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৬ণবদিচ্ছাঘ এবং পাঠকপদেবি আগ্রহে ১৫ বৎসবেল পব এই গ্রান্থেব ছিতায় 
স*ন্নবদ প্রকাশিত হহল। 


এইবাব গ্র্থখাণি পূৰ্বত গুণ আকার তাবণ কবিল। ৪৯১ পঞ্ঠাব স্থলে 
১০১৪ পষ্টা হইয়াছে । ইহাতে এতই নৃতন বিষম নি হইল এল বিষষবিল্যাস 
ও পাথচ্ছেদবিতাগ প্রভৃতি বিষয়ে এতই পরিবহন করা হইযাছে যে, ইহাকে নৃতন 


স'ঙ্গণণ বলিলেহ শাল হয় । 


(১) ভপস হালে সমগ্র শ্রন্থেব সংক্ষিপ্ত সমালোচনস্টু 

পুরান পালয় নির্দেশ করা যাম।গবিত নর্ণনাহ পর্সান্কুকণে উদাসীনের ভাব অবলম্বন 
পবা হইহাছিল, এবাব পাঠকবর্ণেল অলুলোধে উশযেল ভক্তুল প তাহান বর্ণনা 
বুল হল আব সঙ্গে সঙ্গে আচাফদ্বযেপ মতবাদ € তাহাদের সময ভাবতিল 
পিন সম্প্রদায় যাবতীয় মত বাদসমূহ সংকলিত করা হইল । এতদ্ধাততি ঠাহাদেন 
সম ভালতের বাজকীহ অবস্থা, দেশের পথঘাট তাথস্থান প্রভৃতির পরিচয় এই 

স স্বণতে * ৩৭ সলিপিষ্ঠ হইযাছে ফলত: আচাযদ্ব যেক জীবন চৰিত পাঠ প্ৰিয়া 
যাহাতে তাহাদেক আপর্শ হাদযে বদ্ধমূল হয় - যাহাতে তাহাদের প্রকৃত ভাবের পূর্ণ 
অভিব।ি হয জনা বিশেষ চেষ্টা এব সাবধানতা অবলম্বন করা হইযাছে 
অবশ। এজনা কযেকটি স্থলে আমাকে কমেকটি মাত কথোপকহংনচ্ছ:ল বর্ণনার 
সাহায। গহণ কবিতে হইযাছে। চবিএ্রবিচাবকালে পূর্ববৎ নিবপেক্ষ সমালোচকেব 
শাবই বক্ষা কবিবাব চেষ্টা কবা হইযাছে এবং বিচাবের ফলাফলনিণয সর্বত্র সুধী 
পাঠঞ্বনেবি উপব নাত্ত কবা হইযাছে। 
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বিষয়বিন্যাসে পূর্বসংস্করণে প্রত্যেক বিষয়ের নাম নির্দেশ ছিল না, এবার প্রায় 
প্রতিপত্রে তাহা কবা হইল। সুতরাং আবশ্যকীয় বিষয় অনাযাসে আবিষ্কাব কবিতে 
পারা যাইবে। 

চরিত্র বর্ণনায় আমার ভারতভ্রমণকালে তত্তৎসম্প্রদায়ভুঞ্ বাঞ্তিগণেব নিক 
হইতে সংগৃহীত প্রবাদগুলি এবার যথাসম্ভব সন্নিবিষ্ট কবা হইযাছে। সঠাঙ্থবাপ 
ভগবাঢে ব কৃপায় এবং সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের যঠে সতা প্রকাশিত হউক 
ইহাই এখন প্রার্থনা। 

আচার্যদ্বয়েব যে মতবাদ প্রদত্ত হইযাছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। সমগতাবে ইহান 
আলোচনা করিতে হইলে পৃথগ্‌ ভাবে একপ আব দুই চাবি খানি গ্ষ্থবচনা আবশাব, 
হয়। এজন্য সে চেষ্টায় বিবত হইতে হইযাছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আচারের 
রচিত মূল গ্রন্থ দেখিবেন। ইহাতে যদি এ বিষযে ঠাহাদেব কৌ $হল জাগবাক হয়, 
তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইল বিবেচনা কবিব। 

মুদ্রাকরপ্রমাদ বহু বহিযা গেল। নানা কারণে ইহা নিবারণ করিতে পাবি নাই 
এজন্য পাঠকবর্গেব নিকট শ্রুটি মাঙ্জনা প্রার্থনা কবিতেছি। 
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ত্রয়োপশ-_ আচাযেঁব দেশ ও ভাবত প্রমণ কবিযা আমাব বামানুজ ৮বিএ 
অনুসন্ধানেব ফল। 

উপবি উক্ত গ্রচ্থগুলিব মধো প্রথম মাধপাটায বিবচিত সংক্ষেপ শঙ্ক জয 
গ্রস্থখানি শ্রীস্টীয পঞ্চদশ শতাব্দীতে বচি৬। লোকে সাধাবণত? ইহাব গ্রশ্থকাবকে 
বেদ-ভাষাকাব বিখ্যাত সাযন মাধব বা বিশ্ববিশ্রুত বিশ্যাবণা স্বামী বলিয়া বুঝেল। 
কিন্তু গ্রস্থমধো যে সবল ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশ লাভ কবিযাচ্ছে, তাহা দেখিযা মনায়াসমাভা 
গ্রন্থকার ক ভিন্ন বাক্তি ক্লিযা অনুমান কবেন। কায ৩. সম্প্রদাযমধে। এই গ্রছ 
খানিহ আচার্য-জীবন সম্বন্ধে এখন একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া লিবেচি৬ হয, 

দ্বিতীয় গ্রস্থখানি সম্পণ পাতযা যাং না । কি এই গ্রদ্থখানি দলবল কৰি 
মাধবাচার্য উত্ত সংক্ষেপ শঙ্কণ-ভয় বচ কলি ছেল শুনা যাহ শাঙ্ক বেল এল 
শিমা শঙ্কবেব দৈনন্দিন ঘটনা নিতা লিপিব করিতেন (কেহ বালেশ হণ শঙ্ষালেণ 
প্রধান শিষা পদুপাদ, কেহ বলেন তিন দর্ণব বা তেিকাগায় হাহা হওক ইহা 
যেটুকু পাওয়া মাফ, ৩ আগারেল দিসি 
শ্রম বা অসঙ্গতি পেছিতত পাতা হাহ ত! জলা ৩ ফ্লপ শাল তল ১ সস্তা 
অধাণযেব শিকায় টালালাল ধনপতি সনা ইঠাল প্রা ৮০০ চাটি নাত) ভাল, উন তু 
কৃব্যাছেন। 
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দলশ শ্রাযুণ্ড শলচপ্দ শা মহাশয়ের লামানুজ চরিত 


এখানি বঙ্গ ভাষাত 
শান মহাশহ, হু পদ্ব আলোচনা কবিযা পরব 


এন লাল 6৯ পিক হহ। 
A পে 


৫ লাঙগকিচলাত। তল কলিয়া কমান জসম্প্রদাহে « প্রধান পপি তলতে এ নিকট বহ 


অনুসঙ্ধানপূর্বক তহা লিখিয়াছেন। 


এাযো-শ আচার্য বামানভা সন্থন্থে আমার অনুসন্ধানে ফল ইহা পূর্বেই সপ্তম 
বিষয়ে উষ্ত হইয়াছে । 


1৮] 


উপরি উক্ত উপাদান অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হইল, কিন্তু আমি যে 
ভ্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা ভাবি না। কারণ, উপরি-উক্ত কোন 
গ্ৰন্থই যথার্থ বিষয় বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় নাই। শক্রমিপ্রের স্তুতি নিন্দা, প্রবাদের 
পক্ষসধ্তার, কালের সর্বসংহার প্রবৃত্তি হইতে সত্য উদঘাটন করা বড়ই দুরাহ। তবে 
ইহাও নিশ্চিত যে, ইহার মধো সতাও বহুল পরিমাণে আছে এবং চেষ্টা কবিলে 
এখনও অনেক বিবাদের স্থল মীমাংসিত হইতে পারে। কিন্তু এ মীমাংসাধ জনা 
আমি এ : ষ্বে সম্পূর্ণ চেষ্টা করি নাই। সমগ্রভাবে জীবনী তুলনার জনা যতটুকু 
প্রয়োজন, ততটুকু লইয়া এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সঙ্লন কবিয়াছি, 
তবে রামানুজ সম্বন্ধে মতভেদগুলি পাদটাকায লিপিবদ্ধ কবিয়াছি। শঙ্ক সম্বন্ধে 
কেবল প্রয়োজনীয়স্থলে অনুরূপ পন্থা অবলম্িত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে মততেদ 
এত অধিক যে, তাহার জনা পথক গ্রন্থ প্রণযন প্রয়োঞ্জন বোধ কবি। শগবানেৰ 
ইচ্ছা হইলে এরূপ গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। 

আচার্যদ্বয়ের অলৌকিক শক্তি বা ঠাহাদের সম্বন্ধে যে অতি প্রাক ৩ ঘটনাবলী 
আছে, আমি তৎসম্বন্ধে কোনবপ অন্যথা কবি নাই ৷ প্রাত সেগুলিকে লইঘাহ 
এই তুলনাকার্য সমাধা করিয়াছি। কাবণ, এ বিষযেব সন্ত বাসম্তবেব বিবেচনার ভাব 
আমাব বিবেচনায় তুলনাকাবীর না গ্রহণ কাই ভাল। 

এ গ্র্থে তুলনার নিয়ম, উপকরণ সংগ্রহ এবং বিষয় বিন্যাসেব ভাল আমি 
গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সিদ্ধান্তেব ভার পাঠকবনেবি হস্তেই লাস্ট হইয়াছে । 

এ কার্যে আমি কাহারও পদ্থা অনুসণণের সুযোগ পাঠ নাই । সতবাত পদে পালে 
পদস্থলন হইবার কথা। সহাদ্য পাঠকনর্গ যদি কপাপববশ হইয়া আমাল টি 
সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে চির বাধিত হইব 

কোষ্টী বিচার, অনেকে বিবেচনা ২57 পুর, চলি বাদ হুয়ানেল পা ৫টি উপাহ 
এজন্য সূর্য-সিদ্ধাস্ত অনুসারে মাচার্যদ্বয়েব কোরষ্ঠী প্রস্থ ত করিয়া দিযাছি । ইহ 5 
কয়েকটি মতভেদ মীমাংসা এবং কয়েকটি নুতন কথা ভানা গিয়াছে । 
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বিষয় 
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উপস্রমণিকা 


গ্রস্থেব উদ্দেশা ১. জন্ম চুম্বি পৰিচ২ ১২ 
তুলনাব প্রযোজন ১.৩ পরিচয় ঠা 
বেদাস্ত * বচয ১. মাতাপত পবিচয < 
আচার্যদ্ধফেব পবিচয ২ শল্কবদেন্ের উপলক্ষ ১ 
আচার্যদযেব মৃঙভেদ ৩ আাঙলুল ভানু ~~ 
এই মতভেদ দবপনেহ A শর্তের শশা ও রর 
এই মতভেদে অনিষ্ট SE EG OTC bl 
এই মতভেদ উপেক্ষণীহ নহে ৫ সৰণ গোছল - 
মীমাংসা আব্শাক চত ৰাণ শিলা পা ডো 
জীবনের সহি ৩ মতেব সম্বন্ধ এ. নানু ল্ৰ অধ্যাপনা ; 
ধর্মপ্রচাবকে এই সম্বন্ধ এনি ৭. গল মাভলেণ' 
এই মহভেদমীফাংসাব অন। প্রয়োজন ৬. তলত শাতপলিব ঠত 
ডলা প্রণোদ্রনীয তা সম্বস্কে শেষ 671 3২  শল্ারর নাঞ্স্থাল তত বান ও ও 
তুলনাৰ উপ ১ শল্গংবণ পাঠ চো তাদক বিসই ০ 
তওললাব প্রথম নিযে Et 4 সানা . 
ছি নিয়ম REET 
পি তাক নিয় ২. হলত ক £ এ লু এ. এত ৩ ৮৯ er 
"চতুৰ্থ নয়ন ১০ শান্ুণালে কল জাত অঃ ৮ ১ 
প্ৰম নিম ৪2: জরি * - 
". ষষ্ঠ নিম ১ তুলল ৰণক . 
" সন্পুম নিয়ন ১৪ তিলক আজ লাগ শঙ্কু এ 
নিয়মের প্রয়োগ ও লেন হালে LTE RET. ও 
ক্রীবনচলি$ চললাম অল। ফল নির্ণ। ১+ সপত হাবুল দিত | 
জ্রীবনচবি $ ঠলনাব আপন প্রকার ফল ১ 3৭ পত্প্া'ণ শর! | 
জীবনচবি 5 ঠুলনাব অপবাপহাবে কৃষ্ণ ১৩ শক্কালণ সাধনা রী 
নিন্দা কাহাক বলে ১1 পক্যালণ পৰি 9 শুর দি. ভুত 
নিজ্ণর হেত লির্ণহ। Su aE কলা 45 a ae flr + 
ভুলনাকালে নিন্দা না করিবার অন্য হে $ ১৮ ভামাবিচলাব ইঃ র্‌ 
দ্বেষ কাহাকে বালে £ উঠ'% বন্জমিয ৩৮ কাশ ৯ HT eg i 
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বিষয় 


শঙ্ধরের প্রতি অম্নপূর্ণাব কপা 

বিশ্বনাথ দর্শন 

বাদবিকাশ্রমেব পথে শক্কব 
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বদনীব পথে ঠীর্থাদি দর্শন 

নববলি লিবাবণ 

বৃর্দবিকাশ্রমে নারায়ণ বিগহ উদ্ছাব 
ব্যাস হীর্বে ভাষা বচন 

শিল্প পচ] পংল নান 

৬বাখপ্ের ঠার্থসম্গাব 
বদাবনাে শঙ্ক 


হলাবে তপু বাপিধালা নফল 
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বিষয় 

শৈধ মীলকঠেৰ সহিত বিচাৰ 
হরিশক্করপূবে শক্কন 

মুকাশিব' মুতের প্রাণাদাল 

শছাবল সবত্রহ পালক 

শ্রীবেলীতে পক্ষব- বকের বাক 2 
তাল কাচার্য 

পন্তামলকেব পর্বজি। গুলে 

16 ৫ সন্লাস 

শ্রদে সা বসগ্াগাশন 

আচারের অধ্যাপনা € শ্রছুলচলা 
মুখে বিশাসপ্াব  .হাটিকাচার্ 
না $4৭১০" 

পদ্টুপাদেল টার্দ্যা তা 

লা শ্ব এপৰে পলু পাবার 
পচা পার মা গলে তে আন্ন 
পূর্ব পামেন্দণ লাগে পিচ পান 
পদুপাদেল লিজযডিন্তিঘ কী $ 
জপালীক এপদ কাল 

৮৯ Nar sn 

০২০২7 wf ahr we 

“শিষ্ট * পৰমা ত লও 

বাত সং হালি বব দাদা" দণলালহাৰ 
বানা পাণ’ শাখবত $০ 

হব গার বিচাৰ 

বত পারল নোখ্বালণ তালে সেসুজধাল 
বাসনা 

শচচিলর আচা কঠক বাজ্ঞাব নটুশছ 
তার 

স্বদেশ সবম্কাবকাত্ং আগাম 

সাচ'দার সবুর ত এপ বস্্চা 

সাচাযের শিষ সমানাম ও 

কে লেল মণ 

পল্মুলাদ সনম এ নু দীকাশ্রপ্বব 
পৃনকছা' 

সুচন্তাবাঙ সমাগম 


বিষয় 
আচার্ষের দিখিজয়-যাত্রা 
মধ্যার্জনে শঙ্কব ও শিবাবির্ভাব 
তুলাভবানীতে শঙ্কব-_ 
শাক্তমত-সংস্কাব 
ভবানীব উপাসকগণেব মধ্যে 
অদ্বৈতমত প্রচাব 
মহালল্ভ্রীব উপাসকগণেব মধো 
অদ্বৈত" 5 প্রচার 
সবস্বতীব উপাসকগণের মধে। 
অইদ্বতমত প্রগাব 


be) 


লামেশ্বণতাথে অ মত প্রচাৰ 
হৈ ত-সংস্কাৰ 

অন প্ুশং« বা শ্রীবঙ্গমে 
অন্বৈঠমত প্রগান 


ভক্তসব্প্রদায ব্ৰহ্ম গুপ্রদলেক সপ্ক্কাও 
ভাগবত সম্্াদায়েব সংস্কার 
(বৈষ্ণৰ সম্প্ৰপাহে « সণ 
পাঞ্চবাএসম্প্রনোরহের সাচ্চা প্‌ 
বৈধানস বৈষ্লশনেবু সংস্কাৰ 
কমহাদ বৈষ্ঞণ সম্প্রদায়েল সনস্কাব 
সুএক্সাণাদেশে অন্দে তমত প্রচল 
হিবণ/গভোপাসকণাণের স স্কাব 
বহ্নিমতাবলপিণাণেল সণ হ্াণ 
সূর্যোপাসকণেব সংস্কার 
শুভগণলবপূবে তিনসহত্র 

শিষ্যসহ আচার্য 

মহাগণপতি উপাসকগণেব 
মতসংস্কাব 
হবিদ্রাগণপতি-উপাসকগণেন 
মতসপক্ষাব 
উচ্ছিষ্টগণপণি-টপাসকগণেব 
মতসংস্কাব 
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বিষয় 
নখনীত, স্বর্ণ এবং সস্ভানগণপাতি 


উপাসকগণেব মতসংস্কাব 
কাঞ্চীপুবে আচার্য শঙ্ক এ 
কান্ধীতে কামাক্ষীদেখীব প্রতিষ্ঠা 
শিবকাঞ্চীব পুনঃপ্রতিষ্টা 
বিফ্ণুকাপ্ৰী পুনঃ প্রতি 


তাএ্রপণীতট বাসী ঘে ত শাপিশাণেক স চার - 


।বন্ধটাচালে আচাম শঞ্চ « 

বিদিত বাজধানাতে সাচাহ! শঙ্কর 
কুণক্টি উজ তিলাদেশা আচ 
কাপরলিকবাজ একচন দিন 
ত ওতৈশন শাসক পুতুল লা" 
চান চাবাবে ৰ পৰিল ৬. 

টনক সোগিত তব এ ত পলিশ তল 
দললৈ পট পুলিশি এত পিন ত 
ভি, তত 1 শিচ * হণ 
৮০৮ 
মল্লুপবে কু্ীবসবব 
প্র্দীণতাপ্গল সংক্ষাল 

অন্দর এশার পিক >. 
CARA He 
কাদতে মত পলিৰ্তত। 


পুণে LAME TAI rate “গত শা ৪ টে 


মুন পাল বু১লণ উপশাসিকচণা চাক দে তু 


হাল্দাপাস কত দ্ণৰ সং সচল 


॥ঞ্পই দলে 2, 5 IANS TEA 2 প্রি এ 


যান ভাগ এ এ 
বণণ পাহ চুঞি এ 
উপ চত দোস ক ei Lael x A 

dq aH শুন।ল ete A কাবু 
ববাতন/বাগিলাকুল স চ্চালু 
অনু/লাকে ! চলাসােন স ঙ্কাব 
*$৫লাদাশল স্টল 

সাধ্ধ্যম তাললশ্বা পবাশাল সপ্্চাল 
সাঞ্থানতাপণঙ্গা মোগীব সপঙ্কাব 


বিষয় 
পরমাণুকাবণবার্দীব ম ৬সংস্কান 
কাশীধামে আচার্য শঙ্কব 
কর্মবাধিগাণেব মত সংস্কার 
১প্লোপাসকগণেব সংস্কার 
মঙ্গলাদি গাহাপাসকগণেব সংস্কার 
পর্বোশ ক্ষপণকের উই == গহণ 
পিঠলোবেশপাসকের স ক্কাপ 
অনস্রদোবাপাসকগণের সনক্কাণ 
সিদ্ধে পাসলীগাণেণ সপস্াশু 
গন্ধ্ণোপাসক্গাণেৰ স ক্ষন 
শেঁতা লাপাসরবগাণেল সপ্প্চাল 
সবার তিযাদে যার 
বাত আগার শঙ্কর 
উ০৮হিল7 ৯ চান শঙ্ক 
শা et ও 
সো বানুলোশ বিছা প্রচন 
fA Ae 2 Pel 
70 নান 
ঢু প 2174 HUA, সৈহ্স্প্রলাাও তে ৩ 
শঙ্ীপ 1 খতেবিলাতেে আগা আঙুল 
সেল পাপ শা শুর 
সিঙ দে তা জাগায় বাৰণ 
গর পটজ। LITT a" 
পাতিল লারা 2 আত 
প্রত ।এত্চেত তাহেল (কান ৭ 


দালান (APNEA সি ত গাব 


পিশুহানবাদা ভাদ্র গিেল রি ১ বিচি 


শান তেলে হাণাঠা শীল 
লুল তান! শান্ত 
শাব্লাকনী/ ) তমাল উপল 
কাশ্টান শাবিলাপিাত চাচাত শাক! 
শাল্লা এত) বাক্ষণ হ লাভ 
শাব্নাদাতাঝ্য মাহষকণ 

লাঙাব শুন ভবন 


[১৩] 


পত্রাফ্ক 


২২৩ 


বিষয় 

পঞ্চিতগণকাঠ ক "নাচার্েব 
সর্বজত পণীক্ষা 

কাশ্মীর শ্রানগবে আচার্য শঙ্কব 
শক্ষশালায় আচার্য শঙ্কণ 
গ্রালামুখাঠ বে আচার্য শঙ্কর 
(শনিষাকাণা আচার্য পঙ্ক“ 
নযেধায আচার্য শঙ্গপ 
মিথিলাম আাচার্ম পঙ্গু 
অগধ্বাঙ্জে আচার্য শল্য এ 
পালে’? জখা) আকন 
বাগগুতে জ চার শন্ধণ 
শায়াদাছেদ শা শল্য" 


৮০৫০ 


শতাশকল পাতা 

প্াতঃবচাক তলত আচ? আল্লার 
গীতা ভে ভারা শু লু 
হুবাবানিআলিহ আগা জা দত’ পা 
এড লাগাল সাই ত হামাল্াল 
সালাহ তার 

ক. গাল্লে দাদাত শালার 
পদলিলাাদাভদিকে আছ আল 
বৃলবিকাশ্রাদে পত্ণ আছ শঙ্কুব 


এক লালিত তি ইাসাহে ৫ গুণ হাত 


পম ইমিল কা আহ 

চাতি বলা 

আশা ৫ বিখ 3 

মা ৫ ত পাদ, 

বামত "ডালে ল উপহাক্ষ 
থামান তোই আন 


পামানুতজেপ নামক বণ 


বিষয় 


বামানুজেব শৈশব 

বামানুজের সঞ্জনানুবাগ 

রামানুজ শুদ্র-পদসেবায় উদাত 
রামানুজেব বিবাহ 

বামানুজেব গুকগৃহে বাস 
রামানুজের বিদ্যাভ॥াস 

গোবিন্দকে সহাধায়ী লাভ 

শুরুব স তমতশেদ 

বামানূজেব ভক্তিভাবাতিশযাই 
অতভেদেধ হেতু 

রামানুক্তেব বিনয 

বামানুজেব প্রতিভা 

বামানুজকর্তক ভত'পসা বণ 
বামানুজেব মহত্ব 

বামান্জেব ত্যাগ 

রুব সহিত পুনবাব ম নাতদ 
কাণ্চীপার্ণেব সঙ্গে ভরি ৯5 
পুনবায যাদবের নিকট অধ্যযন 
যাদবকর্তৃক বামানুজেব প্রাণনাশচেঙ্টা 
শক্তকবল হইতে বামানুজেব পলায়ন 
ভগবতকৃপায প্রাণবক্ষা , 
প্লামানুজের পবোপকাব প্রবৃপ্থি 
কাঞ্ধীপুবীতে প্রত্যাগ ত 
বামানুজেব জীবনগতি -পরিবর্তন 
মাতৃসমীপে বামানুজেব প্রত্যাগমন 
কাপ্রীপূর্ণের নিকট 

বামানুজের দীক্ষাবাসনা 

যাদব নিশ্চিত্ত 

কাশীধামে গোবিন্দেব শিবলিঙ্গলাত 
কালহস্তীশ্ববে গোবিন্দেৰ অবস্থিত 
যাদবের বিস্মম ও কপটতা 
রামানুজেব ক্ষমা ৫ সৌজন্য 
রামানুজেন উপব যামুনাচার্যেব দৃষ্টি 
রামানুজেব যামুনাচাহ দশন 


[১৪] 


পত্রাঙ্ক 


২৮৭ 


বিষয় 


বামানুজেব জনা যামুনাচাযের প্রাথনা 
বামানুজেব সহিত যাদবাচার্যের 
তৃতীয়বাব মততেদ 

কান্ধীপূর্ণ রামানুজের পথপ্রদর্শক 
বামানুজকর্তক কান্ধীপূর্ণেব শবণ গ্রহণ 
বামানুজের মাতৃবিয়োগ 

ধামানুজেব জনা যামুনাচার্যেব আগ্রহ 
মহাপূর্ণে সহিত বামানুজেব পরিচয় 
বামানুজ যামুনাচার্যদর্শনে প্রহ্থিত 
যামুনাচার্যের তিবোধান 

যামুনাচার্ষেব শবদেহদর্শন 

বামানুজেব প্রতিজ্্া 

যাযুনাচার্যেব সমাধি 

বামানুজেব মহত ও নততপদ গহন 
ভগবানের উপর আহমাদ কাব্য 
বামানূজেব কারা প্রঃ 15 
কাঞ্চাপুণের নিলট বাদানু তদের 
শীক্ষাগ্রহণ প্রযাস 

কারী পৃর্ণন স্বধর্মনিষ্া ও বা্ষকোশল 
পৃ্্রীব উপব বামানুজোব নাকি 
শামাপুজের তা 

নাক্ষাদানভায়ে কাধ্াপাণেন 

£৬কপতি হাথে বাস 

কাণ্াপৃর্ণেব কাপর প্র হাম 
বামানুজিব উপর কাঞ্জাপার বে 
ধামানুজেব প্রত ববদবান্দেল উ পাশা 
লামানুজমতের মূল - ৬গবদুপদিই, 
লক্ষণের পাদাশুজ নান 

বামানুঙ্গেব আনন্দ এব? শী পক্ষ তাহা 
বৈষ্ণবস তাল সিদ্ধান্ত 

মহাপর্ণকে কারা প্রেবণ 

পরথথিমধো পক শিমোব মিলন 
মহাপূপের নিকা, বানান দত হাক্ষা 
বামাপুজিল পসাবশাশ্াধায়ন 


বিষয় 


পত্নীৰ সহিত মনোমালিন্য 
মনোনালিনে!ব প্রথম উপলক্ষ 
পত্রীতাগেব মস্ত্রিম উপলক্ষ 
মহাপণেব প্রস্থান 

পত্ীর উপণ বামানুজেণ প্েগধ 
পামানুঞ্জেব সম্রযাসবাসনা 

পামানু ভেল বুঙ্গিকৌ শল 

বামানুঙ্জপ প্রাব পিরালহে এমন 
বামান/ঃজব সন্ত্রাস 

লামান৪৭ শিষ্াযাসণখত 

যাদবের প্রি মাদবজননাব অনুলেধ 
মান বলশবাজেব পাপ প্রাথা 
শুগাবপাসেশে যাদবের বাধানজ 'শম্া ত 
যাদবের সাহ £ বানপলুজেণ বিচ এ 
পামাপুজ্ল নিকট যাদাবপ 

পুন্থপাল সং স 

শধঃবল তেল অতুল 

শুক -5 বামানুজাকে আনয়ন 


শী বক্ষতা বণ পঞ্েও, পালনে বা ত 


“গাঁ পু তত ও ক্লে শু’? জাতৰ পৰত তেতিতে 
[8 “ হা 


শালিস্পালি বেলে কাৰবাৰ প্রারদ ৯ 


শেষ 206 তোৰা 
শেষত প্লাক, 

নহা ণেৱ তিলৰ বাসাতে 
শাহপশীন গত ত, এশা নো pn 

চোষ পণ pn AME TAS Fe 
Mavis চলা লে 

চোক পাতৰ, ee, 2১৯ পর চি 

দা) তা ও পু 

লামা জিত শিম সাত 

বান নক সর্বসম চক্ষে এত প্রকাশ 
গামানুজের উপল গো়ীপুণের 


_ দশাধুশ ৭ সু 


২ 
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4? 
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বিষয় 


“বামানুঞজ সিদ্ধা'প্ত' 
রামানুজেব 'অবহাবহ 
কুবেশকে টিপাদেশদাল 
দাশপরথিল পরীক্ষা 


Walaa পাচক 


৬ পুন 


একক 


জা” ও 


শালঙ্ষনাদেল হবু তাপ $ক পুরোন তুলি 


পি 
পাণ) 
নিল লোহ পাঠা পুজা 
এব ক ভু ৪ ধু 
পা ৮০৮৭ ৬ পু এত ৬৭ শি 
ae দে ও, $s fay পুতে 
কট 


বামন লয় ত ঈসা 


২ আমা হুক শপ ত: তেৰ 

ও 

সত ১০ গড ও 

৭ 3৩ Te ঠন ঠ চা তুলে 
«“ ৮৮ 


ন রা 
ba ধু £2০ তি «ক্র? [এ 
হতনা তবু প্রীত আদান সম্মান 
Cd hen জুটি দস তা 
সী 4 চট. 
Lt Uff a sae TU so 


শান পু এম 2০, 
হনিসহ শা আসায় শাদা 
a 
কলির বাহ হ 
শি ও $ প্র স্ম্দ ্ কও 
সহিত লানমাযে পক্াসর 


১৬৩২৩ বহাল পাষন্ উচ্চাব 


হি 


পু 


হাতে a ০০ ৪০৪ 


হাসবে, পদ 


পরাগ 


বিষয 

কাঞ্ধীপুবীতে আচার্য বামানুভ, 
খ্টকাচলে শৃপ্রবেশে 

ভগবান পথ প্রদর্শক 

তিকপতি বা বেঙ্কটাচলেৰ 

পাদদেশে অবস্থিতি 

$মিলান শ্রহণ ও ব্রাঙ্গণগণকে দান 
অনুকুদ্ধ হইয়া বেন্কটাচণে মাবোহণ 
মাতালের নিকট হীনতা শিক্ষা 
বঙ্কটন দিশন ও সমাধিতে অব্হান 
বামাযণ শিক্ষা 

গোবিন্দেৰ নিকট শুক ভাঞিশিক্া 
গাবস্পের ভগ দয়া 
ঘটিকাদল ও পপ তত্ব হহযা কাছ 
অ'শমন শিন্দের ঞটি মাজন' 
অঈসেহত্রগ্রামে যন্তরোশেশ আতিবাশুহণ 


=~ 
শ্রবঙ্গদে প্রত্যাগামত্। ও শোলিন্দালে 


হাবঙ্ছমে আচায়েল শালা 
মশাল পচত" 
তলেশকে পদাঘা ত 
কুবেশের নিকট ক্ষম'প্রার্পন' 
হা" তাষ্যপচনা সম্বন্ধ 


মহভেদ (পাদটীকা) 


আচাযেঁর শ্রদ্থাবলা ও বঙ্গনাগক 
তাহার সম্মান 

আচার্য পামানুজেব দিশিজফ়হা এ' 
মাচার্ষ বামানুজেব শিন্াসেলকেব 
হালিকা (পাদটাকা) 

দিশ্বিভ্যার্থ কাণ্দীাপুলে 51৮৭ লামানুভ। 
উতপুবাতে আচার্য বামানজ্ 
কুম্তকোণমে আগার্ষকির্ক পরম ত প্রচার 
তিকভালি ঠিকনাগবীতে জগ্গার্য ও 
পেবিযা বমলা 

আচার্য লজ্জিত, সশুতপ্ু ও 
ভক্তপুজ্জাব ব্যবস্থা 


1১৬] 


পত্রাঙ্ম বিষয় 


৩৭০ 


৩৭০, 


বামেম্ববপথে পৃষভাপ্রিতে 
আচার্যক $ক ধমত প্রচাব 


মাপুবাতে আচার্যকর্তৃক স্বমত প্রচাব 
শ্রীতিল্লিপণ্ুবে আচার্যকঁক মত প্রচার 


কুকঞ্ুবে আচার্যক$ক ৩৬:সধ্বর্ধ ন 


শুঞ্িপ্রত'বে শর বা চণ্ডালপাদুকাও 


পূজনীয় 
আচারের দান তা ও শুক তঞি 
তিককবুক সূডিতে 


শশাখান/ক উপ্সদশাদান 


চন প্রনয়নে পাঞ্চ বাও প্রথা পরব ৫ 


বিফল প্রযাস 


ot PATE 7 খৰ সাচাহ সেনা 


পশম সমুধ্রকুলে দক্ষিণানূ ঠক ০" 


সতত পৰা ০ 


কাশী তিমুঞ্েে পাবিতেক 


এপ জু? © DIY 
নাননাল??) তআায্াকাৰ চুপালিলাত 
বাহ তাত সশহ 

c 


বাটন পাও তশণের ১5৬ 


হাপ্হাকি ইউ শাল্লা আবু? 


পপি ৫5 ৩ পণ 


শি 


সি ঠ'৯লে একা চালিত আগা 
শোলিক্গঙ্গে চাহ 

এওযাবাঙ্গাল না হৈলঙ্গদেশে আচাম্‌ 
শালবন পা চিকাকোলে আচ 


"পহটাচানে এপিগ্রতকে বিফুরলিণহ 


ললিয়া প্রচাণ 
আলঙ্গমের পথে 


৬৮ এ 


Slr 
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বিষয় পরাক্ক শিষ্য পরাঙ্গ 
দিপ্সিজযাঞ্ডে শ্রাবঙ্গমে প্র গাগমন ৩১৮ শুঞ্গ্রানে বাঞ্কুনাবীৰ 

েষ্বশিক্ষাব আদর্শ প্রদর্শন ০৮৩ ব্রশ্থীবাঞ্ষস 5275 মুদি ৮ 5 
মাচার্যেশ ব্াখ্যামাধূর্ম ও দাবি? দবশলি দুৰ! (৫নসত' ভম Had 


ভষাৰ উন্নতি বাল! £১২ জৈেলনিগ্রহ ত প্রাভাব পিফ্বুণদৰন পান ॥ণদ 
লামা নিলত কনাবায়ণপুলে ঠিপকচন্দানের সপ্ন ৯০৫ 
অপ্রবার ধত্লাসেন উচ্দাব 52 যাদবাতিত তিলকচন্দত ও হণারদ 

ধনুদসিকে = বদন ০১৪ পিশ্ুহেব দপ্ Al 
ধনুপাসেৰ =? পাস Oi £৪ লেকটচন্পললাত ৫ আালাাপেশি গত উকি 52৩ 
ধণুদাসের তপৰ শিষ।গাতণব ঈ্কা ১১৮ পু দেখিয়া যাদবাদিপাতির উৎসৰ - 
নযা Abe কোনাল 7 লিতাতচল 2৯) দিন মন BEE 
শিযু। দেব, তব. দলনাসপ তল আঅলস্থাৰ দি তাহ ৰাল প্ৰদান ০০ 
পতি ত £০০০ দেললিশ্ৰহ পুত কলিতে করিত 

তকে ত তা? পপ ৩৮ Ne LTS ৮০৭ 
নাল" £২ বানি তি ব্যাকুল তা ৮০৩ 
মাচা মানুনাদাহেল গালিত্ার £০৭ আছ দস্াক ঠক আলো চণ্ডাল পণ 
MHI aE হিলি dnp ০১৭ লিগহণাহণ ০ 
EV পল চালাত যালবালিতে উৎসব লিশতপ্রত্য়' 2 

বাত তা হাতত et শের এ তত raped, ৮০১ 
কুবেনেন বোন লাখেস হাহ গমন 55৮ অহালাজ বিষ্ণুনদনেল কহ ০১ 
কুশল বোনে জাগামের আবঙ্গান তাদি ৩৯৯ পল্ুতিশি হইতে ভৈল বিতত *১০ 
চপগাতেতি ভান পনবাহ দুতাপ্রুলল এ স্ব ও প্রচাণার শশবথিকে হেলুক প্রবণ ৪১০ 
৩ * 3১ = বঙ্গাদ চলাত দাতার আশ 

পাভাসতাফ কবে শেৰ সহি £ বিচান ₹১৬ ব্ৰামানুজের মহ ৪১০ 
কুবেশ এ মহাপৃনেন বাজদগু ৫৯৯ আন্দতিকঠক কুষিকপ্ঠিব নিধনবার্তী 


এালশিপি পর্বতে আাচাদ্যব পলায়ন ২৮৮ মানয় 8৯৯ 


বারশিমাগিগর সাহায়ে প্রাণবঙ্া ২77 হিষাশন্পর জন আচাযের প্রশ্থুবরূতি ১১ 
মচাম হক পালের অতি ৯৮১ আচা হালে প্রন্থবমৃ্ঠি ব বাকাম্ডুতি ১১১ 
দুই, পালেণ পণ অম্গুহণ এ আগানাবি অনুপস্থিতিতে 

পনর স্বাস বশ Ar. শ্রাবঙ্গ"মব পপ ১৭ 
শালগ্যানে বাবপাপোদাকেব শাবঙ্গমে আটাল £ পনবাগমন 

মাহাড। প্রা» ৮৭২ কুবেশের জনা দু:খ ২১২ 
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নসিংহপুনে মাচা্য এবং ব্রাঙ্মাণগণ চিদম্বের মৃঠিব পুনত প্রতিষ্ঠা ১ 
কঠক বাজনলাথ অতিচাব ৯০২ কাঞ্চী ত ববদবাজের নিকট কুবেশেব 


শি 
চা 
{* 


টাপবাজেন শাপি ও কমিক নাম ৬৩ চক্ষু তিক! 


বিষয পত্রান্ক 
শ্রীবঙ্গমে আচার্ষেব উপদেশেব 
আদর্শ শঠকোপ মুনি 8১৪ 
আচার্যকর্তৃক ভক্তবাঞ্ছাপূণ ২১৪ 
এক বালিকাব অনুবোধে বেক্কটানাথেব 
উপব পত্রদান ১১৪ 
আচার্যকর্তৃক বিপ্রপাদোদক পান ১১৫ 
আচার্ষেব নিয়মপালন প্রবৃ্ডি ৪১৫ 
শ্রীবঙ্গ.. আচাযেব শেষ ৬০ বংসব ৪১৫ 
শিষাগণেব মহাপ্রস্থান ১১৩৬ 
চোল বাজপুত্রকে ক্ষমা 
মন্দিধেব কর্তৃত্ব লাভ ১৬ 
আচার্যেব আবও 
দুইটি পশ্তবদৃত্তি স্থাপন ৪১৬ 
আচার্ষেব অন্তিম কাল ও শেষ উপদেশ ৮১৭ 
আচার্যেব শ্বেচ্ছামৃতা ৪১১ 
আচার্যেব শেষ উপদেশানলী ৪3৫ 
উপদেশ পঞ্চক ৭২৬ 
শিষাগণ চবিতার্থ রি 
মন্দিবেব ভগবৎকিক্ববগণে 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ৪২৭ 
অবিজ্িতবেদান্তীবিজযে শেষ মাদেশ ॥২৭ 
পৃস্তবমূর্তিতে শক্তিসঞ্চাব ও দেহত্যাগ ৪২৭ 
সামান্যভাবে তুলনা ৮৪২৮-_-৪৩৬ 
সামান্যভাবে মতেব তুলনা ৪৩৬-৪৪১ 
বিশেষভাবে তুলনা 88২-৪৪৩ 
সাধারণ বিষয় দ্বারা তুলনা ৪৪৩-৪৯৯ 
১। আদর্শ ৪৩৩ 
হঠাত 8৫১ 
৩। উপাধি হী 
৪1 কুলদের 80 
৫। গুকসম্প্রদায় ডা 
৬। জন্মকাল বাটি 
৭ জন্মগত সংস্কাব ৯৫ 


৮। জন্মস্থান 
৯! জন্মের উপলক্ষ 
১০। জয়চিহ-স্বাপন 
১১। জীবনগঠনে দৈবনিবন্ধ 
১২। জীবনগঠনে মনুষানি বধ 
১৩। দিখ্বিজয 
১৪। দীক্ষা 
১৫। ।দবতাপ্রতিলা 
১৬ মাতপিতকুল 
১৭। পৃর্জালাশ 
১৮। শুশাবদনগুহ 
১১! শভাষ।লচন' 
২০  শএমণ 
২১ । মতৰ প্রতাপ 
২২ মুত 
১৩ শ্বাগ 
২৭  শিল্ষা 
২৫। শিষাচবিএ 
২৬ সন্র্যাসগহণ 
২৭। সাধনমার্শ 
২৮ সাধাবশ চবি এ 
গুণাবলী দ্বাৰা তুলনা 
১ 4উ। আজেয় ই 
২৩০ পনুসঙ্জিংসা দুলি নাট 
£515১ অলৌকিক প্ৰাণ 
৮1৩২ আলৌকিত শি বা সি 
৫ 59 আফ্নি তব ত প' 
সতাপূর্ি এ + ১ 
৩5৭ উদাৰ তা 
৭15৫ উপাম চহসত 
৮১৩৬ উক্জাবেব হানা 
৯1৩৭ । উপাসনা বা অনাসা কে 
১০1০৮ কতব্যজ্ঞান 
৮১৩১ । শ্ৰম্াুণ 


[১৯] 


বিষয় পত্রাঙ্ক বিষয় পত্রান্ক 
১২1৪০ । গুণগ্রাহিতা ৫১৬ ৮।৭৩। কর্তবাজ্ঞানহীানতা ৫8৫ 
১৩।৪১। শুকিভক্তি ৫১৭ ৯1৭৪ Gr ৫৪৭ 
১৪1৪২। ঠ্যাগশীলতা ৫১৮ ১%1৭৫। গুহস্্রোচি ত বাবহাৰ ৫5১ 
১৫1৪৩ দেলতাব প্রতি সম্মান ৫.৯ ০১৭5। চঠবত ৫8৯ 
১৬1৪৪ । ধ্যানপবায়ণতা ৫১৯ ১১।৭৭। শিবুদ্ছি *' বা দৈবশিডম্বনা ৫৫০ 
১৭1৪৫। নিবতিমানিতা ৫২০ ১৩1৭৮ | পাপিজ্ঞান (নিজকে ) ৫৫০ 
১৮1৪৬ । পঠিতোঞ্জাব প্রবৃত্তি ৫২১ ১৮1৭৯। প্রাপভয় ৫৫১ 
১৯।৪৭। পাঁবহাস প্রব্ডি ৫২২ ১৫৮০ শ্রান্তি ৫৫৪ 
২০5৮ । পাবাপকাব প্রশতি ও দয়া ৫২৩ ১৬৮১ । মিথ্যাচ বল ৫৫ 
“১1১৯ । প্রাতজ্ঞাপালশ ৫২৫ ১০ ৮২। লজ্জা ৫৫% 
২০1৫৫ বৃদ্ধার ৫২৫ ১৮1৮৩ বিচ্ছেষ বুদ্ধি ৫৫৬ 
২51৫১ বুদ্ধি ‘কীশল ও ১৯1৮৪ বিমাদ বা শোক ৫৫৮ 
কল্পনা শক্তি প্রভৃতি ৫২১ ০০1৮৫ । সাধাবণ মনুষ্যোচিত বাবহাল ৫৫৯ 
২৪1৫২ -গবদতক্তি ৫২৮ ২১1৮১ সন্শয় ৫ ৬০ 
৫1৫৩ শগবানেব সহিত সম্বন্ধআাল ৫-৯ ২1৮৭ স্বদলতুক্ত কবিবাব প্রবন্ি 7৩২ 
বিরতি 1৬" কোষ্ঠীবিচাব দ্বাবা তুলনা ৫৬৩-৫৮৬ 
» 71৫” ভাবের আপেগ ভি 64 
ইডি পি 28১. শ্লব গনফনির্ণযে প্রথম উপকরণ $৬১ 
২৯ লোকপ্রিয* A 2 দি ঠায় উপকৰণ ৫৬৫ 
৩ ৫৮ বিনযগুণ রি এ তীয় উপকৰণ ৫-০ 
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কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এইপথে চলিয়া চরিতার্থ 
হইয়া গিয়াছেন__ইহার সতাতা তাহারা প্রতাক্ষ করিয়া মুক্তক্ঠে জনসমাঙ্ে 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন : আর এই বেদাস্তের বিষয় যখন ভাবা যায়, তখন আর 
ইহা বুঝিতে বাকি থাকে না । 

বাস্তবিক এই বেদান্তশাস্্র তাহাদের বুদি-ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম-শৌর্যপ্রকাশ নহে 
যে, স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিতে যাইযা সূর্যালোকে াপালোকের ন্যায় তাহাদের 
বুদ্ধি নিষ্রভ হইয়া যাইবে। ইহা তাহাদের উপর ভগবৎ-কৃপার বলে 
এমন এক অবস্থার ফল, যে অবস্থায় সকলই একই কালে জানিতে পাবা 
যায়। ইহা সেই সকল কলাণ-গুণের আকবর পবম প্রিয় পরমেম্থবেন কৃপায় 
এমন এক অবস্থার জ্ঞানরত্ু, যে অবস্থায় তাহারা সর্বস্বরূপ হইয়াছিলেন, 
যে অবস্থায় সকলই তাহাদের আত্মায় অবস্থিত এবং তাহাদের আত্মা সমূদ্য 
পদার্থে অবস্থিত। ইহ' তাহাদের সেকপ অবস্থাব জ্ঞান-ভাগার নহে, যে অবস্থায় 
একই কালে একটি পদার্থের একদেশমাত্র দুষ্ট, হয, অথ্বা যে অবস্থায় একই 
কালে দুইটি বিষয় জানিতে পারা যায় না। এই হেত বেদাস্তশাস্থ প্রদর্শিত সুখ 
যে অনুণ্তম সুখ, তাহাতে আর সন্দেহ নাহ। 


তাহার পব, আচার্য শঙ্কর ও রামানুভ, এই বেদান্তশান্ত্র অবলম্বন 
করিয়াই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্বপ্রবর্তিত নানা মতবাদের যে 
মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্ুলনীয়। ইহাদের উপদেশ, ইহাদের মীমাংসা 
এই বেদান্তশান্ত্রকে অবলম্বন করিয়া; ইহাদের কীর্তি, হহাদের যশ এই বেদান্ত 
শাস্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত! 


পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অনেকেই জানেন, এই পথে ইহারা এতই খাাঙিলাং 
করিয়াছিলেন যে, এই পথের যাহারা পথিক, তাহাদের অনেকেরই আদর্শ - 
শ্রীশঙ্কর, অথবা শ্ু।য়ামানুজ। যদিও এতদ্ব্যতীত বেদাস্তশাস্ত্র প্রচারক আরও 
অনেকে আছেন, তথাপি তাহারা এই দুই মহাপুরুষের ন্যায় তত অধিক লোকের 
আদরস্থানীয় হইতে পারেন নাই, তত অধিক লোকের হৃদয় অধিকার করিতে 
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পাবেন নাই। ইদানীং বেদাস্তমত-প্রচাবে প্রথমে শ্রীশঙ্কব এবং তৎপবে প্রীবামানুজজ 
যেরূপ খ্যাতি লাভ কবিয়াছেন, একপ খ্যাতি অদ্যাবধি আন কাহাবও ভাগ্যে 
ঘটিযাছে কিনা-_-জানা যায় নাই। ইহাদেব যেমনই পাণ্ডিত্য তেমনই সাধনা, 
যেমনই হদযেব বল তেমনই সূন্ষ্বদৃষ্টি ছিল। হঁহাবা যেমন লোকপ্রিয় তেমনই 
৬গবতপ্রিয়, যেবপ ক্ষমতাবান তদ্রপই সজ্জন ছিলেন। হহাদেব চবিত্র ও 
বিদ্যাবুদ্ধি মনুষ্যোচিত ছিল না, ইহাদের সবহ যেন আলৌকিক। 
তাহাব পর হৃহাবা যাহা লিখিয়া গিযান্ছেন, যাহ' উপদেশ দিযা শিযাচ্ছেন, 
জীবনেও তাহা দেখাইয়া শিয়াছেন। হ্রহাদের অলৌকিক শক্তি মনুষ্যবুদ্ধিব 
অগন্য। হহাবা যে সমযে আবির্ভূত হইযাছিলেন সে সময়ে যেন সমগ্র দেশকে 
ভগবদতিমুখী কবিযা তুলিযাছিলেন, সে সময যেন পাপতাপ সব কিছুদিনের 
জন্য ভাবত হইতে অস্তহিত হইবার উপক্রম কবিযাছিল। ইহাদের সময় 
লোকে হঁহাদ্গিকে ভগবুদবতার বলিযা জ্ঞান কনিযাদ্বিল। বহাল যে মত 
প্রচাব 7. শিহাছে*, তাহা যেমনই সুন্দৰ তেমনই সুযুক্ডিপর্ণ যেমনই 
লদযগ্রাই' তেমনহ শান্তিপ্রদ। আন্ত সহস্র বসব অইাত হইতে চলিল, এ পর্যন্ত 
“কহ হহাদেশ মতে প্রান্ত বলিং বিদ্বৎসমাজকে বুঝাইতে পাবিল না । হহাবা 
থে সমস্ত হধ্যাত্খ সুক্ষাতত্ত প্রসান করিয়া শিযাছেশ তাহা অদাপি অনেক 
দনষা হাপযঙ্গদ। করিতে অসদর্থ। আজ ইহাদেবই মত অধিকাশ 
'বদাস্তানুবাশাব আলো) হহাদেল উপদেশই জঅনুফেয | দশ বহসব নহে . শত 
লৎসল এহে সহআধিক বসব অতাতপ্রাফ লক্ষ লক্ষ লেকই উভয়েব 
প্রদর্শিত পথে চলিযা আসিতেছে উতহোব উপপিষ্ট উভয ম ই ভবনক্ষয 
কিয়া আসিতেছে । কেবল মত কন, ইহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখলেও বোধ 
হয হহাবা উভয়েই যেন সেই পলমপদপ্রাপ্ত হইযাছিলেন উভযেই সেই 
পপাৎপণ পবমেম্ববেব সাক্ষাৎকাখ লান কবিযাছি লন । এক কথায় _ আগ 
অধিক শ পেদাস্তানবাগ « হহাবাই আদর্শ, ইহাবাই শুক। 
আচার্যদ্ধয়েৰ মতভেদ 
কিগ্ত মাচাযদ্বয এত পুশ অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হইইলেও-_-উভযেই উক্ত 
বেদাস্তশাস্ত্রেবই অনুবর্তী হইলেও, আশ্চর্যেব বিষয, ইহাবা উভযে একমত নহেন। 
হহাদেব একজন অদ্বৈতবাদী, আব একজন বিশিস্দদ্বিতবাদী। একজন বলেন-_ 
একমাত্র নির্বিশেষ ব্রম্ধীই সত্য, অপব সব অসতা , অপবে বলেন- জীব ও 
জগৎবিশিষ্ট ব্ৰহ্মই সত্য, জীব ও জগৎ অসতা নহে। একজন বলেন- ধাবণা- 
ধান সমাধিদ্বাবা সেই তত্ত্বে প্রাণমন ঢালিযা তাহাতে গলিযা যাও, তাহাতে 
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মিশিয়া যাও। অপরে বলেন-_ত্তাহার অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিয়া কাদিয়া 
কীদিয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত কর, তাহার সেবা করিয়া, তাহার দাসত্ব করিয়া নিজেকে 
ধন্য কর। একজন বলেন__ অভিন্নভাবে ব্রহ্মতত্ের স্বরূপতা-লাভই মুক্তি; অপরে 
বলেন-_ভগবানের চিরকৈঙ্কর্যই মুক্তি। একজন বলেন _ জ্ঞানই মুক্তির সাধন, 
কর্ম চিত্তশুদ্ধির কারণ, সুতরাং কর্ম জ্ঞানের সহায়; অপবে বলেন-- জ্ঞান ও 
কর্ম উভয়ই মুক্তির সাধন। এইরূপে দুইজনে অনেক বিযযে একমঙ হইলেও 
অনেক স্থলে পরস্পরের মতভেদ আছে-_দুইজনে অনেক অনৈক্য আছে। 
আবার জীব: ও দইজনেব দুই বকম, এক বকম নহে। একজন জ্ঞানশ্রেষ্ট, শাস্ত, 
গম্ভীর, উদাসীনস্বভাব ও প্রসন্ন বদন, আর একজন ভক্তি-গদগদ-চিও, ভক্ত ও 
ভগবানের সেবা কবিতে সতত ব্যাকুল, যেন তাহার তিতবে একটা ভাবেব বন্যা 
প্রবাহিত। দুইজন (যন দুইটি বিভিন্ন ভাবেখ প্রতিমূর্তি দুইটি বিভিশ্ন মতেব 
প্রতিনিধি-_ দইটি বিভিন্ন পথের প্রবঠক। 
এই মতভেদ দুরপনেয 

ইহাদের এই মতভেদ ও ভাবভেদ এতই প্রবল যে 
আজ পর্যন্ত কত শত জ্ঞান? মহাপকিষ ইহাদের 
উভয়মতের কত মীমাংসাব চেষ্টা কবিলেন, তত এ মতাতোদের হানা সা হই 
না। যতই কেন বুদ্ধিমান হউন না, যতই (৭ পিচালশ্ালি হন না প্রত 
সত্যসাক্ষাৎকারের পর্ব পর্যন্তু যখনই তিনি উ 
প্রবৃত্ত হযেন, হঠকাবিতার ভাশ্রম গ্রহণ না করিলে তখনই তিতি সন্দেহ লালিত 
দোলামিত হইবেন । তাহাব বুদ্ধি হোন সঙ্কুচিত হইয়া যাইলে তি 
কথা শুনিবেন, তখনই তাহার কথা ঢিল ললিহা ঢরালাল ললিত ২০ পাল 
ইইবেন। ইহা যেন কি এক মায়া, ইহা হেত কি এক প্রহেলিকণ। 


এই মতাভেদে অনিষ্ট 

কিন্তু সত্য কখন দুই হয় শা, সঠ্য কখন পরপর বিকদ্ধী এত না) তেলত 
তাহাই নহে, বাস্তবিক যাহা পাইলে আকাঙ্ক্ষা কনিলাব আব কিছু পালে না, যাহ 
পাইলে প্রাণের পিপাসা চিবতরে মিটিবা যায, যে পদে যাইানে আহুপণ সবণলিল 
সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয়, সে পদার্থে যদি মচাছেদ থাকে, (সে পছে হদি বিবাদ 
বিসম্বাদ উপস্থিত হ" তাহা হইলে তাহা কি হযঙ্কর ব্যাপাব বলিয়া পোল হম 
না? যাহার জন্য মানব ধন-জন জীবন সকলই তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমখে পতঙ্গে 
ন্যায় প্রধাবিত হয়, যাহার জন্য লোকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কণ শত শিষ্য সহজেই 
বিসর্জন করিয়া থাকে, যাহার জন্য লোকে জন্মজগ্মান্তর ধরিয়া প্রযাস কিঙে 
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বাসনা করে, তাহাতে যদি মতভেদ থাকে, তাহা যদি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত না 
হয়, তাহা হহলে, তাহাতে কি লোকের বিশ্বাস জন্মে? তাহাতে কি সাধকের নিষ্ঠা 

উৎপন্ন হয়? আর এবপ হইলে কি সাধকগণেক গতি নিজ নিজ সাধনার পাণে 
মঞ্ুর হয় না? আর পাত্তবিক হঁহা অপেক্ষা ভয়ানক ক্ষতি কি হইতে পাবে? 
একনিক্ট সাধকের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক, রী কপ্পনাতেত আনিতে পাবা 
যায না। এক জীবনের চেষ্টা নহে, যাহা বহু জাবনেক হঠেবর ধন, লোকে যাহার 
দেনা বহু জীবন পর্যন্ত চেষ্টা কবিবাব প্রত্যাশা করে, তাহা যদি শোষে অন্যন্প 
বলিযা বিবেচিত হয়, তাহা যদি শেষে চুল কলিয়া মনে হছ তাহা হ 
পতিব হা কলিতে পারা যায? এমন গুক তব ব্যাপার যদি দ্বিল না হইল 


এসন মহৎ বিষ্য যদি নিঃসন্দিক্ধ ভাবে বুল পা গেল, তাহা হইলে সে ভীবনের 


£4 পাত পুত এই পঞানিণযেল জনা, এই াতিনিধালণেল হতনা এই বহ মহাপকষ 
শত 0৮6 পলিহাছিলেল । বঁহালেল হাত (5টা, যত হাত, দলত এই হক তল 
সস বি সতাধাত ললিলাব ছানা । অথচ এই চ্টাণ ফলে ইহা যে পথনিদেশা 
লি শত 25 পা সত, ত ভাতা পঠা) তত 25 তেলত ভ'হাই 
ই 2 পতি সংদেনাহোণ গড় পাচ পিত্ত দেহা কাচা পিবিশপক পৱস্পাৱেৰ 


লি পট শিল্পা তি কবিত তল সাধালেল দুভাগত নে উহ এক সমযে আবি তত 
2০ লতি পলিশপল সামুক্তাসন্থহ্ধ। আলিত হইতে পালিলে হহ তা একটা পথ 


ফেল সিদ্ধান্ত বুলি নিধাবিঠ হইত । 


া 


এই মতভেদ উপেক্ষণীয নহে 
যত পালতে পাবেন এনেতে € নিরোধ উদপক্ষার যোগ যে পে 
হউক, একপথে যাহলেহ হইবে। গপ্তবাস্থালে ভেদ নাই , পথেই ভেদ, লক্ষাস্থুলে 
যাহলে সপ বিবাদ মিটিযা যায। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে ৷ কারণ, প্রথম 
হহাদের গপ্তবাও এক নাহ, আর ইহাও হহাবা ঘোষণা কবিতে জুটি করেন 
নাহ । দি গায় যিনি এই উভয় মতবাদেব পবিয় রাখেন না তিনি এই 


সস 


অঙবিবোধ দেখিলে উভয়কেই প্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পাবেন ' তীয় 
যিনি এই মঠথয়েব সংবাদ না রাখিয়া একটি অবলম্বনে বহুদূর অগ্রসর 
হহযাছেন, ৬ ন তিনি সহসা অপর মতেব পরিচয পাইলে নিক্তপথে বিশ্বাস 


ঠাণাহতে পাবেন। সুতবাং সব্লদিকেই বিশেষ লুকতি হইবার সম্ভাবনাই দেখা 


mn! 
৯ 
খে 
A 
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যাইতেছে । অতএব জীবনের লক্ষা ও তৎসাধনের মতভেদ যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


মীমাংসা আবশ্যক 

তাহার পর আর এক কথা, যিনি যতই কেন অল্পবুদ্ধি হউন না, বেদাস্তের 
দিক দিয়া যখন সেই সর্বোত্তম পদার্থের বিষয় একটা কিছু স্থির করিতে চাহেন, 
তখন তিনি প্রায়ই এই দুই মহাপুরুষের মতবাদ সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসা 
করিয়া লইয়া থাকেন, ইহাদিগকে উপেক্ষা কবিয়া চলিয়া যান না। ইহাদের 
প্রচারিত মৎ দ্বয় সমাক্রূপে বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, কেহ বা 
একজনকে ভ্রান্ত বলিয়া স্থির কবিয়া অপরকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান কবেন, 
কেহ বা একের প্রতি ওঁদাসীন্য প্রদর্শন করিযা অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ত হয়েন, 
আবার কেহ বা অধিকারি বা অবস্থাভেদে উভয মতেব উপযোগিতা স্বীকার 
করিয়া নিজাধিকার অনুযায়ী একেব মত সমাশ্রয় করেন। ফলে, বিচাবশীল 
ব্যক্তিমাত্রেই এই মতদ্বয়েব একটা-না-একটা মীমাংসা করিয়া লইযা থাকেন, 
দুর্বোধ্য বা কঠিন বলিয়া কাহাকেও প্রায় উভয -মত'ই পবিতাগ কবিতে দেখা 
যায় না। বস্তুতঃ ইহা যেন মানবমনের একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার ইহা যেন 
আমাদের স্কভাবসিদ্ধ বাবহার। অতএব এ সমস্যার মীমাংসা চাই । কান 
একটি মীমাংসা ব্যতীত এই পথেব পথিক যে অগ্রগমনে অসমর্থ হইয়া থাল, 
তাহাতে সন্দ্হে নাই। 

বাস্তবিক মানবের ফাহা প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, মানবের যাহা স্বভাবসিজ প্যবহ'ণ, 
তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বুদ্ধিমান বাঞিব কার্য নহে। বুদ্ধিমান পাকি বব 
তাহার প্রকৃতি, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবগত হইযা, তাহার অনুবঃন লণিয়া 
পরিশেষে তাহাকে বশে আনয়ন করেন; অথবা যাহাতে তাহা সুগরুসম্পন্ হত 
যাহাতে তাহার কোনরূপ কুফল না জন্মে, তদ্বিযযে যত্ববান হয়েন। ক্ষ হইলেও 
যখন এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিগণের মত-তুলনা আমাদের প্রকৃতিগত প্রযোদ্ন, 
তখন এ কার্য যাহাতে যথাসম্ভব সুচাকসম্পন্ন হয়, তদ্বিষযে আমাদের যহুলান 
হওয়াই উচিত। ইহাদের “মত সম্যক অবগত না হইলেও- ইহাদের হদগত 
ভাব সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইলেও, যখন আমরা স্বভাববশে এ কার্যে প্রবৃ€ 
হইয়া থাকি, ওদ্ধ্‌ প্রকাশ বলিয়া কোনরূপ লজ্জা বা কুষ্ঠা বোধ কপি না, তখন 
এ কার্য যতটা নির্দোষ হয়, সে বিষয়ে বরং আমাদের মনোযোগী হণযাই উচিত। 
আমরা নির্বোধ বা বিষয়টি দুর্বোধ্য বলিযা আমাদের এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া 


উপক্রমণিকা ৭ 


উচিত নহে। সুতরাং এ কঠিন সনস্যা-মীমাংসার জন্য সাপককে বদ্ধপবিকিবু 
হইতেই হইবে; শ্রেয়স্কামীকে শ্রম কবিতেই হহবে। অবশ্য এইজনা আমাদিগকে 
পুনবায় হহাদিগেরই পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ইহাদিশের মাতা সম্যক 
অবগত হইয়া সাবধানে তুলনা-ার্থ সম্পন্ন করিতে হহলে। কাবিল, দানব 
অর্থ বুঝিতে গেলে হহাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন গতি নাই, যেহে ; হহাবতি বেদান্তেল 


প্রাচীন ব্যাখ্যাতা। 


পেস 
ঞাহার পক আব লে হাহা, চু পভ) £ হলনা বল কল গেলে এত হল 


Ed 

সমধিক ফলপ্রদ হয়। কাবণ, চান মাহেণই আবিনেশ সহি ৩ মতেল সঙগক্ষী খাবে 
রর ৮ 128 পা প 5+ 

যিনি হাহা টি থাকেন, তাহা তাহাল দততর সহিত সন্রন্মশনা নহে হিনি যে 


‘ত " ভি bd সপ ত শ স্ক নখ সক ক 
এত! প্রচাপ করেন, ভাহাতে তাহাল ভাবতে সহিত কোন নানান সদ 
“কেহ বাকে। কাবণ, মানল জীবন মারে বাকিগা ত পূশস ঙ্ছাল ও সঙ্গের দানি 


৬ 
বুর্মফুল <4 শর যেখানে ভামগ্রহণ ক 


বি hoe এ LE ee IP bn) সস পম 
তাহার ভাম্গত সংস্কাব-- এই উভয় মিলিত হুইহা ঠাতাব ভীবন < ঠ ত হহ। 
be d 
চু 


2 সঙ্গের হল | কবল সঙ্গ বা কেবল সংঙ্কালবাণ আনল লোন মত বিনে তু 
পঙ্ষুপা ৮" হয় না বা কোন করত কালে না সতিবাত তাহাৰ জালনেশ সঙ্গ এ 
িযাবলাপের জ্ঞান লাভ কবিতে পারলে হাহার মত-জ্রানলাভের সুবিধা হইল 
কথা । বস্তুত? মত 
চালক ভাননার সন্তান, তখন এহাণা পলা: সাদ ত ত ত Te 
পদ্কান্তাণে ইহাবা যেন পরস্পব আতৃসশ্বক্ষে সম্বন্ধ বলিতে হং অতল 
সংঙ্কাণ ও সঙ্গকপ ভানকভনলী বি, লম ই 
এতবাপ সনুজেব জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার কথা আনো অত ত এহে 
যথাঞানে কার্য কাবণ' ও “কারণ কার্য" সম্বন্ধ হাপিন চবিতে হচ্ছ এলেন, 
লেই আমাদেৰ সতি সিদ্ধ বলিয়া এ বিচার এ স্থালে নিশ্য হ'ত 


সন্দেহে বলা মাহলত পাবে, অঙ-জ্ান লাভ করিতে হইলে জীবন 


Fo 
” ঁ 
হন 


ধর্মপ্রচারকে এই সম্বন্ধ "নিষ্ট 
তাহাৰ পৰ, সাধারণ মানবে মত ও কর্মের যে সম্বন্ধ, ধমপ্রচাবত বা 
আদর্শপুকষে সে সম্বন্ধ আবও ঘনিষ্ঠ। এক শনশুনা প্রদেশে কোন নিভৃত কক্ষে 


৮ আচার্য__শঙ্কর ও বামানুজ 


বসিয়া যদি কেহ বলে "জগৎ অনিত্য" অথচ সে একটি কপর্দক নষ্ট হইলে 
মর্মাহত হয়, তাহা হইলে তাহাব মতেব সহিত তাহাব ক্রিয়ার সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ 
নয়__ ইহাই বুঝা যায , কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজেব নেতা, তিনি যদি এবদপ আচবণ 
করেন, তাহা হইলে তাহাব এই অসামঞ্জস্য রক্ষা কযদিন হইতে পাবে, অথবা 
তাহার এই নেতৃত্বপদ কয়দিন থাকিতে পারে? যদি কেহ বলেন, "আত্মা নিতা 
নির্বিকাব' অথচ তিনি সামানা বোগযন্ত্রণায বিচলিত হইযা উঠেন, তাহা হইলে 
কে তাহাব কথায কর্ণপাত কবে, অথবা তাহাব (সে মত" কি প্রচাবিতব্য হইতে 
পারে? অ বাব কেহ যদি ও কথা বলেন ও পবোপকাপার্থ জীবন পর্যন্ত সহজেই 
বিসর্জন কবিতে প্রস্তুত হন-- বোগ, শোক, বিপদ, আপদ, সবল স্থলেই তাহাকে 
অচল, অটল ধীব, শান্ত ও প্রসন্নবদন দেখা যাহ, তাহা হইলে ডাহা এ কথা 
সত্য বলিযা গৃহীত হইতে কি বিলম্ব ঘটে? সুঙবাং সাধাবণ বাঞি অপেক্ষা 
সমাজসংস্কাবক মহাত্মাগণেব মতা ও কাহে হাগ্গাসন্তব একা থাকে। সামানা 
ব্ক্তিতে একদিনও যদি ইহার অভাব সম্ভবপর হয়, সমাজে নেতবুন্দেল পক্ষে 
ইহা কদাচ সম্ভবপব হইতে পাবে না। কারণ, যিনি হে মিতা প্রকাশ কালেন তাহা 
যদি তিনি স্বযং অনুষ্ঠান কবিযা না দেখাইতে পাদেন তাহা হইলে কাহাব মঃ 
লোকে গ্রহণ কবে না 'কিকগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া সে গাদল পলিযাছেত 
ব্যাসদেবেব এ কথা বিশ্বাস কবিযা পাণ্ুবণল বিচি শোকসগণ্পল ললিতে 
পাবিতেন_যদি তিনি পবলোকগত কুকণাণেল জস্থা হাহাশিণিকে প্রত 
কবাইতে না পাবিতেন সক্রেটিসেব উপদেশ কি গ্রাক য ০ চিকণ 
করিতে পাবিত-যর্দি তিনি নিজহ হে, প্রসন্নণদানে বিমৃপাল কলহ লহ তাণা 
করিবার ক্ষমতা না বাখিতেন? ৬গবান সবমহ সততা, ভীল লিমিতমাতা 
কৃষ্ণের একথা কি কেহ বিশ্বাস করিত, যদি ঠিশি অর্জুনন্ডে লিন্খল পি দর্শন 
কবাইতে না পাবিতেন? খাস্টেল তৃপদেশা লি প্রচলিত হইত ডাকি হলি aT 
দেহত্যাগ কুবিতে বসিযা ও মানবগণেন নিখিল গাল ভান) জপবাধ শু সার 
নিমিত্ত ভগবানের নিকট দয়াতিক্ষা না কুবি 5 লুললে লা কত তাহ ত 
কেবল উপদেশে লোক গুলে না, কার্য চই, চাহ বলা মিলে, হত উপলন্ধি 
করান চাই, স্বযং তাহাব অনুষ্ঠান কবিধা' অপরকে পেখান। আাবশাক। এই জনাই 
বোধ হয, ধর্মসংস্থাপকগণেব সকলেই অসাধাবণ শঞ্তিসম্পন ছিলেন এই 
বোধ হয, যাহাপ্ব তাহা ছিল ন, ভাহাদের সহম সহস্র মুক্তিপণ বাকা 
সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পাবে নাই । আব এইজনাই বোধ হহ, যাঁহাল' 
অসাধারণ কথা বলেন, তাহাদের অসামান্য শক্তিণ প্রযোজন হয়। বাম, কৃষ্ণ, 


উপক্রমণিকা a 


বুদ্ধ, মহাবীব, মহম্মদ, চৈতন্যদেব এবং ইদানীপ্তনীয শ্রাবামকুজ্দের পর্যন্তও যাহা 
বলিতেন, অনেক সময় তাহা ভাহাবা দেখাইতে পাবিঠেন। সুতপাং একসপেও 
দেখা যায-_ অত" ও কর্মের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ । 


অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে লোকে নিভমত প্রকাশ কলে 
কিন্তু স্বযৎ তাহাৰ অনুষ্ঠান কনিবাব অবকাশ পাততে পাবে না। এমন আঃ নক, 
বিষয় আছে, যাহার সহিত ঠাহার জীবনের ও অতৈব কোন সন্বন্ধঠ ঘটিতে পালে 
না, কিছু তাহা হইলেও যাহা আহুসন্ধন্ধী - যাহা সকলেবুই হিতাহিত সম্পর্ক 
সে বিষয়ে একপ আশঙ্কার অবকাশ নাই নিদিট শিষযে লাক্তিগত শাপালে 


পূর্বোঞ্ড আশঙ্কা সম্ভব, কিন্তু আত্মত ক স্গহেদ কোনন্দপেই তাহা সম্ভবপর নহে । 


এই মতভেদ-মীমাংসাব অন্য প্রয়োজন 


তাহা পল আল এক কণা লোকে হাহা কারি, তাহ! লোন অতান্পাকে 


+ 


কবে, অথবা কৰিতে কৰিতে তৎসন্বঞ্ধে (কত একটা মিতা গঠন কবিযা আচরণ 
ৰণঁ It 1145 ~~ দ্র এপ ক রর রিল জা ইসস ০. = 
শাবিতে পাকি । আদ ও ভস্তু উভহ স্থালেহ অতলিহান কম কথন দাঘকালব্যাপ" 


দিত ঠ পা দেখা হাহ - হে হাতা কুলি শেল হে যাহাতে 


ফি আজ ke) ‘ho, 
১৩) সে পরবে তাহহি কলাইতে চাহে । থে অহিফেন সেরা, তাহাল নিকট 


ত ক + Dd 
সম পা 
কোন শোগেল *থা ধলিলেহ স একট শ্রহিহ্ষা বনের বাবস্থা কুবিযা কে । 
বস — = 
যে অপাপিা, আনেক: স্থালে তাহার ব্যবস্থা - এল) অদ।পান যে মাংসাশা, দব্লতা 


লিখিলেই তাহা তপদেশে হত মাসাহাল ৷ যিনি শাঞল উপাসক, আপতকালে 
€ 


ঞ শী রা 

তাহার নিশুটি কোন লানুস্্া চাহিলে হয়ত তিনি 5ণ্ডীপাঠের উপদেশ দিবেন। 
সস সর Lv 

ধিশি শিম্ণণ, তিনি হয়ত নাশাহণকে তুলসী শত বলিবেন। হে ধর্মাবলস্ব' 


স যেন সকলকেই তাহার ধর্মান্সবণ কবিতে দেখিলে সহ হয়। অনেক সময 
ha = পি সপ ne) 
চপসবকে নিজধর্মে দাক্ষিত কবিবাব হেত, দেখা যায---এব-প্রকাব ইচ্ছা এই 
খু E মা 
প্রকাপ অসংখা দষ্টান্ত, জীবনে নিতাহ লোকে প্রতাক্ষ কবিযা থাকে এবং এ 


সকলই সহ একহ কথা প্রমাণ কবে। সকলই মতা ও কার্মেব ঘনিষ্ট সম্বন্ধই 
লুক্পাইযা দেয়। 


তুলনার প্রয়োজনীযতা সম্বন্ধে শ্যে কথা 
শেষ থা  আচার্যদযেব চবিত্র হলনাব অনা প্রযোজনও আহে কাবণ, 
বিজ্ঞ বছুশ্রুত বক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, [চা বামানুজ ও শঙ্কাবেব মত- 
সম্বন্ধে আজ কত মততেদ বর্তমান। একসময়ে একটি উচ্চ শ্রেনীব দশ্তীব নিকট 
শুনা গিযাছিল যে, তিনি আচার্য শঙ্কবমতে হলবিশেষে, তাহাল শিষ্যসম্প্রদায়মধো 


১০ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


(৩০০) তিন শতের অধিক মতভেদ দেখিতে পাইয়াছেন *। এতত্যতীত সাধারণ 
পণ্ডিতগণ কতপ্রকারই যে বলিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
কেহ বলেন, আচার্যের “মত' কাল্পনিক বা আকাশকুসুম-সদৃশ অলীক। অনেকে 
আচার্যের মতে, ভগবদ্-উপাসনা অসম্ভব বলিয়া তাহার অদ্বৈতবাদকে 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বা আবার তাহাকে 
এমন এক অদ্বৈতবাদে পরিণত করেন, যাহা বৌদ্ধদিগের শুন্যবাদ বলিলেই হয়। 
যাহা হউক, 'মত' ও কর্মে যদি নিতাস্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এই 
সন্বন্ধজ্ঞানব ল যে, আমরা কেবল আচার্যদ্বয়ের হাদগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারি, 
তাহা নহে, তাহাদের মতের উদ্দেশ্য ও উত্তবহেতু পর্যন্তও বুঝিতে সমর্থ হই। 
অতএব ইহাদের “মত' বুঝিবার ও ইহাদের ‘মত’ তুলনা করিবার পূর্বে হহাদের 
জীবনচরিত তুলনা করা উচিত। মহাপুরুষগণের উপদেশ অপেক্ষা ঠাহাদেব 
চরিত্রের মূল্য অনেক সময় অনেক অধিক হয়। অনেক সময উপদেষ্টাব হাদগত 
ভাব তাহাদের উপদেশ হইতে ঠিক বুঝা যায় না, তাহাদের চবিএ দেখিয়া তাহা 
বুঝিতে হয়। বস্তুতঃই চরিত্রজ্ঞান বা চরিত্র-বিচার, মত -বিচার হইতে কোন অংশে 
ন্যুন নহে; বরং বোধ হয়, স্থলবিশেষে অধিক মূল্যবান। সুতরাং আচার্মদয়েল 
মত-বিচার করিবার পূর্বে তাহাদের চবিত্র-বিচান ও চবিব্র-তুলনা বিশেষ 
প্রয়োজন। আর তাহা যদি হয়, তবে আচার্যদ্বয়েব জীবনচবিত তুলনা কলিতে 
পারিলে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে দুইটি প্রধান ও বিভিন্ন মতেব মানাংস'য 
যে বিশেষ সহায়তা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 


তুলনার উপায় 

আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনচরিত তুলনার প্রযোজন কি বুঝা গল । 
মানব-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তৎসন্বন্ধীয় একটি কঠিন সমস্যা শ্রামাংসায 
সহায়তা এ তুলনার ফল, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু কি কবিযা এই ডুলনা-কায 
করিতে হইবে, তাহা এখনও আলোচিত হয় নাই। বস্তুত?  $লনা-কার্য বড়ই 
জটিল, বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে পূর্ব হইতে অভিজ্ঞতা লাশ না করিয়া এ কার্ধে 
প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে পদস্থলন হইবার সম্ভাবনা। আর তুলনা কার্য নির্দোষ না 
হইলে, ইহার ফলও আশানুরূপ হইবে না। যাহা আঙ্গ সতা লা গ্রাহ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে, তুলনার দোষ হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই তাহা উন্টাইযা যাইবে। 
* ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত। ইহার নাম শাস্তানন্দ সবস্ব ভী। কাঠিয়াবাড ভাবনগরে ত হতো 
ডাক্তার শিবনাথ রামনাথের নিকট স্ঁহাকে দেখিয়াছিলাম | নি শ্রল্পবয়সেই প্রায় সমগ মহাদেশটি 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 


উপক্রমপিকা ১১ 


যাহা তখন গ্রাহ্য তাহা ত্যাজ্য; যাহা ত্যাজ্য তাহা গ্রাহ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপে 
একটি ছাড়িয়া একটি ধরিতে যথেষ্ট সময় নষ্ট ও প্রভূত ক্ষতি হইবে। ইহাতে 
ভীবন-গতি মঞ্ছব হইয়া উঠে, কিংকর্তব্যবিমূট হইয়া কখন এ পথে কখন ও পথে 
যাইয়া দুয়ের কোনটিই সিদ্ধ করিতে পারা যায় ন’ অতএব তুলনার মাশানুরূপ 
ফললাভ করিবার জন্য তুলনাকার্য যাহাতে নির্দোষ হয়, 'তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা 
পবা উচিত। নিয়মপূর্বক যে কার্য করা হয়, তাহা প্রায়ই নির্দোষ হইয়া থাকে। 
নিযমপূর্বক নিষ্পন্ন-কর্ম, অনিয়মনিষ্পন্ন-কর্ম অপেক্ষা যে লুচারুসম্পন্ন হইবে, 
তাহাতে আব সন্দেহ কি? সুভবাং আমবা অগ্রে এই ভুলনা-কার্যেব নিয়মাবলী 
নিৰ্ণয় কবিব। 


প্রথম নিঘম £ আমবা দেখিতে পাই, আমবা থে কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্রানলাভ 
পৰি, তাহা সেহ বস্তুর ধর্ম বা গুণ অথবা তাহার শক্তিব সাহায্েই করিয়া থাকি ' 
পস্ত ও তাহাব ধর্মাদি নির্ণয় না কবিতে পাবিলে, সে বস্তু সম্বন্ধে ভ্ঞানলাভ 
মস্ত । ৮০০ জাতি সঙ্গঙ্ধে জানলাভ কবিতে হইলে, তাহার আকৃতি প্রকৃতি 
প্রভৃতি ধর্মনিচঘ নির্ণয কবিতে হয। একখশু পাষাণ সম্বন্ধে জ্রানলাভ করিতে 
£হালে সেহ পাষাণখণ্ডেব বর্ণ, কাঠিনা, শুকত প্রভৃতি ধর্মনিচয নির্ণয় কবা 
পাপশ্যক হয়। সহ প্রকার আচর্যমদ্বযেব ভাশ্নচনিত তুলনা কবিবাব জনা 
আমাপিগিকে ঠাহাদেব শুণ বা শক্তিসমূহ অগ্রে স্থিব কবিতে হইবে, আর ইহাদের 
গণ বা শন্তি নির্ণয় কবিতে হইলে ইহাদের জীবনেব ক্রিয়াকলাপ আলোচনা 
শলিতে হইবে। কারণ ক্রিযা--প্ুণ বা শক্িব পবিচায়ক। এজনা নিয়ম করা 
১লে যে যখপহ কোন দইজনকে পলস্পব তুলনা করিতে হইলে, ধনই তাহাদে 
প্রতোক কর্ম, যে যে গুন বা শক্তিব পরিচায়ক, তাহা প্রথমে স্থিব বিতে হইবে। 

দ্বিতীয় নিয়ম 2 দেখা যায, কতকগুলি সাধাবণ দোষ = গুণ, প্রায় সকল 
মানবেই থাকে, এবং সেই দোষ বা গুণ, বাক্তিবিশ্েষে অল্প বা অধিক প্রতাক্ষ 
হয এমন স্থলে দুই বাক্তিকে পবস্পবের মধো তুলনা কবিতে হইলে উক্ত একই 
প্রকার দোষ বা গুণের অল্লাধিকাদ্বারা তাহা কবিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দোষ বা 
গুণ দ্বাবা হুলনাকার্য সালিত হইতে পারে না। যেমন একজন সতাবাদী, আর 
একজন পবোপকারান এরপস্থলে, অথবা একজন মিথ্যাবাদী অপরে 
পন্শ্রীকাতব, একপস্থুলে, তলনাকার্য চলিতে পশ্ব না। উভযকেই এব, গুণ বা 
'দাষ লইয়া, সেই গুণ বা দোষের মাত্রার দ্বারা এই তুলনাকার্য করিতে হইবে। 
সুতবাং নিয়ম কবা চলে যে, একই দোষ বা গুণেব মাত্রার দ্বারাই তুলনাকার্য 
করা উচিত, দুইটি বিভিন্ন গুণের মাত্রাব দ্বাবা ঠুলনাকার্য করা অন্যায় এই নিয়ম 


১২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


দ্বাবা আমরা উভয়ের মধো, কে উত্তম, কে অনুত্তম, তাহা নির্ধারণ করিতে সমর্থ 
হইব, আর এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তুলনাকার্য একবারেই সিদ্ধ হইবে না। কারণ, 
যে অবস্থায় পড়িয়া, যে সঙ্গে থাকিয়া একব্যক্তি যাহা করিয়াছেন, অপরের সেই 
অবস্থা ও সেই সঙ্গ ঘটিলে, হয়ত তিনিও তাহাই কবিতেন। অবস্থাব দাস না 
হইয়া সঙ্গের দোষগুণে পরিচালিত না হইয়া, জগতে জীবনধারণই অসম্ভব, 
সুতরাং তুলনা-ব্যাপারে এ নিয়মটি অতীব প্রয়োজন । 


তৃতীয় নিয়ম £ একই গুণের মাত্রা যেমন তুলনাকার্যে প্রয়োজন, ঠদ্রাপ একই 
গুণেব স্থাঁ তু এবং অস্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ও তুলনাকার্যেব উপকরণ । এমন 
অনেক দোষগুণ দেখা যায়, যাহা নিতান্ত ক্ষণস্থাী বা আগন্তক । উহা এক ব্যক্তি? 
আন্তরিক প্রকৃতির অনুকূপই নহে। উহা ঠাহাব জীবনে একবাবু মাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। এজনা এই জাতীয় দোষগুণগুলিকে আমরা সেই বাঞ্তিব বহি প্রকাতি 
বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। কিন্তু এ একই দোষ বা শুণ হয়ত. অপবে নিত। 
বা বহুবার প্রকাশিত-- উহা যেন ঠাহাব মভ্জাগত প্রকৃতি । এমত স্থলে, হাহ 
কোন দোষ বা গুণ আগন্তক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তিনি, যাহাতে তাহা সহ হুশ ত 
বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহা অপেক্ষা নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয়, হইলেন না 
তুলনাকার্য করিতে হইলে এই বিষযটির প্রতি শ্রামাদেব মনোযোগ হইত হইলে 
সুতরাং নিম কবা যাইতে পাবে যে, একই দোষ্গুণেব স্থাযিত প্রভৃতি বিষ ও 
তুলনাকালে লক্ষ্য করিতে হইবে। এতদ্বাবা উভয়ের এধো কেউ 
তাহা নির্ধাবণ কবা যাইতে পাবিবে না। 


চতুর্থ নিয়ম £ঃ অনেক সময় দেখা যায়, এক বাক্তিতে একটি দাম বা গুণ 
আছে, কিন্তু অপরে তাহা নাই। একজন হযত কোথায় কোন পশু শা 
পাইতেছে, তাহা অনুসন্ধানপূর্বক তাহাব প্রিশিমোচনে আগ্রহ প্রকাশ কাৰেন, অপ 
হয়ত সে বিষয়ে উদাসীন, তবে জানিতে পাবিলে বা প্রযোভ্ন হহালে ঠাহা চিন 
অতি আগ্রহ সহকারেই করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ ভাবটি যেন ঠাহাতে নাই, 
তাহাতে ইহার অভাবই যেন লক্ষিত হয়। এম স্থলে, উঠযেশ ৬ললাদারা আমলা 
ইহাদের প্রকারতা মাত্র নির্ধারণ করিতে পাবি। কে কোন ধনেশ, কে কোন 
প্রকারের, কেবল তাহাই স্থির করিতে পারি। সুতবাং নিয়ম কবা যাইতে পাবে 
যে, একে একটি শেষ বা গুণ থাকিলে এবং অপরে হাতা না থাকিলে উভযেব 
মধ্যে তুলনাদ্বারা প্রকারতা মাত্র নির্ধারণ করিতে হইবে, ছোট বড় নির্ধারণ কবা 
চলিবে না। 


উপক্রমণিকা ১৩ 


পঞ্চম নিয়ম £ মানবপ্রকৃতিমধ্যে এমন কতকগুলি দোষ-গুণ আছে যে তাহাবা 
পরস্পর-বিরোধা। যথা-ভীরুতা ও সাহসিকতা । তুলনা করিবার কালে যদি 
একজনে ভীকুতা ও অপরে সাহসিকতা দেখা যায় এবং অপনে কেলল 
সাহসিকতা মাত্র প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তারতম্য বিচাব চলিতে পালিবে। যিনি 
ভীরু তিনি সাহসিক অপেক্ষা নিকুষ্ট। কিন্তু যদি উল্ত দোষ ও গুণে কপ পিক 
সন্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তদ্দারা াহাদের ভারতমাবিচাব চলিবে না । সুতা? 
নিযম করা যাইতে পারে যে, বিকুদ্ধস্বভাব দোবগুণ থাকিলে দুইভ্ডানে তুলনা 
বলিয়া ঠারতমা বিচার চলিতে পাবে। 


ষষ্ঠ নিয়ম £ অনেক সময দেখা যায়, একটি দোষ বা গুণ 
গণের সহিত মিশ্রিত ভাবে চরিতনাধো প্রকাশিত হইতেছে । যেমন, উদারতা গুণটি 
দুইজনেই আছে, কিছু একে ইহা পরবোপকাব প্রবৃত্তি মিশ্রিত, অপরে উহা 


শেবাগ। মিশ্রিত। একাপ স্থানে উদারতা সম্বদ্ধে কাহাকেও ছোট বা বড় বল! 


টু 
| 
নু 
চু 
শী 


নিত পাত শা দহভনকে দই প্রকার বলিতে হইবে । কিন্তু যেহেতু সকল 
তপ . dd GA { Uণীততে এ্ত্ি। {ৰ শেড 

আনবেহ কোন শ্ুণ মমিশ্রভাবে প্রকাশিত হয না. সেই হে 
দই হতাকে নইপ্রলাল বলিলে কোন স্থলেই আব ছোট বডনির্ভাবল কাহ 


Pad 


নাল না ০৭৮ নিযন কণা গলিতত পাবে হে, 


হবে এবকথাহয যখন (যু দোষগণের বিচাল কলিতে হইবে, তখন কেকল সেই 
পিম্যঠিহ যথাসাদা পৃথক ভাবে আলোচনা কলিত হইবে ৷ তত বশা যে স্থলে 
চহাদের সন্বঞ্ধ অবিচ্ছেদা বলিয়া শ্রতাত হইবে, সে স্থলে তাহাও বচা, 

সপ্তমনিয়ন £ এষ যাহাই করে, যাহাই বুঝে, সকলই নিজ নিজ প্রকৃতি 
নিতে লিড স কাব অনুসারে । সংস্কারের হাত ছাড়াইহযা কোন কিছু করা কঠিন 
এহ তলনাকার্যে, যদি কাহারো পূব হইতে কাহারো প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহা 
হহলে একজনের সদগুণ ও অপরের দোষগ্ুলি যেন আপন, আপনি চক্ষে 
স'সিয়া পড়ে। আনেক হলে, ইহা কতকটা আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন হয়। 
এজনা এরূপ বিচারকালে আমরা আমাদের সংস্কারের বশীভূত যাহাতে না হই, 
৬জএ্না সাবধান হইতে হইবে। উভয়েরই দোষ” পদর্শন-স্পৃহা সমানভ। এহ যেন 
আমাদিগের ভিতুরে বর্তমান থাকে। এই নিয়মটির প্রয়োক্তন অতি গুরুতর । ইহার 
প্রতি দৃক্টিহান হইলে ঠলনাকার্য কখনই নিদোষ হইবে না, সুতরাং এজনা আমাদের 
শশেষ সতর্কতা প্রয়োজন । 


১৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


এই সাতটি নিয়মের প্রতি লক্ষা রাখিয়া তুলনা করিলে, আশা করা যায়, তুলনা 
নির্দোষ হইবে। আমরা অনেক সময় তুলনাকালে এই সকল নিযমই প্রতিপালন 
করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা আমরা জানিতে পাবি না। 


নিয়মের প্রয়োগ ও তুলনার ফল 
উপরে তুলনার নিয়ম নির্ধারিত হইল বটে, কিন্তু এই তুলনার ফল কিরূপে 
উক্ত নিয়মগুলির প্রয়োগদ্বারা লাভ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে একবাব চিন্তা কণা 
উচিত। ইহার ফল, যদি যথারীতি লাভ কবিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এ 
পরিশ্রম বিফল। সুতরাং অগ্রে আমরা এই বিষয়টি চিন্তা করিব। 


জীবনচরিত-তুলনাকার্যেব ফল তিনটি। প্রথম, ছোট-বড় নিধবিণ, দ্বিঠায, 
প্রকারতা-নির্ধারণ এবং তৃতীয়, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নির্ধাবণ। এই তিনটি বিষয 
মত-তুলনাকালে স্মরণ রাখিতে হইবে। 


এখন প্রথম দেখিতে হইবে, আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ্েব মধে। কে কোন 
বিষয়ে ছোট বা কোন বিষযে বড়। তারপর যিনি যে বিষয়ে বড হইবেন সেই 
বিষয়টি যদি, সমান-বিষয়কমতগঠনের উপযোগী হয়, তাহা হইলে ওহাব 'ম৬া 
অপরের মত' অপেক্ষা অধিক আদরণীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবনে 
কার্যকলাপ এমন অনেক আছে, যাহা মতগঠনের উপযোগী বা অশ্তবায়। যেমন 
দার্শনিকতত্ব সম্বন্ধে মত’ গঠনকালে তাবপ্রবণতা কাহারও অধিক থাকিলে, 
তাহার দার্শনিক 'মত' তত আদবণীয় হওযা উচিত নহে, কিন্তু পক্ষাপ্তাবে যি 
তিনি ভগবদভক্তিতত্ব-সম্বন্ধে কোন মতের প্রবর্তক হন, তাহা হইলে, ঠাহাবই 
‘মত’ অধিক গ্রাহ্য হইবে। তদ্র প যদি বাক্তিবিশেষে ধ্যানপরাযণঠা, সমাধিসিদি। 
শান্তগন্ভীরভাব, স্থির ও রি প্রকৃতির আধিক্য দেখা যায, তাহা হঠালে ৮ 
স্থলে তাহারই দার্শনিক 'মত' গ্রাহ্য, ভক্তিতত্ত সম্বন্ধে ঠাহাব মতা অগ্রাহা 
অবশ্য, যখনই আমরা অপবের “মত' গ্রহণ করি, তখনই বুঝিতে হইবে ছে. 
তাহার কিয়দংশ আমরা বুঝিয়া এবং কিয়দংশ না বুঝিয়া- প্রতাত পরে a 
বলিয়া তাহার ‘মত' গ্রহণ করি। সমুদয় বুঝিতে পারিলে, আর তখন মতগ্রহণ 
ব্যাপার থাকে না, তখন আর গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, তখন দুইজনে সমান 
সমান। এজন্য বিষয়বিশেষে ছোট-বড়-নির্ধারণ করিয়া --সে বিষয়টি ঘতগঠনেন 
উপযোগী কি অনুপযোগী স্থির করিয়া-_আমরা একের “মত গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য 
স্থির করিতে পারি। জীবনচরিত-তুলনায় ছোটবড়-নির্ধারণ এজন একটি বিশেষ 
প্রয়োজল। 


উপক্রমণিকা ১৫ 


জীবনচরিত তুলনায় অন্য ফলনির্ণয় 
ছোট-বড-নির্ধাবণ কবিয়া যেমন, ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বিষয় নির্ণযে আমাদের 
সাহায্য হয়, প্রকাবাতা নির্ধাবণদ্বাবা আমাদের তদ্রাপ অন্য প্রকাব ফললাভ হইয়া 
থাকে। কোন একটি সদগুণ যদি দুইজনে দুই প্রকাবে প্রতিভাত হয এবৎ উভয় 
প্রকাবই যদি সমান প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে উভযেব কেহই ছোট বা বড 
নহেন, ইহা স্থিত । এজন্য এস্থলে দেখিতে হইবে, কাহাব কোন্‌ প্রকাব ভাবি 
ঠাহাদেব নিজ নিজ অঙতগঠনেব উপযোগী । যদি উক্ত ভাবদ্বয উভযেবই নিজ 
নিভ মহগঠনেব সমান উপযোগী হয, তাহা হইলে তাহাদেব উভ মত 
আদবণায। আব যদি একেব ভাবটি তাহাব নিভে মতের উপযোগা, এব 
'অপবেন ভাবটি তাহাব নিজেব মঠের অনুপযোগী হয তাহ' হইলে প্রথম ব্যক্তি 

‘মত’ আদবণীষ এবং দ্বিতীয় বাক্তিব মত’ অনাদবণী'য় । 


(ামণ একজন যদি বিশুদ্ধসত্য প্রধান যথার্থ সুখ আবিষ্কাবে চেষ্টিত হন 
এব এ, নঞ্ছি যদি যলঘ সুখ-প্রধান-সতা আবিষ্কাবে যতুবান হন, তাহা হইলে 
প্রথম বাক্তিব মতেব পক্ষে ধ্যানপবাযণতা যত উপযোগী", লোকপ্রিয়তা তত 
উপাযাগী নহে। তদ্ৰূপ দ্বিতীয় বাক্তিব পক্ষে লোকপ্রিযতা যত উপযোগী 
ধ্যানপবাযণতা তত উপযোগ' নহে। কারণ, যত লোকপ্রিয হইতে পাবা যাং 
৩৩ লাকে ঠিক কি চায তাহা জানিতে পাবা যায়। ইহা স্বাবা যথাৰ্থ সুখ কি 
৩দ্িষধে তালবপ জ্ঞান লাভ হয। সৃতবাং যদি যথার্থ সুখ-আবিষ্কাব প্রধান লক্ষ 
হয, হাহা হইলে ধ্যানপবাম্ণ হইযা অধিক সময়ক্ষেপ কবা অপেক্ষা লোকেব 
সঠিও মেশামিশিব অধিক প্রযোজন ইইবে। আবাৰ যদি যগ" 4 সত্া-মাবিষ্কাব 
প্রধাণ লক্ষ। হয, তাহা হইলে লোকেব সহিত মেশামিশি »পেক্ষা আহা, 
ওল্রান্সঙ্ধানেল হধিক প্রাযোজন হইবে। পক্ষান্তবে যদি উভযেবই মত' সমান 
পিষ্যক হয় ৩বে যাহাব যে প্রকাবঠি সেই বিষযে অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগ" 
হহবে তাহাবহ মিতা ৩৩ আদবনীয। যেমন আগশীলতা, সকলে একইভাবে 
থাকিতে দেখা যায না। কাহারও মধো ইহা ওুঁদাসীনামাথা এবং কাহাবও মধো 
ইহা পবোপকাব প্রবৃত্তি মাখা দেখ যায। এস্থলে উভযেব কেহই শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট 
নহেন। বস্তুতঃ দুইজনে দুইপ্রকার মাত্র । এখন দুইজ্দন যদি বিশুদ্ধ-সতা-প্রধান- 
যথার্থ সুখ আবিষ্কাবে প্রবৃত্ত হইযা দর্শনশান্ত্র লিখিতে বসেন, তাহা হইতে” দেখিতে 
হইবে যে, উদাসীনামাখা তাগশীলতা ও পণ কাব প্রবৃত্তিমাখা ত্যাগশীলতার 
মধ্যে, কোনটি এ কার্যে অধিক উপযোগ'। যেটি অধিক উপযোগী হইবে, সেইটি 
যাহাতে ব্মান, ঠাহাব দার্শনিক “মত গ্রাহা, এবং অপবেন মত' আজা। আর 


১৬ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


দুইটিই যদি সমান উপযোগী হয়, তবে দুইয়েরই “মত' পৃজ্য। সুতরাং এস্থলে 
আর একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তুলনাকার্য করিতে হইবে। অবলস্বিত বিষয়টি 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। 


জীবনচরিত তুলনার অপর প্রকার ফল 

তাহার পর তৃতীয় ফল-- প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নিরধারণ। ইহার অর্থ--কে 
কোন্‌ উদ্দেশ্যে বা কি প্রয়োজনবশতঃ কোন্‌ পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃ্ 
হইয়াছেন এবং কোন্‌ ‘মত' প্রবর্তন করিতে বাধা হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা। 
এই বিষয়টি নিণীতি হইলে উভয়ের ব্যক্তিগত চরিত্রে দোষাবোপ কবিবাব প্রয়োজন 
হয় না__একজনকে অপবেব বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা শ্রঙ্ধাহীন ব্লিবাব কাবণ 
থাকিতে পারে না। মনুষামাধ্রেই সঙ্গ বা অবস্থার অধীন। সঙ্গ বা অবস্থা অতিঞন 
করিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে কাহাকেও দেখা যায না । সুতবাং এই রা নির্ণয। 
করিতে পারিলে হয় ত দেখা যাইবে -উভয়েরই আস্রিক তাবু উত্যেবহ 
লক্ষ্য অভিন্ন। একে, হযত লোকেব আগ্রহে বা তর্কের অনুবোধে আপবেশ 
'মত'কে অসত্য বলিতেছেন, কিন্ত প্রকৃতপ্রস্তণবে ঠাহার আস্থাবের ত' 
বা একরূপ। অথবা, এই বিষয়টি জানিতে পারিলে আমরা দইটি মতেশ আতিবিঞ 
অন্য কোন অপেক্ষাকৃত সঙ মাত্র আাভাস পাইতে পাবি আমলা দশা 
কাল-পাত্রানুযায়ী অথবা নি নিজ অরধিকাবানুষাধি, শুন্য রান সহা অত 
আবিষ্কার করিতে পারি। ফলত, মতা তুলনাকালে উীবনচল্রির ভুললাপ তই 
তিনটি ফল স্মরণ রাখিতে পাপিলে, তুলনাব যে প্রকৃত ফললা ত হইবে তাহাত 
আর সন্দেহ নাই। 
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জীবনচরিত তুলনার অপবাবহারে কৃফল 

জীবনচরিত তুলনার প্রয়োজনীয় তা, $পনাব নিযন ও ঠাতাল ফল এ ব।ণ্তান 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রায় সকল কথাই আলোচিত হহল। এইলাব ঠহব অ 
করিলে যে কুফল উৎপন্ন হয়, দ্িষয়ে কিঞ্চিৎ অশলোচনা করিতে রা | (দখা 
যায়__এরূপ তুলনাকার্ষে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে সর্বপ্রধান দুহটি বিগ্বের সম্মুখীন 
হই ; তাহাদের প্রথম হইতেছে-_ নিন্দা এবং দ্বিতীয় হইতেছে_- লা নিন্দা 
ও দ্বেষ আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়--তুলনার অমৃতময় ফলের রসাস্বাদে 
বঞ্চিত করে। কে না জানেন-_গুপুজনের মর্যাদাহানি করিলে অধর্ম হয়, কে না 
জানেন-_মানীর মানহানি করিলে পাপ অর্জিত হয়। আর এই পাপের ফলে যে 
আমাদের অধোগতি অনিবার্য, তাহাই বা কাহার অবিদিত। আমরা অধিকাংশ 
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সময়ে একের শ্রেষ্ঠতা বুঝিলে অপরের সম্বদ্ধে বড়ই অসাবধান হই-_অপরকে 
নিন্দা করিতে থাকি__তৎসম্বস্কীয় যাহা কিছু, তাহার প্রতি কখনও বা দ্বেষও 
কবিতে আরম্ত করি। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা যার-পর-নাই নিন্দনীয় _যাব-পব-নাই 
অকল্যাণকব। 


নিন্দা কাহাকে বলে 
বন্তঠঃ নিন্দা কি? এই নিন্দা কাহাকে বলে? দেখিতে পাওয়া যায দুইটি 
পদার্থকে কতকণ্ডলি বিষয়ে $লনা করিযা, একটি অপন্টি হইতে নিকৃষ্ট হইলে 


০০ 


থে সব বিষযে লনা কলা হয় নাহ (সই-সব বিষবেও যদি তাহাল নিক্টত 


কষ্পনাললে ধনিযা লওযা হং, তাহা হইলে ভাহাব্ই নাম হইবে নিন্দা ৷ ০ 
নু 


যে স+ পিষযে হলনা কলা হইছে, ঠিক সেই সব পিষাহে হাটু ছিলে হালদা 


4 ৩ 2 


£দুণ চিন্তা কবিলে দখা যাইলে এইঁকপ কুলি হত বা তিন্দাল হেত 
a ‘~~ 
ন ণএস সুতৰ, নিল্পাণ (2 $£, $লালাকাহে অন্ধিম্মাতুসল বারি তা ভিন ভাল 
টি >» ৫6 বান" হুক (তাস 07 এত ৭ এন কাছ তনলাক পর 
৭ পু ৬ /% n হুর (পশ্বাল wel লতা [৬9৩ ০৫৫ 4৩০ ৪ সুতং CN hd প্রকত 


| 
তোলন তোতা পিঠা সপ্ন হি আমল" 


[Ld = 
ললিতে পালি যদি আদার লিচাললালে হাব অধীন গা হই তাহা হইলে 


— ia শব 

০০০5 নিন্দা হসিহা আদার লে চপলাৱা ককিহা লিপ, ইহা হাই 
সখ লেজ 

চা কও খত বর AK! & কত শী ৯ সপ ৰে ন শুক থা" 

A+ * ঠিখ শনি এ ৭ ০ নানা হ এ ভীত dh € e ৫ চস 
সপ Lal ৰস EEE 
পাত, গালত ৩ গিনি তাদিত এল চারা তত) কে দৃমণাহ কুকি 
রুল re A st Ala CT ane? FEC ক ৫ পা হে ৫ হুল 
তে নাতি ও ওকালি এ ভীত বাকি হি রি বসত হহ তি হত তি ০ এত) 
প্রণিলান, পর্ন তাহাত পৰিতে (লা যাহ ছাতের প্রতিহত যেমন স্বাভাবিক 
বসল চিতি স্কাপক পণ ফালত সভাসদ সংস্কাৱবৰাণ নিন্দা কবাও যেন তদ্রীপ 
হু" পাত তু ৰ cr ন তা চুলি এ ৩ 2 সিটি ee 


~~ 


তাল শালাল। দেখা হাহ হাক প্র পল ৩ নত মতে বিশে (গাড়া 
be 
থাকে, (সই শাঞ্রিই পলে প্রা হাধিক শিল্পুক হত শালার যাহাদের জ্রাবনে মত 


পরিবঠন ঘ.3 নাই, তাহাবা প্রাযই নিন্দা সম্বন্ধে এক প্রকাব উদাসান ৷ আমবা 


১৮ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


যাহা চাই, আমাদের প্রকৃতি যাহার উপযুক্ত, তাহা যদি না পাইয়া ভ্রমবশতঃ অনা 
পদার্থের সেবারত হই, এবং পরে ভ্রম অপনীত হইলে যদি অভিমত পস্তর লাশ 
করি, তাহা হইলে আমাদের মনে এইরূপ একটি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় যে, এই 
বস্তু এতদিন আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, অতএব ইহার নামমাত্রও শুনিতে 
নাই। অনুরাগের মাত্রা যেমন বাড়িতে থাকে, এই পিরাগের মাত্রা তত অধিক 
হয়। এই বিরাগরূপ মানসিক প্রতিপ্রিযাই ক্রমে নিন্দার আকার ধাবণ কবে 
ইহাই আমাদিগকে অধিচারপূর্বক অপর বিষয়গুলিকেও নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে 
প্রলুব্ধ করি ' থাকে, ইহাই আমাদিগকে নিন্দা কবিতে প্রবৃত্ত কবে। 


যাহা হউক নিন্দার প্রকৃত কারণ যখন বুঝা গেল, তখন ইহাব অপনোদন 
করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাও বুঝা গেল । বাস্তবিক নিন্দা করা এক প্রকার 
মানসিক দর্বলতা । যাহারা সর্বত্র সমদর্শন করেন তাহারা কাহার নিন্দা করিবেন ৮ 
সর্বত্র সমদর্শন কবিতে হইলে বিশেষ মানসিক বলের প্রয়োজন । আর এই বল 
অন্য কোন বল নহে, ইহা সেই জ্ঞানবল! অতএব নিন্দাপ্রবৃত্তি আমাদেল হতহ 
কমে ততই ভাল। সাধুগণও যে নিন্দা কলেন, তাহ গর্হিত কমেলুহ নিন্দা, তাত 
সেই গহিতকর্মকাপীর নিন্দা নহে। পাপেনই নিন্দা করবা হয়, কিছ পাপা - 
কল্যাণকামনা কবাই উচিত। অতএব তুলনাকালে হে নিন্দার প্রবৃন্তি তাহ! 
কত দোষাবহ তাহা আব বলা নিছপ্রযোভান। অতএব উলনাকালে এ বিমণে 
বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। 


তুলন্বাকালে নিন্দা না করিবার অন্য হেতু 
তাহার পর নিন্দা না করিবার অনা হেত চাচ্ছে আবশা হ হত অব হাল 
মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে সাধারণের সম্বা হে । আল আমাদের আহে 29) লিপ 
শঙ্কর এবং রামানুভও যে অবতাল-বছি অহাপুবধ, তাহাতে ও সংগত নাই 
ফাহাদের নাম স্মরণ করিয়া এখনও সহন সহ (লাকি পলি হু, হাতাাদেশ 
প্রদর্শিত পথে চলিয়া অদাব্ধি লক্ষ লক্ষ লোক ভাপনাদিগকে চলি তাহা ঢা 
করে, তাহারা যে সাধারণ মানব নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য! 


তাহার পর-_-অবতার বা মহাপুরুষগণ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, ঠাহাবা 
সেই সময়ের উপযোগী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে দেশে, যে-সমাডে। 
তাহারা আবির্ভূত হন, সেই দেশ, সেই সনাজই ঠাহাদের উপযোগী, অনা দেশ 
বা অন্য সমাজ তাহাদের উপযোগী নহে। সময় ও সমাজের অবস্থার সহিত 
তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বা চরিত্রের অতি ঘনিষ্ট সন্বন্ধ থাকে। অবশ্য তাই বলিয়া 


উপক্রমণিকা ১১ 


তাহারা যে সত্য প্রচাব কবেন, তাহা যে কালে অসত্য হয়, তাহা নহে, অথবা 
তাহাদের জীবদ্দশাতে তাহাদেব যতটা সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকে, ভাহাদের 
অন্তর্ধানে তাহা অপেক্ষা তাহা যে অধিক হইতেই হইবে, তাহাও নহে। ঠাহাদেব 
প্রচাবিত তন্তজ্ঞান কোনও কালে মিথ্যা বলিয়া প্রন ণিত হইতে পাবে না। যাহা 
অনাবশাক বলিযা পরে প্রতিপন্ন হইতে পাবে, তাহা ঠাহাদের প্রচাবিত বিধি 
নিমেধ শা ভিন্ন আব কিছুই নহে। আব ভীবদ্দশাতে নেক সময যে ঠাহাদেন 
প্রতিপত্তি, তাহাদের অন্ত্ধানকাল অপেক্ষা কম হয, তাহাব কাবণ যে তাহাদের 
অল্প তা বা ঠাহাদের ভন্দেশকালেব অনুপযোগিতা, ভাহাও নহে । নস্তত: তাহাদেক 
ক্যাশ তৎকালের এতই উপযোগী হো, যতই কাল হাত হইতে থাকে, ততই 
অন্ষহলটেব নায় ভাহাদের কার্য প্রসারিত হহাতে খাকে। লক্ষ ত হইবার 
পল হে শিষমের বশে বিস্তৃত হইতে থাকে, নদ হে-নিহমে নগণ্য প্রশ্রবণান্ঞাক 
25 ০ খবতব শ্রোতস্ব তব আকাল বারণ কবে ইহগদেব কীর্তিলালও 
কৃংকী ৮ নিয়মে নদে কমে পরথ্ঘিবামহ লপ্চু হইতে ছালে। এজনা 
হাহার্পি কে কোন মতেই কু হান পূৰা ভচ্চিত নহে । ভাহাদের আচাল-লাবহা 
গাহালদেণ নিলি শিষেধাতুক উপদেশ দেশকালোপযোগা বলিবাই তাহ'তে পবিবরন 


EAR HE 5217 গিরি, সলনা আঠজন হোলন ত সনত হত ন' সুত. হাতাতে 


ন্ট 


(রি 


হাদেশ পদত শিশুকা গহণ কবিতে পাবে, 
৫৩০ ঠাতিাদেল হলতে প্ৰকাশ সাং চু লা হাতটাক ছালা তাহাদেক হিত হইবে, 
৩ IE তাহালিলেল চবিতে প্রন্চাশিত হং সতলাৎ মহাপকম বা অবতাবগণেব 


টা ভামাদেব অবস্থা ও সামর্পোক উপর 


ম্পি 


€ 


re) ৯ 21লর চন 


সো সহ ভুবন শত শদেশা আবৃত 
27১ ভালা সহ দেবেশ প্রশাবেল জঙ্গধিল্, উল্লেখ কব্যি' থাকি, বস্তুত; 
| 
£র্বাদি 0 ইল লা লাত প্রা ডান-ভিদে আকবিভূত আহাপিকফ কা 
বতাণলণাণের চলিত জামাদেল ক্ষুদ্র পক্ষিতে নানানলাপে প্রতিভাত হয? যেমন 
জলপ্লানিত হহালে তদেশছ কষুপ্রবহত নানাবিধ বাপাতডালাদি নিজ নিজ সামা 
অনুসানে বলব জাল ধাধণ কবিযা বাহে, তঙ্জুপ আমাদের সামর্থা অনুসাধে 
আমবা মহাপুকষ বা অবতাবগণেব প্রদত্ত শিক্ষ' হইতে কিযদংশ মাত্র গ্রহণ কবি। 
এই জনা এক মহাপুকষে যে ভাবে যতটা মাত মহত্ত প্রকাশ পায়, অপবে যে 
ততটাই থাকিতে হইবে, তাহার নিযম নাই। এই বিষযটিব প্রতি লক্ষা বাখিলে 
অনেক সময মহাপুকষগণ সম্বন্ধে নিন্দাজনিত অপবাধ জন্মিতে পাবিবে না। 


২০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


দ্বেষ কাহাকে বলে? উহাও বর্জনীয় 

এক্ষণে দ্বেষ সম্বন্ধে আলোচ্য | মহাত্মাগণ সম্বন্ধে আমরা যেমন নিন্দা করিয়া 
ফেলি, তাহাদের পথাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বেবও ঠিক সেই প্রকারেই করিয়া 
থাকি। নিন্দা যেমন দোষাবহ, দ্বেষও তদ্রীপ দোষাবহ। নিন্দার যাহা হেতু 
দ্বেষেরও তাহাই হেতু। প্রভেদ এই মাত্র যে, দ্বেষ সমানে সমানে হয়, আর নিন্দা 
সমানে ও মহতে উভয়েই হইতে পারে। সর্বোন্তম-পদার্থে সকলের সমান অনুরাগ 
থাকিলেও, অধিকারিভেদে কিয়ংকালের নিমিত্ত সেই সর্বোত্তম পদার্থের 
প্রকারভেদ স্বীকার করিতে হয়। এজন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে যে যাহা 
অনুসরণ করে, তাহার ইতরবিশেষ থাকিলেও তাহাকে নিন্দা বা দ্বেষ করা উচিত 
নহে। অন্ধকে অন্ধ বলিয়া__খগ্কে খঞ্জ বলিয়া ঘৃণা করা, কোন কালে কি কেহ 
সমর্থন করিতে পারে? ইহা সর্বদা ও সর্বথা শিন্দনীয়। তুলনাকার্ষে প্রবুপ্ত হইয়া 
এই দুইটি বিঘ্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা শ্রেয়াথীর একান্ত আবশাক। 


তুলনার পথ-নির্দেশ 

যে কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষা বাখিয়া আচার্য শঙ্কর ও রামানুঞ্জের জীবন 
চরিত তুলনা করিতে হইবে, তাহা এতক্ষণ আলোচিত হইল, এক্ষণে যে পথে 
আমরা সেই তুলনাকার্ধ সম্পন্ন করিব তাহার বিষয কিছু বলা আবশাক। কাৰণ, 
পূর্ব হইতেই ইহা জানিতে পারিলে গ্রন্থের প্রতিপাদা বিষয গুলি সুসশদ্ধভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। 

এজন্য আমরা প্রথমতঃ এই দুই মহাত্সার জীবনবন দুইটি পক পৰিস্ছেনে 
যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কবিব। ইহাতে কেবল ঘটনাব উল্লেখ মাও খাকিবে 
সে ঘটনার ফলে তাহাদের চরিত্রের মহত কতদূর বা তাহাতে ভগাততর কি 
উপকার সাধিত হইল- ইত্যাদি প্রকার শাপুকতা থাকিবে না। ইহাতে পাঠক 
সমগ্রভাবে এই দুই মহাত্মাকে পাশাপাশি রাখিঘ' $লনা করিতে পাবিবেন। 


অতঃপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঠাহাদেব জীবনের প্রতোক বা এজ তীয় 
ঘটনাগুলি যে দোষ বা যে গুণের জ্ঞাপক, সেই দোষ বা গুণের দর্টান্তস্বরাপে 
সেই বা সেই সমস্ত ঘটনাগুলিকে উল্লেখ করিব। ইহাতে পাঠক, আংশিকভাবে 
এই দুই মহাম্মাকে তুলনা করিতে পারিবেন। এই কূপ আংশিকভাবে তুলনার একটি 
দৃষ্টান্ত দিলে, বোধ হয়, আমাদের অভিপ্রায় অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। যেমন 
উভয়ের জীবনেই ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। এজন্য 
স্ভয়ের যাবতীয় আচরণ, যাবতীয় ঘটনা একত্র 


উপক্রমণিকা ১১ 


কবিযা দিব। আবাব যথায় এক বাকিতে একটি ওণ (দখা যাইতেছে, কিন আন্যে 
তাহা নাই, সে স্থলেও উহা উপেক্ষিত হইবে না। যাহাব উহা আছে তাহা বর্ণনা 
কবিযা, যাহাতে উহা নাই, তাহাব সম্বন্ধে “উহা নাই” বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ কৰা 
হইবে। ভপশ্য জগতেব যাবতীয় দোষডণেব তালিকা কবিযা ইহাদের ভীাবুনচবিত 
$লনা কবা হইবে না, পবস্ত যতগুলি দোষশুণ ইহাদেব জীবনে প্রকাশ পাইযাছে 
কেবল ঠ৩৬গুলিই আলোচিত হইবে € ততগুলিবই ঘটনাবলী দৃষ্টান্তস্থ বাপে 


অনস্থল চতুর্থ পবিচ্ছেদে প্রথমত: আদর্শ দাশনিকেল গুণশ্রানদ্বাব' 
শ্রাচার্যদ্রযকে ঠলনা কলা হইবে, ততৎপবে তাহাদের সাধারণ আদার্শেি 
'$ণাবলাালা ঠাহাদিগকে তুলনা কবা হইবে, তৎপনে ঠাহাদেব বাক্তিণ্ত 
আদানেল ওণবাভিব দ্বাবা তাহার্দিকে তুলনা কলা হইবে এবং সর্বশেমে তাহাদের 


বিদাবুদ্ধি, ভী'বনগঠনে দৈব € মনুষানিবৃর্গ ও আবির্ভবিকাল প্রতিক সাহাহেন 


৬ 4 ৫ ণঁ 
তাদের দাশাশক মতে উদ্তুবঠেত এল তাহার স্থকপ নির্দেশ কক হইল 
পলাশ উপসন 217d Era tTua sec Fre 56612 শনিদাণ্ পতি" GT 
4.৩ 2 be bd . - শো lw সস মি = ভীম CMY ‘|e ও . 
লিপিলছ পলা হই লে। ইহাতে কাহারও লিচালদোহ ক ভমপ্ৰমাদ প্রদ্শত আলি 
চিলি পা হইলে শা । অবশা এই সকল স্থলেই আগহদ্দাযেক অণবহাবকালের 
কতা ভাত সালে প্র দু হাচায শঙ্ল ও তহপিবে আগা লামননহ্রেক কথা উদ্দাপন 
লৱা ১৯৮৮ তলত (কচ ক “চালক পি আলফা উতপাদিল হেত 
বা ক্রস ও ৭ দি ৬ রি i পস্ুলেহ এ ৫৮1৬) ৫৭ শি থর লং দল! আআ এট চ সত 
ie ‘~~ PEE ~ 
মানাতাবা কাপবাব চেষ্টা কলা হহবে না, জবা পাঠককে কোল নতবকিশেনের 
প্রতি পা কোন মহাহযাব প্রতি আল কবিবার প্রহাসও লবা হইবে | আজাঞাহা 
পা জাতে বিচাপ্বেভাব পাঠকের উপব্ই থালিবে। পাঠকই বিচাবপতিব 


পে Lan 
চাসত ভালা ত কিরন আমবা নিন্ম ত পাশ হঞাসাধা বিলত থাকিব 


bl 


১5 দুযেল হালনলূত্তি তুলনাৰ এ হা ইহাই পথ এক্ষাণ এই পাছে প্রথমে 


চাহ শান তেল চালি চলিত লিপিনদদ কলা হইল 


শঙ্কযর-চকিল্র 


ভারতের সুদূর দক্ষিণে পশ্চিম সমুদ্রতীরে "কেরল” দেশ অবস্থিত । বত্মান 
কালে ইহা ত্রিবাঙ্কর, কোচিন ও মালাবার নামক দেশে বিভক্ত। ইহার £-প্রকাতি 
দেখিলে মনে হয় ইহা অনতিকালপূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। প্রবাদ আছে 
ভগবান পরশুরাম ইহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিযা ইহাকে মনুষোর বসতি স্থল 
করিয়াছিলেন। এখানে ১০৭ উত্তর অক্ষাংশে "আলোয়াই'' নদাব উত্প হালে 
“কালাডি” নামক একটি ক্ষদ্রগ্রাম আছে। এই গ্রামে আভা হইতে প্রায় সাধ 
দ্বাদশশত বৎসর পূর্বে শঙ্করের জন্ম হয়। 


জাতি-পবিচয় 

এই গ্রামে নম্বুরী জাতীয় ব্রাহ্মণের কুলে আচার্যের আরিভাব হয় ননুতা 
বরাহ্মণগণ নিষ্ঠাবান, সদাচারসম্পন্ন ও বৈদিক শিক্ষার বিশেষ অনুবার্া । তালে 
কেবল ইহারাই অদ্যাবধি সম্পূর্ণ প্রশ্টান বাতি অন্সাবে চলিয়া হাসি? তেন 
পঞ্চম হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রান্মণ বালককে উপনধ্ন দান, গুকগাতে এপ্রবণ এ লা 
সমগ্রবেদাভ্যাসে যত্ন এখনও এই দেশেই দেখা যায়। এই অঙ্ক পুদ্ীততরপ 
সামাজিক আচারব্যবতারেও 5/নক বিশেষে ঠ আছে। অন্মান। (শা ace re 
আচারব্যবহার হইতে ইহাদের আচারব্যবহার অনেক পৃথকী। তন্াবে। স্পেন 
পার্থক্য ইহাদের বিবাহে। ইহাদের জোষ্টপুহই নশুবী প্রা্াণবন্া শিলাত গলে £ ৭ 
পৈত্রিক বিষয়ের উত্তরাধিকার হয়। অপর পুত্ৰগণ নামার নয্ণাৰ Af ATA 
এবং তাহাদের পত্রগণ নায়ার জ্রাতিপ্রাপ্ত হয। নায়াল জাতি ব্রাহ্মণ নয, ঠিক, 
শূদ্দও নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও শদ্রজাতির সংমিশ্রণ | ইহাদেল একটি কন্যা আলশাঞতাত 
বহুবিবাহও করিতে পাবে। একই কন্যার পায়ে ও নগুরা পতি পবা কোন 
বাধা নাই। ইহাদের কন্যাই বিবয়েন উদ্ভরাধিকাবিণী হয়, ইতাদি। আচার শবে 
উক্ত নন্বুরী ব্রাহ্মণকুলের সন্তান । 


শাঙ্কণ-চবিত্র ১৩ 


শঙ্কবেব পিভাব নাম শিবওক | তিনি ঠাহাব পি তা বিদ্যাধবের একমাত স্থান 
ছিলেন। শিবশুরু গুকুগৃহে শাস্াধ্যযন কবিতে করিতে বৈবাগাযূঞ্ হইত পড়েন । 
ধনে গুহে প্রত্যাবর্তনের কাল অঠাঠ হইয়া গেল পিতা বিদ্যাধৰ তত (দেশি 
পুতেৰ অনিচ্ছাসপ্তেই ভাহাব সমাবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন কবাঠালেন এনা নিলামের 
এনতিদৃবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামেল অধিবাসী মঘ’ পত্ডিতের * বিশিষ্ট আনা এল 
বন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন । বিশিষ্টা নামে যেমন বিশিস্ট', বিদালিদ্ধি ও 
পপখুণেও তদ্রাপ বিশিষ্টা ছিলেন । শিবব্ক ও বিশি্টাব মিলন মেন হণিকাঞ্ন 
যোগ হইল । 


শিবওক যথাবিধি গহহ্।ধর্ম পালন ললিতে লাগিলেন। কালক্রমে পিতা 
শিদাধল তত গাগা কপিলে । স’সালেল সলগল তাল $াতহাৰ অন্ন পর্ব 
তল = পালি লিময়দিছু। ডাহালে শাসুগি দবা হত বিঢ়াত কুলি7 ত পলিল 


শা 


«1 [৬৭ গর চাধিক ৬ প০৩ (৮০০ হণ cs A at সেচ are পালালেন 


শঙ্কবচল্মেব উপলক্ষ 

শি নগুঞ এনা, পাধাকে। তলা ত হইলেন, কিছু ৩, পৰত [লহিতত 
সহিত ঠা) হে উদ্দোশো বিলাত শিলি্ন্ল তাহা সিদ্ধ হইল না শিলক 
এসডি গুনমাবুল চিত্তে 7 এই চিন্তা প্রৱেশ লাভ ক লত লেশশিলি আনলে 
হবি তিনি স্থির করিলেন প্ামেক অনতিদূবে বৃষ পর্বতে কে 
লাহোর শতক প্রতিষ্ঠিত হে হঠাত চ৮_ লাল শি দেন, উহার 
তি সঙ্াক প্রতধাব্ণপর্নকি অবস্থান কবিযা তাহাকে প্রসন্ন কনিবেন, ঠাহাবই 
শানে সিশ্লামক নলক হইতে উদ্দাবলাত করিবে 

সপ পালে পরিণত হল তা লা আশুতোষ সহ্য হইলেন স বংসক 
পর্ণ হই/৩ না হইতেই একদিন বারে শিবগুঞক স্বপ্ন এ টা ভগবান 
চপ্দরনৈসাম্বণ শঙ্কণ ঠাহাব সম্মুখে উপস্থিত হহযা বলিতেছেন--" এস শিবগুবো। 
[তামার কি প্রার্থনা? অর এ তোমায অভাষ্ট দান a জন। আভ তামার 
সম্মূথে উপস্থিত ইইযাছি।" শিবগুকঝ সসন্্রমে ভ গবচ্চবণে স'্টাঙ্গ প্রণিপাত কবিযা 
শক্তিগদগদস্ববে কবজোডে বলিলেন--"ভগব  পুত্রকামনায আজ আপনাব 
শ্রীচবণ সমাশ্রয কবিযাছি। আপনি যদি প্রসন্ন হইযা থাকেন, তবে আমায় একটি 
দার্ঘাযু ৩বংসদশ সর্বজ্ঞ পুত্র প্রদান ককন।? 


৩৪ 
মি 
৬ 
সা 


আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


সনাতন ধর্মের দুর্দিন দেখিয়া জগতের জ্ঞানগুরু ভগবান্‌ শঙ্কর বোধহয় 
নিজেই অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; আর আজ তাহারহ ইচ্ছার ফলে 
বোধ হয় শিবগুরু শঙ্করসদৃশ সর্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ভগবান আশুতোষ 
সম্মিতবদনে বলিলেন, “বৎস! সর্বজ্ঞ পুত্র লইলে দীর্ঘায়ু পুত্র পাইবে না, দীর্ঘায়ু 
পুত্র লইলে সর্বজ্ঞ পুত্র হইবে না_ এখন বল, তুমি সর্বজ্ঞ পুত্র চাও, কি দীর্ঘায়ু 
পুএ চাও?" বুদ্ধিমান শিবগুরু এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ পুত্রই বাঞ্চনীয় ভাবিয়া বলিলেন, 
“তবে ভগবন্‌! সর্বজ্ঞ পুএ্রই আমায় প্রদান করুন।” ভগবান ভবানাপতি 
'“তথাস্ত” ব।লয়া বলিলেন, বস! শিবগুবো। যাও আমিই তোমাদেব পুএরূপে 
অবতীর্ণ হইব।" শিব্গুরু ভুলিয়া গিয়াছেন যে, জীব সর্বজ্বত লাভের পর আব 
দেহে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। পৃণসর্বজ্ঞ -ব্রহ্মহ, ঠাহাব আবাব দেহ কি? 


শিবগুরু আনন্দে অধীর হইয়া ভগবচ্চরণে পুনরায় প্রণাম করিলেন। কি 
প্রণামান্তেই নিদ্রাভঙ্গ হইল 1 অন্তর্যাম' ভগবান অস্ভুবাজ্সায় মিশিযা গোলেন। 
শিবগুরু বিশিষ্টাকে স্বপ্রবৃত্তান্ত সমুদয় বলিলেন। বিশিষ্টা সবাম্পনয়নে শগবানের 
আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিলেন। 


শঙ্করের জন্ম 
শিববর পাইয়া শিবগুরু গু বিশিষ্টাদেব আনন্দমনে গৃহে ফিবিবা মাসিলেন । 
উভয়েই শিবা্না ও শিবের ধ্যানজ্ঞানে দিনরাত অঠিবাহি $ করেন । ভাগাহ হেন 


কেন? 
> - fa 
করিলেন! ৬০৮ শহ্দান্দ * ১১ বৈশাখ শুক্লা $ ঠাযা দিবসে নধ্যাহৃালে আঠা 


জাতকর্ম প্রভৃতি যথাবিধি শিবগুরু যথাসমাহে সম্পন করিলেন। চপা এলা 
নির্মিত হইল | দেখিলেন_ ককটলগ্নে বালক জাত। চন্দ, সুয, শুরু ও শনিএহ 
উচ্চস্থ। শুক্র ও বুধ মেষে অবস্থিত । মঙ্গল ও কেহ সিংহে এবং বাধ 4:71 
শুভাশুভ বিচার করিয়া শিবগুরু যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পুরের 
অবতারযোগ+ দে।খয়া ক্রমে বিষাদ ভুলিয়া গেলেন এবং ভগবান শিখহ (য় স্বয়ং 
* ৬০৮ শকান্দ = ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ ৷ 


1 অবতারযোগটি এই -- কেন্দ্রগৌ সিতদেবেজ্জো শ্বোচ্চে কেগ্রগতেহ কজে। 
চরলগ্নে যদা জন্ম যোগোহয়মল তাবজঃ ।। 


শঙ্কর-চরিত্র ২৫ 


অবতীর্ণ হইয়াছেন_-সাহাব স্বপ্ন যে সর্বাংশে সত্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া! 
পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন। 


শঙ্করের শৈশব 

শঙ্কর আশৈশব শাুপ্রকৃতি, অতিশয় তাক্ষুবুদি। ও শ্রতিধর ছিলেন। জনক 

ভণনীব নিকট যখনই হাহা শুনিতেন তখনই ভাহা তাহার বস হইয়া যাই ত 

তিন পৎসর বয়সে তিনি নিজ মালযালন তানাক প্রস্থ অধ্যধনে সমর্থ হইলেন 
তথ 


এবং মখনহ যাহা পরড়িঠেন তখনই তাহা তিনি অবিকত ভবে আবৃত্তি করিতে 


Ld রি 
চা 
) 
। 


হুহা দেখিয়া শিবুর ইচ্ছা কবিলেন_ তিনি শঙ্ষবকে পঞ্চম 
উপনয়ন দিয়া বেদাভাসে নিব ত করিলেন ব্রান্মাণবুমারেন অন্টন বর্ষেই উপনয়ন 
বিধি, বিনষ্ট প্রহ্মীতেডা কামনা হইলে পঞ্চম বহসরে উপনযন দিবাব ব্যবস্থা 
আছে । হো চি শিব্বল সুলণ কৰিয়া 
ইচ্চা নী 
'ল পিচির পিচাব। শঙ্কাবের তিন বসব অতীত হইতে না হইতেই 
টি যা 


“পু বৃ চি CARON হহ ধাম সি ত ণা লে হজ, 1 গণ জু ভি কা? শান্তি. 


শার্লের পরম লপংসলাল্তে স্থগহে আবার র ফিরিয়া আসিলেন এব? শুভদিনে 


রশ {ত ত" nr Fe নয ক ত রি ন 
পুৰে উপনয়ন দি বিদাশ্যাসের জনা গুকুগৃহে প্রেরণ কবিলেন। 


শক্করের শুরুগৃহে বাস 
বিবি তার পেদাভাতস পরত । শঙ্কারের বদি, মেধ' ও স্বভাবের পরিচয় 


পণ তপ্াাদেলের লিল হঠল না এমে বহাল শুল্যাদবের অভি প্রিয় শিষা 


হুদা উঠলেন একে পঞ্চম বহসবেব বালক, তাহাতে তাহার অসামানা 
পিদানুবানা, তাহ পতাত দেখিয়া ' খু শঙ্ধকবাকে গুকগ হব কোন” কমই 
4 

কবিতে দিতেন না অপর বালকগণেব ভিক্ষা পালাক্রমে গ্রাম, হাস্তুরে যাইতে 


হইত, সমিধ আহবণ, গহ নি, জলানযন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম চি করিতে 
হইত, কিন্তু শঙ্করকে তাহার কিছুই প্রায় করিতে হইত না। বিধাতা তাহাকে এ 
সব কর্ম হইতে অযাচিতভাবে অব্যাহতি দিলে ' তিনি স্বেচ্ছায় যাহ। করিতেন 
অথবা সহাধায়াকে সাহায্যের জন্য নিজ ইচ্ছায় যাহা করিতেন, তাহাই তাহাকে 
করিতে হইত। 


২৬ আচার্য-_-শঙ্কণ ও রামানুজ 


পরদুঃখমোচন 

এই সময়ে একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন শঙ্কর এক দরিদ্র 
বাহ্মণীর গৃহে তিক্ষার্থ গমন করেন। ব্রাহ্মণীর গৃহে সেদিন এক মুষ্টি তণ্ুলও 
ছিল না। তিনি শঙ্করের হস্তে একটি আমলকী ফল দিয়া নিজ দারুণ পুরবস্থার 
কথা বলিতে বলিতে অতাস্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ব্রাহ্মাণীর দুঃখ 
শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইলেন। ব্রাহ্মণীর দুঃখমোচনের জনা তাহাব স্পৃহা 
অতিশয় বলবতী হইল। কিন্তু কি করিবেন? একে বালক, তাহাতে গুরুগৃহে 
্রন্মাচারী। ত ন তিনি নিরুপায় হইযা সেই নিরুপায়েব উপায় ভগবানের 
শরণগ্রহণ করিলেন। তিনি ব্রা্মনীর জনা কাতবভাবে দারিদ্র -দুঃখভঞ্জন সেই 
জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি অধোবদনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান 
হইযা মনে মনে লক্ষ্মীদেবীব উদ্দেশে স্তব কবিতে কবিতে ব্রাহ্মাণীব জনা ধন 
প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল এইভাবে অতিবাহিত কিয়া ব্রাহ্ম ণীকে 
শীঘ্র ধনপ্রাপ্তির আশ্বাস দিয়া গশুকগৃহে প্রতাগমন কবিলেন। আশ্চর্যোব শিষ্য - 
পরদিন প্রভাতে উঠিয়' ব্রাহ্মণী দেখিলেন গৃহের সর্বত্র সুবৰ্ণময় আমলকাপ 
যেন বৃষ্টি হইয়া গিযাছে। ব্রাহ্ম গাব দাবিদ্র। দুঃখ ইহজীবনেব মতো বিদুবিত হইল 
ব্রাহ্ম ণী অতুল ধনের অধিকাবিণা হইলেন। তিনি বুঝিলেন হিহা সেই ব্রশ্মচাবাণ 
আশীর্বাদেব ফল এবং ইহা লোকসমাজে মকপটতাবে প্রকাশ কবিতত লাগিলেন 

শঙ্করের বিদ্যাভ্যাস 

গুরুণৃহে শঙ্কবকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। তিনি আসাধানুণ তাক্ষুপুদি 
ও শ্রুতিধর ছিলেন বলিসা যাহা একবার শুনিতেন তাহাই শিয়া হেনলতুত* 
কেবল তাহাই নয়- শুরু, অপরাপব শিষাগণকে যাহা পড়াই, শঙ্গণ 
শুরুসেবা-উপলক্ষে গুকপার্থে থাকিয়াই তাহা আয ও কৰিয়া হেলাত 
একদিন গুক ইহার পরিচয পাইয়া যাব-পর-নাই লিস্দিত হইলেন এল তলব 
তিনি শঙ্করকে সকল শাস্ত্রেব পাঠই শুনিতে পলিলেন। ইঠাবু ফলে টুপণাহে 
শিক্ষণীয় যাবতীয় শাস্ত্রই বংসবদ্ধয়ের মধ্যেই শঙ্করেব সমাপ্ত হইয়া গেল এব 
সপ্তম বৎসর অতীত হইতে না হইতেই শঙ্কর গুরুর আদেশে গৃহে প্রঠাগমন 
করিলেন। যে বিদ্যা অর্জন করিতে অপরের অন্যন যোল বৎসব অঠাত হয, 
শঙ্কর তাহাই অথ: ' তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শান্ত্রই দুই বৎসরে পরিসমাপ্তু 
করিলেন। অসাধারণ পুরুষের কর্ম সবই অসাধারণ । 

শাস্ত্রীয় আচার অনুসারে শুরুগৃহ হইতে পাঠ শেষ করিয়া গৃহে আসিযাই 
বিবাহ করিতে হয । অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিতে নাই। শঙ্কর জননী! 


শক্ষব-চনিত্র ২৭ 


তাহাবও আয়োজন কবিয়া বাখিযাছিলেন। প্রতিবেশিনীব একটি সুন্দণ' শালিকাৰ 
সহিত শঙ্কবেব বিবাহ দিবেন বলিয়া তিনি শঙ্কবেব উপনযনকালেই মনে মলে 
স্থিব কবিযা বাখিমাছিলেন। মহামায়াব এমনই খেলা সন্ভান জন্মিবাম'তই 
ভরনকজননী তাহাব সমুদ্য ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা কবিযা থাকেন কিছু বালক 
শঙ্ষবেব অনুবোধে বিবাহ স্থগিত বহিল। তিনি গৃহে থাকিয়াও প্রন্মাচর্দ আশ্রদধ্মই 
পালন করিবেন বলিযা জননীাকে বিবাহ-ব্যাপাবে নিনস্থ হইতে অনুলোধ 
কবিলেন। ভননীও যেন পুত্রের অনুবোধ বক্ষা কবিতে বাধ্য হইলেন। কে হোন 
ঠাহাব চিগুগঠি কফিবাইযা দিল। একপ অসন্মান্য শক্তিসম্পন্ন পুরেল অন্ধ 
কি জনক জননী সহসা উপেক্ষা করিত পাবেন । সুতবাং শঙ্কবের লিবাহ হইল 
«' শঙ্গব ণৃহে থাকিযাণ্ড ব্রন্মাচং মাশ্রান ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন 


শঙ্কবেব অধ্যাপনা 
এদাল শঙ্গল গাতে থাকিয়া শাস্থাধ্য নেই প্রথমতঃ মনোযোগ হইলেন 


4 

৪ চু চি 
ফন তাহাব পাশ্ডিতে)র পরিচিত পাইযা শ্রামস্থ বযোবাদ্ধগণ ০ তাহ লু নশকিও 
শাস্াপাহ লি প্রণ & হইলেন ব্যসে লালক হহালত আব লহ তাহাকে উপেক্ষার 
চক পেছন শা সসাদালণ প্রতি হাল নিলি লে না মাস্তুশ অবনত পরে ভীহাব 


bed 


এ লা লতা সললেই অর্ধ হইত কিছু জনৈক সাহ কেহ শেহ শঙ্কবেব 


| এমা সস, 


a এ 
৩পিল তত তত পিলে হইত কাবিল নাঙ্গল গৌ পদ লার্টপার্ভমান ও 


= খুনে সি কো 
৩৩দিক হিল নিন্দা কবপিতিল। বলল হইলেও ঠাহাক শ্হ kell বাকো 
cc শে ১৯ ৫৫ 0701০ তালাক "ei" পমা ই পাও তে প্রা রা ডি ববাব 

ae আর্ট সপ HS Cat +2 <৩ পা 


রে চে PS শর জু 
৬ 


৩৭ 51 তত ও ৩ পল আতিপহ 
PAM হানা তল লে pte হা ৫৭21 বাতা তে সৈতে আআ ্বেষণ কবি 2৬৬ শবে ইহ" 
লড়ে চল ভটল দ্াক্িততত সই পাই নহ তিনি তাতালিশকে নঝাহাতে চেক 
৯1০৫৮ এ হা সি পি দশ এ RETA 4 2: দেলাসহ্ধম কি কামঃল মহিম’ 
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শঙ্কবেব মাতৃসেৰা 
2০155 ৬৭৫)পনাদি কবিযা হে সময পাইতেন, {সে সমফ ম'তুসেবায 
এনোনিবেশ কৰিতেন। মাতা কিসে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন ভূভোব নাত্য শঙ্গ 1 তাহাব 
অপুষ্ঠান কণ্তেন। শাস্তুব্যাখ্যা শুনাইযা জন-খকে অলৌকিক আনন্দ প্রদান 
কবিডেন। £ বনীব পক্ষে শঙ্কব যেন একাধাবে পুত্র, কন্যা, শুক ও পবিচারিকা- 
বিশেষ। পতিবিযেোগ বিধুবা বিশিষ্টা এতদিনে পত্রসুণ; পতিবিযোগদুঃখ 


২৮ আচার্য-_শঙ্কব ও রামানুজ 


ভুলিলেন। সংসার যেন তাঁহার সমক্ষে আবার উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। আশায় 
আবার তাহার নবজীবনের সঞ্চার হইল। 


নদীর গতিপরিবর্তন 

এই সময একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। 'আলোযাই"' নদী এই সময় 
শঙ্করের গৃহ হইতে অনেকদূরে প্রবাহিত হইত। শঙ্কর-জননী বৃদ্ধা হইলেও নিও 
তাহাতে স্নান কবিতে যাইতেন এবং ফিরিবার কালে পথে নিজ বুলদেবতা কেশব 
ভগবানের গ ক্ষাদি কার্য সম্পন্ন কবিয়া আসিতেন। এদেশবাসীব রীতিই এই যে, 
সকলেই স্লানান্তে দেবমন্দিবে যাইযা দেবদর্শনাদি করিযা বহুক্ষণ পর্যন্ত সা্টাঙ্গ 
লুঠ্ঠিত কবিযা প্রণাম কবিতে কবিতে স্তবস্ততি পাঠ কবেন। আব এজন্য প্রায় 
সকল মন্দিবে পৃথক স্থানই নির্দিষ্ট থাকে। শঙ্কর জনন তাহাই কবিযা বাটা 
ফিবিতেন, প্রাণান্তে একদিনও ইহার অনাথা কবিঠেন শা। 


একদিন স্নান করিযা গৃহে ফিবিতে ঠাহাব বড় বিলম্ব হয। মধাহেব প্রচ 
মার্তগুতাপে তিনি পথিমধো অবসন্ন হইয়া বসিযা পঙেন। চিজ বিশিষ্ট 
অকালেই যেন অতি বৃদ্ধা হইযা পড়িযাছেন। পুরে জনা অপেক্ষা করিতে করিত 
ক্রমে মূৰ্ছিতা হইলেন। 


এদিকে শঙ্কর, মাতার অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া ঠাহাব অনুসন্ধানে বহি 5 
হইলেন। নদীর পথে কিয়দ্ুব আসিযা দেখেন _ জননী সহি তা হহযা পথিমধে। 
পতিতা । তিনি তখন অতি দ্রুতগতিতে নদাভাল আনয়ন কবিহা এবং কক্ষপ ত 
ব্যজন করিযা জনন'র মুর্খা অপনোদন কবিলেল। এবং হ ঠধাল্ণ ললিতা আত 
যত্নে গৃহে আনযন করিলেন। 


এই সময় শঙ্করেব মনের অবস্থা অতাব অপুব। তিনি চাঁপিতেছেল হাহ! 
ভগবান কি কৃপা কবিয়া নদাটিকে আমাদের পাটাব নিক আনিয়া দেন ত । 
আহা! জননীর এ কষ্ট তো আল (দেখা যায শা। সর্শিপ্িমান ৬শগবানে তো 
সকলই সম্ভব। তিনি ইচ্ছা কবিলে কি না হইতে পাবে 5 এইবাপ ভাবি 
ভাবিতে শঙ্কব অবোধ বালকের মত কাঁদিতে কাদিতে ভশপানের নিকট শটাগতি 
পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একবানও ভাবিলেন না যে এবপ 
অসম্ভব প্রার্থনা পূর্ণ €ইবার নয়। যিনি সর্বশাস্থে” পাবে গমন কবিয়াছেন, তাহাব 
এরূপ কাতর প্রার্থনা বড় অল্পবিস্ময়কর ব্যাপাব নহে। অজ্ঞজ্জন সম্ভবাসম্ভব 
বিবেচনা না করিয়া প্রার্থনা করিতে পারে, কিন্তু যিনি বিজ্ঞকুলচুড়ামণি তিনি 
এরূপভাবে এরূপ অসম্ভব প্রার্থনা করিতে পারেন-_ ইহাতে শঙ্কর-জননীর বড়ই 


শঙ্ষর-চলিত্র ২৯ 


বিস্ময় জান্মল। তিনি ইহা বালকের শ্বভাবসুলভ আচনণ ভাবিয়া শঙ্কবকে আশ্বস্ত 
করিতে লাগিলেন। 


কিন্তু এ প্রার্থনা ৬গবান্‌ করুণভাবেই শ্রবণ করিয়াছেন | আনাগর্েলি নিহত - 
অতি সত্বরেই নদাব গতি পবিবর্তিত হইতে লাগিল। উত্তব ঠা ভাঙ্গিতে 
ভাঙ্গিতে কমে নদী শঙ্করের গৃহের সমীপ দিয়াই প্রবাহিত হ 
বিশিষ্টাদেবী সকলের সমক্ষেই বলিতেন-__ “মামার শঙ্কাবেব প্রার্থনা 
পদাটিকে 'আমাব বাটাব নিকট আনিয়া দিলেন।” ভগবানের সন্শি্িমান্রা 
পিশ্বাস কবিবা যাহা প্রার্থনা কবা যায় তাহাই পূর্ণ হয়। 
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শঙ্কবের বাজসম্মান ও ত্যাগশীলতা 
শঙ্কণেব সঅধ্যাপনায শঙ্কবেল বিদ্যায্শঃ দিন দিন গালিদিলে ছ্বড়'হয" 
! দেশ প্রাশ্ভা বাজশেহ্র শঙ্ধালেল লতা শুনিতে 
পাঠিলেন| এমন সমহ প্রচাবিত হইল, শঙ্থালেব প্রার্থনাতেই মালোযাই নদার 
গতি পাববতি = হইযাদ্ে ৷ ইহা শুনিলা বাজার এই ব্ৰাহ্মণবালককে দেহিলাৰ প্ৰবল 


ইচ্চা হইল! 


| ব্য টিটি সবি পো 
পাঠ লাভাশোহল অঙ্গন দুলা শাক বাকি পাছে পাসাদে ভাাসিকাল না মহল 
্ a = পা 
বণিজ, পাঠালেন । কিন্তু শঙ্কল অতি বিনীত ভাবে নিমন্ুল প্রত কলিলেন 


el = 

»গ্রিকণা ক্ষত হইলেও দহনশার্তি পিলঙজজিত হয় না। পিনদামোদা লাভা মহ্বমুখে 
৮ ০০ বা রখ মিসির bo 

শঙ্কাবের কথা শুনিযা কোনবীপ পিল ঞ *' হইযা ববং শঙ্কাবেত প্রত অনুবক্তই 


Fd ০ Lal ০০ 
১8০৮ 1 তিনি সহ কত একনিন শাল সমীনে শিয়া উপস্থিত হটালিন লাভা 
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পঞাণল আহহ বাণলহাল লালতলেন ইহাতে 
পৰিত হইল। তাহার ।কীতইল প্ৰবৃত্তি এল: বালককে পনৰাক্ষা কলিৱাল বাসনা 
৮ হিত হহল ৷ সতিমানুষ প্রতি ভাফ বাজা অভিভূত হইলেন বৰ্মতেজেণ নিকট 
ক্ষাএ্যতেভ নিষ্প্রত হইল । 

পণ্ডিতে পণ্ডিতে আলাপ অপূর্ব দশা। কেবলাধীশ বাজশেখব নানা শ স্থলহুথ'য 
প্রবৃন্ত হইলেন। সর্ববিষযেই শঙ্কাবর অগাধ পা,এতা, সূক্ষ্দৃষ্টি ও বিচাবপটুতা 
দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। শঙ্করেব উপব শ্রদ্ধা ঠাহাব অতিশয 
বর্ধিত হইল। তাহার অমানুষিক শক্তিতে তাহাব আর সংশয় গাকিল না। এইরূপে 


৩০ আচার্য শঙ্কর ও রামানুঙ 


বহুক্ষণ শাস্ত্রালাপের পর রাজা বিদায়ভিক্ষা করিলেন এবং তাহার ইঙ্গিতমাত্রে 
মন্ত্রীবর শঙ্করচরণপ্রান্তে সহস্র সুবর্ণসুদ্রা স্থাপন করিলেন। রাজা তখন শঙ্করচরণে 
প্রণামপূর্বক শঙ্করকে উক্ত মুদ্রাগ্রহণে অনুরোধ করিলেন। 


শঙ্কর ঈষৎ হাসা করিয়া গম্ভীরভাবে রাজাকে বলিলেন-_*মহারাজ ! আমি 
ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, আমার অর্থে কি প্রয়োজন? আপনার পূর্বপুরুষগণ আমার 
পিতৃপিতামহগণকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমার জননীর সংসাব 
বেশ সচ্ছল, আমাদের কোন অভাব নাই।” তখন রাজা যেন একটু অপ্রতিভ 
হইয়া বলিতে ন-- "মহাত্মন: একথা আপনারই মুখে শোভা পায় বটে। তবে-- 
আপনি উহা উপযুক্তপাত্রে বিতরণ করিয়া দিন। আপনার উদ্দেশো আনীত দ্রব। 
রাজার পুনগ্রহণ করা অন্যায়। " অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বালক শঙ্কব কালবিল 
না করিয়া বলিলেন-_- “মহারাজ! আপনি দেশেব বাজা, পাঞাপাত্র জ্ঞান শান্ত্রসেব 
ব্রহ্মচাবী বাহ্মণকুমার অপেক্ষা আপনাবই অধিক থাকিবার কথা । আপনিই উঠ 
সংপাত্রে বিতরণ করাইয়া দিন। বিদ্যাদান আমাদের কম, ধনদান আপনাদিগেপ 
কর্ম। অতএব একার্য আপনারই পক্ষে শেভন।? 


রাজা তখন মস্তকদ্বারা শঙ্কবচরণে প্রণিপাত কবিযা মন্াববাকে তাহাই করিত 
আদেশ কবিলেন। যে সব গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ, শঙ্কর রাজসাক্ষাৎকাব দেখিতে 
আসিয়াছিলেন, তাহারা উভয়কে আশাবাদ করিযা গহে ফিবিলেন। 

ইহাতে কিন্তু শঙ্করেব প্রতি বাজাব শ্রদ্ধা ও শক্তি অতিশয বধি ত হইল । তিনি 
প্রায়ই শঙ্করের নিকটে" আসিতেন। ক্রমে তিনি শঙ্কবেশ পাণ্ডিতে। এতই মু 
হইলেন যে, তিনি স্ববচিত তিণখানি না্টিকেল দোষগুণ বিগাপাদ্ধ উঠা আদাপ" 
শঙ্করকে শুনাইলেন এবং শঙ্কাবেব উপদেশ হন্সালে উহাল পহুল ওর 
করিলেন। রাজা রাজশেখরপ্রণাত 'বালভাবতট লালবামায়গ প্রতি সই 
নাটক তিনখানি শঙ্কর-করস্পর্শে অমব হইল। শাঙ্কুরের এই বাভাসন্জানে দেশমং 
শঙ্করকথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শঙ্করের অনু$ কাঠির কথা সকালেই আলোচিত 


করে। দূরদেশ হইতে লোক সকল শঙ্করকে দেখিতে মাসিতে লাগিল । 

শঙ্কর কপটত' ভণ্ডামি প্রভৃতি সহ্য করিতে পাধিতেন না। অধ্যাপনা আব 
করিয়া অবধি তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিযা আসিতেছেন এবং তাহার ফলে 
কতিপয় ভণ্ড কপটাচারী' ব্রাহ্মণের তিনি বিরক্তিভাজনও হইয়াছেন। এক্ষণে 
শঙ্করের এই রাজসম্মানে তাহাদের আরও গাত্রদাহ হইল। এইবার পরশ্রীকাতর 


সাপ 


শহব-চবি এ ০৬ 


জ্ঞাতি শক্রগণও ইহাতে যোগদান কবিল। সভাসমিঠি করিবা শঙ্গলকে. অপদস্থ 
কবা ও তাহাব প্রতিপত্তি হ্রাস করা_-- ইহাদের উদ্দেশা ৷ কিন্টু কি করিয়া হাহা 
করিবে। প্রতিভার নিকট কে না পরাজিত হয়? সর্নএ্রই তাভাব' বিষ্ণুলমানোৰব* 
হহত। অগত্যা তাহারা দলিত বিষধব স্পেব নায় দৎ শালসুযোণ আপ্পেন্ণ কলিত 
লাগিল। শঙ্কব শুকদেবের ন্যায় নিজ মুক্তিমার্গ পবিছাল কুলি চলিহা (তে 
ঠাহার এই শক্ৰুসূটি হইত না। তাহাকে অবহালেণ কাষ কৰিতে হইবে 
সেইজনাই বোধ হয় ঠাহাব এই শক্রবিজয়েব সূচনা । বাস্তবিক এমন কোন 
অবতভাবই হন নাই. যাহার শক্ৰ ছিল না। 


চি 
A 
(CS 


দৈবজ্ঞ-সমাগম 
এইভাবে কিছুদিন আহঠিলাহিত হইবাপ পরব, একদিন দলাচি, ত্রিতল, উপ্মনা, 
গো ৬ আশা নামধেহ কতিপয় বাহ্মণ, শহ্ববেল পা আসিফ" উ 
হইলেন । শঙকবেল আলোকসামানা বিদাবুর্দিল কথা শ্রবূণ কবিষা তাহাদেন 
শঙ্বতে 2167 4 ইচ্ছা শহযাছিল। মাতাপত হহাৱিধি তাহাদের আভার্থনা ও 
সকার করিলেন । তীহাবা শঙ্কবের সহিত নানালপ শাস্্রালাপ কবিযা পরম প্রীত 


পর ™” 
এহ দোল এল” এাঙ্গলেণ শভালহাত ঢোললাল তালা শাহিন চান পাতক দেহিৱাল 


সস্তা 


এহ 1-জনন' সাগ্রহে তাহাদিগকে পুতেক হন্মপাতকা আনিযা' দিলেন। 
প্রাহ্মণণ(ণ কোষ্টা (নেশ্যাহ প্রথমে আনন্দে উৎফুল্র। শঙ্কসেব অলে'কসামানা 
চলিত পিনাালুদ্ধি, পরিপ্াভকযোগ ও অবতাবযোগ প্রভৃতি সানন্দে বর্ণনা করিতে 
বলিতে ঠাহালা সহসা স্তশ্তিতভাব ধাবণ কাঁবছে।ত । কারণ শত আযুঃবিচাব 
ছিলেন -শল্কব শল্লাযুচ। ব্ৰাহ্মণণণ তখন অনা কাব অবতার 
বর্বতে রর | শঙ্কর ভালনা কিন্তু ইহা বঝিঠে পাবিলেন ' তন শিবের স্বপ্রিকথা 
ভালি৩৭ শিপ পরতোহ তাহাকে তাহা উলাইযা বাখিত। শঙ্কবেশ আবু কথ 
মনে হইলে তিনি ভাবিতেন, হলি ভগবানইহ আসিয়াছেন তহল তিনি অল্পাযূয কেন 


হহাণন 7 ভাননাল পুরমেহ এহবাপহ হহযা থাকে । নেহে মানব হাক হয । 


রক 
ক 


এক্ষণে তিনি শঙ্কাবেব এায়ুঃ সন্বন্ধেই পুনঃ পুনঃ এই ব্রাহ্মণগণকে জিন্ঞাস' 
কুবিতে লাগিলেন। বিধবা-জননীর একমাত্র সন্তান শঙ্কর, সে শঙ্কব-জননী কি 
সুযোগ পাইযা পুণের আয়ুব কথা না জানিয়া সু। ' থাকিতে পারেন? ব্রাহ্মণ্গণ 
শঙ্কব জননীকে ভুঁলাইতে পারিলেন না। নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্তেই তাহারা 
বলিশলেন--""শঙ্কবেব অষ্টম, ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশ বৎসরে জীবনসংশয়।"" 


৩২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


বিশিষ্টা ভয়ে আব আঁধক জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন না। ক্ষণকাল পবে 
বলিলেন --"“মহাত্মগণ ৷ বলুন--আমি শঙ্কবকে বাখিযা যাইতে পাবিব কি নাগ" 
ব্রাহ্মাণগণ "হা" বলিষা গান্রোখান কবিলেন। ভাবিলেন --যত অধিক ভবিষ্যতে ব 
কথা বলিবেন, ততই বিশিষ্টাকে ব্যাকুল কবা হইবে। কিগ্ত এই দৈবজ্ঞসমাগমও 
যে ৬বিতবাতা, আব ইহাব ফলে যে শঙ্কবেব সন্নাস-বাসনা জম্মিবে তাহাও 
অনিবার্য 

শঙ্কবেব সন্নাস-বাসনা 

বহু তপস্যাব অমুলা বত্ব অকালে হাবাইতে হইবে--হহা শুনিযা শঙ্কব জননী 
শোকে মভিভূতা হইযা পড়িলেন। বালক শঙ্কবেব মনে কিন্তু অনানূপ চিন্ত 
প্রবেশ কবিল। শঙ্কব ভ'ব্দিত লাগিলেন--এই অল্পদিনের মধ্যে মাত 
দ্বাত্রিংশবৎসব মধো সাধনায সিদ্ধিলাভ কি কবিতে পাবি? কলেই বা সিদ্দিলহ 
কবিব, আব কবেই বা দেশেব এই দুববস্থা পুধ করিব? এই কয়দিন মাত 
অধ্যাপনায প্রবৃত্ত হইযা লোকসঙ্গ কবিতেছি। ইহাতেই (তো দেখিতেছি ‘দেশে 
দশের অবস্থা কিকপ? ইহাদিগকে পথ্থপ্রদশন কবা একান্ত আবশাক। বাব লা 
অধর্মেব অনুষ্ঠান। আত্মহিত কাহাকে বলে তাহা তো দেখিতেছি সন্দলেই বি ত 
আব সন্গ্যাসবাতীত সে সিদ্ধিলাভই বা কি কবিঘা হহবে? স্)াসব্া ঠাত শ্ুযাত ইহ 
না এবং জ্ঞানবা তাত মুক্তিও হয না। সেই জ্ঞান আবাল সদকা সাপেশুক কোথা 
আব কবেই বা (সই সদগুক লাভ হইবে? এইকপি সানাপ্রকার টি শঙ্গুণেণ 
চিত্ত আলোডিত কবিতে লাগিল। মাতা ও পুর উভযেই এত শি নি চিতা 
উন্মনা। উতযে নিজ নিজ শুলিমাৎ ভাবনা ব্যাকুল 

কিন্তু জননাব বিমর্ষ ও ব্যাকুল শাল শঙ্কবকে আব < চিপ্ঠা পি দিল তা শার্লি 
নিজভাব সংযত কবিযা ভননাব শোকাপানোদনার্থ নানালীল হুহালেক লি পালং 
লাগিলেন। ননী শঙ্কব পাছে ব্যাকুল হন এই ভাবিয়া নিষ্ঠা ভাল (এপি, পলিলোত 

এইভাবে দিতে পব যতহ দিন যাইত লাগিল বিশিষ্টিদের পরমা দিত? 
ভনিম্নাৎ চিন্তায় ৩৩ই বিবত হইতে শাণিলেন। কিন্তু শঙ্ষবের শব্ধ) চিন্ত পপি. 
হইতে লাগিল। ঠাাব সন্ত্রাস বাসনা ধ্শবহী হইল" একাদন দুদকে দন 
দেখিযা শঙ্কর জননান নিকটে নিজ সন্ন্যাস বাসনা প্রকাশ পালালো | লিশিছাল 
শিবে যেন বল্রাণখাত হইল । এ বয়সে শেধণাদশাহ কত তপসাাল Fe একমা ও 
সন্তান সন্যাসী হইবে ইহা মাতাল পক্ষে যে কিকপ মর্ম বিলাবক হাহা সহ 
মনুনেয। 


বুদিমই' বিশিষ্টা প্রথমতঃ শঙ্কবেব কথায় যেন কণপাহই করিলেন না। পোল 


শক্কব-৮পিএ ৬৩ 


হয ভাঁবয়াছিলেন- বালককে যাহা বাধা দেওয়া যায়, ভাহাতেহ ভাহাদের আগ্রহ 
হয়, অতএব এক্ষেত্রে গুদাসানাই কর্তব্য। বস্তু» পুত্র যঠহ পর 
জনকজননাব নিকট বালকবিশেষ বলিয়া বিবেচি 5 হহহা থাকেন । 

কিন্তু শঙ্ক ছাডি বাব পাত্র নহেন। তিনি জননাকে সন্ন্যাসের জবশাল ত" 
সম্বন্ধে নানাকীপে বুঝাই তে লাগিলেন, এবং অননতিল জন) পন; পুল গাল 
কৰিতে আবস্ত কবিলেন। নাঙাপুত্রে যখনই a এহ ৩ এ বিরহে সলেণচতাা 
হহঙ৩। উ তযই উভয়কে নিজম ত একাই তে কৃতিসা কল্প । পলিশেরে লিষ্ট শন্বণেণ 
সন্শোধেহ সেই আলোচনা শোস হইত | 

বিশিট্টা পুত্রেব এইবাপ বাবলা অনুবোধে আদ স্থিব থাকিতে পালিলেন 
না। তিনি একদিন এক্টবাণে *পঙ্, ভাবেই ললিযা ফেলিলেন --বৎস। প্রাণ 


পাকিিত আমি তোমায় সঃ সে অনুঘতি দিতে পালিল না । তুমি আৰ হাহা পন 


(a 
চে 
A 
asl 
ড় 


পু 


₹া577৩ শামি সম্মত হইতে পাবি পিন্টু স্গাসে তোমাত অনুমতি দিতে পালিশ 


শক্বেব করত ও ভগবন্নিভবতা 
শহুল ভাননাব এতালশ দঢ তা পেহিহা চিন্তিত তইলন্দ সন্গাগলেহ হানা 
পা তা তাহার দিন পিল পলি ত হইত লালিন। তিতিল ৰন ভর্ঘলতৃতন হালি 
[কীনা ন পালা ডাননাল জনমত ই ঠাহাতই পা ক্ষত কি? সঙ্গ হণ 
পপি হলি আত্মপব সন্দলেবৃত সিল |াগ সাধিত হত তিতা হইলে দোষ কি? হলি 


পাশ নি ~~ 
টাল ভশ্লম্বিণ নাহ পাহ এয হু তলসিলালেল ভলাত 2 তাতা নি ইস লহ 


8. মি গা ও hel ™ কক 2 ৬1০৭৫ 4 4 € শন র্‌ s তি ৰ 
০ এ বতুতা Cre ও তু 2 রে দনাতি জ্দাকিহাা হাক পাতল 
রঙ সি মস 
> শেপ ০৬ বলিত হি? e‘$ £7 Maal tree কক: টি ‘2 চে তির 

শা ক বক ৰ be” + ও es Eb 
চাপেক্ষণাঃ গহে? অপৰ হালি আছি জল্লাহ তি হহঁতাম তাহা হইল এত এছ 


A 


সম্নাসেণত বা ম্বাবশ)ক তা লি হাত শালি সণ লোহুলৈেল পল সন্নাস গহণ হালে 


তো চলি৩। সুতবাং এ ক্ষাহে লাশ আবলাম্বণ কলিং আতাৰ অনুমতি লইলে 


লোম কি” 


আশাব কখন ভাপিতেন না (কৌহাত ন্ুলঙ্না <লপ্রকাল এলত" 


ফলিলেও তাহা (দোষ শি নত শুল হয় লা। ১ শির্পাশতাল হচ্ছা হয তাহা হইল 
যেমন পিয়াই হউক, তাহা আপনিই | দিবে । নিশগ ই এমন সুশোশ ঘটিবে, 
খাঠা7হ ভাগনী স্বখতে মাহ সন্না’স জলমতি লদিচত 


Ke 


৩৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


এইবপ নানা চিন্তায় শঙ্কর কাল কাটাইতে লাগিলেন। কখন জননীকে নিজের 
অল্লায়ুব কথা বলিযা কখনও বা জ্ঞানগর্ভ বচনদ্বাবা তাহাকে বুঝাইতেন, কিন্তু 
জননী কিছুতেই সম্মত ইইতেন না। বাধা পাইলে গতি যেমন বর্ধিত হয়, শঙ্করেব 
সন্নাসবাসনা তদ্রুপ দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল । কিন্তু বিধাতাব বিধান বিচিত্র! 
মানব নিজ চেষ্টায় বিফল হইযা যখন সকল যত্ন পবিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চবণে 
শবণ গ্রহণ কবে তখনই তাহাব অভীষ্টসিদ্ধি সমীপবর্তী হয। 


শঙ্কবকে কুস্তীর আক্রমণ 
শঙ্কর ও শঙ্কব-জননীর এই ভাবে দিন কাটিতেছে । একদিন শঙ্কব জননীাব 
সহিত নদীতে স্নান করিতে আসিযাছেন। জননী স্নান কবিযা তীরে উঠিযাছেন। 
শঙ্কর তখনও উঠেন নাই । সহসা শঙ্কর চিৎকার কবিযা উঠিলেন- "ও গো। 
আমায় কিসে কামড়াইয়াছে-_-আমায় যে টানিযা লইযা যায। " 


ঘাটে যাহারা স্নান কবিতেছিল, অনেকেই শঙ্কবকে সাহাযা কবিবাব জনা বাস্ত 
হইল, কেহ বা শঙ্কবেব হত্তধারণ কবিল, দুই একজন ব্যক্তি প্রাণতযে তাবে 
উঠিয়া পড়িল । শঙ্কব-জননী পূত্রেব চিৎকাব শবনিযা পাগলিনাব শ্বা হলে 
ঝাপাইযা পড়িলেন এবং শঙ্কবেব হস্তধাবণ কবিযা সকলেব সাহায্য ভিক্ষা করিত 
লাগিলেন। এদিকে যাহাবা শঙ্কবকে ধবিযাছে তাহাবা শঙ্কপকে ইলাতিমুছে 
আনিবার চেষ্টা করিতেছে, অনাদিকে দষ্ট ভ'লজগু শঙ্কবকে গুলমধো আকা 
কবিতেছে। 


ক্রমে শঙ্করকে বক্ষা কবা কঠিন হইযা উঠিল । সকলেহ ছে সলিল. হা. 
গিযা পড়িতে লাগিল । শঙ্কব লুঝিলেন_ এ যাত্রা আপ বক্ষা নাই ৷ অপল সবনলেই 
বুঝিল-_কুস্তীরেই আক্রমণ করিযাছে। কিন্তু কেই চে পৰি তাগ কপিল না 
ভাগ্যে আলোয়াই নদার দল অল্প ছিল, তাহ তখনও তাহাবা শক্ষবাকে ব্ছ 
করিবার জন্য চেষ্টিত, নচেৎ কুম্ভীবেব মুখে এ চেষ্টাও অসন্তব হহঙা থাকে 


ক্রমে শঙ্কর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন কাতবতাবে ভাননার খে 
দিকে চাহিয়া বলিলেন--“মা। আমি চলিলাম। আমায় তো আপনি সগ্যাসে 
অনুমতি দিলেন না, এই দেখুন কুম্তীরের মুখে আমাব প্রাণাস্ত হইল। 
সন্ন্যাসব্যতীত, মা! মুক্তি নাই। আপনি এখনও আমায় সন্ন্যাসে অনুমাত দিল, 
আমি অস্ত্যসন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়া প্রাণত্যাগ করি। ইহাতেও পরলোকে যাইযা মুগ 
হইতে পারিব।” 


শঙ্কব-চবিত্র ৩৫ 


শঙ্করের কথা শুনিয়া সকলে অবাক । বিশিষ্টাও বুঝিয়াছেন_ তাহার 
প্রাণপ্রতিম শঙ্করের আর রক্ষা নাই। তিনি তখন কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন. 
“আচ্ছা বৎস' তাহাই কর, তুমি সন্ন্যাসীহ হও ।-_ হায়। আমাব ভাগো শেষে 
এই ছিল।" 


বিশিষ্টা এই বলিযা মুর্ছিতা হহলেন। কয়েকজন ব্যক্তি তখন তাহাকে ধরাধবি 
কবিযা জল হইতে 'তীরে আনয়ন কবিল। শঙ্কবে সর্বচেষ্টা পরিত্যাগ কনিযা 
৬গবচ্চবণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মনে মনে সন্প্যাস গ্রহণ কবিলেন ' তাহার 
অবসন্ন দেহ এইবাব যেন নির্ভীব হইয়া পড়িল। যাহারা শঙ্কবকে ধরিয়াছিল, 
তাহারা কিন্তু হতাশ হইলেও শঙ্করকে পবিতাগ কবিল না। ববং তাহাবা তাহাকে 
বক্ষা কবিবাব জন্য 'আবও কৃতসংকল্প হইল। অহো ! ভগবচ্চবণে আত্মসমর্পণ 
কবিলে কি এইরূপই হইযা থাকে। যতক্ষণ ভীবেব কর্তৃত্ব থাকে ততক্ষণ তিনি 
কিছু করেন না, কর্তৃত্ব ত্যাগ কবিলেই তিনি সবই কবিযা থাকেন। 

দূবে কতকণ্।ল গ্রামবাণা মৎসা ধবিতেছিল। তাহাবা ইহা দেখিযা £হকটি 
জাল লইয়া কুষ্ঠীবকে বেষ্টন কবিরা ফেলিল । কৃষ্ঠাব তখন প্রাণভযে শিকাব 
হাডিযা দিল, কিন্ত জালভেদ কবিযা পলাইতে পর্শবিল না। শঙ্কবের প্রাণরক্ষা 
হঠল। 

চাপিলন্ে কতকগুলি লোক শঙ্ধকবকে তাবে আনয়ন কৰিল, অপর কতকগুলি 
লোক কুস্তাবকে ভল হইতে তুলিলা ফেলিল। কতকগুলি লোক শঙ্কব-সেবায 
বাগু, কঠকুগ্ুলি (লাক কৃষ্টীরবধে উৎসক ৷ ভাগাক্রমে গ্রামের একজন চিকিৎসক 
বালাহল শুনিয়া ব্যাপার দেখিতে আসিযাছিলেল ।।তনি সেই দ্ব' ই শঙ্কবেব 
দুত হনে উদ প্রদান কবিলেন 

শঙ্গণ ভাবনা তখনও মৃছি তা হইয়া পতিত। এতক্ষণ সেদিকে কাহাবও দৃষ্টি 
ছিল না । এহবাব কাযেকগান বি তাহার সংজ্ঞাসম্পাদনে যতুবান হইল । শঙ্কব 
(সহ অবস্থায়ও ভননাব জনা ব্যাকুলত' প্রকাশ কবিতে লাগিলেন । ক্রমে বিশিষ্টাব 
চৈতনা হইল । তিনি পুএকে পাইয়া বক্ষে ধাবণ কবিযা ন'ববে এশ্রবিসর্জন 
করিতে লাগিলেন এবং গ্রা- বাসী সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইবার পর শঙ্কব একটু সুস্থ হইলেন। তখন 
সকলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে শঙ্কর ও ত -ব জননীকে লইয়া তাহাদের 
গৃহে পৌছাইযা দিল। শঙ্করের ভগবচ্চরণগ্রহণের ফল পূর্ণ হইল। শঙ্কর সম্গ্যাসী 
হইলেন। 


আচার্য--_ শঙ্কর ও রামানুজ 


৩৬ 


এইবার শঙ্কর-জননীর ভাবনা হইল-_কি করিয়া কুম্ভীর-দংশনজনিত ক্ষত 
হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবেন। কুস্তীর-বিষ অতি ভয়ানক। কিন্তু ভগবানের এমনই 
দয়া যে, যে ওষধ প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহাতেই শঙ্কর-শরীরে আর কোনরূপ 
অসুখ বা উপসর্গ দেখা দিল না। একদিনেই ক্ষতস্থান যেন শ্তুষ্কপ্রায় হইল, বেদনা 
অন্তরিত হইল। এত শীঘ্র শঙ্কর সুস্থ হইবেন এ আশা কেহই করে ণাই। 


শঙ্করের গৃহত্যাগ 
গৃহে বা: সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ । বৃক্ষমূল দেব-মন্দির প্রভৃতি স্থলই সন্নযাসীর 
বাসস্থান। তাহাও ত্রিরাত্রের অধিক নহে। সন্ধ্যায় প্রাককালেই শঙ্কব জননীকে লক্ষা 
করিয়া বলিলেন-__“মা! উদ্যানমধো বৃক্ষমূলে আমার রাত্রি যাপনেন বাবস্থা 
করুন, গৃহমধো আর থাকিব না। সন্ন্যাসীব গৃহবাস নিষিদ্ধী। কলা আমি বোধ 
হয় যথেষ্ট বল পাইব, আমি ইচ্ছামত বিচরণে সমর্থ হইব ।" 


বিশিষ্টার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি আত্মসম্বরণ কবিযা পুরকে 
বলিলেন-__“ছিঃ. বৎস! ওকথা কি বলিতে আছে? তুমি দুধের (ছলে, সন্ন।াস 
কি তোমার সাজে? সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় অযত্ে গমি প্রাণ হারাবে । এই দেখ 
এখ নই তুমি এত সাবধানতা-_-এত চেষ্টাতে ও প্রাণ হারইতে বসিফাছ্ছিলে । আমি 
তোমার জীবনাশা নাই ভাবিয়া অন্মতি দিয়াছ্বিলান। সংসার পচ এল বাদ ই 5. 
আমি মরিয়া যাই তাহার পব সন্ন্যাস লই 1" 

শঙ্কর দেখিলেন জননীকে বুঝান দায় হইল। তখন তিনি বিশ ও আত 
দৃঢতাসহকারে বলিলেন--"মা! আমি সংকল্পপুর্বক সন্ন্যাস লইয়াছি। জানি ভাল 
গৃহে থাকিতে পারি না। আমি সংকল্পটাত হইতে পারিব না। আপনি হামার সহায় 
হউন। আমি গৃহে থাকিয়া আপনার যে সুখ সম্পাদন করি তাম, সংঘ তই 
তাহার অননস্তগুণ বিধান করিব । আপনি মামাথ আল পাধ! দিলেন আা। আপনাল 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কি মিথ্যাচারী হইব! কুন্তীবের নখে প্রাণ 
হারাইতেছিলাম বটে, কিন্তু মা! কে বলুন দেখি জানায় বক্ষা করিল 5 মা আপনি 
ভগবানে বিশ্বাস হারাইতেছেন কেন? আপনার মুখে একথা সাঙ্জে না? 


পুত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া জননী বুঁঝিলেন-_ শঙ্করকে আব ফিবাইতে পারিবেন 
না। তিনি তখন বললেন, “বাবা! ভুমি চলিয়া গেলে কে আমার গাসাচ্ছাদনেল 
ব্যবস্থা করিবে? বিষয়সম্পন্তি কেই বা দেখিবে? তুনি থাকিতে আমার সংকাপ 
কি জ্ঞাতিগণ করিবে? বৎস! বল দেখি আমার গতি কি. হইবে? তোমার কি এই 
বৃদ্ধা অসহায়া জনশ্র প্রতি একটুও দয়া হইতেছে না। লারা এত ঠোস হইত 


শঙ্কণ ৮বির ৩৭ 


কেন ৮" এই কথা বলিতে বলিতে জননীব ক্ঠকদ। হহল, 'মশ্রুজ্জলে বক্ষস্থল 
সঅশষিক্ত হহাতে লাগিল। 


শহ্ববেল আজ কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত ৷ তিনি ক্ষণকাল নিস্ত্গ থাকিয়া ললিতে 
লাগিলেল মা? আমি ইহাব সমস্ত ব্যবস্থা সবি দিতেছি। আপনি প্রসননমানে 
হানায় এহ ত্রাণ অনুমতি দিন | জ্ঞাতিগণকে আদি আমাদেব সমস্থ সম্পত্তি দিখা 
মাছি । ঠাহাবা, আপনি যতদিন ভালিত থাকিবেন,। ততদিন আপনান 
এাসাচ্ছাদানের বাবস্থা কবিবেন। আব আপনার সৎকার, আমি যেখানেই গাকি, 
যথাসময়ে আসিয়া আমিই কিব ৷ সন্ন্যাসাব তহা নিষিদ্ধ, তথাপি আপনার জনা 
মামি ঠাহাও করিব । আব মা আমি সহা কবিযা বলিতেছি আমি সিদ্ধিলাভ 
কপিয়া আপনাকে আপনাব অভাষ্টাদেবতা' প্রদর্শন কবাইব। মা। আপনি আমার 
পায় লিন্মাস ককন, আমাব কোন কথাবহ অন্যথা হইবে না)? 

শিশিষ্টা বালক শঙ্কবেব কথা শ্ুনিযা স্থম্ভিত ৷ কি বলিবেন_ কিছুই স্থিব 
শরিতে পাশিতছেন না। কখন ভাবিতেছেনন শঙ্কর কি পাগল হইল । তখন 
তলত শঙ্কর যাহা “লিতেছে তাহা কি কৰিতে পারিবে? কথন 
এবিতেছেন ইহা লি তাহাব বালকসুলঙ বুদ্ধিচাঞ্চলা € এইকপ নানা চিন্তা 
পলি! পিনিট্া বদি লেন বাবা সন্যাসা তইহা এ: কোথায় কোন দেশে 
থাকিবে আমান মুতাকালে সপবাদই কা পাইবে কিন্দপে এবং দুবদেশ হইতে 
কিল্দপেহ লা আসিবে তুমি আমাকে বৃথা স্তোকবাকো আশ্বস্ত কবিতেছ ' তুমি 
যাহ £ জবৃস্থায় পরিত্যাগ কবিহা ফাই না 


শঙ্কর ভাননাল ব্াকুলভাব দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু আত্ম ভিবিষাৎ 
তালিম ঈদ ৰা ভালাতেল ভবিষাং শাবিচা সে ভাব সন্বরণ কবিলেন__এবংং 
“নিলেন চা? শান্রবাক। কখনও মিছা হইলব নহ। শাস্ত্রে আছে জননী 
যখন বিদেশছ পরেল বিষয় স্মবণ করবেন, তখন পুত জিহায মাঠস্তনোব আস্বাদ 
মনুভল ববে। আপনি অস্তিমকালে আমায স্মবণ কবিবেন, তাহা হইলে আমি 
শিশ্চযহ পুশ পাবিব। আব আপনি জানেন যোগিগণ আকাশপথে বিচব্ণ 
করবেন, পহ্ছদুবেব পথ নিমেষে অতিক্রম কাবেন, আমি সেই যোগসিছিবলে 
শলিলান্বে আপনাব সমীপে আসিযা উপস্থিত হইব। আপনি আমাব যোগস্দ্ধি- 
বিষয়ে সন্দেহ কবিবেন না। আপনি আশীর্বাদ ক€« আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ 
করিব” 


বৃদ্ধা বিশিষ্টা আপ কি বলিবেন ? শঙ্কবেব ভাম্মবৃত্তাত্ত স্মবণ ক্ুরিযা কন্ধকষ্ঠে 


৩৮ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন__“আচ্ছা! তাহাই হউক, আমি 
আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।”" আহা! এরূপ জননী না হইলে 
এরূপ সম্ভান হইবে কেন? 

শঙ্কর তখন পরিচারিকাদ্বারা জ্ঞাতিগণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং নিজ 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাহাদিগকে বিষয়গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। জ্ঞাতিগণ 
অন্তরে মহা আহ্াদিত। তাহারা মুখে কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিয়া কয়েকবার 
গৃহত্যাগে শঙ্করকে নিষেধ করিল। কিন্ত পরিশেষে তাহারাই আবার শঙ্কর- 
জননীকে বি শষভাবে বুঝাইতে লাগিল। বিষয়লুব্ধ বিষয়ীর ব্যবহার সর্বত্রই 
সমান। 


এইভাবে রাত্রিমধ্যে জননীর জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া শঙ্কব জননীকে 
বলিলেন--“মা! কল্য প্রভাতে আমি গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমাব 
আর কোনরূপ অসুখ নাই। ক্ষতস্থানের কোনরূপ বেদনাদি নাই। আপনি 
সন্ত্ষ্টচিন্তে আমার জন্য গৈরিক বস্ত্র ও দণ্ড প্রভৃতি সন্ন্যাসোপকরণ আয়োজন 
করিয়া দিন। আপনার আশীর্বাদই আমাব সম্বল । আপনি অসন্তুষ্ট হইলে পা দুখ 
করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। অতএব মা! আপনিই আমার সন্নযাসেব 
দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া দিন।" 


পুত্রের অনুরূপই শঙ্গর-জননী। তিনি তখন মনে মনে ভগবচ্চবণে শক্ষবনে 
সমর্পণ করিলেন। সহসা কোথা হইতে তাহার মনে অদ্তুত বল আসিল । ঠাহাব 
আর সে কাতরতা নাই 1 সে চিন্তা, সে বাকুলতা কোথায় চলিয়া গেল । প্রসন্নমনে 
ও উৎসাহসহকারে সেই বাত্রিব মধোই পুত্রের সন্নাসের জলা সমস্থ প্রস্তুত কপি 
লাগিলেন। পরিচারিকাগণ ভাবিতে লাগিল-_ বিশিষ্টা কি পাগল হইযাছে আট 
বৎসরের একমাত্র পুত্রের সন্ন্যাসের আযোজন স্বয়ংই কবিতেছে। এ কি শেধা- 
না মানবী-_না পাষাণী! 


প্রভাত হইলে শঙ্কর যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বসিলেন। সন্াসাব নিকট 
হইতে সন্ন্যাস লওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার অনাথা হইল। 
কলিতে সন্ন্যাস নাই বলিয়া এদেশে তখন বৈদিক সন্গ্যাসীর অভাব । অগতা 
শান্ত্রনিপুণ শঙ্কর যথাসম্ভব বিধিপূর্বক স্বয়ংই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আত্বমস্রাঙ্ 
ও বিরজা হোম প্রভৃতি সকলই অনুষ্ঠিত হইল। গ্রামবাসী ও প্রতিবেশিগণ সকলেই 
অবাক । সকলেই নীরবে এই দৃশ্য দেখিল। সর্বসমক্ষে অষ্টমবৎসরেব বালক 
শঙ্কর আজ সন্ন্যাসী হইলেন। 


শহর-চবিত্র ৩৯ 


ভগবদবিশ্হরক্ষা 
বাটার অদূরে শঙ্করের কুলদেবতা ভগবান শ্রীাকুম্দেশ মন্দিল। তিনি জনলাব 
নিকট বিদায় লইয়া প্রথমেই তাহান দর্শনে গমন কবিলেন। পশ্চাতে পাগলিনী প্র 
সেহময়ী জননী ও বহু জ্ঞাতিবর্গ। তথায় ভগবান শ্রাকুবে বিগ্রহ দন ক্রিম" 
ওহাব হৃদয় আজ এক অপূর্ব শক্তিভাবে আপ্লুত হইল । তিনি ভ্রাবিগ্রহেল সম্যথে 
পতিত হহয়া কর/জাডে তব বলি লাগিলেন । দেশীয় প্রধানসালে একর্ব (ত 
নিতঙ্যই কবিতেন, কিন্ত আজ ভাহাব হনদযে অন্য ভাব । তাহার ভাল দেখিয়া 
আঅর্চকগণ আাভ অশ্রুসম্গরণ কবিতে পাবিলেন না। ঠাহার 
ছভ্টসিদ্ধির জন্য আশানাদ কবিতে লাশিলেন। 
শঙ্কর রজার ক লইয়া অন্দিল ত্যাগ করিয়া যাইতেছে এমন 
সময় অচকগণের মধ্যে একজন মলিবের প্রতি ঠাহাব দড়ি আকর্ষণ কলিলেন, 
ব দেখিলেন--নদীর পতি পরিবর্ভিত হওয়ায় মন্দিব ভগ্নোন্থুখ তিনি হখন 
তাবিলেশ শীবিগ্রহকে যদি অচিবে UAE বকা না কলা হহ, তাহা হইলে 
হয়ত বোন দিন তিনি ভলশাধী হইবেন। এই শাবিযা শঙ্কর অর্চকগনণেব সম্মতি 
লহযা প্বযণ অতি মত্্পূর্বক শ্রাবিগ্রহকে লহযা রি »৭/স একটি নিকাপদস্থানে 
অধিষ্ঠিত করিলেন এবং গ্রামবাসিগণকে তথায় তাহাল ডান। একটি মন্দিক নির্নাল 
বলিঘ দিতে অনুনোধ কবিলেন। 


২ 
বে 
৪ 
গু 
এ 


Rs) 


আজ রি বাতি SEO পনি 

এহপাব শঙ্কল কোথায় কি কৰেন তাহাই দেহিবাল হলনা ক্রমে ভনতা বন্ধি 
কাশ নত নি 

পাইল । তিনি কোনও দিকে না চাহিযা ভানলা ও তাহার আতিবর্গ এবং গ্রামকাছা 


পুলান্টে অভিবাদন করিয়া উত্তবাভিমুখে প্রহত হইলেন। শঙ্কা ন সন্নাসবাসনা 


গুরু-অদ্বেষণে শঙ্কর 

“এদা তাপসৰ মহাযোগা শক গোপিন্পসাদের শব শহল করিবেন ইহাই এহন 
শহ্গলের মনোগত তাব। ব্যাকবণশ সু পাঠকালে শঙ্কর যখন পতষ্রলিক মহ ভয়৷ 
চাদ করেন, তখন তিনি হকমুখে Ae ধৃযং পতঞ্জলিদের সহ 
বংসব অত'ত হইল শেবিন্দমোন্টা নামে অন্যাবধি যোগবলে নর্মদাতীরে এক 
গুহামধো* সমাধিস্থ হইয়া নি | তদবধি শঙ্কবের ইচছ'-_আহা? যি 
একবাব এই মহাযোগীর দর্শন পাই। তাই বোধ হয় আজ গৃহত্যাগ কনিদা শস্কর 
সই গোবিন্দপাদের উদ্দেশো চলিলেন। 
* আমি নর্নদাতাবে অনেক অনুসন্ধানের পব জানতে পাবিযাছি যে. এই গুহা সম্ভবতঃ ওক্কাবনাঘের 
পাদ/দশম্থ একটি প্রাচীন গুহা । মতাস্তবে ববদাবাভে। গান্দেডেব নিকট শুলপাণি পর্বতে এই গুহা 
অবস্থিত । মাধবাচার্য কিন্তু এবিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই 


Ie আচার্য- শঙ্কব ও বামানুজ 

কালাডি হইতে পুণাসলিলা নর্মদা বড অল্প দূব নহে। পদব্রজে প্রা মাসাধিক 
কাল লাগে। কিন্তু সেই অষ্টনব্যীয় বালক আজ অননামনে কত অপবিচিত স্থান, 
কত অভূতপূৰ্ব বাধা-বিগ্ন অতিক্রম কবিযা সেই নর্মদাতীবে ওক পাদপঞোদেশো 
চলিযাছেন। পথিমধো তিনি কত তীর্থ, কত জনপদ দেখিলেন, কত পণ্ডিত, কত 
সাধু মহাত্মাব কথা শুনলেন, কিন্তু কোনও দিকে তাহাব লক্ষ্য নাই, তাহার 
লক্ষ্য- সেই গুরু শোবিন্পপাদেব পদপ্রান্ছে --সেই মাদর্শযোগা পঠতগুলিদেবের 
চবণকমলে। 


নর্মদাৰ পথে শঙ্কব_ সর্প ও ভেকেব মিত্ৰতা 
শঙ্কব ধীবে ধীবে গ্রামের বহিভাগে হাসিলেন। শ্রামবাসিগণ সকলেই বালকেন 
এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখিযা অবাক। অষ্টম বৎসবেব পালক, মুণ্ডি তম স্তব 
হইযা গৈবিককবসন ও দণুকমণ্ডলু ধাব্ণ কবিযা বিশুপদে উপশপি হইফা 
চলিযাছেন। যেই দেখে, তাহার মুখে আব বাকাম্চর্তি হয শা। কিসে এই তলা. 
সন্নাসীব কোনকপ সেবা করিবে বলিয়া সকলে (হান উৎসক শঙ্দালেল কি 
কোনদিকে দৃষ্টি নাই ৩'হাণ পটি সই গার একেল দিকে 
ব্রিসন্ধা স্নান আহিল, লাহে ভিহদানাতোিন, জাতে এৰা হলা 
পথভ্রমণ, সন্ধ্যাসমাগনে বৃক্ষমূল বা (দেবমপ্দির পা পাই্শালাহ বিশ্রাম পিছত 
কবিতে কত গ্রাম নগব, কত প্রান্তর নদননা, কৃত হলণা ভুধণ এল লহ লাহে) 
অতিক্রম শ্বিতে কৰিতে শঙ্কর নর্মদাক উদ্দেশে গলিহাছেন। শগবাগন্দে তা পাহ 
শঙ্গবেব কোন কষ্ট নাহ, জোনজপ ভহ ভালা বা উদ্দেগ নাই 


কযেকদিন এইভাবে পঞ্চ চলিবাব পণ শঙ্গল কণশ্থ বা বণ বাসা লাক 
রাভ্যমধো তুঙ্গানদাতাবে এক নিভনি অবণামাধো আসিয়া উপস্থিত হ 
মধ্যাহৃকৃত্য সমাপন কব্যা এক তকমুলে বসিয়া শঙ্গল প্রাপ্তি দুল ললিতে 
এবং প্রকৃতিব সৌন্দর্য দেখিতেছেন। এমন সমর দেখেন - কতকগুলি কাক 
জল হইতে তীবে উঠিল এবং ক্রমে একটি প্রশস্থ প্রশ্তপোপণি আসিল । কি 
প্রস্তরোপরে সূর্যতাপ সহ্য কবিতে না পাবিযা হাহাবা, পুনা ভাল প্রবেশেব ভালা 
ব্যস্ত হইল। এমন সময একটি বিশাল ফণাধব কোখা হই[$ আসিফা ফণা পিস্তাল 
করিবা তাহাদিগকে ছ।ণাদান করিল--২ কটি তেককেও ভক্ষণ করিল না ৰং 
[ভক গুলি আসিয়া তাহার ফণার নিলে অবস্থান কলিতে লাগিল। কিঘংক্াল 
এইভাবে থাকিবান পব ভেক-শাবকগুলি ভলমধ্যে প্রবেশ কবিল এপং সর্পটিও 
চলিয়া গেল। 


শঙ্কন ০৮পির ৪১ 


শঙ্কব এইদৃশ্য দোঁখয়া চমকিত হইালেন। '৬ালিলেন - হাহারা স্বাঙাবতঃ 
বৈবিভালাপয় তাহাদের একপ স্বভাব কি; করিয়া হইল? একপ হু ভাবপিপমর্য কি 
কিয়া খটিল' সহসা মনে হইল নিন্টহাত তহা স্থানমাতাত। চুন পুল তুতাল 
সাতানির্ধাবণ করিবার ভান শঙ্কব হ 5৩: বিচনণ কৰিতে লাশিলেন। কিন্তু 
বশহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না । পদে হবে একা) সুগোল সুদশ্য 
1০৯ শিবিশঙ্গ দেখিতে পাহ/লেন। নিকট খাহৃহা লাহশেল -শাঙ্গোপলি «কটি 
সাপানশ্রেণা চলিয়া শিষাহে | কৌতহলপবূলশ হইয়া শঙ্কব সেই শৈলেপণি 
শাবোহণ করিতে লাগিলেন। পবিশেহে দেখিলেন- সর্বেচ্চস্থালে একটি 
9 হাইয়া (দেখেন এন্টি বদ এপস? একাল তন্মদে বসিয়া 

পহিযাছেন। শঙ্গণ অভিবাদনপূর্বক নিকটে দণ্ডাযদান হইলেন। তাপস প্রণব 
শবকে, প্রতণতিবাপনপুর্ণশ আসন দিলেন। পবস্পবেক প্িগদ্, হইল , উ ভধেই 
পিএ জাত হহ7লেন। শঙ্কণ ঠহন। তাপসপ্রবলাকে স্থানেল পল্দিচয ভিন্রাস' 
২২, তুলল শট লেন রহ দুতি ক্যাশ নিল শে 


প্রি সস 
[নে তপস্যা পলিহা আসিতেছি ৰাহ্কল হহা শুনিয" 


মম দি ৮ তব, ৭ ৬, শো ণা "3 . "5 ০০০০ একৰৰ ও - পাত" 
দেৰ তারি 7 চাঁঁডলাণ পণ হণ হু হল ড ৫০৩) ww পি ৫ ভব পল? লী লাঞ্জ 
ধিহ হাস পাইল শিহু শান দিকে 


~~ 


হাঠলেত হাহ যুহিলে (গালিন্দযোগী' নামে পলিচিত সেহ পাত ুলোদেলের দর্শন 


সাই/ত ত নমদা নাকাঃ 1 তাহাল উদ্দেশ হি 


সান হই গিম্তা তিনি এখন শালল। যাহালেই জিড্যাসা কালেন-- সে-ই 


পা _ 
"চাক হয সহস্র পহসল সমাধিস্থ যোগিল সংবাদ কে বাখিহা থাকে? 


তা 
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এত হোগা আছেন $াহাণ শুনিযাছেন, কিছু তিনি সেই গোবিন্দযোগী কিনা 


ALY f রি পালিত oar শেভ গা 
প57.বুদিন পি ৮লিফা শঙ্কর ওকাবনাথে অ সলেন ' দেখিলেন--একটি 


অণ্রতেঁ' বিশা্ আালশাঙ্গ নর্মদা পরিবেষ্টিত হইযা অপূর্ব শোভা ধাবণ কবিযা 
পহিযাপছ। শ্রনিলেন পদ আন্দাতা নামক বাজা এইহতুল বাক কবিতেন এবং 


৪২ আচার্য-__-শঙ্কর ও রামানুজ 


ইহারই নাম বৈদূর্যমণি পর্বত। এইস্থানে ওকারনাথ, মহাকাল প্রভৃতি জাগ্রত শিব 
বিরাজমান। বহু দূর দেশ দেশাস্তর হইতে লোকে ইহাদের দর্শনমানসে এই স্থানে 
আগমন করে। 

নর্মদা অতিক্রম করিয়া শঙ্কর এই দ্বীপমধ্যে আসিলেন এবং দেবদর্শনাদি 
করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। এক্ষণে তিনি যাহাকে দেখেন, তাহাকে 
গোবিন্দমযোগীর কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু কেহই তাহার কথার প্রকৃত উত্তব 
দিতে পারে না। অবশেষে একজন বলিল-_ গুকারনাথেব নিষ্নে একটি গৃহে 
কতকগুলি সন্যাসী বাস করেন-__সেখানে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ধান পাওয়া যাইতে 
পারে। 

শঙ্কর তাহাই করিলেন। দেখেন-_একটি প্রস্তরময় প্রশস্ত গৃহে কয়েকজন 
সন্ত্রাসী বাস করিতেছেন। সকলেই যেন নিজ নিজ ভাবে বিভোব । কেহ কোন 
কর্মেও ব্যাপৃত নহেন, কাহারও সঙ্গে কেহ কোন বাকালাপও করিতেহেন না) 

শঙ্কর এই গৃহমধো প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে অভিবাদন কঁবিযা বলিলে* 
'মহাত্মগণ! সহত্র বর্ষ ধরিয়া সমাধিতে নিমগ্ন মহাযোগী গোবিন্দপাদ বা ভাষাকাল 
পতঞ্জলিদেব এখানে কোথায থাকেন আপনারা কি তাহা বলিতে পাবেন গা 

ইহা শুনিয়া একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একটু বিস্মিতভাবে শঙ্কবের প্রতি পুষ্টিপাত 
করিলেন এবং ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন --আপনি কাণ হইতে 
আসিতেছেন £” 

শঙ্কর বলিলেন-__ “কেরল দেশ হইতে আমি আসিতেছি।” 

বৃদ্ধ বলিলেন-_ “সে তো বহুদূর! আর কে আপনার সঙ্গে মাছে ৮ 

শঙ্কর বলিলেন-__ “হ্যা, সে বহুদূর। আমার সঙ্গে আর কে থাকিলে? সেই 
অস্তর্যামী ভগবানই আছেন।” 

বৃদ্ধ তখন আরও একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন--গোবিন্দযোগীল সন্ধান 
কেন করিতেছেন? কাহার মুখে তাহার কথা শুনিলেন 

শঙ্কর বলিলেন-__“মহাত্মন্! আমি তাহার কথা ভাষ্যপাঠকালে আচার্ষমুখে 
শুনিয়াছি এবং তাহার শ্রীচরণসমাশ্রয় করিবার সংকল্প শবিযাছি।" 

বৃদ্ধ তখন সসন্ত্রমে বলিলেন__ “আপনি এই পয়সে শাষ্যাদি সণ পা» 
করিয়াছেন? দেখিতেছি আপনি সন্ন্যাসী। এই বয়সে কোথায় কাহার নিকট সন্ন্যাস 
লইয়াছেন।” 


শঙ্করাচার্য ও রামানুজ ৪৩ 


শঙ্কব এখন অতি বিনীতভাবে বলিলেন- _““ব্রহ্মণ্‌। আমার গুক-গৃহেব পাঠ 
সমাপ্ত হইয়াছে। সংসাবে অনিত্যতা ও জীবনেব ক্ষণভঙ্গবাহ ভাবিযা আমি স্বযংই 
সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়াছি।”' 


- 


বৃদ্ধ তখন সম্রদ্ধ ভাবে বলিলেন_ আপনি এইস্থানে বসুন। (গে'বিন্দাযোগা 
এই গ্ভানেই আছেন। এ যে গৃহপ্রাচাবে একটি প্রস্তবফপক সণ দেখিতেছেন, 
উহা অপসাবিত কবিলে একটি গুহাদ্াব দেখিতে পাইবেন। উহাব ভিতর তিনি 
সমাধিস্থ অবস্থা আছেন। ঠাহাব সমাধি ভঙ্গ হইলে ওহাব নিকট উপদেশ লহব 
এই আশায মামবা বহুকাল হইতে এইস্থানে বাস কবিতেছি। কিন্তু এ পর্যস্থ তাহার 
সমাধি ভঙ্গ হইল না। ধন্য আপনার উদ্যম |” 


শঙ্কব তখন ব্যগ্রভাবে বলিলেন িহান্মন। আমি কি এখন তাহাকে দর্শন 
করিতে পাবিব? ' বৃদ্ধ বলিলেন --"হাঁ, পাবেন। তবে গুহাভান্তব অন্ধকাব। এ 
স্থানে একটি প্রদ'প আছে। উহা প্রজ্ভালি 5 করিয়া ঠাহাব দর্শন কলুন |" 


শঙ্কর তৎক্ষণাৎ প্রদাপ প্রশ্্রলিত কবিলেন। প্রস্তব অপস'বিত কবিযা 
/লাখেন গুহাগাব সার্বহস্ত পরিমিত একটি ছিদ্রবিশেষ। কোন এন ক্ষাণকায শক্তি 
চতিকটে ঠাহা ও ভিতব প্রবেশ কবিতে পাবে প্রদীপ সাহাযো দেখিলেন_ 
এক পান্ত এক প্রস্তুবোপবি অতি দার্ঘকায কঙ্কালসাব ঈগ্থজট'বুত একটি মানবদেহ 
প্প্লাসনে উপবিষ্ট । ভ্রীবনেব কোন লক্ষণই নাই অচল অটল নিষ্পন্দ ও 


শির্শিমেষ _যেন একটি প্রপ্তবমৃত্তি। 


শঙ্ক কন্ধশ্থাস হইয়া অনিমেষ-নযনে যোগিববেব মুখকমা এিবীক্ষণ কবিতে 
লাগিলেন। কিন্তু এইবান যাহা পেখিলেন তাহা নিতান্তই ৬ বে দীর্ঘনাসা, 
ভাকর্ণবিশ্রাপ্ত নযনযুগল, প্রশস্ত ললাট, চর্ম শুদ্ধ কিন্তু যেন ভস্মাচ্ছাদিত হোমান্নি। 
দশ প্রাণ সবাই ক্ষাবসমুধে নবনা”তব ন্যায় যেন বৃন্মাসাগবে বিলীন। 


শঙ্গব ৩খ* প্রদাপ বাখিযা নতজানু হইযা কিযংকাল যুক্তকবে নিস্তব্ধ 
বহিলেন। আপপাপক সন্নাসিগণ বালক সন্নাসীব এই লাপারটি লক্ষ্য 
শবিতেছিলেন। এইবান ভাবের প্রবাহে শঙ্কবেব হাদ্য-সমুদ্র উদ্বেলিত হইল। 
অশ্রজলে বক্ষস্থল আভষিঞ্ত হইল । ক্রমে একটি প্তবগান-ধ্বনিতে গুহাটি যেন 
মৃখবিত তইহা উঠিল। 

এঠবাব অবশিষ্ট সন্াসিগণ শঙ্কবকে দেখি বাব জন্য তীহাব পার্শ্বে আসিয়া 
দশ্ায়মান হইলেন। অপবে যোগিদশনে আসে বটে-~কিন্তু একপভাব তাহাবা 


5 'খাটাহ। শঙ্ধখ ও শামাণু ও 


|| 
< 


ELAR tele এ (শাবি 


কাহাবও (দেহত শাহ ৷ ৰলালেল প্রাণও সাল 
প্রাণতম্লীকে প্রকলিসত কণিত ' ক্ষীসম্র্র মিত হইহা তা ত নিত হল | তিতি 
যেন একটি দান শ্বাস লহ লেন ও এব সণ ৬% Cais fe tel 

শঙ্কর ৩খন (সহ গুহাদ্ধাবেই গোবিন্দপাদকে সাঈটাঙ্গ প্রনিপা * এ পিলোত। 
অপর সন্নাসিণণণ্ড এই দৃশ্য দেখিলেন। তাহারাও শোবিস্পপাদকে প্রণিপা 2 
করিলেন এবং জয়ধ্বনিতে গুহা প্রকম্পিত করিয়া কখনও বা (যোশীববেব 
উদ্দেশে প্রণাম করেন, কখনও বা শঙ্করকে প্রণাম করেন। 


একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যোগী ছিলেন। তিনি সমাধিস্থ যোগীর সমাধিঙঙ্গে কি 
করিতে হয় জানিতেন। তিনি শঙ্করকে লইয়া গুহামধো প্রবেশ করিয়া 
গোবিন্দপাদের সেবায় রত হইলেন। গোবিন্দপাদ তাহার কৌশলপর্ণ সেবাধ 
পুনরায় সজীব মনুষ্যের ন্যায় হইলেন এবং যথাসময়ে গুহাভান্তর হইতে পহিগ ও 
হইলেন। সহত্র বংসরের সমাধি আজ শঙ্করেব আগমনে ভঙ্গ হইল । বাহে 
এই সমাচার চতুর্দিকে প্রচারিত হইল । দেশ দেশাস্তব হইতে আবাল বুদ্ধ ওহ" 
দেখিতে আসিল । ওঁকাবনাথ একটি উৎসবক্ষোত্রে পরিণত হইল । 


শঙ্করের সাধনা 

শুভদিনে শুভক্ষণে শহ্ববে প্রমুখ সকলেই যথালিপি ও 

গ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে শঙ্করই বালক ও পণ্ডিত! হাহাপহি আগাম 

গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া সকলে £ টু 

শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও যত করিতেন। গুরুদেলও তাহাকে যেন অনিল ০32 
করিতেন। শঙ্কর সকলেরই আদরের বস্তু হহলেন। শপাবান ভযংহ যত 
শঙ্কররূপে অবতীর্ণ তখন তাভার এপ সুবিধা না হইবে তে কাহাল হইবে গ 


রশ” 
পট (শোলিল্দপালেল শি । & 


G+ সি + 
21749, নাত বক, ঞ 2 তো LA 


যথাধিকার, গোবিন্দপাদ সকলকে মোগাদি উপদেশ দিতি লাগিলেন। পি 
শঙ্করের জন্য যেন কিছু বিশেষ ব্যবস্থা হইল । গোবিন্দপাদ শঙ্কলকে প্রথম ত: 
হঠযোগের শিক্ষা দিতে লাগিলেন । আশ্চর্যের বিষয় শঙ্কবেল অঠি সহরই ৬ 
অভ্যস্ত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় বৎসরারন্তে শঙ্করকে গোবিশ্পপাদ বাজমোগে 
দীক্ষিত করিলেন। তাহাতেও শঙ্কর আশাতাত নিপুণ তা প্রদর্শন কবি লাগিলেন, 
এইরূপে তৃতীয় বৎসর মারন্ত হইলে তিনি শঙ্ষকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দি ঠ 
আরম্ভ করিলেন- ব্রহ্মসৃত্রের ব্যাসশুক-সম্প্রদায়ণন্ধ অর্থ ডাহাকে শিক্ষা দিত 
লাগিলেন--শ্রবণ, মনন € নিদিধ্যাসনের প্রকৃত রহস্য উপদেশ দিলেন। শ্রুতিধণ 
শঙ্কর যাহা একবার শুনেন তাহাই আয়ও কিয়া ফেলেন। গুক্কপার সঙ্গে 


৯440 ৰ লতি 5225 পাতিল] হল of Lil আলাল AH 527, 


গত বু এতিয়া পুজা পন (ক 5 


শঙ্কবের সিদ্ধি৷ ও নর্মদাব জলস্তন্তন 

»ঠায বসব Ed হইলে । (ঠণাবিন্দপাদ (দঞিতেত্  শঙ্কালেণ সাধনা শিম 
হইমাছে। সকল সময়েই ঠাহার মুখে এক অপুর্ব হাসি। শরারে এক অপূন .' পণা 
ফুটিয়া উঠিতেছে। কেহ তীহার চিন্ত আকর্ষণ না করিলে তিনি স্বভাণ তই সমাধিস্থ 
হইয়া যান। ক্ষুৎপিপাসাদি তাহাকে আর চঞ্চল করিতে পারে না। স্বেচ্ছায় 


দেহত্যাগ, আকাশগমন প্রভৃতি যোগসিদ্ধিও তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। 


ক্রমে বর্ষাকাল সমাগত হইল। নর্মদাপবিবেষ্টিত মান্ধাতা দ্বীপের শোভা 
আতুলনীয় হইয়া উঠি ন। একদিন সহসা নবীননীরদদামে আকাশ তমসাচ্ছন্ন হইয়া 
গেল৷ দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি আবন্ভ হইল। ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। 
দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল ৷ বাবিধারাব কোনবপ বিবতি নাই! নদীজ্ঞল 
গানেই বরধি 5 2 লাগিল। 

সহসা একা * দেখা গেল- পূর্বদিকে দল হইত এক ভাহণ বন তুমুল 
গান কিয়া পৃস্টিনে তা প্রতি হাসিয়া অর্দিতেছে নি হে যেখানে 


৫ 
0 2 সবল 
লা ত বাদেই ৩৯১ তান আশাত, কাণনতেছে। সবালেহ বকা তাশতয়ে ত ত চা চারিদিকে 


সপ [4 
1712 গোলিপাদ এই সহা এহে ক দিন গুঠতালে সমাবিহেগগে অবস্থি 
বৃ রা 
তাত নোল ভালা নে হণ সহমত এল পাবে হল “শন সন্লযাসিগণ 


Ld ha কে ঞা bad ৮ 
দলেই তালিলেন শাল হাদি হামা প্রবেশ কলে তাহা হ. ল ্ুকদেবকে 


চাণী পচ্ৰা লল হালে না৷ সল্ালেই দি লৰিলনেনে শাশিযা শিক কৰিতে 


= জজ pp + রে শখ, bd ডু এ 
নিল পিনিহ শাহান হত 7৮৩. তন্ন বনলুহা একৰ ০ শি সংহহ কঁপিলেন এবং 
€ | Bs $ এ + ক 4 £ জা a $ 
ক ন্যাসিশ্র ৩ গণকে “তে ক াপন্্বা বাস্ত 


£ঠলশপেন না হাল এহন আসন প্রাতিতত হহবে, গুহামণে প্ৰবেশ করিতে 


বাস্ানির তাহাই দটিল তাল পা সাইন শট কিছু ওহামধো প্র. শ কবিল 
| দহ তল (সহ পভুমাতাহ কন প্রাণ হত লাগিল। সন দি ণঅবাকি। 
সক 


কত এই লালিল < বালাকেল ই অন্তু, 


৪৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ক্রমে জল চলিয়া গেল। বন্যা প্রশমিত হইল। কয়েকদিন পরে গোবিন্দপাদেব 
সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি শিষাগণের মুখে বন্যার কথা শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
শঙ্করের কীর্তির কথাও শুনিলেন। গোবিন্দপাদের মুখে হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি 
শঙ্করের মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন--"বংস! আমি আশীর্বাদ করি_-তোমার 
কীর্তি অক্ষয় হইবে। সমগ্র বন্যার জল যেমন তুমি এক কুস্তমধো আবদ্ধ করিলে, 
আশীর্বাদ করি সমগ্র বেদার্থ তুমি তদ্রপ তোমার ভাষ্যমধ্যে লিপিবদ্ধ কর।” 
শিষা সিদ্ধমনোরথ হইলে শুরুর যেমন আনন্দ হয় এমন আর কাহার হয়? 


শঙ্কর বিদায় ও গোবিন্দপাদের মহাসমাধি 
এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গোবিন্দপাদ একদিন শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন--“বংস শঙ্কর! শুন, আজ আমি তোমায় শেষ বক্তবা বলিব। আমি 
বুঝিতেছি তোমার শিখিবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তুমি নিজেই বোধ হয 
তাহা বুঝিতেছ। বল দেখি, তোমার আর কোন অভাব আছে কি না?” 


শঙ্কর গুরুদেবের চরণস্পর্শ কবিযা মস্তক অবনত করিয়া রতিলেন। মৌনদালা 
সম্মতিসৃচক উত্তর দিলেন। কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছা শক্ষরের মুখ হইতে ইহা শ্রবণ 
করেন। অতএব তিনি পুনরায় শঙ্করকে বলিলেন-- বল বস" তোমার আশ 
কোন সন্দেহ আছে কি না? তোমার প্রাপ্তবা আর কিছু আছে বলিয়া কি (বাধ 
হয়?” 

শঙ্কর তখন অবনত মস্তকে ঈষং হাসা করিয়া বলিলেন--- ভৰণ 
আপনার কৃপায় আমার আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। আপনি অনমতি কবিলে আনি 
ব্রহ্মতত্তে চিরতরে নির্বাণপ্রাপ্ত হই!” 


গোবিন্দপাদ ইহা শুনিয়া যারপরনাই সম্তষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নিস 
থাকিয়া বলিলেন__“বংস শঙ্কর! তুমি বৈদিকধর্ম রক্ষার্থ ভগবান শঙ্করেব অংশে 
জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার এই দেহপ্রয়ের মূল সেই ভগবান শঙ্করেএ 
ইচ্ছা। তোমার কার্য সেই শঙ্করের কার্য হইবে। তোমার এই আগমন-বার্ত আমি 
গুরু গৌড়পাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তোমাকে সম্প্রদায় ক্রমে রক্ষিত সেই 
অদ্বৈতত্রক্মাবিজ্ঞান দিবার জন্য আমি গৌড়পাদেরই আদেশে আজ প্রায় সহঅর 
বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। নচেৎ আমি জ্ঞানলাভসমকালেই 
বিদেহমুক্তি লাভ করিতাম। এক্ষণে আমার কার্য শেষ হইয়াছে। আমি আর এ 
দেহ রক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করি না। তুমি এক্ষণে কাশীধামে যাও । সেখানে 
তুমি ভগবান বিশ্বেম্বরের দর্শন লাভ করিবে এবং তিনি তোমায় যেরূপ করিতে 


শঙ্কব-চবিত্র ৪৭ 


বলিবেন তাহাই তুমি কবিও। আমাব মনে হইতেছে তিনি তোমায় মহামুনি 
ব্যাসবিবচিত ব্রঙ্গাসূ্রেব ভাষ্য বচনা কবিয়া অদ্বৈতব্রঙ্গাত্মভ্রান প্রচাব কবিতে 
আদেশ কবিবেন। কাবণ, এ সময় অবৈদিক নানা ধর্মমত, আতাব সুক্ষ্ম 
দার্শনিক৩প্ু প্রচার কবিয়া জনসাধাবণকে এমনই বিমোঠিত কবিয়াছে যে 
ঠাহাদেব তর্কজাল (ভেদ ক্বিযা পবমাত্ম-ভন্ত অবধাবণ কবা তাহাদের পক্ষে 
একপ্রকার সসম্ভল। কেবল ইহাই শহেবেদসেরা মামাংসকগণণ্ এতই 
কর্মক ত্য £1 প্রগাব করিতেছেন যে, বেদের জ্ঞানকাণ্ড নিলপ্ত হইতে বসিযাছে। 
« সম ভগবদবতান ভিন্ন ধর্মবক্ষা অসন্ভব। তুমিই সেই গ্রানগুক শঙ্কৰাব তাল, 
ঠমিহ সেই কার্য করিতে আসিযাছ। তোমাকে সেই এক্সাতণ্ড শিক্ষা দিবাব জন্য 
এক (ল৬পান্দব আদেশে আমি এতকাল অপেক্ষা কবিতিছিলাম। আজ তাহা 
পূর্ণ ঠঠমাছে,। ঠোমবা এঘাগিজনোচিত আদার সহকাল করিও? 


১রুদেবব কথা শুনিয়া শঙ্কাবেব মনে একই কালে সানাশাবেব উদ হহল। 
তিনি উই ২০৮ এিপেবেক অন্তর্ধানভনা শোক সন্গবণ কবিফা বিস্মযৌ ৎসকাপর্ণ 
হছে পিশীত ভালে বলিলেন উতর ৷ আপনার হসাপর্ণ বান্দ আমি 


হাপযাচ্চচ এপিতে পালিতেছি না| 


এ লিপ্পপাদ চাহ হাস। কবিযা বলিলেন - তবে ৪ 

তিল পৰতে এল হন্তে হইতেছিল | অতি হি সেই যন্তে ক + ছিলে 
সেই সনে একদিন শবাবে 5 $যুগ আনব ব্যাসদেব নিজ ব্রক্ষসৃত্রার্থ কাথা কবিযা 
আতবৃন্দেব কৌতুহল চৰিতাৰ্থ কবিতেছিলেন 


মামি বাসেব মর্থ শুনিযা বুঝিলাদ, নানালোকে ব্রহ্মাসূত্রেব নান' অৎ কবিষা' 
থাকে, কিন্তু তাহাব কোনটিও ব্যাসেব সম্পূর্ণ অভিমত নহে। অধিকন্তু হহ'ব 
লে প্রকাবাস্তবে হধর্মই প্রশ্রয পাইতেছে ব্যাখ্যাশেষে জমি তাহাকে 
লোণ্হিতার্থ ব্রহ্মসূৱ্রেৰ তা বচনা কবিতে অনুবেধ কবিলাম। তিনি কিন্তু হহাব 
ওওণে কলাসের এক ইতিবৃত বলিলেন সেই ইতিবৃগ্ড এই - 
ভাস্যবচনাব হেতু 


"কান সময়ে দেবগণ বৈদিক ধমেব এই দুববস্থা পূব হইতেই অনুমান 
কবিযা, একদিন কৈলাসপুবাতে শঙ্কব-সভায ইহাব প্রতিকাব প্রার্থনা কবেন। শঙ্কব 


রি আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


বলিলেন-_এ কার্য বড় সাধারণ নহে, যিনি একটি কুস্তমধ্যে সহত্রধারা নদীব 
শ্োত-সংহারের ন্যায় সমুদয় বিরুদ্ধ ধর্মমত আমার (ব্যাসের) ব্রন্মাসূত্র অবলম্বনে 
এক উচ্চতম সার্বভৌম মভেব অন্তর্গত করিতে পারিবেন, এ কার্য তাহারই দ্বাবা 
সাধিত হইবে।' ইহাতে দেবগণ তাহাকেই এই কার্য করিতে অনুরোধ কবেন এবং 
অবশেষে তিনিও ইহাতে স্বীকৃত হযেন। 

“এখন আমি দেখিতেছি__তুমিই সেই লোকশঙ্কর, শঙ্কর। তুমিই একটি 
কম্তমধে এ সহত্রধাবা নর্মদার জলপ্রবাহ আবদ্ধ করিযাছিলে এবং তোমাৰ 
জানিবাব কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব যাও বৎস। বিশ্বপতিব কাশীধামে যাও, 
তথায় যাইয়া সহত্রধারা নর্মদাকে যেমন তমি এক কুম্তষধো আবছী করিয়াছিলে 
সেইরূপ সহত্রধাবা ধর্ম-মত-সমৃহকে “সই বাসেব প্রক্মসূএাথেব অস্তুগত বশ 
এবং তাহাবই অর্থ প্রচার কবিয়া ধর্ম-সংস্থাপন কব! সন্ন্যাসীব সিদ্ধিলাভেশ পণ 
পবোপকাব অপেক্ষা আর উৎকষ্ট ধম নাই। অতএব যাও বৎস ' সেই বিশ্বেশ্বলের 
নিকট যাও। তিনি তোমার কতব। নিদেশা করিবেন। আব আমিও নিবাণ লাহ 
কবি৷” 

গোবিন্দপাদণ এই কথা শুনিয়া শিষাগণ সবালেঠ হালপল্নাহ ন হি 
হইলেন । তাহারা এখন সকলেই উক্ুদেবকে আলি কিছুদিত শবাববধ্ক! কবি? 
অন্বোধ করিলেন। তাহাদের পচে এণবিন্দপাদের বশ্ৰণাব উদ্দেশ হইল । তিতি। 
তখন তাহাদিগকে বলিলেন_ তামলা আমার অদর্শনে বিচলিত ইহ লা ০ 
শশ্করকে আশ্রয় কর, ইনি তোমাদের অভাবমোচন কপিবেন 

অনন্তর এক শুভদিনে গোবিন্দপাদ শঙ্কুব ও শপব শিম সলালে. আহার 
করিয়া, তাহাদের সকলকে বিশেষ বিশেষভাবে আশীর্বাদ বলিহা সমাধিতে 
উপবিষ্ট হইলেন। সকলের সমক্ষে গোবিন্দপাদ নোবিন্দপাদেো চিবুনিবাণ লাশ 
করিলেন। শঙ্করপ্রমুখ শিমাগণ সন্নাস'ব আচাব অনুসারে ঠাহাব দেহ নম্দা 
সলিলে নিহিত করিলেন। ওকাবনাথেব জ্ঞানসূর্য অস্তুমিত হইলেন । 


কাশীতে আচার্য শঙ্কব 
গুকদেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া শঙ্কর এইবাল কাশাব পে পুস্থি ত 
গোবিন্দপাদের কয়েকজন শিযাসহ শঙ্কব সেই টহহয, চেদি কৌশালি প্রতি 


প্রাচীন রাজ্য এবং দুর্গম বিন্ধ্যাবণা অতিক্রম কিয়া যমুনাতীবে উপস্থিত হইলেন, 
তথা হইতে প্রয়াগ হইয়া ক্রমে কাশীধামে মাসিলেন। পরশ্মাষ্রান সাপে খন দহ 
রহিয়াছে তখন কর আদেশ পালন অবশ্য কাবা । হ্যানী লান্তিব দেতধাধণ 


শঙ্কণ ৮বিএ 8৯ 


প্রাপর্ধক্ষযের কাবণ। গোবিন্দপাদের আদেশ এক্াণে একটি প্রালক্কলিশেন 
ভাবিমাতি শঙ্ষব কাশী মাসিলেন। 


কাশা আসিয়া শঙ্কর অণিকর্ণিকা সমাপে একটি পানে অলপ ললিত 
চা | এখানে যথাবিধি নি ঠ্যকর্ম এব" বিশ্বেশ্বব, অন্নপূ্ণ প্রভৃতি দেলদশতিলি 
বর্বমা শঙ্কব শাস্মব্যাখ্যায কালাতিপাত কবেন। শ্রমে ঠাহাবু কথ পানাফ্ষে ৫০ 
সর্ব শিশ্তুত হইযা পড়িল । একজন দ্বাদশ বরষি বালক সন্ন্যাসী, অসাঙালল পি ত 
কাশী'ক্কেত্রে সআাসিয়াছেন এহ কথাই সকলের সুখে । কেহ বা অন্ত পালকুপঞ্ডি ৩ 
খিত, কেহ বা বাললসম।াসা পেঙিতহ এল বেহে কা উহ 


টি গ্রাসি[৩ সামিল 


এনে কাশালাসা পহ্থলেগবে তাহার তলপলদেৰা শাললাল ছাল শাহ 
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নিত) অপলাঞে তাহার নিকটে চাসিতত জলন্ত লালিলা ০ সকল তলত 
ব্পাাতিজ্র বং ৮ সচে ৪ ও এনাপে কত Aral পপ কার্চঘ 

শোবিন্দপালেৰ নিকট হইতে লাভি লাপলিহ ছিলেন এল? যেসকল তনু দত 
শপকুপ'য সাক্ষাৎকার কিমা পলম নি পীত লাভ কণি ছেন সই সক তন তিনি 


সব লাব হক্গাভালে বুঝাই তে | বেশ 


এমা ত সপ্রব এইলূপ লাহ শঙ্ক বম হাহা শুলে তাহালাই মুগ হইং 


ng 
ZL CEL হাপহ চন চত িলালা এত আসম পাহ ভচহা লস 
ক 4 + স্টেক স্ব ক্ষ 
কলহ ফেন ভুলিহা হান । আগর শঙ্গাবেব শান্তুতণন্ট্রান প্রসম্রহা 
rf 


স 
[1 ৰ রে < 2 
লাল শু লিহাহই প্লান শাপর্ভ নাত আলি তি এহ লাকই সংসাদ 


1৮৭ অনেকেই আচগাষেব লথান্ডু ল লিপিলদ কণ্বাব জলা বাহ তা প্রস্থান 
ofr $ ঠা পণrল। Fst 2 (হাহা এব ওক ৫৫ এম টি. তু. ই: হ1ঞ ভজ শা 
“| স্পা তি এ Lh | < চু এর নু এ সপ ব। 49০, সৰ শাক রঙ নত সম নি a 


সহ. তপলক্ি কবিদেত হেল পিঞ্চপ্মণাদা, আচাহেণ সহিত তলে প্রাণ এ 


C a পা ক্ষ পরী “ক” সত 
2275৮ েদপ্রা প্রিচাল কবি আসিতেশ, তাহাবা হাচাযের অনভলসমড্ডল 


ত পবা শুনহ! একেবাণেই স্ুন্তিত হইতে এব, পরিশোধে মস্তক অবনত কণি 
এ 2 সাকা রর গক সন্নিশনে সাধনার হলে জাভার্যেক স পরিধি লাস" 
কঃ হইহা শিযাচ্িল, কনে কিন্তু এই সকল লী অবস্থা দেখিহ প্রকৃত 
টা আব্শাকতা জবাব অন্ভব কাব লাশিলেন অন্তর্যামিদেশ 


বাপ যাহাকে ক উপ: ল্ধি কবাইনেন, যাহাব ধেবাপ চিত ও উদিত লবিযা দিবেশা 
সে (হা (সইবাপই তাৰিলে বিধাতা যাহার 3 শপ ঘটনাবলী ব সংহোশশ কৃবিষা 


৬ 


রি আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুও। 
দিবেন, যাহাকে যেরূপ অবস্থায় রাখিবেন, তাহার তো সেইরাপই ঘটিবে, তাহাকে; 
সেইরূপই তো করিতে হইবে। সুতরাং আচার্য শঙ্কবকে যাহা করিতে হইবে, তাহা 
তাহার মনে ক্রমে ক্রমে উদিত হইতে পাগিল। জীবম্মুক্ত বাক্তি বা অবতারপুক্ষ 
যখন প্রারক্ধ অতিগ্রম করিতে পারেন না, তখন আচার্ধেব মনে এইবাপ চিষ্তা যে 
উদিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি 

যাহা হউক জ্ঞানসূয শঙ্করের প্রায় কাশী যেন সমুজ্জল ভাব ধাবণ কবিল। 
যাবতীয় রি যে কাশীক্ষেত্র সমলঙ্ক ৬ কিয়া গিয়াছেন এবং যে 
কাশক্ষেত্রে আসিয়া তাহারা সিদ্ধামনোবথ হইয়াছেন, সেই বাবাণসাধাম আভ' 
শক্কর-সূর্যোদয়ে অ অপূণ /শাভা ধারণ করিল। 


সনন্দনের সন্ন্যাস 
কাশীধামে অনেকেই আচার শঙ্কবের শিষাত গ্রহণ করিয়া শাওয়াল অ 
করিতেছেন বটে, কিন এ পর্যপ্ত কেহই তাহার অবলশ্বিত পথের অনুসবণ কবি 
আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই । এ দাঁক্ণ ভারতের চোলপেশায এব 
ব্াহ্মণযুবক বৈরাণাঘপ্ত হ'দযে সদগুরূলাভের আশায় ঘুরিতে ঘৰতে বনানী 
আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি কশানগবাতে কায়িক পিন অবস্থিত কপিবাল পল 
আচার্য শঙ্করের প্রতিভাব কথা শুনিতে পাইলেন এবং উপুকবণ মানসে হাহা 
সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
আচার্য শঙ্কর সনন্দনে: তে কথাবার্তা শুনিয়া ঠাঠাকে তাহার নিল ঘানিলল 
মাদেশ করিলেন। সনন্দন আচার্ধকে দেখেন, আচার্য ও সনন্দনাকি (লাখ: 
পরস্পরে কয়েকদিন পরীক্ষা চলিল। গুক-শিষোব মধে। একপ পবাক্ষা  নান্ছেপই 
আদেশ আছে। উভয়ই উভয়ের প্রতি সন্তু হহলেন। সনন্দন ফেব 54 
মন্বেষণ করিতেছিলেন--এতদিনে তাহাই পাইলেন । আচার্য শঙ্ধণ সনন্দতেপ 
হৃদয় বুঝিয়৷ একদিন বলিগলন--“সনন্দন। যদি ইচ্ছা হব তো সন্যাস গ্রহন কল 
সন্ন্যাস বাতীত মুক্তি নাই। জ্ঞানের লক্ষণ সম্যাস, এবং সন্নযাসেল ফলত বাত!" 
সনন্দন কেবল গুল আভজ্ঞারই মপেক্ষা করিঠোছিলেন। তিনি বলিল 
“৬গবন্‌! আপন « আদেশেরই অপেক্ষা । আমি বহ পুর্বে আপন চরণে 
ান্মসমর্পণ করিয়াছি ।” 
শুভদিনে ও শুভক্ষণে আচার্য শঙ্কর বৈদিক বিধি অনুসারে সনন্দনকে, 
সন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। সনন্দন যেন নবজীবন লাভ করিলেন। সংসাবেণ 
জঞ্জাল হইতে তিনি যেন মুক্ত হইলেন। জগৎ যেন এখন হইতে তিনি অনাচাধুক 


চর 


শঙ্কব চনিত্র ৫১ 


দেখিতে লাগিলেন। সনন্দন ধন্য হহলেন। এই সনন্দনই আচাম শঙ্গবেব প্রথম 
আক্ক্যাসা শিষ।। 


শল্কবেন প্রতি অন্নপূর্ণাব কৃপা 
এ হে শৃস্কব্যাঙ্না ও বেদান্তাঞ প্রচাবহ আচার্য শঙ্গানেল কানশালাতে প্রধান পদ 
হই] উপিল তিনি 6 শ্চিষ্ত অণস্থায় পালিতে চাহিলেও দোলে $াহাবে ছাড়ে 
2 | ৩৭১ (শাালন্পপাল হাতা পুত ন্পোশ্বন্দ্া শিলা লিপ্ত দত পাহ সত” 
পংসন পলিহ আপে কনিতেছিলেন শিবের ইচ্ছাহ ফাল প্রাদ ভাল ঠাই 
সেই (পপাশুপিশা কি মাত্র নিল মুঞিব জন্য হইতে পাণে? সে প্রচ্মভ্তাণ জা 
লি ঢাত ঠাপ অন্কবিত হহযা শুকাই যাইলাল জন? প্রন তক লাভে এক্সপি 


নিহন (পাদ হ্ সম্বপবই নহ। প্রহাত এ 


” 2০ ক ও Ls পিল [৬ সিল ree চিলা VS (লন ঠাল PS par ০০ 
রা 4. ৮ “ক সথা রখ Ll) 
পাণ এ তল কালে শক্ত এই ভাঙার (লোলে গাইল ৰাস লাই । 
সত ee ~~ 
(Hz 211 [৩৭ি Cane WITT CG ভেলে পর্ণ এহন আঁকা শা 


সাত ৰ পুবাাহ। শাপত থাকেন প্রাপ্ত ভার্ন গলে এনে প্রপন্ত আলে 


[কতা হানি হে $৫ প্রাগাক লালেন তাহা কিহজল (লোক ধালণ লৰে + প্রক্ষ 
ভিত 2৮৭ দিদা জাল প্রশ্ন হি অন। কিছু নই, নি োশেহ জল এৰিও সান 
এ ৩; ক্যভনল লোক শ্রহণ শলুবিতে পাবে? কর্ম 
৫০৫ ছি সত লি গালা চি শুলে লা হইলে এ ৩ পি হটিযা উ7 শিল সলিলে 
লি চলনা” প্রতিশিঙ্গ পতে? ৩বস্াফিত জলে কি প্রতিবিন্ব স্থিত হয তাই শহ্ের 
সে তিলক প্ুমাতাত্রাপদেশ কষডত লেক গ্রহণ কবিবে বলিহা ভশকৃত্ 
শান পিলাপস্মলল বোর হয ভাবনা ₹হ০। 

পটু লক তোতা দত পুতে সুখদুথ বুকিতে আজাব কে আছে? ভাগজ্ডনলী 
পানা পুলাবিষ্টপ উঃ পর্ণাদেবা আগাহ শঙ্ষবরে, অধিকাকি বিচালনের ৯ পদেশ দিবার 
তে বের ইহ হঞ্ছা কবি 1৭! 

একা+ন আচাষ মণিকর্ণিকাতে শ্ানাগ হাইভেছেন। পথিমধে। পোধিগলল _ 
একটি যত বমণী মৃত পতিব মস্তক (শু কবিযা ঞন্দন কাবিতেছেন। 
মঙদেহটি মণিকর্ণিকাব সন্কীর্ণ পথটি কদ্ধ কবি পতিত । স্ত্রীলোকটি শিকটে যাহাকে 
দেখিতেোছদ তাহাবহ নিকট পতিব সংকাণেব জন। সাহাযা ভিক্ষা কবিতেছেন 
এবং ক্রশ্দন কবিতেছেন। 


রি আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্য শঙ্কর বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন 
“মা! শবটিকে যদি এক পার্শ্ববর্তী করেন, তাহা হইলে আমরা যাইতে পারি।” 

সত্রীলোকটি এতই শোকাভিভূতা যে এ কথাটি যেন তাহার কর্ণকৃহবে প্রবিষ্টই 
হইল না। আচার্য শঙ্কর অগতা পুনঃ পুনঃ তাহাকে ইহাব জনা অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। তখন সেই যুবতী বলিলেন-__ "কেন মহাত্মন! শবকেই এজন্য বলুন 
না?” 

আচার্য একটু বিস্মিত হইয়া করুণাপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন--"“মা! আপনি কি 
বুদ্ধি হারাইয়াছেন? শব কি কখন সরিতে পারে? উহার কি শক্তি মাছে যে উহা 
স্বয়ং সরিবে?"' 

সত্রীলোকটি তখন বলিলেন,“কেন মহাত্মন! আপনার মতে তো শঙ্রিশুন্া 
ব্রন্মেরই জগত্কর্তৃত্ব। শব তবে সরিবে না (কেন ?'' 

আচার্য শঙ্কর স্্রীলোকটির এই কথা শুনিযা স্ত্ভিত। তিনি তখন 
ভাবিতেছেন--ইহা কি দৈবলীলা' এদিকে নিমেষমধ্যে যুবত! শবসহ অন্তর্ধান 
করিলেন। আচার্য শঙ্কর আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মঠপব তিনি 
বুঝিলেন_ ইহা ভগবতীরই কৃপা, শক্তিশৃনা নির্বিশেষ ব্রন্মা তস্তোপদেশ সাধালদেল 
পক্ষে উচিত নাহে। শক্তিমান সবিশেষ ব্রন্মোপাসনাই তাহাদের পথ । তাহাদিগকে, 
তাহাই উপদেশ করা বিধেয়। বস্তুত? তদবধি শঙ্কর প্রধিকালি বিগাল কণিয' 
ব্রহ্মতন্তের উপদেশ করিতে লাগিলেন ।* 


বিশ্বনাথ-দর্শন 

মাতা প্রসন্ন হইলে যেমন পিতার প্রসন্ন হইতে বিলম্ব হয় না, উদ্রা্ি 
জগজ্জননী অন্নপূর্ণা দেবীব পর ভগবান বিশ্মনাথ৪ আচায শঙ্কলনে দর্শন দান 
করিলেন। আচার্য শঙ্কর এইবার ব্যবহাব-ক্ষেতে অবতীর্ণ । কিন্তু হাতার (৩! সে 
ব্যবহার-শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে এখনও হয় নাই। জনকজননী না হইলে সে বাবতাপ 
শিক্ষা দিবেন কে? 

কেরল দেশে চঞ্ডালাদি নীচজাতিকে অতান্ত অপ্পশা প্রাণ পলা হয় 
ব্রাহ্মণগণ এই ন জাতি হইতে শতহস্ত দুরে অবস্থান কৰেন এবা ইহাবাও 
পথিমধ্যে ব্রাহ্মীণাদি উচ্চবর্ণ দেখিলে শতহস্ত দূরে যাহ্যা পথ গাডিযা (দেয। 
কেরলদেশের এটি একটি কঠোর আচার। অনাদেশে অস্পশ্য-বোধ থাকিলেও 
কঠোরতা এতটা নাহে। 


এই প্রবাদটি মাধবের গ্রন্থে নাই এব” সম্প্রদায়ের ম্রনাদ ত। 


শঙ্কর-চরিত্র ৫৪ 


আচার্য শঙ্কর পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানা হইলেও ব্যবহারে তাহার সর্বভতে সমদর্শন 
এখনও 'অভ্যত্ত হয় নাই। তিনি নাচজাতি-বিষয়ক আজন্ম অভ্যস্ত জন্মভূমির 
কঠোর আচান তখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্যবহার জ্ঞান পূর্বক 
হইলেও তাহার অভ্যাস যখন দু হয় তখন তাহা 'অজ্ঞাতসারেহ হইয়া যায়। 


চণ্ডালাদি নাচ অপবিভ্র-জাতীয় ব্যক্তিকে দেখিলে তখনও তিনি দূরে অবস্থান 
করিতেন। কিন্তু জ্ঞানের ফলে যদি অজ্ঞান নষ্ট হয় -_আর সেই অজ্ঞান নষ্ট 
হহলে সই অজ্ঞানজনা যে ব্যবহার তাহাও যদি ন্ট হয়--আর যদি 
বাক্তিবিশেষে ইহার কখন অনাথা দেখা যায় অর্থাৎ তাহার জ্ঞান হইলেও যদি 
বাবহাব নষ্ট না হয়, অথবা ব্যবহারের সংস্কার বা পরিমার্জন না হয়, হাহা হইলে 
সে জ্ঞান তখনও তাহাতে সম্পূর্ণ কলপ্রদ হয় নাই বলিতে হইবে, তখনও তাহার 


বে 


জ্ঞানে এক.) ক্রটি আছে মানি(তই হইবে। 


শগলান বিশ্রেশ্বর আচার্য শক্কুবের এহ জুটি নিণানণ-মানসেই বোধ হয় এক 


লালা ₹- 27 কবিলেন। বাস্কবিক যাহার শরারে ভগবান স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া 
কার্য করিবেন, তাহাতে তিমি কি কোন কটি রাখিতে পারেন? 

একলিন আচার্য শঙ্থল শিষাগণ সঙ্গে শ্লানার্থ মণিকর্ণিকার গমন করিতেছেন 
এমন সময শাবান বিশ্বনাগ এক সতি উম্ণদশনি চণ্ডালের বেশধাবণ কবিয়া 
চ'বিণি শঙ্জলাবদ্ধ উচ্ছৃজ্খাল সাবলুময় লইয়া মণিকর্ণিকার যাইবার পথ অব্কদ্ধ 


কিয়া আগ্গর্যেপ অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। 


আগায় শঙ্কর ইহা দেখিয়া পালকে সারমেয় সংযত করিয়া একটু সরিয়া 


পিগ আচা্মেব দিকেই মগ্রসল হইতে লাগিলেন। 


শ্রাচাহ তখন সেই চণ্ডালকে বিশেষ ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন" "ওহে! 
দাডাও, দাড়া | সাবমেয়গণকে সংযত করিয়া দবে অবস্থান কব, আমাদ্গিকে 
পণ ছ'।ডয়' দাত। 

চণ্ডাল তখন সগবে আচার্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়' (যন তাচ্ছলোর সহিত 
এক বিকট হাসা কবিয়া কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা বলিলেন-_ "আপনি কাহাকে 
সবিয়া যাইতে বলিতেছেন? আত্মাকে, কি এই দেহকে ? আত্মা তো সর্বব্যাপী, 
নিষ্ভিয় এবং সতত শুদ্ধাস্বভাব। সে কোথা, কি করিয়া সরিবে এবং তাহা 
অপবিত্রই তা কি করিয়া হইবে! গঙ্গাজলে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্র আর সুরামধো 


দি আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 
প্রতিবিদ্বিত চন্দ্র__পৃথক হয় নাকি? আর যদি দেহকে সরিয়া যাইতে বলেন, 
তবে দেহ তো জড়, তাহাই বা সরিবে কি করিয়া? আপনি সন্নাসী সাজিয়া 
নিশ্চয়ই লোকবঞ্চনা করিতেছেন দেখিতেছি।” 

আচার্য চণ্ডাল-বাক্য শুনিয়া একেবারে স্তভিত। তিনি নিজ ত্রুটি বুঝিতে 
পারিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন__ইহা নিশ্চয়ই দৈবলীলা। তিনি তৎক্ষণাৎ 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া ওহাব 
স্তুতিচ্ছলে ভক্তিগদগদকণ্ঠে করজোড়ে বলিলেন-__“'যাহাব সর্বভূতে সমজ্ঞান 
এবং যিনি তা নুরূপ ব্যবহার করেন, তিনি চণ্ডালই হউন আর দ্বিজই হউন, তিনি 
আমার গুরু, তাহার চরণে শতকোটি প্রণাম ৷” 

ভগবানের পরীক্ষা শেষ হইল। শঙ্করেন সংস্কার-সম্পাদন সম্পূর্ণ হইল। 
শঙ্করের যেটুকু ক্রটি ছিল তাহা অপনীত হইল। তিনি তখন সেই চণ্ডালরীপ 
অন্তহিত করিয়া নিজ স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন -'"বংস শঙ্কব। আমি প্রসন্ন 
হইয়াছি। আমি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় প্রকৃত বৈদিক ধর্মের প্রগব করিব 
ইচ্ছা করিয়াছি। তোমাতে কোনরূপ ন্যনতা থাকা উচিত নহে। বাপ, ভুমি 
ব্যাসকৃত ব্ৰহ্মসূত্রের ভাবা বচনা কর, বেদাঙ্ছেল মুহা) তাংপহং, (53 
অদ্বৈতব্রন্মাত্মজ্ঞান, তাহা প্রচার কর। তোমার এই শবালদলা যাহা সমসহ হঠ/ণ 
তাহা আমারই কার্য জানিবে। জগতেল হিতেব জনাই তুমি আমারই ভ নো তুৎপঃ! 
হইয়াছ।” বিশ্বপতি শঙ্কর মা সন্্যাসী শঙ্কর শবাবে প্রবিছ হইলেন 

শঙ্কর এখন বাহাজ্ঞানশূনা । শিষাশণ চণ্ডাল ও আচারের পালাল দাত 
করিলেন। আচার্যকর্তক চণ্ডালকে প্রণাম ৩ ১গুালোনপ্দোেশে $'হাল দ্র 
দেখিলেন এবং শুনিলেন। আন তৎপরে চণ্ডাল সহসা অপুশ। হতল তাহাত 
দেখিলেন, কিন্তু তাহার পর মাচার্য যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন ৩ হাল পিছু 2 

| 


কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীবে মণিকর্ণিকাতিম্খে চলিলে ৷ নিচ 5 
বিস্মিতহৃদয়ে তাহাব অনুগমন কবিতে লাগিলে । 

শ্নান-আহিকাদি নিতাবর্ম সমাপন করিয়া আচার্য শঙ্গর্র বিশ্বনাথ দশে 
চলিলেন এবং দ্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া প্রহ্গাসূরের ভাম। লিপিবাদা করিবার ডান 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আনেক ভাবিঘা আচাষ স্থিল পবিপেন 
বদরিকাশ্রমে যাইয়াহ একার্য করিতে হইবে। বেহেত ব্যাসদের তায় ন' 
থাকিলেও তাহার স্থানে তাহার তাবসমূহ নিশ্চয়ই ওমান থানিবল। শুগলাত 
শঙ্করাবি ভাবের মুখা উদ্দেশ্য এইবার সিদ্ধ ঠইঠে চলিল! 


2. 


শঙ্কর-চরিত্র 
বদরিকাশ্রমের পথে শঙ্কর 


সনন্দন ও কতিপয় শিষ্যসহ আচার্য শঙ্কর বদরি 


পরিত্যাগ করিলেন। কাশী হইতে বদরিকাশ্রম- গঙ্গাতার ধরিয়া 


প্রায়ই গমন কারে। আচার্য 
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সি 


a আচার্য- শঙ্কব ও রামানুঞ্ 


আসিলেন। তথায় ভগবান ব্যাসদেবের দর্শনাদি কবিয়া দেবপ্রযাগ অভিমুখে 
সকলে প্রস্থিত হইলেন। 

দেবপ্রযাগে অলকানন্দা ও ভাগীবথী মিপিতা। এই অলকানন্দার 
উৎপত্তিস্থানেব অনতিদূবে বদবিকাশ্রম। দেবপ্রয়াগে রাম, শিব, গণেশ ও 
ভগবতীর স্থানসমূহ প্রসিদ্ধ। আচার্য সশিষ্য এখানে ব্রন্মকুণ্ডে শ্লানাদি কবিযা 
যথাবিধি দেবদর্শনাদি কবিলেন। 

দেবপ্রয়াগ ত্যাগ কবিযা আচার্য-_বিল্বকেপাব নামক স্থানে আসিলেন। এখানে 
মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা কবিয়াছিলেন। আচার্য, মার্কণ্ডেয মুনিব স্থান দশন কিয়া 
শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে প্রন্থিত হইলেন। 

শ্রীক্ষেত্র বা শ্রীনগব পূর্ককালে একাধিক্বাব উত্তবাখণ্ডেব বাজনাবগেব 
রাজধানী হইযাছিল। স্থানীয় সৌন্দর্যেব সহিত বাজাশ্রা মিলিত হইয়া ইহাব অপু 
সৌন্দর্য বিধান কবিয়াছে। 

এখানে কমলেম্বব শিব, বিষ্ণু, পঞ্চপাণুব, নাবদ এবং বহু দেবদেবাল মন্দিল 
বর্তমান। লক্ষ্মীদেব'ব স্বযন্বব এই স্থানে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও 
শাক্তদিগের প্রাধানা এ সময় অধিক ছিল। দেলস্থানের মধো আ্রাযদুন্দিলা। 
রাজরাজেম্বরী, কংসমদিনা, গৌরী, চামুণ্ডা ও মহিষমদিনা নামক পাঁচটি সিদ্ধাপা2 
সুবিখ্যাত। পরপাবে একটু দূবে কালিকাদ্বীব মন্দিব। ইহাব্ই লিন এপাট 
শিলাখপ্ডোপরি নববলি হইত। তান্থিকদেব প্রাধান। এইস্থলেই পিশেষভাণে ছিল 


নরবলি-নিবারণ 

আচার্য এখানে আসিযা যথাবিধি দেবদর্শনাদি কবিলেন এবং পথশ্রান্তি দশ 
করিবার জন্য দুই একদিন অবস্থিতি কবিলেন। স্থানীয ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবা ধর্মপ্রাণ 
জনগণ আচার্যেব দর্শনে আসিলেন। সকলেই আচারের শ্রুতিসম্মাত ধযোপদেশ 
শুনিয়া পবম পরিতৃপ্ত হইলেন। পবিশেষে কতকগুলি বাক্তি উদ্ত কালিকাদেবাক 
নিকটে নরবলি-নিবারণেব জনা প্রার্থনা কবিল। আচার্য তদনুসাবে ৩এতা তাশ্থিক 
গণকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে এই বীভৎস কর্ম হইতে বিবাঠ কপিলে এল" (সই 
শিলাখগুকে গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত কবাইয়া দিলেন। এখন হইতে শ্রাক্ষেতে নববলি 
চিরতরে বন্ধ হইয়' গেল। 

শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষা কুদ্রপ্রয়াগে আসিলেন। এখানে 
মন্দাকিনীর সহিত অলকানন্দা সম্মিলিতা। আচার্য এখানে কুদ্রেশ্বব মহাদেবেব 
দর্শনাদি করিয়া কর্ণপ্রয়াগাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। 


শঙ্কব চবির ৫৭ 


কর্ণপ্রয়াগ কর্ণেব তপস্যাস্থান। কগ্মমুনিব আশ্রম এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। 
এখানে পিশাবক নদা অলকানন্দাব সহিত টি হইয়াছেন। কর্ণকৃশু, 
মহামাযা উমাদেলাব স্থান-- ইত্যাদি এখানে দর্শনায়। মাচ'র্য সশিষা ইহাদের 
দর্শনাদি করিলেন অনভ্ভব নন্দপ্রযাগ উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। 

নন্দপ্রমাগ হইতে বদপাক্ষেত্র আবস্তভ। এখানে মন্দাকিল' নদাব সহিত 
আলকাশন্পাব সঙ্গম হইয়াছে । প্রবাকালে নন্দনামক একবাজা এখানে মন্ত্র কবেন, 
ঠাহাবহ নামে ইহাল নাম শন্দপ্রযাগ। মহর্ষি বশিষ্ঠ শিবের উদ্দেশে এখানে তপস্যা 
কবেন। সেই শিব এখানে বশিষ্টেন্বর শিপ বলিযা প্রসিদ্ধ । ইহাল কিঞ্চিৎদাবে বিবই 


গঙ্গা। পূর্ণকালে সঙাবিবহে শিব ইহাব তাবে তপস্যা কবিযাছিলেন সেজন্য 
বিবহেম্বব শিপ এখানে বঠমাদ। এইকাপ এখানে প্রাচান যি নিজ্ঞডিত অশণ 
তার্থ বিশ।মান। আচার্য একে একে সকলই দর্শনাদি কবিলেন। ব্রহ্মসতা 
্ণাশ্িথাণ ইত্যাদি অদ্বৈত জ্ঞান সুদ হইলেও জাবভাবের কোন কর্তব্যেব ক্রুটি 
কলিতে’ 11 পঙ্গস্হান যখন বাবহাক বিলপ্ত তখনই ঢোনিগণ কর্ত বাবিহান 


হন, নচেৎ শাস্ত্াম আচালানসবণই ভাহাদেব স্বভাব। নন্দপ্রযাগ পবিতান কিয়া 
আচার্য গকঙগঙ্গা নামক তীর্থে আসিলেন। 

গকুডগঙ্গা তাতে গকও লিষ্ণুব উদ্দেশ্যে তপস্যা কবেন। গকডেশ বিষুঃ 
এখানে বিবাজমান। এখানে মানে বিষ আবোগা হয। ইহার পর গণেশগঙ্গা। 
ই দহপাপনানক্‌ ইহাপ মুও্কা সিন্দূববৰ্ণ। পূর্বে সামবেদ' বহু ধরি এখানে 
বাস কবিতেন। হহাব রি চর্মন্থত' নদ । ইহাব স্নানে গণেশত্‌ প্রাপ্তি হয। 
৩ংপ’ণে অনঙ্গ বাজাব আশ্রাঘ। সেখানে ১ভ্তীদেক বিবাভচাশা | ইহাব উত্তরে 
মেমাপ্রি পরত । তৎপবে লে ই আশ্রম এবং হহাব কিছুদূলে বিষ্ণু 3 ৷ আব ইহার 
পিই শা তধাম। 

[ভাতির্ধামে আসিয়া শঙ্কব আবাল কাজা দেখিতে পাইলেন। এই স্থুলেই 
বিষ্যুণাঙ্গা ও অলকানন্দা মিলিয়া বিষ্ণুপ্রযাগ নামক প্রসিদ্ধ ৩ৎ সৃষ্টি কবিয়াছে। 
এখানে এখন কণ্ডব'বংশীয লাজাদিগেব বাজত্ব। সমগ্র উত্তবাহৎগু এখন ইহাদিগের 
আধান । NEE পৃবপৃকষ শ্রাবাসুদেব গিবিবাজ চক্র-চুডামণি বহু পূর্বে এখানে 
বাসুদেব নিগৃহ প্রতিষ্ঠিত কবেন। এই বাসুদেব- -মশ্দিব, নৃসিংহ-মন্দিব, দুর্গাপীঠ 
এব এোতির্লিঙ্গ শিবমন্দিব এখানে সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বাজাব আঁ *থিরূপে 
আচাহ সশিষা এখানে কযেক দিন অবহিতি কাদবা স্থানীয় যাবতীয় তীর্থাদি দর্শন 
কলিলেন এ 1: আগ তএক্ষাত্মতন্্ব উপদেশ দিযা সকলকে পবম আপায়িত 
কবিলেন। 


৫৮ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


(জ্যাতির্ধাম তাগ করিয়া আচার্য বিষ্ণুপ্রয়াগ, ধবলাগঙ্গ।, ব্রন্মাকৃণ্ড, শিবকুণ্ড, 
বিষ্ণুকুণ্ড, ভৃঙ্গিকুণ্ড, গণেশতীর্থ প্রভৃতি অগণিত তীর্থ দর্শন করিতে কবিতে 
পাগুকেম্বর নামক স্থানে আসিলেন। পাগুরাজ পূর্বে এই স্থানেই ঙপসা 
করিয়াছিলেন। তৎপরে বৈখানস তীর্থ অতিক্রম করিয়া আচার্য বদরিকাশ্রমে 
প্রবেশ করিলেন। যথায় আসিবার জন্য আজ প্রায় মাসএয় পণব্রজে চলিযাচ্েন, 
কত নদনদী, দুর্গম অরণ্য, কত দুর্লঙঘনীয় গিরিশূঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন, আন 
সেই স্থানে আচার্য সশিষা উপস্থিত হইলেন। অদূরে বদবীক্ষেত্র দৃষ্ট হইল- -যাহা 
ভুবৈকুষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহার দর্শনে জীব অস্তে বৈকুণ্ঠ লাও করে, সেই পরমধাম 
বদরিকাশ্রম আজ দৃষ্টিগোচব হইল। 


বদরিকাশ্রমে নারায়ণ-বিগ্রহ উদ্ধার 

বদরিকাশ্রমের শোভা এবং গাস্তীর্য আচার্যপ্রমুখ সকলেরই চিত্ত দূর হইতেই 
আকর্ষণ করিল। সম্মুখে অভ্রভেদী চিরতুষারমণ্ডিত অপবিমেয কৃষ্ণকায় 
হিমগিবি--যেন ভগবান বিষ্ণু অতি বিশাল বিবাটমৃি পরিগ্রহ করিয়া উপশি্গ। 

বামে ও দক্ষিণে অনতি-উচ্চ নর ও নাবায়ণ পর্ব৩, ঠিক যন ভশবান সহ 

অবস্থায় বাহুদ্বয় প্রসারিত কবিয়া ভক্তগণকে নিজক্রোডে আহান কলি 524) 
ভুবৈকুগ্ঠ বদরিকাশ্রমেব দৃশা দেখিয়া মুগ্ধ না হয় এমন মানব কে আছে? 

স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্িতগণ বদরিকাশ্রমেব অন্তর্গত যাবতীয় ঠীথেল বণনা! 
করিতে লাগিলেন। তীর্থ যেমন অসংখা তাহাদের মাহাক্সাণ্ড তেননি গন 1 
পূর্বকালের মুনি ঝষি রাজা ও দেবতা প্রভৃতি যাবতীয় মহাপকষের গতি ৫ 
স্থানে জড়িত। এখানে এমন কোন স্বানই নাই যেখানে কোন না কোন বীতিহপসিল, 
বা পৌরাণিক ঘটনা ঘটে নাই। আচার্য এই সব কথা শুনিতে শুনিতে হোন সু 
হইয়া যাইতেছিলেন। ভক্তিশ্রদ্ধায় হৃদয় যেন আপ্লুত হইতেস্িল। 

পথিপতিত এই সব তীর্থ দর্শন কৰিতে করিতে আচাৰ্য বদরাক্ষে এাধান্বণ 
পরমপাবন সেই নারায়ণের মন্দিরে আসিলেন। সেখানে রন ফোনাশি লি 
মাচার্য সশিষ্য ভগবদরশনে গমন করিলেন দেখিলেন - মন্দিবে সেই পামি প্রতি ত 


তাহার টা করিয়া টা টির আাসিঘা চিপ্ডা ৮ 75 টিপি 
হইলেন। শিষ্যগণও শ্লাচার্যেব এই হাবাস্তর দেখিহা গিরি [পে sas 
হইলেন। স্থানীয় ব্রাঙ্গাণপঞ্ডিত ও অর্চকগণের আদব অ হার্থনার প্রতি কাহার 
দৃষ্টি নাই। সকলেই সসন্ত্রনে দণ্ডায়মান! 


শঙ্কর-চরিব্র ৫৯ 


ক্রমে এই অপূর্বদর্শন সন্ন্যাসিবৃন্দকে দেখিবার জন) জনতা হইল। আচার্য 
কিয়ৎক্ষণ নিপুন থাকিয়া তাহাদিগকে বলিলেন--“মহায্মগণ। মন্দির 
৩গবদ্বিগ্রহশুন্য কেন? চারিযুগই তো এই স্থানে ভগবানের থাকিবার কথা” 


অর্চকগণ বলিলেন - “মহাশয়৷ টানদেশীয় ভাভিযানেব যে আমাদের 
পূর্ণপুরুষগণ শদুবে কোন এক কুশ্ুমধ্যে ভগবদ বিগ্রহটিকে বক্ষ করিযাছিলেন। 
কিন্তু পবে আব ঠাহাবা বিগ্রহটির পুনরুদ্ধার কবিতে পাবেন শাঠি। তদবধি 
শালগ্রাম শিলা/তহ শণাপানেব পুজা হইয়া আসিতেছে ।” 


আচার্য ইহা শুনিঘা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিযা বলিলেন_-ঘিদি সেই বিগ্রহ 
এখন পাওয়া যায, হাহা হইলে আপনানা যথাবিধি ভাহাব পূজা কবিতে প্রস্তুত 
মাছেন কি??? 


হাশহাদযে বলিলেন--“পূর্বে বু চেষ্টা হইয়া নদ শচ্ছে। প্রাপ্তিব 
সাশা আব আমাদেব নাই। তবে দি পাওয়া যায, তাহা হইলে পাব কোনন্দপ 


এলি i ত A ৮ 
আচার্য ৩২ তাহাপিগিকে মাল কিছু না বলিযা ভাবে ধাকে নালদকু ডল পাবে 
সগ্রুসব হইলেন । নিয্যগণ ও আগকণাণ কৌতুহল পর্ব হইয়া পিএঠাহ পশচাত 


শে পাঁলাদোন টনিভাহান। এই এণ্ডেব সহিত তলালেোশো মলণানন্দাল হোতা 
হি 
লাচ্ছে। ইহাতে হাল তৰণ বিলে প্রাণহানি ছাটিলে সন্দেহ আই স্রোত 


দাপনাকে 9421 এইহা হাইপুল লেকে এখানে জলমধোযে প্রাণ হালাইৃহাছে 
সাচাহ সে লঞাহ ক্সিত ত! পলিযা কৃণ্ডনাধে। অল্তরতৎ িলেন এল 


= 
চলচাধো পিতা জিদ ত হইযা একটি শিলাফলক হ’স্থ লইমা উঠিলেন। দেখিলেন = 


bl 
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হল পরান বদন 9 তা শিষ্যমূত শিষ্ক “ক্ষণ কোণটি তাহাৰ ভাঙ্গিয়া শিহা 
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৬০ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


অধোদিকে একটু দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলমধ্যে নিমজ্জিত হইলেন। 
এবারও আচার্য একটি মূর্তি লইয়া পূর্ববৎ উঠিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 
আচার্য দেখিলেন-__সেই পূর্বমূর্তি। 

তখন আচার্য শঙ্কব, মূর্তিটি লইযা ভাবিতেছেন-_ কি কবিবেন? ক্ষণমধো 
দৈববাণী হইল-_-“শঙ্কব' ভ্রান্ত হইও না, কলিতে এই মূৰ্তিবই পূজা হইবে? 

আচার্য তখন ভক্তিগদগদভাবে সেই মূর্তিটিকে স্বযং স্কঞ্ধে কবিয়! মন্দিবমধো 
আনিলেন। দর্শকবৃন্দ সকলেই স্তম্ভিত, কাহাবও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই 
বিস্মযবিহুল-হাদযে কখন বা ভগবদ বিগ্রহকে প্রণাম কবেন, কখন বা আচায 
শঙ্কবেব পদধূলি লন। ক্ষণপবে সকলেব জযধ্বনিতে বদবাক্ষেএ হেন প্রতিধ্বনি $ 
হইতে লাগিল। সকলে আনন্দে যেন আত্মহাবা। 

অনস্ভর আচার্য যথাবিধি ভগবানের অভিষেকাদি কবিযা অচকণাণেব হত 
সেবাভাব অর্পণ কবিলেন এবং কালবিলম্ব না কবিযা অদূবে ব্যাস ত'% অভিমুহে 
চলিলেন। সম্মান ও জনতা হইতে দূবে থাকাই সাধুগণেব স্বতাব। যাহা হউক 
শঙ্কবাবির্ভবেব ফলে ভগবান বদবানাবাযণ্ব পুজা পুনঃপ্রতিক্গিত হইল 


ব্যাসতীর্ঘে ভাষা-বচনা 

ব্যাসতীর্থ মহামুনি ব্যাসদেবেব আশ্রম । এখানে শগবান বাসদের পূর্বকাণে 
মহাভারত বচনা কবিযাছিলেন। ইহাব শিল্পে কেশবপ্রযাগ । এখানে অলকানন্পাবু 
সহিত কেশবগঙ্গাব সঙ্গম। বদবীনাবাযণেব মন্দিব অতিক্রম করিয়া উত্বদিকে 
ক্রমোচ্চ ত্রিকোণক্ষেত্রেব' পূর্বপশ্চিমব্যাপা একটি বাহুকপে অবস্থিত সেই বিশাগ 
বিরাটকায় হিমগিরিব পাদদেশে এই মাশ্রম_ একটি প্রকাণ্ড ং জনিত +2 
বহির্দেশে দক্ষিণভাগে সবস্বতী দেৱান মন্দিব এবং বাম চাগে গণপতি দেবেন 
মন্দিব। ব্যাসদেব যখন মহাভাবত বচনা কবেন, তখন এই গণপতি দেব 
লিখিতেন এবং ব্যাসকূটেব অর্থ লেখক বুঝিযা লিখিতেছেন কিনা সান দিবাণ 
জন্য এই সরস্বতী দেবী তথায় উপস্থিত থাকিতেন। যহোহে ত শাণিশ 
বলিয়াছিলেন--তাহার লেখনী থামিলে তিনি আব লিখিবেন না এবং ব্যাস 
বলিয়াছিলেন-_গণেশও ব্যাসবাক্য না বুঝিয়া লিখিতে পাবিবেন না। অতএব 
সাক্ষ্য থাকিলেন সরস্বতী। 


আচার্য সশিষ্য এই গুহামধ্যে অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন। শীতকালের 
ছয়মাস গুহামধ্যেই আবদ্ধ থাকেন এবং অপর ছয়মাস মনুষ্যের মুখ দেখিতে 
পান। জ্যোতিধামের রাজা আচার্যেব এখানে অবস্থিতির সমুদয় ব্যবস্থা কধিযা 


শঙ্কর -চরিত্র ৬১ 


দিয়াছিলেন। সুতরাং নিরুপদ্রবে আচার্য বেদাপ্তের ভাষা রচনা করিতে লাগিলেন। 


এইরূপে যশই দিন যাইতে লাগিল আচার্ষ-সন্নীপে নানাসম্প্রদায়ের সাধু, 
মহাল্মা ও পণ্ডি বার্গের সমাগম হইতে লাগিল। এ? স্থানের মাহা রাই এমন যে, 
নানা সম্প্রদায়ের সাধু মহাজ্মাগণ এই স্বানে তপস্যাদি করিবার ভন্য বাস কৰিতে 
ভালবাসিঠেন। বস্তুতঃ এ সময় এখানে শৈব, পাশুপত, সাংখ্য, পাতল, 
বৈখানস, পাঞ্চপাত্র সৌর, শান্ড, গাণপত্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রকৃতি সকল সম্প্রদায়ের 
প্রকৃত সাধু মহাম্াগণহ পাস করিঠেছিলেন। সকলেই প্রায় হ্রাচার্য-সমীপে 
আসিতেন, অনেকেই নিজ নি মতপুষ্টির জন্য আচার্ষেব সঙ্গে বাদবিচারেও 
প্রবও হইতেন। পিজিগাষু পরাস্ত হহতেন, বাদ! সত্যোপলব্ধি করিতেন, জিন্তাসু 
ছিগ্ৰসৎশয় হহতেন, সাধক চবিতাথতা লাভ করিতেন আচার্ঘদর্শন কাহারও 
নিষ্ফল হই ৩ না, আর এই সুযোগে আচার্ধেরগ বিভিন্ন মতবাদেক রহস্যাবগতি 


এইভাবে মাগার্য চাবি বৎসবেব মধ্যে প্রন্মসূত্র, দ্বাদশ উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা, 

(নন কথক 44 আশাও 2 গই যোলখানি ন' ক 

| 12০ হজ ৬৭ ৬ ঙ্মহ 4 চা 51278 [ছা খা 511 শাবা চিজ, ক বানিন। 

ইহাতে বস্তুত? পেদান্তেব প্রন্থণ্ৱযেবই ভাষ্য বিরচিত হইল, যেহেতু ব্রক্ষসূত্র 
=~ 


* EME EE নে 8০6 Be ৪ রি ০১১ 
গড শ্যায প্রশ্ন, উপনিষংওলিনশ্রতপ্রস্থান এবং গীতা, বিফুসহঅনাম ও 
সনহসুহ্গতণ্য শ্রন্থ _-স্মৃতি প্রস্থান ব্লিযা পণ্ড সমাজে সরিচিত ৷ 


সনন্দনের পদ্রপণ্দ নাম 

ভাষা-বঙনাব সঙ্গে সঙ্গে ভাষাপাও হইত । সকলেই ভাষ তেন, কিন্তু 
সনন্দন কিছু ধিক পড়িতেন। অপরে ভাষা একবার মাত্র পাডলেন, সনন্দন 
কিন্তু সেই সময়ে মধ্যে তিনবাব পড়িলেন 

ইহাতে লিগ অপর কতিপয় শিমোব অছবে একট ঈর্ষা সন্জাব হইল 
ঠাহাবা তো বুঝেন না যে, বুদ্ধিমান শিষাকে পড়াইতে কত সুখ এবং অল্পবুদ্ধি 
শিষাকে পড়ান «= কষ্ট। গুরু যে শিষ্যকে উপদেশ দান করেন, তাহা কি কেবল 
গুরুরই দহা? তাহা নহে, তাহা শিষোরও আকর্ষণী শক্তির পরিচায়ক। এ কথাটি 
(বাধ হয এই সকল বাক্তি কখন ভাবিবার অবশ পান নাই। ফলতঃ তাহাদের 
মনে সনন্দনেন উপর একটু ঈর্ধার সঞ্চার হই 


আচার্য কেন্ত অবিলম্বেই ইহা বুঝিতে পারিলেন। ইচ্ছা হইল-__কি করিয়া 
ইহা শিষ্যগণকে বুঝাইবেন। কিন্তু সতাসংকল্লের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে কি বিলম্ব হয়? 
সুযোগ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। 


৬২ আচার্য _শঙ্কব ও বামানুজ 


একদিন সনন্দন কি উপলক্ষে অলকানন্দাব পবপাবে গিযাছেন। দূরে একটি 
চিব-তুষাবেব সেতু আছে। পবপাবে যাইতে হইলে এহ (সে; পাব হইযা অনেক 
ঘুবিয়া যাইতে হয। আচার্য-শিষাগণ এপাবে নিজেব নিজের ভাবে বিভোব হইযা 
বসিযা আছেন। সম্মুখে ব্রিকোণাকৃতি উন্মুক্ত বদবাক্ষেএব অপূর্ব শোভা 
তাহাদিগেব যেন চিত্ত হবণ কবিযা লইযাছে। উভযেব মধ্যে বাবধান অতি অল্প 
এমন কি কথা কহিলে শুনা যায। কিন্তু মধো বেগবতী শ্বোতস্থতা অলকানন্দা 
পবস্পবকে ( ন বহুদূবে বাবস্থাপিত কবিযাচে। 


শিষাগণকে সনন্দনের মহত্ব বিষযক পবিচয প্রদান করিবার ইহা উত্তম সুযে'' 
বুঝিযা আচার্য সহসা যেন অতিব্যস্ত হইযা বলিলেন-_-''সনন্দন' সনন্দন। শী 
আইস, শীঘ্র আইস।”' যেন আচার্যেব কোন বিপাদেব আশঙ্কা হইযাছে। 


সনন্দন এতদিন গুক সকাশে অবস্থিতি কণিতেছেন, গুকদেবকে কখনও একপ 
ব্স্তভাবাপন্ন দেখেন নাই। শিষাগণ ব্যাকুল হইযা আগাফেল সম্খে জাসিহ। 
দীড়াইলেন। সনন্দন পবপাব হইতে ইহা শুনি" “ঘুবিযা আসিত সময হাহ 
ভাবিযা উধ্বশ্বাসে নদীগর্ভে আসিযা পড়িলে* এবং নদীৰ হাতল হাদি বিলেচ, 1 
না কবিযা একেবাবেই জলমধো পদবিক্ষেপ কবিলেন। 


কিন্তু সে সম্বোতে তৃণখণগুও অখণ্ড থাকে না। গুকগত প্রাণ সনন্দশাকে বং 
কবিবাব জন্য জননী জাহ্নবী দেবী সনন্দানেব প্রতি পদবি লে একটি ১ 
বৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎপাদন কবিলেন। সনন্দন তাহাতেই ভল কলি 1 ৫ পণপ 
আসিলেন। শিষ্যগণ অবাক। তী'হাবা আচার্য-নুখ নিবীক্ষণ কবিবেন কি সনন্পদদেশ 
এই কীর্তি দর্শন কবিবেন' তাহাবা কিকর্তবাবিমু ' 


ক্ষণমধ্যে সনন্দন আসিযা আচার্য চবণে প্রণিপাত কনিযা জি বাতা 
জিজ্ঞাসা কবিলেন,*ভগবন্‌' কি আজ্ঞা হয?” আচার্য তখন শান্ত ভাবে সনন্পনেল 
মুখেব দিকে চাহিযা ঈষৎ হাসামাত্র করিলেন এবং শিষাগণ্বে দিকে চাহিঃ' 
বলিলেন-_“দেখ বৎসগণ। সনন্দনের উপব শণবস্ভাব কি কুপা। ভোমবা চিল 
হইতে সনন্দনকে ‘পদ্মপাদ’ বলিযা আহান কবিবে।" সনন্ধনাকে বলিলেন 
“বৎস সনন্দন। তুটি অদা হইতে 'পদ্মুপাদ' নামে পরিচিত হইবে? 


সনন্দন এতক্ষণ বিস্মিত এবং নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডাযমান ছিলেন। এক্ষণে তিনি 
ব্যাপার বুঝিয়া সলজ্জভাবে পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং অশ্রুঞ্জল বিসর্জন 
করিতে কবিতে 'মাচার্যেব পশ্চাতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। 


শঙ্কণ চবিএ ৬৩ 


এহবাব শিষ্যগণও ওাহাদেব দোষ বুঝিতে পাবিলেন। ঠাহাবা কপভেগডে 
আচামেব নিকট ক্ষঘাতিক্ষা করিতে লাগিলেন । আচার ঠাহাদিণাকে আম্মস্ত লিছা 
বলিলেণ্- তোমবা পানুপাদেপ ন্যায় হইবাব ০% ববি নিশ9হ হ সমদল হইলে ' 
আঠহ1। ধন সহভান -ফাহাব একপ শগুরুলাভ হদ। 


উত্তবাখণ্ডেব তীর্থসমুদ্ধাব 

<5 ছাটিনাল চনতিপানেহ শিষ্য ণণেশ সমুদন ভাহ) গলিল হলানত ও নেহ তুই 
(শাল প্ৰক্মসূৱেণ চাষোব পল শ্রুতি ও স্মৃতি প্রস্থানের ভালা চলা আচার্য কিছু 
পালেই (পা কলিহাছিলেন। এইবার শিম্যণণকর্তৃক তাহাবও অধ্যযন শেল হইল 
পল্লাসাতেল শাযাপখঠে প্রশস্ত হইলে তদুপজ্রানশা উপনিষৎ ও শীতা প্রভৃতিব্ 
তাফাপাঠ ভাবশাক। হেহেভ় এই সকল “'দ্বৃই ব্রঙ্গসূত্রমণো প্রামাণাজপে গরহাত 
এ রি অর্থবোধ না হহালে এক্সাসাতেব অর্থবোর হহতে পাবে না 
217 প ৮০৫ % শ্াহাপি াকিলে ব্রক্ষস্তেক অর্থে সংশ্হাদি থাকিহা হায 
আচাহ শঙ্গাবেব এপাহ শিযাগণ সে সকলই পাঠ কনিলেন 
“লাল শিঙানানেল ইচছ' হইল ইহান প্রগাক । ফাষ্ট উল্তন বন্তুপ্রপ্থি হইলে 
সপ্ন তাহ চপলাকে দিতে ইচ্ছা হহ সুতল £ ছে এলপি ইচ্ছা হওফাই 
| শি ৮1৭ ইচ্ছা হুইল -হাশাত আপু তলনসাতু ক্ত্রিগন প্রচাল 
[ত দান্তের অধাহল অধ্যাপনা উন্তমকপে প্রবর্তিত শাবেন। 


অপ 


শিব এই ইন্ভা আচার্য ককিতত পবিলেন। হিনি কেক্লমাত্র 
প্পপচচ্ঞাভনিত প্রাপজাতোতোক ভন) জাবন্ধাবণ খাকলিতৈছেন তত আল তাহাতে 
৮০০ কেন শিষ।গাণেব প্রস্তানে তিনি তাহাদেবু সঙ্গে পদং ক্ষেত পরিত্যাগ 
ললিহা পিতা ভোটাতির্ণাদ আসিলোন। বণক্কাশ্রমবাস' এইলাব অনেকেই 


৮5৭7 ক সঙ্গ এহণ কৰিল। 


বা রর 


তলত জগাযেল (লোলালযে বাসা কেলল লোকালযে বাস নন 
লাভালানতই বাস। চাৰি বসব ব্যাসগুহন্য বাস-কথা ও আচাযচবিত 
কণি! দশাবাসা সকলেই ঠাহাব প্রতি অতিশঘ শ্রদ্বাসম্পন্ন হইযাহিল। রি 
এখন দহাবাচ্া মহাবাণী হইতে আব কবিযা দকিদ্র, গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
সধপিহ তাহাব নিকট আসিতে লাগিলেন। হা এক অপূর্ব দৃশা ' 
তপেপ নিন্নে ব্রান্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা কবিতেছেন, কোন চন্দ্রাতপেব 
তলে দলে দলে লোক সকল ভাষা গ্রন্থ'দিব প্রতিলিপি কবিতেছেন, কোন 
বৃক্ষতালে ই তবসাধাবণগণ সন্ন্যাসিগণেব উপদেশ শ্রবণ কবিতেছে। কোথাও বা 


৬ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্য-সঙ্গিগণের জন্য অম্নবাঞ্জনাদি প্রস্তুত হইতেছে --জ্যোতির্ধামে ইহা এক 
অপূর্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল। 

আচার্য কিন্তু ইহার মধো থাকিয়াও যেন নাই। দৃশ্যবর্জনস্বভাব তাহাকে সেই 
নির্ডণভাব হইতে তিলমাত্র বিচাত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র ব্রন্মাদর্শনাত্যাস ঠাহাকে 
দ্বৈতরাজো আসিতেই দেয় নাই। তিনি পূর্বাভ্যস্ত সাক্ষিস্বরাপে অবস্থান করিয়াই 
সকলরূপ ব্যবহার সম্পন্ন কবিতে লাগিলেন। 


মহারাজ দেবদর্শনান্তে নিতাই আচার্যের দর্শন করিতে আসেন। আগার্ষে 
উপদেশ শুনিয়া তিনি এতই মুক্ধ হইতেন যে, তিনি এক্ষণে দেশময় বিদ্যাচটা, 
সদাচার এবং দেবপুজার প্রবর্তনে প্রজাবর্গকে উৎসাহিত কবিতে লাগিলেন। 
গৃহস্থগণকে পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইতে আদেশ 
করিলেন। যে সকল স্থানে বৌদ্ধাপ্রাধান্য বা তান্থিকাচারের প্রাবলা বশ &; 
দেবমন্দিরাদি পৃজাশূন্য হইয়াছিল, তাহাতে আবার পুজাব প্রবর্তন কবাইালেন 
বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া বেদগ্রন্থ এবং আগার্যের বচিত বেদাস্তু ভামাগুলি 
লিখাইবার ও প্রচার করিবার মায়োজন করিলেন। দেশময় যন একটি মহ 
ধর্মান্দোলন উপস্থিত হইল । এইরাপে মতি অল্প সময়ের মাধো এ i 
বৌদ্ধধর্ম-প্রাবিত উত্তরাখণ্ডে আবার নৈদিকধর্মের ধ্বজ্গাপ হাক শরণ ভ ৩ 


নিতান্ত বিরক্তশ্বভাব 057 মধিকদিন প্াজধানাতে বাস তাল লাগিবে 
কেন? একাদিক্ৰমে চারিবৎসব নিজজন ব্যাসগুহায় বাস কলিবার পলক 
রাজধানীতে বাস তাহাদের প্রিয় বোধ হয়? এইবাছ নিযাগণেল হাদাছে 
উত্তরাখণ্ডের পুরাণবর্ণিতি তীার্থগুলি দেখিবার হচ্ছ! হুহল। সঠবাদ আচাযেল ও 
তাহাই হইল। 


জ্যোতিধামের মহারাজ ইহা শুনিতে পাইলেন। তিনি আ্গাযেপ 
স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য এবং এই সঙ্গে দেশের হীথগুলির সংস্কার করিবার ছাতা 
ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং মহারাজও আচার্ষের সঙ্গী হইলেন । ভগাপদিচ্ছা এই বীপেই 
পূর্ণ হয় এবং ভগবৎ-সেবকের সর্বত্র এইরাপই oo হইয়া থাকে। 


বদরীক্ষেত্রের পরই কেদারক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এদেশে বিশেষভাবে শ্রুত হইয়া 
থাকে। সুতরাং শিষ্যগণ আচার্ষ-সঙ্গে এইবার কেদারনাথে যাইবার সংকল্প 
করিলেন। আচার্যকে তাহারা যাহা বলেন, আচার্য সহাসাণদনে ঠাহাতেই 
উৎসাহসহকারে সম্মতি দেন। তাহার যাওয়া, না যাওয়া সবই সমান। সুখদুঃখ, 
সিদ্ধি-অসিদ্ধি সকলই তুল্য। 


শঙ্কণ-চরিত্র ৬৫ 


বদরী হইতে কেদারের পথ অতীব দুর্গম। পথিমপ্যে বহু তীর্থ অবস্থিত । বহু 
উচ্চ পর্বত অতিক্ৰম কবিয়া যাইতে হয। সুতবাং বাজকর্মচালিগণ মাগে আগে 
পথ পলিক্ষার কবিতে করিতে চলিযাছেন। মহাবাভা, আচার্য ও শিব্যগণ পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যাইতেছেন। 

এইবাপে সকলে নন্দপ্রযাগেব পথ ধবিয়া কল্পেশ্বব নামক তার্ধে আসিলেন 
পপ্চকেদাবের মধ্যে ইহা পঞ্চম । অনন্তর গোপেশ্বব, মনসুযা দেবী, কদ্রনাথ নামক 
চতর্থ কেদার এবং $ঙ্গনাথ নামক ভাতায কেদাবে সকলে আাসিলেন। হঙ্গনাথের 
ব্রাঙ্মাণগণ আাচার্যাকে দেখিযা এবং ঠাহাব উপদেশ শুনিকা এতই সুদ্ধ হইলেন 
যে, ঠাহাবা পরবে এখানে একটি আচার্ষেব প্রস্থবসূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। 

হুঙ্গনাথ ত্যাগ কবিয' বাণবাভশব বাজধান শোণিতপুবে সকলে আসিলেন। 
তৎপালে সকলে বাণনাজাল পন্যা উষাল তপস্যান্থানে আসিলেন। হঁহা মান্ধাতা 
বাজাবও ৩পসাস্থান। শ্রাকফঃ এখানে উফ্াহবণ কবিযাছি।লেন। 


- Fal 
চত ০ টিপুকাশা মাসেলেন ৩খায বিশ্বনা? প্রভাতি দেবদর্শন কবিয 
ff = পো 
কীানীপ'ঢ, তহপবে মধ্যনেশ্বণ নানক দি তায কেঁদাল দর্শন আবিষা নালাম্ণ-স্ব'ন 


১ 


ই ত৪পব মহিলমৰ্দিনা, শাকান্তবা, ৱিত্গিনালাহাণ শোন প্রযাগ অস্থুলুইান গাণেৰ 
লাল, হাখ সবল দন পঁলিহা সতে ক কু অসিহা উপস্থিত হইলেন। 

নাকাকুশ গৌৰাল হপসা।ল স্থান । এখানে একটি তপু জলকুণ্ড ও একটি 

শা তল ঢেলেকুণ্ড আছে কেদালেল নাত হাহাকা সহা কলিতে পাবে না, তাহাবা 

বালে অলৃস্থিতি কৰিয়া তিতা শেদানেশ্মণেৰ শবাদি পুবিয কে এখানে 

ক ডকেযকে শত লাবল লুবিযাহিলেন । এই স্থান হইতে 2 লারা 


অন ৪ 


nd ক ব্য ব্আ ক্ষতি nr নদ bl) sil GEE ক শখ টা 
চাপ) এহন 5 'লশুচামুি সাত পিদিলাভ কশিঘর্শছালেন। নেরিকুশু 


৯, 


বল তহালে ভানতসন হুল হইযা কেদারব আসিতে 


কেদাবলাথে শক্কব 


আধিল লং ইহা হা তিল নিত | এখহানক্টাল খায় <৩ তবল হো, শ্বাসপ্রশ্বাস 
যেন স্বপন পক্ষ এই সাসে। এখানেও পদ হু লতমান এবং গ্রতোকের 
মাহাত্মাও অনপ্থ । ভগবান কেদাবেন্বব এখানে অতি জাগ্রত। এখানে অতি অল্প 


be 


£পস্যাঙেই আশুতোষ ত্ হন। স্বগগ্ধাবেব পথে ইহা তৃতীয় দ্বাব। ইহারই পব 


৬৬ আচার্য --শঙ্কর ও রামানুজ৷ 


স্বর্গারোহণ পর্বত। পাগুবগণ এই স্থান হইতেই মহাপ্রস্থানে গমন করিয়াছিলেন। 
দ্রৌপদী, নকুল, সহদেবের পতনস্থান, এই স্থান হইতে দূরে দৃষ্ট হয়। এখানে 
পরমেশ্বর যেন সকল এশ্বর্য বর্জিত হইয়া শুদ্ধরাপে বিরাজমান। 

সশিষ্য আচার্য, তৎপরে উত্তরাখণ্ডের মহারাজ প্রভৃতি যথাবিধি ভগবানের 
পূজাদি করিলেন এবং স্থানের গুণে সকলে যেন স্বতঃই আত্মস্থ হইয়া যাইতে 
লাগিলেন। যাহার জন্য কত যোগাদির সাধনা করিতে হয়, শিষাগণ আজ যেন 
তাহা অনায়াসেই লাভ করিলেন। 


তপ্ত বারিধারা আনয়ন 

কিন্ত যতক্ষণ দেহ, ততক্ষণ দেহবোধ বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে। বাধা না 
থাকিলে অনেক সময অনেকের দেহবিস্মবণ হয় বটে, কিন্তু দারুণ শীতোষ্তমধ্ো 
প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে সেরূপ করিতে কয জন সমর্থ হয়? আচার্য 
দেখিলেন__শিষ্যগণ কেদারের শীতে যাবপরনাই কাতব হইযা পড়িতেছেন। 
তাহাদের তিতিক্ষা-শক্তি আর যেন কুঁলাইতেছে না। 

করুণার অবতাব আচার্য শঙ্কব ঠাহাদেব বাসস্থলের সমীপে কোথায এপ 
বারিধারা আছে তাহাব অন্বেষণাথ ধানস্থ হইলেন। পার্বতা প্রদেশে এ বন্ড 
বাস্তবিক দুর্লভ নহে। অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার কবিতে পাবিলে--- বিশেষ ৩: 
এই সব স্থলে, সহজেই তাহা পাওয়া যায়। প্রকৃত ক্ষেত্রেও তাহাই হইল । মাচা 
যোগদৃষ্টিতে নিকটেই উহা দেখিতে পাইলেন এবং শিষ।গণকে সেই স্থান নিদেশা 
করিয়া তুষারাদি অপসাবণ করিতে বলিলেন। রাজভতাগণ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
এই কার্যে ব্যাপৃত হইল এবং অতি অল্লাাসেই কেদাবে হষারমধো তপ্ত বাবিধাবা 
লব্ধ হইল। শিষাগণ শীতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। সদশুকসঙ্গে শিষোণ 
কোন কষ্টই থাকে না। 


গোমুখীর পথে 

কেদারে এই ভাবে মাসাধিক কাল অবস্থিতি ক্বিযা সকলেব ইচ্ছানুসাবে 
আচার্য এইবার ভাগীরথ'র উৎপত্তিস্থল গোমুখীর উদ্দেশে চলিলেন। কিন্তু এগুলা 
পুনরায় গৌরীকুণ্ডে আসিয়া ত্রিযুগীনারায়ণ আসিতে হয়। তৎপবে শদ্ধকেদাল 
প্রভৃতি কতিপয় দুগর্ম তীর্থের ভিতর দিয়া চিরতুষাবাবৃত বহু অডাচ শেলশৃঙ্গ 

অতিক্রম করিতে হয়। 
এইভাবে ক্রমে প্রা একপক্ষকাল পথ চলিয়া সকলে ভাগাপগাঠাবে 
আসিলেন। এখানে ভাগাবথীর শোভা অতি অপূর্ব। যেন এরূপ ইতঃপূর্বে আর 


শঙ্কর-চবিত্র ৬৭ 


কখনও দৃষ্ট হয় নাই। অতঃপর এই ভাগীরহী-তীর ধরিয়া ক্রমে সকলে গঙ্গোত্রী 
নামক স্থানে আসিলেন। গোমুখী যাইবার পথে এই পর্যন্ত লোকের বসতি। ইহার 
পর আর লোকের বসতিস্থান নাই। শীত এখানে প্রায় কেদারনাথের মতো । 
তথাপি সকলে গোমুখার দিকেই অগ্রসব হইলেন। 


গোমুখী-দর্শন 
সশিষ্য আচার্য, মহারাজ ও স্টাহার অনুচরবর্গ এবং বহু তীর্থযাত্রী গোমুখা 
যাত্রা করিলেন। সেখানে একটু শব্দ হইলে পর্বতগাত্র হইতে তুষার পিগু স্বলিত 
হইয়া পড়ে। জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। এজন্য প্রায় লোকে সেখানে যায় না। 


গোমুখী আসিয়া আচার্য দেখিলেন-_চিরতুষারাবৃত পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া 
বহু উচ্চ হইতে যেন একটি গোমুখাকৃতি স্থানের ভিতর দিয়া অতি নির্মল বারিধারা 
নির্গত হইতেছে। এই পর্বতেব শিখরে অতি বৃহৎ বিন্দু-সবোবর অবস্থিত। উহা 
চিরকালই তৃষাবদ্ধারা আবৃত থাকে। পুরাণের বর্ণনায আছে , এই স্থলেই স্বর্গ 
হইতে গঙ্গা ভপৃষ্ঠে পতিতা হহয়াছেন। 


গঙ্গোত্রীতে দেবতা-স্থাপন 

যথা তীর্থক্‌ু=। কবিয়া অনতিবিলম্বে সকলে গঙ্গোত্ৰী অভিনুখে ফিবিলেন, 
যেহেত এখনে বাস অসম্ভব। পথিমধো তুষারপাতে বহুবার অনেকেরই 
প্রাণসংশয় হইযা উঠিল। ৬গবৎকুপায় আব মহাপুকষ সঙ্গবশতঃই বোধ হয় 
ঠাহাদেব প্রাণহানি ঘটিল না। কিন্তু স্থানীয় লোক সকলের মুখে শুনিলেন__ 
(শামুখী মারার অনেকেই এই পথে প্রাণ হাবায়। 

গঙ্গোত্রা আসিয়া আচায-হাদয়ে কি উদয হইল। তিনি সেই হলে একটি 
শিবলিঙ্গ এবং একটি গঙ্গাদেবাব মূর্তি স্থাপিত করিবাব জনা ইচ্ছা প্কাশ করিলেন 
এবং বলিলেন ঠযাত্রিগণ। এই পর্যন্ত আসিষা এই দেবতাদর্শন করিলে তাহাদের 
(গামুখাদর্শনেব ফল হইবে। অতঃপর মাব যেন কেহ অগ্রসব না হয়।? 

মহাবাজের ইঙ্গিতে দেবতাস্থাপন অবিলম্বেই হইয়া গেল! মন্দির “ঠন-কার্যও 
আরম্ভ হইল। আচাফ কিছু “ন এখানে থাকিয়া সকলের ইচ্ছানুসারে এইবার 
দক্ষিণদিকে তাগীরথা তারবর্তী উত্তরকাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


উত্তরকাশীতে বাস 
কয়েক দিন পথ চলিয়া আচার্য সকলের সঙ্গে উত্তরকাশীতে আসিলেন। 
এখানে কাশাধামের সকল দেবদেবীই আছেন, শঙ্গাও উত্তববাহিনী। স্থানটি একটি 


৬৮ আচার্য__ শঙ্কর ও রামানুজ 


ক্ষুদ্র সমতল-ক্ষেত্র। চারিদিকে গগন-স্পর্শী উচ্চ শৈল-শিখর। সাধকের সাধনার 
যেন একটি গুপ্তস্থল। 


এই সময় আচার্যের ষোড়শ বৎসর সম্পূর্ণপ্রায়। তাহার মনোভাব যেন কিরূপ 
পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন আর ভ্রমণে প্রস্তুত নহেন। শিষ্যগণও 
যেন ক্লান্ত পথশ্রাত্ত। জ্যোতির্ধামের মহারাজ, আচার্য ও তাহার শিষাগণের 
এইরূপ বিশ্রামপ্রিয়-ভাব দেখিয়া আচার্যের নিকট রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের 
অনুমতি চাহিলেন। আচার্য যাহা ঘটে তাহারই জন্য যেন সদাই প্রস্তত। তিনি 
পরম প্রীতিসহ্রে মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। মহারাজ দেশের 
মধ্যে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া গৃহে ফিরিলেন। 
এইরূপে আচার্ষের আগমন-উপলক্ষে উত্তরাখণ্ডের যাবতীয় তীর্থের পুনঃসংস্কার 
সাধিত হইল--বৈদিক মতে আবার দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি প্রচলিত হইল। 


ব্যাসদর্শন ও শঙ্করের ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্তি 
আচার্য সর্বসংকল্পপরিশৃন্য হইয়া নিশ্চিন্তমনে উত্তরকাশীতে বাস করিতেছেন। 
শিষ্যগণের আগ্রহে কেবল তাহাদিগকে অধ্যাপনা করেন, আর কোন কথাই 
বলেন না। শিষ্যগণের জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইবার জন্য পুর্বে যেরূপ একটা উৎসাহ 
দেখা যাইত, এখন আর তাহার কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দেন। 
কেবল যেন সমাধিস্থ থাকিবার ইচ্ছা। প্রসঙ্গক্রমে যদি কোন কথা বলেন _ তাহা 
হইলে তাহা কি করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিতে হয, অথবা জ্ঞানিগণ 
শরীররক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি যাহা করেন তাহা তাহাদের প্রারন্ধভোগ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে- _দেহরক্ষার যে প্রবৃত্তি, তাহাও অজ্ঞানের ফল- ইত্যাদি বিষয়ে । আচার্য 

এখন এইরূপ কথাভিন্ন অন্য কোন কথাই প্রায় কহেন না। 


কাশীবাস করিতে করিতে আচার্ষের এই ভাবাস্তর পদ্মপাদ প্রমুখ শিষ্যগণ 
সকলেই লক্ষ্য করিলেন। তন্মধ্যে গুরুগত প্রাণ পদ্মপাদের ভাবনা কিছু বিশেষ 
আকার ধারণ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন- সহসা আচার্যের কেন একরপ 
ভাবাস্তর উপস্থিত হইল! আচার্য কি নির্বাণলাভের আয়োজন করিতেছেন? 


পদ্মপাদ আচার্যের বাল্যজীবনের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি তাহা স্মরণ 
করিয়া স্থির করিলে __আচার্ষের এই ভাবান্তরের কারণ আব কিছুই নয় -ইহা 
তাহার ষোড়শ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এইভনাই বোধ হয় তাহার 
নির্বাণলাভের প্রবৃত্তি হইয়াছে। অষ্টম বর্ষ বয়ওক্রমে তাহার জীবনসংশয়ের কথা 
ছিল, তাহা কুস্তীর-আক্রমণে পুর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে তাহার 


শঙ্কর-চরিত্র ৬৯ 


যে জীবনসংশয়ের কথা আছে, তাহাই তাহার এই দেহত্যাগের বাসনারূপে প্রকাশ 
পাইতেছে। জ্ঞানিগণ পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধবশে জীবনধারণ করেন, তাহার তাহা 
ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। কারণ, বেদাস্তের ভাষ্যরচনা এবং আমাদিগকে শিক্ষাদ্ধারা 
গুরুগোবিন্দপাদ এবং বিশ্বনাথের আদেশও প্রতিপালিত হইয়াছে; তাহার মার 
কওঁব্য তো নাই । তিনি আর কি জন্য দেহভার বহন করিবেন? তাহার পর জ্ঞান 
এবং যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া বাসনাক্ষয়ও হইয়াছে, অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা 
ঢান্মিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয়--ঠাহার নিজেরই মনে উদিত নির্বাপবাসনার 
ফলে দেহ ত্যাগে প্রবত্তি হইয়াছে । যোগ্সিছ ব্যক্তি যে প্রারবভোগ করেন, তাহা 
নি ইচ্ছাতে জ্ঞাতসারেই করেন। প্রারন্ধে অন্যথা করিবার শক্তি থাকিলেও 
ঠাহাদের সেরূপ ইচ্ছাই হয় না। যাহা হউক আচার্ধকে এখনই নির্বাণলাভ কবিতে 
আমলা দিল না। আমরা যেমন করিয়া পারি--তীহাকে দেহত্যাগে বাধা দিব। 
মামলা ঠাহাকে অধ্যাপনাকার্ধেহ ব্যাপৃত রাখিযা নির্বাণচিন্তা হইতে বিরত রাখিব। 

এইলীপ স্কিল কবিযা পদ্ুপাদ অপর শিষাগণ সহ ভাষা'ধাযনে আধিকতব 
দপবিকব হইলেন। কিন্তু অনাদিকে বিধাতাও তাহার বাবস্থা কবিয়াছেন। তিনি 
প্যাসদেবেল মনে ইচ্ছার উদেক করিলেন। 

লাসদেবের মদ ইচ্ছা হইল _আচাহেবি দ্বারা জগতে বৈদিকধর্মেব আবও 
উত্থমঞ্ প্রগাব কবাইতে হইবে _বেদান্তসিদ্ধাস্তকে আরও সুদ ভিন্তিব উপর 
সর্বসমক্ষে প্রঠিষ্ঠাপিত করিতে হইহবে। আর এই সময়ে ভগবান শঙ্কবি আচার্যারূপে 
উণ্মগহণ কবিয়া তাহার বোদান্তসৃত্রেব যে ভাষা করিবেন, তাহা বাসদেবের 
জানাই ছিল। সুত্তবাং তিনি তাহার গ্রন্থেব ভাঙা দেখিতে এবং আচার্যকে আরও 
কিছুদিন জগতে গ্রাখিবার অভিপ্রাযে ছদ্মবেশে আচার্যসমক্ষে অ যা উপস্থিত 
হহলেন। 

একদিন প্রাওঃকালে আচার্য শিষাগণকে ভাষা পড়াইতেছেন। এমন সময় এক 
অতিবৃদ্ধা পলিতকেশ ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে তথায় আসিযা উপস্থিত হইলেন। 
‘বৃদ্ধপ্ৰাহ্মাণ' দেখিফ' পাঠ বন্ধ করিয়া সকলে সসম্মানে তাহাকে আসন দিলেন। 
ব্রাহ্মণ আসনগ্রহণ না ক।রয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন__-“এখানে কে একজন 
রহ্মসূএ অধ্যাপনা করিতেছেন--শুনিতেছি; তিনি কোথায়? আপনারা কি 
জানেন? 

শিষাগণ ম্মাচার্যকে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন--"“ইনিই সেই ব্রহ্মসৃত্রের 
ভাষাকার ভগবান শঙ্করাচার্য, আমাদের গুরু এবং আচার্য।"' 


হে আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


বৃদ্ধব্ৰান্মাণ একটু তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন-_“আঃ, ‘ভাষ্যকার’ শব্দটি প্রয়োগ 
করা কেন? কলিকালে আবার ভাষ্যকার!” 

বৃদ্ধের ভাবভঙ্গী ও বাক্য শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত । আচার্য তখন আসন ত্যাগ 
করিয়া বৃদ্ধকে আসন দিলেন। তেজস্বিগণের তেজ এইরূপেই সকলের নিকট 
সম্মান আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ করিয়া আচার্যকে বসিতে বলিলেন। 
উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন, ক্রমে শিষ্যগণও উভয়কে বেষ্টন করিয়া উপবেশন 
করিলেন। সকলে উদ্‌গ্রীব ; বৃদ্ধ কি বলেন---শুনিবেন। 

অন্যকথা না কহিয়া বৃদ্ধ একেবারেই বলিলেন-_-“আপনাকে ইহারা সকলে 
্রহ্মাসূত্রের ভাষ্যকার বলিতেছেন; আচ্ছা, বলুন দেখি, তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ 
প্রথম সূত্রের অর্থ কি?” 

আচার্য স্বভাবসুলভ প্রসন্নগম্ভীরকষ্ঠে বলিলেন--জীব যখন দেহ ত্যাগ 
করিয়া দেহাস্তরগ্রহণের জন্য যায়, তখন সে দেহবীজ যে সৃক্ষৃন্থভ, সেই 
সুন্ষ্মভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যায়। শ্রুতিতে এই বিষয়ে প্রশ্ন ও প্রত়াওর 
আছে। তাহারই দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হইতে পারে। অতএব পূবপক্ষে পাওয়া 
যায় যে, ভূতসৃন্ষ্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হইয়া নিরাধারভাবে প্রাণাদির গমন 
সম্ভবপর হয় বলিয়া মুক্তিসাধনকালে বৈরাগ্যের আবশাকতা নাই, কিন 
সিদ্ধান্তপক্ষে পাওয়া যায় যে, ভূতসৃক্ষ্নের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইযা যায় বলিযা 
মুক্তির সাধনে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা আছে।' 

বৃদ্ধ অমনি আপত্তি করিলেন। আচার্যও তাহার উত্তর দিলেন। বৃদ্ধ আবাব 
আপত্তি করিলেন, আচার্যও তখনই তাহার উত্তর দিলেন। এইরূপ পদ যতই 
আপত্তি করেন, আচার্য ততই উত্তর দেন। বৃদ্ধের আপত্তির বিবাম নাই । আচার্ষেব 
উত্তরেরও অভাব নাই। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে নানা বিচারেরই অবতারণা হইল। সমগ্র বেদাস্তসূত্রেরই আলোচনা 
হইতে লাগিল। জীব, জগৎ, মুক্তি ও ব্রন্মের স্বরূপ, কর্মকাণ্ড, ভ্ঞানকাণ্ প্রভৃতি 
সকল কথাই উঠিল। কেবল প্রশ্ন, আর কেবলই তাহার উত্তব। আচার্য উত্তবমাত্র 
দান করিয়া চুপ করেন। আর বৃদ্ধ তাহাতে প্রশ্ন করেন। আপত্তি ও উত্তর ভিন্ন 
আর কোন কথাই নাই। উভয়ের গাস্তীর্য, উভয়ের বিচার-পটঢ়তা ও 
পরিমিতভাষিতা দর্শনীয় বিষয় হইল। 

শিষ্যগণ এ পর্যন্ত এরুপ বিচার শুনেন নাই। আচার্যের এরূপ প্রতিভাও 
দেখেন নাই, আর অপরের এরূপ বিদ্যাবন্তাও দেখেন নাই। সকলেই যেন কার্ট 


শঙ্কর-চরিত্র ৭১ 


পৃত্তলিকার ন্যায় নীরব নিস্পন্দ। ক্রমে মধ্যাহ্ন সমুপস্থিত হইল। মন্তরকোপবি 
মার্তগুদেব সকলকেই তাপিত করিয়া ভুলিলেন। বৃদ্ধ এখন-_ “মাচ্ছা, কল্য 
হইবে" বলিয়া গাত্রোথান করিলেন এবং গঙ্গাস্নান'দি করিয়া হে দিক হইতে 
আসিয়াছিলেন সেই দিকেই প্রস্থান করিলেন। আচ খপ্রনুখ সন্পলেই ঠাহাকে 
সসনম্মানে বিদায় দিলেন। বিদ্যার আদর কোথায নাই? 


পবদিন প্রভাত হইল । আচার্য অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ণন্গল পরেই 
ব্রাহ্মণ পূর্ববৎ দেখা দিলেন। আচার্ম প্রভৃতি সকলেই তাহাকে পুর্ব অভার্ঘনা 
কবিযা আসন দিলেন। পৃদ্ধী মাসন গুহণ কবিযাহ বিচাবানন্ত কপ্রিলেন সমাচার ও 
হাসিতে হাসিতে তাহাব উপর দিতে লানিলেন। কাহাল ও মুখে অনা কথা শন 
বিস্ময় বা ওুৎসুক্য কোন পক্ষেই নাই । বিশেষ এই যে, বৃঙ্ধেব দুটভাপুর্ণ আগ্রহ, 
সাব আচার্যেব প্রফুল্ল গুদাসান্য ভাব। 

এই শাল সপ্তাহ অতাত হহল। কোন পক্ষই দবল দহেন। উভহহ হেন বিশার 
এনপ্ত প্রশ্রণণ। কাহার ন্বানতা নাই। শিষাগণেব সম্দত জান উতর প্রতি 


সমানভাবে বৃদ্থি পাইতে লাগিল। এ এক মপুব দশা সপতদিন এইক্প তল 
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একটা পিছাব হইতেছে, তাহাল কোন চিহ্নই আছার্বে পণিলক্ষিত হব শা ঠীহারি 


পি এ পিসি 


পৃরেএ ।য ভাব এখনও (সই শাব। বাধা না পাইলে (নি স্বস্বন্দপে বিভোৰ 
হইয়া যান। 

এপ কিন্তু পদ্মপাদ আল থাকিতে পাকিলেন না। তিনি হা চবণপ্রাস্ে 
বসিযা সুযোগ বুঝিযা ধাবে ধারে বলিলেন - '"ভগবন ' এ বৃদ্ধটি 5 + একপ 
বিদ্যাবন্তা তো এ পর্যন্ত দেখি শাহ ৷ এ যেন সাক্ষাৎ বেদব্যাস। এত বেদ কপ্ঠস্থ 
(তা "দখা যায নাই৷ আচ্ছা ' বাসদে তো ছলনা করিতে আসিতেছেন না ৪ 

আচার্য হাসিয়া বলিলেন -- টপনুপাদ। সত্য বলিযাছ ৷ ইনি সেই বাসদের 
ভিন্ন আব কেহই নহেন। আচ্ছা ৷ অদা যদি আসেন তো আঃ হাহাৰ পৰিচ 
গ্রহণ কবিব।” 

বিচাবেব অষ্টম দিন প্রভাত হইল। আচার্য শিষাগণ-পবিবৃত হইযা যথবীতি 
অধ্যাপনায প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময সেই সব আগমন হইল । সকলে 
সসম্্রমে ঠাহাকে পূর্ববৎ অভার্থনা কবিষা আসন প্রদান কবিলেন। 

বৃদ্ধ আসিযাই প্রশ্ন কপিলেন। আচার্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন-- 


ac আচার্য__ শঙ্কর ও রামানুজ 


“মহাত্মন্‌! আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, কিন্তু একটি নিবেদন আছে। আমার 
এই শিষাটি কল্য আমায বলিতেছিলেন-_-আপনি বোধ হয় সেই মহামুনি 
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, আমাদিগকে ছলনা করিবাব জনা আসিতেছেন। ইহা কি ঠিক? 

বৃদ্ধ তখন হাসিয়া বলিলেন-_ “হা, আপনাদিগের অনুমান সতা।" 

আচার্য তখন তাহাকে সেই আদিগুরুব সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন 
“ভগবন্! যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন, তবে স্বীয় স্বরীপ প্রদর্শন ককন, আমনা 
আমাদের সে” পবমপবাৎপব গুকদেবেব পুজা করিযা ধন্য হই।” 

বৃদ্ধ এইবার ধরা পড়িলেন। হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নেশ সেই 
পুরাণবর্ণিত কপ ধারণ কবিলেন। সেই কৃষ্ণকায়, বিশালবপু, জটাভাববিলশ্বিত 
রূপ প্রদর্শন কবিলেন। তখন মাচা শঙ্কব হইতে আবস্ত কবিযা আগার্যের 
যাবতীয় শিষ্য একে একে ভগবান ব্যাসচবলে অন্তুক লূঠি ৩ কবিযা প্রণাম ও প 
করিলেন। সকলেই ধন্য ইইলেন। 

আচার্য তখন প্রফুল্ল চিন্তে ললিলেন --"'ভগলৱণ ৷ আপনাব্ত সুত৫ব 
করিয়াছি, সুতরাং আর বিচাবেব কি প্রযোন্ডন৮ সমাপনি ভাষাখানিব প্রি ৪ 
ককন, যদি অভিমত হয প্রগক্তি হইবে, নাং বিলপ্রু 

এই বলিয়া আচার্য ভাষাখানি ন্ালোাদোলেল হস্তে পলা ললিতে , তর টব AL পা ৫৩ 
সাননচিত্ে উহা গ্রহণ করিযা দেখিতে লাগিলেন । উও্তবকাশীতি জলা উন 
দ্বাপরযুণ' ফিরিযা আসিয়াছে | পাসসনে লহিচাল যেন (লদলিলাা তাহলে 
£রিতেছেন। 

ব্যাসদেব ভাষ্য পড়িতে লাগিলেন। মুখে কখন আনন্দ, কৃখ্ণ লিমা পাল 
বা অভিনিবেশের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আচার্য ও ঠাক শহা 
সকলেই স্থির, কাহারও কোনন্দস উৎকগ্া নাই পা কোনলপ চাঞ্চলা নাই সমা 
জ্ঞান সকলেরই যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সুতবাণ ব্যাসদের ক্রমে ক্রুমে দিলা 
সকল স্থলগুলিই দেখিয়া ফেলিলেন এব" নিতান্ত আনন্দ সহব্গাবে বলিলেন 
“ভগবান্‌ শঙ্কৰ অবতাবত্ গ্রহণ কবিযা আমাল সুরের ভাষা করিবেন ইঠা 
আমি জানিতাম, এক্ষণে মাপনিই সেই ঠিনি বি না, ভণনিবার জনা এবং আমান 
সূত্রের ভাষ্য কির” হইল দেখিবার জনা আমি আপনাব নিকট অপ্সিমাছি। ৩! 
ভাষ্য আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। আমাব আশা যথাথই সমাককপে রা 
হইয়াছে। স্থলে স্থলে আমার অভি প্রায়ের অতিরিক্ত বিষয়ও সন্নিপি্ট হ 
দেখিলাম এবং কোণ কোন স্থলে আমাব সূত্রের প্রতি কটাক্ষ করা ৮ | 
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শঙ্ক ব-চবিত্র ৭ ৩. 


আমি কিন্তু ইহাতে অত্যধিক পবিতৃষ্টই হইয়াছি। যেহেতু সূত্ৰ পলিযা আনি আমার 
মনোভাব অনেকস্থলে সম্যক ব্যক্ত কবি নাই । মুখে মুখে সে সকল বিচাব 
শিষ্যগণকে শিক্ষা দিযাছিলাম। যেসব স্থলে সূত্রে স্পষ্টভা ধবিলে শ্রম হইবাল 
সম্ভাবনা, আব দার্শনিকগণ সাম্প্রদায়িক শিক্ষা অশাববশত সেই সকল স্থলে 
অনেকে তাহাই করিয়া থাকেন, সেই সব স্কলেই আপনি স্তর উপৰ কাচ 
কৰিযাছেন। ইহাতে আমাব আনন্দ অতাস্থ অধিল হইতেছে। আপনি শহবে-অহশে 
জণ্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই আমাৰ সুরে এই নানতা এবং অস্পষ্টতা সাধারণেক 
ন্ট ভায্যদ্রাবা দর করিতে পাবিলেন। আপনার এই জন্ম ক্মক্িছদ আদি 
হিমালযে এক যন্ঞকালে প্রকাশ কুবিমাছিলাদ। আপনি বোধ হয আপনান শুক 
গোণিন্দপাদেনর সুদে তাহা শুনিতাছেল। গোনিন্দপাদ ও তাহার শুক 
এড পাদপ্রডুতি আামাবই শিমাসম্প্রদহ (ড় পাদ আমান পুত শুকেব নিকট 
সাক্ষাৎ শিল্ষালাভ কবিযাঞ্ছিলেশ | মাপনি সুতা" মামাবই মনোগত ভান বাশ্ত 
কলি দত লাল আমল সুরদ্বাকা চালতে ভলাব প্রকৃত নৈদিকধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
হহল। ইহাতে সুতবচনাব শ্রন আমাব সফল হইল আছি আনাবাদ কলিতিছিন 


চপল শাহি) ভাশাতে অঙ্ক আনৰ তহতা থাপিলে ৷" 


A 


= 
মাচার্য শাঙ্গণ «পণ অস্তক আরবনত পিয়া আশীলদ প্রহণ কন্যা বলিলেন 


শণবত্। তাহা হইলে আমাব কাহ শেষ হইযাছে। 


পাসাপেক ক্ষণলাত শি দল গুকিহা পলিলে - “কিন্তু হে শঙ্কৰ আন একটি 
২ মণশিট মাছে ব্রক্ষসূঃণ্থ প্রস্থান ব্রযাক়ক বেদান্তেব নাাপ্রস্থান' লিযা 
প্রসিল। শ্রুতি ও স্থাতি গানক বেদাস্তেব আবও দুইটি প্রস্থান বাছে সেই 
টা 
প্রদান হেব ভাষা না কদিলে সুত্রভাহ। প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে না। অতএব 
ps টি রা এ 
১ সং [লে সে কার্যটি ও কনিতে হইলে । তাহা পূর্বে আপনা কার্য শেষ হহতে 


রসে ৭1 


তাহ তখন চাষ হাসিযা বলিলেন -ভগবন। আপনার আশীবাদে তাহাও 
সম্প্। হইহা শিফ/ছ। আপনি অনুশ্বহ কবিযা দেখিবেন কি?" 


এই বলিং" আগার্য শঙ্কৰ তাহাও বাসদেবেব হস্তে দিলেন। বাসদেক আগ্রহ- 
সহকারে ভাষাগুলি দেখিতে লাগিলেন। অতঃছ তিনি প্রতোক গ্রন্থে ।বশেষ 
ব্রিশেষ হৃলগুলি দেখিযা বলিলেন "হা, সকলই সম্পন্ন হইযাছে দেখিতেছি। 
মাপনাল কায কে আব অবশিষ্ট তো দেখি না।"' 


৭৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


তত্চার্য শঙ্কর তখন বলিলেন-_-“তবে অনুমতি করুন-_-আমি স্বস্বরূপে 
অবস্থিত হই, বৃথা দেহসম্বন্ধ পালন করিবার আর প্রয়োজন কি?” 

ব্যাসদেব ইহা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন। পরে ঈষৎ হাস্য করিলেন। 
কারণ, তিনি যে শঙ্করকে আয়ুদান করিতেও আসিয়াছেন। শিষাগণ কিন্তু চঞ্চল 
হইয়া উঠিলেন। ক্ষণপরে বাসদেব বলিলেন-__“'না, আপনি ওরূপ কর্ম এখন 
করিবেন না। আপনার কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। একটি মহৎ কর্মই অবশিষ্ট 
রহিয়াছে। তাহা আপনি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এখনও 
ভারতের প্রসি-ন দিখিজয়ী পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে মানয়ন 
করা হয় নাই। নচেৎ জনসাধারণ বেদাস্তার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না | মহৎ 
লোক যাহা করেন, সাধারণ বাক্তি তাহারই অনুসবণ কবিযা থাকে৷ অতএব 
আপনি এখন দেহতাগ করিবেন না।” 

আচার্য বলিলেন--“ভগবন! আমাব ষোড়শবৎসব পূর্ণ হইয়াছে। বিশেষ 
কোন দৈব-নির্বন্ধ না হইলে এই সময়ই আমাব দেহাস্ত হইবার কথা মানব 
কিছুদিন হইতে আমার মনে কেবলই দেহত্যাগেব্‌ প্রবৃত্তিও উদিত হইচডছে। 
অতএব আপনাব সমক্ষে সমাধিযোগে আমি দেহতাগই কবি--আপনি মামাঃ 
অনুমতি দিন। আপনারা জগতের হিতসাধন করুন। আপনাবা ইচ্ছ। কপিলে কি 
না করিতে পারেন? আপনি তো এই জনাই চাবিযুগেই বর্তমান থাকিবেন । আপ 
আপনার কৃপা হইলে এই শিষ্যগণও সেই প্রচাবকার্থ কবিতে পাপিবেন মামার 
আর দেহধারণ করিবার ইচ্ছা হইতেছে না।” 

ব্যাসদেব তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন _-হ', মাপ. 'ব যোডশ বসবে 
যে জীবনসংশয়, তাহা আপনার স্বেচ্ছাজনিত প্রাবব্ধ। আপনি এ সময় নিভে 
ইচ্ছা করিয়া দেহত্যাগ করিতে চাহিবেন। জ্ঞানে পূর্ণ তায় এইনপই হম । আমি 
ইহা বুঝিয়াই আপনাকে আরও কিছুদিন এ সংসাবে বাখিতে শ্রাসিযাহি ৷ এ কাম 
অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। এ কার্য কবিতে হইলে বিশেষ শশ্রিনু 
আবশ্যকতা । আমার আশীর্বাদে আপনি আবও যোডশ বৎসর দগতে থাকলেন, 
ইতোমধ্যে আপনার দেহাস্তকারী এমন কিছুই ঘটিবে না। অতএব আপনি প্রথমে 
কর্মবাদের অগ্রণী দিখ্বিজয়ী কুমারিল ভষ্টাদিকে পবাজিত করুন। ৩ৎপশে 
অপরাপর পণ্ডিতব ‘কে পরাজিত করিবেন। বৌদ্ধ, ভৈনপ্রৃতি আবৈদিক 
মতাবলম্বী পণ্ডিতবর্গকে কুমারিলই পরাজিত করিয়াছেন। অতএব সে দিকে আল 
আপনাকে বেশি মনোনিবেশ করিতে হইবে না। কুমারিল শুট প্রভৃতি আপনার 
মত গ্রহণ করিলে ভাবতবাসী প্রায় সকলেই আপনার মত গ্রহণ করিবে ।"' 


শঙ্কর-চরিত্র ৭৫ 


আচার্য ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিলেন_ ইহাই তাহার 
আয়ুবৃদ্ধির পক্ষে দৈবনির্বন্ধ। লগ্নস্থ বৃহস্পতির দ্বারা তাহার নায়ুবৃদ্ধির কথা। 
গুরুই বৃহস্পতি, তাই আমাদের সম্প্রদায়ের সেই আদিগুরু ব্যাসদেবের 
আশীর্বাদে আয়ুবৃদ্ধি হইল। অতঃপর তিনি মৃদুস্বরে উদাসীনভাবে বলিলেন-_ 
'*আচ্ছা, আপনার যেরূপ আভ্ঞা হয় তাহাই হইবে।” 

শিষ্যগণেব এখন আর আনন্দ ধরে না। পন্মপাদ আনন্দে মান্মহারা। তিনি 
মগ্রে গিয়া বাসদেবের পদধূলি লইলেন এবং তৎপরে আচার্যকে প্রণাম 
করিলেন। অপর শিষ্যগণও একে একে তাহাই করিলেন। সকলের মহা আনন্দ ৷ 
আচার্য শিষাগণের "মআানন্দ দেখিয়া ঈষৎ হাস্যমাত্র করিলেন। 


এদিকে নধ্যাহ' অভীত, অপরাহ্ন সমাগত প্রায় । কাহারও ক্ষধাতৃষ্ নাই। 
সময়ের জ্ঞান সকলেরই বিলুপ্ত । ব্যাসদেব গগনে দৃষ্টিপাত কবিয়া গাত্রোথান 
করিলেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। শিষ্যগণ 
যেন এতকন ৩:পালোকে ছিলেন, এইবার যেন মর্তলোকে ফিবিলেন। আচার্য 
পর্বত প্রসন্নণন্তীনভাবে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। 

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল আচার্যের মনে বেন অজ্ঞাতসারেই দিপ্বিজয়ের 
প্রপৃণ্তি উদিত হইতে লাগিল। নিজ মাগ্রান সার্ষম্বরূপে অবস্থিতিশীল শঙ্কর 
তাহার দনোবাজোর এই পরিবর্তন লক্ষ্য কবিলেন। কিন্তু গুণাতাত পুরুষ প্রবৃত্তি 
বা নিবৃত্তিব জাকাঙকা করেন না। তাই তিনি তাহার এই শুভ বাসনার অনুসরণ 
কবিতে লাশিলেন। আচার্যের যেন নূতন জীবন আরম্ভ হইল, তাহার ষোড়শ 

সবের ফাঁডা এইরাপে কাটিয়া গল। 


এই ঘটনাব পব কয়েক দিন মাত্র আচাষ সশিষ্য উত্তরকাশীতেই অবস্থান 
কিলেন। প্াসাদোবের কথায় শিষাগণেরও কুমারিল ভট্ট সমীপে যাইবার ইচ্ছা 
হইয়াছে, শিষ কূমাবিল এখন কোথায়? তিনি তো দিখিজয়-ব্যপদেশে ভারতের 
সর্ণগ্র ভ্রমণ কবেন -ইহাই আচার্য প্রভৃতি সকলেই জানিতেন। অ' = চারি বৎসর 
নির্জন হিমালয়ে বাস কয়া তাহার কোন সংবাদ কেহই শুনিতে পান নাই। 
সুতরাং পদশ্মপাদের ইচ্ছা হইল-_কুমারিল এখন কোথায অগ্রে স্থির কাবন। 

কয়েকটি শিষ্য কমারিলের সবিশেষ পরিচয়ে জনা উৎসুক হইলেন। সকলে 
এখন উত্তবক"ণীর ব্রাহ্মাণপগ্ডিতের নিকট হইতে কুমারিলের সংবাদসংগ্রহের জন্য 
ইচ্ছা করিলেন। 


আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 
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বাস্তবিক এ সময় ভারতের বৈদিক-ধর্মাবলম্বী সকলেই কুমারিলের নিকট 
কৃতজ্ঞ। কুমারিলের যশোগান সকলেই করিয়া থাকেন। পব্রাহ্মাণ-পণ্ডতমারেই 
কুমারিলের সংবাদ রাখেন। অল্প অনুসন্ধানেই একজন পণ্ডিতের নিকট 
কুমারিলের সন্ধান পাওয়া গেল। ইনি, কুমারিলের কথা জিজ্ঞাসা করায় কুমারিল 
সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। ইনি প্রায়ই আচার্যের ব্যাখ্যা শুনিতে 
আসিতেন। 

ব্রাহ্মণ বলি ত লাগিলেন-__“কুমারিল সমগ্র ভারত বহুবার দিগ্বিজয় করিযা 
এখন কিছুদিন হইল প্রয়াগেই বাস করিতেছেন। তিনি এখন বৃদ্ধ হইযাছেন। বোধ 
হয় আর কোথাও যাইবেন না। কযেকদিন মাত্র অতীত হইল, কযেকভান 
তীর্থযাত্রীব মুখে শুনিলাম-_তিনি এখনও প্রযাগেই বাস কবিতেছেন।" 


ব্রাহ্মণকে কুমাবিল সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ দেখিযা শিষাগণ কুমাবিলেব 
ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষতঃ ব্যাসদেবেব মুখে কুমাবিলেব প্রশংসা শুনিহা 
কুমারিল সম্বন্ধে তাহাদেব জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইযাছে। 


ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন--আমবা কুমাবিল সম্বন্ধে যেন্দপ 
শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি শুনুন। সত্য মিথা কতদূৃব তাহা বলিতে পাবি না। 


“কুমারিল ভট্ট দক্ষিণদেশীয ব্রাহ্মণ । চোলাদেশে হৃহাব জান্বাস্থান। ভাবত 
বৈদিকধর্মের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবাব কালে ইনি প্রধান সেনাপতিল বাত 
করিয়াছেন বলিলে ইহার কতকটা পরিচয় দেওয়া হয। কুমাবিল, (সৌদ ভৈ 
প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় অবৈদিক ধর্মাবলম্বিগণকে, বিচাদে পবাভি ত কবিয়া 
বৈদিকধর্মের কর্মকাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবেন। বৌদ্ধাদি যেমন বেদবিবোধী, ইনি 
তদ্ৰূপ বেদানুরাগী; বৌদ্ধাদি যেমন বেদোচ্ছেদকাবা, ইনি তপ্রাপ বেদপ্রতিষ্টাকাবা | 
বৈদিকধর্মাবলম্বী দার্শনিকগণও মীমাংসক কুমাবিলেব প্রভাবে অতিভূত। 
নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতগ্রল, এমন কি বৈদান্তিকগণও কুমাবিলেব 
দিখ্িজয়ের যশোগান করিয়া থাকেন। ইহার প্রথম জীবনের পবিচয শুনুন - 

“ইনি বাল্যাবধি বেদানূরাগী ছিলেন এবং পরে একজন প্রধান বেদজ্ঞ পণ্ডিত 
হইয়া উঠেন। অসামান্য বুদ্ধিমান বৃদ্ধ প্রভাকব মীমাংসাদর্শনেব শববতাষ্যেপ 
উপর যে বৃত্তি করিয়াছিলেন, কুমারিল ক্রমে এমনই পণ্ডিত হন যে, তাহাবও 
দোষ প্রদর্শন করেন। মীমাংসায় এখন কুমারিল ভট্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হন। 


“কুমারিল, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তির খুল্লতাত। ধর্মকীততির জন্মভূমি 
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চোলরাজ্যের অস্তর্গত ত্রিমলয় নামক স্থান। সম্ভবতঃ ইহা তাহারও জন্মস্থান। 
ধর্মবীর্তির পিতা পরিব্রাজক করুনন্দ ইহার ভ্রাতা ছিলেন। ধর্মকীর্ঠি ১৮ বৎসর 
বয়সের মধ্যে বেদ বেদাঙ্গ ব্যাকরণ প্রভৃতি সর্বশান্ত্রপারগামী হন। ইনি শাস্ত্জ্ঞানের 
জন্য কুমারিলের শিষ্য হন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হইয়া তাড়িত হন ও মগধে 
আসেন। এখানে আসিয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু ধর্মপালের শিষ্য হন। ধর্মকীর্তি থে 
দিন প্রস্থান করেন, সেদিন কুমারিল নাকি ব্রাঙ্গণভোজন করান। 


“এই ধৰ্মপাল কাক্ধীবাসী। তথাকার এক মন্ত্রীর ইনি জ্ঞেষ্ঠপৃত্র ছিলেন। সন্গ্যাসা 
হইয়া নালন্দায় পলাইয়া আসেন ও পরে মঠাধ্যক্ষ হন। পূর্ববঙ্গবাসী শীলভদ্র 
ইহার অন্য এক প্রসিদ্ধ শিষ্য। ধর্মপাল ও ভর্তৃহরি মিলিত হইয়া পাণিনির উপর 
বেদবৃত্তি করেন। ইনি, শুনা যায় যোগাচার সম্প্রদায়তুক্ত। ধর্মপাল বিচারে বহু 
বৈদিক ব্ৰাহ্মণ ও জৈনগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কৌশাম্বাতে এক বিচারে 
ইহার যশ অনন্ত বিস্তৃত হয়। এই ধর্মপালের নিকট হইতে বৌদ্ধমত শিক্ষা কবিয়া 
দেশে হিবক। এশিয়া ধর্মশ্তি কুমারিলকে বিচারে পরাজিত করেন। তাহাতে 
কুমারিল, পণ-অনুসারে বৌদ্ধ হইতে বাধা হন। বৈশেষিক মতাবলম্িগণ প্রা 
৬নমাস বিচার করিয়া ইহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। জৈনগণকেও ইনি 
পবাজিত করবেন * 


“এই ধর্মকীর্তিব নিকট পবাজিত হইয়া কুমারিল নালন্দা বিহারে আসিয়া 
ধর্মপালের শিষা হইলেন। ঠাহার নিকট বৌদ্ধ নায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কুমারিল 
অস্তরে কিন্ত বৈদিক। কয়েক বৎসরের পর কমারিলের শিক্ষা শেষ হইল । এই 
সময় একদিন শুনা যায়, বৌদ্ধগুঞ্চ সভামধো শস্ব্যাখ্যা কমি! ' ছিলেন। বহু 
শ্রোত্তবর্গ এবং কুমারিল প্রভৃতি বহু শিষ্য সেই সভায় উপস্থি.। বৌদ্ধগুরু 
শাস্মব্যাখ্যা করিতে করিতে ভীষণভাবে বেদেব নিন্দা করিতে লাগিলেন । কুমারিল 
ধীরভাবে অধোবদন হইয়া সকলই শু।নতেছিলেন। কিন্তু শেষকালে ইহা তাহার 
পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি অশ্রজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। দরদর ধারায় 
ভাঁহাব পরিধেয় বসন ভিজিয়া গেল। পার্শ্ববর্তী ভিক্ষু একজন ইহা দেখিলেন 
এবং কুমারিলের পূর্বকথা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন-__ বিষয়টি গুরুদেবের গোচর 


* ধর্মপালেখ বহু গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে প্রধান যথা £ -- (১) আলম্বনপ্রতায়ধ্যানশাস্ত্রবাধা, (২) 
বিদ্যামাএসিছিশাস্ত্রব্যাখ্যাও (৩) সংশাস্ত্রবৈপুলব্যাখ্যা। - শ্গীর্তিব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যথা ৮ (১) 
প্রমাণবার্তিককারিকা, ইহা দিঙনাগের প্রমাণসমুচ্চয়ের খণ্ডন, (২) প্রমাণ বার্তিকবৃত্তি, (৩) 
প্রমাণবিনিশ্চয়, (৪) নায়বিন্দু, (৫) হেতুবিন্দুবিবরণ, (৬) তর্কন্যায় বা বাদন্যায়, (৭) 
সস্তানাস্তরাসিদ্ধি, (৮) সম্বন্ধপরীক্ষা ও (৯) সম্বন্ধপবীক্ষাবৃত্তি। 


৭৮ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


করা উচিত। ভিক্ষু কুমারিলের প্রতি গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গুরুদেব 
দেখিয়া কুমারিলের মনোভাব বুঝিলেন এবং একটু বিরক্ত হইয়া কুমারিলকে 
বলিলেন-__আপনার ক্রন্দনের হেতু কি? আমার মনে হইতেছে--আপনার 
বেদের উপর শ্রদ্ধা এখনও যায় নাই এবং আপনি ভান কবিয়া বৌদ্ধ সাজিয়া 
আমাদের বিদা গ্রহণ করিতেছেন।” 


কুমারিল গুরুবাকো মর্মাহত হইলেন। তিনি উত্তেজিত হইলেও বিনাততাবে 
বলিলেন-_-“তশপনি বেদবিষয়ে অযথা নিন্দাবাদ করিতেছেন-_ ইহাই আমান 
রোদনের হেতু। ' 

ইহাতে গুরুদেব আরও রুষ্ট হইলেন। তিনি তখন কিমারিলকে বলিলেন, 
“আপনি প্রমাণ করুন আমি কি অন্যায় বলিয়াছি।” 


ক্রমে কুমারিলের সঙ্গে বেদের প্রামাণা লইয়া ভীষণ বিচারযুগ্ধ আবস্ত হইল। 
বহুক্ষণ বিচারের পর বৌদ্ধগুরু কুমারিলের যুক্তিশরে জর্জরিত হইলেন। শেষে 
কুমারিল বলিলেন--“সর্জ্জের উপদেশ ভিন্ন জীব সর্বজ্ঞ হইতেই পারে না। বুদ্ধ 
বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া বেদ মানেন নাই-_ইহা তাহার চৌর্য ভিন্ন আর কি?" 
ইহা শুনিয়া বৌদ্ধগুরু অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন - "তোমায় এই 
উচ্চ প্রাসাদ হইতে ফেলিয়া দিয়া প্রাণবধ করা উচিত" 


সূর্যের উত্তাপ অপেক্ষা বালুকার উত্তাপ অসহ্য হইয়া থাকে। ভিক্ষু শিষাগণ 
ইতঃপূর্বে অতিশয় উত্তেজিত হইয়াই ছিলেন। তাহারা কুমাবিলকে টানিয়া লইয়া 
গিয়া বলপূর্বক সেই অতি উচ্চ ছাদ হইতে ফেলিয়া দিলেন। পঙনকালে কুমারিল 
উচ্চেঃস্বরে বলিলেন__-“বেদ যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আমি যেন অঙ্ষত 
শরীরেই জীবিত থাকি।” 


ভূতলে পতিত হইয়া কুমারিলের প্রাণবিয়োগ হইল না। এমন কি তিনি বিশেষ 
আঘাতই প্রাপ্ত হইলেন না। বৌদ্ধগণ ইহা দেখিয়। একেবারে স্তস্তিত হইল। তিনি 
তখন বলিলেন__""ও হে অহিংসাপরায়ণ বৌদ্ধগণ! আমি দেখিতেছি আমার 
একটি চক্ষুতে একটুমাত্র আঘাত লাগিয়াছে। আমার এ ক্ষঠিও হইত না, যদি 
আমি-_-“বেদ যদি প্রমাণ হয়” এইরূপ সংশয়াত্মক বাকাপ্রয়োগ না করিতাম।" 
বৌদ্ধগণ তখন কুমাটি লের দৈবশক্তি অনুমান করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল । 


ব্রান্মাণগণ এই সংবাদ পাইবা মাত্র সত্বর ঘটনাস্থলে আসিলেন এবং অতি 
যত্রুসহকারে কুমারিলকে লইয়া গেলেন। বৌদ্ধগণ ইহাতে যারপরনাই ব্যথিত ও 


শঙ্কর-চরিত্র ৭৯ 


অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পরে উভয়পক্ষের আয়োজনে এক বিরাট বিচারের 
ব্যবস্থা হইল। দেশবিদেশ হইতে উভয়পক্ষের পণ্ডিতগণের সমাগম হইল। 
ধর্মকীর্তি প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলেন। দেশের রাজা প্রজা সকলেই উপস্থিত। 


বিচারের পণ হইল--বিজেতার মত গ্রহণ অথ-॥ তৃষানলে প্রাণত্যাগ। 
উভয়পক্ষই তাহাতে সম্মত হইলেন। ধন্য উভয়পক্ষের সত্যনিষ্ঠা এবং 
এঁকান্তিকতা। যথারীতি বিচার হইল। বৌদ্ধগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও জয়ী 
হইতে পারিলেন না। বিধাতার ব্যবস্থা কি যত্বের দ্বারা অন্যথা করা যায়? 
বৌদ্ধগুরু বলিলেন--""আমি বিচারে পরাজিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বৌদ্ধমতে 
আমাব বিশ্বাস নষ্ট হইল না। বিচারে জয়ের কারণ-_ প্রতিভা । যাহা হউক আমি 
ভগবান বুদ্ধের মত ত্যাগ করিব না- প্রাণত্যাগহ আমি বন: করিলাম।” এই 
বলিয়া বৌদ্ধিগুরু ভুষানলে সর্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন । ফলে রাজগহেব 
বৌদ্ধপ্রাধান্য চিবদিনের জন্য অস্তমিত হইল। পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া 
(গলেন। 


বি 


কুমারিলের এই বিজয, ব্রাহ্মাণগণকে যারপরনাই উৎসাহিত করিল । মগধরাজ 
কৃষ্ণগুপ্তেব নংশধব আদিতাসেন কুমারিলের উপব এতই অনুরক্ত হইলেন যে, 
তিনি এক অশ্বমেধ এজ্ঞেপ অনুষ্ঠান কবিলেন। 


অগধে* প্রাচীন বোৌদ্ধরাজ বংশে এ সময পূর্ণবর্ধা বতমান। তিনি এই 
ব্রাহ্মণ প্রাধান্য আব কি বাধা দিবেন? (দৌড়ের কণসুবর্ণরাজ শৈর শশাঙ্ক নরেন্দ্র 
বর্মন বৈদিক মতেব পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি কমারিলের বিজয়বার্তা শুনিয়া 
উৎসাহিত হইয়া বৃদ্ধগয়ায বোধিদ্রুম হেদন করিয়া 2দলিলেন। তথা ব বুদ্ধমূর্তি 
প্রাচাপ্দ্বাবা মাবত করিযা ফেলিলেন। দন্দির বৌদ্ধগণের হস্তচাত হই । মগধের 
অশোব-বংশের শেবরাজা পূর্ণবর্মা ইহা শুনিয়া ব্যতে বোধিদ্রম পুনরুজ্জীবিত 
করিলেন, কিন্ত তেলহীন প্রদাপ কতক্ষণ জুলি । শশাহরাজ পুনরায় তাহা নষ্ট 
কলেন এইবাপে বাব বাব তিনবার বোধিক্রমকে পূর্ণবর্মা রক্ষা করিলেও বিশেষ 
কিছুই হইল না পবে পৃর্ণবর্মা ইহধাম আগ করিলেন। মগধবাজো (বীদ্ধপ্রভাব 
তিবোহিত হইল! 

অনস্তুর কানাকুক্তের বৌদ্ধ প্রাধানা ন্ট করিবার জন্য শশাঙ্করাজ তথাকার 
রাজা বাজ্যবধনকে নিহত করেন। তাহার ভ্রাতা সবর্ধন রাজা হইয়া ৩৩য় 
ধর্মেরই সাহাযা করিতে লাগিলেন। এইরাপে ক্রমে উওরভারাতে বৌদ্ধ প্রভাব 
কুমাব্রিলের যতেহ চিবতরে অস্তমিত হইল । 


০৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


কুমারিলের দক্ষিণ বিজয় 
ইহার পর কুমারিল দক্ষিণ বিজয়ে বহির্গত হন। ভ্রাতৃষ্পূত্র পরম পণ্ডিত 
ধর্মকীর্তি আর কুমারিলের সম্মুখীন হইলেন না। তিনি গুরুর পরাজয়ে দুঃখিত 
হইয়া সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং কলিঙ্গের অরণ্যে এক বিহার স্থাপন 
করিয়া শেষজীবন তথায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধর্মকীর্তি কর্তৃক 
কুমারিলের সেই প্রথম পরাজয় পরিশেষে সমগ্র বৌদ্দপরাজয়ের হেতু হহল। 


দক্ষিণে আসিয়া কুমারিল জৈনগণকে বেদের প্রবল শত্ররূপে দেখিতে 
পাইলেন। ব'বাসী রাজ্যে (মহীশূর) হুমচামঠে মহাপণ্ডিত ও পরম সাধু 
সমস্তভদ্রের প্রভাব এখানে তখন খুব প্রবল। “আপ্তমীমাংসা” প্রভৃতি ইহাব 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ৷ 


তাহারা কুমারিলের বৌদ্ধবিজয শুনিয়া ইতোমধ্যেই আত্মরক্ষাথ প্রস্থ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু কুমারিলের ইচ্ছা হইল-_এবাব তাহাদিশকেও নিষ্প্রত 
করিবেন। 


এই সময়ে কর্ণট উজ্জয়িনীতে সুধন্ধা নামে এক ধর্মানুবাগী বাজা ছিলেন। 
সর্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ ভাহাব সভায় স্থান পাইতেন। সকলকেই তিনি 
উৎসাহিত কবিতেন। 


কুমারিল দিপ্বিজয করিতে করিতে এই স্থানে মাসিলেন এবং বাস চাষ 
যাইয়া জৈনমতের নিন্দা করিলেন। জৈনগণ নীবব থাকিবেন (কন? উভয পচে 
মধ্যে বিবাদ বাধিল। বিচারেব পণ হইল-বিজেতাব নতগ্রহণ এবং বিষয় 
হইল-__বেদেব প্রামাণ্য । অথাৎ বেদকে অন্্রান্ত সর্বজ্ঞানপ্রদ ও নিতা বলিয়া 
স্বীকার না করিলে জীবের ভ্রম কখনই দূর হইতে পানে না। সর্বজ্ঞ পুরুমেব হে 
জ্ঞান তাহার ভাষাই বেদ। তাহার জ্ঞান যেমন নিত্য, তাহাব ভাষাও তেমনি নিতা। 
বেদ ছিল না, তিনি রচনা করিলেন বলিলেও তাহার সর্ণজ্ঞতেরই হানি হয়। সর্শগুঃ 
হইতে গেলে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই তো একই কালে জানিতে হইবে। 
এইরূপ নানাকারণে আদি সর্বজ্ঞ পুরুষ না মানিলেও বেদে অন্রান্ত সর্ণজ্ঞানপ্রদ 
ও নিত্য বলাই সঙ্গত। বেদ কাহারও রচিত নহে। 
জৈনগণ ঝয 5দেব হইতে মহাবীর প্রভৃতি জিনগণকে বেদনিরপেক্ষ হইয়া 


সর্বজ্ঞ বলিতে চাহেন, কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহা অসিদ্ধ হইয়া গেল। বহু 
চেষ্টাতেও জৈনগণ জয়ী হইলেন না। কিন্তু তাহারা পরাজয়ও স্বীকার করেন না। 


শঙ্কণ-চরিত্র ৮৬ 


বাজ সুধস্বা মধ্যস্থ ছিলেন। তিনি উভয়পক্ষের সৃক্ষ্ম বিচাব সব বুঝিতে 
পাবিলেন না। মগ ঠ্যা তিনি অদ্ভুত শক্তি যাঁহাৰ দেখিবেন ভাহাকেহ জয়ী 
বলিবেন বলিয়া স্থির কবিলেন। অভ্ঞসাধাবণ যাহাল দ্বাবা মহতপান্তিল 
শ্ৰেষ্ঠ তাশ্রেক্টাহ শিচাব কবে - সুধন্বারাজ্জ তাহাবই শবণগিতল কবিলেন। 


সুপবন্থাবান্ড কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া বলিলেন_ অলৌকিক লিষবে তাহার 
কথাই প্রমাণ, যাহার টাক শন্ডি আছে! আচ্ছা, আছি সাপনাদিগেল 
উভয়পক্ষের প্রধান দুইজনকে. এ উচ্চ পরত হততে ফেলিয়া দিব, হিলি বীছিবেন 
তাঠাবই কথা সত বলিয়া গুহাত হহালে। 


আআ, 


শয়পক্ষহ সম্মত হহলেন। উ ভযপক্ষহ যোগা, তাহারা অনম্মত হইবেন 
বেন? অবিলশ্বেই কুনারিল ও হেনপঞুিতপ্রববকে সেই উচ্চ পর্বত হইতে 
ফেলিয়া দেওয়া হহল কুমাবিল জীবিত থাকিলেশ, জৈনপশ্ডিত প্রাণ 
ক Ld 6 ভি কি সী 


ত'বাহইলেন। 


৫ 


Ay 


সধন্ধুল্বাভা ত বন কুনাপিলেল হাহ হাতে কলালেন এছ তন শালে 
বুনালিলেশ ঘতগ্ুহণ কলিতে বলিলেন । হৈনগণ দেখালেন মহা হিপিদ তাহা 
তল ললিলেন 7 


মহাৰাজ ৷ একপ নিব দ্বারা জাতের পরিচয় পাওয়া হাহ 
পা হালাল একস কপি? 


প্রহ।ৎপন্নমতি সুধগ্ধাপ্াভা তখনই শাললেন চাচা আম অনাজিপ 
'পরাদ্কা বলিব, আপনারা বাফেকদিন পাবে সংলাদ দিলে পিনলায সভা অর্দসবেন 
4 <) শশী ৫ ৬ 2 ৰ i শি ছি ত 
তাহাতে আপনাদের অলেকিল বর্ম পষহক স্রানেবহ পরক্ষা কন হইবে। 
এই বলিয' সুধন্থাবাডা অতিশোপন একটি সপ সংগ্রহ করিলেন বং তাহাকে 
একটি পনসমাধো বাখিয্া পক্মাদিদ্বাবা এমন ভালে মাৱত কলিলেন হে কলসমাধে। 


সর্পাবিষষ্ক্ কোন অনুমান আল চলে না। 


সম্বোধন কৰিয়া বলিলেন মহাহ্গল। আপনারা লিখিয়া বলুন -ইহাব মাঝ 
কি আছে? কুমাবিল দৈশপ্রতি ভাবলে ততক্ষণ লিছিয 


Ne a সর 


ৰা 

সপ আছে |. তলানাণ শুলালিন ১৯ এ ডি ্! 

বিচাবের তি অনুসাবে এবপ স্থলে আপন্ডি করা চলে না অগতা' বাজ্ঞ' 
কৃমাপ্িলের লিখিত পত্রখানি গোপনে বাখিযা দিলেন 


রহ আটায-_ শঙ্কব ও বামানুজ 

পরদিন প্রভাতেই সভা আবস্ত হইল। জৈনগণ সমস্তরাত্র তারা দেবীব 
উপাসনা করিযা জানিযাছেন যে, সেই পাত্রমধ্যে সর্প আছে। সুতরাং তাহারা 
সভায আসিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিলেন--“'মহারাজ ! পাত্রমধ্যে সর্প আছে।”” 

সুধন্বাবাজ তখন কুমাবিলেব পত্রখানিও সর্বসমক্ষে পাঠ কবিলেন। সুতবাং 
বিচাবে কাহাবও পবাজয ঘোষণা কবা অসম্ভব হইযা উঠিল। 

অনস্তুর সুধন্বাবাদ্ বলিলেন _'আপনারা যখন সময়াস্তরে উভযপক্ষই 
সমান হইতে পাবন, তখন বলুন__সর্পেব শরীবে বিশেষ চিহ্ন কি আছে? ইহা 
এখনই বলিতে হইবে, এজন্য আব সময দিব না।"' 

কুমারিল তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_“মহাবাজ। আমি বলিতে 
প্রস্তুত আছি। কিন্তু দেখুন-__ইহাবা প্রস্তুত আছেন কিনা?” ইহা শুনিযা মহাবাজ 
জৈনগণেব মুখের দিকে চাহিলেন। জৈনগণ কিন্তু মৌন, কোন কথাই বলেন না। 
অনন্তব তাহাবা বলিলেন-_-“মামাদিগকে সময দিন, আমবাও বলিব। মহাবাজ 
কিন্তু ইহাতে অসম্মত হইযা কুমাবিলকেই বলিতে বলিলেন। কুমাবিল 
বলিলেন--““সর্পেব মস্তকে পদ্যুগলেব ন্যায় চিহ্ন ব্মান।” 

সুধন্বাবান সর্বসমক্ষে ভাণ্ড হইতে সর্প পাহিল কবিবাব আদেশ দিলেন - 
সর্প বাহিন কলা হইল । কুমাবিলেৰ কলা সত। বিচ" প্রমাণিত হইল হৈনগণ 
ম্রিমাণ হইলেন। 

অতঃপব সুধন্বাবজ কুমাবিলেব জয ঘোষণা করিযা নিজেও তাহাব মত গ্রহথ 
কবিলেন এবং জৈনগণকেও কুমাবিলেব মত গ্রহণ কবিতে আদেশ দিলেন। 
জৈনগণ কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন না ৩খন মহারাজ ক্রুদ্ধ হইযা আদেশ 
দিলেন__“আসমুদ্র-হিমাচলের ভিতর যে বাক্তি বৈদিকধর্ম গ্রহণ না কবিবে 
তাহাকে বিতাড়িত কনা হইবে, আব তাহাতে অসম্মত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড 
হইবে।? 

জৈনগণেব মধ্যে বহু ব্যক্তি বৈদিকধর্ম গ্রহণ কবিলেন। যাহাবা অতিশয 
নিষ্ঠাবান, তাহারা দেশত্যাগ করিয়া স্থানাস্তবে চলিযা গেলেন। কিন্তু আদেশ 
সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হইল না। জৈনগণ গোপনে আত্মবক্ষা কবিতেই লাগিলেন। 

এই ঘটনার পর কুমারিলের সঙ্গে বিচার করিতে আর কেহই অগ্রসন হইত 
না। কুমারিল ভাবতীয় সুধীসমাজের আজ একছত্র অধীশ্বর। কুমারিলেব নামে 
প্রতিবাদী মাত্রই সশঙ্কিত। এইরূপে প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈদিকধর্মের পুনরুদ্ধারকতা 
কুমারিল বলিয়া সকলে প্িবেচনা করিলেন। 


শঙ্কর চরিত্র ৮৩ 


হে মহাত্মগণ! কুমারিল কেবল দিপ্রিজয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি 
জনসাধারণকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার ফল প্রদর্শন টি কবিরা 
বৈদিকধর্মের প্রতি শ্রদ্ধালু কবিতেন। কুমারিলের যত্রেই এক্ষণে আবার 
বেদবেদাস্তের পঠনপাঠন দেখা যাইতেছে। নচেৎ বৌদ্ধ ও জনগণ যেরূপ 
ভীষণভাবে বৈদিকগ্রন্থাদি ভস্মসাৎ করিয়াছেন এবং যেভাবে রাজশক্তির সাহাযো 
নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আর বৈদিকধর্ের পুনরুজ্জীবনের 
কোন আশাই ছিল না। কুমারিলেব গ্রস্থাদি আজ বেদের মীমাংসামভের একমাত্র 
আললপ্বন পলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্লোকবার্তিক, তন্বার্তিক টুপটিকা, 
মানবধর্মসূত্র ভাষা প্রভৃতি গ্রস্থ চিবকাল থাকিবে সন্দেহ নাই। 


আচার্মেল শিষ্যগণ লুমাবিলের সম্বন্ধ এই সব কথা নন্ত্রমুদ্ধের নায় 
শুনিতেহিলেন , অনস্ব তাহারা এইবার প্রযাগের উদ্দেশে প্রস্থান করিবার 
আযোভডন করিশন লাগিলেন। 


প্রয়াগের পথে শঙ্কর 
এই পলে লাসদর্শাোনেব পব কয়েকদিন মাত আচার্য সশিহ্া উত্তবকাশাতেই 
A oe শ-ণলেন। এক্ষণে তাহালা আবাব ভাবতেন সনতলক্ষেতাভমুবে প্রস্থিত 


উওপপ্পশী পবিতাগ করিয়া কিছুদূরে আসিয়া আচার্য সশিষা এইবার 


টি 
= 


মুনাতাল অললম্বন কৰিলেন--বোধ হয় উদ্দেশ্য--যমুনাতীরবত" তার্থগুলি 
দর্শন করা । শস্বুতঃ শঙ্গাতীরে যেমন নৈমিষাবণা, যএ্াতীবে তদ্রুপ কক্ষের, 
পৃন্দাবূন প্রতি । গস্গাতীবে যেমন হস্তিনাপুব, টার প্রভৃতি, যমুনাতীরে 
৫প্রাপ হন্দপ্রস্থ, নথুবা প্রভৃতি। আর গঙ্গাখমুনা উভয়েই প্রয়াগে মিলিতা। 
[সইস্থালেহ 7৮ ফাইতে হহাবে। 

এইপণে আচার্য কুকক্ষেত্র ও জগ ইন্দপ্রস্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া ক্রমে 
বৃন্দাবন প্রদেশে আসিযা উপস্থিত হইলেন। এ সময় বৃন্দাবন নির্জনীপ্রয় ভক্ত 
সাধকগণের স্থান। পাশ্বেই অদুদে মথুরা। তাহার রাজ-এম্বর্য ইহার সে সন্তভাবের 
কোন হানি কবিতে পাবে নাই। কৃষ্ণেব লীলাক্ষেত্রগুলি যেন গোপনে আত্মরক্ষা 
করিতেছে মাত্র । ভাগবত, পাঞ্চবাত্র ও বৈখানস * ক বৈষ্ঞব সাধুগণেরই 
এখানে বাস। ইহাবা সেই স্থানগুলি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 


ভাচার্য এখানে আসিয়া কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্ঞ নির্মিত গোবিন্দ, হদনমোহন ও 
গোপীনাথমৃর্তি দর্শন করিলেন। গোবিন্দাষ্টক স্তুবটি এই স্থানেই আচার্য রচনা 


৮৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


করিলেন। কালীয়্‌হুদ, বন্ত্রহরণস্থান প্রভৃতি অপরাপর লীলাক্ষেত্রও দর্শন করিলেন। 
ক্রমে এই সন্ন্যাসীর দলকে দেখিবার জন্য ভক্তগণের সমাগম হইল। তাহারা 
সকলেই আচার্যের অদ্বৈতবেদাস্তসিদ্ধাত্ত এবং জ্ঞানমার্গের কথা শুনিয়া বিশ্মিত। 
কিন্তু কেহই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। আচার্যের লক্ষ্য কুমারিলের প্রতি, এজন৷ 
আচার্য ইহাদিগের নিষ্ঠার ব্যাঘাত না করিয়া মথুরাভিমুখে চলিলেন। ভঞ্ তুল 
করিলেও ভগবৎকৃপায় একদিন সেই অদ্বৈতবঙ্গাত্ম-জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে 
পারে। বোধ হয় এই ভাবিয়াও আচার্য তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ করিলেন না। 


মথুরায় কিন্তু এ সময় বৌছ ও জৈনগণের প্রাধান্য ছিল। কুমারিল ভট্টপ্রমুখ 
বৈদিকধর্মের বিদ্বদ্গণ ইহাদিগকে নিষ্প্রভ করিলেও ইহারা ধনজনবলে প্রবল। 
এক্ষণে আচার্যের আগমনবার্তা ও তাহার মতবাদের কথা শুনিয়া ইহারা আর 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না, যেহেতু অবৈদিকগণের সহিত বিচারকালে আচার্যও 
কুমারিলের মতাবলম্বীই হইবেন। সুতরাং আচার্য এখানকার কৃষ্ণল'লাসংক্রাপ্ত 
স্থানগুলি দর্শন করিয়া প্রয়াগোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন এবং কয়েকদিন পথ লি! 
প্রাচীন কৌশাম্বী রাজোর মধা দিয়া আচার্য শিষাগণসমভিব্যাহণরে প্রা? 
আসিলেন। 


প্রয়াগে কুমারিল-সমীপে 
প্রয়াগে আসিয়া আচার্য শঙ্কর সশিষ্য ঠাথন্নানাদি যথাবিধি কপিলেল এল? 
একটি উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিয়া ব্রিবেণীর স্তুতি করিলেন । অন্তর সবলে 
তীরোপরি এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় একটি কোলাহল 
শুনিতে পাইলেন। ক্রমে ক্রমে শুনিলেন-_“অদ্তুতকীর্তি মহাগ্রা শুট্রুপাদ 
গুরুবধপাপের প্রায়শ্চিন্তের জন্য তুষানলে প্রবেশ করিয়াছেন ।” 


এই কথা শুনিবামাত্র আচার্য আর বিশ্রাম করা উচিত বিবেচনা করিলেন না 
তিনি তৎক্ষণাৎ ভট্টপাদের উদ্দেশে চলিলেন। কিছুদূর মাপিয়া দেখেন - শুনুপাদ 
কুমারিল এক প্রকাণ্ড তুষের স্তূপোপরি উপবিষ্ট, নিম্নে অগ্নি প্রজ্বালিত, প্রভা 
প্রভৃতি শিষ্যগণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন, তৎপবে 
ব্রাহ্মণপগ্ডিতগণের মহা জনতা সেই স্থনিটিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। 
সকলের মুখে হাহাব্ণরধবনি। কেহ বলিতেছেন-_-আর কে আমাদের বৈদিকধমের 
রক্ষা করিবে? কেহ বলিতেছেন-_-আর কে বেদবিরোধিগণের দর্প খর্ব করিবে? 
কেহ বলিতেছেন-_মণ্ডনমিশ্র থাকিতে আমাদের কোন ভয় শাই। কেহ 
বলিতেছেন_ অতঃপর প্রভাকর কুমারিলের কার্য করিবেন-_দেখিও। 


শঙ্কর-চরিত্র ৮৫ 


প্রভাকর-পরিচয় 

একজন বলিলেন-_-“দেখ, কুমারিলের এই প্রভাকর শিষ্যটি একজন 
অসাধারণ বুদ্ধিমান ও গুরুভক্ত পণ্ডিত। ইহার বিষয় তোমবা সব জান না। 
শুন, ইহার বিষয় আমি কিছু বলিতেছি। ইনি সর্বদা কুমারিলের সহিত বিচারযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত থাকিতেন এবং কুমারিলের সমুদয় ব্যাখ্যা উপ্টাইয়া দিতেন! কুমারিল কিন্তু 
ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট, এজন্য তিনি প্রভাকরকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। 

একদিন শবরভাষ্যের নার্তিক রচনাকালে কুমারিল একস্থলে সন্দিহান হন। 
সমস্ত দিবারাত্র ভাষ্যের পুথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়াছেন। যেমন অবকাশ 
পান, অমনি তাহার সম্মুখে বসিয়া ভাবেন। 

একদিন রাব্রিকালে কুমারিল শয়নই করিলেন না। পুঁথিখানি সম্মুখে খুলিয়া 
সমস্ত রাত্রিই ভাবিতেছেন। শিষা প্রভাকর অনতিদূরে শায়িত ছিলেন! তাহারও 
নিদ্রা নাই | তিনি গুরুদেবের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। 

অনত্তুপ মালা কুমারিল বহির্দেশে একবার গমন করিলেন। প্রভাকর 
ইতাবকাশে পুঁথিখানি দেখিতে লাগিলেন- ইচ্ছা, কোথায় শুরুদেবের সংশব 
হইয়াছে দেখেন। দেখিলেন একটি পঙ্ক্ডি রহিয়াছে 'ইহাপি নোক্তং তত্রাপি 
শাক্তম অথার্ এখানেও বলা হয় নাহ এবং: সেখানেও বলা হয নাই। ইহাই 
সাপাতদুদে ইহার অর্থ বলিয়া বোধ হয। প্রভকিব সংশয়ের কারণ বুঝিলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ এই পঙ্গ্ির মধ্যে 'তত্রাপিনোক্তম্” বাক্যে নকারের পর একটি 
(হদচিহ দিয়া পুনরায় পূর্ববৎ শয়ন করিয়া রহিলেন। সুতরাং বাকা হইল 
'ইহাপিনোঞ্ডং তত্ৰ অপিনা উক্তম" অথাৎ এখানে বলা হয় নাই এবং সেখানে 
'অপি' পদদ্বারা বলা হইয়াছে। 

কুদারিল আসিলেন। আবার পুথি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার 
দেখিবামার অর্থ বোধ হইল। তিনি ভাবিলেন---কি আশ্চর্য আমি এতক্ষণ এভাবে 
একবারও পদচ্ছেদ করি নাই কেন? কেন--এ তো বেশ স্পষ্টভাবেই লিখিত 
রহিয়াছে। অতঃপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন-_ পুঁথিমধো একটি ছেদচিহ, 
রহিয়াছে । ইহাই তিনি এতক্ষণ দেখেন নাই। ক্রমে দেখিলেন-_চিহটি যেন 
সদ্/ঃপ্রদণ্ড। তখন তিনি ভাবিলেন-__চিহ্টি কি কেহ দিল না কি? 

প্রভাকরের বুদ্ধি কুমারিলের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি প্রভাকরকে ড“কয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন --“প্রভাকর! তুমি কি জাগ্রত? প্রভাকর উত্তর দিলেন__ 
“আজ্ঞে হ্যা।'' কুমারিল বলিলেন -“তুমি কি এখন উঠিয়াছিলে £" প্রভাকর 


৮৬ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


বলিলেন-__“আজ্জে হ্যা।” কুমারিল বলিলেন-_“এ কার্য কি তোমার?” প্রভাকর 
বলিলেন-_“আজ্ঞে ভাবিলাম-_এরাপ ছেদ করিলে অর্থ হয় কি না, আপনি 
যদি একবার ভাবিয়া দেখেন। তাই এ চিহ্টি দিয়াছি।” 


গুণগ্রাহী কুমারিল বলিলেন-__“প্রভাকর! আজ হইতে তোমায় “গুরু' বলিয়া 
আহ্বান করা হইবে। তুমি গুরুরই কার্য করিয়াছ। আমি আশীবদি করি তুমি 
চিরজীবী হও ।” 


এই প্রভাকর কুমারিলের ন্যায় শবরভাষ্যের টিকা লিখিয়া কুমাবিলের মত 
খণ্ডন করিয়াছি নন, কিন্তু গুরুদেবের তুষানলে প্রবেশসংকল্প শুনিয়া সে সমস্ত 
টিকা কিছুপূর্বেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় 
বলিলেন-_-“আমি গুরুদেবের বুদ্ধি তীক্ষ রাখিবার জন্য গুরুদেবের মত খণ্ডন 
করিতাম, নচেৎ গুরুদেবের যে মত আমারও সেই মত।"' 


কুমারিলেৰ তুষানল-প্রবেশ 

আচার্য শঙ্কর সশিষ্য কমারিলের নিকট আসিলেন। বহু শিষাসহ (যাডশবমি 
এক যুবক সন্ন্যাসী দেখিয়া ভট্টপাদ কুমারিলেব দুর হইতেই আচার্যের উপব দি 
পতিত হইয়াছিল। ভট্টপ'দ কুমারিল ইতঃপূর্বে আচার্য শঙ্ষবকে দেখেন নাই। 
অল্পদিন হইল কেবল তাহার অন্ুত চলিকেল কথা শুনিযাছিতলিন । এমে আগাহা 
শঙ্করকে দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় শ্রানন্দিত হহলেন।! 

ভট্টপাদ তৃষোপবি বসিযাই আচার্য শঙ্কলাকে মভার্থনা করিলেন আচার 
শঙ্করও যথোচিত প্রত্যভিবাদন করিলেন। কুমারিল বলিলেন--আমি শ্রাপনাব 
কথা অল্পদিন শুনিয়াছি, ইচ্ছা হইয়াছিল আপনার সঙ্গে সাক্ষাহ হয ল্চাপুল, 
আপনিও বেদপ্রামাণ্যবাদী; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে বল্ণ 
= কি অভিপ্রায়ে আপনার এখানে আগমন হইয়াছে? 

শঙ্কর বলিলেন__“পণ্ডিত প্রবর! আমি বেদান্তের আদৈত সিদু পু প্রচাবে 
আদিষ্ট হইয় ব্ৰহ্মসূত্ৰ প্রভৃতি প্রস্থানত্রয়ের ভাষা রচনা কবিয়াছি। আপনি যদি 
এই মত গ্রহণ করিয়া আমার ভাষ্যের একখানি বাতিক প্রচনা কলেন, তাহ? 
হইলে উহা নির্দোষ হইয়া জগতে প্রচারিত হয়। আপনার পাণ্ডিত্য ও মসামান। 
শক্তি অতুলনীয় বলিয়াই আপনাব নিকটে লাসিয়াছি। 

কুমারিল শঙ্করে€ সুমিষ্ট অথচ সাহসপূর্ণ বাক্য শুনিয়া শ্প্তিত। মনোনরে। 
ক্রোধেরও উদয় হইল । ভাবিলেন--এই বালক আমাকে তাহার মত গহণ কিমা 
তাহার ভাষ্যের বার্তিকরচনা করিতে বলিতেছেন! কি দুঃসাহস! ইহা কি দত 


শাঙ্কব-চবিত্র ৮৭ 


না গর্ব, না মূর্খতা, অথবা দৈবীপ্রতিভা? প্রভাকব ভাবিতেছেন-_ঞ্যা' এ বালকেব 
কি ভয হইল না। যাহার নামে পণ্ডিতকুল কম্পাযমান, ভাহাব প্রতি এইপাপ 
বাক্ প্রয়োগ! এ কি পাগল? 


বিজ্ঞ কুমাবিল নিজ মনোগাপ সংযত কপিযা গন্টাবভখবে বলিলেন--া লে 
আপনাব ভাষ্য কোথায ?” পদ্মপাদ হহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হাবাখানি গজ 
হস্তে দিলেন। কুমাবিল সুতাক্ষ দিতে আনেকক্ষণ ধশিবা ভাষ্যেন শালা সু 
দেখিলেন। শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে ঠাহাব অস্তুব 9 হল। ক্রোধ সম্পূৰ্ণ আন্থ্হি 
হইল। দেখিলেন - তাহাব অহা নেক কথাহ আচর্ঘ ভাম্যনধ্যে লিখিযাচ্ছেন 
যেসব কথা শ্রদ্ধালু বেদ তিন প্রহণ টড না, যেসব কথা আনৈপিক মাতেণ 
প্রাধান/ণশ৬£ তিনি প্রগাল লূণেন আহ, সেই সব কথাই ভ 
পূর্ব ভাবে সমিশিষ্ট। স্থালে হলে তাহান দত, মতি অপূর্ণ যুক্তিব দ্বাবা খণ্ডি ত 
হহখাছে কুনাবিলেব শা ইচ্ছা হঠল। কিন্তু এবেল স্থূপের নিপু ছিল 


রে পরি 
অবন্া (পি শাশিলেন- গাব পিগাবেল সমল শাহ | মৃহ্্তমধ্ো অগ্ঠি প্ৰহুলি ৩ 
শি রী /” সি 
ইহা ঠাতাকে দগ্ধ কাবে পাবে লর্টুত কিণলাতল সালেই গ্রিক উন্তাসি তাল 
ধর শি 
চক সন বলিতে লাশিল | ৩ ৩২৭ ভাগ9াত [লি পলিতেল হও হিল 


সস রা ~~ ক) baer’ 
শহর! চমাৰ আহি নলাল পপি ত কলদঞজাপল পাহাআতিত তদেোঞোে তে 


০ পিচাতাততি বুলি হচ্ছি ০০৫ জাল লিচাল কালির লে চিতা গতি ৮৩ 


2 সসন্ৰ { 
অন্যানা হাতিয়ে বাস্তব পিন্ঠণ আছে কিন্তু তাহা আৰ পণ হইল শা 
আদ ৩৩৫ সম্বন্ধে মামি বিশেষ চিন্ত কবিবাবু সময পাই নাই । ব্ৰৌদাদি অকেদিক 
সম্প্রদার বেদে উচ্ছেদে বদপিকুল হওয়াফ আছি তাহালই  টিবিধানে 


সমযক্ষেপ কপিযাছি। এজনা বেদেল প্রানাণা, বেদে নিতাত ও জপেকযেযেত 


ডাঁও 
বিযফেও মাছি ওদাসালা প্রদর্শন কাণযাছি। 


পনিশেহে আমার মতের এ আপনার মতের হে বত লেশী পাথল, হকি 


হ আমার প্রধান লক্ষোৰ বিফ 1 স্তুত 
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তাঠা এহে । আপনি আহক ৰাণা 2 শাহ কলাহিবাক ইচ্ছা কিন হেল তাহা 

+ » ০৯7 ৰ 1৮৩ «৭1 এ ৫১৭ লক ৮74৯৫. FAL লু 
»বাতা লে শামা ১০৭ এল দলা পীণাহতত পালেন হনু যাদি আসত, লিউ ধা 
পপাভিত পীয়া সমত আত তত পাত্রে, হাহা হইলে আমাকেও পিলাভাহ কণা 
হইয়া বলিয়া ভানিনেশ তিনি ঘটি আপনার হ নিব বাতিকবচনা কন বা 
আপনার সত দন বশলেন তাহা হহলে নিশায় জাশিবেন -আপনাৰ মত জশতে 


টিণুককাল বিবাডামান থাকি । তিনি আমার নিজ হইলেও আমাব শ্রালার পাত 


নর আচার্য _ শঙ্কর ও রামানুজ 
বিচারে তিনি আমা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন, বরং আমা অপেক্ষা নিপুণ 
বলিয়াই বিবেচনা করি।" 
মগ্ডন-পরিচয় 

শঙ্কব বলিলেন-__“কৈ' মণ্ডনমিশ্রের নাম তো এ পর্যন্ত শ্রুত হয় নাহ। 
আপনারই গ্রঙ্থাদি দেখিয়াছি, কৈ, তাহার তো কোন গ্রস্থাদি দেখি নাই৷” 

কুমারিল বলিলেন-_ 'গুনমিশ্রের অপর নাম বিশ্বরূপাচার্য। উন্মবেকাচার্য 
তাহার আর একটি নাম। তিনি একজন মহাধনী গৃহস্থ। যাবতীয় বৈদিক 
যাগযজ্ঞাদিতে তিনি সতত তৎপব। তদ্দেশায় ব্রা্মাণগণের তিনি রাজা বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। তিনি এখন কিছুদিন হইতে নর্মদাতীরে মাহিত্মতী নগবে বাস 
করিতেছেন। তাহার যত্নে ও তাহাব আদর্শে তদ্দেশায় ব্রাম্মাণগণ এখন বৈদিক 
মার্গের অনুগামী হইয়াছেন। আপনি তাহার সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হইলে 
দেখিবেন-_তীহার বিদ্যাবস্তা কতদুব গভীব। তিনি যদি আগ্রহ কবেন, তাহা 
হইলে তাহাকে বিচারে পবাভিত কবেন এমন কেহ জগতে নাই। তাহাকে সকলে 
বন্মাব অবতার বলিযা ভক্তি শ্রদ্ধা কবে। বাস, জৈমিনি প্রভৃতি ঝধিগণ তাহাকে 
সাক্ষাৎকাব দিযা থাকেন। মণ্ডন অল্পদিন হইল "বিধি বিবেক নামক এক শু 
বচনা কবিযা আমাকে পাঠাইযা দ্যাছেন। আপনি পবে উহা দেখিতে পাবেন 
যাহা হউক, যদি জয়েব আশা কবেন, তাহা হইলে তাহার পত্রী সবস্থতী দেৱা 
মধ্যস্থ বাখিবেন ; যেহেতু মণ্ডনেব সহিত বিচাবে মধাস্থৃতা কবিতে পাবেন এমন 
কোন বাক্তিকে আমি এখন দেখিতেছি না।” 

আচার্য বলিলেন-_ “সরস্বতী দেবী কে? কে, তাহাবও নাম (তা শুনি নাই ।'' 

কুমারিল বলিলেন-_“মগুনপত্ত্ী সরস্বতীর অপর নাম উম্বা ও উভযভাবত্টা। 
তিনি শোণ নদীতীরবাসী বিষু্মিত্রের কন্যা । সবস্বতী পিতাব নিকট সর্বপিদা লাশ 
করিয়াছেন। তিনি বিদ্যায় যেন সাক্ষাৎ সবস্কতী। এজন্য তিনি এই নামে পবিচিত। 
আপনি অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী, দেশের সর্বত্র বোধ হয় এখনও ভ্রমণ কবেন নাই। 
সেইজন্য বোধ হয় তাহার নাম শুনেন নাই। তাহার গ্রন্থাদিও নাই। থাকিলে 
নিশ্চয়ই আপনি তাহাকে জানিতে পারিতেন। যাহা হউক তিনি ভিন্ন মণ্ডনকে 
বুঝাইতে পারে এমন লোক তো দেখি না। 

“বস্তুতঃ একমাত্র সরস্বতী দেবীই এ কার্যে সমর্থা জানিবেন। আপনি বিচাবে 
তাহাকেই মধ্যস্থ রাখিবেন। তাহা হইলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। 
কারণ, আপনার বিদ্যাবন্তাদি যেরূপ দেখিলাম এবং আপনি যে মতবাদ অবলম্বন 
করিয়াছেন উভয়ই আপনার জয়ের অনুকূল বলিয়া মনে হইতেছে।” 


শঙ্কর-চরিত্র ৮৯ 


এই বলিয়া ভট্টপাদ আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“মহাত্মবন্! আপনি 
নিশ্চিন্তমনে তথায় গমন করুন, তাহাকে জয় করিতে পারিলে আপনার মনোরথ 
সিদ্ধ হইবে। আমার শরাবে অগ্নিষ্পর্শ অনুভূত হইতেছে, আমি আর অন্যচিস্তা 
করিব না, আপনি আমার তারকব্রন্ম নাম শ্রবণ করান।” 


ভট্টপাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন---“পণ্ডিতপ্রবর ! আপনি বলুন, 
আমি এই কমণগুলু জলছানা এখনই অগ্নি নির্বাপিত করিতেছি এবৎ অগ্নিদাহ 
নিখাবণ করিয়া এখনই আপনাকে পূর্ববৎ সুস্থ কবিতেছি। আপনি বিচাব করুন 
এবং অদ্বৈতমত সত্য কি না পরাক্ষা কবিযা গ্রহণ করুন। যে মশ্ডনমিশ্রেব এ 
প্রশংসা করিলেন আপনি তো হাব গুরু । অতএব আপনি বিচার কবিলেই 
ভাল হয।' 


3 


পুমাবিল বলিলেন মহাজন! আমাকে আব সংকল্পদয ৩ 
করিবেন না। আমি বলিতেছি - আপনার উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে | মণ্ডল আমা 
পক্ষ কোন আশে কম নহেন। অতএব নিজ আমায় আব অনুৰোধ 
গা। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমা এক্ষণে তাবক্ব্রহ্ম নাম শ্রবণ কবান  ধনা 

(াবিলেন শুকুর প্রতি শ্রদ্ধা ও শাস্ুবিম্াস। ধনা কুমাবিলেক একাস্থিকভা ও 
রা | 


শন্মিহা আব কিছুই বলিলেন না | বেদত 

পণ্ডিতকুলেশৰ সুর আন্তরমিত হহতেছেন শবিহা যেন একটু দুঃখিতও হইলেন। 

এক্ষণে তিনি কুমারিলেব অন্ধ দেখিতে ইচ্ছা না কবিয়াই কুঘারিলান ভারকব্রহ্ম 

নাম শ্রবণ করাহয' তথা হহতে প্রস্থান শবিলেন। অগ্রিশিখা গগন "= . করিল। 

হন প্রগ্রলিত মুজ্ঞাগ্রিতে নিক্ষিপ্ত একটি প্রস্ফুটিত শতদল ক্রমে মলিন হইহা 

অগ্রিদেহে বিলান হইতে লাগিল। অনানিত দকিবৃন্দের হাদয বিদীর্ণ করিয়া 
বুমাবিল ইহধাম পবি তান করালেন । 


মাহিত্মতী নগরে শঙ্কর 
প্রান প্বিতাণি কিয় আচার সশিষা মাহিম্বতী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। 
গর গোবিন্দপাদের স্থান নমদাতীরস্থ ওকাবনাথ হইতে যে পথে কাশ' 
আসিয়াছিলেন সেই পদে সকলে চলিলেন। কারণ, না পথেই শীঘ্র গমন সপ্তব; 
আন্ডানা পথে শীত গমন সম্ভব নহে। আব মাহিন্থুত নগরীও সেই ওকারনাথের 
কিছু পশ্চিমে নমদা ও মাহিগ্ঘুতী নদ'ব সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। 


৯০ আচার্য শঙ্কর ও রামানুঞ্জ 


মাসাবধিকাল পথ চলিবার পর সকলে মাহিয্মতী আসিলেন। দেখেন -- 
নগরটি বিচিত্র বর্ণ উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্রবৃহৎ অট্টালিকায় সমুজ্জ্বল, প্রশস্ত রাজপথগুলি 
শ্রেণীবদ্ধ ছায়াবৃক্ষে সুশোভিত। পুষ্পোদান পরিবৃত বহু দেবমন্দির 
ধবজাপতাকাদ্বারা শোভিত। নর্মদার উত্তরতীরে উচ্চ ভূমির উপর নগরটি অবস্থিত 
এবং চাবিদিকে প্রাটারদ্বারা পবিবেষ্টিত। নর্মদা সরলভাবে তবতব বেগে পশ্চিম 
দিকে প্রবাহিত। সর্বত্র প্রস্তর-নির্মিত সুপ্রশস্ত ঘাট। নদীবক্ষে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরময 
দ্বীপ, তাহাতে আবার একটি সুন্দর মন্দিব। 


এইবার মণ্ডননাশ্রের গৃহান্বেষণে সকলের প্রবৃত্তি হইল। নর্মদাজলাহরণার্থিনী 
কতিপয় দাসীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধো একজন জিজ্ঞাসা করিলেন - 
“মা! মগুনমিশ্রেব গৃহ কোথায? অ'পনারা কি বলিতে পাবেন £” 


দাসীগণ সন্নাসিগণকে প্রণাম করিযা বলিল -- '"ঠাকুব! মণ্ডনেব গৃহ কি 
অন্বেষণ করিতে হয়? যে বাটিতে দেখিবেন _পক্ষিকুল পিঞ্জরমধ্য হইঠে 
বলিতেহে -,বদ স্বতঃপ্রমাণ কি পবহঃপ্রমাণ' মথবা বলিতেছে 'কষই 
ফলদাতা, কি ঈশ্বব ফলদাত ' কিংবা প্ুলিতেছে- জগৎ নিতা কি অনিতা 
তাহাই মণ্ডনের গৃহ। যেখানে দেখিবেন এঅন্টালিকার অগ্রভাগ সমুদখ 
ধরজ'পতাকাশোহি 5 হইযা গলনস্পর্শ কবিতেছে, গুহেব প্রাচাবদাণ দোপাপিকগণ 
পরম্পবে শান্াল্প করিততছে, নিকটে যজ্ঞভস্ পর্বত প্রমাণ ভাপণব সাবণ কিমা 
রহিয়'ছে এবং যেখানে মাহিগ্ম হী নদ নর্মদাসহ মিলিত হইগাছে , সেইখাতেই 
জানিবেন মণ্ডনেব গৃহ!” 


দাসীগণেব বাকা শুনিয়া সকলে অবাক। আচার্ষের মুখে একট হাসামার দেখা 
দিল! অনস্তর সশিষা আচার্য ধীবে ধীরে মণ্ডনগৃহদ্বাবে আসিবা উপস্থিত হইলেন 

পদ্মপাদ দ্বাবপালগণকে ডিজ্ঞাসা করিলেন - ইহাই কি পণ্ডিতপ্রবব মন্ডানেল 
গৃহ?” দৌবারিকগণ উত্তর দিলি" পদ্মপাদ বলিলেন- আমরা হাহাব 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি!" চেলাবিকগণ বলিল এখন সাকাহননপ 
হইবে না। তিনি এখন পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমাদের উপণ আদেশ আছে 
শ্রাদ্ধাদিকালে কোন সন্ন্যাসী যেন তাহার গৃহে প্রবেশ না কবে? 

পদ্মপাদ আচাধষে । মুখের দিকে চাহিলেন। আচায দৌবাবিকণণকে 
বলিলেন-_“আচ্ছা, তাহাকে যাইয়া বল কতিপয বেদমাগাঁ সন্ন্যাসী ওাহাল সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।” 


শঙ্কর-চরিত্র ৯১ 


দৌবারিক তাহাই করিল। মণ্ডন উত্তরে বলিলেন-_ “না, এখন তাহাদিগকে 
আসিতে দিও না, তাহাদিগকে বাহিরে বসিবার স্থান দাও ৷” 


দৌবারিক সন্ন্যাসিগণকে মণ্ডনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল । আচার্য ঈষৎ 
হাস্য করিয়া পুনরায় প্রবেশের জন্য অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু তাহাও প্রত্যাখ্যাত 
হইল। বার পার তিনবার অনুমতি প্রার্থনা তিনবারই প্রত্যাখ্যান। 


তখন আচার্য শিষ্যগণকে পহির্দেশে অবস্থান করিতে বলিয়া যোগবলে স্য়ৎ 
শুনামার্গ দিয়া প্রাটাব উল্লজ্ঘন করিয়া আঙ্গনমধ্যে অবতবণ কবিলেন। 
দৌবারিকগণ এই অন্তত ব্যাপার দেখিয়া আব বাধা দিতে সাহসা হইল না। আচার্য 
দেখিলেন-- তিনি যেন একটি সাজ প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । অঞ্চনের এশার, 
লাজৈম্বর্য 55 কোন অংশে কম নহে। 


অগ্ডন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাগত ব্যাস ও জৈদিনি মুনিন পদপ্রক্ষালন 
করিতেছিনেন। তিনি দেখিলেন _আকাশপথ হইতে একভন মুণ্ডিত মস্তক 
সন্নাসী তপন) হাবভবণ বিয়া তাহারই দিকে অগুসব হইতেছেন। মগ্ডানেল 
হাদয়ে যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়ের উদয় হইল, কিন্ত তথাপি ক্রোদেল আত্রাই অধিক 
হইল। সন্না'সা আকাশুগমন সামর্থ্য অপ্ডানের বিস্ময় উৎপাদন করিল ও তাহা 


ক তো 
শ্রাদ্মকালে সন্াসিদশান জনা ক্রোধের নিতি কারাতে পালিব শা হেহেতু এগুনও 


(শপ ৪. চি 
একুভান্য ১ লৌকিবু শণ্তিশালা পলয হিল জতিশয শাদসেল তান আছে 


শাদাণণলে সম্নযাসা দর্শন কৰিলে শ্রা্ধা পণ্ড হয * 


আাচাহ দণ্ডনগাহে প্রবেশ ক্লিযাত এনিমকে প্রণাম করিলেন মুনিদ্ধয়ও 
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বটে কিছ তথাপি তাচ্ছিল্য সহকীলে লিন -- 
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ওহ মুণ্ডি (হাহ নুষ্ডিত মন্তক ) লো হইতে? 


bd a চি কে nd 1 ক + hd চা ভিউ পুনম স্ব স্ব 
এ তালেব ভুনা আগ বলিহা শীল ললিলেন- শালাদেশ হইত" । দাত 


হে hd সি জ্ঞ bd . » 
৮: বলিলেন হঠাত মস্তক সপ্ন কৰিয়াছি। 


সমর 
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_ 
চপল পলিলেন আমি তোমাতে পথের কথা ভিসা করিতেছি। 


ত ১ দাত সখা (াশিশদচল্দ আম নাগর অহাশয় কাল 2 এক মাসিক পার্রজায শ্ব 2 এক 
শছ্পায শিউলীব নিকট শঙ্গুবক চক খেজুর পক্ষ নত কাৰবাৰ [শিলা নিকাব পথ্য বূলিবাছেন তাহা প্রন্াদ 
চলা সঙ্গ». কানন, খিনি আকাশ তামলে সম হনি প্রাচীর ভল্ললননিমিগ্ত শিউলীল নিকট উক্ত বিদ্যা 
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৯২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


শঙ্কর ইহারও অন্য অর্থ করিয়া বলিলেন-_'“পথের কথা? কেন পথ কি 
আপনাকে কিছু বলিয়াছে?” 

মণ্ডন এইবার কুপিত হইয়া বলিলেন-_““সুরা পীত নাকি?” অর্থত সুরা পান 
করিয়াছ নাকি? 

শঙ্কর বলিলেন__““সুরা তো পীতবর্ণ নহে, উহা তো শুববর্ণ।"" 


মণ্ডন বলিলেন__“তুমি তাহা হইলে সুরা পান কর বুঝি? নচেৎ বর্ণ জানিলে 
কিরূপে? তাহা হই, স তুমি উত্তম সন্ন্যাসী দেখিতেছি।” 


শঙ্কর বলিলেন--আমি সুরার বর্ণ জানি, কিন্তু তুমি তাহার আস্বাদও জান 
দেখিতেছি। যেহেতু বর্ণ জানিলেই পান করা হয় ইহা তুমিই বলিতেছ।" 


মণ্ডন এইবার মহাত্রুদ্ধ হইয়া শঙ্করকে রূঢ়বাকা বলিলেন। শঙ্কর কিন্তু তাহাও 
উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে মণ্ডন ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। 
বোধ হইতেছিল-_মণ্ডুন যেন ইচ্ছা করিতেছেন__দ্বাববান দ্বাবা সন্ন্যাসীকে 
বলপূর্বক বিতাড়িত করেন। 

মহর্ষি জৈমিনি ইহা দেখিযা মণ্ডনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। মহর্ষি বাস 
বলিলেন-_“মগ্ডন! ইনি যতি, সুতরাং বিষুস্ববপ। ইনি যখন স্বয়ং তোমাব গৃহে 
আসিয়াছেন তখন তোমাব যথোচিত সৎকার কবা উচিত।” 

মণ্ডনের ক্রোধ শান্ত হইল। তিনি লজ্জিত হইয়া মতি নশ্রভাবে শঙ্কবকে 
বলিলেন__ “আপনাকে বিদ্বান বলিয়া বোধ ইইতেছে। আমার পবমগুকগণেব 
যখন আপনি সম্মানের পাত্র, তখন আপনি আমারও পূজনায়। আজকাল 
বেদবিরোধী বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের প্রাদুর্ভাব বড়ই অধিক। আমি আপনাকে তাই 
ভাবিয়া অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা কিন 
এবং এই জলদ্বারা পদপ্রক্ষালনপূর্বক আসনগ্রহণ কঞ্চন।"' 


শঙ্কর হাসিতে হাসিতে তাহাই করিলেন এবং একটু স্বচ্ছন্দ হইলে মণ্ডন 
বলিলেন-_“যতিবর! কোথা হইতে কি অভিপ্রায়ে আগমন হইয়াছে ।”' 


শঙ্কর বলিলেন-_-“আমি কয়েকজন শিষ্যসহ প্রয়াগ হইতে এখানে 
আসিতেছি। উদ্দেশ্য-_ আপনাকে বাদে পরাজিত করিয়া আপনার দ্বারা আমাব 
্হ্মাসূত্রভাষ্যের উপর একটি বার্তিকরচনা করাইব। আমি ভট্টপাদের নিকট এজন! 
গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তিনি গুরুবধের প্রায়শ্চিত্তোদেশ্যে তষানলমধো 


শঙ্কব-চবিত্র ৯৩ 


প্রবেশ কবিয়াছেন। তিনি আপনাব অশেষ প্রশংসা করিয়া মাপনাব সকাশে 
আমায় পাঠাইযা দিলেন। তিনি বলিয়াছেন--আপনি পবাজয স্বীকার কবিয' 
আমাব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিলে মৎপ্রচাবিত বেদান্তেব মদ্বৈতব্রহ্মাত্াবিভ্ঞান চিবকাল 
বর্তমান থাকিবে। তিনি পবিশেষে বলিবাছেন-__-আপনি পবাভঘ স্বাকাব কবিলে 
তাহাবও পবাজয হইবে। হে ব্রদ্মান ৷ এইজন্যই আপনাব নিকট আখসিযাছি। 


ব্যাস ও জৈমিনি মুনি ইহা শুনিযা মৃদু মৃদু হাসা কবিতে লাগিলেন। মশুনেব 
মনে মুহূর্তঅধ্যে যে কততাবেব উদয হইল তাহা বলা সহজ নয ৷ গুকব অন্র্ধানে 
শোক, কুমাবিলেব মত পণ্ডিতের তিবোধানে দুঃখ, নিজেকে পবান্তয কবিবাব 
উদ্দেশ্য শুনিযা ক্রোধ, শঙ্কবেব সাহসপূর্ণ বাকো ভব, বালকসন্ন্যাসীব বাক্য বলিফ' 
বিশ্ময- এইব্দপ নানাভাবেব্ই উদয হইল, কিন্তু তথাপি ক্রোধেবই আতিশযা 
ঠাহাব সর্বাপেক্ষা অধিক হইযা উঠিল। তিনি ক্ষণকা'ল স্বম্তিত থাকিয' 
ধাবগ্ভাবঙাবে ধলিলেন-_ 'মাপনি আমাকে পবাভয় কবিয' শিষ্য কলিতে 


27হন।। আমাব গুক ভট্টপাদ পর্যপ্ত যাহাকে ভয় কবিতেন, আপনি তাহাকে 


ও SEE এ 
পবাগাযম কবিতে ভর্সিযাছেন।। ধা আপনার সাহস! এই ৰলিযা উপেদুক্ারি 
হাস) হাসিহা এগুণ পলিলোত জাচহা বেশ) তাতাই হইবে শ্ষেণে হাসি 
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ধরি” 
এলত চালত পিং তর আছি সানলনহো নিদন্থুণ কৰনিতেছি, হাপতাকা সেখানে 
ঞ ৬ নি মি ন্ট ৭ শি 


টি ০ হর 
পিশ্রাদ পপচত (সেঙানে চাপনালালল লোন অসুবিধা হহালে না এই কিতা 
Fa /~ পে 
নিল দাববালকে জাহান পলিলৈন এল আপনা আপনি হাসিতে হাসিতে বলিতে 


৬৬ ২ ড় রব wre el র্‌ 
লাগালেন “যাহা হউক ভালই হহল। অনেবপিন আব ভাল প বিচা 


৬ 


্ 
চা সে মিশু রস; চর 
শাল লিচাণই ভা জাই এই লাল (লোণ হয়া এটা সুযোগ হই 
শাহ সস) লা বলিলেন ডাচ তাহাতে হতক। জপনি আদ কম 


সম্পন্ন কত কলা হইতে বিচাব হইবে। মণ্ডন এখনও বুঝিতে পাবিলেন না 
(2, তিনি কাহাল সঙ্গে এহ ঠাঙ্ছিলা বাবৃহান্ কবিতেছেন। 

অনপ্তল সন্ডানব হঙ্গিত থাবৃবান শঙ্কবকে সসম্যগনে সাঙ্গে লহ্‌যা 
মতিথিশ'লাল অভিমুে চলিল  পঞ্জপাদপ্রমুখ শিষাগল এইবার আচ যেব সঙ্গ 
লইলেন, কিছ ঠাহাবা মণ্ডনেক অতিথিশালায , যাইযা নঈাতীবে এক বক্ষতলে 
আশ্রযগ্রহণ কবিলেন। সমাস আট্টালিকায বাস করিবেন কন গ্াববানেৰ মুখে 


8 রান 4 2 সক সর টা 
এই কথা শুণিযা মণ্ডুনেল মনে এইবার কিপিংং শ্রক্চাল তদ, হই? 


৯৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামাণুজ 


মণ্ডন যথাবিধি শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করিয়া বাস ও জৈ'মিনি মুনিকে বিদায় 
দিলেন। মুহূর্তমধ্যে মাহিয্মতীবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণমধো এই সংবাদ প্রচারিত 
হইল। সকলেই পরদিন প্রভাতে বিচার দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।। 


মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার 

পরদিন প্রভাত হইল। মণ্ডন অগ্নিহোত্রাদি নিতাকর্ম সম্পন্ন করিলেন। 
আচার্যও সশিষ্য নিতাকৃতা সমাপন করিয়া মণ্ডনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। 
বরাহ্মণপণ্ডিতগণ মণ্ডনগৃহে আসিয়া জনতা করিতে লাগিলেন। এমন সময় 
বিচারের সর্ববিধ আয়োজন করিয়া মণ্ডুন আচার্যদলকে আহ্বান করিয়া 
পাঠাইলেন। আচার্য সশিষা আসিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, মণ্ডন 
অনাদিকে নিজপক্ষের সকলকে বসিতে বলিলেন। কেবল মধ্যস্ত্ের আসন শুন্য । 

শঙ্কর বলিলেন-__-“আমি ভট্টপাদের নিকট শুনিয়াছি--আপনার পত্নী 
সরস্বতী দেবী এ কার্যের একমাত্র উপযুক্তা। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে 
তিনিই মধ্যস্থ হউন ।” মণ্ডন বলিলেন-_'আমার কোন আপত্তি নাই।' 


মণ্ডন কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন--“হা , তিনি এ কানে 
সমর্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার পত্নী আমাব প্রতি পক্ষপাত করিবেন ইহাই 
তো স্বাভাবিক!” 

শঙ্কর গম্তীরভাবে বলিলেন-__“'আমার সে ভয় নাই। সতোর অপলাপ কব 
সহজ নয়। আর আপনার পত্রী কি তাহা করিবেন? 

মণ্ডন অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন_-“আচ্ছা, তাহাই হউক।” 

সরস্বতী দেবী অস্তঃপুর হইতে সকলই দেখিতেছিলেন। উতয়ের 
কথোপকথনও শুনিতেছিলেন। এক্ষণে মণ্ডন তাহাকে আহান করিয়া মধাস্থের 
আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সরস্বতী দেবী একটু বিস্মিতভাবে আচার্য 
শঙ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 

আচার্য শঙ্কর সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_-“মা! আপনি মধ্য 
হউন। ভট্টপাদ বলিয়াছেন__ আপনি মধ্যস্থ হইলেই সুবিচার হইবে। এক্ষেত্রে 
তাহার মত ব্যক্তিরই মধ্যস্থ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি (তা আর ইহজগাতে 
নাই। অতএব আপনিই মধ্যস্থের আসন অলঙ্কৃত করুন।” 

সরস্বতী দেবী সলজ্জভাবে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন--“আচ্ছা, 
আপনাদিগের উভয়ের যখন ইচ্ছা তখন ইহা"আমি শিরোধার্য করিলাম |” 


শঙ্কব-চবিত্ ৯৫ 


এই বলিযা সবস্বতী দেবা মধ্যস্বেব আসন গ্রহণ কবিলে দর্শকবৃন্দ অনেকেই 
বলিতে লাগিল--"“ এ ক্ষেত্রে আব সমন্নাসীকে বিজযেব আশা কবিতে হইবে 
না!” কেহ বলিল -- “এ নাক্ডি একে বালক, তাহাব উপব আবার সন্ন্যাস 
বৈষযিক বুদ্ধি হইবে কোথা হইতে?" 


অ৩ঃপব সবস্বত্টা দেবা উভয়পক্ষকে বিচাবেব পণ নির্ণয কবিযা নিজ্ত নিন 
পক্ষ নির্দেশ কবিতে বলিলেন। 


মণ্ডন শঙ্কবকে লক্ষ্য কনিযা সগর্বে বলিলেন _“ন্ইনি যাহাই বলিবেন আগমি 
তাহাবই বিপবীত পক্ষ গ্রহণ কবিব। ইনি বিচাবার্থী হইযা আসিযাছেন, সুতবাৎ 
ইনিই ঠাহাব নিজপক্ষ নির্দেশ ককন। আচার্য, বিগাবেব পণ আব কি হইবে গ 
পবাজিত ব্যক্তি বিজেতাব মত ও শিষাত গ্রহণ কবিবেন। আমি হাবিলে আমি 
হহাব শিষা হইযা সন্ন্যাসী হইব, আব ইনি হাবিলে দণ্ডকমণ্ডলু ফেলিযা বিবাহ 
কণিহা গুহা হইাবেন।” 


আচর্য বলিলেন “বেশ, এরূপ পণই আমান অভীষ্ট | এক্ষণে আমান পল 


থাকে না, শুদ্ধভলনিন্দু শুদ্ধ জলে মিশিযা যাণ্যাব ন্যায় অভেদ হইয়া য এবং 
পুনবাহ বঙ্ধনও আবু হয না। কর্মে বা উপাসনা সাক্ষাৎসন্ছন্ধে মুক্তি হয না।' 


এন ইহা শুণ্যা অতি প্রফুল্লভাবে ললেন_ ভাতা হইলে আমার পক্ষ 
ইহার বিপপ্রাত। অথাৎ কমই বেদের তাৎপর্য । কর্মের ফলে অনস্তস্থর্গকিপ মুক্তি 
হয়। প্রন্মেব সহিত অভেদজ্ঞানে ব্রন্মেব সহিত অভিন্নভাববপ মুক্তি সম্ভবপর 
শহা। এন্মৌোব সহিত আত্তাব যে অভেদভাবনান উপদেশ বেদে আছে, তাহা 
কর্মেবই পূর্ণ তাসাধনেব জন্য প্রহ্মাজ্ঞান বেদের তাৎপর্যই শষ । ব্রহ্ম যদি থাকেন 
তাহার সহিত জাবের (দই থাকে। কর্মক্ষম হইলে পুন হইতে পালু। 
মনস্তকাল কর্ম কবিলে অনন্তকাল স্বর্গ লাভ হহাবে। 


এইপাব মধাস্্ বলিলেন 'যতিবধ' আপনি আপনার পক্ষ সমর্থন ককন 
এব আপনাব প্রতিবাদীব পক্ষে দোষ প্রদর্শন কন 


৯৮ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্য বলিলেন--'“আপনি সন্নাসের উত্তম অধিকারী । আপনি সন্ন্যাস 
লইলে লোকে সন্নাসের মর্যাদা বুঝিবে। জ্ঞানে আপনার সমকক্ষ দ্বিতীয় দেখি 
না। আপনার যে নিজমতে আগ্রহ নাই-_ইহাই আপনার জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয়। 
সতানিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় না হইলে এ ভাব আসে না। জ্ঞান হইলে সন্ন্যাস আপনিই 
উপস্থিত হয়। আপনাকে সন্নাসী করিতে পারিলে বেদাণ্তের প্রচার হইবে বলিয়াই 
আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।” 


মণ্ডন ইহা শুনিয়া আচার্য-চরণে মস্তক লুঠিত করিয়া প্রণাম করিলেন। 
মণ্ডনপক্ষীয় বহু ব্রান্মণপণ্ডিত মনের দুঃখে মণ্ডন-ভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেলেন এবং পরস্পরে বলিতে লাগিলেন--"অদাকার এই ব্যাপার সহজ নহে, 
কর্মকাণ্ড বেদ চিরতরে অনাদৃত হইতে চলিল। আর কি লোকে কর্ম করিবে? 
এইবার সকলেই সন্নাসী হইতে চাহিবে। ভাবতেব ভাগো ভাল হইল কি মন্দ 
হইল -_-জগদীশ্বরই জানেন।” 


সরস্থতীদেবী গন্ভীবভাবে বসিযা আছেন। মণ্ডন তাহার দিকে চাহিয়া 
লেন__ “তুমি শাস্তজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণেবও পৃজনীযা , অতঃপব যাহা করবা 
হয় কর। আমি আমাব অঙ্গীকার পালন কবি।” 


সরম্বতীদেবী মগ্ডনকে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত কবিষা আচার্মকে বলিলেন 
'-যৃতিবাক্ত! মামার পতিকে তো আপনি এখন সন্নাসা কবিতে পাবেন না। তাহাব 
পরাজয় তো সম্পূর্ণ হয় নাই। আমি তাহার অর্ধাঙ্গিনা, আমায় তো আপনি 
এখনও পরাজিত কবেন নাই। অগ্রে আমাকে পবাজিত করুন তৎপ!ব তাহাকে 
সন্ন্যাসী করিবেন ।” 


আচার্য সরস্বতী দেবীর কথা শুনিয়া একটু সতস্তিত হইলেন এব ক্ণপবে 
বলিলেন__-“আচ্ছা, জননি! তাহাই হইবে, আপনি বলুন--আপনি পতিপক্ষ 
কিরূপে সমর্থন করিবেন? অছৈতব্রশ্গাজ্ঞান যে বেদাস্তের তাৎপর্য নহে তাহা 
প্রমাণ করুন।”' 


সরস্বতী দেবী বলিলেন_-“যতিবর ! আমার প্রশ্ন অন্য। বলুন দেখি 
কামের লক্ষণ কি? উহার কত কলা? তাহাদের প্রত্যেকেরই বা লক্ষণ কি? 
শরীরের কোথায় কোথায় তাহারা অবস্থিতি করে এবং কিবিপ ক্রিয়াদ্ধারা তাহাদের 
আবির্ভাব-তিরোভাব হয়?” 


আচার্য যেন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন 


শঙ্কর-চরিত্র ৯৯ 


নাই যে সরস্বতী দেবী তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিবেন। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া বলিলেন-_-“মা! আপনি শাস্ত্রীয় কথা জিজ্ঞাসা করুন, আমি উত্তর 
দিতেছি। আমি সন্ন্যাসী, আমায় কি এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আছে? 


সরস্বতা দেবী বলিলেন-- “কেন মহাত্মন! কামশান্ত্র কি শাস্ত্র নহে? সন্যাসী 
হইলেও আপনি তো বাদ করিতে প্রবৃন্ত। যিনি অপৌরুষেয় বেদের তাৎপর্য নির্ণয় 
করিতে পারেন, তিনি কি সর্বজ্ঞ নহেন? সন্ন্যাসী হইলেও আপনি যদি সিদ্ধিলাভ 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো আপনি জিতেন্দরিয়। কামকথায় আপনার 
চিণ্তবিকার হইবে কেন? চিত্তবিকার যাহাতে না হয় সেইজন্যই সাধক-অবস্থায় 
কামচিস্তাদি সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং আপনাকে 
এ কথা জিজ্ঞাসা করিব না কেন??? 


আচার্য অধোবদন হইয়া নিরুত্তর। শিযাগণ চঞ্চল হইলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ 
উল্লসিত হই! উঠিলেন। সভামধ্যে যেন মহা হুলস্থূল ব্যাপাব উপস্থিত। মগ্ডুন 
যারপরনাই £1" তিনি ক্ষণপবে পত্তীকে বলিলেন_-“দেবী! তোমার এ 
কার্য কি সঙ্গত হইতেছে! আমি তর্কে পরাজিত হই নাই। সত্যের অনুরোধে 
পবাভণ্ দালাল করিয়াছি। তুমি সন্নাসীকে অপদস্থ করিও না। এভাবে তাহাকে 
পরাজিত বলিয়া প্রতি সন্ন কবা তোমার পক্ষে উচিত হয় না।” 


সরস্বত (দবী বলিলেন--"কেন% আপনার কি সন্ন্যাসী হইবার সাধ 
হইয়াছে? সামার পতি যাহার শিষা হইতে যাইতেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ কি না. তাহা 
শামি একবাব পরীক্ষা করিব নাঃ জ্ঞানের ফলে ইন্দ্রিয়জয়ী ও সংযমী হইবারই 
বথা। কামকায় যদি তাহার চিগুবিশার হয়, তাবে তিনি তো শশনার শুরু 
হহবাল যোগাই নহেন। আপনি বিচারে পরাজিত হন নাই, তাহা ৬ এ জানি। 
সাপনার পক্ষটিই দুর্বল ছিল, তাই আপনি পরাজিত হইলেন। জল্প বিতগ্ডায় কেহ 
যে আপনাকে পরাজিত করিতে পারেন, এরূপ বাক্তি আছেন কি না তাহা আমি 
এখনও শুনি নাই।” 


মণ্ডন নিবস্ত হইলেন। অনস্তুর আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_ “মা! 
বিচারেব নিয়ম অনুসারে আহি আপনার নিকট মাসাবধিকাল সময় প্রার্থনা কবি। 
আমি সম্নাসী, নচেৎ আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি বুদ্ধিবলেই দিতাম। সন্ন্যাসী 
বসিয়া আমি এই মুখ দিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তব দিব না। কামচিস্তা =' 1লে 
সন্নাস আশ্রম হইতে ভ্রস্ট হইতে হয়_ ইহা শাস্ত্রের আদেশ। সিদ্ধ হইলেও এ 
কার্য করিতে নাই। জ্ঞানী ব্যবহারক্ষেত্রে বর্তমান হইলে তাহাকে শাস্ত্র মানিয়াই 


১০০ আচার্য__-শঙ্কর ও রামানুজ 


চলিতে হয়। আমি এ কার্য করিলে সন্ন্যাসীর আদর্শেই কলঙ্ক লাগিবে। আমার 
নাম করিয়া সন্নাসিগণও অন্যায় কর্ম করিবে । অতএব আমি অন্যশরীরে প্রবেশ 
করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি তাহাতে সম্মতা 
আছেন কি?” 

সরস্বতী দেবী দেখিলেন--তীাহার কৌশল ব্যর্থ হয়। পতিবিখহ স্ত্রীলোকের 
পক্ষে চিরকালই অসহ্য। তিনি বলিলেন-__“আচ্ছা, পবকায প্রবেশ কবিযা এ 
কার্য করিলেও কামচিস্তাবশতঃ আপনাকে কি সন্নাস আশ্রম হহতে অ্রষ্ট হইতে 
হইবে না?” 

আচার্য তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন-_ "'জননি। আপনাব মুখে এ কথা 
শোভন নহে। পূর্বজন্মের চণ্ডাল পবজন্ে ব্রাম্মাণকুলে জন্মিলে তাহাব ব্রাহ্মণের 
কোন হানি হয় কি?" 

সরস্বতী দেবী নিজ অসঙ্গতি বুঝিলেন এবং একটু সলঙ্ভভাবে বলিলেন 
“হে যতিবর! আচ্ছা, তাহাই হইবে, কিন্তু তাহাও না করিতে পাবিলে মামার 
পতিকে আপনি গৃহত্যাগী করিতে প'বিবেন না। কাবণ, গৃহস্থ হইযাও আপনাল 
শিষ্যত্রপালন সম্ভব হইতে পারে। আমাব প্রশ্নের উত্তব না দিলে আপনি হু 
মামার পতিকে সম্পূর্ণ পরাজিত কবিতে পাবিলেন শা, আমার পতিত ত 
আপনার সম্পূর্ণ শষাত্তগ্রহণ কবিবেন না। মাপনি তাহাকে সমাস কিহে 
পারিবেন না।” 

আচার্য বলিলেন-_“বেশ, উত্তম কথা”? 


সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই সরস্বতী দেবী ও আচার্ষেল উয়সা প্রশ সা প্বিতে 
লাগিলেন। উভয়পক্ষই বিমর্ষচিন্তে মণ্ডনভবন পবিঙ্যাগ করিলেন । কেহ বলিতে 
লাগিলেন-_“ধন্য উভয়ভারতী! সরস্বতী নাম সার্থক বটে??? কেহ বলিলেন - 
“যতিরাজকে বোধ হয় আর ফিরিতে হইবে না।” পদ্মপাদ প্রড়ঠি সকলেই 
চিন্তাকুল। আচার্য কিন্তু উদাসীন। তাহার কোনরূপ চাঞ্চলা নাই। তিনি পঞ্পাদকে, 
বলিলেন__“পক্সপাদ! কোন চিন্তা নাই, যাহার কার্য আমবা করিতেছি তিনিই 
ইহার ব্যবস্থা করিবেন।” 


অমরুক রাজশরীরে শঙ্করের প্রবেশ 


সশিষ্য আচার্য মাহিম্মতী, পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখে চলিলেন। কিছুদূরে 
আসিয়া দেখিলেন- সম্মুখে অরণ্য। আগার্য তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 


পাপ 


শঙ্কৰ চবিত্র ১০১ 


মাবও কিছুদূবে আসিযা দেখেন- কতকগুলি লোক মহা ল্োোলাহল 
ণবিতেছে। শিকটে আসিষা দেখেন- এক বাজা মৃত অবস্থায় পতিত। বানা ও 
মধ্রা প্রভৃতি বাগ $৩/গণ ঠাতাকে বেন্টন কবিধা ত্রন্দন ও দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন | 
অনুসঞ্দানে জানা গেল - মমকক নানে এক বাজা মৃগযা কণ্তে আসি সহস' 
(দেই ত্য ববিখাছে । 


আচায ইহা পেখিনা পদ্ুপাদকে বলিলেন--“‘পদ্ধাপাদ ৷ উত্দ সুগোণ 
উপস্থিত। চল, আমবা কোন নিজন গুহা অন্বেষণ কবি। তথায তোনবা আমাল 
শবার পক্ষ কবিও আমি এই ব'জশবাবে প্রবেশ কবিযা আমাদের কার্দসিছ 
করিব |? 


পু পাদ পলিলেন “যেন্দপ আজ্রা তাহাই হউক |? এই লিলা সকলে 
চালত হিলি ৬ল্ণামবো প্রবেশ কৰিতে লাশিলেন এল ইতস্থুত শন পিত 
কলি/৩ এলটি তি লাপদ গুহা দেখিতে পাইলেন । জাগন্প্রমুখ সকলে 
ভপণ্ছিত হহ/লিত | পেখেন তাহাবা হোলপ স্থান অদেষল কৰিতৈছেল গুহ 
তপযুঞ। স্থানটি নিজনবাসেব ফোগ্য বটে 

চত ললিলেশ (সেখ শিহ।ণণ। আমি এখানে বানাব বাহিযা সেই 
পাহামাল 74 প্রবেশ *বঙেছি /(তামন' সান্ধানে ইলে. বক্ষা লিও । মাসাহ্ে 
হামি প্রত ল ৩৭ কুবিল | (তামাদক কোলবপ চিন্তাব কাবণ নাই ' 

পু সাপ এতক্ষণ আপি করবেন নাই। এইবাব তিনি বলিলেন_- দেব। 
লাভানাল1প প্রালেশ কবিলে বহু প্রলোশনে পতি* হইবাব সম্ভাবনা ৷ হদি আপনি 
ক ৩ল। পিন ৩ হত 1 আমান কিন্তু ভয হইতেছে। শোবক্ষমুনি ও মং শন্দ্রবাজেক 
পলা ০ পপ ন। আপনাকে আমান কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র 1" আচার্য বলিলেন _ 
পদ পাপ! শাবিত হইও না আমাকে কিছুই স্পর্শ কবিবে না।" এই বলিয 
ঠা (হণ লালা লাতেশবাবে প্রবেশ কবিলেন। 

এপিল বাতাশবাবে সহসা জীবনশক্ষণ দেখা দিল। বাজা হাবে ধীবে বাচিযা 
উঠিলেন বাতিবচাল লাল প্রভৃতি মহোল্লাসে বাজাকে লইযা বাভধানাতে 
যিবিলেশ আচাযেল দেহ মৃতপ্রায় হইযা গুহামধে। শাযিত বহিল। শিষাগণ 
লয্বাদিল কালা তাহাকে আবৃত কবিযা সেই গুহামধো বাস কবিতে লাগিলন। 

গানক বাতা বাজধানাতে আসিয়া পূর্বব সাব অপেক্ষা সকল কার্য 
বিচক্ষণ ৬৭ সহিত সম্পন্ন কবিতঠে লাগিলেন। কিন্তু বাজমহিষী'গণেব সহিত 
অনাবপ কাণহাব। তিনি একাকীই থাকেন, পাত্রে কি লেখেন ও কি ভাবেন। 


১০২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


আহারাদি বিষয়ে অতিশয় সংযম। রাজমহিষীগণ নিকটে আসিলে অসুখের কথা 
বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় দেন। কোনরূপ আমোদপ্রমোদই করেন না। বুদ্ধি- 
কৌশলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে অপূর্ব উপদেশ দেন। এজন্য অন্য-সকলেই 
রাজার প্রতি অতিশয় সস্তষ্ট। কিন্ত অস্তঃপুরবাসিনীগণ কেবল অসস্তুষ্ট। 

ক্ৰমে মন্ত্রী ও রাণীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। মন্ত্রী রাজার কার্য কুশলতা 
ও বুদ্ধির চমতকারিতা দেখিয়া সন্দিহান,রাণী রাজার বিরক্ত-স্বভাব দেখিয়া 
সন্দিগ্ধচিত্ত। ক্ৰণে যতই দিন যায়, ততই সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল। একদিন 
রাণী গোপনে মন্ত্রীকে ডাকাইয়া মনের কথা বলিলেন। মন্ত্রীও রাণীর বাকা সম্পূর্ণ 
অনুমোদন করিলেন। অনেক আলোচনার পর স্থির হইল- ইনি কোন যোগী, 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে মৃত-রাজশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। 

এখন সমস্যা হইল, কি করা উচিত। উভয়েই একবাকো বলিলেন --এপাপ 
রাজার অধীনে রাজ্য থাকিলে অবিলম্বে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা । অতএব 
ইহাকে কোনরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই হইবে। মন্ত্রী বলিলেন ইহার 
নিশ্চয়ই যোগিদেহ আছে। তাহা নষ্ট না কবিলে ইহাব প্রস্থানে বাধা দেওহা 
যাইবে না।” 

অবিলম্বে গোপনে গোপনে রাণীর এই আদেশ রাজামধ্যে প্রচাবিত হইল 
যে, রাজ্যমধ্যে যেন কোনও মৃতদেহ অসংকৃত না থাকে । যেখানে কোন মৃতদেহ 
পাওয়া যাইবে, রাজব্যয়ে রাজকর্মচারিগণই তাহাব সৎকার কবিবে। অন্যথা হহলে 
দণ্ডিত হইতে হইবে। কেহ কোন মৃতদেহের সন্ধান দিলে তিনি বিশেষ শালে 
পুরস্কৃত হইবেন। 

রাণীর আদেশ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। নিত্যই রাজ-কর্মচারিগণ পহু ঘতাদেহ 
অগ্নিসংকার করিতে লাগিলেন। রাজ্যের দরিদ্র প্রজাগণ পুরক্কাবলোে গাবিদিকে 
ধাবিত হইল। মৃতদেহের অনুসন্ধান কিছুদিন ধরিয়া যেন একটা বাঞ্জেব মহৎ 
কর্ম হইয়া উঠিল। 

প্রায় একমাস কাল অতীত হইল । ভিক্ষার জন্য সন্গ্যাসিগণ গ্রামে যাইতেন। 
ক্রমে কতকগুলি লোক আচার্যের যোগিদেহের সন্ধান পাইল। অবিলম্বে এ সংবাদ 
রাজকর্মচারীর নিকট পঁহুছিল। তাহারা সেই গুহাসমীপে আসিয়া দেখিলেন 

‘বাদ সত্য। 

রাজকর্মচারিগণ সন্ন্যাসিগণের নিকট রাণীর আদেশ শুনাইলেন। আচার্য 
শিষ্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পদ্মপাদপ্রৃতি নানারাপে তাহাদিগকে বুঝাইতে 
লাগিলেন। শেষে তাহারা রাণীর কথা সমুদয় বলিলেন এবং দণ্ডেব ভয়ে ঠাহাবা 


শহ্কর-চরিত্র ১০: 


এ কার্যে বিরত থাকিতে পারেন না-_তাহাও বলিলেন। 

পদ্মপাদেব মহাবিপদ। কি করিবেন কিছুই স্থির কবিতে না পাবিযা অবশেষে 
তিনি বাজকর্মচারিগণের নিকট সপ্তাহকাল সময় ভিক্ষা কবিযা লহালেন হচ্ভা 
গোপনে বাজার সহিত সাক্ষাৎ কবিবেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলেন_ মু 
আদেশে বাজার নিকট কোন সন্নযাসীই যাইতে পারেন না। 

গুরুগত প্রাণ বুদ্ধিমান পদ্মপাদ শেষকালে একটি ছগ্মাবেশা গানকিদল গঠন 
করিলেন এবং মন্ত্রীকে সঙ্গাত শুনাইয়া সন্তুষ্ট কবিয়া বাজাকে সঙ্গত শুনইবাব 
অনুমতি চাহিলেন। মন্ত্রী এই নবীন গাযক সম্প্রদায়ের অভিসন্ধি বুঝিতে না 
পাবিযা আদেশ দিলেন। পদ্মুপাদ গায়কালেশে কতিপয় সহচছব গাকু সহ বাজান 
সমাপে উপস্থিত হইলেন। 

পদ্মপাদ অন্য গীত না গাহিযা একেবালে তাভুমসিলাক্যঘটি ত একটি নাত 
গাহিযা মাত্মপবিচয় দিলেন এব কৌশলে আাহেরি লেহেল ভা * পেশ 
কবিলেন। অ।০ এ নতক্ষণাহ ণাহাভ্স্তল হতে দণচি ত সই কামনায় গরস্াথপলি 
লইযা গাযকেব পুরস্কারস্ববীপ সেই শস্থখানি পছুপাদের হস্তে দিলেন, একা 
গায়কগণ বহুদূর চলিয়া গেলে আচার্য মন্ত্রীকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন ককা" 
বাজকুমাবকে বাজ৷ কবিতে অনুবোধ প্বিলেন এবং যোগবলে লাঙ্গদেহ তন 
কবিযা প্পেহে ফিবিযা আসিলেন। প্ুপাদের এই কার্য লবিতে সপ্তাহকাল কাটিফা 
গেল। বাজকর্মচাবিগণ ইতোমধ্যে আচার্ধশিষাগণের বছলাধা সন্থেও বলপর্বল 
আচার্যেব দেহ লইয়া চিভাব উপব বাখিযা অগ্নিসংযোগ কবিষাছে। এমন সমহ 
পণ্মপাদ ও তাহার সঙ্গিগণ ৩থাধ আসিযা উপস্থিত হইলেন। লিঙ্গ গুরুদেবেশ 
এই দশা দেখিয়া ব্যাকুল হইযা পড়িলেন। ওদিকে আচার্-শবীবে জীবনলক্ষণ 
প্রকাশ পাইল। জীবন লক্ষণ দেখিযা সকলে তখন * জীবন্ত ব্যক্তিকে দগ্ধ কবিও 
না, জীবস্তু বাপ্তিকে দক্ষ কবিও না? বলিযা টাকার কবিযা উঠিলেন। ভি 
ইতোমধে। উত্তমরূপ সংজ্ঞালাত কবিযা দেখিলেন -চিতাগি তাহার শরীক সব 
কবিয়াছে। তিনি তখন সঙ্কটনাশন লক্ষ্রীনৃসিংহদেবেব স্তব কবিতে লর্শশলেন 
ভগবৎকৃপায অগ্নি আব প্রজুলিত হইল না। কর্মচাবিগণ ভীত হইযা পলায়ন 
কবিল। পদু'পাদপ্রভৃতি শিষ।গণ আচার্যকে চিতা হইতে উত্থাপিত কবিযা তাহাব 
সুস্থ তা সম্পাদনেব জনা বাস্ত হইলেন। 

যোগীশ্বব শঙ্কৰ কিযতৎ্ক্ণ পবেই প্রকী, ২ হইলেন এবং শিষাগণকে 
আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন তোমরা A হইও না, এ শরীবে বিশেষ কোন 
ক্ষতি হয় নাই । গ্রন্থখানি আছে তো?" 


পদ্মপাদ গ্রন্থ প্রদর্শন কবিলেন। অনস্তব সকলে পুনরায় মাহিম্মতীব উদ্দেশে 
প্রস্থিত হইলেন। 


মগুনের সন্ন্যাস 

আচায সশিষ্য কযেকদিনেব মধো মণ্ডনসমীপে পনবায আসিলেন। ইতোমধো 
তাহাবা উভযে সন্নাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তব আলোচনা কবিযা মনে মনে 
সন্নাসেব জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এক্ষণে আচার্যকে দেখিযা সকলে বিশ্মিত। 
সবস্বতী দেবী বুমিলেন-_তাহাব মর্ত লীলাব অবসান-কাল আসিযাছে। সকলে 
আচাযেব যথাবিধি অভ্যর্থনা কবিলেন। আচার্য আসন গ্রহণ কবিযা-- সবস্বতী 
দেবীকে বলিলেন, “মা। এই লউন সেই গ্রন্থ। ইহাতেই আপনাব প্রশ্নেব সকল 
উত্তব প্রদত্ত হইযাছে।' শিষ।গণ ৩খন আচার্ধেণ পবকায প্রবেশ কথা সবিশ্তাবে 
বলিলেন। তাহাবাও অমক্ক বাঙাল পুন ভ্ীবনেব কা শুনিযাহিলেন, অত ৫ল 
অধিশ্মাসেব হেত আব কিছুই বহিল না। মণ্ডন ও সবস্কতী দেবা গ্রপ্বখাণ (পখিতে 
লাগিলেন। 

অনগ্তব সন্স্বতী দেবী বলিলেন - হে যঠিবল। এইবার শাপত হা? 
সম্পণ হইল আমান পরিদোলেল শাল ভাপত গহণ পক হাচি ত জলা 
প্রস্থান কবি। 2 বলিহ'ই সবস্কতা দেবা যোগবলে দেহ ত্যাগ কলি উদ।৩ 
হইলেন। পতিণ সন্নযাসে স্থাব বেধব্যাচবণ শাস্ত্রী বিধি । বৈধব্াপালন হি (লো 
স্্ীই ইচ্ছা কবে লা । সুতবাং ক্ষমতাসগ তিনি নি আব বৈদব্যাচলণ লি দুল! 

আচা হ5 দেখিযা সবস্থতা দেবীকে পলিলেল --“মা। আপনি সাম্ষাত 
ভগবতী ভাবতাব অংশে অবতাপ। আপনি দেহ ভাগ কৰিলে ভাগতে হান 
সর্ববিদ্দা অন্তহিতি হইবে। অতএব আপনি আবও কিছুদিন শরীর লাকা ববি? 
বিদ্যা প্রচাব ককন। এই শিষাগণ শাজেনতে এক মঠ হ্বাপনেব ইচ্ছা কিযে 


আপনি তথায় থাকিহা তাহাদিগকে বিদা দান কবিবেন।? 

সবস্বতী দেবী বলিলেন "আচ্ছা, আমি ৩থাম দৈবশবাবে থাকিযা জানান 
প্রার্থনা পূর্ণ কবিব। আপনি সেখানে শ্রীযন্ত্র স্থাপন করিবেন আদি তথাং 
বিরাভিত থাকিব। আপনাৰ আসনে শবিযাতে কোন মুর্খ যাহাতে উপবিষ্ট শা 
হয-_তাহাব ব্যবস্থা দমি সেখানে থাকিযা কবিব।” 

সরস্বতী দেবী এই বলিবা যোগবলে দেহতাগ করিলেন। 5 শুন 
যোগিজনোচিত পত্রীব সৎকাব করিযা আচার্ষেব নিকট বিহিত বিধানে সমাস 
লইলেন। মাহিম্মতাঠে কর্মকাণ্ডের সূর্ব অন্তমিত হইল এবং ৩ৎপবি বে 


শঙ্কব-চবিত ১০৫ 


জ্ঞানশাপ্গুব উদিত হইল । ব্রাঙ্মাণপণ্ডি৬গণ সকলেই আচার্ষেব শবণাপন্ন হহলেন। 
মগ্ডণ মিশ্রেব সন্যাসনাম হহঁল “সুবেশ্ববাচার্য'’। এই সময মণ্ডনকে ভাক়োপদেশ 
দিবাব ডানা আচার্য “তব্রোপদেশ” নামক একখানি সাবকথাপূর্ণ ক্ষদ্র গ্রন্থ বচন' 
ববিলেন। 


আচার্ধের দিখিজয় যাএা 
গুণ পায়ে শিষাগণেব হাদফে দিপ্বিজনেল বাসনা ব্লপঠা হইল। ঠাতাবা 
আচার্যবে, কেবলই দিশ্বিজযেব ভন্য প্রবণ্ভি দেন। আাচণ্ত কেবল শুনেন আল 
হাসা কবেন আব কেবল মধ্যে মধ্যে বুলেনন টিনা আকা গা জানাব মহাশক্র। 
শিষাগণ। তোমবা সতত সাবধান থাকিও।” ব্িঙ্ক সে কথা শুনে কে? অবশেষে 
শিমাণণেশ অনুলোধে তিনি দক্ষিণাভিনুখে যাহা কবিলেন। কারণ, এ সমল নর্দিল 
দর্দিণে এহালাটু দেশে গালুকা বাজ। থব প্রবল । প্রাচান লিকর্ভ শান এহন ইহ 


Ee শত'লাতেশ স্ব বানাব কশীল হাতালা চা তরল তি ঠাক পর্পপিকষ গণ 


সপ 
bed ভু জর 


আস অত 


৭457056 ইহাদের প্রভাব দর্ব জবিতে পাবেন নাই ইহাদের কাজা তখন 
পৃহ তাণে পিশওু | একটি পশ্চিম চালুকা লাভ, অপবটি পর্ব গলুকালাজা | পশ্চিম 
৮1 গেপাভ এ সাহা লাত'লা ভর পুল পাল পাগলী পাড়তহেন্দাল 
নিক) শিঙ্গা এহাল নণলা। এখানে প্রধিলাসিণতে শাতাপ্রিহ লললন সাহসী ও 
পণ্য <5 হাসা এখানে বর্তমান । প্রাচীন শর্লিলাহল লাঙ্লাল বাজধানী 
প্রত লা (সাত গাল ইতালি আন্থর্থত। আগা এখন সম্শিহা এই বাজোক 
প্রধান ৩ 5 ওলিতে ভ্রমণ কবিতে লাশিলেন এক, সমাগত ভিজ্ঞাসুগণেন মাধা 
দেও পদাপুসিদদ' প্রচ'ব কবিতে ৪ শিলেন। মাদার পবাজহ * বাদ শুনিযা 
চল কেহই আচাধেব শিক বিচাবে আসেন না। খাহাবা আসেন তাহ এ উপদেশ 
গত আসেন। 

নাসিক বা পঞ্চবটি-__ মহাবাষ্টর দেশ প্রমণ কবিতে প্বিতে আচার শোদাবব 

৩*বে পঞ্চলটি লা নাসিক নামক তীথস্থানে আসিলুলন। এখানেই সীতাহবণ 
রর এখানে পর্বে দণ্ুকাবণা ছিল | ভগবান বামচন্দ্রেব মন্দিব এখানে 
বিখ্যাত ৷ কিন ধন ও পার্ট প্রবশতত ভগবানের পুজা প্রভৃতি উত্তমবূপে হইত 
না। চালুবণ বাভগণ এই সময এইটিকে বাজধানাতে পবিণত কবিবাব সংকল্প 
খবিহাহিলেদ। আচায এখানে আগমন কবাষ মাবাব শ্রাবামচন্দ্রেব এজাদি 
প্রবর্তিত হইল মন্দিবেব সংস্কাব হইল এবং কিছাদন পবে আচার্ষেব শিষাগণ 
এখানে মন্দিবপান্থে সাধুগন্ণর জন একটি মঠ স্থাপনা কবেন। 


১০৮ আচার্য-_শঙ্কর ও রামাণুঞ্জ 


আচার্য উগ্রভৈরবের কাতর ও এরকাস্তিক ভাব দেখিয়া বলিলেন-_ 
“উগ্রভৈরব! তোমার এই কাতরতার প্রয়োজন কি? বল, তুমি কি চাও? আমাল 
দ্বারা যাহা হইতে পাবে তাহাতে তুমি বঞ্চিত হইবে না।” 


উগ্রভৈরবের মৃতদেহে যেন প্রাণসঞ্চাব হইল। তিনি অশ্রপূর্ণনেতে বলিতে 
লাগিলেন--""গুকদেব। আমি সশরীবে কৈলাসপতি পবমেশ্মবের সহি 
একত্রবাসের অভিলাষে আজ প্রায় একশত বসব যাবৎ দশ্চব তপস্যা কবিহা 
আসিতেছি। ভ বান তুষ্ট হইযা আমাকে এই বব দেন যে, যদি আমি এক স্ণঞ্জ 
ব্যক্তির মস্তক অথবা কোন এক বাজাব মস্তক দ্যা হোম কবিতে পাবি, তাহা 
হইলে আমাব অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। আমি তদবধি একভান বাজা বা একডান। 
সর্বজ্বেব মস্তক লাভেব জনা ভ্রমণ করিযা বেডাইতেছি। কিন্তু কোথাও ইহা 
পাইলাম না। অবশেষে হতাশ হইযা এইস্থানেই অবস্থিতি কবিতেছি। এক্ষণে কোধ 
হয় আমাব সেই শুভদিন উপস্থিত । আপনি সর্বজ্ঞ, তাহাতে আব আমাল সন্দেহ 
নাই। তাহাতে আপনি দযাব সাণব, পবহিতেণ জনাই আপনাক জীবনধাবণ 
তাহাও আমি হৃদযঙ্গম করিযাছি। অতএব আপনি যদি আমার উপব দহা কানে 
তাহা হইলেই আমাৰ আজীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। নচেৎ আব লোন উপ 
দেখি না৷" 

আচার্য ইহা শুনিবা ঈহৎ হাসা কলিযা পলিলেন।  টতাপিসপ্ুলণ  তুদি হাহা 
অভিলাষ কবিতেছ তাহা মানাবেল 9ল্চা লক্ষ 5৪ উচিত «তে উঠা জনিত 
শিবলোকে যাহাবা বাস কবেন, ভাহাবা দির কঁপাহ আছে ত পক্মা ৰু লিডোন লা ও 
করিয়া পবিশেষে পবমা না নির্বাণ লাশ কবেন। ব্রছ্দ' নিষ্ট মহেন্মণ হে 
পবমাত্মার মায়িকরূপাভেদ, সেই পবমাত্মা ব্র্মেব সহিত ভাব ঘঠদিন না নিজেলে, 
সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পাবে, ততদিন তাহাব সম্পূর্ণ দুখেশিবৃন্তি হয় না 
দ্বিতীয়ের জ্ঞান থাকিলেই ভয থাকে, আব ভয থাকিলেই দুঃখ এ থাকে । একমার 
অদ্বৈততত্ুই অভয। তাহাব জ্ঞানেই জীবও অভ হয। শিপবৰহ্মণিষুৱলোকে ও কিছু 
কিছু দুঃখ আছে। সেখানে জগতের সুখেব তুলনাধ অনস্ত সহ থাবিনলেও তাহ 
দুঃখলেশপরিশূন্য সুখ নহে। বুদ্ধিমান মানব দুঃখলেশপবিশুনা সুখহ কামলা 
করেন। তুমি বৃদ্ধ এক বুদ্ধিমান সাধক, তোমার এরূপ সুখের ছান] এত মাহ 
কেন? আরও জানিও যেরূপ কার্ষের দ্বারা এই সুখ লাশ করিতে তুমি যরুবান 
হইয়াছ, তাহার ফলেও কিছু দুঃখ অনিবার্য । অতএব এরূপ আগ্রহ তোমাপ 
প্রশংসনীয় নহে।” 


শঙ্কর-চরিত্র ১০৯ 


আচার্ষেব বাক্য শুনিয়া উগ্রভৈরব আচার্ষের চবণদ্বয় ধবিয়া অতি ব্যাকুলভাবে 
বলিতে লাগিলেন--“ভগবন। আমি সত্য বলিতেছি-_আপনাব আদ্বৈতজ্ঞানেব 
উপদেশ আমাব ধাবণ কবিবাব সামর্থ্য নাই। আমি বৃদ্ধ হইযাছি, মাব কতদিনই 
বা বাঁচিব। মাপনি দযা কবিযা এই অজ্ঞজনেব মনোবাঞ্থা পূর্ণ ককন। আব কালে 
যখন সেই কৈলাসপাতিব কৃপায সে জ্ঞান লাভ কবিব--আশা মাছে, তখন 
ঠাহার আদেশেবই অনুষ্ঠান করা আমাব উচি 51 তিনিই আমায এই কার্য করিতে 
আদেশ কবিযাছেন। আপনি দ্যা কবিযা আমাব প্রার্থনাটি পূর্ণ ককন। আপনি 
ভিন্ন আমাব অভা্ট পূর্ণ হইবান আব কোন আশা নাই।” 

উগ্রতৈবব এই বলিযা আচার্যেব চবণকমল অশ্রুজলে অভিষিক্ত কবিতে 
লাগিলেন। আচার্য বৃদ্ধ কাপালিকুকে সুস্থ কবিযা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে 
কথা শুনে কে? অস্তবে যাহাব অন্য অভিসন্ধি, সে তাহা বুঝিবেই বা কেন? 
নাচার্য ঙাবিলেন--ব্যাসদেবেব ইচ্ছা বোধ হয পূর্ণ হইযাছে, নচেৎ দেহত্যাগেব 
এ উপলম্ষ্ লা উপস্থিত হইল কেন? আহা! অভ্তলোকেব উপব ভোণবাসনাৰ 
=ি প্রবল প্রভাব আঠা) সে প্রকৃত তক বুঝিযাও বুঝে না। শিবাদি-লোকেব 
সুখভোগবাসনায প্রন্মাভ্ঞানও চাতে ন' হাহাহ হউক বৃদ্ধেব হদি উপকার সাধিত 
হয ৩ হওক এ গন শা হঠতলও সেখাতে হতৃহা তা তাহালত কলাগগেক 
সুপ! * Cz 

চাচাহ ক্ষণলাত নিপু হিলি পলিছেত আচ্ছা তাহাহ হইলে ইহাই 
হদি তোমার একাস্তু ভাটি ত ৩ হা ঠঠপল ত তাই পর্ণ হউক | লিস্ক শিষাগল 
এপি এ কথা কোনিলীপি আানিতে পাগলে কা সন্দেহ কবে তাহা হইলে 
(তামাব উদ্দেশা সিদ্ধ হইবে না। তমি তাহার উপ কি করিবে 

উগ্রভিবব আনন্দে বিহুল হইযা আচার্ষেব চবণে মস্তক লুঠিত কবিযা প্রণাম 
করিলেন এবং বলিলেন--' ৬গবন আপনা কৃপা আনি ধন্য হইলাম। 
নাপনাকে শ পাইলে আমাব উদ্দেশ্য আব সিদ্ধ হইত না। এক্ষণে এ কার্য 
শিষ্যগণ যাহাতে কোনবূপে না জানিতে পাবে এমনভাবেই কবিতে হইবে । আমি 
মনে কবিতেছি--ভ পূবে অবণামধো একটি ভৈববেব স্থান আছে। উহা অতি ভীষণ 
এবং দুগমি বলিয' কেহং সেখানে প্রা যায না। সেইখানে আমি পূজা ও 
(হামাদিব আযোজন কবিব, আপনি যদি আগামী অমাবস্যাব মধ্যবাত্রে সেখানে 
দযা কবিযা শমন কৰবেন, তাহা হইলে আব ০ ব বাধা ঘটিবাব আম কা থাকে 
না। স্থানটি দমি বলিযা আপনাব গমনেও কোন অসুবিধা হইবে না। আমি 
মধাপথ হইঠে আপনাকে লইযা যাইব ।” 


১১০ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্য বলিলেন-- “হা, এইরূপ হইলেই ইহা সম্ভব বটে। তবে তাহার 
আয়োজন কর।' 


উগ্রভৈরব আচার্যকে প্রণাম কবিয়া পূর্বের ন্যায় শিষ্গণমধো আসিলেন এনং 
দুই একদিন পরে সকলের অনুমতি লইযা স্থানাস্তরে গমনের ছলে প্রস্থান 
কবিলেন। পদ্মপাদ ইহা লক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এত দূর সন্দেহ কবিতে পাবেন 
নাই। তাহাবা যেমন আচার্যের নিকট অধায়নাদি কবেন সেইপাপই করিতে 
লাগিলেন। 


নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। মধ্বাত্রি আসিল-- শিষ্যগণ নিপ্রিত। আচার্য 
বৃদ্ধ কাপালিকের বাসনা পূর্ণ করিবার জনা দিন গণনা কবিতেছিলেন। অদ্য আব 
তাহার নিদ্রা নাই। শিষ্য গণকে নিদ্রিত দেখিযা তিনি ধীবে ধারে উঠিলেন এবং 
নিঃশব্দে সেই অরণ্যাভিমুখে চলিলেন। অদ্ৈতত্রহ্ষাত্মবিজ্ঞান সমাক স্ফুর্তি না 
পাইলে কি একপ সমজ্ঞান হয়! প্রাণ দিযা পবোপকাব ইহাবাই অনামাসে কলে 
পারেন। 


উগ্রভৈরব আচার্ষের প্রতীক্ষা মধাপথেই ছিলেন। তিনি আচাফাক দেখি 
আনন্দে যেন আত্মহাবা হইয়া আচার্যচবণে প্রণাম কবিলেন এবং পথ, প্রদশাণ। 
করিযা অগ্রে আগে চলিলেন। 


ক্ষণমধ্যে উভয়েই ভৈরবের স্থানে আসিলেন। জাগাঘ পছিলেন 

কতকগুলি সুবৃহৎবক্ষসমাচ্ছাদিত নিবিত অন্ধকাবময একটি নিডৃত সান 
শিরোপরি আকাশ পর্যন্ত দষ্টিগোচব হয না। তথায একটি ওহামাদে। 
সিন্দুরপরিলিপ্ত এক ভৈরবমূর্তি। সম্মুখে পূজোপকরণ সভ্ভিত। পার্থ একটি 
প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে স্থানটিব ভয়ঙ্কণ দৃশ্য মাত্র প্রকাশিত কবিতেছে 
ত্রিশুলধারী যমকিস্করসম কযেকজন কাপালিক আশপাশে বসিয়া আছে । এ এক 
অতি ভীষণ দৃশ্য! উগ্রভৈরবেব আর বিলম্ব সহে না| তিনি বপিস্থৃল প্রদর্শন কবিযা 
বলিলেন-__-“এইস্থলে আপনি মস্তক রাখিযা শয়ন ককন, আমি আপনাব মস্তক 
লইয়া হোমাদি করিব।” 


আচার্য বলিলেন-_-“আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কব, আমি সমাধিস্থ হই, হইলে 
তুমি যাহা কর্তব্য হয় করিও ।” 


উগ্রতৈরব সম্মত হইয়া আচার্যকে বসিবার আসন দিয়া পূজায় প্রবণ হইলেন। 
এদিকে কিন্তু বিধাতার দ্বারা অন্য ব্যবস্থা হইতোছে। 


শঙ্কর-চরিত্র ১১১ 


পদ্মপাদ নিদ্ৰিত অবস্থায় শয্যাত্য/গ করিয়া ভাষণ গর্জনপূর্বক সেই 
মরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পন্মপাদের এই গর্ভনি শুনিয়া শিষ্য গণের নিদ্রাভঙ্গ 
হইল। ঠাহারা পঞ্মপাদকে ধাবিত দেখিয়া তাঁহার মনুগমন করিতে লাগিলেন। 
কি হইয়াছে ভাবিবার বা জানিবার আর সময় নহি। 


দৈবপরিচালিত হইযা পদ্মপাদ মুহূর্ত মধ্যে ঘটনাস্থলে 'আসিলেন। ইত্যবকাশে 
উগ্রণতেরব শঙ্করকে শিলোপরি শায়িত করিয়া খঙ্চা উত্তোলন করিয়াছেন, কেবল 
ফেলিবাব অপেক্ষা । কিন্তু ইতোমধ্যেই পদ্মপাদের গর্জনিধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হইল। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি কবিতেছেন। নুসিংহভরাক্রান্ত 
পদ্মুপাদ নিমেষমধ্যে তথায় আসিয়া সেই সুযোগে উগ্রভৈরবের হস্তেরই খড়গ 
লইয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অতি ভাষণ গজনিধবনিতে 
চাবিদিক প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শিষ্যগণও তথায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই হতবুদ্ধি, সকলেই কিংকর্তলাবিঘুঢ। 
উগ্রভৈরবের শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া পলাযন করিল। 


নৃসিংহাদেবের গর্জনে আচার্যের সমাধিভঙ্গ হইল। মস্তকছেদনেও যে 
সমাধিভঙ্গ হইবার নয়, ভগবান নৃসিংহদেবের গর্জানে তাহা ভঙ্গ হইল। যেহেতু 
নির্বাণের পূর্ব পর্যন্ত সকলেই অন্তর্যামীর অধ্বীন। আাচার্য দেখিলেন-__পদ্ুুপাদের 
শনাবোপলনি 1/7তিময় অতিভীষণ নুসিহার্তি। পাশ্মেই ছিন্নমস্তক 
শৃক্তাগুবলেবব সেই বৃদ্ধ কাপালিক শায়ি ত। শিষাগন দবে দণ্ডায়মান । আচার্ষের 
শরার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি এ দশোর মর্মোদ্ঘাটনে চেষ্টা না করিয়' 
ভগবান শুসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে নৃসিংহদেব অস্তধনি 
করিলেন। পদ্মপাদ কিন্তু প্রকৃতিস্থ না হইয়া মূৰ্ছিত হয়া পড়িলে*' 


আচার্যের ইঙ্গিতে শিষাগণ এইবার কর্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। তাহারা 
পদ্মপাদেব সতজ্ঞাসম্পাদনের জন্য যতু করিতে লাগিলেন। ত্র-মে পদ্মপাদের 
চৈতনা হইল । কিন্তু দশা দেখিয়া তিনিও হওবুদ্ি। 


উগ্রত্ৈরবের নিধনে আচার্য কিন্তু দুঃখিত । যাহার কল্যাণেব জন্য তিনি মস্তক 
দিতে প্রস্তুত হইযাহিলেন, এক্ষণে শহারই মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত । আচার্য 
এইজনাই দুঃখিত। তিনি ক্ষণপরে পদ্মপাদকে বলিলেন--“পন্মপাদ! তুমি এমন 
কর্ম কেন করিলে? তমি সন্নাসী, প্রারন্ধভোগের জন্য তোমার জীবন। নরহত্যার 
হেঙু হওয়া কি (তামার উচিত? কেন তুমি এই গ, হ কর্ম করিলে? কাপ॥পকের 
মঙ্গলার্থ আমি চাহাকে মস্তকদানে সম্মত হইয়াছিলাম, তুমি কেন তাহাতে বাধাদান 


১১২ আচার্য-_ শঙ্কব ও বামাণুজ 


করিলে? আহা। দেখ দেখি কাপালিকেব মনোবথ পর্ণ হইল না! তিনি 
কৈলাসপতিব সহিত একত্র বাস-কামনায় বহু দুশ্চর তপস্যা কবিযাছিলেন এবং 
শিবের নির্দেশ-অনুসারে সম্ন্যাসীব মন্তকদ্ধারা হোম কবিবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছিলেন। আমাব মস্তকদ্বাবা সেই হোম কবিতে পাবিলে তিনি সিদ্ধামনোবথ 
হইতেন। দেখ, সালোক্যও একপ্রকাব মুক্তি । কিন্ত কয় জন ব্যক্তি চাহাব জানা 
একাস্তিক যত্ন করে। এ ব্যক্তি যদি সেজন্য যত্বুবান্‌ হয়, তাহাতে (দাষ কি” 
পদ্মপাদ। তুমি বালকোচিত কর্ম কবিযাছ _সন্দেহ নাই৷” 


পদ্মুপা একটু লজ্জিত ও যেন অপ্রস্তুত হইযা বলিলেন -- '"ভগবন্‌ ৷ মামি 
নিদ্ৰিত অবস্থায স্বপ্ন দেখি-_এক কাপালিক আপনাব শিবশ্ছেদ কবিতেছে। 
আমবা সকলেই আপনাব নিকট হইতে বহুদূরে বহিযাছি। কেহই আপনাকে বক্ষা 
করিতে যাইতে পাবিতেছি না। আমি তখন নিকপায হইযা ব্যাকুলভাবে আমাব 
অভীষ্টদেবতা ভগবান নৃসিংহদেবকে স্মবণ কবি এবং আপনাব প্রাণবক্ষাব জনা 
কাতবভাবে প্রার্থনা ককিতে থাকি। অনস্তব আমি দেখিলাম -শগবান নৃসিংহদেল 
অতিভীষণ (্ঞোতির্ম্য মুর্তিতে আমাব সম্মুখে আবির্ভত হইলেন । কিন্তু তাহাল 
পল যে কি হইল, তাহা আব আমি জানি না। এখন দেখিতেছি আদি এখানে 
অবস্থিত। ভগবন ৷ এতদতিবিঞ্ আমি কিছুই কবি নাই এপ? শ্টিছুহ ঢাত লা। 
ইহাতে ধদি আপনার শ্রীচবণে আমান অপবার হইফা লালে তত ঠহলে পড়া 
কবিযা ক্ষমা ককন।' 

এই বলিতে বলিতে পান্রপাদের চক্ষে জল আসিল । তিনি হত আপেশাজানে 
বলিতে লাগিলেন--ভগবন' তবে আমবা থাকিতে যে এক ডাল ব্োনালে 
গোপনে আপনাব প্রাণনাশ কবিবে- ইহা আমবা কিছুতেই সহা কবিডে লাবিব 
না। উগ্রভৈরব যদি যথার্থই মুক্তিকামী হইবেন, তবে গোপনে এ কার্য কবিবেন 
কেন? আর আপনি যদি গোপনে মস্তুকদানে সম্মত না হহাতেন, তাহা হইলে 
আমি আপনার এই অপ্রিয আচরণ কবিতাম না। আপনার দযাতে যদি একডাল 
মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে আমবা লক্ষ লক্ষ বাক্তি কি সপবাধ কবিলাম ? 
আমরা কি আপনার দয়ার পাত্র নহি? 'আব যদি শুকদেরকে বক্ষা কুবিতে যহিষা 
নরহত্যা করিতে হয় এবং তাহার ফলে যদি আমাল অনস্তু বক হয় তাহাও 
আমার বরণীয়।" 


সুরেশ্বরপ্রভৃতি শিষ্যগণ সকলেই পদ্মপাদকে ধন্য ধন্য কৰিয়া উঠিলেন। 
সুরেশ্বর পদ্মপাদকে বলিলেন---““পদ্মপাদ! আজ তোমার গণ্য আমরা 


শঞ্ষবর-চবিত্র ১১৩ 


গুকদেবকে ফিনিয়া পাইলাম। নচেৎ এ দুষ্টেব হাত হইতে উদ্দাবেব কোন 
সম্ভাবনাই ছিল না। তুমি ধন্য, তোমায সহত্রবাব নমস্কাৰ৷” 


আগার্য দেখিলেন - “শিযাগণ সকলেই ভাববিহুল ও উন্ডেছি 51 এ সময 
সাপ খর্ডিল [কথা দাড়াইতে পাবে না। তখন তিনি পস্ুপাপকে সাঙ্গ পন জি 
পলিলেন “পৎস পদ্মপাদ 1 তা’ বেশ কবিযাছ। দেখিততিছি এহন 
কিছুদিন এ দেহ ভাব বহন কবিতে হইবে । এক্ষণে বল দেখি তুমি এই 
কলে ক্িলে? কৈ. কখনও এ কথা তো প্রকাশ কন নাই ।'' 


SA 
আটা 


পদ্মপাদ তখন বিনীত ভাবে বলিলেন--“ভগবন ৷ আপনার মাশ্রদলদভেন 
পূর্বে আমি এক সময দক্ষিণদেশে লিলা নামক পর্বতোপবি এক পূণ পননধে। 
শুসিংহদেপেব আবাধনা কবিতে থাকি। কাবণ বাল্যকালে শুনিহ' ছিলাম 
“ৃসিংহদেশ মানবের সকলপ্রকাব অভীষ্ট অতি শশ্ঘ প্রদান কুবিঘা হলেন «< 
তিণি (সেই ল্নমধ্ো মধ্যে মধ্যে দেখা দেন। আমি ভাহাল দশনিলালাস মৃ সেই 
বনে ফলনুল খাহণা এক গি।বশুহায বাস কবিতে লাগিলাম। জনমানল কেহই 
সেই লনে ছিল না এবং কখনও দেখা যাইত না| যতই দিল হাম ততই হালি 
শৃসি-হদেলপর্শনলালসা প্রবল হইযা উঠিতে হে । অমি দিনকাত তাহাই 
শানভ্প্ণ গতিলাহ = কলিতাম, আনা কিছুই নিনাম শা একদিন সহসা এল 


কঠা ~~ Pe 4৫ Et 
£ণলপ 7 কোথা হঠাতে আসিযা উপস্থিত হইল, এল আমা ভিলা লকিছ 
4 — ন্‌ টি 
কি ডাল। হমি এই বনমধো একাকা বাস লপিতেছ ?' চাতি অশোক হতিই 


সত পলি, লাধ ৩৩ ভামাহ তি শই হহাসা কণে লশশিল । ডাল হো তাহাকে 


লাদ শালিহা আমি বলিলাম, ওহে আমি একটি শন্তুল আঘ্বফ = এহানে পাস 
বলিতেছি ' ব্যাধ বলিল, "নামায বল না, আমি হযত তাহাব সং = তোমাং 
দি৬ পাবি।' মামি ছল কবিযা বলিলাম, তাহার হখটি সি ত এক 


অপশিষ্ট ৩'গ মানবেব মত । তুমি কি এবাপ জঙ্তু দেখিমাছ ।?' 


পাদ এই কথা শুনিয়া আমাফ আব কিছু না কলিযা চলিহা লেস এ 
oo EIA $০ শিব সঙগাপাহাব দ্ব'বা এক নসিংহমৃতিকে ভ আবে এটি যা ইত লা সহ সহ 


Pan 


উপহপিত এণিল। আমি * ন নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগলাম বাধ কিছ 


A 


হতোনালে। অনশা ' অনস্তব নৃসিংহদেব সন্তু হইফা নিজ নী বমি প্রদর্শন কুবি 
আমারে কল প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আমি <৩ = বালক, মানাবেব শি প্রকৃত 
চ০9, তত হানি ঠাম না। আমি বলিলাম --৬গবল। টি আমাক প্রতি সদ্য 
হই দশা, তাবে আমায় এই বব দিন যে, আমি যখন বিপন্ন হইহা আপনাকে 


১০ 


১১৯ আচার্য_শঙ্কর ও রামানুজ 


স্মরণ করিব, তখন আপনি আমায় দর্শনদান করিবেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিবেন।' ভগবান নৃসিংহদেব--“তথাস্ত্র' বলিয়া অস্তর্ধান করিলেন। দেব। 
তদবধি আমি এরূপ বিপন্নও হই নাই এবং তাহাকে স্মরণও করি নাই। তাহার 
পর এই আমি আজ তাহার প্রথম দর্শন পাইলাম ।” 


পদ্মপাদের কথা শুনিয়া আচার্য যারপরনাই সম্তুষ্ট হইলেন। শিষোর কৃতিতে 
গুরুর যত আনন্দ হয় এত আর কাহার হয়? সুরেম্বরপ্রমুখ শিষ্যগণ এখন হইতে 
পদ্মপাদকে অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। স্থানের ভীষণতায় এবং 
উগ্রভৈরবের শভৎস দৃশ্যে সকলেরই স্থানত্যাগের ইচ্ছা হইঠেছিল। কিন্তু সে 
গাঢ় অন্ধকারে সকলে কোথায় যাইবেন? অগত্যা সেই স্থলেই সকলে ত্ুকথায় 
রাত্র অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 

এইবার আচার্য সকলকে শাস্তু দেখিয়া বলিতে লাগিলেন- -"শিষাগণ' 
তোমরা সন্াসের আদর্শ হইতে বিছা হইও না। দেখ, সন্নাস দিবিধ- 
একপ্রকার মুখ্য এবং অন্যপ্রকাব গৌণ। মুখ্য আবার দুই প্রকার ; একপ্রকাব- 
পূর্বাশ্রমে জ্ঞান না হইলে জ্ঞান হইবার জনা এবং অনাপ্রকার-- জ্ঞান হইবাল পব 
সন্নাস। গৌণ সন্ন্যাস প্রিবিধ- সান্তিক, রাজসিক ও তামসিক। ইহা এ্রশ্মাচাবী, 
গৃহস্থ ও বানপ্রস্থার কর্তব্য । জ্ঞান হইবাব জন্য যে সন্ন্যাস তাহার নাম পিবিপিষা 
সন্নাস। তোমরা এই সন্নাস গ্রহণ করিযাহু। হহাতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনহ 
মুখা সাধন। এজন্য যে কম করিতে হয় তাহার প্রধান লক্ষ্য শবারধারণ মাএ, 
নার যাহা আপনি ঘটে তাহাই বরণ কবিতে হয়। ইহার গৌণ লক্ষ 
সমাজসংরক্ষণাদি। হহাও শাস্ত্রীয় অশ্চরণমাত্র অনুষ্ঠানদ্ধারা সম্পন্ন হয়। ইহাতে 
কোন কিছুর জন্য আগ্রহ বা আপ্রয়-প্রতিকারের বাঞ্ছা থাকা উচিত নহে। কিন্ত 
জ্ঞানের পর যে সন্ন্যাস অথবা বিবিদিষা সন্ন্যাস করিয়া জ্ঞান হইলে যে সন্গ্যাস 
তাহার নাম বিদ্বৎসন্নাস। ইহাতে প্রারব্ধ যে পথে যাহা করায় তাহাই সম্যাসিগণ 
করিয়া থাকেন। ইহারা প্রাবক্ধবাশে সকলপ্রবাব কার্য কবিলেও দোষ নাহ। আমাব 
দেহ যদি যায় তো আমার প্রারদ্ধবশেই যাইতেছে, তাহাতে তোমরা বাধা দাও 
কেন? যাহা আপনি ঘটে তাহাই তো বরণ করিতে হইবে | আমার দেহের দ্বাবা 
অনেকের অধিক উপকাব হইবে--এই চিন্তাও তো সম্যাসীর কওবা নহে। 
তোমরা গুরুভক্তি-'শে এই কার্য করিয়াছ, কিন্তু ইহা সন্যাসীর কার্য নাঠে। 
কৌপীনপঞ্চকে যে সগ্যাসীর আদর্শ বলিয়াছি তাহা তোমরা তো জান। বিস্মৃত 
হইতেছ কেন? অন্যান্য শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও তোমাদের অবিদিত 
নাই। অতএব সন্ন্যাসের আদর্শ হইতে বিচাত হইও না। সর্বদা সাক্ষিশ্বরূপে 


শঙ্কর-চরিত্র ১১৫ 


থাকিয়া অহংজ্ঞানকে দৃশ্য করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর। তোমরা ইহা ML 
ভান তথাপি স্বরণ কইয়া দিলাম। পদ্মপাদ! তুমি তো এ জীবনের প্রথম হই 
প্রায় সব জান। স্মরণ কর দেখি--আমি কেন ভাম্যাদি রচনা কিয় ক মার 
(নাই পা দিশ্সিভয়ে বহিগতি হইয়াছি । অসঙ্গ থাকিয়া প্রারবক্ষয়ই জ্ঞানার কর্তব্য 
“হে কি?” 

পণ্ুপাদ লজ্জিত হইলেন। অনস্তর প্রভাত হইলে সকলে স্বস্কানে ফিবিয়া 
আসিলেন। ঠতোমধো আশৈলের রি এহ কথা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। 

পালিকগণ পদ্মুপাদ এবং আচার্যের অদ্ভূত শক্তির কথা শুনিয়া দলে দলে 

আসিয়া শিষ্য হইতে লাগিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই 
মাচার্যেব শবণ গ্রহণ করিলেন। সকলেরই মুখে আচার্যের উদারতা, স্বার্থ ত্যাগ 
€ পরহি ৬পরায়ণভার কথা । পণ্ডিতগণ দধীচির সঙ্গে আচার্ধের তুলনা করিতে 
শাগিলেন। কেহ বা শুকদেবের সহিত তুলনা করিলেন। সর্বত্রই আচার্ষের কথা । 
যাহা হউল শশালদির দ্বারা আচার্য যাহা করিতে পারেন নাই, আজ এই ঘটনার 
পণ তাহা সুসিদ্ধ হইয়া গেল। অদ্বৈতবেদাস্তবৈজয়ন্তী আজ শ্রাশেলেব সর্বত্র 
৩ ডান হঠল। 

গোকর্ণ__ আনলের পর শোকর তারের মাহাত্য এদেশে অধিক শ্রুত হইয়া 
থাকে। ৬ চার্চ আশৈল পবিতআগ কবিযা পশ্চিনাভিমুখে নানা তীর্থাদি পরিভ্রমণ 
পঁলিচত কলিতে ক্ৰমে পশ্চিমসমুদ্রতীরে গোকর্ণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
এখানে গোকণেশখর নামক শিবের মন্দির । আচার্য সশিষ্য যথাবিধি শিবদর্শনাদি 
কল্িলেণ এবং একটি মনোজ্ঞ স্তব বচনা করিয়া ভগবানের অর্ঘশ কবিলেন। 
আচার্ধে মণ্ডনবিজয় এবং শ্রাশেলেব সংবাদ ইতঃপূর্বেই গোকণ নীর নিকট 
পৌছিয়াছিল। সুতরাং সাধারণ পণ্ডিতের মধ্যে কেহই আর আচার্যের সঙ্গে বিচারে 
সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে আচার্ধের উপদেশ 
নিত লাশিলেন। 


শৈব নীলকণ্ঠের সহিত বিচার 
ব্রত (গাকর্ণ কিন্তু কিবিমল্ল সম্প্রদায় প্রবর্তক পণ্ডিতহীন ছিল না। এসময় 
এখানে শৈব নীলকণ্ঠ নামক একজন প্রধান পণ্ডিত বাস করিতেন। ইনি এই সময় 
এই দেশের শৈবসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং ন্দ্ষসূত্রের শিবতৎপর” নামক 
ভাষা করিয়া পণ্ডিতসমাজে লন্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।* 


* (শব পলক পাশুপত মতাবলম্বী। এই পাশুপতমত মাহেশ্ববমতেব অন্তর্গত । মাহেম্থরমত ত্রিবিধ 
যথা পাশুপ৬মত, শেবম = ও প্রত্যতিজ্ঞামত। বিশেষ ব্িববণ সর্বদশনসংশাহ ড্রষ্টবা। 


১১৬ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


দিশ্বিজয়ী আচার্যের আগমন শুনিয়া ইনি আর স্বয়ং আসিয়া বিচার করা উচিত 
বিবেচনা করিলেন না। কিন্তু তাহার হরদত্ত নামে এক শিষ্য ছিলেন, তিনি আর 
আচার্যকে উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। হরদন্ত আচার্যের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের 
বাখ্যা শুনিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন এবং নিজগুরু নীলকণ্ঠেব নিকট আচার্ষের 
ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন---"* দেব! ইহাকে যদি বিচারে পরাজিত 
না করেন, তাহা হইলে আপনার নিন্দা হইবে এবং সম্প্রদায়েরও ক্ষতি হইবে। 
ইনি উপেক্ষার যোগ্য নহেন।” 


নীলকণ্ঠ উপহাস করিয়া বলিলেন--"শঙ্কর যদি সমুদ্র শুষ্ক কবেন, সূর্যকে 
যদি অধঃপাতিত করেন, আর বস্ত্দ্ধাবা আকাশকেও বেষ্টন কবেন, তাহা হইলেও 
তিনি আমাকে জয় করিতে পাবিবেন না। তবে তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে, 
তখন চল, দেখিবে যতিবরেব কিরূপ দুর্দশা কবি ।” 


এই বলিয়া নীলকণ্ঠ আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি হবদণ্ত প্রতি 
শিষাগণ-সঙ্গে আচার্যের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। লীলকগ এবং তাহান 
শিষ্যগণের সর্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ ভম্মদ্বাবা লিপ্ত, গলদেশে উজ্জল ও বড় বত কদ্রাক্ষেব 
মাল্য, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, বিদ্যাভাবে অবনত মস্তক, তক্তেণ একাগতাপর্ণ মুখম গুল, 
মুখে “হর হর ব্যোম ব্যোম’ ধ্বনি - দৃশাতি অচিবে আগার্ষেল দৃষ্টি আলণ 
কবিল। 


সশিষ্য নীলকণ্ঠ আসিবামাত্র পদ্মপাদ প্রভৃতি আচার্য শিষাগণ তাহাদিগকে 
পণ্ডিতোচিত সম্মান করিয়া আসন দিলেন, নালক্ঠ সসম্মানে আাসনগিহদ ক্িহাতু 
বলিলেন-__“আপনারা অদ্বৈতমত প্রচার করিয়া বেডাইঠেছেন। কিন্তু তাহা তত 
যুক্তিসঙ্গত মত নহে। আপনারা আমাদের শৈবমত বোধ হয় জানেন না, নচেং 
অদ্বৈতমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন না।” 


পদ্মপাদ বলিলেন-_ “মাপনার শৈবমতেপ পাখা তাহা হইলে আপনাব 
মুখেই আমাদের শ্রবণ করা উচিত। বোধ হয় আমরা শৈবমত শুণিযাছি, তাহা 
আপনার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রত হয় নাই)? 


ইহা শুনিয়া নীলকণ্ঠ নিজ শৈবমতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অদ্বৈতসিদ্ধান্তের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ মৃদু মৃদু হাসা 
করিতেছিলেন। আচার্য উদাসীনভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। সুরেশ্ধর ইহা দেখিয়া 
বলিলেন-_ “আপনি আসুন, আমি আপনার সকল কথার উত্তর দিভেছি।” 


নীলকঠ বলিলেন--“আমি আপনার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় ইতঃপর্বেই 
পাইয়াছি। আপনার পাণ্ডিত্য বিশ্ববিশ্রুত সন্দেহ নাই কিন্ত মাপনি ইহার নিকট 
পরাজি৬ হইয়া শিষ্য হইয়াছেন, তিনি থাকিতে আপনার সঙ্গে বিচার করিব 
কেন?” সুরেশ্বর ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া মাচার্েব প্রতি দৃষ্টি করিলেন। 
আচার্য এই কথোপকথন ধারভাবে শুনিতেছিলেন। তিনি তখন গন্টাব ভালে 
বলিলেন _ আচ্ছা আসুন, আমিই আপনার কথার উত্তর দিতেছি।” 


শালবঠ ইতোমধ্যে নিজমত-ব্যাখাকালে বলিয়াছিলেন--“পরমেম্বর 
পণ্ডপতি স্বতন্থভাবে অর্থাৎ কর্মাদি নিরপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার 
সুষ্টিকর্তৃতে জাবের অদৃষ্টেব অপেক্ষা নাই।” আচার্য এই কথাটি ধরিয়া 
বলিলেন -““তবে পরমেশ্বরে পক্ষপাতাদি দোষ অনিবাধ।” নালকষ্ঠ বলিলেন__ 
“তাহা হইলে তিনি সর্বকারণেব কারণ কিরূপে হন?” আচার্য বলিলেন-_-“তবে 
তিনি দোষেরও কারণ। কিন্তু তিনি সর্বদোষমুক্ত শুদ্ধস্বভাব ইহা শ্রুতি ঘোষণা 
বলিতেছে। ' পুনে পিচার গুরু এর হইযা উঠিল। নীলকণ্ঠ তখন নিজপক্ষ সমর্থনে 
মাল সুবিধা বিবেচনা কবিলেন না। তিনি তখন অদ্বৈতমতিকেই আক্রমণ করিতে 
শাণিলেন। আচার্য এখন হাসিতে হাসিতে ঠাহাব উত্তব দিতে লাগিলেন নীলকণ্ঠ 
মাপ ওহনাখ কখন স্পলমত অবলম্বন করবেন, কগন টৈশেষিকমত অবলম্বন 
কুল । লিক কিছুতেই সুবিধা কবিতে পাবিলেন না। ভবশেষে ব্যোমশিবেব 
সপ্ুপদার্থ অবলম্বনে তিনি তর্ক করিতে পাগিলেন। কিন্ত আগিষেব নিকট তাহা 
ন৩দ বলিয়া লিবেচি৬ হইল না। অগতা নালকগ্ঠ নিরুত্তব হইফ" আচাদুকি 
মদ্বৈ৩মঠেব সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ কবিলাব ইচ্ছা" করিলেন। - ৮ অতি 
প্রসঃাবেই অদ্বেতবাদের প্রকৃত রহস।-সমুদয বিবৃত করিতে লাগি, ‘ন। 

এই বাব কিন্তু অস্তুরে অস্তবে নীলকঠেব মহ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। 
আচার্য বাকা শেষ হইতে না হইতেই তিনি বলিলেন-__' খতিবব! আমি বুঝিলাম 
আপনাব সিদ্ধান্তই যথার্থ । উপাসকেব পক্ষে আমাদের মত বহুদূব উপকাব সাধন 
কুবিতে পাবে। কিন্তু পরিশেষে অদ্ত ব্রহ্মভাবই আশ্রয়ণীয়। তত্তিন নিঃশ্রেয়স 
লাশ সম্তপপব নহে। 


এই বলিয়া নীলকণ্ঠ আচার্যেব পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং গৃহে আসিয়া 
তাহার “শিবতৎপর" ভাষাখানি জলে বিসর্জন ক. ুলন।”* 


* বহু অনুসক্জানের পব আমি একটি পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, নীলকণ্ঠ ভাষা কিছুদিন পুবে 
ধান বাণ জেলায় এক পণ্ডিতের নিকট একখানি পাণ্যা শিয়াছিল কিন্তু পাছে তাহা অন্য সম্প্রদায়ের 


১১৮ আচার্য__শঙ্কব ও বামানুজ 


গোকর্ণে আচার্যের জয়জয়কার বিঘোষিত হইল । নীলকণ্ঠ-শিষ্যপণ্ডিত 
হরদত্তাচার্যও অদ্বৈতমতে শ্রদ্ধাবান হইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ভাহাব 
গণকারিকা প্রভৃতি যেসব গ্রন্থ ছিল সেগুলি আব জলে বিসর্জন কবিলেন না। 


যাহা হউক, ইহাদের শিষ্যবর্গ অনেকেই অদ্বৈতমতগ্রহণ কবিলেন, অনেকে, 
আবার এই সকল গ্রন্থাবলম্বনেই নিজ নিজ সাম্প্রদাযিক নিষ্ঠা ভগবানেব 
উপাসনারত বহিলেন। যেহেতু অদ্বৈতসিদ্ধাস্ত ণাহাবও উপাসনাকালে দ্বৈতভাবেব 
বিবোধী নহে তবে উত্তম অধিকাবী দেখিলে অদ্দৈ৩বাদী উপাসাদেবতাব মধ্য 
এক ব্রহ্মসত্তা পবমার্থসতা বলিযা অঙ্গীকাব কবত€ ঠাহাব উপাসনা কবিতে 
ব্যবস্থা দিযা থাকেন। 


হবিশঙ্কবপুবে শঙ্কব 

গোকর্ণ পবিত্যাগ কবিযা আচার্য পূর্বাভিমুখে হবিশঙ্কবপুব বা হপিহণ নাদ 
তীর্থে গমন কবিলেন। হবি ও হবে ভেদবাদিগণের ভেদবুদ্ধি। অপনীত কৰিলা 
জনা পুবাকাল হইতে হবি ও হব এখানে অতিন্নদেশে বিবাজমান। চানুকা পা 
বিক্রমাদিত্যেব ভ্রাতা আদিতাবর্মনেব ইহা ধাজধানী। বহু শুক সাধুসমাসা < 
স্থানে থাকিযা ভগবৎসাধনায মনোনিবেশ কবিমা থাকেন। আচায এখানে আাসিহা 
যথাবিধি ৬গবদদর্শনাদি কবিযা একটি সুললিত ভাবপর্ণ "স্বাএদলা ভণালালেন 
পূজা কবিলেন। আদিতাবাজ এব, অধিবাসিগণ লাচাষেল এই তিতাৰ (/লছি2।1 
এবং তাহাব জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আগাহেশি প্রতি নিত চত 


হইলেন। 


মৃকাম্থিকাঘ মৃতেব প্রাণদান 

হবিশঙ্কবপুব হইতে আচার্য নুকান্দিকা নামক তাহে জাগাদন লতি ০৭5 
তীর্ঘটি সাধকণাণেব জ্ঞান ও এন্বযাসিপ্িব পলা সভা বুপিযা প্রসঙ্গ । পয 
সাধুসন্ন্যাসী € গৃহস্থ এ কাবণ এখানে বাস কবিলা থালেন। | এখানে জঙলগলেল « 
কৃপায মুকেবও বাক্যস্ফর্তি হয বলিযা ইহা “মৃক্গিকাণ লা মৌনাগিলন পনি 
বিখ্যাত। কৃতমাল, সাল, আত্র, হিন্থাল, ঠমাল এব সর্ভ হব লাহিলণ পাহ পশ 
স্থানটি ও অতাব শমণায। আচার্য এহ প্রানে উপস্থিত 55511 পাপন 227০০ 
এমন সময পথিমধ্য দেখিলেন_ ৬ক- দশপতি একটি মতপুএ পঠা তিতা 
হস্তগত হয এজ* নি উহা মুতিকাব মধ্যে পাথাঠ কবিযা তদুপরি এক বিবি প্থাপত ৷ লপিযা যাত 
এই নীলকণ্ঠ বোধ হয় প্রসিদ্ধ ৬বস্তি শ্রাকগেণ পিতা হইতে পাবন। তাহা হইলে সমফবিলোধ ঠ৭ *! 
কেহ বলেন_ ইনিই সম্)'লী হইয়া ব্যোমশিবাচাঞ নান গ্রহণ কবেন। পি)ামশিবের সময় সন্বান্ধ ম 2৩৭ 
বঠমান। 


শাঙ্কব-চবিত্র ১১৯ 


মৰ্মভেদী বোদন করিতেছে। তাহাদের কাতব ক্রন্দন আচার্যেব মর্ম স্পর্শ কবিল। 
সাক্ষিস্বকূপে অবস্থিতিশীল শঙ্কব নিজ অস্তবেব এই লালা দেখিতে দেখিতে 
চলিযাছেন। বালকেব পিতামাতা আচার্ধপ্রমুখ এই সন্যাসীব দল দেখিনা কি 
ভাবিল। তাহারা সেই অবস্থায় পুঞ্টিকে লইযা আচার্যের নিকটে আমিষ কিছু 
না বৰলিযাই একেবাবে আচার্য চবণোপবি নিক্ষিপ্ত করিল। অবশ্য এপ্সপল্ষোরে 
সকলেই একটু দূবে সবিযা যায, শোকা বাকে বুঝাইতেও যায এব এন্সপ লাহ 
কবিতে নিবাবণও কবে, কিন্তু সে অবকাশ আব আচার্য পাইলেন না। তাহারা 
পৃত্রটিকে আচার্য-চবণে নিক্ষিপ্ত কবিযা উতয়েই আচার্য »চবণে পতিত হইয়া 
কাতরভাবে পুত্রেব প্রাণভিক্ষা কিচ৩ নাগিল। পুত্রস্নেহ অনেক সময পিতামাতাকে 
পাগল কবিযা ফেলে। তাই আজ হহাবাও পাগল হশ্যা মুতেব প্রাণ ফিবাইতে 
যত্ববান _ সন্তবাসম্তব পিবেচনাব আব শক্তি নাই। 


অগত্যা আচার্যেব গতি কদ্গ হইল । দেখিতে দেখিতে জনতা বুদ্দি পইল। 
ইহাদের বাকুলভাষ আচা. বি হাদযও বাকুলপ হইল। তিনি সেই অবস্থায় আব 
কি করিবেন ? কাতবভাবে বিধাতার শবণগ্রহণ কুবিলেন এব মনে মনে লালকেন 
পাণৃশুকা কৰিতে লাগিলেন যাহাকে উপলক্ষ কৃৰিহা ৩? বাণ আভা ভারতের 
পনস স্াবে প্রবৃত্ত লাহাব প্রার্থনা হি বাঞধ হং? সহসা! বালে. ভ পনলমুৎণ দেহা 
পিল। «৭ সুপ্রোপ্িত চক্ষু উন্বালিত করিল । পিতানাতাল তত্ৰাসে ও শ্শিজাতলের 


৮০০ 


আনন্দে এক মহা সোলাহলের সুষ্টি হহল। জাচাহ তত সই লাগল ও তাহাল 
চি পে rr ie i রী 
পি গানা তাকে মাশাবাদ শ্ণবধা বাশলেন হাত বৎস গহে যাত ভগণ তাল 
ধপায .গামাদেশ মনোলাঞ্ছা পূর্ণ হইলে? 


পালাকেব পিতামাতা তখন আচাযেব চবণধূলি লইযা একবাব ব' কেব মস্তকে 
দেখ, একবাব বা নিজেদের মস্তকে দেখ । আহা । এ কৃতজ্ঞতা প্কাশেব কি শেষ 
আাছে। এ মবমেব কথা কি প্রকাশিত হ তাহারা অশ্জলে আচাহেকি চরণ 
অভিহি ঞ কবিযা একে এনে আচাযেব শিষ।বর্গেব পদধুগি লইল এব সকলে 
আশীবাদ লইয়া গৃহে ফিবিল। 


পালক ও তাহাব পি মাতাকে বিদায দিয়া আচার্য অন্বিকাদেবাক মন্দিবে 
আসিলেন। হাপয তাহার ভগবন্মাহাঞ্জে বিভোব। ভক্তিদেকী শঙ্কব-হৃদহ এইবাৰ 
মধিকা< কবিযা বসিলেন। সঙবা অন্বিকা্ে”ক দর্শন কবিযা আ. ২-১ক্ষে 
আনন্দাশ্র প্রবাহিত হহল। সাক্ষিতাবাপন্ন শঙ্কৰ এই অনস্তঃকবণবৃন্তিব বাধা দিলেন 
না। প্রশ্ণাতিশ্ন সবই মিথা- এই জ্ঞানধাবা যাহাৰ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত, তাহাব 


১২০ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


পক্ষে ইহাকে বাধা দিবার আবশ্যকতাই বা কি? তিনি সেই ভাববিভোরভাবে 
সদ্যসদ্য ভগবতীর একটি স্তোত্র রচনা করিয়া তাহার পূজা করিলেন। অনস্তর 
শিষ্যগণের পূজা সমাপ্ত হইলে সকলে সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণের একপার্থে আসিয়া 
আসন গ্রহণ করিলেন। 


এ দিকে মৃতের পুনজবিনলাভ-সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। 
আবাল-বৃদ্ধ-ব নতা সকলে দলে দলে আচার্য-দর্শনে আসিতে লাগিল। আচার্যের 
শাস্ত-প্রসন্ন ভাব দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসুগণ আচার্যের উপদেশ শুনিয়া 
মুগ্ধ। আচার্যদর্শন সকলেরই হৃদয়ে অপূর্ব শান্তি দিতে লাগিল। 

ক্রমে এই কথা বিদ্ধংসমাজে প্রচারিত হইল। এখানকার পণ্ডিতসমাজ যথেষ্ট 
বিদ্বান এবং একটু বিদ্াভিমানীও ছিলেন। তাহারা সহজে কাহারও বিদ্যা 
স্বীকার করেন না। লোকে তাহাদের নিকট আসিয়া উপাধি লইয়া বিদ্বান বলিয়া 
পরিচিত হউক__এইরূপই তাহাদের ভাব। তীহাবা বিদার উৎসাহ দিবাব জন্য 
তথায় একটি সরস্বতী পীঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং নিয়ম করিয়াছিলেন -- 
যিনি তথাকার পণ্ডিতবর্গের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবিবেন তিনিই পা 
আরোহণ করিতে পারিবেন এবং তাহাকে সর্বজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত করা হহলে। 
পণ্ডিতগণ এই উপাধির আশায় এখানে আসিয়া বিচারাদি কবেন আর তাহাতে 
উভয় পক্ষেরই বিদা-বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এ উপাধিলাভ আর কাহাবও ভাগ্যে ঘাটে 
না। 

আচার্য ইহা শুনিলেন, কিন্তু কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। 
যাইবেন। 

পণ্ডিতগণ শ্যাচার্যের দিগ্বিজয়বার্তা এবং এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিয়া 
আচার্যকে উপেক্ষা করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ঠাহারা আচার্যকে নি'প্জভ 
করিবার ভ*) অঞ্থপা ঠাহাকে উপাধি দিয়া নিজেদের শ্রেষ্টত্বস্থাপনের শিমিগু 
আচার্যকে বিচারে আহ্বান করিলেন। 

আচার্য পণ্ডিতগণের কৌশল বুঝিয়া এবং ব্যাসদেবের আদেশ স্মরণ করিযা 
নির্দিষ্ট সময়ে সরস্বতী পাঠে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় সকল পণ্ডিত উপন্থিত! 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই একে একে আচার্কে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আচার্য 
সহাস)বদনে সকলেরই উত্তর দেন। কেহই আর কোনরূপে আচার্যের ন্ানতা 


শঙ্কর-চরিত্র 


প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। সকলেই ক্রমে ক্রমে নীরব হইলেন। অনন্তর পদ্মুপাদ 
বলিলেন_- “হে পপ্ডিতবর্গ! আপনারা সকলেই তো নারন হইলেন, অতএব 
আমাদের আচার্য এক্ষণে পাঠোপরি আরোহণ করুন।” পশ্ডিতগণ একবাক্যে 
সম্মতি দিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে এক বৃদ্ধ পণ্ডিত সহসা উথ্থিত হইয়া বলিলেন__ 
“হে যতিবর! আমাব একটি প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয় যিনি সর্বজ্ঞ তিনি 
ইহারও উত্তরণ দিবেন” আচার্য বলিলেন_-“বলন, আপনাব কি প্রশ্ন ?'' 

পণ্ডিত বলিলেন-মহাতুন্! আমি এই সভাক্ষেত্রনধ্যে একস্থানে গোপনে 
একটি (লৌহ শলাকা বিদ্ধ কবিয়া রাখিয়াছি, আপনি আমার নিকট হইতে এই 
বলয়টি লইয়া এমনভাবে নিক্ষিপ্ত করুন যেন বলয়টির কেন্দ্রন্লে সেই শলাকাটি 
অবস্থিত হয়।” ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সকলে অনাক। এ পর্যন্থ এরুপ প্রশ কেহ 
পাঠাবে কবেন শাহ। সনগ্তর কেহ ইহাতে আপি করিলেন, কেহ কা সম্মতি 
দি/লন। 

পরি আগার্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন-আচ্ছ। তাহাই হইবে, দিন 
পণযটি আমার হস্তে দিন? ইহা শুনিয়া বিস্ময়ে সকলেই অভিভূত হহলেন । 
ররাম্মাণ€ বিস্মিত ভাবে ব্লয়টি আচার্ষের হস্তে দিলেন। বুদ্ধ বোধ হয় 
শাশিয়াছিলেন -- আচার্য হহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন, সুতরাং তাহাকে আর সর 
এপিযা সম্মান করিতে হইবে না। মুকাম্থিকার় পণ্ডিতগগের লোবব অক্ষ 
হাব্িবে| 

যোগদৃষ্টিসম্পন্ন আচার্য ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া বলয়টি উর নিক্ষেপ 

কঁণিলেন। আশ্চর্যের বিষয় বলয়ুটি ঠিক সেই শলাকার উপচি পতিত হইল। 
সকলে গিযা দেখে -- বলযের কেন্তুস্থলেই কীলক রহিয়াছে। = .লেই অবাক। 
সকলেই আগর্যকে প্রণাম করিযা পীঠোপরি আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। 
কিগু সেই পণ্ডিতটি ক্ষণকাল লক্ষ্য করিযা বলিলেন-__“কৈ? ঠিক মধাস্থলে তো 
কালকটি নাহ। অতএব আমরা তাহাকে সর্বজ্ঞ না বলিয়া সর্বজ্ঞকল্পই বলিব।” 

(কেহ কহ কদেনব পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই 
বলিলেন--"না, ঠিক মধ্স্থলেই আছে।” দর্শকবৃন্দের মধো এইরূপ বাক্‌ বিতশ্ডা 
হইতেছে (দেখিয়া সবেন্খব বলিলেন_-“আপনারা আসুন আমার সহিত বিচার 
করুন, আমি বলিঠেছি মানব দেহধারী হইয়া যতদূর সর্বজ্ঞ হইতে সারে তাহা 
পূর্ণসর্ণগুত্ নহে। পর্ণসর্বন্ত এক সর্বস্বরূপ লশ্বরেই সম্ভবে, জীব সর্বস্বরূপ 
হইলেই পূর্ণ সর্বজ্ঞ হং. নচেৎ দেহধারী জীবের পক্ষে যে সর্বজ্ঞত্ব তাহা সর্বজ্ঞকল্প 
পদেরই বাা। ইহা যাদ কেহ প্রতিবাদ করিতে পারেন তো করুন।” 


১২২ আচার্য - শঙ্ক ব ও বামানুভ, 


বৃদ্ধ একটু আপত্তি করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মীমাংসক্ধুরন্ধর সুরেশ্বরের 
নিকট কে অধিক বাক্যব্যয় করিবে? যে সর্বজ্ঞতত্ববিচারের ফলে বিচারনিপুণ 
বৌদ্ধ ও জৈনগণ বিচারযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছেন, যাহার ফলে তাবৈদিক 
যাবতীয় সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধনে কুমারিল ও মণ্ডন প্রভৃতি কৃতকার্য হইয়াছেন, 
সে বিষয়ে মণ্ডনের সঙ্গে কে অধিকক্ষণ বিচার করিবে? ক্ষণকালমধোই বৃদ্ধ 
পরাজিত হইলেন। তখন সকলেই আচার্যের সর্বজ্ঞত্ব স্বীকার করিয়া আচার্যকে 
পীঠোপরি আরোহণে অনুরোধ করিলেন। আচার্য হাসিতে হাসিতে পীঠোপরি 
উপবিষ্ট হইহে'ন। আচার্ষের শিষ্যবর্গের সহিত স্থানীয় পণ্ডিতবর্গ তাহাকে 
পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন। আচার্য তখন তাহাদিগকে 
মিষ্টমধুরবচনে অদ্বৈতবাদের সার সিদ্ধাস্তগুলি উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
অদ্বৈতমতের সহিত যে কোন মতবাদেব বিরোধ নাই এবং অদ্বৈতমতেই যে 
সকল সম্প্রদায়ের বিরোধ দূর হয়__তাহাই তিনি উত্তমরূপে বুঝাইযা দিলেন। 
যেহেতু অন্যমতে অদ্বৈতবাদকে মিথ্যা না বলিলে আব তাহাদেব নিভামত স্থান 
পায় না, কিন্তু অদ্বৈতমতে অন্য সকল মতেরই অধিকারতেদে আবশ্যতা আছে-- 
ইহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। দক্ষিণদেশে এইকপে আচার্যেব বিজয়বৈজযান্তী 
উড্উ'ন হইল । ভগবান যাহার শী অবলম্বন কবিযা লীলা করিতেছেন ঠীহাব 
কি কখন কোন বিষয়ে বাধা ঘটিতে পাবে? * 

যাহা হউক, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে আটার্যের সঙ্গলাত হল ভানা। 
নানাশ্রেণার (লাক মাচার্ের সঙ্গে দেশভ্রমাণ পল হইল চাণুনটিজায় হইতে এ 


পর্যস্থ মাহাবা আচার্ষেব সঙ্গ লইতেপ্কালেন 2 হা 17 সিটি তা হণ তত 


মৃতের জী'বনদান-সংবাদে কাহার না চিত্তাকর্ষক হয? ক্রমেই আচাহেলি 
অনুবর্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভগার্ধ কাহাকেও নিবৃত্ত কবেন না। 
এইভাবে কয়েকদিন মাত্র আচার্য সশিখ্য মৃকান্দিকায় থাকিহা পু লোকিভান সহ 
শ্রীবেলী নামক স্থানে প্রস্থিত হইলেন। 
শ্রীবেলীতে শহ্কর-_ মুকের বাকম্ফতি । হস্তনলাকাচার্য 

শ্রীবেলী একটি ব্রাহ্মাণ প্রধান স্থান। প্রায় দুই সহস্র মমিহোরা ব্রাহ্মণ এখানে 
বাস করেন। যজ্ঞহুত ঘৃতগন্ধে স্থানটি সোরভপূর্ণ এবং বেদপাগধানিতে গাবিদিশ, 
যেন মুখরিত। গ্রামেব মধাস্থলে পার্বতীদেবী ও পিনাকপাণি মহাদেবের অন্দিব। 
এই মন্দিরদ্ধয়-_-মণিময় মালোব মধ্যমণির ন্যায় নগবের শোতা সম্বর্নিত কবিয়া 


পা ea | পি শি | এ আদ পাস সি — এপস পপি পি শি 


* এই ঘটনাটি এই পেশায় এক সন্্রযাসীল নিকট গুনিয়াছিলাম । 


শঙ্কর-চরিত্র ১২৩ 


আচার্য সশিষ্য এই নগরমধ্যে উপস্থিত হইয়া সর্বাগ্রে দেবদর্শনাদি করিলেন 
এবং একটি নিরুপদ্রব স্থান দেখিয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মাণগণ এই 
সংবাদ পাইয়া দলে দলে আচার্য ও মীমাংসক্প্রবর সুরেশ্মরকে দেখিবার জন্য 
আসিতে লাগিলেন। হঁহারা সকলেই কর্মকাণ্ডে অনুরক্ত এবং মীমাংসক- 
মতাবলম্বী। সুতরাং আচার্ষের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধা। কিন্তু ইহাদের রাজা 
মগুনমিশ্র সন্ন্যাসী হইয়া আচার্ঘের সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া জাচার্ধেব 
সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিবার বাসনা হঁহারা পরিত্যাগ করিলেন। আচার্ষের ইঙ্গিতে 
সুরেম্বর ও পদ্মপাদই ইহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অদ্বৈতমাতি 
কর্মকাণ্ডেরও স্থান আছে, অধিকাবভেদে কর্মকান্ডেরও আবশ্যকতা আছে-_ ইহা 
জানিয়া ব্রা্মণগণ আর বিবাদের অবকাশও পাইলেন না। তাহারা বেদের পরম 
তাৎপর্য ব্রহ্ম ট্ান জানিয়া স্বধর্মাচরণে* উৎসাহিত হইলেন 


~~” 


এই গ্রামে প্রভাকর নামক একছান শাঙ্কুবিৎ নিষ্ঠাবান প্রাঙ্গণ পাস কবিতেন। 
প্রতাকসের ** এল্পতি যঞেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহ! হইলেও তাঁহার মনে সুখ ছিল 
না। কারণ, ঠাহার একমাত্র পুত্র এয়োদশ বর্ষ মতিক্রম কবিযাচ্ছে, কিন্তু তাহার 
পাক্ষ্ফুর্তি হয নাই। সে সর্বদা ডের ন্যায় অবস্থিতি কৰে! খাযাইযা দিলে 
খাষ, শুয়াইঘা দিলে শুইয়া থাকে, ব্সাইযা দিলে পসিহা পাকে 
জানিও মাংসপিগু। 


প্র শাবিল পাচার এ 


+ 
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লহযা পাটা সমাপে আসিয়া ওপগ্থিত হইলেণ এব) হযং ? গষের 


৮ ৰ ba a রর রঃ 

তপন তত হি পরম হইল এখনও পযন্ত ইহ! একটি কথাও কহে নাই, লিখিতে 
[( ক ও cE ১ ০০ সহ 2 ২ i 

পা সাত ও নি, পাঠ আশি অতি কষ্টে হহাব ভপনযমন দিযাছছি,। কিন্তু সকলই 


শান তন এন কিছুই ইহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয না। বানক সকল খেলা 


পুহিতে ইহালে কতই তাৱে. কিছু এ বালক খেলাও করে না। ধৃত লোন)লা ইহাকে 


চত দিঞিলা হহোণ উপল এতই হতাচাব কণ এ পিন কিছুই বলে না। ক্রোধ 


22 লাস জলাহ নাই । তাৰে < হে পতিতে বা শুনিতে 
্ এ 
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পায শা তাহাত মনে হয গা । তারিন আপিনার ৮ পশলা শৃতনাক্তিও 


১২৪ আচার্য_-শঙ্কর ও রামানুজ। 


পুনর্জীবিত হয়, আর আমার পুত্রটিব কি এই জডত্ব দূর হইবে নাগ আপনাদিগেশ 
আশীবাদে আমার কোন অভাব নাই, কিন্তু এই পুবের জণ্। আমাদেব ভাব 
যেন মরুভূমি হইযা রহিয়াছে।" এই বলিযা প্রভাকর আচার্ষেব পদযুগল ধিয' 
অশ্রবিসর্জন কবিতে লাগিলেন। 


দযার অবতাব শঙ্কব ইহা শুনিয “উঠ বংস' উঠ" বলিয়া হানে বালকটিলে 
উঠাইযা বসাইলেন। বালক অনিমেষ নযনে আচার্ষেন দিকে চাহিথা বৃঠিল। 


আচার্য ইহ দেখিয়া বালকটিকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন --ওহে বালক। 
তুমি কে? তোমার নাম কি? তুমি কোথা হইতে আসিযাছ? কোথায বা যাইবে? 
তুমি কি চাও?” 
বালক তখন শুদ্ধ, আত্মস্বরূপেব পবিচাযক প্রযোদশ শ্রোলাত্বক প্রসিদ্ধ 
হস্তামলক স্তোতটি ধীবে ধীবে অতি বিশুদ্বীভাবে পাঠ কবিতে লানিল। সক্মলেহ 
অবাক। বালকেব পিতা হতবুদ্ধি । আচার্য ও যালপবনাই বিস্মিত | পদাপাদ, সুবেম্মণ 
প্রভৃতি শিষাগণ সকলেই বিস্মযে অভিভূত। 
স্তোত্ৰ সমাপ্ত হইল। বালক পূর্ববৎ বসিযা বহিল। প্রভাকব আনন্দে বিতোব 
হইয়া কখন পুত্রকে আলিঙ্গন কবেন, কখন বা আচার্ধেব পদধূলি লহ্যা বালকেশ 
মন্তাকে দেন। স্তোত্রার্থ স্মবণ কবিযা আগার্েব শিষাগণ চমৎকু ৩ হইলেন | এবাপি 
গভীাবার্থপূর্ণ আত্মজ্ঞানোপদেশক স্তোত্র তাহাবা আব শুনিযাচ্ছেন পিলা লিও 
লাগিলেন। আচার্য বলিলেন--_“পদ্মপাদ। ইহা প্রসিদ্ধ হস্তামলক্‌ (স্তার। ইহা 
অর্থ সমাক বোধ হইলে হস্তে আমলকি ফল যেমন আয়ত্ত হয, ব্রহ্ম রান ও ত লপ 
আয়ন্ত হইয়া যায়। এইজন্যই ইহার নাম 'হস্তামলক' স্তোত্র। নি শুর্ণব্রহ্ষমোপাসক 
জ্ঞানিগণের ইহা বড় আদবের বস্তু । তাহারা ইহাব আবৃত্তি কবিযা থাকেন। 
তোমরাও ইহার অভ্যাস কব।” এইরূপ বলিযা আচার্য উহাব ব্যাখা কবিতে 
লাগিলেন। অন্তর আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রভাকবকে লক্ষ্য কবিয়া 
বলিলেন__“হে বিপ্রবব! আপনি এই পুত্ৰ লইযা কি কবিবেন? ইনি সসাবে 
থাকিবার যোগ্য নহেন। ব্রঙ্গান্ান ইহাব পূর্ণরূপে বিকশিত হইযাছে। ব্র্মাজ্ঞগণেব 
ইনি একজন আদর্শ । ইনি প্রারবূক্ষয়ের জন্য দেহধারণ কবিযা রতিযাছেন। হহাপ 
দ্বারা আপনার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। আপনি হঁহাকে আমায় দান ককন।? 


প্রভাকরেব মস্তকে যেন বঞ্জাঘাত হইল। তিনি পণ্ডি৬ হইলেও পুরনেহেব 
দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিতে পাবেন --সে জ্ঞান হাহার এখনও হয় নাই। জড়পূত্রও 
বাঞ্ছনীয়, তথাপি তাহার বিরহ অসহনীয় । তিনি তখন করজোড়ে আচার্যকে 


শাঙ্কর-চরিত্র ১২৫ 


ধলিলেন-_-“ডগবন্‌। ইহার জননাকে এ কথাটি একবার বলা কি উচিত নহে? 
সে নিতাপ্ত পত্রগতপ্রাণা। আমি যদিও ইহার অদর্শন সহ্য করিতে পাবি, ইহাব 
গননা কি তাহা পাবিবে? এক্ষাণে বলুন আপনার মেকপ অন্নতি হয তাতাই 
ববির |? 


আচার্য ঈযৎ হাসা ক্পিযা রর "আচ্ছা , পেশ কথা, তাহতি হউক 
প্রভাকব আচার্যকে বাববাব প্রণাম কবিযা উপহাবপ্রন্য আচার্ধ-৮বণে নিবেদন 
ক্পিযা পুএকে লইয়া গৃহে আসিলেন। তিনি আনন্দ ও নিবানন্দে দোলাযমান 
হইযা পঠাকে সমুদঘ পৃপ্তা্ত বলিলেন। ব্রাহ্মণা, আনন্দ বিস্ময ও দুঃখে 
হইয়া ক্ষণকাল কিংকিতবাবিমুট হহঘা ভিলেন । অবশেষে পুত্রকে ক্রোড়ে লইযা 
ম্খচ ন কলিতে কৰিতে বাবুংবাল কণা ৰা জনা অন্বোধ কৰিতে 
লাগিলেন। একাল না” বলিযা ডাকিলাব জনা ভলনীা' কতই অনুবোধ কবিলেন, 


প্রভাক্লও লীত৩2 মিনতি বীবিলেন। কিন্তু বালক পর্বে যেমন এখনও তেমন। 


efi তাও £০ নম ৰ লি এ, ₹তলে না। ডল 7৭ স্কুল জোশার নিবাশ হতো 
প্রার্ীণদম্পরতি অতিশহ বিষগঘ্রভাবেই সে দিন বাহিত কবিলেন। 
হস্তামলকেব পূর্বজন্মেব বৃত্তান্ত ও সম্ন্যাস 
পাপন প্রভাতে পর্লাসহ প্রভালল পুতলে লইযা মাচার্যসন্রাপে আমন 
le হাত SOTA পপ তল প্রাহনা । ইত মাৱ কাহাবও 
প্রা এহে, হঁহা পরল ভান হলনান এ নল । ্রাহ্মণ' এললগ্ীকিতবাদা হহযা 
এ | 


মাকে হৃমিষ্ট হইশা প্রণাম কবিহা কীপিতে কাদিতে করজোড়ে নিবেদন 
লিলেন ভাবুন! আপনাৰ কৃপায হখন শামাব জড়পুদে * বাক্স্ফুতি 

হণ হে, ৩ম আপনি উহাব মঠিগতি ফিবাইযা দিন। পূত্রটি যা তে সংসার 
হয তাহাই ককন। আমি এত অনুবোধ কবিলাম ' মামায একবান মা বলিয়া ডাক' 
মিল পুর কিন্ত সে কথাঘ কর্ণপাত কৰিল না। আজ ত্রয়োদশ বর্ষ মানুষ 
' বলিল না। এই পুত্রই আমাদের একমাত্র ভবসা। 
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2 
হি 


পাবিণ না। আপনি ভিন এ চলনা আব গতি সাই |” 

বরাহ্মাণীণ কাঙবোক্তি আচার্য আব শ্রবণ কণ্তে পাবিতেছিলেন _ তিনি 
অতিশয দ্যাদভাবে বলিলেন মা" ক্ষান্ত হউন। পুএনেহে মুগ্ধ হইয়া কাতর 
হইবেন না। এ পুর লইযা আপনাব কোন ইচ্ছাই পূণ হইবে না। এ বালকের 


১২৬ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানজ 


দেহ আপনার পুত্রের দেহ বটে, কিন্তু ইহার আত্মা আপনার পুত্রের আত্মা নহে। 
আপনার পুত্রের শরীরে এক সিছীপুরুষ বাস করিতেছেন ।” 

ব্রাহ্মণীর কাতরভাব এক্ষণে মহা বিস্ময়ে পরিণত হইল । তিনি বলিলেন-_ 
'ভগবন্‌! এ কি বলিতেছেন!-_-কৈ! এ কথা তো আমরা কিছুমাত্র জানি না। 
ইহা তো আমরা একদিনও কোনরূপই সন্দেহ করি নাই | ভগবন্! ইহা কিরাপে 
সম্ভব! 

আচার্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_মা! কেন আপনার কি কোন 
সন্দেহই হয় নাই. আচ্ছা, মনে করুন দেখি-_ আপনারা যখন তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে 
যমুনাতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন আপনার পুত্রটি দুই বৎসরের ছিল। 
একদিন আপনি যমুনায় স্নান করিতে যান। সেখানে যমুনাতীরে ঘাটের ধালে 
এক কুটিরে এক সাধু বাস করিতেন। শিশুপুত্রটি আপনার সঙ্গে ছিল। শিশু 
পাছে জলে পড়িয়া যায়-_ভাবিয়া আপনি সাধুটির নিকট পুত্রটিকে বসাইয়া 
শ্নানার্থ গমন করেন। সাধুটি তখন কিন্তু ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি আপনার কথা 
শুনিতে পান নাই। ইতোমধো আপনার পুত্র খেলা করিতে করিতে জলে গড়ি 
প্রাণ হারায়। আপনি স্নান করিয়া আসিয়া পুএকে না দেখিয়া ইততত৩৫ অন্বেষণ 
করিতে থাকেন এবং দেখেন পুত্রটি জলে ভাসিতেছে। ভুল হইতে তুলিষা 
দেখিলেন পুত্রটি প্রাণ হারাইয়াছে। মাপনি তখন পুত্রতিকে সাধুব চরণে রাখিয়া 
অতিশয় ক্রন্দন করিতে থাকেন। আপনার ত্রন্দনে সাধুর ধানভঙ্গ হয। আপনি 
তখন সাধুর নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা করেন। সাধু তখন নিজের দোষ হইযা 
ভাবিয়া আপনাকে আশ্বাস দিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হন এবং যোগবলে আপনাপ 
পুত্রের শরীরে প্রবেশ করেন। অতঃপর পুত্রটি আপনার জীবিত হয়। আপনি 
ভাবিলেন সাধুর কৃপায় পুত্রটি বাচিল। আপনি পুত্র লইয়া বাটি আসেন। এ দিকে 
সাধুর দেহাত্ত হয়। ইহা আর আপনি তখন জানিতে পাবেন না। পবে আপনি 
জানিতে পারেন যে সাধু দেহত্যাগ করিয়াছেন। বলুন দেখি --ঘটণাটি ঠিক কি 
না?” 

ব্ৰাহ্মণী শুনিয়া একেবারে স্তম্তিত। প্রভাকর ঘটনাটি জানিতেন। তিনিও 
যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। অনস্তর ব্রাহ্মণী বলিলেন--- “ভগবন! ঘটনাটি মনে 
পড়িতেছে, কিন্তু সেই সাধু যে আমার পত্র-শরীরে আসিয়াছেন, ঠাহা আমি 
বুঝিতে পারি নাই। তা যাহাই হউক, আমি ইহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। 
আমার আর সস্তানাদি নাই, ইহাই আনাদের একমাত্র সম্বল । আপনি সব করিতে 
পারেন। "আপনি ইহাকে সংসারী হইতে আদেশ করুন। আমরা ইহাকে লইয়াই 


শঙ্কর-চরিত্র ১২৭ 


সব দুঃখ ভূলিব। ভগবন। এ অনাথার আর কেহ নাই, আপনি কৃপা করিয়া 
আমার পুত্রটিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিন।” 

পুত্রের প্রতি জননীর স্নেহ কতদূর তাহা আচার্য সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে কিছু 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন--“মা! সত্য বটে, একমাত পুএকে 
ত্যাগ ক্রিয়া জননীর পক্ষে জাবনধারণ অতি কষ্টকর । কিন্তু এ পুত্রদ্ধারা মাপনার 
কোন ইষ্টসিদ্ধিহ হইবে না। ইনি পূর্ণ ব্ৰহ্মপ্ডানা। দেহের উপর ইহার কোন মনতাই 
নাই। আমাদের সঙ্গে থাকিলে বরং ইনি কথাবা তাদি কহিবেন, কিন্তু আপনাদের 
নিকট হনি বোধ হয় তাহা কখনই করিবেন না। ব্রহ্মাজ্ঞান হইলেও যতদিন দেহ 
থাকে, ততদিন ব্রহ্মজ্ঞগণ সংসার হইতে দূবে থাকিতেই চাহেন। দেখুন বিষ 
হইতে পিয়ার সঙ্গ অতি ভযাবহ। সন্নাস-আশ্রমই ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুকুল । হাচ্ছা, 
শাপনি ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুণন-- ইনি কি করিতে ইচ্ছা করেন।” 

ব্ৰাহ্মণী পলিলেন- -““ভগবন! আপনার সহিত কথা ক্হিয়াছে শুনিয়া কলা 
আমাদেব সহিত কথা কহিবার জনা কৃত মিনতি করিয়াছি, কিন্তু পত আমার 
কোন কথ।হ এহে শইি।? এই বলিয়া প্রাঙ্গণ সভাল নয়নে জড়কে আলিঙ্গন 
করিয়া সুলিলেন -*আচ্ছা, বাবা! বল-_ তোমাক কি ইচ্ছা? তুমি কি আমাদিগকে 
ছাঁড়িযা যাইতে চাও? আমাদের নিকট কি এমি থাকিতে ইচ্ছা কর না? 

্রাহ্মণকুমাব দেখলেন- -এ উত্তম সুযোগ পৰিত্যাগ কবা উচিত নহে "ত 
দিন দেহ পাকে ৩৩ দিন আচার্যসঙ্গহ ঠাহাব অনুকুল । তিনি তখন জনক ও 
গুননাকে, প্রণাম কৰিযা বলিলেন - মা! আপনারা আমাহ পবিভাগ করুন ' যত 
দিন ভাবিত থাকি ৩৩ দিন এই মহাপুকবসঙ্গই বাঞ্নায়। আমার পরিচয় তো 
চাপনার' পাইলেন, আব আমায় কেন আবদ্ধ করেন? ভগবান ভাপনাদিগকে 
অনা একটি পুত্রসন্তান দিবেন। স্রোতে তণসংযোগের ন্যায এ সং” বে সকলের 
সম্বন্ধ । হহাতে কি মুগ্ধ হইতে আছে? পিতঃ ! আপনি জ্ঞানবান, আপনি জননীকে 
এঝান। 

পুঞেশ বাক৷ শুনিয়া প্রভাকর ও তাহার পত্রী চতন্োোদয় হইল। তাহারা 
শোক শিন্মৃত হইলেন । মহাপুরুষেল ইচ্ছা সাধারণ মানবের ইচ্ছাকে অলক্ষিতভাবে 
নিয়ন্তিত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ তখন পঠিব মুখের দিকে চাহিলেন। প্রভাকর 
পলিলেন দেবি আব কন মায়ায় আব্ছা হইতেছ চল আমরা গৃহে যাই।? 

প্রভাকর আচাযচবণে প্রণাম করিয়া পুএকেও প্রণাম করিলেন । প্রভাক পত্রীও 
সজলনয়নে তাহাই কবিলেন। অনস্তব উদাসপ্রাণে বাহ্মাণদম্পতি ধীবে ধীবে গৃহে 
ফিরিলেন এবং গৃহে আসিয়া আর পূর্ববৎ গৃহকর্মে মনোনিবেশ কবিতে পারিলেন না। 


সা 
পি? 


১২৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


শ্রীবেলীবাসিগণ এই ঘটনা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। এখন সকলেই 
সেই প্রভাকর-তনয় ও আচার্যকে দর্শন করিবার জনা আসিতে লাগিল। আচার্য 
এই ব্রাহ্মণকুমারকে যথাবিধি সন্ন্যাস দিলেন এবং নাম দিলেন হ্স্তামলকাচার্য। 
রাহুমুক্ত চন্দ্রমার যেমন শোভাবিস্তার হয়, সন্ন্যাসগ্রহণে হস্তামলকের তাদৃশ শোভা 
হইল। হস্তামলক শিষাগণের মধ্যে পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরের ন্যায় সম্মানিত হইতে 
লাগিলেন। শিষাসম্মান বর্ধন কবিবার জনা এবং অপব শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার 
জন্য আচার্য হস্তামলকেব পঠিত পবিত্র “হস্তামলক"" স্তোত্রটির উপর এইস্থানেই 
একটি অপর্ব ভাষ্য রচনা কবিলেন। 


শঙ্গেরীতে মঠস্থাপন 

শ্রীবেলী হইতে শৃঙ্গগিবি অধিক দূর নহে। আচায সশিষা শ্রীবেলী ত্যাগ 
করিয়া এইবাব এই শৃঙ্গগিবিতে আসিলেন। সন্ন্যাস লইযা ওক গোবিন্দপাদের 
উদ্দেশ্যে নর্মদাতীরে যাইবা কালে আচার্য এই হানে ভেকশাতকি ও সাপেব 
মিত্ৰতা দেখিয়াছিলেন। এই স্থানেই বিভাগুক ধধিব আশ্রম হিল। আব তাহান 
পুত্র ঝধ্যশৃঙ্গের নামে এই স্থানেব নাম হইযাছে শুঙ্গগিবি। চালুকাবর' শীষ 
বিক্রমাদিতোব ভ্রাতা আদিতাবর্মনেব বাজধানা দূরে অবস্থিত। এহ শসনিপিব 
বর্ণনা শুনিয়া পদু'পাদ প্রভৃতি ইচ্ছা হইযাছিল -- এখানে মঅঠস্থাপন কিয়া 
সাধনে মনোনিবেশ কবিবেন। মগ্ডনপত্রী সবস্বতীদেবাত এই পানে দেবনাবাণে 
অবস্থিতি কবিবেন বলিয়া সম্মত হইযাছিলেন। 


আচার্য এইস্থানে আসিতেছেন শুনিয়া চালুপনবাভা প্রত! আদি তৰত 
তৎক্ষণাৎ আচার্ষেব ও তাহা শিষাগণেব সর্বাপিধ অভালমোচনেণ ভাগাদেশ 
দিলেন। অবণা বলিযা আচার্য প্রভৃতি কাহাবও কোনবাপ অসুবিধা হইল শা। 
সকলেই নির্বিঘ্নে শৃঙ্গগিবিতে আসিযা উপস্থিত হইলেন 

শিষ্যপণ এইস্থানেন সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন সাধুস স্ুণকে লি ভাত 
স্থানটিকে যেন ধবিত্রীদেবা সাধাবণচক্ষুণ আগোচব কবিষা পণ হ খেল শাহানা 
বলিলেন--“ভগবন্‌। আপনি যে স্থানে বসিযা তেলুশাবক ও সপের ।স 
দেখিয়াছিলেন আমবা সেইস্থানেই অবস্থিতি করিব। নে স্থানটি কোথায় ? চলুন 


আচার্য তুঙ্গানদাতীরে সেই স্থানে আসিলেন। স্থানটি এখনও পর্ণণৎ 
অরণ্যবহুল। নিকটে কোন বসি না জনমানব নাই। $ঙ্গা দান দক্ষিণ তাবে 
উচ্চ ভূমিব উপর যে বৃক্ষমূলে আচার্য পথশ্রাস্তি দুল লবিযাঠিলেন, আজ দাদশ 


শঙ্কর-চরিত্র ১২৯ 


বর্ষ পরেও সেই বৃক্ষ পূর্ববৎ দণ্ডায়মান। আচার্য এই স্থানে আসিযা শিষ্যগণকে 
বলিলেন-_"“তোমরা যে স্থানের কথা বলিতেছিলে তাহা এই । এই স্থানে আমি 
বিশ্রাম করিবার কালে এ জলধারার নিকটে সর্প এবং ভেকেব মিততা 
দেখিয়াছিলাম।” 


শিয্যগণ সম্মুখে পুষ্পাদিপবিশোভিত বনপাদপপূর্ণ গগনশ্পর্শা 
পর্বতমালাপরিঝেষ্টিত উন্মুঞ্ নির্জন সমতলক্ষেত্র এবং পাদদেশে গর 
বঞ্কুটিলগঠি ওঙ্গানদী প্রভৃতির সৌন্দর্য দেখিয়া চমৎকৃত হহলেন। লিগ্ধ 
মলযপবন সেবনে এবং স্থাননাহাস্ঘ্য স্মরণ করিয়া সকলেই যেন নুগ্ধা হইয়া 
গেলেন। পঞ্মপাদ বলিলেন--ভগিপন' এই স্থানেই আমবা অবস্থিতি কবিব। 
সাধনের পক্ষে একপ অনুকূল স্থান এ পর্যন্ত আব দৃষ্টিগোচর হয নাই । এই স্থলেই 
মামব! শ্রাযস্থ স্থাপন কবিষা মগ নিশণ কপিতে ইচ্ছা কলি” ব্রহ্মনিষ্ট বাঞ্তিল 
গিৰ ভাণ প্রথদেহ জন্মিহা থাবে। মতএব সকলে যে এই স্থানই মঠ নির্বাচন 
কপিল তাহাতে আব সন্দেহ কিঃ 

৬৩. “লপাদ আদাহেোল জনা সেই স্থানেই একটি পর্ণকিটিব নির্মাণ কণে 
প্ণণ্ড হইলেন । হে সব ধন শাহস্থ পাঞ্তি সাধাসেলা ও তাথিশ্রমানোপদদশোর আচহেল 


০৯ 


সঙ্গে এমণে প্রবৃত্ত হইযাঞেন, তাহান! ইহা দেখিঘা হাহাপের লোকভানালে 
রি >, টি 
ংক্ষণাৎ সেই কার্যে নিযুণ্ত করিলেন । শগবহসেশীক কি কোনকাপ জ ভাল 


থাল শগাবান স্বয়ং হে তাহাদের ভাব গ্রহণ কনেন।' 

এবণানপো পর্ণকুটির নির্মাণ সমহসাপেক্ষ বাপাব নহে | দেখিতত দেখিতে 
পপিসনাবেই সকলের বাসেব জন্ম কুটিবাদি নির্মিত হহবা গোল । লাভনর্মচাকা ও 
পা গণ আচায ও তাহাব শিষাগণের সব্বিধ তা ল্রমোগনে সঙ শুক্তিত। আছাহের 
“গু সেপিকে দৃষ্টি নাই । তিনি শিহ।গণকে অধ্যাপনা ও ভিজ্ঞা ণণকে উপদেশ 
পিং একেবারেই নির্লিপ্ত ভালে অবস্থান ববেন। নিভনি তাবণামধে। এই ভাবে 
দিশাতিপাত কুমে সকলেরই অতি শাস্ছিপ্রদ ও সুখকব হইয়া উঠিল । যতই দিন 
যাইতে লাগিল ততই যেন সকাল একমাত্র ভগ CE ইল উঠিতে লাগিলেন 
বদবিকাশ্রমে অবস্থিতিব পব এভাবে দিনা পাত আব ঘটে নাই। আজ যেন সকলেই 

শু, সকালেই শাস্ত। 


কিন্তু কোনও ধিষযে সংকল্প হইলে তক্ষণ না তাহা পূণ হয়, ততক্ষণ তাহা 
অনোমাধো পুনঃ পুনঃ উদিত হইভেই থাকে েনিষ্ট/ভ্িকও যদি -।কল্প হয়, 
তাহা ওঁহাদেবও হৃাদযাকাশে অবকাশ পাহালেই উদিত হয । এইজনাই বোধ হয 


-১৯ 


১৩০ " আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


সুরেশ্বর ও পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ পরস্পর মধ্যে মধ্যে মঠনির্মাণের বিষয় 
আলোচনা করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর আর্থিক সম্বল কোথায়? 


ধনী গৃহস্থের অনুচরবর্গ এবং রাজকর্মচারিগণ ইহা শুনিয়া তাহাদিগকে 
বলিলেন-__“আপনারা আদেশ করুন আমরাই মঠনিমাণের ভার গ্রহণ করি, 
কেবল আপনারা বলিয়া দিন-_কিভাবে কোথায় কিরূপ গৃহাদি নির্মিত হইবে?” 


পদ্মুপাদ এই সকল ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা জানিতে পারিয়া আচার্ধের নিকট 
মঠভবনের বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। আচার্য সকল কথা শুনিয়া 
বলিলেন-_“পদ্মপাদ! সাবধান হও, বিষয়াসক্তি যেন তোমাদিগকে অভিভূত না 
করে। সন্নাীর আবার বাসভবন কেন? কেবল ভগবতী শারদা দেবীর জন্য 
একটি গৃহমাত্র নির্মিত হউক। তোমরা তাহার চারিপার্থে অবস্থিতি করিতে পার 
এমন কিছু ব্যবস্থা কর। তোমাদের জন্য পৃথক নিকেতনাদি যেন নির্মিত না হয়। 
সন্ন্যাসীর বৃক্ষমূল কিংবা গিরিগুহা অথবা দেবগৃহই আশ্রয়স্থল । পদ্মপাদ! 
মঠস্থাপনের আগ্রহে যেন গৃহবাসী হইয়া পড়িও না। তোমাদের আশ্রয় একমাত্র 
ভগবান। তোমরা তাহাতেই বাস করিবে। সন্ন্যাসীর নিজস্ব বা কোন নিদ্দিষ্ট 
বাসস্থান বাঞ্চনীয় নহে।” 


বুদ্ধিমান পদ্মপাদ আচার্ষের ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি তদনুসারে সেই 
সকল ব্যক্তিগণকে প্রথমে শারদা মন্দিরের জন্য একটি গৃহনির্মাণ করিতে বলিলেন 
এবং সন্যাসিগণের জন্য মন্দিরপ্রাকারে বর্ষাতপমাএ-নিবারণোপযোগীা 
অলিন্দবিশেষ নির্মাণ করিতে বলিলেন। 


ধনী তক্তগণের যর্তে অচিরে সেই অরণ্যমধ্য যথোক্তরূপ মঠভবন নির্মিত 
হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে তথায় শারদাযন্ত্র স্থাপিত হইল। অগ্নিসাধা হোমাদি 
কর্ম সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে বলিয়া এবং দেবতা-প্রতিষ্ঠ'-কার্যে উহা আবশাক বলিয়া 
কর্মী ব্রাহ্মণগণদ্বারা দেবীর প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল। সশিষ্য আচার্য একে একে 
ভগবতীর ষোড়শোপচারে যথাবিধি পুজা করিলেন। অনস্তর আচার্য একটি মনোজ্ঞ 
স্তোত্র রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবতীর বাঙ্ময়ী পূজা করিলেন। অতঃপর 
শিষ্যগণ নিত্যই পূজার সময় এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ভগবতীর পূজা করিতে 
লাগিলেন। আচার্যও শিষ্যগণকে এজন্য বিশেষ উৎসাহ দিতেন। তিনি প্রায়ই 
বলিতেন-_-“শিষ্যগণ! তোমরা উপাসনার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। নিগুণ 
ব্ৰহ্মস্বরূপতা লাভহ লক্ষ্য বলিয়া উপাসনায় অবহেলা করিও না। যতদিন 
দেহরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন উপাসনা করিবে। দেহের প্রত্যেক 


শঙ্কর-চরিত্র ১৩১ 


অঙ্গ এক এক দেবতার স্থান। দেবতাগণের অধীনতা লঞ্ঘন করিয়া কেহ জীবিত 
থাকিতে পারে না। রাজার সঙ্গে প্রজার যে সম্বন্ধ দেবতাগণের সহিত জীবগণের 
সেই সম্বন্ধ। রাজাকে কর দিয়া রাজা যেমন অবশ্য পোবণীয়, দেবতার পূজা 
তদ্রুপ অবশ্য কর্তব্য। উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। সংশয়, বিপর্যয় ও বিস্মৃতি 
বিনষ্ট হয়। ইহাতেই একাগ্রতা জন্মে। একাগ্রতাই যোগরাজ্যের দ্বারবিশেষ। 
ইহাতেই সঞ্চিত দূরিত ক্ষয় হয় এবং শুভাদৃষ্ট জন্মে। অতএব ব্রহ্মভ্ঞানাভ্যাসের 
সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা রাখিবে। ইহাতে কখনও অবহেলা করিও না। আর শারদা 
দেবী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । তাহার উপাসনায় বিদ্যার স্ফুর্তি হয়। বিদ্যাস্ফূর্তি 
না হইলে অজ্ঞান যায় না। অজ্ঞান নষ্ট হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। এজন্য 
নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসীর পক্ষে শারদা দেবীর উপাসনা পরম সহায়।” 

আচার্য এইরূপ কথা প্রায়ই শিষ্যগণকে বলিতেন। পদ্মপাদের ইহাতে বড় 
আনন্দ হইত । কারণ, মঠস্থাপনে পদ্মপাঁদেরই আগ্রহ অধিক ছিল। দ্বাদশবর্ষ পূর্বে 
আচার্যের হৃদয়ে যে বাসনা উদিত হইয়াছিল, তাহা পদ্মপাদে সংক্রামিত হইয়া 
পদ্মুপাদেন « তে আজ পূর্ণ তইল। ব্রন্মাজ্ঞের শুভাদৃষ্ট ও পুণ্যফল প্রভৃতি তাহার 
মিত্রগণ লাভ করে, দূরদৃষ্ট প্রভৃতি শক্রগণ লাভ করে। 

যাহা হউক এইবার সেই ধনীগণ তাহাদিগের নিজের জনা অথবা স্বজাতীয় 
অতিথি-অভ্যাগতের জনা কিছু নির্মাণের ইচ্ছা করিয়া আচার্যের অনুমতি ভিক্ষা 
করিলে" আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অনুমতি দিলেন এবং পরক্ষণে পদ্মপাদকে 
বলিলেন--"‘পদ্মপাদ! এই জন্যই সন্ন্যাসিগণ পরিব্রাজক হইয়া থাকেন। দেখ. 
ক্রমে এই সকল গৃহী-ভক্তের আগ্রহে স্থানটি একটি নগরে পরিণত হইতে চলিল! 
যাহা হউক, ইহাদের বাসভবন একট দূরে হওয়াই বোধ হয় বাঙ্চনীয়।” 

বস্তুতঃ অচিরে শূঙ্গেরী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইল। কণ। উজ্জয়িনীর 
রাজা সুধন্বা চালুকাগণের সামন্ত রাজবিশেষ ছিলেন। ইনিই কুমারিল ভট্টের 
চেষ্টায় জৈনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া -বদমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি 
আচার্যের সংবাদ পাইয়া এই শৃঙ্গগিরিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুধন্বা 
আচার্ষের উপদেশ শুনিয়া ক্রমে এতই অনুরক্ত হইলেন যে, তিনি আচার্যের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অধিকাংশ সময় এই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু রাজা এই অরণ্যমশ্যে কি মঠের অতিথিশালায় থাকিবেন? কিংবা তিনি 
শিবিরমধ্যে বাস করিতে পারেন? তিনি আচার্যের অনুমতি লইয়া অদর বহু 
বাসভবনাদি নির্মাণের আদেশ দিলেন। শূঙ্গগিত্ি বস্তুতঃ এইরূপে একটি ক্ষুদ্র 
নগরীতে পরিণত হইতে লগিল। 


১৩২ আচার্য শঙ্কর ও বামানুজ 


আচার্ের অধ্যাপনা ও গ্রস্থরচনা 

আচার্য এ সকল সংবাদ কিছুই রাখেন না। তিনি অধ্যাপনা ও উপদেশ দান 
করিয়াই সমাধিস্থ হইয়া সময় অতিবাহিত করেন। আচার্ষেব উদাসীনভাব দেখিযা 
কেহই তাহাকে মঠাদিবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা কবিতেন না। 
শিষাগণও সেইভাবে অবস্থিতি করিবার চেষ্টা করিতেন। ক্রমে দূরদেশ হইতে 
নানালোকে আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল । আচার্ষেব শাস্ত প্রসন্নভান দেখিয়া 
সকলেই অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে শৃঙ্গেবী একটি 
তীর্থস্থানে পরিণত হইল। 

এই সময আচার্যেব এবং পদ্মপাদ, সুরেশ্বর ও হস্তামলক প্রভৃতি আচার্ষেব 
প্রধান প্রধান শিষাগণেবও আবার বহুলোকে শিষ্য হইতে লাগিলেন। কেহ বা 
বিদ্যার্থী, কেহ বা ব্রন্মাচাবী, কেহ বা সন্াসী। সকলেই কিন্ত শাস্ত্র৮ঢাঘ নিবত। 
দিবাভাগে সন্ধাবন্দনাদি আর ভাষাদি গ্রন্থেব প্রতিলিপি করিতে, কিংবা 
পাঠাভ্যাসাদি কার্ষেই ইহারা সকলেই বাস্ত থাকিতেন। বাব্রিকালে ভাববাভেো 
প্রবেশের জনা ইঁহাবা প্রধানতঃ চেষ্টা করিতেন। ইহাবা সকলেই নিশা শি 
গুকগণের উপদেশ শ্রবণ কবিযাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আচার্ষেব উপদেশ শ্রনিবাণ 
জন্য আগ্ৰহান্বিত থাকিতেন। কিপ্তু আনেক সমযেই ইহাদের এই উপদেশ পিপাসা 
আচার্যের শাস্তমূর্তি-দর্শনমাত্রেই নিবৃত্ত হইত। 

ক্রমে আচার্য ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং নানাবিধ বানি 5 নল পি 
তত্তুকথাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশ-গ্রষ্ব এবং স্তবন্তৃতি প্রভৃতি পচলাল চিনা ত 
বুঝিলেন। বস্তুতঃ শাবদা দেবার এমনি কৃপা যে, এজন্য হাহাকেে বিশেষ প্রহ $ 
বা কোনরূপ আযোজন কবিতে হইত না। তিনি এই সকল বাক্ডিণাদেল মধে। 
যাহাকেই তাহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিবার জনা আগ্রহাঘি ত দেখিতেত, তাহাকে 
প্রায় এক আধখানি গ্রন্থ লিখিয়া লইতে বলিতেন। 

এইরূাপে আচার্যেব শিষ্য প্রশিষাগণেব দাবা আছার্ক লি পিবেক9 ডামেলি 
অপবোক্ষানুভৃতি, দৃকদর্শনবিবেক, অঙ্ঞানলোধিনা, বোধসাল, শ্রাহাবো 
বেদান্্রকেশবী. ললি তাত্রিশতী ভাষা, প্রপঞ্চসাব, মা ্লানাহাবিবেক, মোতমুদশার 
সর্ববেদাস্তসিদ্ধাস্তসারসংগ্রহ, সর্বদর্শনসিদ্ধান্ত, মনাধাপপ্জক প্রতি অথুল। 
উপদেশপর্ণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ বচিত হইল । গোমুখা হহতে গঙ্গাপ্রণাহ যেমন 
অবিরলধারায় বিন্গিতি হইযা থাকে, আচার্মেল বদনকমল ইহাতে এই সব গছ 
তদ্রপ অনর্গলভাবে বহির্গত হইতে লাগিল । মাচার্য যখন বলিতে থাবেন, ঠিক, 
যেন অভ্যস্ত শাস্ত্রের আবৃন্তি করেন । কেবল লিখিযা লইতে পাপিলেহ হয। 


শঙ্কব-চখিত্র ১৩ 


মুর্খে বিদ্যাসঞ্চাব- _তোটকাচার্য 
শিষ্যসম্প্রদাযেব জন্য গ্রন্থ ণচনা কবিযাও আচার্য ক্ষান্ত হইতেন না। হাহাব 
দানব যাহাতে সদ্যবহাব হয সেদিকে ভাহাব দৃষ্টি থাকি৩। তাহার উপদেশ 
শিষ।গণ কতদূব কার্যে পরিণত কবিতে পাবিতেছেন তাহা তিনি লক্ষা 
পাখি৷৩ণ | 


কে 


এহ সময গিপি নামক এক ব্রাহ্মণকুমান আসিযা আচার্যেব শব্ণ গ্রহণ করবেন 
গিণি একেবাবে নিবক্ষব, অথচ তাহাব প্রকৃত সাধু হইবাব তচ্ছা। তিনি আচার্য 
ও ভাহাব শিষ্যগণেব নিদ্যানুবাগ এবং শাস্ট্রায বাক্যালাপ শুনিঘা হতাশ হইযা 
আচার্মেপ সেবায প্রবৃত্ত হইলেন। গুকসেবাই সর্ববিদাব মুল জানিযা তিনি ইহাই 
অমললঘ্রন ক্বিলেন। স্বতাবত£ শিবি অতি মুদুভাষা, নিনত, অনলস এবং 
সকলেরই প্রিষানুষ্ঠানে তৎপব। তিনি সকলের সন্তোনব্ধানে হত্ববান থাকিযাও 
চ1[ঠাহের সঙ্গে নিহত থাকিতেন। শিবিব জনা মপবে কোনকপ আচার্য সেবা 
করিবার ৬৮৮ শাবলাশ পাইনেণ শা। আচার্য যখন শিষাগণকে অধাপনা কবিতেন 
কিংবা ভপদেশ দিতেন, গিনি ৩খন কবজোডে দণ্ামমান থাকিতেন। কিন্তু না 
বণিলে ও শিবিব কখন অমনোযোগ লক্ষিত হইত না। 

এবদিন আচ অধ্যাপনার্থ উপবিচগু হইয়া একপ্রণামাদি সমাপিনপূর্বক 
ইতস্তত পডটিপ'ত কণিয়া পা? ক্ষান্ত হইলে. শিলাগণ ইহা দেখিহ" একট বিস্মিত 
হইফা ৬ পেক্ষা কবিতে লাশিলেন। পদ্দুপাদেশ উদ্দেশ একট অধিক হইল ৷ তিনি 
বলিলেন ভনবনন! আপনি অধ্যাপনা বিবত বধহিযাছেন শেন? কি জন্য 
অপেক্ষা কবিতেছেন গ? 


আচায ধলিলেন--কৈ£ তে'মবা সকলে উপস্থিত কৈ? 1 বিকে তো 
দেখিতেছি না, সে আসুক।” 


এইলীপে আখধও কিযতক্ষণ অতিবাহিত হইল । ।গবি আব আসেন না। 
পরিশেষে একভন শিষ্য বলিলেন -.৬গবন' গিনি এ যে নদ'তে আপনাব বস্তু 
প্রক্ষালন ক্বিতেছেন।" যাহা হউক আচাধেব ইচ্ছান্সাবে সকলেই শিবিব জনা 
অগক্ষা কবিতে লাগিলেন 

পদ্মপাদ তাবিতেছেন__গুকদেব গিবিব জনা অপেক্ষ' কবিতেছেন কেন। সে 
তো একেবাবে নিবক্ষব। কিছুই তো বুঝে না।প শাদেব উদ্বেগ এক্ষণে |বস্মযে 
পবিণত হইল। তিনি কৌতুহলপববশ হইযা বলিলেন-__-"ভগবন। গিবি তো 
নিতাস্ত নিবক্ষব, সে কি আপনাব উপদেশ গ্রহণ কবিতে সমর্থ হইবে?" 


১৩৪ আচার্ধ__শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্য পদ্মপাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন-_ “আচ্ছা! সে 
আসুক, না বুঝিলেও সে বড় শ্রদ্ধাসহকারে সব কথা শুনিয়া থাকে।” 


এদিকে গিরির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তাহার একাস্তিক গুরুভক্তি তাহাকে 
সর্ববিদ্যার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। গ্রহণে ও ধারণে সামর্থ্য এবং শ্রদ্ধাই 
অধিকারের হেতু । উপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যাহার নাই এবং গুরুর প্রতি 
ও তাহার উপদেশের উপর শ্রদ্ধা যাহার নাই, সে ব্যক্তি কখন উপদেশের 
অধিকারী হয় না। এই গ্রহণসামর্থ্য আবার দুই প্রকার, যথা--লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। 
বুদ্ধি ও স-স্কৃতভাষাজ্ঞান থাকিলেই বিদ্যাগ্রহণে লৌকিক সামর্থ্য থাকে, কিন্ত 
শান্ত্রানুসারে সংস্কারাদি প্রাপ্ত না হইলে বিদাগ্রহণে শাস্ত্রীয় সামর্থা থাকে না। 
গিরির কেবল বুদ্ধি ও সংস্কৃতভাষাজ্ঞানের অভাববশতঃ বিদ্যাগ্রহণে লৌকিক 
সামর্থ্য ছিল না। উপনয়নাদি হওয়ায় বৈদিক উপদেশ গ্রহণে শাস্ত্রীয় সামর্থ্য ঠাহাব 
ছিল। এক্ষণে অতি উৎকট গুরুভক্তিরূপ শ্রদ্ধাদ্বারা বুদ্ধিবিকাশেরও সময় 
উপস্থিত। শ্রদ্ধার দ্বারা লৌকিক সামর্থাও জন্মিয়া থাকে। গিরির এক্ষণে তাহাই 
হইয়াছে । আচার্য গুরুভক্তির মাহাত্মা বুঝাইবার জনা এবং শিষ্যগণের স্বীয 
বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাভিমান বিদূরিত করিবার জন্য এবং নির্বোধ বাক্তিও উপেক্ষণীয় 
নহে- ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য মনে মনে গিরিকে সর্ববিদা আশীর্বাদ করিলেন। 
আশীর্বাদ-দাতার বলেও অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে এবং আশীর্বাদ-গ্রহীতার বলেও 
কখন কখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ই যোগ্য ব্ক্তি। সুতবাং 
গিরির অনাদিকালের হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত হইল। অনাদিকালের অন্ধকার একবার 
প্রদীপ জ্বালিলেই যেমন বিনষ্ট হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গিবি গুরুকৃপায় 
ব্রহ্মাবিদ্যার আধার হইলেন। গিরির হৃদয়কন্দর ব্রহ্মবিদ্যালোকে সমুজ্কল হইল । 


গিরি সদ্যঃ সদ্যঃ তোটকচ্ছন্দে একটি গুরুমাহাত্ম্যসূচক স্তোত্র বচনা করিয়া 
আচার্ষের বস্ত্র লইয়া আচার্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকলে গিরিব 
মুখে এই অপূর্ব স্তোত্র শুনিয়া চমৎকৃত। যে বাক্তি কখনও সংস্কৃত বাকা উচ্চারণ 
করিতে পারে না, তাহার মুখে এইরূপ স্তোত্র! এতদপেক্ষা বিশ্ময়ের বিষষ আপ 
কি আছে! দেখিতে দেখিতে গিরি আসিয়া আচার্যচরণে সাস্টাঙ্গ প্রণিপা 5 
করিলেন। শিষ্যগণ সকলেই তখন দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে আচার্ষের স্তুতি 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন-_“ভগবন! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।” কেহ 
বলিলেন-_-“গুরো! আমার প্রতি গিরির ন্যায় কৃপাদৃষ্টি করুন।"' কেহ 
বলিলেন__-“ভগবন্‌! আপনারই কুপাবলে গিরি আজ ধনা হইল, আপনি ভিন্ন 


শঙ্কর-চরিত্র ১৩৫ 


আমাদেব গতি নাই।” কেহ বা ভগবানের পদযুগলে মস্তক রাখিয়া এরূপ প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন। 


আচার্য স্নেহভরে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন-_“শিষ্যগণ। তোমরা 
গিরির ন্যায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। শ্রদ্ধা হইতেই একাগ্রতা হয়। শ্রদ্ধাতে মনেন 
চাঞ্চল্য নষ্ট হয়। ইহাতেই চিত্ত বিগুদ্ধ হয়। একাগ্র অন্তরে যাহারই ধ্যান কবিবে, 
তাহারই বিষয়ে বিশেষজ্ঞানের উদয় হয়। বিশ্মৃতি, সংশয় কিংবা এম মার ঘটে 
না। শিদ্যগণ! শ্রদ্ধাই সর্ববিদাব মুল। অকপট শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় হইলে নান কোন 
ন্যনতাই থাকে না। যে সাধন চারিটির বলে লোকে বেদাস্তের অধিকাবী হয়, 
তাহাব আর কিছুই অবশিষ্ট, থাকে না।” 


এই বলিয়া আচার্য গিরিব মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং সমীপে 
উপবিষ্ট হইতে বলিলেন। অনন্তর গিবি উপবিষ্ট হইলে আচার্য ভাহ'ব প্রতি 
সককণ পৃ্টি করিয়া বলিলেন__“গিবি' ভুমি অসীম গুকভক্গিবলে মাজ 
সর্বাপদ।।ব এ. হইলে । তোমাব গুকভক্তি জগতে আদর্শস্কানীয় হইাবে।” 


গিরি অবনতমস্তকে আচার্যেব আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, 
হস্তামলক প্রভৃতি সকলে গিবিকে প্রণাম করিলেন। অপর শিষ্যগণ গিবির পদধূলি 
লইলেন। গিরির আর সে পূর্বভাব নাই, তাহার মুখে মাজ এক অপূর্ব হাসি। 
“প্রন্মাসত্য জগন্মিথ্যা"' যেন সে হাসিব মধ্য দিয়া ফুটিয' উঠিতেছে। সকলেই 
বলিতে লাগিলেন_-“ধনা গিবি! ধনা তোমার গুরুভক্তি! আর আজ আমরাও 
ধন্য যে, এমন আচার্য এবং এমন গুকভক্ত ভ্রাতা পাইয়াছি।” দর্শকবৃন্দ এবং 
শৃঙ্গেরীবাসী সকলেই বিস্মযবিহ্ল। সকলেরই মুখে আচার্যে, হিমাব কথা। 
শৃঙ্গেরী যেন এমন একটি মহা আনন্দের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। 'নস্তর একটি 
শুভদিন দেখিয়া আচার্য গিবিকে সন্নাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন গিরির নাম 
হইল -_-তোটকাচার্য। 


বাতিক রচনা 
তোটকাচার্যকে উপলক্ষ করিয়া আচার্য শিষ্যগণকে আবার শ্রারস্ত হইতে 
ভাষ্য পড়াইতে লাগিলে. । পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক তাহাদের শিষ্যবর্গের 
সহিত সকলেই আবার তাষ্ পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিনরাত এই আলোচনা। 
সকলেই বিদ্যানন্দে বিভোর। 


কিছুদিন পরে প্রস্থানত্রয় ভাষ্যের পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেল। সুরেশ্বরাচার্ষের 


১৩৬ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


যেটুকু জানিবার বা বুঝিবার অবশিষ্ট ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। তিনি একদিন নিভৃতে 
আচার্ষের নিকট আসিয়া ভক্তিভাবে আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_ 
“ভগবন্‌! আপনার কৃপায় ভাষ্যাদি তো সবই বহুবার আলোচনা হইল। আমার 
আর কোনরূপ সংশয় নাই। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ করুন। 
পূর্বে একবার শুনিয়াছিলাম আমার দ্বারা কিছু করাইবার আপনার নাকি হচ্ছা 
আছে।' 

আচায বলিলেন__ “হা, সুরেশ্বর! সূত্রভাষোর উপর একটি বার্তিক রচনা 
করিলে হয় 1? বার্তিক ভিন্ন তো ভাষের দোষগুণ বিচারপূর্বক কোন ব্যাখ্যা 
সম্ভবপর হয় না। অতএব তুমি এই কার্য কর।"' 

সুরেশ্বর ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া বণিলেন_-ভগবন ! আপনাব 
ভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা করিতে হইবে! ইহা কি আমার দ্বারা সন্তব* আমার 
মনে হয়-- আপনাব ভাষোব উপর বাতিক প্রচনা করা তো দূরেব কথা, উহার 
সম্যক আলোচনা করিবার শক্তিও আমার নাই।” 

আচার্য বলিলেন --“'না, সুরেশ্বর। তুমিই এই কার্যে সম্পূণ উপযঞ্র। 
তোমার যেরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভা তাহাতে তুমি এ কার্য কবিলে ভালই হইবার 
কথা | 

সুরেশ্বব বলিলেন-_ ''ভগবন' আপনার যখন আদেশ তখন আমার সালো 
যতদূর হয় তাহার ক্রটি করিব না)? এই বলিযা সুবেশ্বৰ ক্ষণকাল আসমা 
নেনভাবে থাকিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া নি শাসনে আসিয়া উপ লেব. 
করিলেন। 

কিন্তু মনে তাহার নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। কখন ভাবেন 
“আচার্ষের কি নিরভিমানিতা! আমাকে তিনি টাকা করিতে না বলিয়া বাঠিক, 
রচনা করিতে বলিলেন। শিষো শুক্র দোষ গুণ বিচাব করিলে! আব ইহাতে 
তিনি উৎসাহ দিতেছেন। এরূপ খা হঠালে কি লোকে ভাগহুপু্া হয? কথন 
ভাবেন হিহা তাহার শুধু নিরতিমানি হা নহে, পর হহা $াহাণ শিষাকে উন ৫ 
মাসন দিবার অতি বলবতী স্পরহা।” আবার কখন না ভাবেন এনা উহা ৰল 
সত্যানুরাগেরই ফল।” যাহা হউক সুবেশশব এখন মহা চিন্তাকুল। কোথায় কোন 
বিষয় সন্নিবিষ্ট করি'বন ও কিভাবে তাহা মালোচণা কবিবেন --এই চিন্তায় তিনি 
ব্যাপৃত। তিনি আব পূর্বের মত পদ্মপাদের সঙ্গে অথবা নিজ শিষাগণেব সহিত 
বাক্যালাপ করেন না। সর্বদাই যেন কি ভাবেন। সকলেই ইহা লক্ষ। করি/লন। 


শঙ্কণ ৮পিত্র ১৩৭ 


ক্রমে সুবেশ্বব বার্তিকবচনাষ প্রবৃন্ত হইলেন। পদ্াপাদ এপ* অপন সকলেই 
বুঝিলেন - সুবেশ্খব আচার্যেব আদেশ লইমা সূত্রশাষ্যেব উপর বার্িকবচনা 
পবতেছেন। কিন্ত এই বিষযটি সকলেব প্রাতিকব হইল *'। পণ্মপাদ প্রভৃতি 
ভাবিলেন--"আচার্য সুবেশ্মনকে টাকাবচনা করিতে না বলিষা বাঠিকল্না 
কৰিতে বলিলেন বেন? বাঠিকে যে দোষ গুণ বিচ" কবিতে হয। সুবেশ্বব পুবে 
কর্মকাণ্ডের জন্য ভাতিশহ আগ্রহ কবিতেন। তাহাকে কর্মকাণ্ডের গোঁড়া পলিলে 
মরাক্তি হয শা। তিনি ভামোব দোষপ্রদতনি যেবপ কলিতে পাবিবেন, ভাভাব 
সমাধান বা শাষেব ওণপ্রদ্নি সেকপভাবে কবিতে পারিবেন কি?” 


ক্ৰমে কথায ক্থায পদ্মপাদ একদিন এ কথা শিষ্য গণেবু নিকট প্রকাশ কবেন। 
শিষাগণ বলিলেন “ঠিক কথা । সুবেষ্বণ নিশ্চঘই ভায্যেব উপব অবিচাক কবিযা 
ফেলিবেন। নান ভ্ামণা এ কথা আতার্ফকে জানাইব।' পনুপাদ বলিলেন 
'শিষ।গণ। এ কথা না বলাহ ভাল । আচার্য হং (তো মনে ভালিবেনন_ আমিই 
বুঝি ইঠ। - সহ গাহি । ভাল ভাগ যদি একপ নাও ভাবেন, তাহ' হইলে সুবেশ্বব 
ইহা শুণ্দিলে হযত এলপইহ ভাবিবেন। অতএব তোমবা এ শ্রিষষে বিবত হও । 

পদু পাদেল শিম।ণণ বলিলেন ভগবন। হখন এত বড একটা কা 
হইতেছে, মাহা হাপঘাতে সঙ।প্রচবেল ভাবলম্বন হইবে, তাহাতে কি করনি লাকা 


চলা এ কা আচাহসুক বলিক। 
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পদু'পাদ *শাপিক্ট ভালিহা মীন হত বহিলেত। জনন্তুব পদুপাদেন শিমাগণ 


একদিন সময বুক্িত। অন্চাধচবণে এই সকল কথা নিবেদন কৰকিলেন 


আচার্য বলিলেন--তোমবা কি এইকপ সন্দেহ «47 অ ব বোধ হয 
সুক্মেবে এবীপ দোষ স্পর্শ কবিতে পাবে না।” 


শিহাগণ বলিলেন--ভশবন্। তাপনি ইহা ভাবেন মা সত, আমলা ও না 
হয ইহা ৬াপিন না কিগু পৰবৰ্তী কালে পণ্তিতগণ কি এপ কল্পন' কবিবেন 
না? আব এই জনাই আপনাৰ ভাষোব কি বিপবাত অর্থ তাহা কবিবেন নাগা? 

আচার্য ইহা শশিযা বকিলেন ওহাব ভাষোব বাত্তিক বচনা হয-ইহ 
বিধাতার ইচ্ছা নহে। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিযা বলিলেন-_-তাহা হইলে 
তোমণা কাহাকে এ কাযেব জনা উপযুক্ত বিবেচনা কব?” 

শিষ্যগণ বলিলেন --""ভগবন ৷ এ কার্য যদি আবশকই হফ, তাহা হইলে বোধ 
হয আমাদের আচার্য পদ্মপাদই < কার্যেব উপযুক্ত । অথব' তোটকাচার্য এ কার্ষেব 


১৩৮ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


উপযুক্ত । অবশ্য এ কথা আপনাকে বলিতে পদ্মপাদাচার্যই আমাদিগকে নিষেধ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি ।” 


শিষ্যগণ এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মপাদ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। আচার্য পদ্মপাদকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_-“পদ্মুপাদ 
তোমার কি মত? সুরেম্বরের বার্তিক কি ভাল হইবে না?” 


পদ্মপাদ বলিলেন-_“ভগবন্! আপনার ভাষোর উপর বার্তিক আবার কেন? 
সূত্রভাষ্যে কি কোন দোষ আছে যে বার্তিকদ্বারা তাহার খগ্ডনমণ্ডন করা 
আবশ্যক? জার যদি শিষ্যকীর্তি প্রচার করিবার জন্য আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, 
তবে হস্তামলকাচার্য এই কার্য করুন, তিনিও সিদ্ধপুরুষ। সুরেশ্বরাচার্য এ কার্য 
করিলে অনালোকে ভবিষ্যতে আপনার ভাষ্যের দোষপক্ষকে প্রবল করিয়া কল্পনা 
করিবে বলিয়া মনে হয়। শিষাগণ আমাকে এ কার্য করিতে অনুবোধ 
করিতেছিলেন, আমি কিন্তু তাহা করিবার পক্ষে আমাকে অনুপযুক্তই বিবেচনা 
করি! আর সুরেশ্বরকে যখন আপনি বলিয়াছেন তখন আর আমার পক্ষে ইহার 
জন্য চেষ্টা করাও অন্যায়।” 

আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন---“কিস্তু পদ্মপাদ! হস্তামলকের দ্বাবা এ 
কার্য সম্ভব নহে। হস্তামলক যেরূপ অস্তর্মূখ হইয়া অবস্থিতি করে, তাহাতে সে 
এ কার্য করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। আব গিরির পক্ষেও এ কার্য সম্ভব হইবে 
না। 

প্ল্পপাদের শিষ্যগণ তখন বলিলেন --ভগবন এজনা চাপল 
পদ্মুপাদাচার্যকেই আদেশ করুন। আপনি বলিলে তিনি অনাথা করিতে পারিবেন 
না।” ইহা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন-_-“ভগবন্‌! এ আদেশ আমায় করিবেন 
না। সুরেশ্বরকে যখন ইহার জন্য বলিয়াছেন তখন আব মামাকে এরূপ আদেশ 
করা ভাল দেখাইবে না।” 


আচার্য বলিলেন-_“আচ্ছা, এই সকল শিষাগণের যখন এত আগ্রহ যে তুমি 
আমার ভাষ্যের উপর বার্তিক কর, তখন তুমি আমার ভাষোর উপব বাতিক না 
করিয়া টাকা রচনা কর, আর তাহাতে তোমার বক্তব্য যত তাহা লিপিবদ্ধ কর)? 
যাহা হউক অার্য বুঝিলেন-_-“পদ্মপাদের ইচ্ছা নয় যে, সুরেশ্মর বাঠিক 


রচনা করেন। আর বিষয়টি যেরূপ আকার ধারণ কবিয়াছে, তাহাতে আর বার্তিক 
রচনা না হওয়াই ভাল। পক্ষান্তরে সুরেশ্বর ইহা শুনিলে দুঃখিত হইবে।” সুরেশ্বর 


শঙ্কর-চরিত্র ১৩৯ 


অদূরেই ছিলেন। তিনি তাহার শিষ্যগণের মুখে এই সব কথা গুনিয়া আচার্য- 
সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


সুরেশ্বর আসিবামাত্র আচার্য বলিলেন--“সুরেশ্বর! তুমি সূত্রভাষোর বার্তিক 
রচনা করিলে কি কর্মের দিকে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ফেলিবে?” 


সুরেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন_-“ভগবন! কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা 
করিতেছেন শুনিতেছি। তবে যদি আমার অজ্ঞাতসারে ইহা ঘটিয়া যায়, তাহা 
হইলে তাহা আমি নিবারণ করিব কিরূপে?” 


আচার্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_ “আচ্ছা, সুরেশ্বর! তুমি অগ্রে এমন 
একখানি গ্রন্থ বচনা কর, যাহাতে তোমার উপর ইহাদের এরূপ আশঙ্কা বিদূরিত 
হয়।?? 


সুরেশ্বর “৩থাস্ত" বলিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন 
এবং কযেক দিনেব মধ্যেই “নৈষ্ষম্যসিদ্ধি” নামক একখানি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা 
করিয়া আচার্য চরণে নিবেদন করিলেন। 


আচার্য গ্রস্থখানি পাঠ করিয়া যাবপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন, অনন্তর সকলকে 
জাহান কবিযা এ দ্বখানি পাঠ কবিতে লাগিলেন । পদ্মপাদ, হস্তামলক, তোটক 
এবং মপব শিষ্যবর্গ সকলেই মুগ্ধ হইযা গেলেন। সুরেশ্ববেব পাণ্ডিত্য এবং 
গাননিষ্ঠায কাহাবও আর কোনব্ধপ সন্দেহ বহিল না। কিন্তু তাহা হইলেও 
সুগ্রভাষ্যের উপব বার্তিক বচনা হয়, ইহা কাহারও ইচ্ছা হইল না। পদ্মপাদ অতি 
ক্ষপ্রভাবে বলিলেন-- "ভগবন' সুরেশ্বরের উপর আমাদের কোনবপ ঈর্ষা নাই, 
তিনি আমাদেব অতিশয় শ্রদ্ধা পাত্র, কিন্তু আপনার সুত্রভাষে উপর বার্তিক 
বচনার কথা যখনই মনে হয়, তখনই আমাদের চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। আপনার 
ভাষ্যের দোষগুণ বিচার হয়, ইহা আমাদেব ভাল লাগে না। আপনার ভাষোর 
আবার দোষ! যাহারা আপনার নিকট ভাষ্য না পড়িয়াছেন, তাহারা করুক, কিন্তু 
আমরা তাহা কি করিয়া করি?” 


শিষ্যগণও পন্মপাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। তাহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। হস্ত'মলক ও তোটক নীবব, ত্তাহাবা কোনরূপ ভাবই প্রকাশ 
করিলেন না। অনস্তর আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সুরেশ্বরকে বনলেন-__ 
'সুরেশ্বর! দেখিতেছি ইহা দৈব-বিড়ম্বনা। য। হউক. তুমি আর সূত্রভাষ্যের 
উপর বার্তি ১ রচনা করিও না। তুমি আমার বৃহদারণ্যক ভাষা এবং তৈত্তিরীয় 


১৪০ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


ভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা কর এবং যেরূপ নেষ্কর্ম্যসিদ্ধি করিয়াছ তঙ্দপ 
ব্হ্মসিদ্ধি৷ ও ইঞ্টসিদ্বি নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা কর। ইহাতেই তোমার 
কীর্তি অতুলনীয় ও অক্ষয় হইবে। সুরেশ্বর' তুমি দুঃখিত হইও না। তোমাব 
এখনও একজন্ম অবশিষ্ট আছে। তুমি সেই জন্মে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে এবং 
তখন তুমি আমার ভাষোর উপর এক অপূর্ব টীকা বচনা করিবে। আমি আশার্পাদ 
করিতেছি তোমার সেই টীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা হইবে। পণ্ডিগণ উহাকেই বাতিক, 
বলিয়া অভিহিত করিবেন।” 


সুরেম্বর ইহা শুনিয়া আচার্চরণে প্রণাম করিয়া আবেগঙবে বলিলেন 

“ভগবন ' আমান নৈ্ষর্মাসিদ্ধি দেখিয়া আপনি এবং এই সকল বিদর্গ সকলেই 
সন্তুষ্ট হইলেও যখন আমি বার্তিকরচশা কবিলে মামি আপনার ভাষোব উপণ 
অবিচার কবিব বলিযা ইহারা আশঙ্কা করিতেছেন, তখন ইহাবা যে বিদাত 
সমদর্শন এবং সংস্কাববিজয বিশ্বাস করেন না, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। হহ' 
কিন্তু বড়ই আক্ষেপেব বিষয়। যাহা হউক, আমি বাঠিকরচনায় প্রবৃণ্ড হইয়াছিলাম, 
এক্ষণে নিরস্ত হইলাম । তবে আমাব যদি আপনাব চবণে তপ্ডি থাকে তাহা হইল 
যতবড় বিদ্বানই আপনার ভাষ্যের উপর টাকাদি বচনা কল্ুন না কেন তাহ প 
টাকা যেন সববশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ না হয। ভগন ৷ আমাৰ সঙ্গে বিচারুকালে 
আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে আনি তর্কশর্ডি বা বিদাবদিব অভ্ভালে 
আপনার নিকট পকাজয় স্বাকাল কবি নাহি, প্রত ত বিহধেল দোধেই আনান 
পবাজয় হইয়াছিল। সে য়াহাহই হউক আমায় (েবীপি আদেশ ববিলেনা হা 
তাহাই করিব।” এই বলিয়া সুরেম্বন আগার্যচণণে প্রণাম কলিয়া স্নস্বাণে প্রস্থান 
করিলেন। 


পদ্মপাদ এবং অপরাপর শিষ্যগণ সব্গলেই লজ্জিত ও দচখিত হইলেন। 
পদ্ুপাদ আচার্যকে বলিলেন--"ভিগবন॥ এ মপবাধ যদি কাহাব্ও হইয়া থাকে 
তাহা হইলে আমারই হইযাছ্ছে। আমিই সুবেম্মলের বার্ডিকবচণায প্রথমে সন্দিহান, 
হই। আমার কথাতেই এই সকল শিষা আপি তলিযাছে। এক্ষণে বলুন 
আমি টীকা রচনা করিব কি নাগ আমি হতোম/ধাই চতঃসূরা সমাপ্ু কবিযাছি। 
সুরেশ্বর যাহা বলিলেন-_তাহাতে আমার আর উৎসাহ হইতেছে না)? 

আচার্য বলিলেন -_'পদ্মপাদ! দুখিত হই ও না। মানব যাহা কারে সকলই 
দৈবায়ন্ত। তুমি কি করিবে? তুমি ঈর্যাবশে সুরেশ্শরের বার্ডিকরচনাম আপত্তি কব 
নাই সত্য এবং এই শিষ্যগণও ঈর্ধাবশে তাহা কবে নাই। তা’ এজন্য আব দুঃখ 


শবে চবিত্র ১৪১ 


কেন? যাহা ঘটে তাহাই ভাল। আচ্ছা ৷ তুমি যে টাকা কবিযাছ তাহা আমাকে 
স্টনাও দেখি।” 

পদ্মপাদ তৎক্ষণাৎ টীকাটি আনিযা আচার্যকে শুনাইতে আব ্ত কনিলেন। 
আচার্য ধীবে ধাবে চাবিসূত্রেব সমুদয টাকাটি শুনিলেন এব" পন্মপাদেল 
বিচাবপটুতা এবং নিপুণ তাব ভুষসী প্রশংসা কবিলেন। অন ্থব তিনি পদ্ুপাদাকে 
পলিলেন-_“পদ্মপাদ তুমি টীকা নচনায বিবত হহও না। ইহা প্রচানিত হইলে 
বেদান্তেব বিজযডিগুম বিঘোষিত হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য সুবেশ্মাবেব কীর্তি 
তোমাব কীর্তিকে অভিভূত কবিবে। কিন্তু তাহাতে তোমাব দুঃখিত বা নিকৎসাহ 
হইবাব কাবণ নাই। তোমাদের ভাগাই এইবপ। ফলাকাঙুক্ষা বহিত হইযা কর্ম 
কবাই পাগুভেব হ্বভাব।”' 

পৃদ্ধিনান পদ্মপাণ আচার্যেব মনোভান পুঝিলেন এবং আচার্ধকে প্রণাম বিয়া 
স্থানে মাগমন কলিলেন। অতপর পূর্ববৃৎ শিষাগণ নিছ নিজ কর্তবাপালানে 
প্রবৃত্ত হহলেন। শৃঙ্গেবী মঠে অধাধন অধ্যাপনা যেকপ চলিতেছিল সেইকপই 
চলিতে গাল । অধিকগ্ত সশ্রপাদ ও সুবেশ্বন নিজ নিজ টাকাদিব প্রতিপাদা 
পিষয়গুলি আচাযকে শুনহতে লাগিলেন আচার্য ঠাহাদেন এই সণ জা শুনিযা 
= বা প্রকাশ কপি লাশিলেন। এইন্দপে এই শাঙ্গন মন শিমাগণেৰ 
শা ল পা পণতা সাধিত হহুল। অ হলেল পিল মল গত! কৰিলে বিদ্যা 


ঠা — 
পণ হং এসকল হাগুপচন। দ্বাণা তাহ পলিপত হঠল। 


= রি 


£হ৬%ল পহুলিল অভিবাহিত হইল শিহ।ত/ণব বৃহ স্ব সম্পণ ইহহা গেল। 


প্লান সুরভাযোব উাকাটিব নাম কাহি লেন বিভহভিগ্তিম | সুবেম্ববেব 
ল্খতবাদি ব্ুগ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল ভাচায়েক অপর শিম) ৮ প্রশিষ্যগণের 
*স্ুবোধে আচার্যও নানা প্তবস্তুতি ৩ ক্ষত্র ক্ষুদ্র প্র বচনা কবি, 'ন। এইবপে 
এনঙ্গেবীতে ভাবতীদ্বী যেন মুতিমতীা হইয' জগতকে, ব্রহ্মাবিদ। দিবাব জনা 
“লাভানানা ঠহলেন। 
পদ্মপাদেৰ তীর্থযাত্রা 

পঞ্ঘপাদেব সূএভাষাটাব ব১না শেষ হইলে পদ্মপাদ ইহা নিজ শিষাগণকে 
পাইতে লালে । সুবেম্ববও নিশুগৃস্থ নিত শিষাগণকে পড়াইতে লাগিলেন। 
ডউ৬ফেপ শিহ দলের পদ্স্পবেব মধো উৎক্ষলাভে জনা প্রতিযোগিতাও বেশ 
হইতে লাশিশ। আচায অনেক সময ইহা (দখিযা আনন্দ উপভোগ * বিতেন। 
বিদ্যার্থিগদে এ জাতীয় বিচার আনেক সমযহ সধাপকগণেব আনন্দেব বিষযই 


তত সুতপা ০ ররেহ বা তাহা হইবে লা কিন? 


১৪২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


কিন্ত ইহার অন্য একটা দিকও আছে। শিষ্য গণের বিচার ঘনীভূত হইয়া উঠিলে 
মধ্যে মধ্যে অধ্যাপকে অধ্যাপকেও বিচার বাধিয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কখন কখন 
তাহা হইত। সুরেশ্বর ও পদ্মপাদের মধ্যে কখন কখন বিচার হইত। অনস্তর 
একদিন পদ্মপাদের কি মনে হইল, তিনি আচার্যকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ভগবন্”! আমার টীকার বিষয় আপনি প্রায় সবই শুনিয়াছেন। আপনার মুখে 
উহার দোষগুণ এবং উহার ভবিষ্যৎ সবই শুনিতে ইচ্ছা হয়। সুরেশ্বর সে দিন 
যাহা বলিয়াছেন এবং সেদিন আপনি তাহাকে যেরূপ আশীর্বাদ করিয়াছেন, 
তাহা স্মরণ করিলে আমার চিত্ত মধ্যে মধ্যে অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। আপনার স্মরণ 
আছে-_তিনি বলিয়াছিলেন-__যে সূত্রভাষ্যের উপর কাহারও টীকা যেন সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া বিবেচিত না হয়। আপনিও বলিয়াছিলেন যে সুরেম্বর পরজম্মে যে টীকা 
রচনা করিবেন, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। ভগবন্‌! এই চিন্তা যখনই আমার মনে 
উদয় হয়, তখন আমার বড়ই হতাশা আসে। আপনি বলুন আমার টিকার 
ভবিষ্যৎ কি?” 

আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন__ “পদ্মপাদ! তোমার টীকা নিশ্চিতই অতি 
সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ ভাল নহে । ইহার প্রচারে বিঘ্ন হইবে বলিয়া 
আমার মনে হয়। এ কথা তো আমি পূর্বই তোমায় বলিয়াছি। কিন্তু তাহাতে 
দুঃখ কি? সন্যাসীর আবার ফলের প্রতি দৃষ্টি কেন?” 


পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে 
আচার্যচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার মনে মনে এ সময় 
যে কত চিস্তারই উদয় হইতে লাগিল, তাহা আর কে বুঝিবে! অবশেষে স্থির 
করিলেন যে, তাহারই দোষে তাহার এই দৃরদৃষ্ট সঞ্চিত হইয়াছে। আচার্য যখন 
সুরেশ্বরকে বার্তিক রচনা করিতে বলিয়াছিলেন তখন আমি কেন তাহাতে 
আপত্তি করি! আমি কি তাহার অপেক্ষা অধিক বুঝি! সুরেশ্বরেরই বা দোষ কি? 
এরূপ ক্ষেত্রে সুরেশ্বর যদি ভাবেন_ আমি তাহার প্রতি ঈর্যাবশতহই 
বার্তিকরচনায় আপত্তি তুলিয়াছি তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইতে পারে না। 
অতএব এ দোষ আমারই । আমার ইহাতে মহাপাপ হইয়াছে। এ পাপের প্রায়শ্চিও 
আমায় করিতেই হইবে। উপবাস, দান ও তীর্থভ্রমণাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হয়। তা 
আমি তীর্থভ্রমণ দ্বারা এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। 


এইরূপ সংকল্প করিয়া পদ্মপাদ একদিন আচার্যকে বলিলেন--- ““ভগবন্‌! 
আপনি যদি অনুমতি করেন তো আমি একবার 'রামেশ্বর তীর্থটি দর্শন করিয়া 


শঙ্কর-চরিত্র ১৪৩ 


আসি। আমার এই তীর্থ এখনও দর্শন হয় নাই, এজন্য বড়ই বাসনা হইতেছে।” 


আচার্য পদ্মপাদের অভিপ্রায় বুঝিলেন। তিনি ঈষৎ হাসা সহকারে বলিলেন 
“পদ্মপাদ! তোমার সহসা এরূপ বাসনা উদিত হইল কেন? তুমি তো আমাকে 
ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত যে থাকিতে পার না?” 


পদ্মপাদ দেখিলেন আচার্য তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং এখন 
সকল কথাই বলা ভাল। তিনি তাহার মনোভাব সমুদয় বলিলেন এবং পরিশেষে 
বলিলেন একাকী তীর্থভ্রমণদ্বারা তিনি তাহার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
সংকল্প করিয়াছেন। 


আচার্য সকল কার্ষেই উদাসীনস্বভাব। তিনি বড় কাহাকেও কোন কর্মে প্রবৃত্ত 
বা নিবৃত্ত করিতে আগ্রহ করেন না। তথাপি পদ্মুপাদের উপর শ্লেহ-বাৎসল্য 
তাহাকে যেন একটু বিচলিত করিল। আচার্য বলিলেন-_“পদ্মপাদ! তুমি 
রামেম্বর যাইতে চাহিতেছ, কিন্তু এই স্থান হইতে রামেশ্বরের পথ বড়ই দুর্গম। 
পথে কদাচালী শদ্রবহুল বহু গ্রামাদি আছে। শুনিয়াছি__সদাচারী সন্ন্যাসীর পক্ষে 
সে সকল স্থানের মধ্যদিয়া গমনাগমন বড়ই বিপদসন্কুল ব্যাপার; অতএব এ 
কার্যে নিবৃত্ত হইলেই বোধ হয় ভাল হয়। দেখ গুরুই সকলের তীর্থস্বরূপ, গুরু- 
সন্নিধানে থাকিবার সুবিধা হইলে আর অন্য তীর্থ আবশ্যক হয় না। অতএব 
ভুমি ও শাসনা পরিত্যাগ কর।?? 


পদ্মপাদ বলিলেন- ভগবন্‌! যাহা ঘটিবার তাহার অন্যথা করা কাহারও 
সাধ্যায়ও নহে। যদি বিঘ্ন হইবার হয়, হইবেই, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে 
না! যখন আপনার চরণপ্রান্তে থাকিয়াই আমার বুদ্ধিদোষে আমায় ই পাপ স্পর্শ 
করিল, তখন একবার ক্রেশ-ভোগ করিয়া তাহা ক্ষয় করা উচিত। অ |ব আপনি 
যদি অনুমতি করেন তো আমি অল্পদিনের মধ্যেই রামেশ্বর দর্শন করিয়া আসি” 


আচার্য পদ্মুপাদের ইচ্ছাধিকা দেখিয়া নিষেধ কলা আর উচিত বিবেচনা 
করিলেন না। তিনি তখন তাহাকে নানাবিষয়ে সতর্ক করিয়া বিদায় দিলেন। 


রামেশ্বরের পথে পদ্ম পাদাচার্য 
শঙ্গেরী পরিত্যাগ করি... পদ্মপাদ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে 
কালহস্তীম্বর নামক প্রসিদ্ধ তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে কালহ্তীশ্বরে 
শিবের সর্বাঙ্গে সুন্দর সর্প বিরাজিত, মস্ত চন্দ্রকলা, পার্বতী বশ্রণা- 
বিগলিতচিত্তে ভগবান শলপাণিকে আলিঙ্গন করিতেছেন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ 


১৪৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


তাহার স্তব কবিতেছেন। পদ্মপাদ এখানে সুবর্ণমুখরী নামক নদীতে স্নান করিয়া 
তাহার দর্শন করিলেন এবং তাবময় পুষ্পদ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া মনে মনে 
তাহার স্ততি করিতে লাগিলেন। 

কালহস্তীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ সুপ্রসিদ্ধ কাক্ধীক্ষেত্রে আগমন 
করিলেন। এখানে একাঘ্রকাননে ভগবান বিশ্বেশ্বর বিরাজমান। পদ্মপাদ তাহাকে 
যথাবিধি অর্চনা করিয়া ভগবতীর বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং যথাবিধি ঠাহারও 
অর্চনা করিয়া কল্লালেশ নামক তীর্থোদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন। 


কল্পানে ণতীর্থে পুরাণপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত বিরাজমান। পদ্মপাদ ভক্তিসহকারে 
তাহার দর্শন করিয়া তাহার পূজাদি করিলেন। পরে পুগুরীকপুর নাম 
তীর্থোদ্দেশ্যে গমন করিলেন। 

পৃগুরীকপুরে পার্বতীকর্তৃক বীক্ষামাণ সদাশিবেব নিবস্তব পৃঙাকাব' মতি 
বিরাজমান। পদ্মপাদ এই শিবমূর্তি দর্শন করিলেন এবং যথাবিধি ওহাব অর্চনা 
করিলেন। 

পণ্ডবীল্পুব পবিভান কলিয়া পদ্মপাদ শিবগঙ্গা নামক তীথে উপান্ত 
হইলেন। এখানে গঙ্গা শিবকতক আবাধিতা হহযা উদ্ভতা হন৷ দস (কেহ 
বলেন শিব শৃত। কবিতে করিতে যখন কাতব হল, তখন হাতা আম ভাগ নেগদক। 
কুলিবাব ভান গঙ্গা এখানে আবি তা হন, শিালেল এই শু হান ত দশন পলিং। 
এই শিবগঙ্গায় অবগাহন কবিলে সর্বন্ধি পাপ বিন; হয়  ধুপাদ ২ %ালিদি ১৫ 
দর্শনাদি কবিয়া শিবণঙগায় সান করিলেন 

রি পরিত্যাগ করিযা পন্মপাদ কাবেবী হাব শ্রাবঙ্গমে আসলেন 

বং তথায় শ্রীবঙ্গনাথমূর্তি দর্শন কবিলেন। এই বঙ্গনাথমূর্তি অঠাব সূন্দণ 
পদ্মুপাদ যথাবিধি তাহার অনা করিয়া ঠঁহাব পাদপদ্ ধান করিত করিত 
সেতুবন্ধ রামেম্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


[CR 


পদ্মপাদের মাত্বলালযে আগমন 

শ্রীরঙ্গম হইতে অদূরে পদ্মুপাদের নাতৃলালয়। পঞ্মপাদ পঞিএরধো মা চলল 
দেখিতে পাইয়া মাতুলসমীপে উপস্থিত হইলেন। প্পাদেব মাতল একজন পবন 
পণ্ডিত ও দদাচারী ব্যপ্ডি। কর্মকাণ্ডে তিনি প্রহাকর মতাবলশ্বা এব 
উপাসনাবিষয়ে তিনি দ্বৈতবাদী বৈহ্গবমতাবলম্থা ছিলেন। তাগিনেয়কে সন্গাসাণ 
বেশে সমাগত দেখিয়া মাতল যুগপৎ শ্রানন্দিত ও দুঃখিত হইলেন। দখল 


শঙ্ষর-চরিত্র ১৪৫ 


কারণ --ভাগিনেয় সংসারী না হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং আনন্দে কারণ-- 
বহ্ছদিনের পর ভাগিনেয়ের দর্শন পাইলেন। 


গ্রামস্থ নাক্তিগণ পদ্মপাদকে দেখিয়া অতাস্থ আহাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
পদ্মপাদেরও বালাসখাগণকে দেখিয়া বালাজীবনের কথা মনে পাঁঠিতি লাগিল 
এবং পরস্পর পরম্পরকে সাদর সন্তাষণে আপ্যায়িত করিলেন। 


পদ্মপাদের মাতল ক্রমে ভাগিনেয়ের ইতিবৃন্ত জানিবার জন্য বণ্ড হইলেন। 
তিনি ভাগিনেয়ের পথশ্রান্তি আপনোদনের ব্যবস্থা করিয়া নানাবিষয় জিন্াস! 
করিতে লাগিলেন। 


পদ্মপাদ নিজগুরুর পরিচয় প্রভৃতি পিয়া শান্ায় কথায় প্রবৃন্ত হহলেন। 
পদ্মপাদের গান্টীর্য ও বিদ্যাবগ্ডা দেখিয়া মাতুলের অপার আনন্দ হইল। গ্রামস্থ 
ব্যক্তিগণ অশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে ভাহাকে দেখিতে লাগিলেন । সকলেরই ভাণ যে 
পল্মপাদ তাহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। মাতুল কিষ্ট কাহারও সেই ইচ্ছা 
পূর্ণ করিতে দিলেন শা। 


Pal 


অতঃপর ভিক্ষাদি গ্রহণেল পর পথশ্রা 
মাতলেব শাস্ত্রীয় শ্রালাপ হইতে লাগিল। ম 
নাল কিহলাদা, পদ্মপাদ কিছ অদৈতবাদা। 
দেখিযা মাতলেল মনে মহা দুখে হইল তিনি তখন ভাগিনেয়েৰ সঙ্গে মহা 
পিচারে প্রবগ হইলেন। কিন্তু তাহাকে আর অধিকক্ষণ বিচার করিতে হইল না। 


পদুপাদ মাতলের সকল যুক্তি খণ্ড খণ্ড লবিয়' কাটিয়া নিজপক্ষ অখশ্ুনীয়রূপে 


ol 


৫ 


স্থাপন কবিলেন। মাতুল এ এরা বার মর্মাহত হইয়া পাড়লেন। ভাবি ন-যীহাল 
শিবের এইরূপ প্রভাব, তাহার শুকর না জানি কতই বিদ্যাবন্তা। ইহারা যদি এই 

নতপ্রগারে কৃতকার্য হন, তাহা হহলে আর তাহাদের দ্বৈতসিদ্ধীপ্ত প্রতিষ্ঠা লু 
বিশে না। 


| হে 


অনন্তর মাতুল বিচার পৰিত্যাগ করিয়া অনা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে 
মনে কেপলই চিত্তা, কি কবিষা ভাগি:নয়ের মত প্রচারে বাধা দিবেন। কথায় কথায় 
পদ্মপাদেশ সঙ্গে বন্ত্রাবৃত একখানি বৃহৎ পুস্তকের উপর মাতুলের দৃষ্টি পড়িল। 
তিনি তখন ভাগিনেয়কে এই পৃস্তকখানির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্দু'পাদ 
বলিলেন--হুহা তাহার গুরুদেবের কৃত ৬ বসৃত্রভাষোর উপর স্বকৃত 
"বিজয়ডিণ্ডিম' নামক টীকা ৷" 


১ ২৮ 


১৪৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ইহা শুনিয়া মাতুলের এই গ্রস্থখানি দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। 
সরলচিত্ত পদ্মপাদ মাতুলের মনোভাব কিছুই বুঝিলেন না। তিনি সাগ্রহে 
পৃস্তকখানি দেখিতে দিলেন। মাতুল কিয়ৎক্ষণ পাঠ করিয়া ক্রোধে এবং ঈর্ষায় 
অন্ধ হইয়া গেলেন। সংকল্প হইল--যেমন করিয়া পারি এই গ্রস্থখানির 
ধ্বংসসাধন করিতে হইবে। 


দুর্বলের মনে দুরভিসন্ধি হইলে কপটতা সর্বাগ্রে তাহাকে আশ্রয় করে। মাতুল 
কেবল মুখে পদ্মপাদের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া 
যেন একেবাতে গলিয়া গেলেন। প্রতিপক্ষ বলিয়া মাতুলের উপর তাহার যেটুকু 
অননুরাগের সম্ভাবনা ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল। মাতুল ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের 
সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন-_এইরাপ ভান করিতে লাগিলেন এবং কৃত্রিম স্নেহ 
প্রদর্শন কবিয়া শীঘ্র বিদায় দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। 


পদ্মপাদের হৃদয়ে আর লেশমাত্রও সন্দেহ রহিল না। তিনি মাতুলেব গৃহে 
ত্রিরাত্র অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন। মাতুলও এই অবকাশে পদ্মপাদের 
যতটুকু বিশ্বাসভাজন হওয়া আবশ্যক তাহার সর্ববিধ উপাযই অনুষ্ঠান কপিলেন। 


অতঃপব পদ্মপাদ রামেশ্বরাভিমুখে গমানোদাত হইলে মাতৃল বলিলেন -- 
“পদ্মপাদ! এই বৃহৎ পুস্তকখানি কেন বহন করিয়া লইযা যাইবে, ফিরিয়া যাইবাব 
সময় যদি লইয়া যাও, তবে এই কয়দিনে আমি গ্রন্থখানি আরও দেখিতে ৮ 
ইহা পড়িতে পারিলে আর আমার কোন সন্দেহই গকিবে না--মনে হইতেছে 


খলৈর দুরভিসন্ধি ভেদ করা কি সরলচিন্ত সাধুর পক্ষে সম্ভব হয এমন 
স্নেহশীল, সত্যানুরাগী মাতুল গ্রন্থখানিকে ভাল বলিয়া দেখিতে চাহিতেছেন . 
ইহাতে কি পদ্মপাদ আর অন্য মত করিতে পারেন? পুস্তক সম্বন্ধে পদ্মপাদের 
ভবিষ্যৎ চিন্তা বিলুপ্ত হইল। তিনি পুপ্তকখানি মাতুলের নিকট রাখিয়া 
রামেশ্বরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন! যাহা ঘটিবার হাহা ঘটিয়াই থাকে, তাহাকে বাধা 
দেয়-_ সাধ্য কাহার। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে আজ একটি অমুল্যরতু বিলুপ্ত হই 
চলিল। 


পুনরায় রামেশ্বর-পথে পক্ষ পাদ 
মাতুলালয় হত বহির্গত হইয়া পদ্মপাদ দর্ভশয়ন নামক তীর্থে আগমন 
করিলেন। ইহা ফুল্লমুনির আশ্রম নামেও প্রসিদ্ধ। এইস্থানে জানকার শোকে 
কাতর, কুশোপরি উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে অগস্ত্যমুনি এক জ্যোতিঃপুপ্রের মধ্য দিয়া 


শঙ্কর-চরিত্র ১৪৭ 


আবির্ভূত হইয়া সেতুঁবন্ধনের উপদেশ দেন। পদ্মপাদ তীর্ঘন্লানাদি সমাপন করিয়া 
শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করিলেন। 


দর্ভশয়ন হইতে পদ্মপাদ রামেশ্বর এবং সেতৃবন্ধতীর্ঘে আগমন করিলেন। 
এখানে তীর্থন্নানাদি সমাপনপূর্বক পদ্মপাদ রামচন্দ্রেব প্রতিষ্ঠিত সেই রামেশর 
শিব দর্শন করিলেন এবং হৃদয়ে অপার শাস্তিলাভ করিলেন। তিনি যে মনোবেদনা 
লইয়া শ্রীগুরুচরণপ্রাত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এইবার তাহা সম্পূর্ণরূপে 
তিরোহিত হইল। তিনি কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিলেন। 


মাসাব্ধিকাল অবস্থিতির পর পদ্মপাদের শ্রীগুরুচরণপ্রাস্তে ফিরিবার বাসনা 
উদ্রিক্ত হইল। তিনি রামেশ্বর পরিত্যাগ কবিয়া মাতুলালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


পদ্মপাদের বিজয়ডিগ্ডিম ভস্মীভূত 

রামেম্বর দর্শন করিয়া পদ্মপাদ নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে মাতুলালয়ে 
আসিয়া উ%।খ 5 হইলেন। পদ্মপাদ দূর হইতেই দেখিলেন- মাতুল-ভবন 
ভস্মীভূত! মাতুল দূর হইতে পদ্মপাদকে দেখিয়া অতি-দুঃখিত-ভাব ধারণ করিয়া 
গহাস্তরে উপবিষ্টই রহিলেন। পদ্মপাদ মাতৃলের বিপদ দেখিয়া বিষপ্লভাবে 
মাতুলের নিকট আসলেন। মাতুল বাসভবনের জন্য শোক করিতে করিতে 
পদ্মপাদে? গ্রন্থের পরিণাম জ্ঞাপন কবিলেন এবং বলিলেন-_বাসভবনের নাশে 
যত কষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট তাহার গ্রন্থনাশে তিনি অনুভব 
করিতেছেন। মাতুল যে গ্রস্থখানি বিনষ্ট করিবার জন্য নিজ বাসভবন পর্যস্ত দ্ধ 
করিবেন, ইহা আর পদ্মপাদ ভাবিযা উঠিতে পারিলেন না ' তিনি একটি 
দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন “মামা! আমার বহু পরিশ্রচে , ধন আজ 
আপনার নিকট রাখিয়া গিয়া হারাইলাম।” 


কপটাচারী মাতৃল তখন ভাগিনেয়কে শান্ত করিশর নিমিত্ত গ্রন্থের জন্য 
শোকের মাত্রা আরও বর্ধিত করিলেন। যেন পদ্মপাদ অপেক্ষা গ্রন্থনাশে তাহারই 
কষ্ট অধিক হইয়াছে। পদ্মপাদ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন-_“তা মামা! 
যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে তাহার জনা আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে! 
আপনার আশীর্বাদে আমি এবার আরও সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিব। আমার 
সহিত বিচারকালে আপনি যেসব অভিনব পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছিলেন সামি 
এবার সে সকলেরও উত্তমরূপে খণ্ডন করিব।” 


পদ্মপাদের এই কথা শুনিয়া মাতুলের শিরে যেন বন্জ্রাঘাত হইল। তিনি 


১৪৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ভাবিলেন- পদ্মপাদ সে গ্রন্থ অপেক্ষাও উত্তম গ্রন্থ লিখিবে! তাহা হইলে আর 
কি করিলাম? গৃহও গেল, উদ্দেশ্যও পণ্ড হইল! 


বস্তুতঃ পদ্মপাদ সেই দিনই সেই মাতুলগৃহেই টাকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
মাতুল ইহা দেখিয়া মর্মীস্তিক-দুঃখে অভিভূত হইলেন। তিনি তখন নিকুপায 
ভাবিয়া ভাগিনেয়কে বিষপ্রয়োগের দ্বারা উন্মত্ত করিয়া দিবার সংকল্প করিলেন 
এবং পাছে পদ্মুপাদ তৎপৃবেই চলিয়া যান এইজন্য মহা কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন 
করিতে লাগিল্লন। সাম্প্রদায়িক দ্বেষ এতদপেক্ষা আর কি ভীষণ কদর্যরূপ ধারণ 
করিতে পারে! 


দুরাত্মা মাতুল সেই রাত্রেই পদ্মপাদকে বিষান্ন প্রদান করিলেন। কিন্তু কি 
ভাবিয়া আর পদ্মপাদের শিষ্যটিকে সে অন্ন দিলেন না। রাত্রিশেষেই পদ্মপাদের 
উন্মস্তলক্ষণসমূহ দেখা দিল। পদ্মপাদ আরক্তনয়নে ভীষণ মুখভঙ্গী কিয়া জড়েব 
ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন এবং মধো মধো হাস্য ও ব্রশ্দন করিতে লাগিলেন। 
শিষ্যটির এই শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গুরুর সহসা এইকপ অবস্থা দেখিযা 
একেবারে কিংকর্ত বাবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল অপেক্দা কবিয়া 
গৃহাস্তরে যাইয। নিদ্রিত মাতুলকে এই সংবাদ দিলেন। 


মাতৃল ভাগিনেয়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে মহা সন্ত, হহালেন। 
কিন্তু লোকলজ্জা প্রভৃতির ভয়ে ভান রিয়া ব্যাকুলতা সহকাবে ভাগিনেষকে 
প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য মহা যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই গ্রামস্থ পু গণাকে 
আহান করিলেন এবং চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসার বাবস্থা কবিলেন। সকালেই 
একবাক্যে বলিলেন-_“হায় ইহা বিষভক্ষণের ফল, অথবা ভঁতাবোশেব পরিণাম, 
ইহাতে আর সন্দেহ নাই।” 


যাহা হউক, চিকিৎসকের যত পদ্মপাদ শীঘ্রই একটু শান্তভাব ধারণ কপিলেন। 
কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন না। মাতুল শাবিলেন__এই অবস্থায় তাহার 
সম্প্রদায়-শক্রকে বিসর্জন করাই উচিত, নচেৎ চিকিৎসকের যাহ পদ্মপাদ 
আরোগ্যলাভও করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাহার নিজের বিপদও ঘটিতে 
পারে। তিনি পদ্মপাদের শিষ্যটিকে বলিলেন---*ওহে, তুমি তোমাদের গুরুকে 
তোমাদের সেই আচার্যের নিকট লইয়া যাও, তিনি যদি ইহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় 
করিতে পারেন। আমার নিকটে আসিয়া ভাগিনেয়ের এই দশা হইল । হায়! হায়! 
ভাগিনেয়ের কি হইল- কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি অবিলম্বে সেই 
শঙ্করাচার্যের নিকট লইয়া যাও ।” 


শঙ্কব-চপরিত্র ১৪ 


%/ 


মাতলের এইবাপ ব্যবহাব পদ্মপাদের শিষ্যেব আব বুঝিতে বিলম্ব বহিল 
না। দৈবক্ৰমে তাহাব গুরু যে বিষতক্ষণ বেন নাই, অথবা ইহা যে ই তাবেশ 
নহে ইহা শিষ্যটি উত্তমরাপেই বুঝিলেন। 


পদাপাদ এখন একটু সুস্থ হইযাছেন। তিনিও শিষার্টিকে বলিলেন তুমি 
আমায় ওকদেবেব নিকট লইমা চল, এখানে আব ঠিলমাত্র অসস্থিতি করিব না। 
দৈবঞ্মে আমি বিষভক্ষণই কবিযাচি__সান্দেহ নাই। আমি গেকদেবেশ কথ না 
গুণিয়া এই ফল লাভ কবিলাম।”" 


শিষাটি বলিলেন--“ভগবন। এক্ষেত্রে আপনি দেবক্রমে বিষ ভক্ষণ 
কবিযাছেন, এ কথা আব বলা উচিত নহে। ঠহা আপনার মাতুলেন দুরভিসন্ধিব 
ফল। ‘চদবাদে অতাধিক আগহ থাকিলে অনেক সময এইরূপ কদর্য কর্ম 
আচপিত হইযা থাকে।” 


পদুপাদ “লিলেন-- “বৎস? সন্নাসাব পবদোষ আন্ষণ কবা উচিত নহে. 
যাহাণ তাগো যমাং। ঘটে ত।হা/5 তাৰা" প্রাত়ন কই কাবণ বলিযা লিল্চন! 


নাহ টি এতক্ষণ কি কবিবেন স্থিব শাবিতে পাবিতেছিলেন না। এক্ষণে গুকর 
কা »শিঘা কতটা আশ্বস্ত হইলেন এব” সেইদিনই শঙ্গেবা অভিমুখে 
প্রহাতোপ।ত হইলেন পল্মপাদ সালকে প্রণাম কবিহা বিদায লইলেন। যাহা 
ঘটিপ্ণ ঘটিল। দর্শনবাজোব একটি মুল্য রত্ন চিবতবে হাবাইযা গেল, 
সুবেশ্ববের মনোবেদনা মৃতিমতী হইযা পদ্মুপাদেব এই সর্বনাশ সাধন কবিল। 


শ৬গবান একমূর্তিতে যেমন সংহাব কবেন অন্যমূর্তিতে তদ্রীপ ফ্রাও করেন। 
পদ্পাদ শিষাসঙ্গে কিযদ্দর আসিযাই পথিমধ্যে একদিন একদল তীর্ঘযাত্রীকে 
দেখিতে পাইলেন । তাহাবা শঙ্গেবতে আচার্যকে দর্শন কবিষা বামেশ্বর অভিমুখে 
যাহাতেছেন। তাহাবা পদ্মপাদেব পবিচষ পাইযা পদ্মপাদকে চিনিতে পাবিলেন। 
অনপ্তব হহাদেব সহিত কথাপ্রসঙ্গে পদ্মপাদ শুনিলেন- আচার্য কেবলদেশে 
বিচরণ কবিতেছেন। তখন সকলেবই ইচ্ছা হইল- শৃঙ্গেরী না বাইয়া কেরল 
দেশেই গমন করিবেন। সুতবাং পদ্মপাদ সশিষ্য কেবলাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। 


এদিকে আচার্য শঙ্কর প্রিযশিষ্য পদ্মপাদকে [বিদায় দিয়া শৃঙ্গেরীতে অবস্থান 
কবিতে লাগিলেন এবং শিষ্য প্রশিষ্য গণকে পূর্ববৎ অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 


১৫০ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


পদ্মপাদের এইভাবে তীর্থভ্রমণে প্রস্থান, অনেকেরই পক্ষে চিন্তার বিষয় হইল। 
যিনি আচার্যগতপ্রাণ, আচার্যকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেন, তিনি সহসা দূরদেশে 
চলিয়া যাইতে পারেন-_ইহা যেন অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। 
তাহার পর এতাদৃশ প্রিয়শিষ্যের বিরহে আচার্ষের সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাব এবং 
ওদাসীন্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন ব্রন্মজ্ঞ যে সকল কর্মে সকল বিষয়ে 
করিলেন। 


সুরেম্বর গদ্মপাদের তীর্ঘভ্রমণ-কথা ক্রমে ক্রমে সমুদয় শুনিলেন এবং মনে 
মনে নিতান্তই অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু কি আর করিবেন? সর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
ব্ৰহ্মজ্ঞান জানিয়া তিনি তাহারই শরণগ্রহণ করিলেন। সুতরাং শৃঙ্গেরীতে 
পঠনপাঠন সমানভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু পদ্মপাদের অভাব সকলেই 
অনুভব করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদের শিষ্গণ আচার্যের নিকট পড়িতে 
লাগিলেন। 


একদিন আচার্য অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত, এমন সময় তিনি তাহার জিহায় 
মাতৃ ত্তনদুগ্ধের আস্বাদ অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন --জননীর অন্তিম সময় 
উপস্থিত, তাই তিনি তাহাকে স্মরণ করিতেছেন । সন্ন্যাসগ্রহণকালে ভাননা'ণ নিকট 
তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার এইবাব মনে পড়িল । 


তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সুরেশ্বর প্রমুখ শিষাগণকে সম্বোধন করিযা 
বলিলেন-_-“সুরেশ্বর! আমার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। তাহাণ মস্তিমকালে 
আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় আমি তাহা নিকট 
হইতে সন্্যাসে অনুমতি পাই। অতএব আমি আকাশপথে এখনই তাহাব নিকটে 
যাইতেছি, তোমরা ক্রমে তথায় আসিও।” 


শিষ্গণ কি আর বলিবেন! সকালেই যারপরনাই বিস্ময়াতি $ £1 মাচার্ম 
সর্বসমক্ষে যোগশক্তিপ্রভাবে আকাশে উত্থিত হইয়া অদৃশা হইয়া গে 
শতক্রোশ দূরপথ মুহূর্তমধ্যে অতিক্রম করিয়া নিজগ্রামের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। 


শূন্যমার্গ হইতে ত্তুপৃষ্ঠের দৃশ্য অন্যরূপ। নদ নদী তুধর প্রান্তর সবই ক্ষু্জ 
দেখায়। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর নির্ণয় একটা দুক্ষর ব্যাপার। “কালাডি' গ্রামে 
নারিকেল বৃক্ষ সর্বাপেক্ষা প্রচুর এবং সকল গুহেই তোরণ-দ্বার থাকায় আচার 
ভানিলেন--এতাদৃশ গ্রামেই অবতরণ করা শ্রেয়। কিন্তু ইহার ফলে আয 


লন এব 


শঙ্কব-চবিত্র ১৫১ 


নিকটবর্তী আব একটি অনুপ গ্রামে উপস্থিত হইলেন এব” তথা হইতে পদব্রাজেই 
নিজগ্রামে আসিযা উপস্থিত হইলেন। 


মুমূর্ষু জননী-সমীপে আচার্য 
আচার্য দ্রুতপদসঞ্চাবে গৃহে প্রবেশ কবিযা দেখেন-_ জননী মুমুর্যুই কটে। 
পার্শ্ে বৃদ্ধা পবিচাবিকা এবং সম্পন্তিব অধিকাবী সেই জ্ঞাতিব পরিনত অপব 
একজন জ্ঞাতি উপঝিষ্ট। বিশিষ্টা পুত্রকে দেখিযা কীদিযা ফেলিলেন এব? ক্ষণকাল 
পবে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন---“‘বাবা ৷ এত বিলম্ব হইল কেন? তোমাব বিলম্ব 
দেখিযা মনে হইতেছিল-_ বুঝি এ জীবনে আব তোমায দেখিতে পাইলাম না। 
তোমাব হাতেব আগুন বুঝি আব ভাগ্যে ঘটিল না।” 


আচার্য জননীব পদধূলি লইযা তীহাব মআগমনবার্তীব পবিচয দিলেন। জননীব 
হাদযে বিস্মম ও আনন্দেব আব সীমা বহিল না। কিন্তু পরক্ষণেই বোগযস্থণায 
বলিযা ফেলিলন-__“আঃ, সেই গ্রামটিও আমাদের গ্রামেব নায শোভাধাবণ 
কবিযা তোমাব আগমনে বিলম্ব ঘটাইল। শগবান ককন এখন হইতে তাহ দেব 
নাবিকেল বৃক্ষ বোপণ এবং তোবণ নির্মাণ-প্রবৃন্তি যেন অন্তহিতি হয। বৃদ্ধা 
পবিচাবিকা এই বৃত্তাক্তটি শুনিল। এবং ইহাই ভবিষ্যতে সেই গ্রামেব নাবিক্লেবৃক্ষ 
এবং তো ঃণদ্বাবশূুন) হইবাব কাবণ হইল । 


আচায ভননীাপার্থে বসিযা জননাসেলয মনোনিবেশ কৰিলেন। যাহাব নিকট 
সম্দয ব্রহ্ম বরন্মাভিন্ন কিছুই প্রতিভাত হয শা, তিনি আজ মাত ৬ন্ত সন্তানের 
শ্যায জননীসেবায নিযুক্ত । বহ্মজ্রান সাধনক লেই বিধিনিষেধ শানিতে হয, 
“৩বোব নিযমাদি থাকে, কিন্তু সিদ্ধিলাত কবিলে প্রাবন্ধ বশে ফ'হ্‌ উপস্থিত 
হয ব্ৰলজ্ঞ তাহাই সম্পাদন কবেন, কেবল তাহাই নহে, তাহা অতি সুচাকভাবে, 
অতি দক্ষতাব সহিতই কবিযা থাকেন। বৃক্ষ যতদিন ক্ষুদ্র থাকে ততদিন 
বেষ্টনাদ্বাবা বক্ষা কবিতে হয পণে বৃক্ষ বত হইলে বেষ্টন'ব আব আবশ্যকতা 
থাকে না এবং সেই বৃক্ষই ৩খন অপব সকলকে বক্ষা কবিযা থাকে। সুতবাং 
সম্যাসী বলিযা আচার্ধেব মাতসেবায আব কোন সঙ্কোচ বা ইতস্তত, শাব হইল 
না। 


* আচা/যব দেশ অন, প্রবাদও আছ আচার্য ভূতগণ শুনামাগে বহন কবিযা আনিপতছি সই 
$ঠগণ ভুলক্রমে তাবণশোতিত ও শাবিকেলবৃক্ষ বহুল অন। আচার্ধকে নামাইযা দেয। ইহাতে 
আচার্যেৰ মাতসকাশে গমনে বিলম্ব হয। ইহা দেখিয়! তৃতগণ উঞ্জ গ্রামবাসীকে অভিসম্পাত কবে যেন 
»াহাবা আপ শাম াবণ না বাখে এব* ই উড গানে নাবিকিল বৃক্ষ লা বাপণ কনে শুনিলাম 
এখনও সেই গ্রানধাসী ইহা প্রতিপালন কাবা। 


১৫২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানূজ, 


বিশিষ্টাদেবী পুত্রকে পাইয়া যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। তিনি তখন পুত্রকে 
তাহার রোগের বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন---“*বৎস! যে জন্য গৃহত্যাগী 
হইয়াছ তাহা সিদ্ধ হইয়াছে তো? আমি বোধ হয় এই কথাটি শুনিয়া প্ৰাণত্যাগ 
করিব বলিয়া বাঁচিয়া আছি।” 


শঙ্কর আর কি বলিবেন--তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার প্রসন্ন গম্ভীর 
ভাব সে কথার যেন উত্তর দিল। বিশিষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নভাব ধারণ করিলেন। 
মাতাপুত্রে যেন প্রাণে প্রাণে কতই কথাবার্তা হইয়া গেল। 


এদিকে সেই জ্ঞাতিটি শঙ্করের আগমনবার্তা শুনিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া বিশিষ্টার 
নিকট আসিলেন এবং শঙ্করের কশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ‘বিশিষ্টা বড় 
অসাবধানা, স্বাস্থোর প্রতি লক্ষাহীন' বলিয়া তাহার জননীর নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। আচার্য তাহাকে মিষ্টবাকো সাপ্তনা করিয়া বিদায় দিলেন। 

বিশিষ্টা বলিলেন--"বংস শঙ্কব ! ভোমাব সম্পত্তিগ্রহণকারা জ্ঞাতি আমাম 
বড অযত্ন করিয়াছেন। কিন্তু এই দরিদ্র জ্ঞাতিটির যত্রে আমি কোনবাপে প্রাণে 
বাচিয়া ছিলাম। যদি পার এই সম্পত্তি এই ব্যক্তিকে দা€। ইহারই এই সম্পণ্ডি 
পাওয়া উচিত |"? 

আচার্য শঙ্থৰ জননাকে শান্ত করিফ' বলিলেন_ আচ্ছা মা হাহা বলিলেন 
তাহাই হইবে। আপনি এক্ষণে ও চিন্তা পরিত্যাগ কবিযা ইঞ্টচিস্তায মনোনিবেশ 
করুন|? 

শঙ্ষারের শ্রদ্ধাপর্ণ মধুণব্যক্যে বিশিষ্টাল ঠৈতনা ফিবিযা আসিল । তিনি তখন 
ধীরে ধীরে বলিলেন- '"লৎস! ভিক্ষা সমাপন করিয়া আমাব নিকট আইস। 
যে আশায় আমি তোমায় সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিয়াছি, আমার সেই আশা 
এখন পূর্ণ কন ।"' 

শঙ্কর জননাকে মাশ্মন্ত করিয়া বলিলেন- এআ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন 
ভগবান আপনার বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। আপনার আশীর্বাদ বাথ হহতে 
পারে না। 

বিশিষ্টার চক্ষে জল আসিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, তিনি ক্ষণকালেব ঈন। 
যেন রোগমুক্ত হইলেন। তিনি গদগদস্ধরে বলিলেন - “বৎস! তাহা হহলে আর 
কালবিলম্ব করিও না, যাও শ্লানাহিকি সমাপন কিয়া মাইস, আমার আর বিলম্ব 
সহ্য হইতেছে না?” 


শঙ্কর-চরিএ ১৫৩ 


জননীকে ভগবদরূপ প্রদর্শন 
অনস্তুব আচার্য সেই চুর্ণা নদীর সেই ঘাটে স্নান করিতে আাসিলেন। যেখানে 
বুস্তীর আক্রমণ করায় ঠাহার জননীর নিকট তিনি সন্ন্যাসে অনুমতি 
পাইয়াছিলেন, দেখিলেন--সেই ঘাট সেই অবস্থায়ই বর্তমান। তিনি তথায় 
যথাবিধি ন্নানাদি সমাপন করিয়া সেই কুলদেবতা শ্রাকৃষ্ণবিগ্রহের দর্শনে 
আসিলেন। দেখিলেন--গ্রামবাসিগণ তাহার নির্দিষ্ট স্থানেই ভগবানের একটি 
মন্দিপ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। 


মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দেখেন_ গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাহাকে 
দেখিতে আসিতেছেন। আচার্য সকলকেহ সমিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিলেন। সত লোক: 
বালাকালের কথা তুলিয়া আচার্যকে অভিনন্দিত করিল। আচার্য সকলকেই 
যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিলেন । মাচার্যের ব্যবহারে সকলেই যারপরনাই 
মানন্দিত হইলেন। 


এশিকে আচার্ষের ভিক্ষার জনা আচার্ষের সেই দরিদ্র জ্ঞাতিটি এবং সেই 
ধনাধিকারা উভয়েই অন্নবাঞ্তন প্রস্তুত করিয়াছেন। মাচার্য গৃহে আসিবামাত্র সেই 
দরিপ্র ভ্ঞাতিটি তাহাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। ধনাধিকারা জ্ঞাতি আসিয়া 
শুনিলেন-_-আচার্থ অনা জ্ঞাতির গৃহে ভিক্ষা গিয়াছেন। ইহার উপর তিনি 
শুনিয়াছেন__বিশিষ্টাও নাকি ধনসম্পন্তি সেই দরিদ্র জ্ঞাতিকে দিতে বলিষাছেন। 
তিনি আর কোথায। কখন যেন জলে, মার কখন যেন অনলে পতিত হইতে 
লাগিলেন। অবশেষে ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বণহে চলিয়া গেলেন। 


ভিক্ষান্তে আচার্য পুনরায় মাতৃপার্শ্মে আসিলেন এবং নানার, জননীর সেবা 
করিতে লাগিলেন। পুত্রের সেবায় জননা যেন সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া শেলেন। 
তিনি যেন কতই সুস্থতা লাভ করিলেন। 

জননীর এইরূপ সুস্থভাব দেখিয়া আচার্য গৃহ হইতে সকলকে ক্ষণকালের 
জন। অন্তৰ্হিত হইতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে তিনি জননীকে সম্বোধন 
করিয়! বূলিলেন- -মা! আপনি চিত্ত স্থির করুন, দেখুন দেখি-__সম্মুখে কিছু 
দেখিতে পান কি না?” 

এই বলিয়া শঙ্কর আসনবদ্ধভাবে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রভাবে অস্টম £ শিবের 
ধ্যানে প্রবৃত্ত ইইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবসমুধ্র উথলিয়া উঠিল এবং ক্ষণপরে 
তাহা তুজঙ্গপ্রয়াতছন্দে একটি সুললিত স্তোত্রাকারে পরিণত হইয়া যেন চারিদিক 
মুখরিত করিয়া তুলিল। শঙ্কর ও বিশিষ্টার সম্মুখ হইত জগৎ অস্তহ্থিত, 
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দেহাত্মবোধ বিস্মৃত এবং তৎপরিবর্তে একমাত্র শান্তিময় পরমজ্যোতি2 শিবস্বরূপ 
উভয়ের সম্মুখে বিরাজমান হইলেন। 


কিয়ৎকালপরে বিশিষ্টার দেহাত্মবোধ ফিরিয়া আসিল। তিনি অশ্রন্জলে 
অভিষিক্ত হইয়া সেই শয্যাশায়িনী অবস্থায় করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিলেন 
এবং মনে মনে ষোড়শোপচারে প্রাণ ভরিয়া তাহার পূজা করিলেন। অনন্তর 
ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাহাকে “মনস্কামনা পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া 
অস্তর্ধান করিলেন। বিশিষ্টা ধন্য হইলেন। 


কিন্তু উপাসক মাত্রেরই নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতা থাকেন। অভীষ্ট দেবতামূর্তি 
দেখিয়া তাহারা যেমন তৃপ্তি ও আনন্দ পান, সে তৃপ্তি ও সে আনন্দ যেন 
অন্যমূর্তির দর্শনে লব্ধ হয় না। অন্য দেবতামূর্তিদর্শনে আনন্দ বা তৃপ্তি অপার 
হইলেও নিজ ইঞ্টমৃর্তিদর্শনজনা আনন্দ ও তৃপ্তিমধো যেন কিছু বিশেষত্ব থাকে। 
ইহার পরিচয় তাহারা দিতে না পাবিলেও তাহারা অন্তরে অন্তরে ইহা বুঝিয়া 
থাকেন। 


এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বিশিষ্টার ইষ্টদেবতা শ্রীকষ্। তিনি যে 
অক্তিমকালে তাহার দর্শনাভিলাধিণী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি 
তখন পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন--"বৎস' আমায সেই আমাদের 
কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণমূর্তি দেখাও। আমি অস্তিমকালে তাহাকে দর্শন 
কবিয়া প্রাণত্যাগ করি। বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব? 

আচার্য বলিলেন---“আচ্ছা, মা! তাহাই হইবে। আপনি পূর্ববৎ চি স্থির 
করুন, ভগবান এখনই আপনাব সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন।” 

এই বলিয়া আচার্য সেই পদ্মুপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণমৃর্তির ধ্যানে 
প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পূর্ববৎ প্রাণের আবেগে সদাঃরচিত একটি স্তোত্রগ্ধারা ঠাহাকে 
আহ্বান করিলেন। যিনি সেই নির্থণ ও পূর্ণ ব্রহ্মাভাবে অবস্থিতিশীল, যিনি সকল 
উপাস্যমধ্যে আত্মরূপে বর্তমান, সেই নিষুণ ও পূর্ণ রক্মাভাব যাহার অধিগত, 
যাহার আত্মা সেই ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সু তরাং 
যিনি সকল উপাস্য ঈশ্বরভাবের আত্মস্বরূপ, তাহার নিকট ব্রন্মের কি কোনরূপ 
না কোনভাব অন্তহিত থাকে? 

স্তোত্ৰ সমাপ্ত হইবামাত্র একটি জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। এ জ্যোতিঃ যেন 
কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল এবং কোটি সূর্যের নায় প্রকাশশীল। বিশিষ্টা সেই 
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জ্যোতিঃমধ্যে দেখিলেন-_অনস্তশয়নে শক্খচক্রগদাপদ্ধারী চত্রর্ভুজ ভগবান 
নারায়ণ বিরাজমান। কমলা তাহার চরণদ্বয় নিজ অঙ্কে স্থাপন করিয়া সাদরে 
সম্বাহন করিতেছেন। লীলা ও বসুধা নামক ভার্যাদ্বয় চামর ব্যজন করিতেছেন। 
বিনতানন্দন গরুড় রথ লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা করিতেছেন। অঙ্গকান্তি 
ইন্দ্রনীল মণিময় পর্বতকে যেন পরিহাস করিতেছে। মস্তকের মুকুটমণি চারিদিক 
শুদ্রজ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কপালে ও গণ্ডে শ্বেতচন্দনবিন্দুসমূহ 
মুক্তামালাকে নিন্দা করিতেছে। করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও সুমধুর হাস্য যেন দেব ও 
ঝষিগণের নিজত্ববোধ বিলুপ্ত করিতেছে। 


বিশিষ্টার পরমগতি লাভ 

বিশিষ্টা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইলেন এবং ক্ষণপরে তাহার প্রাণবায়ু 
সেই মহাপ্রাণে মিশিয়া গেল। বিশিষ্টার পরমগতি লাভ হইল । শঙ্করকে গর্ভে 
ধারণ বাশষ্টার সার্থক হইল। যাহারা আচার্ধের অনুরোধে গৃহাস্তরে অবস্থিতি 
করিতোছলেন এবং মধ্যে মধ্যে মাতাপুত্রের এই ব্যাপার গোপনে অবলোকন 
করিতেছিলেন, তাহারা এইবার কৌতৃহলপরবশ হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন। তাহারা দেখিলেন বিশিষ্টার নশ্বর দেহ নিশ্চল, নিস্পন্দ, বদন প্রসন্ন, 
বিশিষ্ট! মহাসমাপিনিমগ্না। আর শঙ্কর তাহার পার্শ্বে স্থিরভাবে নির্নিমেষনয়নে 
উপবিষ্ট। জননার শোক তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই! 


মাতৃ-সগকার ও জ্ঞাতিগণের দুর্ব্যবহার 

মুহুতমধো এই সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল । সকলে বিশিষ্টার শেষকার্য 
'দখিতে আসিল। কাহারও চক্ষে জল, কেহ ৰা বিষন্ন, কেহ বা শর. কেহ বা 
বিশিষ্টার গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত। সম্পান্ত গ্রহণকারী জ্ঞাতিটি ক্রোধে এতক্ষণ আসেন 
নাহ। তিনি এইবার নিজ দলবল লইয়া ধারে ধারে আসিলেন এবং ক্ষণকাল 
পরে এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া আচাযকে বলিলেন-_-'আপনি আর কেন 
শব্পার্থে বসিয়া রহিয়াছেন। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার তো আর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় 
অধিকার নাই। আপনি এইস্থানে অবস্থিতি করুন, আমরা যাহা কর্তব্য তাহা 
করিতেছি ।? 

আচার্য বলিলেন সে ভাল কথা, কিন্তু জননীর মুখাগ্রি করিতে আমাকেই 
হইনে। কারণ, এজনা আমি জননীর নিকট প্রতি কত আছি।" 

জ্ঞাতির ধুনায়িত ক্রোধাগ্নি এইবার প্রজুলিত হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া 
বলিয়া উঠিলেন-_ “হা, বুঝিয়াছি, সন্ন্যাসী হইয়া কষ্ট দেখা গৃহী হইতে ইচ্ছা 
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হইয়াছে। তাই জননীর মুখামি করিয়া সম্পত্তির অধিকারী হইবার ইচ্ছা হইয়াছে। 
আমরা বীঁচিয়া থাকিতে তাহা করিতে দিব না। কলিকালে সন্ন্যাস নাই। তুমি 
সেই সন্ন্যাস লইয়া বেদমার্গ হইতে বহির্ভূত হইয়াছ, কেরল ত্যাগ করিয়া 
অন্যদেশে গিয়া লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, নম্বুরী ব্রাহ্মণ কেহ কখন কেরল ৩গ 
করেন না-_এই চিরস্তনপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া তুমি জাতিজষ্ট হইয়া এবং 
আমাদের পূর্বপুরষগণের সনাতন প্রথা অমান্য করিয়াছ। তোমাকে আমরা 
সম্পত্তির অধিকারী হইতে দিব না। তোমার মত কদাচারী সম্পত্তির অধিকার! 
হইলে সমাজ কলঙ্কিত হইবে। তোমাকে আমরা কখনই মুখাগ্নি কবিতে দিব না??? 


আচার্য তখন বিনীতভাবে হাসিতে হাসিতে বলিলেন- -'মহাত্মন' আমি 
সন্ন্যাসী, মামি সম্পত্তির অধিকাবী হইবার ইচ্ছা করি নাই। জননীর নিকট 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া এ কার্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন 
আমি সম্পন্তিব অধিকারী হইব না। তবে অস্তিমকালে জননীর ইচ্ছান্সাবে এই 
দরিদ্র জ্ঞাতিটিকেই সম্পন্তি দিতে হইবে। আপনারা তো হরননীকে কোন যতুহ 
করেন নাই, হনিই যাহা কিছু কবিযাঙ্ছেন। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে 
না, ইহারই সাহাযো আমিই জননীর শেষকার্য সম্পন্ন করিব।'' 


জ্বাতিটি তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিযা উঠিলেন-- " মামব! বাঁচিয' 
থাকিতে কে তোমাকে সাহায্য করে- করুক দেখি। তুমি যে মুখাঠি কবিয। 
সম্পত্তি অধিকার করিয়া উহাকে দিবে, তাহা দাও দেখি । এমি ঈদের সন্তান, 
তোমাৰ পিতার বৃদ্ধাবস্থায় তুমি জন্মিয়াছ, তাহা তুমি শুন নাই চুদি মুখণ। 
করিলেও সম্পত্তির অধিকার হইতে পাবিবে না, তাহা তাস জানি সম্পতি 
তো আমাদের হস্তে, কি কিয়া গ্রহণ করিবে, কব দেখি। আমবা বর্মাধি্।7 
যাইয়া প্রমাণ করিব_ তুমি ব্যঠিগরিণীর সম্ভান। আর এ বাক্তি যদি সাহ'হ। 
করে, তাহা হইলে তাহাকেই সমাজচ্যুত করিব--হুহা স্থিব জানিও ।'' 


জ্ঞাতিটির এই দারুণ দুর্বাক্য শুনিয়া শঙ্করের আপাদমস্তক যেন জুলিয়া উঠিল। 
তিনি ক্রোধ সংযম করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি তাহাকে কি 
বলিবেন এবং কি করিবেন কিছুই স্থির রা পাবিলেন না। আচার্য জীবনেও 
এরূপ দুর্বাক্য কখনও শুনেন নাই। এক্ষণে তিনি নিজ প্রারন্ধ স্মরণ করিয়া 
উদাসীনভাব ধারণ করিলেন। 

এ দিকে যাহারা বিশিষ্টার শেষকার্য দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এইরূপ 
বিবাদ দেখিয়া প্রথমে মীমাংসার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু আতিটির প্রচণ্ডতাব 


শঙ্কর-চরিত্র ১৫৭ 


দেখিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর ভাবিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র 
জ্ঞাতিটিও 'অপমানভয়ে পলায়ন করিলেন। 


অনস্তর সেই বৃদ্ধা রাজপরিচারিকার দ্বারা গ্রামস্থ অপর ব্যক্তিগণকে 
সাহায্যার্থ আহান করিলেন, কিন্তু সেই দুান্ত জ্ঞাতিটির ভয়ে কেহই আর 
আচার্যকে সাহায্য করিতে সাহসী হইল না। দুর্ন্তি সকলকেই নানান্নূপ ভয় প্রদর্শন 
করিতে লাগিল। 


এইবার আচার্য-হাদয়ে দ্বিবিধ প্রারব্ের দ্বন্দ আরম্ভ হইল। ইহজীবনের 
সাধনজন্য প্রার্ধ তাহাকে উদাসীন থাকিতে বলে এবং পূর্ণপ্রারন্ধ তাহাকে দুর্বৃন্ডের 
শাসনজন্য উত্তেজিত করে। জ্ঞানী কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্তির 
মাকাক্ষা করেন না। অগত্যা শাসনভার নিজহস্তে লওয়াই উচিত বিবেচনা 
বরিলেন। পর্ব প্রারঞ্চ প্রবল হওয়ায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন--যখন আমাকে 
পুএকপে জননার খণর্য করিতে হইতেছে, তখন যে এই দুরাচারগণ আমার সমক্ষে 
আমার স্বর্গগত জননীর নিদ্ধলঙ্ক চরিত্রে নানীজাতির প্রাণাস্তকর কলঙ্ক আরোপ 
করিবে, তাহা কখনই সঙ্গত হয় না। আমি জননীর প্রতি পুত্রের কর্ম করিতে 
বসিয়া যদি জননী", এই বৃথা কলঙ্কের প্রতিকার না করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে 
সক্চলেহ "মার জননাকে অসতী বলিয়া জ্ঞান কনিবে। আর তাহা হইলে জননার 
নুখাগ্রি করিবারই বা আমার কি প্রয়োজন £ আচার্ষের জ্ঞা৩সারেই আচার্ের মনে 
এই চিত্তা হইল। 

শঙ্কপাবত।ব শঙ্কর তখন কদ্রমূতি ধারণ ক্বিষা সেই ভ্ঞানি "ক সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন “আপনি মহা দু ব্যক্তি! যতদিন আপনার স* শত পাইবাব 
মান | ছিল, ৩৩দিন আপনি আমার জননীর চরিত্রে কোন দোষ দেখেন নাই; 
যতক্ষণ শুনেন নাহ "আমি মুখাগ্নি কবিল ও অপরকে আমি সম্পত্তি দিব' ততক্ষণ 
আপনারা অস্পৃশ্য কলঙ্কিনীর সৎকাবে উদ্যত ছিলেন। আর যেমন শুনিলেন 
‘মামি মুখাগ্রি করিব এবং অনা জ্ঞাতিকে সম্পত্তি দিব' অমনি আমার জননী 
শর্টা বাভিচারিণী হইলেন। আপনাদের কপটতাপূর্ণ মিষ্ট বাবহারে ভ্রান্ত হইয়া 
আমি আমার সমুদয় সম্পান্ত আপনাকে দিয়া গিয়াছিলাম-__একমাত্র আশা যে, 
আপনি জননীর সেবা শুশ্রাবা করিবেন। কিন্তু তাহা আপনি করেন নাই বৈদিক 
কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া অ নি আমাকে বেদমার্গ বহির্ভূত 
জাতিত্রষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু আপনারা মূর্খ এবং আপনাদের 
অসাধ্য দৃক্ধর্ম কিছুই নাই। আপনাদিগকে আর কি বলিব--আপনারা যে কয় ঘর 


১৫৮ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


আজ এই কার্যে যোগদান করিয়াছেন, তাহারা সকলেই যেন আজ হইতে বেদহীন 
হন এবং সন্ন্াসী যেন আপনাদের গৃহে ভিক্ষা না করেন, আর যেমন আমার 
জননীকে আমি আমার গৃহোদ্যানের প্রান্তে সৎকার করিতেছি আপনারাও যেন 
অতঃপর তাহাই করেন।” 

এই বলিয়া আচার্য শঙ্কর সেই বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিলেন-_-“তুমি 
নদীতীরে এ উদ্যানপ্রান্তে কাষ্ঠ বহন কর, আমি জননীকে এ স্থানেই সৎকার 
করিব।” 

বৃদ্ধা পরিচারিকা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। শঙ্কর জননীর শবদেহ একাকীই 
ক্রোড়ে করিয়া উদ্যানপ্রাস্তে আনয়ন করিলেন এবং চিতা সজ্জিত করিলেন। কিন্তু 
অগ্নি কোথায়? শঙ্কর তখন অপর জ্ঞাতিগণের নিকট অগ্নি প্রার্থনা করিলেন। 
কিন্তু সেই দুর্বৃও জ্বাতির ভয়ে তাহারাও অগ্নিদানে পরাজ্ুখ হইল। 

আচার্য শঙ্কর আর কাহাকেও কিছুই বলিলেন না। অনস্তুর জলপাএর 
ধারণপূর্বক মাতার দক্ষিণ হস্তে অরণি কাষ্ঠ লইয়া অগ্নিমন্থন করিলেন এবং সেই 
অগ্নিতেই মাতৃদেহ সৎকার করিলেন। দুর্বৃত্ত জ্ঞাতিটি আচার্যভবন বলপূর্বক 
অধিকার করিবার জন্য আশপাশে অবস্থিতি করিতে লাগিল । আচার্য ইহা 
দেখিলেন, কিন্ত কিছুই বলিলেন না। 

এদিকে রাজ রাজশেখর এই সংবাদ পাইলেন। তিনি আচার্যের উপব 
জ্ঞাতিগণের দুর্ব্যবহার শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ আচার্যেব স্বচ্ছন্দ 
জন্য রাজপুরুষ প্রেরণ করিলেন এবং পরদিন স্বয়ং আসাবেন, সুতরাং মাচা 
যেন স্থানান্তরে চলিয়া না যান-__ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন। 

প্রভাত হইলে আচার্য নিত্যক্রিয়া সমাপনাস্তে সুখাসনে উপবিষ্ট, এমন সময় 
রাজা রাজশেখর হস্তীপৃন্ঠে সদলবলে আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
দেখিলেন যেন দ্বিতীয় শুকদেব ধরাধামে অবতীর্ণ। আচার্য পূর্বপরিচিত এবং 
রাজাকে যেভাবে অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহাই করিলেন। রাজাও পরিচিত 
সন্নযাসীকে যেরূপ সম্মান করিতে হয় তাহাই করিলেন। 

অনস্তুর পরস্পর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা রাজশেখর 
আচার্ষের প্রতি জ্ঞাতিগণের দুর্বযবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এ সম্বন্ধে 
আচার্যের অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য আমূল বৃত্তাত্ত ধীরে ধীরে 
রাজসমীপে নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন “এ সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য তাহা 
আপনিই করুন।” 


শঙ্কর-চরিত্র ১৫৯ 


রাজা আচার্য মুখে সমুদয় কথা শুনিয়া তখনই মন্ত্রীকে বলিলেন-_- এ বিষয়টি 
বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক। জ্ঞাতিগণকে সংবাদ দিন আমিই এই বিচার 
করিব। মন্ত্রী “তথাস্ত” বলিয়া তখনই জ্ঞাতিগণকে রাজসমীপে উপস্থিত হইতে 
আদেশ দিলেন। দুর্বৃত্ত জ্ঞাতিটি ইতোমধ্যে এই সংবাদ পাইয়া সাক্ষ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে। রাজার আদেশ শ্রবণমাত্র তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল । সে ব্যক্তি 
ভয়-কম্পিত-কলেবরে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। 


রাজা রাজশেখর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামস্থ প্রবীণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং 
বৃদ্ধগণকে আমন্ত্রণ করা হইল। উভয়পক্ষের সাক্ষী সমুদয় আহবান করিবার আদেশ 
প্রদত্ত হইল। জ্ঞাতি শত্রটিকে নিজপক্ষসমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইল। 
আজ প্রায় যোড়শবর্ষ পরে শঙ্করের আগমন, সুতরাং তাহার পক্ষে সাক্ষা অতি 
অল্প। (সই দরিদ্র জ্ঞাতি, সেই বৃদ্ধা পারচারিকা এবং কয়েকজন বৃদ্ধ পশ্ডিতই 
তাহার পক্ষের সাক্ষ্য হহলেন। দুর্বৃত্ত জ্ঞাতিটি অর্থবলে অধিক লোককেই হস্তগত 
করিয়া রাখল! 

সমস্তদিন ধরিয়া বিচার হইল । বিশিষ্টাব অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। 
অনস্তর বিচার্য বিষয় হহল যে, শঙ্করের মুখাগ্সিতে অধিকার আছে কি না, কেরল 
ত্যাগ কবায় জাতি নট হইযাহ্রে কি না, এবং কলিকালে সন্নাসের অধিকার মাছে 
কি. না। স»লাং সম্পঞ্ডি কাহার প্রাপা। 

এবার শাস্ত্রীয় ব্ষিয়ের বিচার। সুতরাং রাজা বাজশেখর আচার্ষের যুক্তি শ্রবণ 
করিতে চাহিলেন। আচার্য শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলেন এবং 
পরমত খণ্ডন করিলেন । বিপক্ষ জ্ঞাতির পক্ষের কযেকজন প. ত তাহার 
প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু আচার্যের নিকট কতকক্ষণ তাহারা কথা কহিবেন। অতি 
অল্লক্ষণের মধোহ সকলে নিরুত্তর হইলেন। 

অনন্তর রাজা রাজাশেখর আচার্যকে বলিলেন মহাত্ুন! এক্ষণে বলুন 
আপনার বিপক্ষকে আপনি শাস্তি দিবেন, কি আমি শাস্তি দিব।” 

আচার্য বলিলেন -*আপনি রাজ'' শাস্তিদান আপনার কার্য, আপনি যাহা 
কর্তবা বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন, আমাব এ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার 
নাই।'' 

রাণাশেখর বলিলেন--'মহাত্মন্‌ ! আমার বিচারে উহাদিগকে নির্বাসিত করাই 
উচিত। আপনি মদ কিছু না বলেন, তাহা হইলে এ দুরাত্মাগণকে এইরূপ শাস্তিই 
প্রদান করিব।'' 


১৬০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


রাজা নির্বাসিত কৰিতে চাহেন-_শুনিবামাত্র দুষ্ট গ্ঞাতিগণ বিষম বিচলিত 
হইয়া উঠিলেন। তাহারা তখন নিজদোষ স্বীকার করিয়া রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 


রাজা রাজশেখর ক্ষত্রিয় । ব্রা্মণগণের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া তাহার ক্রোধ 
অনেকটা প্রশমিত হইল। তিনি তখন বলিলেন--“*আপনারা আমার নিকট ক্ষমা 
ভিক্ষা করিতেছেন কেন? যাহার নিকট আপনারা অপরাধী, তাঁহার নিকট ক্ষমা 
ভিক্ষা করুন। ম্মাপনারা যেরূপ অপরাধ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাদিগকে 
কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করিতে পারি না। আজকাল এদেশে এই পথ অবলম্বন 
করিয়া অনেকেই অনেকের সম্পত্তি হবণ করিতেছে । আমি বিবেচনা করি-_ 
এরূপ অপরাধের বিশেষ কঠোর শাস্তি হওয়াই উচিত |" 

জ্ঞাতিগণ তখন আচার্ষেব পদযুগলে পড়িযা ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন এবং 
নিজ কৃতকর্মের জনা অতিশয অনুশোচনা কবিতে লাগিলেন। দয়ার অবতাব 
শঙ্কর আর উদাসীন থাকিতে পাবিলেন না। তিনি তাহাদিগকে আশ্বস্ত কবিযা 
বলিলেন-_-"এ 'ক্ষত্রে আমি আর কি কবিতে পাবি, আমাব বিবেচনা 
আপনাদিগেব যে শাস্থি হওয়া উচিত তাহা তৎকালেই আমার মুখ হইতে বহির্গত 
হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে মহাবাজ যাহা কবিবেন তাহাই হইবে । আপনারা ভাইও 
শরণাপন্ন হউল |” 

জ্ঞাতিগণ তখন আরাব মহারাজের দযাতিষ্ষাব গলা খানালীপ কাতালোঞ্চি 
করিতে লাগিলেন। রাজা বাজাশেখব তখন আচার্যকে লক্ষা করিয়া বলিলেন 
“ভগবন! আপনি ইহাদিগেব উপব কি অভিসম্পাত কবিযাঙ্ছেন বলুন যদি 
আমার সাধ্যায়ন্ত হয়, তাহা হইলে আমিও তাহাতেহ ইহাদিশিকে বারা কলিব |? 


আচার্য বলিলেন _ “মহারাজ ' ইহাবা যখন নিজ বেদভয়ানের অভিমান বলিয়া 
সন্্যাসের নিন্দা করিতেছিলেন এবং পাচ্ছে আমি জনন'ল মুখাগ্নসি কবিযা বিষয়েপ 
অধিকারী হইয়া জননীর ইচ্ছান্সারে এই দরিদ্র জ্ঞাতিটিকে আমাব বিষয় সম্পঞ্চি 
দিই, তজ্জন্য আমাকে ইহারা বাভিচাবিণার সন্তান বলিযাছিলেন, তখন আমি 
বলিয়া ফেলিয়াছিলাম-_“তোমরা যে বেদজ্ঞানের এত অভিমান করিত, 
তোমরা সেই বে. হীন হও, আর কোনও সন্ন্যাসী যেন তোমাদের গৃহে ভিক্ষা না 
করেন এবং এখন হইতে আমার মতো সকলে যেন গৃহোদ্যানেই মুতের সংকাব 
করে।' 


রাজা রাজশেখর বলিলেন--“ভগবন! আপনি যদি বিবেচনা করেন-- ইহাই 


শঙ্কব-চরিত্র ১৬১ 


যথেষ্ট, তাহা হইলে আমি ইহাদিগকে এই তিনটি প্রতিপালনে বাধ্য করিব, কিন্তু 
তাহা হইলেও আমি ইহাদিগকে আপনাব সম্পত্তি গ্রহণ কবিতে দিব না। আপনাৰ 
জননীব শেষ ইচ্ছানুসাবে আপনাব সেই দরিদ্র জ্বাতিটিকেই আমি আপনার 
সম্পত্তি প্রদান করিব।” 

আচার্য বলিলেন-_“মহাবাজ। আপনি দেশের বাভা দুষ্টেব দমন ৪ শিক্টেল 
পালন মাপনাব কার্য, আপনি যাহা কনিবেন, তাহাতে আমাদের বঙলা কি 
আছে।'? 

জ্ঞাতিগণ ভাবিলেন -““পক্ষা পাইলাম বটে, কিন্তু বেদহীন হইলে তো 
প্রাহ্মাণতুই থাকিবে না, মত এব হহা যে সর্বাপেক্ষা শুক তব শাস্তি? তখন সেই 
প্রাক্মাণগণ পলিলেন-“যঠিবব' যদি দা কবিষা ক্ষমাত কবিলেন, তাহা হইলে 
আব আমাদিগকে বেদহীন কবিবেন না। ইহা আমাদের মু হা অপেক্ষা অধিক। 
আমলা মপব দুইটি শাস্তি অননতমস্তকে ববণ কবিরা লইতেছি। আগমকা 
এ শাপবম্পবাম উহা আনান্দব সহিত পালন করিব ৮? 

ক্ষমা 'ওণেব প্রতিমূর্তি শঙ্গর জ্ঞাতিগণের বেদানুবাণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন 
এল সৃতি বাভাব নিকট তাহাদের ভান, দয়া প্রার্থনা কিন । লাভা বাজশেখক 
4, আব বলিবেনগ তিনি তাহাতেই সম্মত হইহা ভ্রাহ্মণণণল্ে বিদায় দিলেন এবং 


আচার্যেল সম্পত্তি আচার্যেব সেই দবিদ্ধ জ্ঞাতিটিন্ে প্রদান করিলেন 


সাস লাক্তিগাণ তখন সলুলেই আচার্য শঙ্গব ও কাশ বাজশেখবের 'জয 
চাযল্টাল কিয়া বিশিক্টাদেবাল গণগানে প্রবৃত্ত হইলেন । সকলেই বলিতে 
লাগিলেন - ধর্সেবহ ভফ শেষে হইয়া থাকে। ধহঠি ধার্মিককে তা কবেন? 
ই গাদি। অনস্তব বাজা বাজশেখব (সই বাত্রেই অমাতাবর্গসহ স্বং নে প্রস্থান 
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বাজা বাজশেখবেব স্বদেশসংস্কাব-বাসনা 

বাগ বাজশেখল এই বিচাবকার্য শেষ কবিযা নিশ্চিন্ত হইতে পাবিলেন না। 
ঠাহাব মনে দেশেব এইবীপ নানা নৈতিক অবনতিব জনা বিষম দুণ্চিস্তা হইতে 
লাশিত। ঠাহাব আনেক দি. হইতেই ইচ্ছা হইতেছিল--দেশেব সংস্কারসাধন 
কবেন। কিন্ত কি উপাযে (কান পথে তাহা কবিবেন এবং কাহাকেই বা তাহার 
পষ্ঠপোষককপে গ্রহণ কবিবেন ইহা তিনি স্থিব « শিতে পর্ণরিতেছিলেন না । যে 
বাহ্মণণণ সদাচাবেন আদর্শ, যাহাদিগকে দেখিযা অপব সকলে স্বধর্মপরাযণ 
হইবে, সেই ব্রাহ্মাণগণই অধুপতিত। প্রার্মাণসমাজেক সংস্কার অপবে কবিতে 


৯ ৩ 


১৬২ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ। 


যাইলে ব্রাহ্মাণগণ স্বীকার করিবেন কেন? রাজশক্তির দ্বারা দুষ্টের দমন হয় বটে, 
কিন্তু সমাজসংস্কার ও ধর্ম-সংস্কার রাজশক্তির সাধা নহে। এজনা মহাপুরুষ 
আবশাক. এজন্য সর্বমানা শক্তিশালী মহাত্মার প্রয়োজন। রাজা পরাজশেখর ইহা 
ভাবিয়া এতদিন নিরুপায় হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, এক্ষণে আচার্যকে পাইয়া 
তাহার সেই সংস্কারস্পৃহা বলবতী হইল। তিনি পরদিন আবার আচার্যসমীপে 
গমনের সঙ্কল্প করিলেন। 

পরদিন প্রভাতেই রাজা রাজশেখর আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! 
ইচ্ছা-_আচা.্যর সহিত কথোপকথন করিয়া দেখিবেন- আচার্য তাহার সংব-প্রিত 
কার্যের সহায় হইবেন কিনা £ 

আচার্য প্রাতঃকৃতা সমাপন করিয়া নিজতানে উপবিষ্ট, এমন সময পান্ডা 
রাজশেখন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আচার্য দেখিবামাএর $হালে. সাদ 
সম্ভাষণ কবিলেন। বাজাও আচার্যচবাণ প্রণামপূর্বক আচার্যসমীপে উপাবিদ, 


শ্রুতিধর আচার্য কর্তৃক বাজার নষ্টগ্রন্থ-উদ্ধার 

উেল বধ্য নানারূপ কথাবার্তা চলিতে লরগিল। যোডশ লংসালেল গ এ 
দেখাত কথাই হইল । কথায় কথাথ মাসর্য ভিজ্ঞাসা কনিলন নিত লা? জেতা 
আর শোন গুস্থাদি লচন' হইযাল্ছ কি £ 

রানা রাজশেখর মৃহাদুঃখিত হইয়া বলিলেন-- 'যতিব্ণ পু হেণ পদ ৮০ 
কি বলিব ? কিছুদিন পূর্বে রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ হয়, তাহাতে ঠা দেই 
197 তনখানি ভস্মী ৩ হহ্যা গিযাচ্ছে। আছি মনের পথে হানি শাল উই 
র৮না কলি নাই)" 

আচার্য ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন -মহারাজ ৷ এন) হেত লও 
করিতেছেন কেন? মাপনি যদি ইচ্ছা করেন তো মাঞি বশিতেছি, ধাপত 
লউন---উহা আমার অবিকল মনে আছে)” 

রাজা রাজশেখর বিস্ময়ে  মানন্দে যেন বিহুল হইয়া গেলেন হা 
অতিশয় বিশ্মিতভাবে সলিলেন--আপনার সমতহ স্মরণ আছে ! গাছি 2৩5, 
লিখিতেছি_-আপনি অনুগ্ৰহ করিয়া বলুন।” 

আচার্য বলিতে লাগিলেন, রাহা লিখিতে লাগিলেন । রাজার যতদল মত 
ছিল, তাহাতে তাহার মনে হইল- আচার্য অনিকপ তাহার গ্ৰন্থই বলি তেছে। 


শঙ্কণ ৮পিএ * ৬৩ 


কোনবপ অন্যথাই হইতেছে না। বাজা অন্যকথা পবিশ্যাগ কবিরা যাবপবনাই 
আনন্দিত চিত্তে কেবল গ্রস্থই লিখিতে লাগিলেন। 


পবদিন নাজা একটি লেখককে লিখিতে আদেশ কবিলেন এবং তিনি স্বযণ 
শুনিতে লাগিলেন । অন্য কোন কথাই নাই, কেবলই লেখা চলিতে লাগিল । 
আচার্য অনর্গল বলিতে লাগিলেন-_লেখক বাজান সমক্ষে বসিযা লিখিতে 
লাগিলেন। দর্শকবুন্দ সকলেই বিস্মযসাগবে নিমগ্ন । 


এইভাবে কয়েকদিন উপর্যুপরি পনিশ্রমেন পব “বালবামাযণ”, “বালভাবত” 
প্রতি গ্রন্থ তিনখানি লিখিত হইল । বাজাব আব আনন্দ ধবে না' তিনি পুন? 
পুনঃ আচার্যেব পদ্ধূলি লইযা আচার্ষেব নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতে 
লাগিলেন। আচার্ষেব এই অন্তুত শক্তিব কথা দেশময প্রচাবিত হইয়া পড়িল। 


স্বদেশ সংস্কাবকার্যে আচার্য 

বাজ' বাদশেখব মাচার্যেব এইবপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিযা যানপবনাই বিস্মিত 
হইলেন এব ভাবলেন -আচালই তাহার অভউপ্সিত দেশসংস্কাবকার্ষে উপযুক্ত 
পাক্ডি | আচাবেব শক্তি ও উপবুক্তত' সধ্বন্ধে যেটুকু তাহাক সংশয ছিল তাহা 
'পলপ্ত হইল । 

দবা প আচারলল মুত কাহিল থা এখনও পাজশেহ বেব কর্ণ গোচল 
হ২ শাহ । আাচাও আদ নিঃভ কিছুই বলেণ পাই । আচামেল শিষানগ্ কেহ 
সাঙ্গ নাহ য় তাহাদের মুছে আচাষ ক্টাত তিনি শুনাবেন | সেসব কথা 
নিলে পাল আগাহল উপহন < সঙ্ষন্ধে হাহাব কোন সংশহট  থাকিত 
৭! হাত হউক তিনি এইবার আশ্চার্যেব নিকট সম্াভুসপ্ষ লু প্রস্তাব 


প্রশ্ন সকল প্রাণঞ্জানীত সকল কা সদাই প্রস্তুত । আবু আচাযেল এ বিষয়ে 
গাপ তি লা কি? ওক বিশেষ্মৰ ও বাসদেবেব আদেশে তিনি এতদিন যে 
সকল কাধ কন্যা আসিযাছেন ইহা তো এক প্রকাক তাতাবই অন্তর্গত ৷ আচার্য 
“নিলেন মহাবাজ ৷ আপনাব সাধুস-কল্প, এ শবীব দ্বাবা যাহা হইতে পাবে 
তাহাব টি হইবে না, আপনি কি কবিতে ইচ্ছা কবেন বলুন? 

বাজা বাজশেখব তখন নানাদিক ভাবিয়া সলিলেন--ভগবন্। * "মে 


আমাদেব একটি ম্মতিসম্থয আবশাক। দেশেব পণ্ডিতণণ নানা মতেব দোহাই 
দিযা নানাবপ ব।বস্থা দেন - তাহা অনেক সময পবস্পব বিবোধী এবং অনেক 


১৬৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


সময় অশাস্ত্রীয়ও হয়। অতএব সর্বাগ্রে একটি সর্বমান্য ব্যবস্থা নিরূপণ করা 
উচিত, তাহা হইলে তদনুসারে সকলেই চলিতে পারিবে । আপনি সর্বাগ্রে ইহাই 
করিয়া দিন, অতঃপর যাহা করিতে হয়, আমরাই করিব।”' 

আচার্য বলিলেন-__“উত্তম কথা । আপনি লেখকের ব্যবস্থা করুন, আমি 
বলিব__তিনি লিখিবেন । বাস্তবিক এইরূপ গ্রন্থই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।” রাজার 
আদেশমাত্র লেখক উপস্থিত ইইলেন। আচার্ষের যাবতীয় শাস্ত্রই কষ্ঠস্থ। তিনি 
বলিয়া যান আর লেখক লিখিতে থাকেন। বিষয়টি যেন কতই চিত্তিত। তিনি 
যেন কণ্ঠস্থ গ্রহই বলিতেছেন। এইরূপে কয়েক দিনের মধ্যেই স্মৃতিসমন্য় রচিত 
হইয়া গেল। রাজা গ্রন্থের নাম রাখিলেন “শঙ্কর স্মৃতি" । অনস্তর রাজা আচার্ষের 
সহিত পরামর্শ করিয়া সমাজের পবিভ্রতারক্ষার জন্য ৬৪ প্রকার বিশেষ আচার 
নির্দেশ করিলেন এবং নাম রাখিলেন “চতুঃযষ্ঠী অনাচারম্”। তৎপরে এই সময় 
বিষয্লোলুপ ব্যক্তিগণ সুবিধা পাইলেই কুলললনাগণের দুশ্চরিত্রতার অপবাদ 
রটাইয়া নাবালক উত্তরাধিকারিগণকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত করিত বলিয়া রাজা 
নারীজাতির এতাদৃশ অপবাদ নির্ণয়ের জনা কতকগুলি বিশেষ বিচারপদ্ধাতি 
উদ্ভাবিত করিলেন । তাহার পর নায়ার জাতির সংখ্যা এদেশে যথেষ্ট। ইহারা 
সাধারণতঃ সদগুণসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান। ব্রাহ্মণের গুরসে ও নায়াব রমণীব 
গর্ভে ইহাদের অধিকাংশের জন্ম। ইহাবা ব্রাহ্মণের গৃহে দাস্যকর্ম করিত অথচ এ 
সময় ইহারা জলাচরণীয় ছিল না। এক্ষণে ইহাদিশকে জলাচরণীয় শ্রেণাব মধো 
গণ্য করা হইল। রাজা রাজশেখর আচার্যকে অবলম্বন কনিয়া এইবাপ নালা 
সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। 

কিন্তু দেশীয় ব্রাহ্মাণপণ্ডিতগণ এবং জনসাধাবণ কি সহজে নৃতন সিঙ্গান্ত ব' 
নূতন আচার গ্রহণ করিবার পাত্র? বিশেষতঃ একখানি সিদ্ধান্ত গুছ মানিযা চলিলে 
পণ্ডিতগণের স্বেচ্ছাচার না নিজত্ব মার থাকে কৈ? তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বাভাবে- 
বলিলেন--“মহারাজ! আপনি সন্ন্যাসী শঙ্করের বিদ্যাবন্তায় $ষ্ট হইয় 
দেশাচারের পরিবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা উহা গ্রহণ কণি 
কিরূপে? আমরা যতক্ষণ না উহা নির্দোষ ও শাস্ত্রসঙ্গ ৩ বলিয়া বুঝিতে পাণি 
ততক্ষণ আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি না ।” 

রাজশেখর খলিলেন--“আপনারা বিচার করিয়া দেখুন উহা নির্দোষ 
এবং উত্তম হইয়াছে কি না? আপনাদিগের বিচারে উহা যদি নির্দোষ এবং 
অপেক্ষাকৃত উত্তম বোধ হয় তাহা হইলে আপনারা উহা গ্রহণ করিবেন- -ইহাহি 
আমার ইচ্ছা 1” 


শঙ্কর-চরিত্র ১৬৫ 


এইবার সমগ্র কেরল দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল । নানাস্থানে নানা 
লোকে নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে লাগিলেন। যাহারা আচার্ষেব সঙ্গে 
বিচার করিতে আসেন, তাহারাই আচার্যের নিকট পরাভূত হইয়া যান। ক্রমে 
একে একে সকল প্রধান পণ্ডিত পরাজিত হইলেন। কিন্তু তথাপি তাহারা 
আচার্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক । আচার্ষের সম্মুখে কিছুই বলিতে 
পারেন না, কিন্তু অসাক্ষাতে যথেষ্ট আপত্তি করেন। 


মহারাজ পণ্ডিতগণেব এই অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতগণকে নানারূপ বুঝাইতে 
লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অল্পবিস্তর পীড়াপীড়িও কবিতে লাগিলেন। ইহাতে 
কিন্তু কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন- শঙ্করকে কৌশলে 
অপদস্থ করিতে হইবে। শঙ্কবকে কোনরূপে অপদস্থ করিতে না পারিলে আর 
পক্ষা নাই। 


অনাস্তব সণ হহপ দুইটি পূরবী স্থানে এককালে দুইটি বিচার-সভা তাহান 
কবিতে হইবে, এবং যে সভায তিনি উপস্থিত হইতে পাবিবেন না, সেই সভা 
হইতে শঙ্কবেব পবাজয় ঘোষণা কবিতে হইবে। এইবপ একটি গশুগোলের 
সৃষ্টি কবিতে না প৷সিলে রাজাকে আব নিবৃত্ত করিতে পাবা যাইবে না । 


পবামর্শ কার্যে পবিণত হইল | কতকগুলি গণামান্য পণ্ডিত মহারাজকে 
ব্লিলেন_- 'মহাবাজ ৷ আমবা সকলে দলবদ্ধ হইয়া শঙ্করের সহিত বিচার 
কবিতে চাহি। শঙ্কব যদি আমাদের সকল কথাব উত্তব দিতে পারেন তাহা হইলে 
আামবা ঠাহাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিব। নচেং আদবা তাহার মত ণ করিতে 
পাবি না।" 


বাগুশেখব বলিলেন-- "ভাল কথা, সভা আহৃত হউক, আচার্য বোধ হয় 
তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।” এই বলিযা বাজা তখনই লোক দ্বারা আচার্যের 
সম্মতি জিজ্ঞাসা কবিলেন। আচার্য উত্তরে সম্মতি প্রদান কবিলেন । দিন ও স্থান 
নির্দিষ্ট হইল। দেশীষ বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হইতে লাগিল। সকলেই রাজার 
অতিথি। বিরাট সভাব আযোজন হইতে লাগিল। 

এ দিকে প্রায় ৫০শ ক্রোশ দূরে উত্তর মালাবাবে আর একটি স্থানে “ভার 
আয়োজন অপর কতকগুলি পণ্ডিত গোপনে গোপনে কবিলেন । তাহারা 
নির্দিষ্টদিনের পূর্বদিনে রাজাকে এবং আচার্যকে এই সংবাদ দিলেন। একই দিনে 


১৬৬ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


একই সময়ে এতদূরে এই সভা শুনিয়া রাজশেখর আপত্তি করিলেন । দূরবর্তী 
সভার পণ্ডিতগণ কিন্তু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাহারা বলিলেন-_ 
“নানাস্থানের গণ্যমান্য পণ্ডিতের এ সময়ে সমাবেশ হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে, 
সুতরাং সময়পরিবর্তন অসম্ভব ।” 

রাজা চিন্তিত হইলেন, তিনি নিরুপায় হইয়া আচার্যের নিকট দেশের দুরবস্থা 
জ্ঞাপন করিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিজ সভার সময় পিছাইয়া দিবার 
জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নানা অসুবিধা । যেহেতু তাহা হইলে 
অনেকেই আব৷এ এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। 

আচার্য শঙ্কর পণ্ডিতগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন | তিনি হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন-__“মহারাজ! আপনি চিস্তিত হইবেন না। ইঁহাবা আমার শক্তি 
পরীক্ষা করিতেই চাহিতেছেন। বিচার করা ইহাদের উদ্দেশ্য নহে। বিচাবে ইহাবা 
সকলেই একে একে পরাজিত হইয়াছেন_-ঠাহা আপনার অবিদিত নাই। 
সাধারণ লোকে শক্তি দেখিয়াই শ্ৰেষ্ঠতা নির্ণয় করে। যাহা হউক আপনি নিশ্চিন্ত 
থাকুন-__ আমি উভয় সভাতেই উপস্থিত হইব।” 

আচার্যের কথা শুনিয়া রাজা রাজশেখব যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত 
হইলেন। তিনি আচার্যের শক্তির পরিচয় যেটুকু পাইয়াছেন, তাহাতে আচার্ষেব 
পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে ভাবিয়া আর কিছুই বলিলেন না । তিনি বিস্মিত অথচ 
চিন্তাকুলিত চিত্তে দূরবর্তী স্থানে সভার্থ সমাগত পণ্ডিতগণকে আচার্ষেব সম্মতি 
জ্ঞাপন করিয়া বিদায় দিহলন। ব্রাহ্মণগণ্‌ ভাবিলেন এইবাব তাহাদের উদ্দেশা 
সিদ্ধ হইতে চলিল। 

যথাসময়ে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। ক্রমে ঞমে সহআধিক 
ব্রান্মাণপণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইলেন। অনস্ভব মহারাজ আচার্যকে সম্মুখীন 
করিয়া ধীরে ধীরে সভামণুপে প্রবেশ করিলেন। সকলে আচার্ষের সেই অপূর্ব 
সৌম্যমূর্তি দেখিয়া বিস্মিত এবং বিগতমৎসর হইলেন। অনেকেই নিষ্ড 
দুষ্টাভিসন্ধি ভুলিয়া গেলেন। সকলেই আসনত্যাগ করিয়া আচার্ষের অভ্যর্থনা 
করিলেন। 

একদিকে আচার্যের আসন, অপরদিকে দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আসন, 
মধ্যে মহারাজের রাজসিংহাসন। আচার্য আসন পরিগ্রহ করিলে সকলে মাসন 
গ্রহণ করিলেন। 

অনস্তর মহারাজ দেশের দুরবস্থা ও দুরাচারের কথা বলিয়া সমাজ-সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন । মহারাজ শ্বয়ং 


শাঙ্কব-চবিত্র ১ ৬৭ 


সুপণ্ডিত । সুতবাং তাহাব যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া অনেকেই যথার্থ বিচাবেব 
পক্ষপাতী হইলেন । যে সব পণ্ডিত দুষ্টাভিসন্ধি কবিযা এই সভান আধো 
“শিযাছেন, তাহাদেবও মধ্যে অনেকে কপটতা পবিত্যাগ কবিলেন এল 
মহাবাজেব ইচ্ছানুসাবে যাবতায় পণুতগণেব একজন প্রতিনিদি শির্পচি ৩ 
ববিলেন | স্থিব হহল- ইহাব জয় বা পবাজযে সকলেব জয় বা পবান্ডহ হইলে। 

বিচার আবন্ত হইল ৷ কিযৎকাল বিচাবেব পব তিনি আচার্ষেব সবতোমুখা। 
প্রতিভাব নিকট পবাভব স্বাণগব করিলেন । এমন কি বলিলেন--_ দেশাচাবেন 
প্রতি দৃ্ি বাখিযা যদি দেন শাস্টীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিতে হয ঠাহ' হইলে 
আাচার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পোন পেল সম্ভাবনা নাই 1 

কি ইহাতেও কতিপধ বিপক্ষ পক্ষায ব্যক্তি সন্ত হইতে পাবিলেন না 
তাহালা তখন পৃথকভাবে বিচাবেব ভান্য ইচ্ছা প্রকাশ কুলিলেন। ভান্দেশ' 
কানবাপে একটা গশুগোল উৎপন্ন কবা । কিন্তু কিযৎকাল চেষ্টার পর স. লই 
প।এসিনোবগ হই ("ত | মহাবান্গেব “জষ জবকাব" হইপ। সভাৰ উদ্যোশক তা 
পহঁ একজন বাক্তিব এখন একমাত্র আশা বহিল-_অন। সশাব ফলাঞল ৷ কিন্তু 
হাহা ফল একইবপ । সেখানে শঙ্কষব যোপসিদ্ধি প্রভাবে উপস্থিত হইহ 
>< লেশ সকল প্রশ্নে? উত্তব শ্যাঙ্ছেন ৷ তাহাবাও আচপর্যেব নিকট পৰ'ভৎ 
দোকাব কণি/৩ বাধা হইযাছেন। 

মপিলাম্বে উভয সভাবই সংবাদ উভযপক্ষেব নিকট পন্ুছিল | তখন সকলেই 
শচার্যেব দেবশগ্জি উপলব্ধি কিয়া জাচার্ষেব মতানূুসবণে কৃতসংকল্প হইললন। 
শাঁহাণ মস্তবে যত অধিক বিশেবভাব ছিল তিনিই ততোধিক ভাগ পৰ্ব ভক্ত 
এইয়া পডিলেন। বাজা বাজশখাবেব উদ্দেশা সিদ্ধ হইল | দেশেব আনে কদগ্চার 
বিদলিত হইল | আচার্য এইবাব স্বদেশেও পূজিত হইতে লাগিলেন এব" দিন 
4৭ লহালাকে তাহার শিম হইতে লাগিল। 

আচার্ষেব শিধাসমাগম ও কেবল দেশভ্রমণ 

এই খটণ্াল কয়েক দিন পাবেই শৃঙ্গেবী হইতে আচার্ষেব শিষাবৃন্দ অশচার্ষেল 
নিকট মাসিযা উপস্থিত হইল '' বাজা বাজশেখব এবং কেবলবাসিগণ আচাযেব 
শিষাগণবে দেখিয়া চমৎকুত হইলেন। বিদাবত্তা, বুদ্ধি ত্যাগ, সদাচাব ও 
শাপ্ঠডাল 'দখিযা সকলেই মোহিত । কর্মকাণ্ডে আশহাক্বিত যে সকল পা ত 
ভিলেন তাহাবা মগুনমিশ্রই সুবেশ্বপাচার্য নামে আচাফে* শিষাত্ব গ্রহণ কবি 
পহিয়াঙেন দেখিয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদাহের উপব তাহাদের যে মজ্জাগত বিদ্বেষ-বুছি। 
ছিল, তাহা একেবাবে বিস্মত হইলেন। এদেশে কুমাবিলভু্ট মতাবলম্বী 


১৬৮ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


মীমাংসকগণ খুব প্রবল ছিলেন। তাহারা উক্ত ঘটনায় আচার্ষের মহত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন, এইবার সকলেই বেদাস্তমতের শ্রেষ্ঠতা শিরোধার্য করিলেন । 
কেরলের গগনে একটা মহা পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গেল। 

অনস্তর মহারাজ, আচার্য ও তাহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া স্বদেশের নানা, 
স্থানে পরিভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন। উদ্দেশ্য-_-দেশের সর্বত্র আচার্যের আদর্শ 
প্রদর্শন করা এবং তীর্থস্থানগুলির সংস্কার সাধন করা। পরিব্রাজক আচার্যের আর 
তাহাতে আপত্তি কি? তিনি মহারাজের প্রার্থনায় তাহার সঙ্গে কেরলের 
নানাস্থান ভ্রমশ করিতে লাগিলেন। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আচার্ষের 
চরণস্পর্শে পবিত্র হইতে লাগিল। 


পদ্মপাদ-সমাগম ও নষ্ট চীকাগ্রন্থের পুনরুদ্ধার 

এ দিকে পম্মপাদ তাহার সেই শিষাটিকে সঙ্গে লইয়া আচার্যেব উদ্দেশে 
আসিতেছেন | তিনি কেরলে প্রবেশ করিয়া কিছুদূব আসিতে না আসিতেই 
আচার্যের অবস্থিতি-স্থানের সংবাদ পাইলেন। দেখিলেন_ বহু লোকেই 
আচার্দর্শনে চলিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে মাচার্য 
সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

আচার্য দূর হইতেই পদ্মপাদেব মুঠি দেখিয়া বুঝিয়াছেন- কোন অশুভ 
ঘটিয়াছে। পদ্মপাদ ভাহাব চরণ স্পর্শ কবিবাব পূর্বেই তিনি ভিজ্ঞাসা করিলেন 
“পদ্গুপাদ! তোমার সব কুশল তো 

পদ্মুপাদ উত্তরে কিছু না বলিয়াই আচার্চবণে মস্থক রাখিয়া অবিরল ধাবায় 
অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন । আচার্য তাহার মস্তকে হস্তপ্রদানপুবকি আশাবাদ 
করিয়া তাহাকে উঁথিত করিলেন এবং সান্তনা কিয়া কাঠবতাব হেত জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তখন পদ্মপাদ নিজ শিষ্যটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন - "বৎস ৷ $ুমি 
সব আচার্ধের নিকট বল, আমি কি করিয়াহিলাম, আর কাহাব পবু কি 
ঘটিয়াছিল-_তুমি সে সকল ঠিক করিয়া বলিতে পাবিবে।” 


শিষ্য আচার্যের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। সুরেশ্বর, হস্তামলক, 
গিরি প্রভৃতি সমুদয় শিষ্যবৃন্দ ক্রমে আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং পদ্মপাদের এ শাবাস্তর দেখিয়' সকলেই যারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত 
হইলেন। পদ্মপাদের মাতৃলের কীর্তি শুনিয়া সকলে একেবারে স্তপ্ভিত। কাহার 
মুখে আর কোনরূপ বাক্যস্ফুর্তি নাই। পদ্মপাদের শিষ্যগণ সকলেই মহা কুছ 
হইয়া উঠিলেন এবং দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন_-“আহা! গুরুদেব 


শঙ্কর-চরিত্র ১৬৯ 


আমাদিগকে যদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর এই দুঃখভোগ করিতে 
হইত না। আমরাই দুর্ভাগা, তাই আজ আমাদের এই দুর্দশা । ভেদবাদার অসাধ্য 
কি আর কিছুই নাই!” 

আচার্য স্থির ও গন্ভীরভাবে সবই শুনিলেন এবং শাস্তুভাবে বলিলেন 
“পদ্মপাদ! ব্যাকুল হইও না, তুমি শীঘ্রই তোমার পূর্বস্মতি লাভ করিবে। তোমাব 
দুরস্ত প্রারক্ধবশ৩ঃই ইহা ঘটিয়াছে! কাহারও দোষ নাই। যদি দোষ কাহাবও থাকে 
তো তাহা তোমার নিজকূর্মই জানিবে। দুঃখ যদি ভবিতব্য হয় তো ভোগেই 
তাহাব ক্ষয় হয়, তাহার প্রতিকারচেষ্টা জ্ঞানী কখন করেন না। তোমার কর্ম ক্ষয় 
হইয়া গেল--ভালই হইল । ব্রহ্মাজ্বান কখন বিনষ্ট হয না। অগ্নিকণা যেমন সুবৃহৎ 
ঠলাবাশি ভস্মাভূত করে, ইহাও তাহাই করিয়া থাকে। মোহ বা উন্মাদ-রোগেও 
্রন্মাজ্ঞান বিলুপ্ত করিতে পাবে না।” 

৩খন পদ্মপাদ আচার্যের চবণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন--“ভিগবন্‌। 
আমাব পচ -ল্পব ভাষ্যটাকা সেই “বিজযডিগ্ডিম' ভস্মাভূত হইয়াছে, উহা আর 
কি আমি লিখিতে পাবিব? ইহাতেই আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। ইহা আমার 
মৃতা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।” 

আচার্য বলিলেন-- বৎস পন্মপাদ। ইহাব জনাই বা দুঃখ কি? স্মরণ কর 
(দেখি এক ব্রন্ধা তিন আব কি নিভ কিছু আছে? ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, 
সবই বিনশ্বব। তোমার টাকাই কি চিবদিন থাকিবে। এই যে তোমার গ্রন্থের 
উপব আসক্তি - ইহা তোমাক যশেব আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে ব্রন্মাজ্জের 
পক্ষে ইহার মতো শক্ত খুব অল্প আছে, তুমি এই তুচ্ছ বিষষে জনা শোক 
কপি না। আব তথাপি যদি ইচ্ছা কব, তাহা হইলে যতটা $ 7 আমাকে 
শুনাইযাহিলে তাহা সবই আমার কষ্ঠস্থ আছে, অ'মি বলিতেছি, তুমি লিখিয়া লও । 
আব যাশেব আকাঙ্ক্ষা যদি কব, তাহা হইলে আমি আশীর্বাদ করিতেছি__ তোমার 
এই চাবিসূত্রেব তাষাটাকাই তোমায় অমন করিয' বাখিবে। কিন্তু পন্রপাদ! এ 
সকলই অতি হেয়, অতি তুচ্ছ। আত্মবিস্মৃত হইও না, আত্মসিস্তা কর, সকল প্রকার 
বৃদ্ধিবিকাব, সকল প্রকাব রোগ শোক আদি ব্যাধি অচিবে বিদৃবিত হইবে।” 

আচার্য এই কথা বলিশা ম্নেহভরে পদ্মপাদেব মস্তকে হস্তপ্রদান কবিলেন। 
পদ্মুপাদেব শরীরে যেন বিদ্যুতেব ক্রিযা হইয়া গেল। পদ্মপাদেব নবজীবন সঞ্চার 
হইল। যেন মধ্যাহ' মার্ঠগু সহসা রাহুমুক্ত হইয়া + , | পদ্মপাদ তখন আচার্যচরণে 
পতিত হইয়া অঞ্জ্র প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। জননীবিরহবিধুর শিশু 
যেমন মাতৃত্রোণডে আসিয়া ত্রন্দন করে, আজ পদ্মপাদের সেই দশা উপস্থিত। 


১৭০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


অনস্তর সকলে পদ্মপাদের শুশ্রীধার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পদ্মপাদ, গুরুত্রাতা 
এবং শিষ্যবর্গের যত্নে অচিরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং সুস্থ হইয়া আচার্যের নিকট 
হইতে নিজ টাকাটি চারিসূত্র পর্যস্ত লিখিয়া লইলেন। 

টীকাটি লিখিয়া লইবার পর পদ্মপাদের মনোভাবও পরিবর্তিত হইয়া গেল। 
তাহার গ্রস্থরচনার স্পৃহাই বিলুপ্ত হইল। তিনি আচার্যকে বলিলেন-_“'ভগবন্‌! 
আশীর্বাদ করুন যেন আমি আর অপরা বিদ্যার বন্ধনে আবদ্ধ না হই। আমি 
এখন বুঝিতেছি-__অবিদ্যার বন্ধন অপেক্ষা অপরা বিদ্যার বন্ধন কোন অংশে 
কম নহে।” 

আচার্যের শ্লেহপূর্ণ সহাস্যবদন পদ্মপাদের উক্তিব সমর্থন করিল। যাহা হউক 
পদ্মপাদ এইবার একবারে শাস্ত হইয়া গেলেন। অনেকেই বলিতে লাগিলেন-- 
পদ্মপাদের এই দুর্ভাগা আজ তাহার মুক্তিপথের সকল প্রতিবন্ধক বিনষ্ট কবিল। 
তাহার এই দুর্ঘটনা না হইলে তাহার উপর আজ আচার্ষেব এত দয়া হইত না। 


সুধস্বারাজ-সমাগম 

পরমহংস পবিব্রাজক সন্ন্যাসীব ত্রিরাত্র একস্থানে বাস করিতে নাই। সুতবাং 
আচার্য সশিষ্য কেরলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ওদিকে শর্ণাটি 
উজ্জয়িনীর রাজা সুধস্বারাজ বহুদিন শৃঙ্গেরীতে থাকিয়া সেখানে মঠশুপুনাদি 
নিমণি করিয়া কিছুদিনের জন্য নিজরাজ্যে গিয়াছিলেন, এক্ষণে আবাব ঠাহাব 
আচার্য-সমীপে আসিবার ইচ্ছা হইল। তিনি শুঙ্গেবী যাইবাব আলোভান 
করিতেছেন এমন সময় শুনিলেন__ আচার্য কেরল দেশে। সুতরা। তিনি 
কেরলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

রাজা রাজশেখর কেরলের রাজা, সুধস্বা কর্ণাট উত্জয়িনীর রাজা। উশয়েই 
আবার কাঞ্চীর পল্লভবংশীয় রাজাদিগের অধীন। তবে এ অধানতা তাদুশ স্থায়া 
বা দৃঢ় ছিল না; কারণ, এ সময় চালুক্যবংশীয় রাজাদিগেব সহিত ইহাবা বছদিন 
ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া কখন জয়ী হইতেছেন, কখন বা পরাজিত 
হইতেছেন। এজন্য ইহারা পরাধীন রাজা হইলেও কার্যত স্বাধীন। 

এখন সুধস্বারাজ কেরলে আসিতে ইচ্ছা করিয়া রাজা রাজশেখরকে নিজ 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন কৰ্িলেন। রাজা রাজশেখর সুধন্বারাজকে আচার্ষেব শিষা 
জানিয়া এবং আচার্যমুখে সুধস্বারাজের বৈরাগ্যভাবের কথা শুনিয়া আর আপত্তি 
করিলেন না। ইহার ফলে সুধন্বারাজ কেরলে আচার্যসমীপে অবাধে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। 


শঙ্কর-চরিত্র ১৭১ 


আচার্যসমীপে আসিয়া সুধস্বারাজ পদ্মপাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনিলেন এবং 
দেশের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন-_আচার্যদ্বারা এক্ষণে ধর্মসংস্কার- 
সাধন করাই সমীচীন । যে দেশে ধর্মের জন্য এরূপ দুষ্ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যে দেশে 
পদ্মপাদের মত সাধুকে বিষপ্রয়োগ করিতে কোনরূপ সংকোচ হয় না, সে দেশে 
ধর্মসংস্কার ভিন্ন আর কি করা যাইতে পারে? 

আচার্ষের শিষ্য গণের মধ্যে অনেকেরই ইতঃপূর্বেই পদ্মপাদের অবস্থা দেখিয়া 
ইচ্ছা হইয়াছে, আচার্যকে আশ্রয় করিয়া দেশের ধর্মসংস্কার করা। এক্ষণে 
সুধপ্ারাজেরও সেইরাপই ইচ্ছা হইল। সকলে এজন্য পরামর্শ করিয়া স্থিব 
করিলেন- -আচার্যকে লইয়া দিখ্িজয়ে বহির্গত হইবেন এবং ধর্মান্ধ গণকে সংপথে 
আনয়ন করিবেন। 


আচার্ধের দিখ্বিজয়-যাত্রা 

একদিন সুধন্বারাজ ও আচার্যেব শিষ্যগণ মিলিত হইযা আচার্যের নিকট 
দিপ্বিজয়ের গ্রপ্ত।এ করিলেন এ 1 সেজন্য সর্বাগ্রে রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। যেহেতু এই অঞ্চলেই এই সময় নানা সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব এবং সকলেই নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য যারপরনাই আগ্রহান্বিত, তাই 
হহাবই ফলে পদ্মপাদেব প্রাণসংশয হইয়াছিল। পরিব্রাজকেব আর ভ্রমণে আপত্তি 
কি? এই উপলক্ষে যদি দিশ্বিজয হয, তাহাতেই বা বাধা কি? ব্যাসদেবের আদেশে 
তিনি শ্রঙ্গেরাতে আগমনের পূর্বপর্যস্ত তো দিখ্বিজয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং 
[তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন-- তোমাদের যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে তো চল।”” 

আচার্য সশিষ্য সুধন্বারাভ্ঞাব সঙ্গে রামেশ্বব স্ইতেছেন শু বহুলোক 
সাচার্যেব সঙ্গী হইল। ধনী দরিদ্র গৃহস্থ বানপ্রস্থ বহুলোক আহ আচার্যের 
এনুগামী। কারণ, ইহাতে তাহাদের প্রথমতঃ মাচার্ষের সঙ্গল'ত হইবে এবং 
দিউাযাতঃ এ সময এ অঞ্চলে বাজার রাজায় যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই হইয়া থাকে, 
বহুলোক দলবদ্ধ হইতে না পাবিলে দুরদেশে গমন নিরাপদ হইত না। সুতবাং 
শাচার্য রামেন্বব যাইতেছেন শুনিয়া সহস্রাধিক লোক আজ দলবদ্ধ হইযা আচার্ষের 
সঙ্গী হইল। 

আচার্ষের শিষাবর্গও বড় অল্প নহে। সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, 
চিদ্ধিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্তি, ভানুম বীচি, কৃষ্ণদর্শন, বৃদ্ধি নঞ্চি, 
পাদশুদ্ধাত্ত এবং আনন্দগিরি ও তাহাদের শিষ্যবর্গ লইয়া আচার্যের শিষ্যবর্গেরও 
একটি বৃহৎ দল হইল। ইহারা আচার্যকে লইয়া অগ্রগামী হইলেন এবং সুধন্বারাজ 
ও অপরাপর জনসমূহ ইহাদের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। 


১৭২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ইহারা সকলে যখন দলবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকেন, তখন এক অপূর্ব দৃশ্য 
হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার ধ্বজাপতাকা ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে 
বিভক্ত হইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানা বাদাদি-সহকারে ভগবল্নাম কীর্তন 
করিতে থাকে। অনেকে আবার আচার্য শঙ্কররচিত মোহমুদগর কিংবা স্তোত্রসমূহ 
সমস্বরে গান করিতে করিতে চলে। ফলতঃ আচার্ষের দিখ্িজয়বাহিনী পথ 
চলিবার কালে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। বহুলোকে ইহা দেখিয়াই ধর্মের 
বিষয় চিন্তা করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে লাগিল। 


মধ্যার্জনে শঙ্কর এবং শিবাবির্ভাব 
কিছুদিন এইভাবে পথ চলিতে চলিতে আচার্য ক্রমে মধার্জন নামক একটি 
প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে কালী, তারা, মহাবিদ্যাদ্বয় 
এবং ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি বিদ্যাসকল মধ্যার্জুন নামক শিববিগ্রহের পাদপদ্য 
পূজা করিতেছেন। আচার্য এখানে আসিয়া জ্ঞানস্বরূপ উপচারদ্বারা মহেশ্ববে 
পূজা করিলেন। সকলেই এই শিববিগ্রহ দেখিয়া যেন ধন্য হইলেন। আচার্য ও 
তাহার শিষ্যবর্গ কিন্তু মন্দিরেই আসনগ্রহণ করিলেন। 


মধ্যার্জন নগরে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। সকলেই কর্মকান্তী কিংবা 
উপাসনাপরায়ণ। মূর্খ ধর্মহীন ব্যক্তি মধ্যার্জুনে প্রায় নাই। আচার্য শঙ্কর দিগ্থিজে 
আসিয়াছেন এবং তাহার মত অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি শুনিয়া অপরাহে, নগরবাস' 
বহু ব্রাহ্মাণপগ্ডিতের সমাবেশ হইল। মন্দিরপ্রাঙ্গণে শিবের সম্মুখে মহাসভার 
অধিবেশন হইল । 


সকলেই আচার্ষের যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কেহ বা 
আচার্ষের মত্তগ্রহণে উৎসাহিত হইলেন, আর কেহ বা অসম্মত হইলেন। এইরূপে 
সেই সভাক্ষেত্রেই ব্রাঙ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা মতবিরোধ উপস্থিত হইল। 
অনন্তর সন্ধ্যা-সমাগমে নিত্যকর্মানুরোধে সভাভঙ্গ হইল। কিন্তু মধ্যার্জনে যে কর্ম 
ও উপাসনার স্রোত স্মরণাতীত কাল হইতে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত 
হইতেছিল, তাহা আজ শৈলশ্ঙ্গপ্রতিহত-নদীগতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 
মধ্যার্জুনবাসী সকলেই বিচলিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন-_এ গৃহবিচ্ছেদ কি 
করিয়া নিবারণ করা যায়। 

গৃহে ফিরিয়া ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণের আবার সভা হইল। বহু আলোচনার পর 
স্থির হইল-_-পরদিন বিচারসভায় শঙ্কর যদি মধ্যার্জুন শিবদ্ধারা সর্বসমক্ষে 
“অদ্বৈত সত্য" বলাইতে পারেন, তবেই তাহার মত গ্রাহ্য হইবে, নচেৎ নহে। 


শঙ্কব-চবিত্র ১৭৩ 


পবদিন শিবসমক্ষে আবাব মহাসভা। সহস্র সহ লোক সমবেত। নগববাসী 
কেহই বোধ হয় আব অনুপস্থিত নহেন। বহুক্ষণ আচার্ষেব বাক্য শ্রবণেব পব 
মধ্যার্জুনবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণেব পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি আচার্যকে 
সম্বোধন কবিযা বলিলেন-_“যতিবব' সভা কবিযা বিচাবদ্ধাবা সত্যনির্ণয হয় 
না। যাহাব বাকচাতুর্য অধিক, যিনি বড তার্কিক, তিনিই জযলাভ কবেন। আপনাব 
বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিযা বোধ হইতেছে। কিন্তু আবহমানকালেব সংস্কাব আমাদেব 
যাইতেছে না, আপনি যদি এ মধ্যার্জুন শিববিগ্রহেব মুখ দিযা বলাইতে পাবেন 
যে, অদ্বৈতই সত্য, তাহা হইলে আমবা আপনাব মত গ্রহণ কবিতে পাবি, নচেৎ 
নহে।” প্রতিনিধিব বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মধ্যার্জুনবাসী সকলেই বলিযা 
উঠিলেন “আমাদেবও ইহাই মত," “ইহাই আমাদেব বক্তব্য” ইতাদি। 


প্রতিপক্ষগণেব প্রতিনিধিব মুখে এই কথা শুনিয়া আচার্য একটু বিস্ময 
সহকাবে স্তভ্তিত-তাব ধাবণ কবিলেন। আচার্ষেব শিষ্যগণেব মধো বিস্মব ও 
উদ্বেগ দেখা পন । পণ্ডিতমগ্ডপা ৩খন সহাস্যব্দনে পবস্পবেব দিকে দৃষ্টি কবিতে 
শাগিলেন। অনস্তব সকলেবই দৃষ্টি আচার্যেব মুখেব দিকে পতিত হইল । মাচায 
নিমেযমধো এই দৃশাটি দেখিযা নিজ কতব্য স্থিব কবিলেন তিনি লাহাকেও কিছু 
না বলিযা শিষ্যপণস্ক বসিবাব ইঙ্গিত কবিষ' আসন ত্যাগ কিমা মন্দিবদ্বালে 
আসিলেন এবং নতজানু হইয়া ভপব্ানেব স্ব কবিতে কবি ত বলিলেন 
-৬ণবন' আপনাবই আদেশ প্রতিপালন কবিতেছি । এখন নিজমূর্তি প্রদর্শন 
কবিযা সবসদক্ষে অদ্বৈত সত্য যদি না পালন তাহা হইলে সবন্দলই পণ্ড হয 
এবং প্রচাবকার্য হইতে আমাকে নিবৃন্ত হইতে হয)” 


সহসা মন্দিবাভান্তব হইতে হে” সহশ্রসূর্যালোক সমুষ্াসিত ইল সমগ্র 
প্কিবৃন্দের বিস্ময় সমুৎপাদন কবিয' ভগবান শবানীপতি জ্োতিময মূর্তিতে 
সর্বসমক্ষে আবিভূত হইযা জলদ গীবস্ববে বলিলেন অদ্বৈত সতা, অদ্বৈত 
সতা আদৈত সও।1' যাঁহাব যেমন পুণ্য তাহাব তেমন দর্শন কেহ 
(তষ্ পুপ্তানডে।তি মাত্র দেখিযা অন্ধপ্রায হইয' গেল, কেহ বা তন্মধ্যে কিছু 
নাকৃতি দেখিল এলং কতিপয ভাগানানই ভগবানেব স্পষ্টকপ দেখিতে পাইলেন 
কিন্তু সকলেই শুনিল -- “অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সতা, অদ্বৈত সত! ।' 

অসম্ভব সম্ভব হইল। জীবনে যাহা না ঘটিনাব তাহাই আজ সকলে ভাগো 


ছাটিল। সকলে মাচণ্যেব ৮বণস্পর্শেব জনা ব্যস্ত । 'অদ্বৈতেব জয’ ও “আচার্ষেব 
জয়" এই ধ্বনিতে সমস্ত মধাৰর্জুননগবী যেন প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। 


১৭৪ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


নিমেষমধ্যে মধ্যার্জুনের সর্বত্র এই সংবাদ প্রচারিত হইল। নগরের আবাল-বৃদ্ধ৷- 
বনিতা সকলেই আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল। অনস্তর সকলেই আচার্যের শিষ্য 
গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপরায়ণ হইয়া অদৈত- 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠ হইলেন। 


অতঃপর আচার্য এখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া মধার্জুনবাসা 
পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বেদাস্তশান্ত্র পঠনপাঠনের জনা ভাষ্যাদি গ্রন্থ বিতরণ করিযা 
রামেশ্রাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কিন্তু তথাপি বহু মধ্যার্জুনবাসী ঠাহাব সঙ্গ 
লাভের আশায় তাহার অনুগমন করিল। আচার্ষের দিপ্িজ্ঞয়বাহিনী ইহাতে বিশেষ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ এই ঘটনার পর আচার্যকে আর কাহারও সঙ্গে বড বেশি 
শাস্ত্রীয় বিচার করিতে হয় নাই। 


তুলাভবানীতে শঙ্কর- শাক্তমত-সংস্কার 
মধ্যার্জন পরিত্যাগ করিয়া আচার্য ক্রমে তুলাভবানী নামক তীর্থে আগমন 
করিলেন। এখানে আচার্য তীর্থকৃত্য সমাপন কবিয়া উপবিষ্ট আছেন এমন সময 
কয়েকজন ভবানী-উপাসক শাক্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


ভবানীর উপাসকগণের মধ্যে অদ্বৈতমত-প্রচার 

আচার্ষের নিকট সকলেরই অবারিত দ্বার। ইহারা আচার্যসম”প আসিহ' 
বলিলেন-_““মহাত্মন! আমাদেব মত শুনিয়া বপুন--মামরা দিক পথে আছি 
কি না? 

“দেখুন, আমাদের মতে এক আদাশক্তিহ সমস্ত কার্যেব কাবণ, তাহান 
গুণাবলী শস্তুর গুণাবলী হইতেও শ্রেষ্ঠ । এই আদ্যাশপ্ডিবই মায়াবশতঃ সবজাবের 
উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি বাক্যমনের অগোচব। এজন্য তাহার সেবা অসম্ভব । আব 
সেই কারণে আমরা তাহার অংশস্বরূপা ভবানীর সেবা করিয়া থাণ্ি। হনিই 
পুরুষরূপিণী প্রকৃতি । এই প্রকৃতি ও ঈশ্বর শস্ত অভিন্ন। ভবানী ও লক্ষ্মা শ্রঃতিও 
সেই আদ্যাশক্তিরই অংশ। যাহা হউক এইজন্য চিহ্নবিশেষ ধারণ করিয়া ঠাহাব 
উপাসনা করিতে হহবে। আর এইরূপে ইহারই উপাসনাতে মুক্তিলাত ঘটে৷" 

আচার্য ইহাদের এইরূপ মত শুনিয়া বলিলেন---“আপনারা যাহা বলিতেছেন, 
তাহা একরূপ সত্য। তবে প্রকৃতি হইতে পুরুষই শ্রেষ্ঠ এবং পুকষের জনেই 
মুক্তি হইয়া থাকে। ভবানীর জ্ঞানে চিন্তশুদ্ধি হয় এবং “আমি ব্রহ্মা এই জ্ঞানেই 
মুক্তি হয়, ‘ব্ৰহ্মবিদ্‌ ব্ৰহ্মাই হন" । আপনারা চিহশদি পরিত্যাগ করিয়া এই পথের 


শঙ্কর-চরিত্র ১৭৫ 


পথিক হউন, দেখিবেন--মুক্তি অদূরে অবস্থিত!” আচার্যের এইরূপ সুমিষ্ট 
উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন এবং আচার্যের উপদিষ্ট মাগঠি 
গ্রহণ করিলেন। অন্তর তাহারা চিহণদিধারণ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাদ্বেতে 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্নান ও সম্ধ্যাপরায়ণ এবং পঞ্চদেবতার পুজায় প্রবন্ত হইলেন। 


মহালন্মীর উপাসকগণের মধ্যে অদ্বৈতমত-প্রচার 
হহারা যাহঠে ন' যাইতে একদল মহালঙক্ষ্মীর উপাসক মাচার্যসমীপে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তাহারা জাটাররে প্রণাম করিয়া বলিলেন---“হাত্মন ! নিখিল 
ফলদাহা, সর্বজননী মহালক্ষ্মী সেই অমলতনু পরমপুরুষেব নাদা প্রকৃতি। | তাহ" 
£ইতেই ব্ৰহ্মাদি দেবগণের উৎপত্তি। তাহাতেই পরামশ্বাবের অন্তর্ভাশ নৰিযাদে ' 
[হাবা পদ্মাক্ষমালাদ্বাবা অলঙ্কৃত হইয়া পদ্মচিহ, ধাবণপর্লক মস্তক কুক্কযদাব 
ne কণিযা এই মহালক্ষ্মার আরাধনা করেন, তাহাদের মুক্তি EE হহ । 


হহাহ আমাদের মত; এক্ষণে বলুন--আমাদের মত ঠিক কি না?” 


না; হত। এতিমা বলিলেন --“"আপনাদের মত অতি অদ্গুত বাটে এক্ষণে 

নত প্রকৃত তত্ত কি? দেখুন, পবমাত্মাই সষ্টিকর্তা, তিনি এক আন্বিতীহ 

[হই ৩, তিনিই আত্মা, তিনি আনন্দস্ক্প € সদা বৰ্তমান 

প্রকৃতি ঠাহাল অন | তিনি মুক্তিদাত্রী হেন । "৬হ' ব্রহ্মা এইন্দপ ধ্যানেই মুঞি 

হয যাহাশা ভণিতোর উপাসক ঠাহাদের নানাবিধ লোতদিপ্রাপ্তি হয়, অতএব 
৬পনালা ee জাগ কৰিয়া শুদ্ধ অদৈ রা বলা সমাশ্রয় ককন।” 


সাহেব এই উপদেশ শুনিয়া তাহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। 
তাহালা স্পলেহ আচাফেব শিষ্যত্ব স্বীকার করিত শন অৰ্পাৎ তে ব্ৰহ্ম আশ্রুল 


“লং ' প্াঅঠানভ্্ 5 পর্চযাপবভাক উপাসনাপনবাৰণ হইলেন। 


LEH 


সবস্বতাব উপাসকগণ্ৰে মধ্যে অদ্বৈতমত-প্রচার 

ইহা লহ এলে কহে পৰজান সলস্থতা উপাসন আসিয়া উপস্থিত হহঁলেন 
দকলেই পপ্থকী ও পৃণ্ডুচিহৈ চিহিত কলেবর ৷ হহাবা আসিয়া আচার্যকে প্রণাম 
পিয়া পাল লেন স্থামিন" আমাদের মত শ্রবণ করুন বেদ নিতা বলিয়া 
লব 54 নিভা। তিনি সকলের কাবণ ও পবাৎপবরূপিণী।' 'জগৎকত্রী' ও 
'5 ০1 বাক এই শ্রুতিবাকা থাবা তিনিই মাত্মা, তিনিই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে 
হলাতাত হয়েন। তিনি 'গতীতস্বমিপা এবং মুমুক্ষুগণের সেবা। অতএব 
আপনালা ভাহাব্ই উপাসনা ককন। 


১৭৬ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_“ক্ঠতালু ইত্যাদির যোগে বেদবাক্য উৎপন্ন 
হইয়াছে। তাহারা নিত্য কিরূপে হইবে? “যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ’ বেদ যাহার 
নিঃশ্বাসস্বরূপ এই বেদবাক্যছারা প্রমাণ হয় বেদ জন্য-পদার্থ। সূর্যসিদ্ধাস্তগ্রন্থেও* 
বেদের উৎপত্তির কথা আছে। এই সকল কারণে বেদরূপা সরস্বতী নিত্যা কিরূপে 
হন? চতুরুখ ব্ৰহ্মা সকলের আদি জীব এবং তিনি অনিত্য। সেই ব্রহ্মার মুখে 
শারদাদেবী অবস্থিতা; অতএব সে শারদাদেবী নিত্যা কিরূপে হইবেন? 
পরমাপ্রকৃতি সরস্বতীই মহত্তত্বাদির কারণ-_একথা ঠিক নহে। পরমাত্মাই 
সর্বকারণ। পরমাত্মা সর্বময় বাক্যমনের অগোচর ও সংস্বরূপ। এই পরমাত্মার 
জ্ঞানেই মুক্তি হয়। আপনারা স্নানাদি সকল কার্যের ফল তাহাতে অর্পণ করিয়া 
শুদ্ধ অদ্বৈতব্ৰ্মো রত হউন। এই পরমাত্মার জ্ঞানে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবেন।” 


আচার্যের এইবপ উপদেশ শুনিয়া ইহারা সকলেই আচার্ষের শিষ্য হইলেন, 
অথাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ব আশ্রয় পূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপবায়ণ 
হইলেন। 


বামাচারিগণের মধ্যে অদ্বৈতমত -প্রচার 

ইহার পর কয়েকজন বামাচারী সাধক আসিয়া মাচার্যকে বলিলেন = 
“মহাশয়! আপনি জ্ঞানের স্বরূপ না জানিয়া বৃথা সন্নাসবেশ ধাবণ করিযাছেন 
এবং বন্ধ্যানারীর পুত্রের ন্যায় অনিতা অদ্বৈতবিজ্ঞানে অনুরক্ত হইয়াছেন 
প্রলয়কালেও ভেদ থাকায় অদ্বৈত সম্ভবপরই নহে। ঈশ্বরেও জ্ঞান পথগ্ভাবে 
অবস্থিত। যে শক্তি ব্যতীত ঈশ্বরেরও ক্রিয়া থাকে না, তিনি স্বতস্তবা, ভুগঙ্গাত্রা ও 
শিবের বীজস্বরূপা। তিনি বিদ্যাত্সিকা। তাহাতে যাহাদেব রতি, ঠাহাদেব মুক্ডি 
করতলস্থ। আমরা তাহার সেবা করি, এজন্য আমরা বিধিনিষেধেব অঠাত। 
আপনারা তাহাকেই অবলম্বন করুন।” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_“আপনারা একপ বলিবেন না। বেদমধো - 
আত্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়, অন্য কাহারও জ্ঞানে হয় না-_ইহাই স্পষ্ট কিয়া বলা 
হইয়াছে, অতএব শক্তির জ্ঞানে বা আত্মশূন্য অনিত্য প্রকৃতির উপাসনার দ্বাণা 
মুক্তি হয় না। যাহারা কলগ্ অর্থাৎ বিষলিপ্ত শরাহত মৃগমাংস ভক্ষণ কবে, অথবা 
সুরাপানাদি অবৈধ কার্য করে, তাহাদের যেমন বান্ষাণয থাকে না, তপ্রাপ 


* এই সূর্যসিদ্ধান্ত বর্তমান সূর্যসিদ্ধাপ্ত হইলে শঙ্কব ৪২৭ শকেব পূর্বে নহেন। পঞ্চসিজ্জাপ্তিকাবর নত্বা 
প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্তে বেদেন আবির্ভাবাদিব কণা নাই। 


শঙ্কর-চরিত্র ১৭৭ 


আপনাদেরও ব্ৰাহ্মণ্য নাই। আপনারা ব্রাহ্মাণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে 
বিমূঢ়তা পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করুন৷” 

আচার্যের এইরূপ উপদেশশ্রবণ করিয়া তাহারা আচার্যকে প্রণানপূর্বক 
প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অদ্বৈততত্বানূরক্ত হইয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ ও 
পঞ্চদেবতার উপাসনাপরায়ণ হইলেন। 

যাহা হউক এইরূপে তুলাভবানীর শাক্তগণ একে একে আচার্যের শিম্যত্ব গ্রহণ 
করিবার পর তিনি রামেশ্বর তীর্থাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 


রামেম্বরতীর্ঘে অছ্বৈতমত-প্রচার 
তুলাভবানা হইতে রামেশ্বব-পখে সকল স্থলেই আচার্য মানবগণকে স্বধর্মনিষ্ট 
করিয়া রামেশ্বর তীর্থে আসিলেন। 
বামেশ্বর শিব ভগবান ল্লামচন্দ্রকর্তক প্রতিষ্ঠিত! এ দিকের মধ 
সর্বাপেক্ষা প্রধান তীর্থ। আচার্য এখানে আসিয়া-_ 


'“রামেশ্বরং রামকৃত প্রতিষ্ঠং কামেশ্বরী-ভৃষিত-বামভাগম। 
মহেন্দ্রনীলোজ্জ্বলমুৎকিরীটং ভীমেশ্বরং ত্বামিহ পৃজয়ামি।।"" 
এই মন্তদ্ধারা নির্মল গঙ্গাভল, বিল্বদল, কমল ও অন্যানা বনপুষ্প দিয়া অশ্চর্ 
শঙ্কর কায়মনোবাক্যে ভগবান রামেম্বর শিবের প্রজা করিলেন এবং সকলের 
ইচ্ছানুসালে এই রামেশ্বর তীর্ঘে কিছুদিন অবস্থান কবিতে লাগিলেন। 
হতঃ$পূর্বে পদ্মপাদাচার্যের প্রামেশ্বব আগমনে বামেশ্বরবাসীর বিভিন্ন উপাসক 
সম্প্রদায়গণ অছ্বৈতমতেব পবিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই পদাপাদাচাহের 
শুক '৬গবান শঙ্করাচার্ধ বিপুল দিপ্বিজয়বাহিনী সঙ্গে রামেম্বরতীথে  সিবাছেন 
শুনিযা তাহাবা সকলেই মাচার্ধকে দর্শন করিবার জনা আসিতে লাগিলেন । 


আপাৰ 
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< 
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রামেম্বর গার্থে শৈবগণেব প্রাধানা অতান্ত অধিক । ইহারা আবার শা 
সম্প্রদাযে পিভক্ত এবং সকলেই অদ্বৈতমতের শঞ। ইহাদের মধ্যে যীহারা হৈ 
নামে খ্যাত, ঠাহাবা $ুজদঘযে শিবলিঙ্গ অঙ্কিত করেন এবং ললাটে শূলচিহন ধারণ 
করেন। কদ্র উপাসক ভক্তগণ সবাঙ্গে শবলিঙ্গ-চিহন ও বাহুদ্বয়ে ডমরুচিহ 
অক্কিত করেন। কিন্তু উগ্র তক্রুগণ হৃদয়ে শূলচিহন ও মস্তকে লিঙ্গচিহ “বণ 
করেন। আর জঙ্গম নামক শৈবগণ ললাট, হৃদয়, না৷ ও বাহুতে শুলচিহন অঙ্কিত 
করেন। ইহাদেব মধ্যে শিবতন্তে মতভেদ না থাকিলেও উপাসনাতত্ত্বে মতভেদ 
বর্তমান, আর সেই কারণেই এইরূপ সম্প্রদায় ভেদ । 


৯৪ 


১৭৮ আচার্য-__শঙ্কর ও রামানুজ 


ইহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
বেদ, গীতা ও শিবরহসা প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে বহু বাক্য উদ্ধারপূর্বক শিবই 
পরমাত্মা, শিবই জগৎকারণ- ইত্যাদি নিজমত সপ্রমাণ করিযা আচার্যকে 
কদ্রপৃজা, রুদ্রসুক্তজপ,. পঞ্চাক্ষরী জপ, রুপ্রাক্ষের আভরণধারণ, সবাঙ্গে 
বিভৃতিলেপন ও সর্বদা ধ্যানমগ্ন হইয়া কদ্রদেবেব অর্চনা করিতে বলিলেন। 


আচার্য হীরভাবে ইহাদের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন-__“আপনাব। হে 
পব্মাত্মাকে ভ গৎকাবণ বলিতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদিরপে সষ্টিস্থিতিসংহাপ 
করবেন বলিতেছেন__ইহা আমারও মত। কিন্তু লিঙ্গাদির ধারণ যে মুপ্তিপ 
উপাঘ- হঁহার কোন মূল নাই।” অনস্তব আচার্য নানা বেদপ্রমাণ দ্বাবা অদ্বৈতমত 
তাহাদিগকে উত্তমকপে বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহাদের সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন 
শুবিলেন। 


আচার্যবাকা শুনিয' ইহাবা এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, “বিদ্বেষনীব” নামক 
ইহাদেব মধো একজন প্রধান শৈব তন্মুহােই আচার্যেব শরণাপন্ন হহালেন। পাণে 
ইনি অদ্বৈতমত প্রচাব কৰিযা নিক্ত কুল, গ্রাম ও দেশস্থ সকলকে অদৈ তন হাব 
করিয়া তুলিলেন। 

'বিদ্বেষনীব" প্রমুখ প্রধান শৈবগণ আার্যেক শবণাপন্ন হইযাচ্ছেদ শুনি? 
বানেশ্বরের অপর কয়েকজন শৈৰ যারপবনাই পাগিত হইলেন এবং আচার ৫ 
ভাহার শ্ষ্যিদ্গিকে বধ করিবার অভি প্রাে সকলে দলবদ্ধ হইয়া শুল প্রতি 
অন্ত্রাদি ধারণ কবিযা আচার্যসমীপে আসিযা উপস্থিত হইলেন। 


ইহারা আসিয়াই আচার্ষকে বলিলেন ওহে মুনিসত্তম! তুমি প্রামাণিক এত 
হইতে ভষ্ট হইয়া মায়াবেশধাবণপূর্বক কোথায যাইতেছ? তোমার শাম কিছ? 
আচার্য ও তাহার শিষ্যবর্ণের প্রসন্নগন্তীর হাবই এই সকল শৈবগণেব এই সুমি? 
সম্বোধনের যথোচিত উত্তর প্রদান করিল । হাহাবা মাচার্যের বা তাহার ন্যাপ 
মনে কোনরূপ ক্ষোভ উৎপাদন করিতে মসমথ হইয়া নিজমত স্থাপন করিতে 
প্রবৃন্ত হহলেন। 

হহাদের মধ্যে শাস্ত্র ব্যক্তি বহু ছিলেন। ইহারা নিজনত-খ্যাপন প্রসঙ্গে বেদ, 
শেতাম্খতর উপনিষদ, স্ষন্দপুরাণ, যামল, অথর্ববেদ, শিবরহসা, ক্রকাণ্ড, 
শিবগীতা, কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ্‌, অগন্তাসংহিতা প্রভৃতি নানাশাস্ত্রীয় গ্রস্ব হইঠে 
কদ্র বা শিবের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বকারণকারণত প্রতিপাদন করিলেন। অনন্ত 
তপ্তলিঙ্গাদি, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি প্রভৃতির ধারণ, পীঠাদির অর্চনা, রুদ্রাধ্যায় জপ 


শঙ্কর-চরিত্র ১৭; 


ও পাশুপত ব্রত প্রভৃতিই মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ইহাতেই দ্র 
প্রসন্ন হইয়া জীবকে কৈবল্য দান করেন। ইহারই মাতেম্বরী শক্তি হইতে মহালল্ল 
ও সরস্বতী প্রভৃতি যাবতীয় দেবতাগণের উৎপত্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ সকলেরই 
মূল এই শিব। শিবভক্ত কোটি কোটি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অধিক কি, 
ইহারা বিবেচনা করেন - চৌর্য, গুরুদারগনন, সুরাপান ও ব্রক্মাহতা করিয়া মানব 
৬স্মাচ্হাদিত কলেবর হইলে, ভস্মশয্যায় শয়ন ও রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিলে, সর্ববিধ 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মুক্তিতে ইহাদের শৈব-শরার হয় অর্থাৎ ইহারা 
শিবসদূশ হন। শিব সর্বব্যাপা ও সর্বাস্তর্যামী। তিনি সর্বাস্তর্যামী হইয়াও শরীরা! 
জীব মুক্তিতে শিবের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না। জীব নালকণ্ঠতনু হয় এবং 
ব্রাহ্মণ হইলে পরাৎপর হন। 


আচার্য ধীরভাবে ইহাদের সমুদয় বক্তবাই শুনিলেন এবং শেষে কহিলেন__ 
আপনারা পাশ বলিলেন তাহা সঙ্গত নহে । প্রথমতঃ দেখুন__তপ্তচিহ্াদি ধারণ 
অবৈধ। বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে-_তপ্ত-লিঙ্গচিহ্নিত বা তপ্ত-শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিত 
শরীর দেখিলে স্নান করিয়া সূর্ধদর্শন করিতে হয়। তাহারা পাষণ্ডাচারপরাযণ., 
তাহাদের সহিত বাক্াালাপ কারতে নাই, তাহ'বা শুদ্রবৎ পরিত্যাজ্য এবং শবের 
মত অস্পন্য। ইহাদিগকে দেখিয়া মন্ত্রপূত অন্নও ভক্ষণ করিতে নাই, ইত্যাদি । 
তাহার পর দেখুন-- মার্কপ্ডেয় পুবাণে আছে- -'পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের সহিত 
গায়ন্রার বিবাদ হয়, তাহাতে গায়ত্রী দেবা শাপ দেন যে, তাহারা কলিযুগে 
বেদোক্ত কর্মহীন, তান্বিক-আচারতৎপর, পাষণ্ড এবং দেবতা-উপাসক হইয়া 
জন্মিবে। এই কারণে কলিকাল উপস্থিত হইলে দ্বজাধম সকল বদার্থহান, 
লিঙ্গ -5 ব্রদি-চিহ্নিত, পাষগু, জ্ঞানকর্ম-পথভ্রন্ট, কামক্রোধাদিপীড়িত. দুরাত্মা, 
সতাধর্মবর্জিত এবং শাপভাগী হইবে। কলির তিনসহশ্রবৎসর* গত হইলে 
পুনর্বার তাহারা নষ্ট হইবে এবং তৎপরে অদ্বৈতমতের অর্থচিস্তুক ব্রাম্মণসকল 
পূনর্বান সঙ ধর্মপরায়ণ হইয়া জন্মিবেন হত্যাদি। অতএব তপ্তুচিহাদিধারণ অবৈধ 
আর তঙ্জন] আপনারা ইহা পরিত্যাগ করুন|? 


‘তাহার পব শিবের উপাসনা কর্তব্য বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মাবৃদ্ধি থাকা 
আবশাক। এই ব্রহ্ম বাকামনের অগোচর এবং সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, -ক ও 
অদ্বিতীয় ; তত্তিন্ন সমুদয় মিথা। ইহাই বেদের তাৎপর্য ।” 


সম et tn Aon eh পে আন সন আর সি পন সপ mae শী আস সা সস 


* এতদ্দাশা মনে হয় আচার শক্ষবেন আবিভাব কাল কলিব তিন হাক্তাব বংসব পরবে হওয়াই উচিত। 


তা আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্ষের এই কথা শুনিতে শুনিতে ভক্ত শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যস্থ একজন 
নিজমত খণ্ডিত হইতেছে দেখিয়া অধীর হইয়া শাস্ত্র সাহায্যে আবার শিবের 
শ্রেষ্ঠত্ব এবং লিঙ্গাদিধারণের কর্তব্যতাপ্রতিপাদনে অগ্রসর হইলেন এবং 
বলিলেন-__“দেখুন, পুরাকালে দেবগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশ করিবার নিমিশু যখন 
শিবের শরণাপন্ন হন, তখন দেবগণও লিঙ্গশুলাদি চিহ্ন ধারণ করেন, ইহা শান্ত্রেই 
আছে। অতএব লিঙ্গাদি চিহধারণ অবশ্যকর্তব্য।” 


আচার্য ইহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বলিলেন-_ “আপনার এ বাকোর কোন 
প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে দেখুন__কৈবল্যোপনিষদে আছে- শ্রদ্ধা, ভক্তি ও 
ধ্যানযোগে তাহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব শুলাদি চিহনধারণ কখন জ্ঞানের 
অঙ্গ নহে। তদ্যতীত দেখুন-_শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন-__““তাহাকেই 
জানিয়া মুক্তি হয়, আর অন্য পথ নাই।” অতএব ওরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ণক 
বেদোক্ত কর্মসকল পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া অনন্যমনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
এঁক্য অনুসন্ধান করুন। এইরূপে জীবাভিন্ন পরমাত্মজ্ঞান হইলে এবং তাহার ফলে 
অজ্ঞানের নাশ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। মুক্তির আর অন্য পথ নাই। 


শৈবগণ আচার্যের এই সকল কথা শুনিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হহযা গেলেন। 
তাহারা নিজমত পরিত্যাগপূর্বক আচার্যকে প্রণাম করিয়া আচার্যের শিষাত্র স্বীকার 
করিলেন এবং গৃহে যাইয়া সপরিবারে পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত চিহদি ত্যাগ 
করিয়া অদ্বৈতমতের সমাশ্রয় করিলেন। 


রামেশ্বরে অপর বহু সম্প্রদায়ও বাস করিতেন। শৈবগণ আচার্যের শিমাত 
স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া তাহারা আর আচার্যের সহিত নিচাবে ইচ্ছা কবিলেন 
না। কিন্তু আচার্ধের অদ্বৈতমতের প্রচারে তাহারা সকলেই অল্পবিস্তর 
অজ্ঞাতসারেই অদ্বৈতমতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আচার্য রামেম্বনে 
তিনমাস কাল থাকিয়া সশিব্য অনস্তশয়নাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


অনস্তশয়ন বা শ্রীরঙ্গমে অভ্বৈতমত-প্রচার 
রামেম্বর হইতে বহির্গত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য সেই 
বিপুল দিখ্বিজয়বাহিনী-সঙ্গে অনস্তশয়ন বা শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
পথিমধ্যে যে সব গ্র।ম ও নগর পতিত হইয়াছিল তাহাদের অধিবাসিগণ সকলেই 
ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন। পদ্মপাদের মাতুল শ্রীরঙ্গমের নিকটেই বাস 
করিতেন। তিনি দূর হইতে আচার্ষের এই দিখ্বিজয়বাহিনী দর্শন করিলেন এবং 
গোপনে গোপনে ভাগিনেয়ের সংবাদ লইলেন। দেখিলেন-__তাহার উদ্দেশ্য 


শঙ্কর-চরিত্র ১৮১ 


সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়াছে এবং তাহার দুষ্ধৃতের ফলেই আজ তাহার শত্রুপক্ষের এই 
দিগ্বিজয় অভিযান সম্ভব হইয়াছে। অপরাধীর মন সততই শঙ্কিত, নিয়তই 
প্রতিকুলচিস্তায় ব্যাকুল। পদ্মপাদের মাতুল আর আচার্য-সমীপে আসিলেন না। 
তিনি নিজগৃহে থাকিয়াই অস্তর্দাহ ভোগ করিতে লাগিলেন। 


এ সময় এখানে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্মহীন নামে 
ছয় প্রকার বৈষ্ণব বাস করিতেন। ইহারা আচার্যের আগমনে বিচলিত হইলেন। 
কারণ, ইহাদের মত দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত। আর আচার্ষের মত অদ্বৈত। 


ভক্তসম্প্রদায়ভুক্ত বিষুশর্মাদলের সংস্কার 

এখানে আসিয়া আচার্য দেবদর্শনাদি করিয়া নিজভাবে উপবিষ্ট আছেন। 
চারিদিকে শিষাবৃন্দ। তৎপরে ভক্ত এবং দর্শকবর্গ। যেন একটি মহাসভা, কিন্তু 
কাহারও মুখে কথাবার্তা নাই, সকলেই যেন আচার্যের ভাবমাত্র গ্রহণের জন্য 
নীরব। এমন সময় ভক্তসম্প্রদায়তুক্ত দুই দল বৈষ্ণব আচার্য-সমীপে আসিয়া 
উপস্থিত হহলেন । আচার্য কথায় কথায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আপনারা কোন্‌ সম্প্রদায়? আপনাদেব লক্ষণ কি?” 

ইহারা বলিলেন-- “মহাত্মন ! আমরা দুই সম্প্রদায়ভুব্ত। একদল জ্ঞানী, 
অপর দল কর্মী । যাহারা কর্মী, তাহারা অদূরে উপশিষ্ট এ ব্রহ্মগুপ্তের শিষ্য এবং 
যাহারা জ্ঞানী তাহারা এই আমরা বিষ্ণুশর্মার শিষা। আমরা উভয়েই বাসুদেবকে 
সর্বজ্ঞ ও পরমেশ্বরজ্ঞানে পূজা করি। তাহারই উপাসনায় আমরা মুক্ত হইয়া 
তাহারই পদ পাইব।” 

ভক্তগণের মধ্যে একজন এই কথা বলিলে আচার্য জিজ্ঞাসা এরলেন-_ 
“আচ্ছা ! বলুন দেখি, জ্ঞান কাহাকে বলে ?” 

ইহা শুনিয়া বিষুল্শর্মা অগ্রসর হইয়া বলিলেন__“মহাত্মন্! 'অনস্ত ভগবানের 
পদকমলই পরম শরণ" এই বুদ্ধিতে মৌন থাকাই জ্ঞান। কারণ, তাহার আজ্ঞা 
ব্যতীত একখণ্ড তণও সঞ্চারিত হয় না।"' 

আচার্য দেখিলেন ইহারা ভগবানের নাম করিয়া কর্তব্যকর্মও পরিত্যাগ করিয়া 
বসিয়াছে। যথাশান্ত্র ভগবানের পূজাও ইহারা করে না। অন্তর তিনি বলিলেন 

“জন্মনা জায়তে শদ্রঃ কর্মণা জায়তে ছিজঃ।” 


-_অর্থাৎ জন্মিয়াই মানব শূদ্ৰ হয় এবং কর্মছারা দ্বিজ হয়। এজন্য প্রত্যহ 


১৮২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


সন্ধ্যাবন্দনা করিবে এবং প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিহোত্র করিবে। ইহা 
না করিলে প্রত্যবায় হয়। এজন্য সকলেরই শ্রত্যুক্ত কর্ম করা উচিত। মনু 
বলিয়াছেন-__“জীবিত থাকিয়া যে নর কর্মত্যাগ করে, সে নরাধম, মূঢ়, প্রলয়কাল 
পর্যন্ত নরকে বাস করে।' যতিগণেরও স্নান ও অর্চনাদিরূপ কর্ম আছে। নচেৎ 
্রাহ্মণ্যহানি হয়। সকলকেই কিছুদিন এইভাবে কর্ম করিয়া অবস্থান কবিতে হয়।" 

ইহা শুনিয়া বিষু্শর্মা বলিলেন-_“প্রভো! আমার সপ্তম পুরুষ পর্যগ্ 
আমারই তুল্য। আমার পিতা কেবল কিঞ্চিৎ কর্মের অনুষ্ঠান কবিতেন--ইহা 
আমি বাল্যকালে শুনিয়াছি।” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_“তবে আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন, আপনাকে 
আর কি বলিব?” 


সাধুসঙ্গ সকলেরই সুপ্ত সৎপ্রবৃত্তি জাগবিত কবিয়া তুলে। বিষ্ণুশর্মা ইহা 
শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন এবং সদলবলে ভূতলে দণ্ডবৎ হইযা প্রণাম 
করিয়া বলিলেন-_“ভগবন! আমাদিগকে ক্ষমা ককন। আমবা আপনাব শবণ 
গ্রহণ কবিলাম।” সাধুসঙ্গের কি অন্তত প্রভাব ' এই অল্পক্ষণেব মধোই ইহাদেশ 
মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল। 


দয়ার্র হৃদয় শঙ্কর তখনই গলিযা গেলেন। তিনি পদ্মপাদপ্রততি নি 
শিষাগণকে বলিলেন-__“'পদ্মপাদ। তোমবা হঁহাদের জন্য প্রাযশ্চিভেব বাবস্থা 
কব। প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত ইঁহাদিগকে কোনকপ উপদেশ প্রদান সম্ভবপব নহে ।” 


পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ ইহার্দিগিকে যথাশাস্তর প্রাযশ্চিন্ডেল বাবস্থা দিলেন। 
তাহারাও ব্যবস্থানুযাষী প্রায়শ্চিত্ত কবিয়া সকলে শুদা হইপুলন এবং আচার্ধেপ 
নিকট আসিয়া বলিলেন --“ভগবন। আপনার কৃপায় আমাদিগেব আছ ব্রাহ্ণীণ। 
লাভ হইল, এক্ষণে আমাদিগকে মুক্তির উপায় উপদেশ ককন।? 


আচার্য তখন ইঁহাদিগকে পঞ্চমহাযজ্র এবং পঞ্চদেবতাব পূজা কৰিতে 
বলিলেন এবং জীবব্রদ্ষেব অভেদতন্ত উপদেশ কবিলেন। অনস্তব বিষুঃশর্মা পু 
শিষ্যসহ স্মৃতিশান্ত্রোন্ত আচাব অবলম্বন কবিযা আচার্যেব উপদেশম হ 
নিত্যকর্মানুষ্ঠানে বত হইলেন। ভস্ম ও চন্দন দ্বাণা ত্রিপণ্রধাবণ, প্রশিযমাদিপ 
অনুষ্ঠান ও স্ানান্তে মওকা দ্বাবা উধর্ব পুণুধাবণ প্রচ্কৃতি যাবতীয় আচালেব আব 
কোন অনাথাই করিলেন না। 


* হুহা সপ্তম পুরুষেব পব প্রা শ্চিত্ত দাবা প্রাঙ্মণালা হব শিদশনি। 
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ভক্তসম্প্রদায় ব্রহ্মগুপ্তদলের সংস্কার 
বিষু্শর্মার দল চলিয়া যাইবাব পর কর্ণশীল ব্রহ্মাগুপ্তেব দল আচার্যে সম্মথে 
আসিয়া বসিল। ইহাদিগের নেত। প্রহ্মাণুপ্ত আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন - 
'প্রভো! আমরা ব্রন্মার্পণবুদ্ধিতে স্মৃতিশাস্ত্রমতে কর্ম করি” 


আচার্য বলিলেন-_- “খুব ভাল কথা, কিন্তু ইহাব উপর পপ্দের তাল- 
পঙ্জাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। হহ।তে মানবের চি€ নির্মল হথ। আব উহার ৬ লে 
ভেদসংস্কার বিদূরিত হইযা আত্মন্ঞান জন্মে এবং তৎপালে সঙ্গ দেহনির্ম নত 
মানব শ্রদ্বয়সচ্চিদানন্দস্ববপতা লাহ লে 


পর্ণ ওপ্ত এই কথা শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। আছাবহেরি সন্দেহ কথা ঠাহ" 
হৃদয় অধিকার করিল। তাহাব হেটুকু সংশঘ ছিল তাহা দব হইল । তিনি আচহাণে. 


প্রণাম কবিযা সুস্থ ও আনন্দিত মনে বিদায়গ্রহণ কবিলেন। ব্রদ্মাপণবুিদত কং 
কবা" ইহাদের চিত অনেকটাই নির্মল ছিল, তাই আচরণের আল্প করায় প্রা 


শাপি আসিল উঁহাবা সম্মখেব পথ পবিচ্চার দেখিতে পাইলেন । 


ভাগবতসম্প্রলায়ে সংস্কার 
এহ গ্াণ্ডেল দল বিদায গ্রহণ কবিবাল পৰ ভাগবত্সম্প্রদ হেব একভশী অতল 
বাম্মাণ ছচার্যসম্াপে আসিযা বলিলেন “প্রভো' চাপি ভামাদের মত শল 
বন | এঠাঠান। মামরা = 


' সর্ববেদেষু যৎপুণাং সবতীর্থেষু ঘৎফ 
তৎ ফলং নর আতপ্মোতি স্ত্রত্বা দেবং জনার্দনন ৷৷" 
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৬৪ পচন অন্পালে জিহবা ।বেমুচর ওৰাত আল শা এত ছিপ 

ৰ শি ই কো ত রর সাস আআ le Jn ot 
'পর্ুরচ্হন্থাবা আমরা সমত দেহ আঙ্কত কবি, গালাহ ৩৪ সীমাত পু বুদ হত 
এবং ভধর্থাতিলক গ্রহণ কবিযা এই স্থানে বাস কলিতৈছ্টি ইহ তেহ আমাদেল ১ 


করীতলস্থিত বিবেচনা নন ঃ 


ঠা শুনিয়া আচাধ বানলেন ভা বানের রণ তত ত তি ৰি ঠা প্ৰিহঁ না 
কিন্ত বিতর রে এও হয় হহা লে বলিল? শাহর বল ভোদা বললি 
১হস্ধাবন বরিবেই বা |= সপে? পদ তিনি চাবিমুি হকসৃতা বাকা? 
অগো্চর, দি তায - টি বাহক প, তৃতীয় মংসাদি বিভূতি এশ 


চতুর্থ - অর্চনায়। তোমবা লোন মাৱৰ চিহ ধস বলার অতএব কমল 
পধমেম্ধবে অর্পণ কৰিয়া শিতি কত বাকি কর? ইহ তি তিলে শুক্লদাই হইত 


ইট আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


অদ্বৈতমতাবলম্বী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিও, তাহা হইলে কর্মবন্ধন নষ্ট হইবে 
এবং অচিরে মুক্ত হইতে পারিবে।” 

ভাগবত বৈষ্ণবটি এইরূপ নানা কথা শুনিয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন 
এবং আচার্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। অনস্তর আচার্য তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন 
হইয়া বলিলেন__“হে ব্রাহ্মণপ্রবর! চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে 
কর্মানুষ্ঠান কর এবং “আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ চিন্তা কর। ইহাতে তুমি অচিরে মুক্ত 
হইতে পারিবে।” 


বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের সংস্কার 

ভাগবতসম্প্রদায়ের নেতা বিদায় গ্রহণ করিলে “শাঙ্গপাণি” নামে একজন 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অগ্রণী “নমো নারায়ণায়, নমো নারায়ণায়” বলিতে বলিতে 
আচার্যের নিকট আসিলেন। শাঙ্গপাণি আচার্যকে কোনরূপ প্রণামাদি না করিয়াই 
বলিলেন__-“আমি বিষ্ণুর মুদ্রাদি এবং শঙ্খচক্রাদি চিহন্দ্বারা সুচিহিন্ত হইয়াছি। 
আমি একজন বৈষ্তব। অতএব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অস্তে বৈকুণ্ঠে যাইব। 
কারণ, আমার মতো অনেকে তথায় বাস করেন। আর চিহ্ধারণ সম্বন্ধে আপনি 
‘কোন প্রমাণ” নাই ইতঃপূর্বে বলিতেছিলেন, কিন্তু তাহা নহে। পুরাণে ইহার প্রমাণ 
আছে; যথা-_ 


ঘে'বামললাটফলকে সদুর্ব্পুগ্ড 
স্তে বৈষ্ঞবা ভূবনমাশু পবিত্রয়স্তি ॥' ইত্যাদি। 
ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_-“কিস্তু এ বিষয়ে বেদের কোন প্রমাণ নাই। 
দেখ, মোক্ষের কারণ ব্ৰহ্মজ্ঞান এবং পাপধবংসের কারণ কষ্টকর তপস্যা, স্ব স্ব 
কর্ম এবং ভগবদ্ধ্যানই কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বৃহন্নারদীয় পুরাণে 
তপ্তচিহ্ধারণের নিষেধই আছে। শুদ্র যেমন শিখা যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিলে 
ব্রাহ্মাণ হয় না, ইহাও তদ্রপ মনঃকল্পনামাত্র জানিবে। “আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। দেখ, শিবগীতাতে 
আছে-_“আমি শিব’ বলিতে বলিতে আত্মার সহিত অভেদ হয়। অতএব তুমি 
পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইয়া এই পথে অবস্থিত হও ।” 
আচার্ষের এই কথা শুনিয়া শাঙ্গপ্রাণি ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম 
করিয়া বলিল-_““ভগবন! আমি অদ্য হইতে আপনার মত গ্রহণ করিলাম। 


শঙ্কর-চরিক্র ১৮৫ 


আপনার উপদেশে আমি কৃতার্থ হইলাম। অদ্য হইতে আমি আপনার উপদেশ 
সর্বতোভাবে পালন করিব।” 


আচার্য হঁহার সরলতায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন-_-““আমি আশীর্বাদ করিতেছি 


“তুমি মুক্ত হও? 1" অনস্তর শাঙ্গপাণি পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইয়া ক্রমে 
স্বদেশবাসা সকলকে অদ্ৈতবাদী করিয়া তুলিলেন। 


পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের সংস্কার 
এইভাবে প্রত্যহই বহুলোক আচার্ষের শরণ গ্রহণ করিতে লাগিল । আচার্ষের 
নিকট সকলের অবারিত দ্বার। আচার্য সকলকেই যথাবিধ উপদেশ দিযা থাকেন। 


অতঃপর একদিন পাঞ্চরাত্রশান্ত্রে দীক্ষিত এক বৈষ্ণব আচার্যের নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন-__“যতিবর! ভগবৎ প্রতিষ্ঠাদির মূল আমাদের 
শান্ত্র। অতএব সকল ব্রাহ্মণেরই আমাদের শাস্ত্র আশ্রয় করা উচিত৷” 

ইহা শুনিহা আচার্য বলিলেন--“উত্তম কথা, যদি আপনাদিগের আগমের 
সহিত বেদের কোন বিরোধ না ঘটে, তাহা হইলে আপনাদিগের আচারগ্রহণে 
কোন বাধা নাই। কিন্তু বলুন দেখি-_আপনাদের অভিমত বৈষ্ণবত্ব কি করিযা 
হইতে পারে? আপনাদের শাস্ত্রে আছে “অন্যমন্ত্র গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবত্ত থাকে 
না’, কিন্তু গাযত্রী গ্রহণ না করিলেও ব্রাহ্মণত্ব থাকে না--শতবিষ্ণুমন্ত্রেও ব্রাহ্মণত্ব 
জন্মে না অতএব আপনাদিগেব আচার ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য কিবপে হয়? আর যদি 
বলা হয়__ “তাহা হইলেও আপনি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণত্রের হানি না হয় হইবে, তাহাতে 
ক্ষতি নাই’; কিন্তু তাহা হইলে আপনি ভ্রষ্ট বলিয়! উপেক্ষণীয় হইবেন।" 

এইরূপ নানা কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় “মাধব নামে অগ একজন 
পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়তুক্ত বৈষ্ণব আচার্যকে বলালন-__“মহাত্মন! পাঞ্চরাত্র 
আগমে আছে-__“তপ্তশঙ্বাদি চিহ্ধারণ করিলে মানব বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। কিন্তু আপনার বাকা শুনিয়া দেখিক্েছি শাস্ত্রের নাশ হয়।” 

মাধবের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন__“দেখুন বেদানুকুল আগমোক্ত 
আচারাদি অবশ্য গ্রাহ্য, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ আচারাদি অগ্রাহ্য । অতীন্দ্রিয় বিষয়ে 
বেদই প্রমাণ। যদি ব্রাহ্মাণত্ব রক্ষা করিতে হয়, তবে স্বধর্মপরায়ণ হওয়া আবশাক। 
ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং পরে তত্বজ্ঞান জন্মিবে এই তত্বজ্ঞানেই মুক্তি “য। 
অতএব মোক্ষের জন্য পাষগুচিহ্ সকল পরিত্যাগ কারয়া অদ্বৈতনিষ্ঠ হউন।” 


মাধব আচার্যের এই বাকা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং আচার্ষের শিষ্যত্ব 


১৮৬ আচার্য -শঙ্কব ও রামানুজ 


গ্রহণ করিয়া ক্রমে নিজ কুল গ্রাম ও দেশস্থ লোকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া 
তুলিলেন। ইহার ফলে সকলেই সন্ধ্যা ও অগ্নিহোএরযাগ প্রভৃতি বৈদিক কর্মবর্ত 
হইয়া উঠিলেন। মাধবের দেশে আবার বৈদিকধর্মেব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। 


বৈখানস বৈষ্ণবগণের সংস্কার 

ইহার পর একদিন ““বাসদাস” নামক একজন বিখ্যাত বৈখানস সম্প্রদায়ের 
বেষ্ণব আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি কথাপ্রসঙ্গে আচার্যকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন-_“হে যতিবর! ব্রহ্মাও আমার পক্ষ নিবারণ করিতে অক্ষম। 
দেখুন -_নারায্ণই আমাদের মতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও সকলেব কারণ। অতএব 
তাহারই সেবা করা উচিত ; আর তাহার ভক্ত হইতে (গেলে শঙ্খচত্রদি 
চিহিন্তদেহ হইয়া উধ্বপুপ্তাদিধারণ করা আবশ্যক ।”" 

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-__“আপনি যদি বিষ্ণুভক্ত হন, তবে তাহাব 
প্রীতিব জন্য কর্ম করুন। চক্রাদি ধারণ করিলে যে ফল হয় তাহা কর্মেব ফলেব 
সমান হয না। বেদবিকদ্ধশাস্ত্রাচার অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণোর নাশ হইয়া থাকে। 
কিন্তু তন্রজ্ঞানেন ফলে যে পদ লাভ হয় তাহাব আব ক্ষয হয না।”' 

বাসদাস আচদর্যব এই কথা শুনিয়া বলিলেন- মহাত্মন। আপনি 
৮হধাবণেব অনাবশ্যাকতা বলিতেছেন, কিন্তু পূর্বে দণ্তাব্রেষ প্রতি মুনিও 
পঞ্চমুদাব৷প চিহ ধাবণ করিযাছিলেন। এইজন্য মুমুক্ষগণ উহা ধানণ করিবেন" 

মাচার্য বলিলেন _ “না, এ কথা সঙ্গত নহে। দভ্ডার্েয় সব্বন্ধে এরুপ কোন 
কথা নাই। দেখুন-- প্রহাদ, বিভীষণ, গজবাজ, ধুব, হনুমান, দ্রৌপদা এক, 
ব্রজবাসিদিগেব মধ্যে কেহই চক্রা'দি ধাবণ করেন নাই। অতএব বুদ্ধি নিসর্জন 
করিয়া পাষণ্ড চিহ্ন পরিত্যাগ ককন। ‘আমি ব্রহ্ম’ এই চিন্তা সমাশ্রয বচন, শা 
মোক্ষপদ লাভ করিবেন ।” 

আচার্ষের এইবপ নানা উপদেশ শুনিযা ব্যাপদাসের মন পবিবঠি 5 হইয়া 
গেল। তিনি ভূতলে দণডবৎ হইয়া প্রণাম কবিয়া কৃতাঞ্জলি হইযা বলিলেন 
“ভগবন্‌! আপনি আমার গুরু। আমি আপনার শরণ গ্রহণ কবিলাম। ফাহাতে 
আমার শুদ্ধ অদ্বৈতব্রক্গজ্ঞান হয় তাহহি আমায় উপদেশ কর্ন?" 

ককণানিধি শঙ্কর, ব্যাসদাসের এইরূপ ভাবার্ভর দেখিয়া ঈষৎ হাসিহা 
বলিলেন__“হে বিপ্র! সর্বদা "আমি ব্রহ্য, অসংসারী এবং মুক্ত' এইরূপ ভাবনা 
কর. ইহাতে যদি অসমর্থ হও তবে এই বাকা সর্বদা জপ কব। এইকপ 
অভ্যাসদ্বারা শীভোধগ্রদি সহ্য করিনাব এবং ষড়রিপু দমন করিবাব ক্ষন তা 


শঙ্কর ৮বিএ ১৮৭ 


জন্মিলে, ক্রমে পরমাত্মাকে জানিতে পালিবে। এতত্তিন্ন আর কোন উপায়ে মুক্ত 
হওয়া যায় না।'' 

ব্যাসদাস আচার্যের এই কথা শ্ুনিযা অন্তরে যাবপবনাহ শান্তিলা 5 করিলেন 
এবং “আমি কৃতার্থ হইলাম” “আমি ব্রহ্ম” একপ বলিঠে বলিতে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। ব্যাসদাসের সঙ্গে সঙ্গে বহু বেখাশস বেধল আচার্য মাতাবলন্ব 
হইলেন। 


কর্মহীন বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের সংস্কাব 
মতঃপব কর্মহান বেষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ''নামতীর্থ নামক এক বেফ্ণব 
আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আচার্যকে সম্বোধন কবিয়া 
বলিলেন--"প্রভো। মামাদের মত শ্রবণ ককন। এই মত সহম্রহখে ফণিপতি 
মনস্ভুও খণ্ডন কবিতে সমর্থ শহেন। দেখুন--এইসমস্ত জগৎ বিষুময়। 
মোক্ষপাতা কেবল শুরুই হন। বেহেত গুকহ শিমোব জনা ভগবানেব নিকট 
নোক্ষ প্রার্থ " দল ভগবান তাহাকে মোক্ষদাদ কবেন। অতএব আমাদেব আব 
পনগুন্মি হইবে না। আনি জীবন ছে আপনি কর্মহাদ ও মোক্ষান্ণ হইহা পিষুরকে 
অবলম্বন কুশ মুক্ত হহবেন 


ইহা শুনিয়া আঙগায বলিলেন সত পথৰ বলিহছ। তঞি “নহাত হইয়া 


ও জীবন ক হইবে, তাহাতে মাল সন্দেহ শাহ তি 


তে 
EY 
বু 
A 
A’ 


পশ সায় _কানকপ কার্য না কিবা কি পিশণডেব এতে হতে হইবে না? 
বপান্ড কম সকল বিল ঠাহাল ফল লক্ষে মপণ ললিতে হয । ইহাই জ্ঞানমার্গ। 
নিই) যেঠেত তঞি কনর, সেহ হেত তুমি বিষ্ণু - ৩ দহ 1. জে ক্ণধ্র্ম 
520৬ পিচলি ৩ হন না, হিনি শজ ও দিব উভাযেল প্রতি সমদশী, হি কাহা 

এগ পা হিংসা কৰবেন না, সেই নির্মলচিত বাক্ডিকে বিঝুভ ক্রু বলা হইযা থাকে। 
দেখ, শুগবানই বলিয়াছেন - শ্রুতি ও মতি” এই দুইটি নামার আভ্গ। যে ব্যক্তি 
ঠা লঙঘন আবে, সে আমাব (দ্রাহী। সে আমাব ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে। 
শেষে ইহাদের নবকই হয । ব্রাহ্মণ কর্ম কবিবো' 'দ্বিজাতিগণেব অগ্নিই দেবতা ।' 
ইহাই শাম বলিতেছেন ৷ আত এব কর্মতাগ কখনই উচিত নহে। তৈকালিক সন্ধ্যা 
না কলিলে ঠিশছি ঢান্দাযণবত কবা আবশাক হয নচেৎ দিজত থাকে না। 
কমদ্বাণবা নহে, কিন্তু লাগ দাবা মোক্ষলাভ হয়' এই বেদবাকাও থিষে 
বর্মানুষ্টানেব (বাধক । কর্ম অনুষ্ঠান না করিলে কাহাব আাগ করিবে? অতএব 
$সি কর্ম পনায্ণ £5 পাণে সহ্কাসী হহযা কর্মতাগ কবি)? 


১৮৮ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্যের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া নামতীর্ঘের মন পরিবর্তিত হইয়া গেল। 
তিনি আচার্যের শিষ্য হইলেন এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া অপব বহু ব্যক্তি 
আচার্যের মত অবলম্বন করিলেন। সকলেই অবৈততন্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
ত্রিপুণ্ুধারণ এবং বেদোক্ত কর্মপরায়ণ হইলেন। এইরূপে এখানে একমাস কাল 
অতিবাহিত করিয়া আচার্য সশিষা কুমারস্থান সুক্রন্মণ্য দেশাভিমুখে প্রস্থিত 
হইলেন। 


সুরন্ষণ্যদেশে অদ্বৈতমত-প্রচার 

অনস্তশয়ন পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সেই বিপুল দিশ্বিজয়বাহিনী-সহ পাঁচ 
দিনে সুরক্মণা দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে অনস্তবপী কার্তিকেয় 
মূর্তি পূজিত হন। আচার্য সশিষ্য কূমারধারা নদীতে স্নান করিয়া ভক্তিসহকাবে 
তাহার অর্চনা করিলেন এবং একটি নির্জন স্থান দেখিয়া তথায় আসন গ্রহণ 
করিলেন। সুধস্বারাজ এবং অপরাপর লোক সকল দূরে অবস্থান কবিতে 
লাগিলেন। তাহারা আচার্ষের নির্জনপ্রিয়তা বুঝিয়া কখনই নিকটে থাকিতেন না, 
এখানেও সেজন্য দূরে অবস্থান করিলেন। 


সন্ন্যাসের আচার অনুসারে আচার্য নিতাই কষায়বস্ত্রপরিধান, দণ্ড কমগ্ডলুধাবণ 
এবং সর্বাঙ্গে বিভৃতিলেপন করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় শোভা ধাবণ কবেন। 
এখানে আজ আচার্য এইভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় হিবণাগর্ 
সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন ব্রাহ্মণ আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


এই সকল হিরণ্যগর্ভোপাসক ব্রাহ্মণগণ আচার্যেব এই অপূর্ব কপ দেখিযা 
ভাবিলেন যেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তাহারা আচার্যকে 
প্রণাম করিয়া বলিলেন-__“প্রভো! আমরা ব্রন্মাকুলোতৎপন্ন দ্বিজ। আমরা মনুপ্রভৃতি 
মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত সদাচার ও সতকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। হিরণ্যগর্ভের পুজা 
করিয়া আমরা শুদ্ধচিত্ত হইয়া হ্থৈর্য লাভ করিয়াছি। দেখুন-_এই হিরণ্যগর্ভই 
সকলের অগ্রে বর্তমান ছিলেন। ইনি ভূতপতি, পৃথিবী ও স্বর্গের সদা আধার, 
সর্বকর্তা, সর্বপালক ও সকলের লয়কর্তা, নিখিলোত্তম ও সর্বাধিক আনন্দযুক্ত। 
ইনিই নিজ বাহুদ্বয় হইতে বিষ্ণু ও শিবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি জগৎ সৃষ্টি 
করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মার মধ্যে লয়ই মোক্ষ। আমরা ইহার 
ভক্ত এবং জ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠ আর এজন্য আমরা জ্রযুগলের মধ্যে কমগুলুচিহ, 
ধারণ করি, আপনাকে দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।” 


শাঙ্কব-চরিত্র ১৮৯ 


হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ এইরূপ নানা বেদবচনদ্বাবা হিরণ্যগর্ভেব স্বকপ 
বর্ণনা করিয়া আচার্যকে তাহাদেব মত গ্রহণ কবিতে অনুরোধ কবিলেন। আচার্য 
তাহাদেব কথা শুনিযা বলিলেন--““আপনাবা হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন 
তাহা সত্য, কিন্তু বেদে আছে-_ 'হিবণ্যগণ্ভবপী ব্রন্মাদি ভূত সকল যাহা হইতে 
উৎপন্ন, তাহাকে জানিলে মুক্তি হয।’ আব তাহাব জ্ঞানেব কাবণ__ শ্রবণ, মনন 
ও নিদিধ্যাসন _ হহা দ্বারাই মুক্তি হয। এজন্য পদার্থসমূহেব যে লয তাহা মোক্ষ 
নহে, চিহ্ধাবণ কবিলেই মুক্তি হয না।” 


কর্মাদিব দ্বাবা চিত্তশুদ্ধ হইলে অল্পকালেই ভ্ঞানোদয হয় মাচার্ষেব মুখ হইতে 
এই সকল কথা শুনিযা ঠাহাবা নিজেদেব শ্রম বুঝিতে পাবিলেন এবং চিহুধাবণ 
পৰিত্যাগ কবিযা আচার্ষেব শিষাত্ব স্বাকাবপূর্বক শুদ্ধ অত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলেন। 


বহিগমতাবলম্থিগণেৰ সংস্কাব 
ইহাব পব প্ঠিমতাবলম্বী কযেকজন লোক আচার্যেব নিকট আসিযা উপস্থিত 
হইলেন। ইহাবা মাচার্যকে প্রণাম কবিযা বলিলেন-_-“স্বামিন। আমবা 
বহিশমতানুব হী । বেদমধো অগ্নিকে দেবগণেব মধ্যে প্রথম বলা হইযাছে। অগ্নিই 
ছরশ্গণেব দেবতা । নাহ্মণগণ ইহার উপাসনা কবিযা মুক্ত হন, ইনি পাপহ 
এবং অলন্কানাশকণ। বেদমধো অগ্রিদেবতাব শ্রেষ্ট তাসম্বন্ধে এইকপ বিস্তব প্রমাণ 
তখছে। আপনাণাও হৃহাবই উপাসনা কবিযা কৃতাৰ্থ হউন ।” 


হহাদেব লথা শুনিযা আচণ্ব বলিালেন---" দেখুন ' বহ্নি দেবতাদিগেব মধ্যে 
ধন, বিষ্ণুই সর্কৃশ্রেফী এবং দেবতাগণ তমুধালতা বলিয়া শাস্থে = = হইযাছে। 
আয কর্মে দেবতা এবং তিনি দেব তাগণের ভাগ প্রদান করেন ২ অগ্রিকে 
ফকাদণ বলা হফ তাহা (ভৌতিক অগ্রিকে লক্ষা কবিয' বলা হইযাছে। অতএব 
পহি"সাধ্য যে সমস্ত কর্ম আছে, আাপনাবা হাহাদেব অনুষ্ঠান এবং বিষ্ণুর আবাধনা 


করিয়া শুদ্ধ মদৈত্ব্ৰহ্মপবাযণ হউন, তাহা হহলে যুক্তি লাভ কবিতে পাবিবেন।" 


আগঢাযেণল এই বাকে ঠাহাদেব অজ্ঞানান্ধকাব দূরীভূত হইল। তাহাবা 
সাচা্কে প্রণাম কবিয়া সকলই অদৈ তমত গ্রহণ কবিলেন। 


সূর্যোপাসকগণদের সংস্কার 
অতপব "সুহোএ' এবং “দিবাকব'' নামক পু সন সূর্যোপাসকগণেব মধ্যে 
প্রধান বাঞ্তি. নিজ্জ দলবল সহ আচার্ষেব নিকট আসিযা উপস্থিত হইলেন। 
সুহোত্রেব দলস্ুক্ত বাক্তিগণ বক্তপুস্পেব মালাধাবণ কবিযাছিলেন এবং দিবাকব 


১৯০ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


ও তাহার শিষাগণ পূর্ণমগুলাকার তিলক ধারণ করিয়াছিলেন। অনস্তর দিবাকর 
আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন-_“প্রভো! আমাদেব মত শ্রবণ 
করুন। 


দেখুন, বেদমধ্যে সূর্যকে সর্বলোকের চক্ষু বলা হইয়াছে। তিনি ব্রন্মাদিরূপেরও 
সৃষ্টিস্থিতির হেতু ৷ ব্রন্মাদি দেবগণ এই সূর্য হইতে উৎপন্ন । অতএব আদিতাই 
ব্রহ্ম । শাস্ত্রে আছে__এই সূর্যের উপাসকগণ মস্তকে রক্তচন্দন (লেপন করিবে, 
গলে রক্তপুষ্পে" মাল্য ধারণ করিবে। মোক্ষার্থী ব্যক্তির এই সূর্যদেবকে আবাধনা 
করা উচিত। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে আবার ছয়টি সম্প্রদায় আছে। 
এক সম্প্রদায় উদীয়মান সূর্যমণ্ডুলকে সর্বকারণ এবং ব্রন্মাস্বরাপ বলিয়া ভজন! 
করেন ; দ্বিতীয় সম্প্রদায়-_তাহাকে আকাশমধ্যস্থ ঈশ্বররূপে ভজনা কবেন ; 
তৃতীয় সম্প্রদায়-_তাহাকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ বলিয়া ভজনা করেন। 
চতুর্থ সম্প্রদায়__অস্তগামী সূর্যকে বিষ্ণুস্বরূপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্মানরূপ 
ত্রিমৃত্যাত্মক বিশ্বে প্রাতঃ, মধ্যাহ ও সায়াহে, পূজা কবেন। পঞ্চম সম্প্রদায়-- 
সূর্যমণ্ডলমধো হিরণাশ্মশ্র ও হিরণ্যকেশাদিযুক্ত যে পুরুষ অবস্থিত তাহাকে দর্শন 
করিবার জন্য সেই সূর্যমগুলের প্রতি ঈক্ষণরূপ ব্রত ধারণ কবিয়া থাকেন। 
ইহাদের মধ্যে আবার একদল এই রূপ দর্শন করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা তাহার পুশ 
করিয়া অন্নগ্রহণ করেন, অন্যরা অন্নগ্রহণই করেন না। ষষ্ট সম্প্রদায- -তপ্ত 
লৌহদ্বারা ললাট, বাহু ও বক্ষঃস্থলে মণ্ডলচিহন অঙ্কিত করিয়া অনুক্ষণ ঠাহাব 
ধ্যান করেন। ফলতঃ এই সকল রূপেই সূর্যের উপাসনা করিতে হয়। গীতা, 
পুরুষসুক্ত প্রভৃতি সর্বত্রই এই সূর্যকে পুরুষ বা বিষ্ণু বলা হইয়াছে। হহার আবাধনা। 
করাই সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য?” 

সুর্ধোপাসকগণের এইরূপ নানা কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য বলিলেন “ওহে 
দিবাকর! তুমি অতি মুঢ়। এক্ষণে তুমি আমার কথা শুন-__দেখ, চন্দ্রমা ভাহাব 
মন হইতে এবং সূর্য তাহার চক্ষু হইতে উৎপন্ন । এই বেদবাক্যদ্ধারা সিদ্ধ হয়- 
সূর্য জন্যপদার্থ অর্থাৎ অনিত্য বস্তু। বিচারদ্বারা যাহার অনিতাতা সিদ্ধ হয় 
তাহাকে ব্রহ্ম বলিবে কিরূপে? সূর্যের ব্রহ্মত্ববিষয়ে তোমরা যেসব শ্রুতি বলিলে, 
তাহা সূর্যনিষ্ঠ ব্রহ্মেন বোধক। দেখ, ঈশ্বরের আজ্ঞায় এই সূর্য ভ্রমণ করেন, 
তাহার আজ্ঞায় সূর্য উদিত হন, যেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, এই সব 
শ্ররতিবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়- পরমেশ্বরই সকলের মূল ; তাহার প্রকাশেই 
সকলের প্রকাশ। অধিক কি, জ্যোতিঃশাস্ত্রেও সুর্যের উৎপত্তির কথা আছে। ব্রহ্মার 
দিবাতে আকাশাদি সমুদয় চরাচরের সৃষ্টি এবং রাত্রিতে সেই সমুদয় বিলীন হয়। 


শঙ্কৰ -চরিত্র ১৯৬ 


সূর্যাদিও সেই সঙ্গে উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হন। এতাদৃশ সূর্যকে তুনি ব্রল্মাদিব জনক 
বল কিরূপে? বেদমধ্যে যে সূর্যের স্তব আছে, তাহা সূর্যস্থিত ব্রন্মেব স্তব জানিও । 
অতএব পাষগুচিহনসকল পরিত্যাগ করিযা আচাবপরাযণ হও, পশে শুদ্ধ 
অদ্বৈতব্রন্মবস্তুর জ্ঞানদ্বাবা মুক্ত হইবে” 

আচার্ষেব এইকপ অনুভবযুক্ত যুক্তিপূর্ণ বাকা শ্রবণ করিযা এই সুর্যোপাসকগণ 
সকলেই আচার্যের শিষ্য হইলেন। মনন্তর এতদ্দেশবাসী অপর সকলেই হাচার্যে 
শিষ্য হইযা আচার্ষের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এহরপে সুব্রহ্মণ্য দেশে কযেকদিন 
মধো আচার্যের বিজয়বৈভয়স্তা উড্টান হইল । আচার্ষের শিষ্যবর্গ ইহা দেখিয়া 
গণপতিব উপাসক প্রধান শু ডগণববপুরের উদ্দেশে বাযুকোণাভিমুখে প্রস্থিত 
হইলেন। 


শুভগণববপূরে তিনসহত্র শিষ্যসহ আচার্য 

সুপুক্ষণাদ্েশ আসিয়া আগচার্ষেব শ্ষাসংখ্যা প্রায় তিন সহম্রে পবিণত হইল। 
শুশগণববপুবেক পথে ইহারা শঙ্জাছণ্টাদি নানাকুপ বাদাসহকাবে আগার্ষেকু 
যশোগান কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কবতালি দিয়া, কেহ মযবপুচ্ছ এবা কেহ 
“' চামৰ বাজন করিয়া আচাহেল অনা কৰিতে কৰন্তে পঞ্চ চলিতে লাগিলেন। 
এ £ন্দশবাসী বহু বিপ্ৰ ইহা দেখিযাই আচর্যেব শিযা হইলেন। এইকপে কযেকদিন 
পণ চলিয়া আচার্য সশিষা শু ভগণবব্পবে আসিব উপস্থিত হইলেন। 

এখানে কৌমুদা নামক একটি নদ প্রবাহি 21 হঁহাব নিকট গণপতি দেবে 
একটি প্রকাণ্ড মন্দিব বিবাভামান। আগার এই নদাত ম্লান কবিয়া শনুচরবগেধ 
সহিত বিসুবিনাশন গণপতি পুজা কবিলেন এবং একটি নিকপদ্রব ন দেখিযা 
৩থায আসন গ্রহণ কবিলেন। 


সাধাবণ লোকদিগকে উপদেশ দিবাব জন্য পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যগণ বাপৃত 
হইলেন। ইঁহাদের উপদেশ শুনিযা সকলে হঁহাদিগকে দিগগজস্বকপ জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন । শিষ,গণ সকলেই পঞ্চদেবতাপূজাপবায়ণ ছিলেন, এজনা ইহাদিগকে 
দেখিয়াই সকলে সদাচাপ শিক্ষা কবিতে লাগিল। বিপক্ষগণ বিচাব কবিতে 
আসিলে ইহারাই সগরে তাহাদিগেব সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। সকলের 
৩বণপোষণের ভাব সুধন্বাবাজ্রের উপর নাস্ত হপকিলেও শিষাসংখ্যা * ধিক 
হওয়ায় পদ্মপাদের কথানসাবে একজন শিষা অপব শিষাগণের জনা পাকাদি 
কার্মের তত্তাবধানতার লইলেন। তিনি গুকপৃক্তা কবিযা আচার্যকে ভিক্ষাদান 
কবিলে পদ্মপাদ নিত্য ব্রশ্মার্পণ মন্ত্র স্মরণপূর্বক অপর শিষাগণ সহ ষডরসপূর্ণ 


১৯২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ভোজ্য গ্রহণ করিতেন। সায়ংকালে শিষ্যগণ আচার্যদেবকে দ্বাদশবার প্রণাম 
করিয়া ঢক্কার তাল দিয়া শিবের স্তব করিতে করিতে নৃত্য করিতেন এবং শ্রান্ত 
হইলে আচার্যসমীপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর কবিতেন। শুভগণবরপুরে শিষা গণ 
এইরূপে অপার আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। 


মহাগণপতি উপাসকগণের সংস্কার 

একদিন গণপতি-উপাসক কয়েকজন নগরবাসী ব্রাহ্মণ আচার্যদর্শনে 
আসিয়াছেন, এমন সময় সন্ধ্যা হওয়ায় শিষ্যগণ নিত্যকর্মসমাপনপূর্বক বাকামনের 
অগোচর সেই ব্রনহ্মস্বরূপের গান করিতে করিতে নৃতা করিয়া শ্রান্ত হইয়া 
আচার্যসমীপে উপবিষ্ট হইলেন। অনস্তর সেই গণপতি-উ পাসকগণেব মধ্যে 
“শিরিরাজাসুত"' নামক একজন প্রধান ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন --""একি! যাহারা 
দেখিবে, তাহারাই বলিবে __ আপনাদিগের মত ভাল নহে। কারণ, আপনাদিগেব 
মতে ব্ৰহ্ম বাক্যমনের অগোচব, আকাশের মত নিবালম্ব ও অদ্বৈত । অতএব 
এরূপ মত অজ্ঞগণকে উপদেশ দিবার যোগ্য কি করিয়া হইতে পাবে? এ কাবণ, 
শুভপ্রাপ্তির জন্য, হে যতিবর! আপনি আমাদেব মত অবলম্বন করুন। যাহা হউক 
এক্ষণে আমাদের মত শ্রবণ ককন = 

“আমরা মহাগণপতির উপাসক। আমাদের মধ্যে আবাব ছযটি প্রকার ভেদ 
আছে। তাহা হইলেও সমস্ত বেদের তাৎপর্য এই মতেই নিহিত আছে। এই মতই 
সকল মানবের শান্তি ও মোক্ষদায়ক। আমাদের মতে গণপতিই নিখিল ভাগতেল 
মূলকারণ ও নিয়ন্তা। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার মায়াবলে জন্মিযা্ছেন ' সমস্ত লহ 
পাইলেও এই গণপতি বিদ্যমান থাকেন--ইহা বেদেও কথিত হইয়াছে । হে বাকি 
তুণ্ড ও একদস্তুচিহযুক্ত এবং শক্তিসমন্িত এই মহাগণপতিকে দ্যান কাবেন, 
তাহার মূলমন্ত্র পাঠ করেন, তাহার চিহণদি অঙ্কিত করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ এব, 
তিনিই অবলীলাক্রমে মোক্ষলাভ করেন।” 


ইহা শুনিয়া আচার্য সঙ্নেহে তাহাকে বলিলেন---“ওহে মূঢ়! ব্ৰহ্মাই জগতে 
আদি কারণ, তোমাদের গণপতি মহাদেবের পুত্র । তিনি কি করিয়া জগতের কাবণ 
হইবেন? অতএব “গণপতিই মুলকারণ' ইত্যাদি যাহা বলিলে তাহাঠে 
পরমব্রন্মকেই লক্ষ করা হয়। আর চিহ্ধারণ কি করিয়া মুক্তির কারণ হইবে? 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ__ব্রা্মাণকুলে জন্ম, শিখাদিধারণ এবং বেদোক্জকর্মানুষ্টান। 
চিহনমাত্র ধারণ করিলে ব্রাহ্মণত্ব কি করিয়া সিদ্ধ হইবে?” 


গিরিজাসুত বলিলেন-_“যতিবর! আপনার কথা সত্য। পরমব্রক্সই আমাদের 


শাঙ্ছব চবিত্র ১৯৩ 


উপাস্য গণপতি-_না হয় বুঝিলাম, কিন্তু ভক্তন্যক্তি চিহ্নধাবণ না কবিয়া কি 
প্রকাবে অভীষ্ট দেবেব নিকট যাইবে?” 


মাচার্য বলিলেন-- “দেখ, বেদোক্ত কর্মান্‌ষ্ঠানেই প্রাহ্মাণত্ব থাকে, ব্রাহ্মণ 
তাহাতেই কৃতকার্য হন। মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ কখন বেদবিকঞ্গ ও পুলাণনিন্দিত কর্ম 
কবেন না। তুমি যে গণপঠিব চিঞ্ধাবণ করিবে, সে গণপতি (তো তোন'ব 
(পহমধ্যে চতর্দল মুলাধাব চরে বাস কবেন। তদ্রাপ পিদ্রমাকার অডদল 
স্বাধিষ্ঠ'নচক্রে ব্রহ্মা বাস কবেন। নালবর্ণ দশদল মণিপুবচক্কে বিষু€ মরু 
কবেন। পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশদল ছনাহত চরে কধদেব বাস কবেন। ধৃশ্বনর্ণ 
যোডশদল বিশুদ্ধচক্রে জানাহা পাস কাবিন এবং দ্বিদল আভ্ঞাচক্রে ও সহ্ত্রদল 
সহস্াবে পবমাত্মা বাস কারে | হদত অবস্থায় দেলগিহবণেলু ফল কি? ভি 
সেই আহ্ঞাচক্রহি 5 সর্বপ্যাপ সক 
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তেব প্রবক্ত সালা, নিন সাচদানন্দশ্ব কীল 
hl) 
আচাছে 2৩: তা প্রন্িহ নিলি হাসেন ভাল ক্ুপ্পাল লিদিলি ত হৃহল তি 
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হ্ববিদ্ৰাগণপতি উপাসকগলেৰ মভসংস্কাৰ 
মহাশণপাতি উপাসনাত আচাহেণ শিহ। হইহাছেত শুতিহা হা লালা ত- 
সণ ' গণকুনাল" নান এলীডত ভাগে কিল? আনিমল লিন এল 
নিহত সাম্প্রদায়িক মত প্রকাশ বণিছতে প্রত হইলেন 
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Pa 


কবিয' পপলিলেন যে নাকি এই শণপাতল ধান কলে এল দই হস্ত 


পলো হারা তগাকান তি প্ভাকাপ চিত, অল্িত ললে, স বাটি হিশগহত মুক্ত 


হয়'' ইত্য'দি। 


ইহা শুনিযা শাচার্ধ বলি লন শা টা বর্ন লে এন সহ ভরত ক তা সীতা 
সভা । গণপতি শব্দে সবনামা মহেশ্ববাল্ই খুঝাজ আশ ও অংশ অচিন বলিয়া 
প্দ্রপৃতর গণপতিও স্বয়ং প্রমাধার স্বল্প এব সং ঘপিনাশনকাপে উপাসনীয় 
হয়েল। তাহা হইলেও শুমুক্ লিপুনাতোল শাভালালি পি লুন ল উপল প্ কলা উচি উ 


কিন্ত তশাদি চিহধাবণ বদ ও পলাল বিকিজ আতংক তছি শিহলাদি তন 


> 


2৯৪ আচার্য_শঙ্কর ও রামানুজ 


করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি ক্রমে 
মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।” 

আচার্যের এই কথা শুনিয়া গণকুমার হৃদয়ে অপূর্ব শাস্তি অনুভব করিলেন 
এবং আচার্যকে ছাদশবার প্রণাম করিয়া তাহার শরণ ভিক্ষা করিলেন। অনস্তর 
গণকুমার আচার্ষের কটাক্ষমাত্রে পবিত্রতা লাভ করিলেন এবং পরমগুরুর ধ্যান 
ও পৃজাদিনিরত হইয়া অপরিমিত সুখলাভ করিতে লাগিলেন। 

উচ্ছিষ্টগণপতি-উপাসকগণের মতসংস্কার 

গণকুমার আচার্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর “হেরম্বসুত” নামক একজন 
উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসক আচার্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে 
লাগিলেন_-“যতিবর! শৈবাগমে ছয়প্রকার গণপতি-উপাসকের কথা আছে। 
ইহাদের উপাস্যদেবতা, যথা--(১) মহাগণপতি, (২) হুরিদ্রাগণপতি, (৩) 
উচ্ছিষ্টগণপতি, (৪) নবনীত গণপতি, (৫) স্বর্ণগণপতি, এবং (৬) 
সম্ভানগণপতি। ইহাদের মধ্যে আমি উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসক। এই 
উচ্ছিষ্টগণপতির বাম অঙ্কে দেবী উপবিষ্টা। জীব ও পরমাত্মার যেমন এক) 
ভাবিতে হয়, তদ্রপ এই দেবী ও গণপতির এঁক্য ভাবিতে হয়। ললাটে কুস্কুমচিহ, 
ধারণপূর্বক ইচ্ছামত কার্য করিয়া ইহার ভজনা করিতে হয়। আমিও তাহাই করিয়া 
থাকি। আমাদের এই মতের তুল্য আর মত নাই। দেখুন, এ মতে সকল মান বই 
এক জাতি। তদ্ৰূপ সকল স্ত্রীও একজাতি। যে কোন স্ত্রী-পুরুষের সহিত যে কোন 
্ত্রীপুরুষের সংযোগ-বিয়োগে কোন দোষ নাই। "ইনি আমার পতি" এরূপ কোন 
নিয়ম নাই। স্বেচ্ছামত স্ত্রীপুরুষ-সংযোগজন্য আনন্দের নামই মুক্তি। গণপতিই 
সেই আনন্দস্বরূপ। ব্ৰহ্মাদি দেবগণ তাহার অংশ। অংশ ও অংশা অভিন্ন। কর্ম 
মোক্ষের হেতু নহে। কিন্তু সহিষুঃতা-সহকারে ত্যাগ করিলেই মোক্ষ হয়।" 

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_“'দেখ, সুরাপান, পরক্ত্রীগমন প্রভৃতি বেদমধো 
নিষিদ্ধ কর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে মতে এই সব কর্ম করিতে বলে, সে মত 
দূর হইতে পরিত্যাজ্য। ‘ন কর্মণা ন প্রজয়া” অর্থাৎ কর্মের দ্বারা নয়-_ ইত্যাদি 
যে কর্মত্যাগের কথা বেদে আছে, তাহা তত্তজ্ঞানী সর্বপাপশূন্য যতির জন্য বুঝিতে 
হইবে। হেরম্বসুত! তুমি এই দুষ্ট মত পরিত্যাগ কর, পঞ্চদেবতার পূজা ও 
পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্টানপরায়ণ হও। মূলাধারাদি ষট্চক্রে গণেশাদি দেবতার ধ্যান 
এবং 'সোহ্হং এই অজপা মন্ত্রের জপ কর। তাহা হইলে তুমি অনায়াসে মুক্ত 
হইতে পারিবে।” 


শঙ্কর-চরিত্র ১৯৫ 


আচার্যের বাক্য শুনিয়া হেরম্বসুতের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি 
আচার্যের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া আচার্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং 
আচার্যোপদিষ্ট পথে কর্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 


নবনীত, স্বর্ণ এবং সম্ভানগণপতি-উপাসকগণের মতসংস্কার 

উচ্ছিষ্ট গণপতির উপাসক হেরম্বসুত আচার্ষের মত গ্রহণ করিলেন দেখিয়া 
নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি এবং সম্ভানগণপতির উপাসকগণের মধ্যে প্রধান 
তিন ব্যক্তি নিজ দলবল সহ আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত ইইলেন। এই তিন 
জনের মধ্যে আবার যিনি প্রধান ছিলেন তাহার নাম “বীরভদ্র”। বীরভদ্র সকলের 
প্রতিনিধিরূপে আচার্যকে বলিলেন-__“ম্বামিন! সমুদয় জগৎ গণপতি হইতে 
সমুস্তূত। মোক্ষের জন্য আমরা তাহারই ধ্যান করি। সকল শুভার্থীর তিনিই পৃজ্য। 
আপনি কি করিয়া আমাদের মতে দোষারোপ করিতেছেন?” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_“দেখ, তোমরা মূর্খ। শাস্ত্রের গুঢ রহস্য কিছুই 
জান না। এক্ষণে ওন। দেখ, পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে মহংতন্তের উৎপত্তি 
এবং মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার সত্ব, রজ্ঞঃ ও 
তমোগুণা'ত্মক। ইনিই ব্ৰহ্মা, বিষ ও রুদ্ররূপী। তন্মধ্যে গণেশ, কার্তিকেয় ও 
ভৈরব--ই্ঁহারা রুদ্রের পুত্র। নিজ বিজ অধিকার নির্বাহ কবায়, ইহারা পূজার 
পাত্র। অত এন ব্রাহ্মাণগণ সযত্বে মূলাধারাদিচক্রে অবস্থিত গণেশাদি দেবতার ধ্যান 
করিবেন। আর যদি তাহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে শিবাদি পঞ্চদেবতার 
পৃ্জাপরায়ণ হইবে ।” 

আচার্ষের এই কথা শুনিয়া বারভদ্রাদি ব্রাহ্মণ৭৭ পরমণ্ডরু *' বকে প্রণাম 
করিয়া তাহার শিষ্য হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তাহারা সমস্ত 
চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমতানুসারে পঞ্চদেবতার পৃজাঞরায়ণ হইলেন। 


এই রূপে একমাসকাল সময়ের মধো শুভগণবরপুরের যাবতীয় ব্যক্তি 
আচার্যের শরণগ্রহণ করিল। দেশময় অদ্বৈতমতের প্রচার হইল। শিষাগণ ইহা 
দেখিয়া বুঝিলেন-__এ স্থানের কার্য শেষ হইয়াছে। অনস্তর তাহারা আচার্যকে 
লইয়া উত্তরদিকে কাঞ্ধীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


কাণ্ধীপুরে আচার্ষ-শঙ্কব 
শুভগণবরপুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে কাঞ্চী 
নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তখন পল্লভবংশীয় রাজগণ রাজত্ব 


১৯৬ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


করিতেছিলেন। ইহারা এ সময় উত্তরপশ্চিমে চালুক্যবংশীয় রাজগণের সহিত 
বিরোধে এতই বিব্রত হন যে, ধর্মরক্ষা বা তাহার প্রচারে বিশেষভাবে মনোযোগ 
দিবার সময় পাইতেন না। ধর্মপরিচালক ও রক্ষক কেবল শান্ত্রসেবী ও দবিদ্র 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ। শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ 
থাকিলেও সকলই ভগ্নদশাগ্রত্ত। রাজশক্তির সম্যক সহায়তা না পাইয়া সাধারণের 
ধর্মভাব বৃত্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় দিন দিন মলিন হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম এ সময় 
ক্রমেই হীনপ্রভ হইতেছে, কেবল জৈনধর্ম যেন উন্নতিশীল। বৈদিকধর্মের মধ্যে 
কুমারিলের প্রযত্নে কর্মকাণ্ডই প্রসারলাভ করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও 
সাধারণের মধ্যে এ ভাব নাই। সাধারণ মানব দিন দিন ধর্মহীনই হইতেছে। 


কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা সুধন্বাসহ আচার্য শঙ্কর তিনচাবি সহস্র শিষা লইযা 
কাত্ধী আসিতেছেন _ ইহা শুনিয়া মহাবাজ নন্দীবর্মন তাহাব অতার্থনাধ 
আসিলেন। আচার্য তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া নগরেব বহির্দেশে পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই 
একাম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, রাজার আর আতিথা গ্রহণ কবিলেন না। 


কাঞ্ধীরাক্ত আচার্েব এই বিরক্তভাব দেখিযা নিতান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইলেন এবং 
আচার্যের চরণে প্রণিপাত কবিয়া বলিলেন --'আপনাব যখন যাহা মাবশাক 
হইবে, অসংকোচে তাহা আদেশ কবিবেন, তখনই তাহা অনুষ্ঠিত হইবে। আপনার 
এবং আপনার অনুচববর্গেব যেন কোনকপ অসুবিধা না হয ইহাই মামার 
্রার্থনা।” আচার্য কাঞ্চীরাজেব বাবহাবে সন্তুষ্ট হইযা তাহাকে আশীবাদ করিয়া 
বিদায় দিলেন। 


কাঞ্ধীতে কামাক্ষীদেবীব প্রতিষ্ঠা 

এখানে আসিয' আচায প্রথমেই তান্ত্িকগণেব প্রাধান্য বেশ লনতব “বিলেন 
তিনি তাহাদের সংস্কারকামনায় ভগল'ঠী কামাক্ষী দেবীব এক যন্ধু প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন এবং শ্রুতিসম্মত পূজার প্রবর্তন কনিয়া কাণ্টীবাজকে তদুপপি মন্দিরাদি 
নির্মাণের আদেশ কবিলেন। তান্বরিকগণ পবিত্রতা-সহকাবে শক্তিপূঙ্গাবই প্রচাব 
হইতেছে দেখিয়া আর আচার্যের বিরোধী হইলেন না। প্রঠাত ঠাহাবা আচারের 
অনুগামী হইলেন। 

শিবকাঞ্ধীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা 

শিবকাঞ্চাতে ভগবান ভবানীপতি স্বকীয় পথিবী-মুর্তিতে লিঙ্গরীপে আবির্ভূত 

হন এবং তদবধি অশ্বরেশ লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহাব মন্দপিরেব দুরবস্থা 


শঙ্কর-চরিত্র ১৯৭ 


এবং সেবার অব্যবস্থা দেখিয়া আচার্য ইহার পুনরুদ্ধারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। চারিদিকে ব্রাহ্মাণপল্লী প্রতিষ্ঠিত হইল। মন্দিরেরও সংস্কার হইতে 
লাগিল। এইরূপে অচিরে শিবকাঞ্চী একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইল। 


বিষ্যুকান্ধী পুনঃ প্রতিষ্ঠা 

শিবকাধ্ধীর অনতিদূরে বিষুণ্কাধ্ধী। এখানে ববদরাজ বিষ্ণু পূর্বকালে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সময় ইঁহারও দুর্দশা যথেষ্ট। কাঞ্চার রাজগণ 
পরমধার্মিক হইলেও চালুক্যবংশীয় রাজগণের সহিত বহুদিন হইতে যুদ্ধে ব্যাপৃত 
থাকায় এই সব দেবস্থানের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। আচার্য 
এই বরদরাজেরও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিলেন। অনস্তব তিনি তাহার 
মন্দিরাদিসংস্কারের বাবস্থা করিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণগণের হস্তে তাহাকে সমর্পণ 
করিলেন। এইরূপে ইহাও ক্রমে একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইল । 

আচার্য অদ্বৈতবাদী হইয়াও উপাসনার জন্য দেবপূজার যেরূপ ব্যবস্থা এই 
কাঞ্চী নগরাতে খারলেন, তাখাতে উপাসক-সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে ত্রাস্তি 
বিদূরিত হইল। অদ্বৈতবাদী হইলে উপাসনাদি নিঘ্প্রয়োজন এই ভ্রান্তির বশেই 
বহু লোকে অদ্বৈতমতের আদর করে না। এক্ষণে কাঞ্চাবাসীর আর সে ভ্রান্তি 
থাকিল শ্বা। সকলেই অদ্বৈতমতাবলম্ব' হইয়াই ভগলানের ও ভগব্তীর সেবায় 
তৎপব হহলেন। বৌদ্ধ ও জৈনগণ একরপ নিষ্প্রভ হহল। 


তাম্রপর্ণীতটবাসী ভ্বৈতবাদিগণের সংস্কার 

কাণ্টা হইতে কিছু দূরে তাত্রপর্ণী নদী প্রবাহি ঠা। এই সময়ে তাশর তীরে বহু 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বাস ছিল। এইবার তাহারাণও চার্যদর্শনে 
আসিলেন। ইহারা সকলেই ভেদবাদা। এজনা ইহারা আসিয়াই আচার্যকে প্রণাম 
করিয়া বলিলেন---“স্বামিন! এই লোকে দেহাপিভেদ প্রতাক্ষ, শাস্ত্রেও বিশেষ 
বিশেষ কর্ম এবং বিশেষ বিশেষ উপাসনার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকপ্রাপ্তির কথা 
আছে, অতএব ভেদ মিথ্যা কিরূপে হয়? প্রত্যুত ভেদকে সতাই তো বলিতে 
হইবে।? 

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_““হে দ্বিজগণ! আপনারা পবমতত্ত্ না জানিয়া 
এইরূপ বলিতেছেন। দেখুন, শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন-_“যখন সকলই 
আত্মা হয় তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে £ "5 3 করিয়া তম্মধো সেই আত্মা 
অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, ‘এই জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ প্রকাশ 
করিব’ ইত্যাদি । ইহাতে জীব ও ব্রন্মের অভেদই তো সিদ্ধ হয়। 


১৯৮ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


যদি বল বেদমধ্যেই আছে-_'কত দেবতা?’ অনস্তর এইরূপ প্রশ্নের পর 
উত্তর আছে “তিনটি দেবতা", “তিন শত দেবতা" “তিন সহশ্র দেবতা’ ইত্যাদি। 
এইরূপে তো দেবতার বহুত্বই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও 'একই দেব, 
ইনিই প্রাণ’ এইরূপ বলায় এবং তৎপরে “আমি বহু হইয়া জন্মিব' এইরূপ উক্ত 
হওয়ায় বহুত্ব একত্বেরই অনুবতী ও একমাত্র আত্মাই সত্য-_-ইহাই সিদ্ধ হয়। 
অতএব আপনারা জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং দেবতাপ্রভৃতির মধ্যে পরমার্থভেদবুদ্ধি 
ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রন্মের উপাসনাদ্ধারা মুক্ত হউন।" 


আচার্ষের এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ অদ্বৈতমতের উৎকর্ষ বুঝিতে 
পারিলেন। তাহারা সকলেই তখন অদ্বৈতমত সমাশ্রয় করিলেন। আর তাহার 
ফলে এই দেশে সর্বত্র অদ্বৈতমতের প্রচার হইল। এইরূপে আচার্য এক মাসকাল 
এই কাঞ্ধীক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া অন্ধ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


বেন্কটাচলে আচার্য শঙ্কর 


কাঞ্চী হইতে অন্কধদেশে যাইতে হইলে মধ্যে তিরূপতি বা বেস্কটাচল তীর্থ 
পতিত হয়। বেঙ্কটাচল সমতল ক্ষেত্র হইতে সহসা উচ্চ পার্বত্য ভূমিব উপবে 
অতিবিস্তৃত ভূখণ্ড। শীতল সমীরণ ও পুষ্পপাদপপ্রচুর এই ভূখণ্ড, প্রাকৃতিক 
শোভায় যেন অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। নবাগতের নিকট ইহা যেন স্বর্গরাজ্য 
বলিয়া ভ্রম হয়। 


এখানে যে দেববিগ্রহ বিরাজমান তাহা অতি প্রাচীন। যখন যে ধর্মের প্রাধানা 
হইয়াছে, তখন তিনি সেই ধর্মের দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং 
বেঙ্কটাচলেশ কোন্‌ দেবতা-_এই বিবাদ এতদ্দেশবাসিগণমধ্যে আবহমানকাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে। 


আচার্যের আগমনে বেস্কটাচলের অধিবাসিগণ আচার্ষেব নিকট ইহার 
মীমাংসার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্যের কীর্তি-কাহিনী শুনিয়া 
উভয়পক্ষই আচার্ধের উপর মীমাংসার ভার অর্পণ করিলেন। মাচার্য এই দেবমৃত্তি 
নিরীক্ষণ করিয়া ইহাকে শিববিগ্রহ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। সুতরাং সকলেই 
বেস্কটাচলেশকে এখন হইতে শিবমূর্তি বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


এইরূপে বেস্কটাচলে শিবের পূজা প্রবর্তিত করিয়া আচার্য এখান হইতে 
উত্তরপশ্চিম কোণে বিদর্ভরাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


শঙ্কর-চরিত্র ১৯৯ 


বিদর্ভ-রাজধানীতে আচার্য শঙ্কর 

বেঙ্কটাচল হইতে আচার্য সশিষ্য বিদর্ভরাজধানীতে আসিলেন। এখানে এ 
সময় চালুক্যবংশের বিজয়াদিত্যের রাজত্ব । রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় ইন্দ্র, নাসিকেব 
নিকট ময়ূরখণ্ডী প্রভৃতি স্থানে ইহাদের নামতঃ অধান থাকিয়া শক্তি সঞ্চয় 
করিতেছেন। ইহার পুত্র সাহসতুঙ্গ দস্তিদুর্গ চালুক্যগণের বাদামীনগরী অধিকারের 
জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এখানে ভৈরবতন্ত্রাবলম্বী বহু দুষ্ট লোকের নাস। বেদোক্ত 
ক্রিয়াকলাপ প্রায় লুপ্ত বলিলেই হয়। 

বিদর্ভরাজ অত্যন্ত ভক্তিসহকারে আচার্যের অভার্থনা করিলেন এবং সশিষ্য 
আচার্ষের সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনস্তর আচার্যের কীর্তিকলাপ এবং 
মতবাদ প্রভৃতি শুনিয়া তিনি নিজ রাজ্যের প্রজাবর্গের সংস্কারবাসনায় ভৈরব- 
তস্ত্রাবলম্বিগণের অত্যাচারের কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন। 

আচার্য পদ্মপাদকে বলিলেন-__ “পদ্মপাদ! বিদর্ভরাজের অভিপ্রাঘ অবগত 
হইলে? এক্ষণে থখাশক্তি তোমরা ইহার প্রতিবিধান কর। এদিকে মাচণর্যের 
আগমনবার্তা শুনিয়া ভৈরবমতাবলম্ষিগণ আচার্য দর্শনে নিত্যই আসিতে আরম্ভ 
করিল। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষাগণ তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের 
প্রাপ্তি দূর করিতে লাগিলেন। 

এইভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে আচার্য শুনিলেন-_ কর্ণাট দেশে 
উজ্জয়িনী নগর সমীপে বহু দুষ্ট কাপালিকেব বাস। তথায় বেদোক্ত ধর্মের অস্তিত্ব 
পর্যন্ত বিলুপ্ত। সমগ্র ভাবতে কাপালিক কুলেব ইহারাই নেতা । ইহাদের যিনি 
প্রধান তিনিই কাপালিক রাজ্যের বাজা। ইহা শুনিয়া পদ্মুপা আচার্যকে 
বলিলেন__ “ভগবন্‌ ! তবে সেখানে একবার যাওয়া আবশাক। আচার্ষের 
আর তাহাতে আপত্তি কি? তিনি সদাই প্রস্তৃত। 

আচার্য কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়া বিদর্ভরাজ 
আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন--“'ভগবন্‌ সেখানে যাইবেন না। তথায় যাইলে 
আপনাদিগের বিপদ ঘটিবে। উহা আপনাদিগেব পক্ষে এক প্রকাব অগম্য স্থান। 
সেখানকার কাপালিকগণ দের উপর ভীষণ ঈর্ধান্িত। মহৎ লোকেব সহিত 
বিবাদ করিতে তাহারা বড়ই উৎসাহান্বিত। তাহারা সে দেশের একপ্রকার রাজা । 
বহু সহস্র সহস্র কাপালিক সৈন্য তাহাদের রক্ষক আপনারা সেখানে ফ২বেন 
না।”' 

সুধস্বারাজ সেই স্থলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা, 
কিন্তু তিনি এ পর্যস্ত তাহাদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করেন নাই। কারণ, তাহারা 


২০০ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


যাহাই করে, ধর্মের নাম দিয়াই করে। ধর্মের বিরুদ্ধে রাজশক্তি 'প্রয়োগ করা' 
রাজাদিগের স্বভাব নহে। এজন্য সুধস্বারাজের রাজ্যে তাহারা নিরাপদে বাস 
করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বিদর্ভরাজের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন--“ভগবন্‌! 
আমি যতক্ষণ রহিয়াছি ততক্ষণ আপনাদের কোনরূপ ভয়ের কারণ নেই। আমি 
সসৈন্যে আপনাদিগের অনুগমন করিব ।” 


আচার্য সুধন্বারাজের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না। ওঁদাসীন্য-পূর্ণ মৌনই 
তাহার নিভীঁকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিল। বিদর্ভরাজ ইহা দেখিয়া কিছুই 
বলিলেন না। সুধন্বারাজ যেন একটু লজ্জিত হইলেন। অনস্তুর আচার্য পদ্মপাদকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-__-** তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন চল, একবার 
সেস্থলে যাওয়া যাউক।” 


কর্ণাট উজ্জয়িনীদেশে আচার্য 

বিদর্ভরাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সেই দিখিজয়-বাহিনী সহ কর্ণাট 
উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যীহারা তীর্ঘদর্শনাভিপ্রাযে আচার্যের সঙ্গে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন. তাহাদের মধোে কেহ কেহ কাপালিকের ভয়ে আর 'আচার্ষেব 
অনুগমন করিলেন না? সুধস্থারাজার রাজধানী এই কর্ণাট উজ্ভযিনীব নিকটে 
কাপালিকগণ একটি ক্ষুদ্র রান স্থাপন করিষা নাস কবিয়া আসিতেছিল । আচার্য 
অনা কোথাও না যাইয়া তাহাদেরই বাজো প্রবেশ করিলেন। যিনি স্বযৎ 
অভয়স্বরূপ তাহার আবার ভয় কি? 


ক'পালিকরাজ ক্রকচের উদ্ধার 

কাপালিকগণের গুরু "ক্রকচ” তাহাদের রাজা! তিনি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া তিনি কতিপয় জনুচর সহ 
আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! ক্রকচের সর্বাঙ্গ শ্মশানের ভস্মগ্বারা 
পরিলিপ্ত। এক হস্তে নরকপাল এবং অপর হস্তে পরশুযুক্ত শূল, পরিধান 
কৌপীন ও রক্তবর্ণ বহির্বাস__দেখিলে সহজেই ভাতির সঞ্চার হয়। অনুচরবর্গের 
মূর্তি ক্রকচেরই অনুরূপ-_যেন সাক্ষাৎ যমকিন্কর! 

ক্রকচের প্রকৃতি এমনই ভীষণ যে শাস্তঘুর্তি আচার্যকে দেখিয়া ঠাহাব 
কোনরূপ পরিবর্তন হইল না। না হইবার কারণ আর কিছুই নয়, বোধহয় করুক 
নিক্ত সাধনায় সিদ্ধ ও নিজভাবে পূর্ণ মনোরথ । তিনি সগর্বে আচার্যকে বলিলেন-_ 
“ওহে! তুমি ভস্ম ধারণ করিয়া তো ভালই করিয়াছ , কিন্তু পরম পবিত্র 
নরকপাল ত্যাগ করিয়া অপবিত্র মৃন্ময় খর্পর বহন করিতেছ কেন? এবং 


শঙ্কর-চরিত্র ২০১ 


আমাদের গুরু ভৈরবেরই বা উপাসনা কর না কেন? রুধিরান্ড নরমুণ্ডরূপ কমল 
এবং মদ্যদ্বারা ভৈরব অচিত না হইলে এবং নিজানুরূপা কমলাক্ষী উমারূপিণী 
রমণীকর্তৃক আলিঙ্গিতদেহ না হইলে কি করিয়া ভৈরব সন্তুষ্ট হইবেন?” 

ত্রকচের এইরূপ অশ্লীল বাক্য শুনিয়াও আচার্য নীরব ও নিশ্চল রহিলেন। 
তাহার স্বভাবসূলভ প্রসন্নগন্তীর ভাবের কোন ব্যতিক্রম হইল না | শিব্যগণ 
পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া সুধস্বারাক্ত 
কুপিত হইয়া নিজ অনুচরবর্গকে বলিলেন--“এই দুরাচারকে এস্থান হইতে 
বিতাড়িত করিয়া দা 1 


ক্রক» ইহা শুনিয়া মুখমণ্ডল ভ্রকুটিকুটিল করিয়া ওষ্ঠাধর কম্পিত করিতে 
করিতে শাণিত পরশু উল্তোলনপূর্বক বলিলেন__ “যদি সামি এতদ্দ্রারা তোমাদের 
মুশ্ডচ্ছেদ না করি, তাহা হইলে আমার নাম ক্রকচই নহে।” এমন সময় 
সুধধারাভে অনুচরবর্ণ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ক্রকচ অনুচরসহ তথা হইতে 
প্রস্থান পাত 


অনতিদুবে কুকের বহু শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা ক্রকচের এই 
অপমানলাতা শুনিয়া অতিশষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং কাপালিকসৈনাকে যুদ্ধার্থ 
আদেশ কবিল । ইহাতে কাপালিক সৈনা ভাষণ নির্জন গন্ডনি করিতে আরম্ভ 
করিল। একচ সদরে আসিয়' অস্ত্রশঙ্থে সুসজ্জিত হইয়া আচার্ষের অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনাদিকে সুধন্বারাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জনা 
সহ সৈনা প্রেরণ করিলেন। 


শিষাগণ যুদ্ধোদাত কাপালিক সৈনাসহ ক্রক০০৫ আসিতে দো ঘা ভাত ও 
ব্যাকুল হইলেন। আচার্য পূর্ববৎ নীরব ও নিশ্চল! তাহার 'কোনরূ* উদ্বেগ বা 
উৎকণ্ঠা নাই। কিন্তু শিষাগণেল ভাব দেখিয়া সুধন্বারাজ কয়েকজন সৈন্যকে 
কাপালিক সৈনোব গতিরোধ করিবব আদেশ দিলেন এবং কয়েকজন সেনা 
লইয়া অনাদিকে কাপালিক সৈনোর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুধস্বারাজ 
স্বরাজ্যে আসিতেছেন শুনিয়া ঠাহার অমাতাবর্গ বহু সৈনাসহ পথিমপাই তাহাকে 
অভার্থনা করিতে আসিয়াছি লেন, সুতরাং সুধন্বারাজের যুদ্ধায়োজন করিবার জনা 
কালবিলশ্ব হইল না। মুহূর্ত মধো উভয় সৈনোর মধ্যে সামানা সংঘর্ষ হইয়া 
(গল। উভয়পক্ষের বহু সৈনা হতাহতও হইল । * 


৬৬০০ ও শা রর এপ এপ পর এপ ০১০ পি সপ “DD 


* অতান্্রবে আচ।র্য ব্াশাণগণকে বক্ষা করিবার জনা নিজ হস্কাবসুমুখিত অনল দ্বারা বহু কাপালিক 
সৈনাকে তশ্বীভূত কবিয়া ফেলেন 


২০২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


ক্রুকচ ইহা দেখিয়া নিজ সৈন্যগণকে নিরস্ত করিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়া কয়েকজন মাত্র অনুচরসহ আচার্যের অভিমুখে আসিতে উদ্যত হইলেন। 
ইহা দেখিয়া রাজসৈন্য আর কিছু বলিল না। ক্রকচ অবাধে আচার্যসমীপে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-__“রে দুষ্ট ! তুমি 
এখনই আমার ক্ষমতা দেখ, এখনই আমি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দিতেছি।” 


এই বলিয়া ক্রুকচ করতলে নৃকপাল রাখিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল 
ধ্যান করিলেন। দেখিতে দেখিতে নৃকপালটি মদিরাপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রকচ তখন 
অর্ধেক মদিরা পান করিয়া নৃকপালটি রাখিয়া সংহারভৈরবকে স্মরণ করিলেন। 
মুহূর্তমধ্যে সংহারভৈরব বিকট অট্টহাস্য করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন। 
ত্ৰিশূল, অঙ্গজ্যোতিঃতে চারিদিক যেমন সমুস্তাসিত হইয়া উঠিল। 


ক্রকচ সংহারভৈরবকে প্রণাম করিয়া আচার্যকে দেখাইয়া বলিলেন -- 
“ভগবন্‌! এই ব্যক্তি আপনার ভক্তের উপর হিংসা করিতেছে, আপনি আমাদের 
উপর কৃপা করিয়া ইহাকে বধ করুন|” 


আচার্যও ভৈরবকে দেখিয়া তাহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে 
স্তবশেষে প্রণাম করিয়া আমূলবৃত্তাত্ত ভৈরবসমীপে নিবেদন করিলেন। 


আচার্ষের কথা শুনিয়া সংহারভৈরব ক্রুকচকে বলিলেন_-"ওহে ক্রুকচ ৷ স্বয়ং 
শঙ্কর দুষ্ট বাহ্মণগণকে দণ্ড দিবার জন্য জগতে আগমন করিয়াছেন। তোমবা 
সকলে তাহার পুজা কর।” অনস্তুর তিনি আচার্যকে লক্ষা করিয়া বলিলেন -- 
“হে শঙ্কর! তুমি যাহা করিয়াছ তাহা আমারই কার্য জানিবে। কলি প্রবল হওয়ায় 
এই সকল ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই সকল কাপালিকগণকে 
ব্রাঙ্মণাচারপরায়ণ কর। আমি মন্ত্রব্ধ হইয়া তোমাদের প্রত্যক্ষ হইলাম, ধর্মতঃ 
হই নাই, জানিও |” 

সংহারভৈরব এই কথা বলিয়া অস্তর্ধান করিলেন। ক্রকচ প্রমুখ কাপালিকগণ 
ইহা শুনিয়া ভীত হইলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে আচার্যকে দ্বাদশবার 
প্রণাম করিয়া তাহার শরণ গ্রহণ করিলেন।* 


* মতান্তরে --ভৈরব ক্রকচের কথায় জুদ্ধ হইয়া ভ্রুকচকে বলেন যে, তুমি শঙ্করের বিরুগ্জাচরণ করিয়া 
আমার নিকর্টেই অপরাধ কবিয়াছ এবং ইহা বলিয়াই তাহার শিরশ্ছেদ করেন। 


শঙ্কর-চরিত্র ২০৩ 


দয়ার্্রহাদয় আচার্য ইহা দেখিয়া পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যগণকে বলিলেন-_ 
“পল্মপাদ! তোমরা ইহাদিগের বিশুদ্ধির ব্যবস্থা কর।” আচার্ষের আদেশ পাইয়া 
পদ্মপাদ তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া প্রাতঃস্নান , সন্ধ্যাবন্দনা, 
পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং পঞ্চদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত করিলেন। 


এই ঘটনার পর হইতে ভারতে কাপালিক প্রাধান্য অস্তর্হিত হইল। 
কাপালিকগণ আচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গেল। তথাপি আচার্যপ্রণাত 
প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন্থই ইহাদের প্রধান অবলম্বনীয় হইল। 


ক্রুকচের পরাভব হইবার পর আচার্য কর্ণাট দেশের নানাস্থান পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। একদিন একস্থানে উন্মন্তভৈরব নামক এক ভীষণাকৃতি 
কাপালিক আচার্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল । উন্মন্তভৈরব ক্রকচের রাজ্যে 
বাস করিলে ণকট স্বাধীনভাবেই অবস্থান করিত। 


উন্মন্তভৈরব আচার্যকে দেখিয়া বলিল-_“প্রভো! যদি কাপালিক মতে কোন 
চটি থাকে, তাহা হইালে কোথাও কোন ফলই নাই।” এই বলিয়া সে ব্যক্তি 
মুক্তিসহকারে নিজ মত বলিতে লাগিল। যথা-_এ মতে জাতিভেদ নাই, পাপপুণ্য 
নাই, গম্যাগম্য বিচার নাই, খাদ্যাখাদা বিচার নাই, স্বেচ্ছামত স্ত্রীসঙ্গই পরম 
আনন্দ, ইহাই ভৈরবের স্বরূপ এবং দেহনাশই মোক্ষ ইতাদি। 


ইহা শুনিয়া আচার্য তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উত্তরে 
উন্মন্তভৈরব যাহা বলিল তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন । উন্মত্তঁ* সবের পিতা 
সুরাকর দীক্ষিত। তাহাব মাতা সেই সূরাকরের কন্যা এবং বারবনিতা 'ত্ত তাহার 
অবলম্বন। সুরাপান ও সুরাব্যবসায় দীক্ষিতের কার্য ছিল। দেবগণ নাকি সর্বদা 
তাহার সন্নিহিত থাকিতেন, ইত্যাদি । উন্মন্তভেরব এইকপে আত্মপরিচয় দিয়া 
আচার্যকে তাহার পূজা করিতে বলিল। ধৃষ্টতাব চরম হইল! 


আচার্য এবং তাহার শিষাগণ ধীরভাবে এই সব কথাই শুনিলেন। অনস্তর 
আচার্য তাহাকে বলিলেন- "দেখ, আমি ব্রাহ্মণগণের সংস্কার সাধন করিবার 
জনা আসিয়াছি, অতএব তুমি স্বস্থানে গমন কর।” আচার্যের এই কথা শুনিয়া 
শিষ্যগণ তাহাকে সেইস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বলিলেন। ₹ গত্যা 
উন্মন্তভেরবের আর আচার্যকে শিষা করা হইল না। সপ্পদিষ্ট অঙ্গুলি যেমন ছেদন 
করিয়া ফেলিতে হয় তদ্রুপ অতিশয় দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করাই উচিত। 


২০৪ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


জনৈক চার্বাকের পরিবর্তন 

কর্ণাটদেশে এ সময় দুষ্ট মতের অভাব ছিল না। আচার্ষের সহিত বিচার 
করিবার মানসে একদিন এক চার্বাক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার ধারণা 
আচার্য যে মত প্রচার করিতেছেন তাহাতে জগতের মহা অনিষ্ট হইয়াই 
আসিতেছে। দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বীকারই যত অনর্থের মূল! এই মত আচাষ 
যেভাবে প্রচার করিতেছেন তাহাতে ইহা অচিরে সমাজে বদ্ধমূল হইবে এবং 
ইহাতে মানবসমাজেব মহা অকল্যাণ হইবে। তিনি আসিয়াই আচার্যকে মুক্তির 
লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু উত্তর শ্রবণের পূর্বেই বলিলেন-_ “আচ্ছা, আগ্রে 
আমাদের মতটি শ্রবণ করুন, পরে আপনার কথা শুনা যাইবে ।” এই বলিয়া 
চার্বাক বলিতে লাগিল-_ “দেখুন! জীবের দেহই আত্মা। দেহের নাশই মোক্ষ। 
পুনর্জন্ম বা স্বর্গ বা নরক অথবা পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। সুখই স্বর্গ এবং 
দুঃখকষ্টই নরক। আর তাহা ইহলোকেই দেখা যায়। প্রতাক্ষই প্রমাণ, অনুমান ও 
শব্দপ্রভৃতিকে প্রমাণ বলা যায় না ; যেহেতু তাহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। 
জীবের ভেদ স্বীকার করিলেও রূপবিহীন বলিয়া ঘটাকাশের মতো তাহ'ব 
গমনাগমন সম্ভবপর নহে ইত্যাদি৷” 


ইহা শুনিযা আচার্য বলিলেন__ “দেখ, অলৌকিক বিষয়ে বেদই প্রমাণ, আর 
সৃষ্টির যাহা মূল তাহা সেই অলৌকিক তত্তুই হয়। এজনা সৃষ্টিব মুল হে 
অলৌকিক আত্মতত্ব তদ্ধিষয়ে বেদই প্রমাণ। আর আত্মা যে দেইভিন্ন তাহা 
অনুভবরূপ প্রতাক্ষ প্রমাণদ্ধারা সিদ্ধ । দেখ, হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে 'আমি' পদবাচ 
আত্মা ছিন্ন বলিয়া বোধ হয় না, প্রভাত আমার হস্তপদাদি ছিন্ন বলিয়াই বোধ 
হয়। তৎপরে ব্যক্তিবিশেষে সুখদুঃক্চের তারতম্য বশতঃ পূর্বজন্মের কর্মফল 
মানিতেই হয়। অগত্যা পরলোকাদিও স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষ কারণেও এরমেব 
সম্ভাবনা আছে এবং অনুমানাদির দ্বারা যে যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহা সকলেই 
দেখিতেছে। প্রত্যক্ষের ভ্রমসস্ভাবনাসত্বেও যেমন প্রত্যক্ষহেত প্রমাণ’ হয়, জ্রপ 
অনুমানাদিও 'প্রমাণ' হয়। মানবজন্মের পর মানবকে যেমন ভাষাশিক্ষা করিতেহ 
হয়, তদ্ৰূপ অলৌকিকতত্ত্বের অস্তিত্বপ্রভৃতিও শিক্ষা করিতেই হয়। মানব নিজে 
নিজে ভাষা আবিষ্কার করে নাই। এজন্য মূলে কোন সর্বজ্ঞপুরুষের নিকট সেই 
সব শিক্ষা করা হইয়া = বলা হয়। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করা চলে 
না। কারণ না থাকিলে কার্য হয় না। হঠাৎ কখন কার্য হয় না। যে কারণবশতঃ 
মানবে ভাষা ও তজ্জন্য জ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছে, মানবাবির্ভাবের পূর্বে সেই 
‘কারণে’ ভাষা ও তজ্জাত জ্ঞান অব্যক্তভাবে ছিল। সেই কারণ-_ঈশ্বর। এজন 


শঙ্কর-চরিত ২০৫ 


ঈশ্বরে স্থিত যে উক্ত ভাষাদি তাহারই কিয়দংশ বেদ। ইহার প্রামাণ্য অবশ্যস্থীকার্য। 


“দেখ, এই বেদে আছে--“দোহেন্দ্িয়াদি হইতে আত্মা ভিন্ন, পবমাস্সা 
চিরমুক্ত, তাহাকে জানিলেই মুক্তি হয়। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা যাহাব কর্ম দগ্ধ হয় তাহাবই 
ররহ্মালাভ হয়। দেহ নষ্ট হইলেও লিঙ্গদেহ থাকে, তাহাবই পরলোকগতি হয। 
শ্রাদ্ধ এবং গয়াতে পিগুদান কবিলে জীবের প্রেতত্বপরিহার হয়, ইত্যাদি । যাহা 
হউক দেখিতেছি, তুমি অতি মুঢ়। যদি কল্যাণ কামনা কর তবে এই মৃঢবুদ্ি 
ত্যাগ কর এবং মৌন হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর!” 


আচার্ষের ঠিবস্কারেও যেন কি মাধুর্য থাকিত। চার্বাক আচার্যের এই সব কথা 
শুনিয়া স্বীয় বেশঠষা পবিঙাগ কবিযা আচার্ষের চরণযুগলে পঠিত হইল এবং 
ঠাহাব শবণ গ্রহণ করিল। অতঃপর এই চার্বাক আচার্ষের পুস্তকের ভার বহন 
করিতে ইচ্ছা কবিল এবং আচার্যের সঙ্গে আচার্যের পুস্তক বহন করিয়া 
কালাতিপাত কবিতে লাগিল। ওষধ তিক্ত হইলেও তাহাতে উপকাব পাইলে 
মারোগ্যকামা তাহা ত্যাগ করে না। 


জনৈক সৌগতের মতপরিবর্তন 
চার্বাকেব মতপরিবতন হইয়াছে শুনিয়া এক স্থুলকায় বৌদ্ধেব হচ্ছা হই 
তিনি আচার্ধেব সহিত সাক্ষাৎ করিবেন! 'বীছতি আসয়! মাচার্যকে প্রণাম রা 
বলিল- "মহাশয় ' আমাব বিন্বাস- এই সব লোক হ্ঃভাবশত5 সর্বদা কর্মের 


(৷ 


অনুশীলন কবে। 'ডাতিক শবীবেণ নানাদিণ দাবা কিছুতেই শুদ্ধি হইতে পারে 
না| হ্রীৰ সর্বদা fel এলে | (নহল তানণল সিল চোল শিমু হয জীল শ্ণবশতঃ 
পূনবায় জন্মগ্রহণ কূলে হহা মৃখগণের জল্পনা ও কল্পনা উবে, ঘদৃছু বশেই 


ধনাদি লাভ হয ইহ'ও মুর্খেব কথা । এই কারণে ঝণ করিয়া ঘৃত ভক্ষণ কবিবে 
এবং দেহেব্‌ পুরি সাধন কবিবে। যে পাক্তি সকল প্রকাব খাদা ভক্ষণ করে সেই 
সুখী হয, সেই মুক্ত | 

ইহা শুনিযা আচার্য বলিলেন -- দেখ, শ্রুতিষ্মতিপুবাণাদি সকল শাস্ত্রে 
পরালোকাদিব কথা আছে। যে বার্তি খণ করে তাহার পুনজন্ম নিশ্চিত, তুমি 
অজ্ঞান ও পাপবুদ্দি ত্যাগ করিয়া সাধুগণসেবিত পথ মবলম্বন কব।' 


সৌগত বলিল -- "দেখুন, পূর্বকালে 'সুগন নামে কোন এক মুনি দমুদ্য 
পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণিগণেব উপাসনা করাই কর্তবা বলিযা স্থির করেন, 
এজনা অহিংসাই পবমধর্ম বলিযা তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। 
ইহাতেই ভাগাপরিব$ হয়, ইহাতেই জীব মুক্ত হয। আমরা তাহার চবণযুগল 


২০৬ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


ধ্যান করি এবং সর্বজীবে দয়া করিয়া থাকি। ইহাই সকল ধর্মের সার, ইহাই 
আমাদের মত।” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন- _“দেখ, বেদোক্ত আচার অবলম্বন করাই পরম 
ধর্ম, বেদোক্ত আচারবিহীন ব্যক্তিমাত্রই পাষগু। যাহারা বেদ নিন্দা করে, যাহারা 
বেদবিবর্জিত, তাহারা ব্রহ্মাবীর্যে উৎপন্ন হইলেও অস্তিমে নরকে গমন করে। 
বেদেতে অগ্নিষ্টোমাদি যাগবিশেষে পশুহিংসার কথা আছে। তাহার ফলে জীবের 
স্বর্গ হয়। অতএব সর্বত্রই পশুহিংসা অধর্ম কিরূপে বলা যাইতে পারে? অধর্মেই 
নরক, আর ধর্মেই স্বর্গ হয়। অতএব তুমি যথাধিকার বেদোক্ত আচার অবলম্বন 
কর, তাহাতেই তুমি মুক্ত হইতে পারিবে।” 


আচার্যের এইরূপ সুমিষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিয়া সৌগত অহঙ্কার বিসর্জন 
করিল এবং আচার্যকে প্রণাম করিয়া তাহার শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিল। অনস্তর এই 
সৌগত, আচার্য এবং তাঁহার সন্ন্যাসী শিষাগণের এতই ভক্ত হইল যে সে 
তাহাদের পাদুকাবহন এবং প্রসাদভক্ষণ করিয়া শরীরধারণ করিতে লাগিল। 


জনৈক ক্ষপণকের মতপরিবর্তন 

ইহার পর একদিন “সময়” নামক একজন কৌপীনমাত্রধারী ক্ষপণক 
আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার একহস্তে একটি গোলাকার 
যন্ত্র এবং অপর হস্তে একটি তুরী যন্ত্র। ক্ষপণক আচার্যকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন-_“প্রভো! আমার মত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ণ, আমার নাম 'সময়'। 
আমি এই দুইটি যন্ত্রের দ্বারা কালপ্রবর্তক সূর্যদেবকে আবদ্ধ করিযা ব্রেলোকোর 
শুভাশুভ সকলই বলিতে পার। মামার মতে কালই পরম দেবতা । আমার এই 
মত পরমেশ্বরও অন্যথা করিতে পারেন না।” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_“তুমি যে কালের কথা বলিলে তাহা আমিও 
জানি। এক্ষণে তুমি আমাদের নিকটে কিছুদিন অবস্থান কর, পরে সময় আসিলে 
তোমার কথা পরীক্ষা করা যাইবে!” ক্ষপণক ইহা শুনিয়া আচার্য-সমীপেই 
অবস্থান করিলে লাগিলেন। 


জনৈক জৈনের শিষ্যত্বগ্রহণ 
একদিন একজন .ফীপীনধারী জৈন কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে আচার্ষের 
সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার সর্বাঙ্গ মলদ্বারা পরিলিপ্ত। মুখে “অর্হন্‌ 
নমঃ’ এই মন্ত্র সর্বদা উচ্চারণ করিতেছেন। শরীরে অন্য কোন চিহগদি নাই, 


শঙ্কর-চরিত্র ২০৭ 


কেবল ললাটে বিন্দু ও পুণ্ড দেখা যাইতেছিল। তাহার আকৃতি এমনই ভয়াবহ 
যে, দেখিলে সাক্ষাৎ পিশাচ বলিয়া বোধ হয়। ইনি আসিয়াই আচার্যকে 
বলিলেন__ “দেখুন, জিনদেবই সকলের মুক্তিদাতা। তিনি সকলের হৃদয়ে 
জীবাত্মা সহ অবস্থিত। জ্ঞানেই জীবের মুক্তি হয়। দেহের পতনে জীব নির্মলভাবে 
বিদ্যমান থাকে। মলপিগু দেহ স্নানাদির দ্বারা কদাচ শুদ্ধ হইতে পারে না। এ 
কারণ বৃথা স্নানাদিকার্য কদাচ কর্তব্য নহে।” 


জৈনের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন__“ওহে নির্বোধ! তুমি এ কথা 
বলিতে পার না। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিনটি দেহ আছে। এই তিনটি 
শরারের মধ্যে স্কুলদেহ সৃক্ষ্মশরীরে এবং সূন্ষ্রশরীর কারণশরীরে বিলীন হয়। 
এই কারণশরীর আবার সচ্চিদানন্দে লয় পায়। এই কারণশরীরই অবিদ্যা। “আমি 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন’ এই বুদ্ধিই এই অবিদ্যা। জীব এই অবিদ্যাতেই আবদ্ধ হয়। 
এইজন্য জীবব্রদ্ষের অভেদজ্ঞানে এই অবিদ্যার নাশ হয় এবং অবিদ্যার নাশে 
মোক্ষ হয়। এই মোক্ষ দেহপাতমাত্র হইলে কিরূপে হইবে?” 


জৈনটি আচার্ধের এই কথা শুনিয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং নিজ 
শিষ্যগণসহ নিজ বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া আচার্যের শিষ্য হইলেন। অতঃপর 
পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণ এই জৈন শিষাটিকে সন্যাসিগণের জনা ধান্যকর্ষণাদি 
কার্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাতে সে বাক্তি ক্রমশঃ বণিক হইযা উঠিলেন। 


জনৈক বৌদ্ধের মতপরিকর্তন 

এহ ঘটনার পর একদিন "শবল” নামে একজন বৌদ্ধ আচার্যসমীপে আসিয়া 
বলিলেন--“যতিবর ! আপনার যাবতীয় জ্ঞান বৃথা হইযাছে। মনুযে।- শঙ্গ যেমন 
অসম্ভব, তদ্রাপ জীবাগ্রা ও পরমাত্মাব অভেদ অসম্ভব। আপনি স্ব ধান হইয়া 
কি কারণে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন? প্রতাক্ষ দৃষ্টফল পরিত্যাগ কনিয়া কি নিমিত্ত 
অদৃষ্টফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন? ইহাতে আপনি দৃষ্টদ্রোহী হইতেছেন না কি? 
যাহা অপ্রতাক্ষ তাহা শুন্য, তদ্বিযয়ক ফলকামনা বৃথা । আপনার মত নিজ্জীব 
বলিয়া বিফল। কিন্তু আমার মতে আত্মা একই ও তাহা চেতন। তিনি অনেক 
হইয়া হৃদয় প্রভৃতি প্রেরক। শিনি নিতামুক্ত, দ্বৈতশূনা এবং সুখস্বরূপ। এই আত্মা 
আমি কর্তা, ভোক্তা ও পরমানন্দরূপ' মনে করিয়া__যাবৎ স্বীয় অভীষ্ট বর্তমান 
থাকে, তাবৎ_-এই দেহে ক্রীড়া করে, পশ্চাৎ দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হয় ' 


বৌদ্ধের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_ "দেখুন, জীব শাস্ত্রবিহিত কর্ম 
ও উপাসনার দ্বারা মৃতার পর ব্রহ্মলোক, বিষুঠলোকপ্রভৃতি নানালোকে গমন 


২০৮ আচার্য--শঙ্কর ও রামাণুজ 


করে, ইহা শাস্ত্রে নানারপে কথিত হইযাছে ; সুতরাং পরলোক অবশা স্বীকার 
এবং দেহক্ষয় হইলেই মুক্তি হয় না। ' যে ব্যক্তি সর্বভূতে আত্মাদর্শন করে এবং 
আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করে, সেইব্যক্তি ব্রন্মপ্রাপ্ত হন। ইহার অন্যথা হয় না।' 
_ এইরূপ বেদ বচনদ্বারা জ্ঞানব্যতীত মোক্ষ হয় না ইহা সিদ্ধ হয়। এজনা 
পরমাত্মাকে জানিলেই মুক্তি হয়। কল্পিত জীবভাব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দরূপে 
সর্বদা অবস্থিতির নাম মুক্তি। অতএব আপনি মুঢ়তা ত্যাগ করিয়া স্বস্থ হউন 1” 


আচার্ষের বাক্যে বৌদ্ধের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি সশিষা 
আচার্যকে প্রণাম করিয়া আচার্যের শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর হৃহার 
শিষাদিগের মধ্যে কেহ বন্দী, কেহ মাগধ, কেহ বা সৃতেব কার্য করিতে লাগিল। 
সকলেই আচার্ষের স্তুৃতিপাঠক হইয়া আচার্যসমীপে অবস্থান করিতে লাগিল। 
যাহার যেমন অধিকার আচার্ষের শিষা হইযা সে বাক্তি সেইরূপ কর্মই নির্বাচন 
করিয়া লইল। 

এইভাবে ধীবে ধীরে আচার্য কর্ণাট দেশেব নানাস্থান ভ্রমণ কবিলেন এবং 
সর্বত্র অদ্বৈতবাদেব বিজয়পতাকা উডটান কবিলেন। 


ইতঃপূর্বে আচার্য কাঞ্চীনগবীতে যখন অবস্থিতি কবিতেছিলেন তখন অন্াদেশ 
হইতে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত আচার্যকে তাহাদের দেশে লইঘা যাইলাল জনা 
আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঠাহাবা আবার মাচার্যকে 
অন্ধদেশে লইয়া যাইবার জনা প্রস্তাব উত্থাপন কবিলেন। 

অন্ধদেশ এক্ষণে পূর্বচালুকাগণের অধীন ৷ র্রাজমহেন্দ্রাব নিকট চঙ্গা ই 
রাজধানী । শকীয় ষষ্ঠ শতাব্টাতে কীতিবর্মণ প্রথমে পুত্র কৃঞ্চবিষ্ণুণর্ধন ই 
প্রতিষ্ঠাতা । ইহারই বংশধব হ্রয়সিহ দ্বিতীয় এখন বাভা। এতদ্েশায 
ব্রাহ্দণপণ্ডিতগণেব অনুরোধে আচার্য কর্ণাটদেশ হইতে পুনর্বাব উন্তবপ বদিকে 
যাত্রা করিলেন। 


| 
1 


কর্ণাটদেশ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য অন্ধদেশাভতিমুখে যাইতে যাইতে 
মল্লপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বন্ধ র্রাহ্মাণেব বাস ছিল। আচার্যেবে 
আগমনে এই সব ব্রাহ্মাণগণ আাচার্যদর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


আচার্য ইহাদের বেশডুমা দেখিযা অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। বিস্মিত হইবার 
কারণের বাস্তবিক কোন অভাবই ছিল না। কারণ, বন্তদিন ভাবতে একত্র নৃপতির 


শঙ্কর-চবিত্র ২০৯ 


অভাবে ভাবতেব নানাদেশে নানাঝপ চাব বাবহাব এবং বিবিধ ধর্মমতেব 
উৎপত্তি হইয়াছে। সকলেই স্বস্বপ্রধান, সুতবাং এই ব্রাহ্মণগণেব আচাব ব্যবহাব 
যে আচার্যেব পিস্ময়েব হেতু হইবে, তাহাতে আব বিচিত্র তা কিঃ 


আচার্য ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন-__“মাপলাদেন প্রহিক কার্যকলাপ 
কিবপ °° 


প্রান্মণগণ শ্রাচার্যকে প্রণাম কবিযা বলিলেন-- “প্রভো' আমলা মল্লালি 

ওগবানেব উপাসক। পরমেশ্বর মল্লাসুবকে বধ কবিযা জণহে রা নাল 
বিখ্যাত হইযাছেন। আমবা প্রতিদিন ওহাব মৃর্তিবু পা কলিহা থাকি 
ভক্তিপূর্বক ঠাহাব বাহন কুঞ্চুবেবও সেবা কবিয়া থাকি এজন্য আমলা কুরুনেল 
বেশধারণ কবি, কুঞ্ুবেব ভাষার অনুকবণ কবি, অলিক কি ঠাহাদেশ অতো লা 
কপর্দকও ধাবণ কবিয়া থাকি। প্রাতঃ, নধ্যাঞ ও সন্ধ্যাকু লে নটা লাদ) এ 
গীতদ্বাবা প্রভু মল্লাবিকে আমবা প্রসন্ন কবি। কারণ সল্শল বস্তুই ঠাহাল 
কটাক্ষ প্রসৃত। এহ পৃশ্যবান বস্ত্রশিচয ঠাহাব গভগত এই বুলিহা আদেলা "০লদ' 
ঠাহাব প্যান কবি এল সুখবাসনা পা অনা কোন চিন্তাই কলি শা এল কৃনিলাল 
কারণ, লেদে ঠাহাব এবং ঠাহাবু ব্রাহনের সর্বঘযত কছিত হহহাছে। এভালা তাল 
শাম পরমত শু । দেখুন, দে আছে শ্বতভ্যো অহ পাতি তাশ9 লো শামি 
অতএব জাপনাবা সকলে আমাদেল এই মাগার গ্রহণ কূল 


অ 


মল্লাবি সেবক ব্রাহ্মণশণের এই পথো শুনিয়া ভাত ললিলেলন দেখ 
বদমধো এক অদি তায সবসাক্ষা সদবস্ত হইতে এই হণ তেব উৎপৰি কথিত 

হইয়াছে। তিনিই পবেশ তিনিই শিভা মায়াব দ্বারা সবজ্তণতং "তা ত্র 
বিবিস্িপ্রভৃতি দেবগণ ওাহাবহ গ$জাত।' এইকপে আচার ভাহার্দি কে ভদৈত 
প্রশ্মাবপ্তব স্বর্বাপ বুঝাইযা লহ বলিল - লেছুল হাহাকে স্পর্শ করিত 
গরান্মীণদিগের মৃত্তিামান করিত হয় তাহার বেশ ও চিহ্নাদিধ'বণে হো লে দে 
হয তাহাতে কি আব সান্দেহ আছে? আপনাব এইজলে বংশানূত্রমে ককুেণ 
বেশভুষানি ধাবণ কৰিফা নি হানৈদিত্িক কর্মাদি পরিত্যাগ কবিযা অল প্রাত 
মধ্যাই, € সায়াঙে। নাট হাদিতে আসন্ত থাকিয়া আপনাকা ব্রাহ্মণ হ 
হাবাইযাছেন। 'আপনাদিশান্দ দেখিলে সূর্মদর্শনি ককিযা প্রাযশ্চিন্ত কৰিতে ইহা ত 
মৌন থাকিতে হয়া এইকপই শাসকে কথিত আদ 

আচাধেব এই কথা শুনিয়া মল্লাবি সেবকগণ ছিন্নমূল বৃক্ষেব না আচাষেব 
চখণে পতিত হইলেন। দযার্বহাদয শঙ্কব তীহাদিশকে আশ্বাস দিযা পাশ্মপাদকে 


৯ 


২১০ আচার্য-__শঙ্কর ও রামানুজ 


লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-_-“ দেখ, পদ্মপাদ! ইহাদিগকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া 
ব্রাহ্মণ্যপথের পথিক কর।” 


গুরু-আজ্ঞা পাইয়া পদ্মপাদাদি শিষাগণ তাহাদিগের মস্তক মুগুন করাইয়া 
নদীতে অযুত স্নান করাইলেন। পরে মৃত্তিকার দ্বারা পরিলিপ্ত করাইয়া শতবার 
স্নান করাইলেন এবং তৎপরে যোগ্য প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শৌচ 
ও স্নানাদি ব্রাহ্মণের কতবা কর্ম শিক্ষা দিলেন। ইহাতে সেই দেশের ব্রাম্মাণগণ 
ক্রমে পঞ্চদেবতা'র পুজা, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং শাস্ত্রাধ্যয়নপরায়ণ ইইলেন। আচার্যের 
কৃপায় আজ বহুপুরুষ ধরিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়া পাইলেন। 
এইরূপে তিন সপ্তাহকাল সশিষ্য আচার্য এইস্থানে থাকিয়া এদেশে পুনরায় বৈদিক 
ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। 


মরুঙ্ঘনগরে বিদ্বকসেন-উপাসকগণের সংস্কার 

মল্লপুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য পশ্চিমপথে মরুজ্ঘনগরে আসিলেন। 
নবাগত বহুশিষ্য ঢক্কাদি বাদ্াসহকারে আচার্যের বন্দনা কবিয়া নিজ নিজ 
গুরুভক্তির আবেগ শাস্ত কবিতে লাগিলেন। 

এই নগবে বিদ্বকসেনের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। বিদ্বকসেন বৈকুণ্ঠে নারায়ণের 
সেনাপতি এবং পরম ভক্ত। মন্দিরের পুরোদ্বারটি অতি বমণীয়। আচার্য তাহাব 
পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পান্থশালা ও নানাবিধ গৃহাদি নির্মাণ কবাইযা কৃশাসনে 
উপবিষ্ট থাকিয়া “মনোম্মনি” নামক যোগাবলম্বনে কালাতিপাত কবিঠে 
লাগিলেন। 

এই নগরীতে বহু বিদ্বকসেনভক্ত বাস করিতেন। ইহাদের সকলেবই প্রায় 
বাহুতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন বিরাজমান। হঁহারা আচার্ষের পরিচয় পাইযা একদিন 
আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আচার্যকে কৃতাগ্রলিপুটে স্তব 
করিতে করিতে বলিলেন--“প্রভো! আমাদের মত শ্রবণ করুন। আমাদের এই 
মত অতি সুন্দর। বিষ্বক্সেন আমাদের দেবতা, তিনি অতি পুণ্যপ্রদ। আমরা 
তাহার ভক্ত বলিয়া আমাদের যমভয়ও নাই। দেহাস্তে তাহার সৈন্যগণ আসিয়া 
আমাদিগকে বৈকুঠে লইয়া যাইবেন।” 

বিষ্কূসেনের উপাসকগণের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_ “আপনারা 
এরূপ কথা বলিতে পারেন না। বিশ্বকৃসেন নারায়ণের একজন ভক্ত। বৈকুণ্ঠে 
এইরূপ ভক্ত অনেক আছেন। যদি কেবলই ভক্তের পূজা করা হয়, তাহা হইলে 


শঙ্কর-চরিত্র ২১১ 


কিরূপে ভগবানের উপাসনা হইবে? যাহারা বৈকুণ্ঠে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। যদি সাক্ষাভাবে যুক্তি কামনা থাকে, তাহা 
হইলে গুরু ও শান্ত্রোপদেশানুসারে সেই অখণ্ড অদ্ধিতী বত্রন্মের সহিত নিজ 
আত্মার অভেদ ধ্যান করা আবশ্যক।'' 


বিশ্বকৃসেন ভক্তগণ আচার্যের এই কথা শুনিয়া পরম শ্রদ্ধান্বিত হইলেন এবং 
চিহণদি পরিত্যাগ করিয়া স্মত্যাদি-শান্ত্রবিহিত কর্মে অনুরক্ত হইলেন। 


কামদেবভক্তের মত পরিবর্তন 

একদিন ““ক্রৌঞ্চবিৎ” প্রমুখ কতকগুলি কামদেব ভক্ত আচার্যদর্শনে 
আসিলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_“প্রভো! আমাদের মত 
শ্রবণ করুন। দেখুন__কামদেবই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তিনিই স্বর্গাদির কর্তা । 
সকল লোককেই তিনি বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব যাহারা সর্বার্থ 
কামনা কবেন, তাহারা সর্বপৃজ্য পরমাত্মার স্বরূপ সেই কামদেবের উপাসনা 
করিবেন। কামই পুণসুখস্বরূপ। আর সেই কামস্বরূপ পূর্ণসুখের লাভই মোক্ষ। 
অতএব আপনারা যদি মন্মথোৎসবে পঞ্চশরের চিহ্ন ধারণ করিয়া যত্ুপূর্বক সেই 
মনস্তসুখে যুক্ত হন, তাহা হইলে মুক্ত হইবেন)” 

ইহা শুনিয়া আচাখ বলিলেন--“আপনারা এরূপ কথা বলিবেন না | ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু ও মহেম্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লযের কর্তা | সূর্যের পুত্রের যেমন 
প্রভা নাই, তদ্রীপ বিষ্ণুর পুত্র অনঙ্গও পালক নহেন। “মুমুক্ষুগণ স্ত্রীগণসঙ্গ অথবা 
স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ দূরে তাগ করিবেন'__ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অতএব 
আপনাদিগের মত ভাল নহে। আর কামদেব যে মোক্ষদান করিবেন লতেছেন, 
তাহার সে শক্তি কোথায়? বরং প্রদু।ন্নই জগতের সৃষ্টিকর্তা ইহাই শুনা যায়।” 


'ক্রৌঞ্চবিৎ" প্রভৃতি কামদেবভক্তগণ ইহা শুনিয়া আচার্যের শরণ গ্রহণ 
করিলেন এবং পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ হইলেন। 


মকষ্ঘ পরিতাগ করিয়া মাচার্য অন্বদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে 
কতিপয় কলিঙ্গদেশবাসীর অনুরোধে ক্রমে ক্রমে পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। এ সময় কিছুদিন ধরিয়া কেশরীবংশীগ রাজগণ পুরীধামে "জত 
করিতেছিলেন। ইহারা কখন মগধের অধীনত স্বীকার করিয়া, কখন বা 
পূর্বচালুক্াগণের অধীনতা স্বীকার করিয়া এক প্রকার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই 
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আসিতেছিলেন। তাহাদের যত্বে দেশে বৈদিক ধর্মের, শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিলেও 
ধর্মরহস্যপ্রচার সম্বন্ধে তাহারা কোন সহায়তা করিতে পারেন নাই। 


এখানে আসিয়া আচার্য দেখিলেন- পূর্ববর্তী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
দেশবাসিগণের মনে বিশেষভাবেই প্রবেশ করিয়াছে। আচার্য সশিষ্য 
জগন্নাথদেবের মন্দিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং তাহার সেই বিশাল 
দিখিজয়বাহিনী সমুদ্রতীরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ সমাগত 
ব্ক্তিগণকে ধর্মোপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


আচার্য দেখিলেন-_মন্দিরে পুজাদি হয় বটে, কিন্তু কোন বিগ্রহ নাই। ক্রমে 
শুনিলেন- -পূর্বে কোন সময়ে বিধর্মিগণের লুষ্ঠনভয়ে পূজকগণ চিন্কা হুদের তীরে 
একস্থানে জগন্নাথদেবের রতুপেটিকা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
কালক্রমে প্রকৃতস্থান বিস্মৃত হওয়ায় তাহার আর পুনরুদ্ধার হয় নাই। এজন্য বহু 
চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলই বিফল হইয়াছে। আর সেই কারণে চিরপ্রচলিত 
দারুময় বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শালগ্রাম শিলা প্রভৃতিতেই ভগবানের পূজা 
হইয়া থাকে। আচার্য স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া জগন্নাথদেবকে মনে মনে পূজা 
করিয়া নিজভাবে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় পুরীবাসী কতিপয় ব্যক্তি আচার্যের 
সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_“ভগবন্! আপনার কীর্তিকলাপের 
কথা যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে মহাভাগ্যক্রমে আমরা আপনার দর্শন পাইলাম, 
এক্ষণে যদি আপনি যোগবলে জগন্নাথদেবের রত্ুপেটিকা কোথায় আছে, 
আমাদিগকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা তাহার পূজা করিয়া ধন্য হই ৷” 


আচার্য ইহাদিগের সাধু সঙ্কল্প শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া বলিলেন-_“আপনাদিগের যখন এরূপ সঙ্কল্প হইয়াছে, তখন 
ভগবদিচ্ছায় তাহা পূর্ণই হইবে ।” এই বলিয়া আচার্য ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্নভাবে 
থাকিয়া “হে জগন্নাথ স্বামি! আমার নয়ন পথগামী হউন” এইরূপ অর্থযুক্ত একটি 
মনোমুগ্ধকর স্তোত্র রচনা করিয়া ভগবানের নিকট তাহার দর্শনপ্রার্থনা করিলেন। 


অবিলম্বে আচার্যের মানসপটে চিন্কা হৃদের তীরবর্তী সেই রত্বপেটিকার বিস্মৃত 
স্থানটি প্রতিফলিত হং:। আচার্য তাহাদিগকে বলিলেন- “দেখুন, আপনারা যে 
হুদের কথা বলিতেছেন, তাহার তীরে যেখানে একটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বটবৃক্ষ 
দেখিবেন, তাহারই তলে মুক্তিকামধ্যে সেই রত্বপেটিকা আছে, খনন করিলেই 
পাইবেন।” 
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আচার্ষের বাক্য শুনিয়া রাজপুরুষগণ-সমতিব্যাহারে বহুলোক সেইদিনই চিন্তা 
হৃদাভিমুখে প্রস্থিত হইল। তাহারা তথায় যাইয়া তীরবর্তী বৃহত্তম বটবৃক্ষ নির্ণয় 
করিয়া কিয়দ্দুর খনন করিবার পরই রত্বপেটিকা লাভ করিল। পুরীবাসিগণের 
আনন্দের আর সীমা রহিল না, তাহারা মহাসমারোহে সেই রত্মুপেটিকা লইয়া 
আচার্যসমীপে আসিল। অনস্তর যথারীতি শুভদিনে জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠাকার্য 
সম্পন্ন হইয়া গেল। পুরীবাসিগণ জগন্নাথদেবের পুজা করিয়া ধন্য হইলেন। এ 
প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখনও যথেষ্ট ছিল, এই ঘটনার পর সে প্রভাব 
একপ্রকার বিলুপ্ত হইল। অনস্তর আচার্য পূরীবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধান্তসম্মত 
পঞ্চদেবতার পূজা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের প্রবর্তন করিয়া মগধ রাজ্যের অভিমুখে 
্রস্থিত হইলেন। 


মগধপুরে কুবের-উপাসকগণের সংস্কার 
পুরীধাম পবিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত উত্তর পশ্চিমাভিমুখে পথ চলিতে চলিতে 
সশিষ্য আচার্য পরমরমণীয় মগধ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্ধাল 
মগধরাজ্যের ইহা সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত । পূর্বে ইহা “দক্ষিণ কোশল’ নামে অভিহিত 
হইত। হৈহয়বংশীয় রাজগণও এইস্থানে একদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। 


এখানে বহু কুবের-উপাসকের বাস। আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া “কুবের” 
নামক একজন প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া নবরত্ুখচিত সুবর্ণপদকধারী 
কয়েকজন কুবের-উপাসক আচার্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


আচার্য তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কবের বলিলেন “প্রভো! 
কুবেরদেব সর্ববিধ ধনের অধিপতি, সুতরাং সকল লোকের তিনিই স্বা* । আমরা 
তাহার ভক্ত। এজন্য আমাদের দারিদ্রয-দুঃখ হইবে না। আর সেই কারণে 
আমাদের ব্রহ্মারূপ পূর্ণানন্দ বিদ্যমান। দেখুন, সংসারের সকল কর্ম অর্থমূলক। 
আমাদেব প্রভুই সেই অর্থদ্ধারা ব্ৰহ্মাদি দেবগণকে পালন করেন। মোক্ষার্থী 
সকলেরই এই কুবেরদেবের পুজা করা আবশ্যক। যাহারা অন্য দেবতার পূজা 
করে, তাহারা মূঢ়মতি সন্দেহ নাই।” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন__““আপনাদের বাক্যে কোন প্রমাণ নাই। কুবের 
অর্থের প্রধান স্বামী হইলেও অর্থদ্বারা কেহই তৃপ্ত নাহ। যে ব্যক্তি লোভী ত""র 
তৃপ্তি কোথায় এবং তাহার ধর্মলাভের সম্ভাবনাই বা কি? সুতরাং কুবেরের 
উপাসনা করিলে যে মোক্ষ হইবে, তাহা বহু দূরের কথা। অর্থ অনর্থেরই 
রূপ,এজ্কনা তাহা ত্যাগ করাই উচিত। যে বস্তু পাইলে আর তাহার বিয়োগ হয় 
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না, মোক্ষার্থী সাধুগণ তাহারই সেবা করিবেন। ধনের জন্য কুবেরকেই বা সেবা 
করিতে হইবে কেন? পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকিলেই লোকে ধনাঢা হয়। দেখ, 
পূর্বজন্মের সুকৃতি-বলে ব্রহ্মা-_হিরণ্যগর্ভ; বিষু_লক্ষ্মীপতি, শিব-_ হিরণ্যবীর্য 
হয়েন এবং ইন্দ্র-_ সুবর্ণাচলস্থিত হইয়াছে ন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কুবেরের ধনে 
জীবিত থাকেন-_-এ বলা কথা অতিশয় সাহসমাত্র । অত এব মহৎ লোকের 
নিন্দাবাক্য আর উচ্চারণ করিবেন না। আপনারা চিহ্সকল পরিত্যাগ করিয়া 
স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে থাকুন- সর্বদা অদ্বৈতবিদ্যার অনুশীলন এবং পঞ্চ 
দেবতার পৃজাপরায়ণ হউন |” 


আচার্ষের এইরূপ সুমিষ্ট বাক্য তাহাদের মর্মম্পর্শ করিল; অনন্তর তাহারা 
আচার্যের শরণ গ্রহণ করিয়া পঞ্চদেবতার পুজাপ্রভৃতি সৎকর্মানুষ্ঠটানে রত 
হইলেন। 


ইন্ত্রোপাসকগণের সংস্কার 

এই ঘটনার পর একদিন কয়েকজন ইন্দ্রোপাসক আচার্যেব নিকট আসিযা 
উপস্থিত হইলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন__“'প্রভো' আমবা 
ইন্দ্রের উপাসক। কারণ ইন্দ্রই সকলের ঈশ্বব ও সৃষ্টিস্থিতিলযকর্তা । দেব, যক্ষ, 
গন্ধৰ্ব, প্রভৃতি সকলে তাহারই উপাসনা করে। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর | 
বেদে ইহারই স্তুতি করা হইয়াছে। বামনদেব ইঁহারই কনিষ্ঠ প্রাতা। ইহাবই গৃহে 
সমুদয় রত্ন ও অমৃত বিদ্যয়ান। ইনি যতিগণেব শিক্ষক । ইনিই ক্ষুদ্র পাঘ্বদিগেব 
উদ্দেশ্যে স্বার্থহীন যতিগণকে দান করেন; ইনি সকলেব আত্মা, ইনি নির্বিশেন, 
পরমাত্মা ও সর্বাতীত। শ্রেয়স্কামী ও মোক্ষার্থিগণের ইহারই সেবা কব' উচিত ।'' 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন--“না, আপনারা একপ কথা বলিবেন না।' ব্রহ্মা 
শব্দের ন্যায় ইন্দ্র শব্দ নহে। “ইন্দ্র” শব্দ যখন পূর্ণৈশর্য সচ্চিদানন্দকে পুঝায, 
তখন আর বজ্জহস্ত ইন্দ্রকে বুঝায় না। “সদেব' ইত্যাদি বেদবাক্যে পব্রন্মকেই 
জগৎকারণ বলা হইয়াছে। তাহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির উৎপত্তি। সেই 
ব্ৰহ্মা হইতে ইন্দ্র ও বহ্নি প্রভৃতি দেবগণের জন্ম হইযাছে | ইন্দ্র গৎকারণ 
হইলে লোকপালগণও জগৎকারণ কেন হইবেন না ? ব্রন্মাব একদিন---সহনত্র 
যুগ। ইন্দ্র পরমেশ্বর হইলে তিনি সেই ব্রহ্মার একদিনের চতুর্দশ ভাগপর্যস্ত কি 
করিয়া জীবিত থাকেন? এজন্য সর্বলায়ে সচ্চিদানন্দই থাকেন যিনি, বেদ ঠাহাকেই 
প্রতিপাদন করে। তিনিই জগৎকারণ। ভদ্রহরি (ভর্তৃহরি)* প্রভৃতি পণ্ডিতগণও 


এই ভদ্রহবি সম্ভবতঃ ভৰ্তৃহরি বা ভর্তৃপ্রপঞ্চ । ভর্তৃহপিব বাক্যপদীয় হবিকাবিকা এখন পায়া যায়। 


শহরে-চরিত্ ২১৫ 


বেদরূপ প্রমাণসাহায্যে সেই শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রন্মোরই নিরূপণ করিয়াছেন। আপনারা 
সেই শুদ্ধ অছৈত ব্রন্মের উপাসনা করুন, তাহাতেই মোক্ষলাভ হইবে।” 
আচার্ষের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রোপাসকগণ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। াহারা 
অতঃপর সকলেই আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা এবৎ 
পঞ্চমহাযজ্জের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 


যমপ্রস্থপূরে যমোপাসকগণের সংস্কার 

মাগধপুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য শিষ্যগণসঙ্গে ক্রমে ক্রমে “ঘমপ্রস্থপুব? 
নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বহু যমের উপাসক বাস করিতেন। 
আচার্ষের আগমনবার্তা শুনিয়া “শিশ্কর” প্রমুখ কয়েকজন যমোপাসক আচার্ষেল 
নিকটে আগমন করিলেন। 


ইহাদের বাহুতে মহিষ এবং তণ্তালৌহের চিহ্ন, সর্বদাই নৃত্য করিতে উদাত ' 
'কিন্কর" আচর্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন _ ঘতিবর! আমরা যমের উপাসক 
আমাদের মতে যমই সঙ্টিস্থিতিলয়ের কর্তা। যাহারা যষেব উপাসনা <বেন 
ঠাহাদেশ মুক্তি সুনিশ্চিত ' যমায় সোমস্‌ ইত্যাদি বেদবাকো মুনকেই হজ্ঞভোন্ডা 
বলা হইযাছ্ছে । অতএব বুমই পৰম ব্রহ্ম । যমেক শুক্র € কৃষ্ণ এই দুই মূর্তি ম্রাছে। 
যাহা শুরু তাহাই পরম ব্রহ্ম । যং শুক্ল তৎ পরং পক্ষ এত শ্ররতিই তাহাল 
প্রমাণ । ইনিই নিরুণ ব্রহ্মা । হহা হইতে মতত প্রতি উশ্মহসহ কুদ্রাবৃতান উৎপন্ন 
হন। এই কদর হইতে বিষুনামক কৃষ্ণবৰ্ণ যম উৎপন্ন হন হুহাক নাভিসাবো 
হইতে বক্তবর্ণ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন । আব সেই ব্ৰহ্মা হইতে অঙ্টুদিকূপাল সূর্যাদিগিহ 
সমুদয় ও চরাচব জগৎ উৎপন্ন হয়। এই যমই লোকিশিক্ষাথ গুহ মহিষান্স 
হইয়া দক্ষিণদিগের অধিপতি হন। তাঙ্বাহ ছারা যেমন আঙ্গাবের জ্ঞান হয, ততপ 
এই মমই ইন্্রাদিদেবতামাপা পরিলক্ষিত হন। এই যছহ সতাহজুপ, 
শুদ্ধাণ্দ্ানিতামুক্তস্বভাব, ইনিই সকল পদাথের কারণ । ইহার এংশই সগুণ কেহ 
কখন নিরুণের উপাসনা করিতে পারে না। এই কাকণে আমরা সর্বদা কৃষ্ণবণ 
যমের উপাসনা করিয়া থাকি। এই সগুণ যমের উপাসনা করিলে বল অজ্ঞান 
আচার্য উপনিবদভাধোও ততৃপ্রসপপকে ওপনিষিদ সম্প্রদায়ের নেতা বহি যাচ্ছেন 'বীষ্চগণও ত ত হবিদক 
মহাপপ্িত পালিয়া গণ করিয়াছেন টান পবিবাজক ইৎসিং ১৯১, ২ খ্বাস্টান্দে ভাবতভ্রমণ-এ্স্ব লখেন 
তিনি বলিয়াছেন $াহার ৪০ বসন পর্বে তওঁহলি দহতাগ - ন. কুমাবিল শতুহবিব বাক ভক্ত 
কবিয়াছেন। কমাবিল শঙ্কবেব যীবানে বৃ শঙ্ক শিষা সাবশ্মব, শঙ্গেবী মাঠের গুক তালিকানুসাবে, 


৭৭৩ খ্রীস্টান্দে দেহাঙাাপ কবেন। এই সক কারাদ শঙ্কবাকে ৬৮৬ ০২০ খীস্টাব্দে স্বাপিত কবা হয়। 
তৎপৃবে বা ৭৮৮ হইতে ৮২০ খীস্টা্দে স্থাপন করা যায় না। 


২১৬ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


নষ্ট হয়। অজ্ঞান নষ্ট হইলে “যমই সর্বময়' এই জ্ঞান হয়। অনস্তর শুক্রবর্ণ যমের 
রূপাতীত আকৃতি যে মোক্ষ তাহাই লব্ধ হয়। আপনারা সকলেই মোক্ষার্থী, 
অতএব অনন্যমনে এই যমের উপাসনা করুন- মুক্তি লাভ করিবেন।” 


যমোপাসকের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন--“আপনারা এরূপ 
শ্রুতিবিরুদ্ধ কথা কখন বলিবেন না। আপনারা কঠোপনিষদের কথা স্মরণ করুন। 
তাহাতে দেখিবেন-_যম ব্রহ্ম নহেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখুন-_ভক্তবৎসল 
মহাদেব যমকে পীড়ন করিয়া আপনার ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। শিবরাত্রিতে 
জাগরণের ফলে সুন্দর নামক ব্যক্তিকে যমদূত লইতে পারে নাই। শিবদূতগণ 
যমদূতকে বিতাড়িত করেন। অজামিল মৃত্যুকালে নারায়ণ নাম করায় বিষ্ণুলোকে 
গমন করেন। যমদূত্বা তাহাকে লইয়া যাইতে পাবে নাই। অতএব আপনারা 
যমকে ব্রহ্ম বলেন কিরূপে? তাহাব পব চিহধারণ কখন মুক্তির হেতু হইতে 
পারে না। জ্ঞানই মুক্তির হেতু। অতএব আপনারা চিহসকল পবিত্যাগ ককন 
এবং এক অদ্বৈত ব্রহ্মপবাযণ হউন। কিন্তু চিত্তশুদ্ধিব্যতীত ব্ৰহ্মজ্ঞান দৃঢ় হয় না, 
এহেতু চিত্তশুদ্ধির জন্য বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান করিতে থাকুন। অনস্তর চিত্তশুদ্ধি 
হইয়া ব্র্মজ্ঞান দৃঢ় হইলে মুক্তিলাভ ঘটিবে।” 

আচার্ষের এইরূপ সন্নেহ যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া যমোপাসকগণ চিন্তে পরম 
শাস্তিলাভ করিলেন এবং আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকাব করিয়! অদৈতনিষ্ঠাসহকারে 
পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞপরাযণ হইলেন। 


এইভাবে আচার্য এখানে একমাসকাল অবস্থিতি করিয়া এতদ্দেশবাসী যাবতীয় 
ব্ক্তিগণের মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধাস্ত প্রচার করিলেন। 


প্রয়াগে আচার্য শঙ্ক 

যমপ্রস্থপুর পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানের মধ্য দিয়া ক্রমে আচার্য 
শিষ্যগণসমভিব্যাহারে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল সেই তীর্থরাজ প্রয়াগে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহশ্রাধিক শিষ্যসঙ্গে আচার্য আর কোথায় থাকিবেন? 
নগরের বহির্ভাগে ত্রিবেণীসঙ্গমের উন্মুক্তক্ষেত্রে সকলে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। নগরবাসিগণ এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে আচার্যকে দর্শন করিবার 
উদ্দেশে আসিতে লাগিএ। কুমারিল স্বামীর মৃত্যুকালে আচার্য একবার এখানে 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহার প্রতি নগরবাসিগণের দৃষ্টি এভাবে পতিত 
হয় নাই। তখন আচার্ষের প্রচাররাপ ধর্মবৃক্ষের অস্কুরাবস্থা ছিল, আজ সেই বৃক্ষ 
ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া অগণিত মানবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে। 


শঙ্কর-চরিত্র ১১৭ 


বরুণ, বায়ু, ভূমি ও তীর্থ উপাসকগণের সংস্কার 

ক্রমে সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণের জিজ্ঞাসা ও বিজীগিষা প্রবৃত্তি প্রবলা হইল। 
দুই এক দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই একদিন ““তীর্থপতি” নামক একজন 
পাশচিহধারী বরুণোপাসক, “প্রাণনাথ” নামক একজন ধ্বজাচিহ্ধারী বায়ুর 
উপাসক, 'অনস্ত” নামক একজন পূর্ণচিহধারা ভূমির উপাসক এবং “জীবনদ” 
নামক একজন বিন্দুচিহ্ধারী তীর্থোপাসক নিজ নিজ অনুচরবর্গসহ আচার্ষের 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

অনস্তর বরুণোপাসক “তীর্থপতি” আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
“যতিরাজ! আপনি আমাদের রমণীয় মত শ্রবণ করুন । আমাদেৰ মতে বকণদের 
সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত জীবের জাবনদাতা। দেবগণ স্ব হার বন্দনা কবেন 
অতএব সকলেরই বরুণের উপাসনা করা উচিত ৷” 

ইহা শুনিয়া বায়ুর উপাসক “প্রাণনাথ” বলিলেন__“যতিবব ' আমাদের মতে 
বায়ুই সকলে: প্রাণ, সুতবাং বায়ুদেবতাবই উপাসনা কবা বিধেষ 7 

অনস্ভর ভূমিব উপাসক “"অনস্ত''বলিলেন-_“মহাতুন' $মিই সকলের 
আশ্রয়, অতএব ইনিই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং হৃহাবহ উপাসন' কবা উচিত 

অতঃপব তীার্থোপাসক “জীবনদ"' বলিলেন-__'-ভগবন' যাঁহাবা সুখের আশা 
কবেন ঠাহাদেব তীর্থসেবা করাই উচিত ৷ ওম্মধো ত্রিবেণ'তী'্থই সর্বাপেক্ষা প্রধান। 
হহাব বিন্দুমাত্র সর্বপাপ হবণ কবে। নাবদ বলিযাছেন-- সঁহাব দর্শনমাতই মানব 
মুক্ত হয়'। তীর্থ শব্দের অর্থ জল । বেদে আছে_ 'আপো বৈ স্যরিদং সর্বম' এই 
সমস্ত জগৎ জঞলই ছিল। অতএব জলই বঙ্গ । এ কাবশ যাহাবা মে কামনা 
করিবেন তাহাবা এই জলেবুই উপাসনা করিবেন ।” 

এই রূপে হহারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত বর্ণন করিয়া ক্ষান্ত হইলে আচার্য 
বলিলেন --"'দেখুন' অনিাবস্তুর সেবা করিয়া কখন সেই নিত্যবস্তুস্বরূপ যে 
মোক্ষ সেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। মোক্ষের সাধন আত্মজ্ঞান। অতএব 
আপনারা মোহ তাগ কনিয়া আত্মজ্ঞানেব সাধনায় যত্নবান হউন। জগতে যত 
প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানেই সুখ অধিক ও শ্রেষ্ঠ। আপনারা 
আত্মজ্ঞানার্জন করিয়া অচিবে মুক্ত হউন |” 

আচার্ষের বাকোর কী এক মোহিনী শক্তি । এইক'। দুই একটি কথা শুনিয়াই 
তাহাদের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাহারা চিহনধারণ পবিত্যাগ করিয়া 
আচার্যোপদিষ্ট পথের পথিক হইলেন। 


২১৮ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


আকাশোপাসক শৃন্যবাদীর সংস্কার 

বায়ু ও বরুণোপাসকগণ আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া “নিরালম্ব” নামে 
একজন আকাশোপাসক শূন্যবাদী আচার্যকে পরীক্ষা করিবার মানসে 
আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইইলেন। ইনি আচার্যকে নমস্কার করিয়া আচার্যের 
প্রচারিত মায়াবাদকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন-_ ““যতিশ্রেষ্ঠ! আমি 
পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম। যাইতে যাইতে কিন্তু এক অতি অদ্ভুতবস্তু দর্শন 
করিলাম। দেখিলাম- একটি বন্ধাপুত্র মৃগতৃষ্যার জলে স্নান করিয়া 
আকাশকুসুমে« মাল্য পরিধান করিয়া এবং শশশৃঙ্গের ধনুঃ ধারণ করিয়া 
যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া আমি তাহাকে দেবভাবে মস্তক নত করিয়া প্রণাম 
করিলাম এবং অবিলম্বে আপনার নিকট আসিলাম ৷”. 

ইহা শুনিয়া আচার্য একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন__-“পণগ্ডিত প্রবব! 
আপনার নাম কি?" নিরালম্ব দেখিলেন আচার্য তাহার উপহাসে বিচলিত হন 
নাই। অগত্যা বিনয় সহকারে বলিলেন-- ““প্রভো! আমার নাম ‘নিরালম্ব', 
আমার পিতার নাম 'ক্লপ্ত'। তিনিই আমাদের মতের প্রবক্তা ৷" 

আচার্য বলিলেন-__““বুঝিয়াছি, আপনি বলিতে চাহেন _-সকলের মুলে শন্য। 
শূনাই সকলের স্বরূপ। কিন্তু এ মত নিন্দনীয়। শুনাপদার্থের কখন ব্রহ্মভাব 
থাকিতে পাবে না। -তমেব ভাস্তম্‌ অনুভাতি সর্ব” অর্থাৎ তাহার প্রবাশে সকলের 
প্রকাশ-_এই বেদবচন দ্বারা সকলের মূলে এক স্বপ্রকাশ বস্তু বিদামাদ। হাহা 
কখন শুনা হইতে পারে না,। অতএব পুরুদ্ধি পরিত্যাগ কবিযা অদ্ধৈ তবিদ্যা সমাশহ 
করুন।' 

নিরালম্ব বলিলেন---“মহাত্বন! বেদেই আছে খং বঙ্গ ইতাদি। অর্থাৎ 
আকাশই ব্রহ্ম । আকাশই সর্বভূত অপেক্ষা প্রধান। আকাশ সকলের আশ্রয়, সকল 
বস্তু আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়। বুল্মাসূত্রেও আছে _-আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' অর্থাৎ তাহা 
লিঙ্গ আকাশ। অতএব আকাশই ব্রন্ম। অতএব আপনার অভিমত ব্রন্ম, বেদের 
অভিপ্রেত নহে।” 

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন --“দেখুন, আকাশ সপুণ বস্তু, শব্দ উহার গুণ। 
এ কারণে আকাশ ব্রহ্ম হয় না ; কারণ, ব্রহ্ম নিগুণ। তদ্ৰূপ পবনকেও ব্রা বলা 
যায় না। কারণ, ব্রঙ্গ আকাশ মপেক্ষাওড প্রধান । ব্রহ্ম হইত আকাশের উৎপত্ডি 
হইয়াছে। ব্রহ্মাসুত্রে আকাশকে ব্রহ্ম বলা হয় নাই৷ পরস্ক ‘আকাশ’ শব্দে ব্রন্মাই 
বুঝায়-_ইহাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা সম্মাত্র, আনন্দ ও ভ্রানস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। তিনি এক ও অদ্ধৈত।" 


শঙ্কব-চবিত্র ২১৯ 


নিবালম্ব আচার্ধেব এই কথা শুনিয়া যাবপবনাই আনন্দিত হইলেন এবং 
আচার্ষেব নিকট হইতে অদ্বৈতব্রম্মাতত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণেব জন্য অত্যধিক 
আগ্রহ প্রকাশ কবিলেন। 

জিজ্ঞাসুকে উপদেশদানে আচার্ষেব নিতান্তই উৎসাহ। আচার্য বলিলেন__ 
“দেখুন, বেদমধ্যে আকাশকে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে, তাহাব উদ্দেশা__ব্রন্মাকে 
আকাশেব ন্যায অনস্ত জ্ঞান কবিযা উপাসনা কবা। এই ব্রহ্ম আত্মকাপে হৃদয়ে 
অবস্থিত। অতএব হৃদয়ে এই মাকাশবপী ব্রন্মেব উপাসনা কবিনাব জন্যই 
বেদেব উপদেশ। আপনি এইবপে উপাসনা ককন-_মোক্ষলাভ হইবে” 

ইহা শুনিয়া শুন্যবাদী নিবালম্ব নিজ মত বিসর্জন দিয়া আ'চার্যেব শিষ, 
হইলেন। 


ববাহমনস্ত্রোপাসকেৰ সংস্কার 

ইহাব পব একদিন “লক্ষ্মণ'' নামক একজন ববাহমান্ত্রের উপাসক ম্রাচার্েক 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ আচার্যকে ভক্তিভাবে প্রণান কবিযা 
বলিলেন -"খতিবব ' আপনি আমাদেব মতটি শুনুন দেখুন-ইহ' কেমন 
সুন্দর । আমাদের মতে ভগবানকে ববাহবাপে উপাসনা কবা হয় ইহান কারণ _ 
এই পৃথিব' প্রলযকালে যখন জলনিমগ্ন ছিল, তন শুগলান বিষ্ণু বকাহবূপ রাবণ 
করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধাব কবেন। এই কানাণে ববাহবপ ভগলান্র উপাসনা 
কবিলেই জাব উদ্ধার পাইবে। আব আমবান্ (সেই কার ল বলাত্হল দ-্চিহশাদি 


ff 


ধাখণ করিয়া তাহান শুঞ্না লবিং! হল্ছি। আপনিও 2 হাণই ভভলা কঞন 


লক্ষণের এই কথা শুনিহা আআচাহ পলিলেন না এবাপ কুং শলবেন না 
ব্রাহ্মণ যতুপূবক কিবলমাও তপসাই কলিবেল পেপে চিহন্ধাবণেহ যদি আগুই 
«কি তলে এংসাকৃর্নাদিবও চিহ্গাবণ কলা কি মাবশানু নয? বস্তুতঃ বেদোক্ত 
কন ভিন্ন ব্রাহ্মণের আল কোল পাহি লিধেহ এহে আব যদি সণ ব্রচ্ষমেব উপাসনা 
কৰাই সিদ্ধান্ত হয় তবে আনন্দিতছিওে শিববিষ্ণপ্রভৃতি কপেক শুভানা কলাই 
শাল। ব্রাহ্মণ যদি সঞ্চাবন্দনাদি কর্ম ত্যাগ কবেন। তাবে তিনি পশলা অতএব 
ুবৃর্থি, গযাগ কন্যা চিহনধাবাণেৰ সংশ্ক্ম পরিত্যাশ আণশাক। অতপর কুলোচিত 
বার্মাদি কবিলেহ চিশশ্ুদী হইল গিওুশুদ্গ হইলে জ্বানলাভ হইবে এল ভাানলাত 
হইলে মানু হইবে 

আচার্ষেব এই কথা শুনিয়া ববাহোপাসক লক্ষ্মণেব হদযাশকাব বিদূবিত 
হইল। তিনি আচার্ষের শিষা তইয়া আমে এক ডন পরমহপ্টী হইহ' উঠিলেন। 


২২০ আচার্য__ শঙ্কর ও রামানুজ 


মনুলোকের উপাসকের সংস্কার 
অতঃপর একদিন “কামকর্মা” নামে এক মনুলোকের উপাসক আচার্ষের 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামকর্মা আচার্যকে প্রণাম করিযা বলিলেন 
“মহাত্মন্‌! এই জগতে যে লোকসমূহ আছে তাহার সমষ্টিই পরমেশ্বর । মুমুক্ষুগণ 
তাহারই উপাসনা করিবেন। চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে সত্যলোকের নাম মুক্তি। সেই 
মুক্তি ইচ্ছা হইলে এই পরমেশ্বরেরই সেবা করা উচিত। আপনারাও তাহারই 
সেবা করেন না কেন?” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন__“ দেখিতেছি তুমি সর্বাপেক্ষা মুঢবুদ্ধি। যে বস্তু 
মিথ্যা, যাহা অনিত্য, তাহার সেবা করিলে সত্যস্বরূপ মুক্তিলাভ হয়-_এ কথা 
তোমায় কে বলিল £” 


কামকর্মা আচার্যের এই একটি মাত্র কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। 
তাহার বিজিণীষা প্রবৃত্তি সমূলে বিলুপ্ত হইল। তিনি মন্ত্মুদ্ধের ন্যায় আচার্যকে 
প্রণাম করিয়া তাহার শিষ্য হইলেন এবং অদ্বৈত মত সম্াশ্রয় করিলেন। 


গুণবাদীর সংস্কার 
ইহার পর একদিন গুণবাদী কয়েকজন ব্যক্তি আচার্যের দর্শনে আসিলেন। 
ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_“প্রভো! সত্ব, রজঃ ও তমঃ --এই 
গুণত্রয়ের সমষ্টিই জগতের কারণ। এ গুণসমঞ্টিই ব্ৰহ্মাদি দেবগণেরও সৃষ্টিকর্তা। 
আমরা সেই গুণসমষ্টিরূপ জগৎকারণের উপাসনা করি। আমরা তাহাতেই 
কৃতাৰ্থ, তাহাতেই জগৎপৃজ্য। অতএব আপনারাও তাহারই সেবা করুন।” 


ইহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_ “দেখুন, মোক্ষলাভের জন্য 
ব্ৰহ্মাই উপাস্য। তজ্জন্য অন্য বস্তুর উপাসনা অত্যন্ত অবৈধ। অতএব আপনারা 
যদি মোক্ষলাভের ইচ্ছা করেন, তবে সেই ব্রহ্মাবস্তুরই উপাসনা করুন।” 


আচার্ষের এই কথামাত্র শ্রবণ করিয়া গুণবাদিগণের মন পরিবর্তিত হইয়া 
গেল। তাহারা আচার্ষের শিষ্যত্ব স্বীকারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আচার্যের 
তাহাতে আর আপত্তি কি? তিনি এই জন্যই দ্বিত্বিজয়ে বহির্গত। অনস্তর তাহারা 
আচার্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন করিলেন। 


সাত্ম্যমতাবলশ্বী জ্ঞানীর সংস্কার 
গুণবাদী পণ্ডিতগণ আচার্ষের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই অদ্বৈতমতাবলস্বী 
হইয়াছেন শুনিয়া একজন সাত্ঘ্যমতাবলম্বী প্রকৃতিবাদী পণ্ডিত আচার্ষের দর্শনে 


শঙ্কর-চরিত্র ২২১ 


আসিলেন। ইনি আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন-_““যতিরাজ! আমরা 
প্রকৃতিবাদী সাষ্্যমতাবলম্বী। আমাদের মতে প্রধান বা প্রকৃতিই জগতে 
উপাদানকারণ। মনুসংহিতা প্রভৃতি ম্মরতিসমূহ আমাদের এই মতে প্রমাণ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। গুণের সাম্যাবস্থাই এই প্রধান বা প্রকৃতি । ইহা হইতেই মহত্তত্তাদির 
উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত হন। এই জগৎ তাহার ব্যক্তাবস্থা। 
এইহেতু জগতে এই প্রকৃতিই একমাত্র পরাৎপর। আর তাহার উপাসনাতেই 
জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। আর যেহেতু ইহাই ম্মতিসম্মত সেইহেতু সকলেরই 
এই মত গ্রহণ করা উচিত।” 


আচার্য সাত্ধামতাবলম্ীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন---““আপনি এরূপ কথা 
বলিতে পারেন না। যেহেতু এরূপ বলিলে বেদবিরুদ্ধ হয়। দেখন-_স্মতির যে 
প্রামাণ্য তাহা বেদানুকুল বলিয়াই। বেদবিরোধা হইলে স্মৃতি প্রমাণ হয় না। প্রধান 
বা প্রকৃতি থেদের তাৎপর্য নহে বলিয়া প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না। বেদে 
যে জগৎসৃতির কা আছে, তাহাতে ঈক্ষণপূর্বক জগৎসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। প্রধান 
বা প্রকৃতি জডস্বরাপা। তাহার ঈক্ষণ সম্ভব হয না। ঈক্ষণকার্য চেতনেরই সম্ভব৷ 
সেই চেতণই সংস্বরাপ ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মই জগতের কারণ, প্রধান বা প্রকৃতি 
জগতের কাবণ নহে। এইহেতু আপনি এই দুর্বুদ্ধি তাগ করিয়া অদ্বেতব্রহ্মনিষ্ঠ 


হউন |” 


ইহা শুনিয়া সান্খামতাবলম্বী লিলেন__ যতিবর! আপনি এরূপ বলিতেছেন 
কেন? শ্রুতিতে তো প্রধানের কথা রহিয়াছে । দেখুন অচিন্তাম্‌ অব্যক্তমূ 
অকপম অব্যয়ম এই কঠশ্রুতিতে যে ‘অব্যক্ত’ শপ রহিয়াছে, হহ আমাদের 
অভিম প্রধান বা প্রকৃতি)" 


আচার্য ইহা শুনিয়া বলিলেন-_-"'না, একপও বলা সঙ্গত নহে ; কারণ, 
প্রকরণবলে এই 'অবাক্ত' শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ইহা প্রকৃতিকে বুঝায় না। 
তাহার পর সন্তাদি তিন গুণের সাম্াবস্থাই যখন প্রকৃতি, তখন ঈক্ষণকার্ষের জন্য 
যে জ্ঞান আবশাক, সত্বগুণেব ধর্ম সেই জ্ঞান এতাদৃশ প্রকৃতি হইতে কিরূপে 
সম্ভবপর হয়? অতএব আপনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া অৈতপ্রক্মবিদা 
সমাশ্রয় করুন। 

সাঞ্খ্যমতাবলম্বী আচার্যের এই কথা শুনিয়া নিজ ভ্রম বুঝিলেন এবং সাহ্ধ্ামত 
তাগপূর্বক অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়া আচার্যের শিষাত্ব স্বীকার করিলেন। 


€ 


«পপ 


২২২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


সাত্ম্যমতাবলস্থী যোগীর সংস্কার 
সাত্ঘ্মমতাবলম্বী জ্ঞানী আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া জনৈক 
সাম্থ্যমতাবলম্বী যোগী আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আচার্যকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_“যতিবর! সাঙ্্যাজ্ঞানী আপনার মত গ্রহণ করিয়াছেন 
শুনিলাম, আচ্ছা, আপনি আমার মতটি শ্রবণ করুন। দেখুন --ইহা কতদূর 
যুক্তিযুক্ত এবং প্রামাণিক।” 


এই বলিয়া সাঙ্খ্যযোগী বলিতে লাগিলেন-_“' দেখুন, আমাদের মতে যোগ 
হইতেই মুক্তি হয়। আর সেই যোগের জন্য নির্জন স্থানে পবিত্রভাবে সুখাসনে 
উপবিষ্ট হইয়া মস্তক, গ্রীবা ও শরীর সমান রাখিতে হয়। এজন্য সন্ন্যাস আশ্রম 
গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সকল ইন্দ্রিয় নিরোধ করা প্রয়োজন। অনস্তর 
ভক্তিসহকারে নিজ গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া হাদ্পদ্মকে বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা 
বিরজ করিয়া তন্মধ্যে উমাসহায় ত্রিলোচন নীলকণ্ঠকে চিদানন্দরূপে ধ্যান করিতে 
হয়। এ বিষয়ে 'হৃদ্পুণুরীকং বিরজং বিশুদ্ধম্‌' ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনই প্রমাণ। 
এতদ্যতীত আগমমধ্যে যথাবিধি জপবিদ্যা এবং ষট্চক্রভেদেরও উপদেশ আছে। 
যাহারা মুক্তি কামনা করেন, তাহাদের এই বিষয়েই বিশেষ যত্ব করা উচিত৷” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_-“হে যোগবিৎ পণ্ডিত! আপনি এ কথা 
বলিতে পারেন না। বেদমধ্যে দহর' নামক বিদ্যাকে মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দেশ 
করা হইয়াছে। আপনি যে যোগের কথা বলিলেন তাহা কখন মোক্ষের কাবণ 
হইতে পারে না। অজপা-বিদ্যার মূলমন্ত্র হইতে 'সোহহম্‌' এই অর্থ নিশ্চয় হইয়া 
থাকে। আপনি যে যোগের কথা বলিলেন, তাহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ থাকে, 
সুতরাং তাদৃশ যোগের দ্বারা কিরূপে মোক্ষ হইবে? যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্বভূতে 
বর্তমান এবং সকল বস্ত্র আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন, সেই বাক্তি পরম ব্রহ্ম 
প্রাপ্ত হন। অন্য উপায়ে ব্রহ্মলাভ হয় না। অতএব জ্ঞানই মোক্ষের হেতু । এই 
জ্ঞান বেদাস্তার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে হয়, ষট্‌চক্রাদিসাধন চিত্তে 
একাগ্রতার সহায় মাত্র ৷” 


কাপিল যোগী ইহা শুনিয়া বলিলেন-_ “হে যতিরাজ! আপনি অজ্ঞানবশতঃ 
এরূপ বলিতেছেন। “দখুন, শাস্ত্রে আছে- যে ব্রাহ্মণ খেচরী মুদ্রা না জানিয়া 
“আমি ব্ৰহ্মজ্ঞানী’ বলেন, তাহার জিহাচ্ছেদ করিবে। এইরূপ নদীত্রয়ের 
সংযোগরাপ ত্রিকুট, শূঙ্গাটক, মনোম্মনি ও অঙ্গুষ্টমাত্র পুরুষের স্থান ইত্যাদি না 
জানিয়া যিনি “আমি ব্রহ্মা” বলেন তাহার জিহাচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। 


শঙ্কর-চরিত্র ২২৩ 


বস্তুতঃ যিনি লয়বিৎ, যিনি হঠবিৎ তিনিই সনাতন ব্রহ্াপ্রাপ্ত হন, অন্যে নহে। 
ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অতএব আপনি যদি মোক্ষাকাঙক্ষী হন, তাহা হইলে 
আপনিও এই যোগেরই অনুষ্ঠান করুন।” 


যোগীর কথা শেষ হইলে আচার্য বলিলেন-_““আপনি অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াই 
এইরূপ বলিতেছেন। অষ্টাঙ্গযোগে যুক্তি হয় না। তবে তাহাতে চিত্তের বিশুদ্দি৷ 
ও একাগ্রতা হইয়া থাকে। খেচরী মুদ্রার জ্ঞান না হইলে যে ব্রহ্মা জ্ঞান হয় না 
ইহা বলা আপনার সাহস মাত্র। ব্রহ্মাজ্ঞানেই মুক্তি হয় ইহাই বেদেব উপাদেশ । 
বেদান্তের অধিকারী হইয়া অর্থাৎ সাধনচতৃষ্টয়সম্পন্ন হইয়া তন্বমসি পাক্যার্থেব 
শ্রবণ, মনন, নিদিধাসন করিলেই মানব মুক্তি লাভ করে। অতএব আপনি আর 
বৃথা বিপথে গমন কবিবেন না)” 


আচার্ষেব এই কথা শুনিয়া যোগলিদেব চিত্ত পরিবর্তিত হইফ গেল । তিনি 
শুক্তি তাবে আচার্ষের পদযুগলে প্রণাম কবিয়া তাহাব শিষাত ভিক্ষা কবিলেন। 
মনন্ভব ইনি ভ্বীবনের শেষভাগ আগার্ধোপছিই্ পথেই অতিবাহিত কবিতে 
লা 'লেন। 


পরমাণু-কাবণবাদীর মতসংস্কাৰ 
আতংপব “ধাবশিব নামক এক পাণ্ডিত কযেকজন পণ্ডি তসহ আচার্বসহ7প 
সাসিয়া উপস্থিত হইলেন। "্ীবশিব আচার্ঘকে প্রণাম করিহা বলিলেন 
'হিবিল' শাস্ত্রে পবমেশ্থববকে জগতক বলা হইয়াছে । সেই পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে 
নিতা ক্ষিতাদি 5$িধ পরমাণুর সংযোগ কৰেন এবং প্রলঘ কালে হাহাদের 
বিভাগ কৰিয়া থাকেন, তাহাতেই জগতের সষ্টিস্থিতিপয় হইয়া থাকে ইকপে 
প্মেশখব ভগং সৃষ্টি কবিযা নিঠা পর্স্থকপে সাক্ষীর নাহ অবস্থিতি কবেন। 


কা 


ছে পরাম্থারিল উপাসনা করালে ঠাহার কুপামা জ্ঞানোদয হয় এব? তাহাতেই 
খ্টি ঠা শট « 


ও পল আর 


একি হয়, অতএব আপিতাবা ঠাহাবই সেৱা করবেন না কেন 7" 
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হা শুনিয়া আগা বলিলেন আপনি একপ বেদবিকদ্ধ কথা বলিবেন 
এ দেখুন, বেদে পরমাতুা হই তই আক শাদি ভু তপপ্চাকের উৎপত্তি হইযাছে - 
কথিত আছে। শত এব পবমাণুনিচয নিতা হয কিকাপে? আপনি যেকাপ 
নৌতযীয় নায় মত বর্ণনা করিতেছেন তাহাব বিশেষ নিন্দাও শ্রুত হইফা থা” * 


২২৪ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


অথাৎ গৌতমীয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে শৃগালযোনি প্রাপ্তি ঘটে__ইত্যাদি। 
অতএব আপনারা উক্ত নিন্দনীয় মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবিদ্যার সমাশ্রয় 
করুন। এই পথে ক্রমে যতই গুরুভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই শুদ্ধ আত্মজ্ঞান 
দৃঢ় হইতে থাকিবে । আর তাহারই ফলে অচিরে মুক্তিলাভ ঘটিবে।” 


আচার্যের এই কথা শুনিয়া “ধীরশিব” প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিজ মত বিসর্জন 
করিলেন এবং অবিলম্বে আচার্ষের শিষ্য হইলেন। 


এইরূপে প্রয়াগে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া আচার্য সমাগত যাবতীয় 
ব্যক্তিবৃন্দের মোহ দূর করিলেন। প্রয়াগে অদ্বৈতবিদ্যার বিজয়দুন্দুভি চারিদিকে 
বাজিয়া উঠিল। প্রয়াগের নানা ধর্মমত আজ অদ্বৈতসাগরে বিলীন হইয়া গেল। 


কাশীধামে আচার্য শঙ্কর 
এইরূপে প্রয়াগে প্রচারকার্য শেষ হইলে একদিন প্রাতঃকালে ব্রিবেণীতে স্নান 
করিয়া আচার্য শঙ্কর শিষাগণসমভিব্যাহারে পূর্বদিকে কাশীধামাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন এবং সাত দিন পথ চলিয়া কাশীনগরী মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর পরে আচার্য পুনরায় সেই বিশ্বেম্বরের কাশী নগবাতে 
আসিলেন। যে বিশ্বেশ্বরের আদেশে তাহার এই ধর্মপ্রচারের প্রবৃপ্ডি, আহা সেই 
বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে তাহার পুনরাগমন। সুতরাং পূর্বকথা সকলই ক্রমে ঞমে 
আচার্যের স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। আচার্য অন্য কোথাও না যাইয়া 
একেবারে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। দেখিলেন__নগববাসিগণেঃ 
মধ্যে কেহ বা স্তবপাঠ, কেহ বা শঙ্খধবনি করিতেছে আব কেহ বা কবতালি 
দিতেছে। কাশীনগরী আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যেন এক অপূর্বভাব ধারণ কবিয়াছে। 


আচার্য যথাবিধি বিশ্বেশ্বরের অর্চনাদি করিয়া মণিকর্ণিকাসমীপে আসন গ্রহণ 
করিলেন। শিষ্যগণ গঙ্গাতীরে নানাস্থানে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
কাশীধাম আজ আচার্যসঙ্গে যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাশীপাসা সকলে মহা 
আগ্রহে আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল। 


কর্মবাদিগগণের মতসংস্কার 
এবার এখানে নাসিবার পর প্রথমেই কয়েকজন কর্মবাদী মীমাংসক আচার্ষের 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_ 
“প্রভো! আপনার অস্তুত কীর্তির কথা শুনিয়া আমরা আপনার দর্শনে আসিলাম। 
আমরা কর্মবাদী। এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতিলয় কেবল কর্ম হইতেই হইয়া 


শহ্কব-চরিত্র ২১৫ 


থাকে। উত্তম কর্ম করিলে ব্রাহ্মাণাদি উত্তমকুলে জন্ম হয এবং পাপকর্ম কৰিলে 
শুদ্রাদি যোনিপ্রাপ্তি হয়। জনকাদি মহাত্মাগণ কেবল কর্মদ্বারা সিদ্ধিলা৬ 
করিয়াছিলেন। অতএব যাহারা মোক্ষাভিলাবী তাহাবা সযত্রে কর্মেন অনুষ্ঠান 
কবিবেন। কর্ম হইতে সুখ হয, আব সেই সুখেব লাভই মোক্ষ। দেখুন - আমাদেশ 
মত কেমন সুন্দর” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন -““না, আপনাবা একাপ কথা বলিতে পালে 
না। যস্য এতৎ কর্ম যাহাব এই কর্ম এহবপ শ্রুতিবাক্য দ্বাবা এই জগৎ ব্রচ্ষোণ 
কার্য বলা হহয়াছে। “সেই শুগৎকালণেব ধ্যান কবিবে' এহইকপ উপপ্রম কিবা 
বেদমধ্যে কথিত হইযাছে যে, তিনি শম্ভু, তিনি মাকাশমধাগভ, তিনিই শত 
সতাস্বনপ। অতএব সর্বজ্ঞ ঈম্ববই ভগতেল কাৰণ, করন কখন জগতের কাজল 
হইতে পাবে না। যাহাবা মন্দমতি তীহাবিতি কেবল এইন্দপি বলিয়া থাকেন '' 


আত পি সপ এ 
কর্ম বাদিগিণ মাচার্যেন এই কথা শুনিযাই নিকি হইলেন । ভাহাবা অন্ডাবের 


/”~ নি 
কথাল আব কোনরাপিহ প্ৰতিব।ণ ব-লিশেন না। শ্রনন্তল তাহাবা সলালে আদ ৩ 


বৃর্মীলিপাালাশ্ার্প আগিহের নিমাত স্বাকাল কবিলে* 


eT 'খ্াশবণ?" ala ৫ ঝি এ লিজ শত তত কাত 
দাচাযসঞাতগে আসিয়া উপছিত হহলেন। পাভণণ জগ তত প্রচ ন লুলিহ" 


ক ০ স্‌ সাথ ত ক ন" LC: চট 
পাঁনলেন দহাজুন। আমলা চন্দ্রের ডপাসন্ মাপনালে. পনি, বিশ মানসে 
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চন্য বলিলেন আপনারা চক্রের উপাসনা কুলেশ কেন? ' 


পাতবণ বলিলেন যতিবব। চনহ সকল (লোকের প্রকাশন তিনি 


AY 


শদাদিল পালন. এভানা পূ্ণিমাদি ভিনিতে ফহুসহল্যাদন ঠাহাবই পূজা ককা 


ছ 


~~ 


উচিত । তাহাবহ তপাসনাতে মুক্তি হত। এই জনা আমবা চধ্দেৰ উপাসনা কাঁহ" 
থাকি? 


ইহ। শুনিয়া আটাফ বট লিল দেখুন, চন্দ্ৰ আনতা বস্ত। অনিতের 
উপাসনাতে কখনই নিত। মোক্ষ হইতে পাবে না। শাস্ত্রে আছে - ইষ্টাপৃতাদি কর্ম 
কবিলে চণ্রলোকপ্রাপ্তি হয, ৩ৎপবে পুনবায এই ন” পগমে ফিবিযা আসিতে ২য। 
ভগবান গীতা বলিযাছেন --যোগা চান্দ্রমস জ্োতি” পাইযা ফিবিযা আসে। 
বেদে উক্ত হইয়াছে চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন। এ অন্নেব সেবা কৰিলে মুক্তি হয় 


> 


২২৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


না। অতএব আপনারা মুঢবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা অবলম্বন করুন, 
তাহা হইলেই মুক্ত হইতে পারিবেন।” 

আচার্যের এই কথা শুনিয়া চন্দ্রোপাসকগণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আচার্ষের 
শিষ্য হইলেন। 

মঙ্গলাদি গ্রহোপাসকগণের সংস্কার 

চন্দ্রোপাসকগণ আচার্ষের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া মঙ্গলাদি গ্রহোপাসকগণ 
একদিন মিলিত হইয়া আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা আচার্যকে 
প্রণাম করিয়া বলিলেন-__'প্রভো! আমরা মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসক। বেদে 
আছে___মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়। এজনা আমরা সকলে 
তাহাদেরই উপাসনা করি।" 

ইহা শুনিয়া আচার্য .বলিলেন-_“হ্যা, গ্রহপীড়া শাস্তির জনা গ্রহসেবা 
আবশ্যক বটে, কিন্ত মুক্তির জন্য গ্রহপূজা আবশাক_এরূপ কথা তো সতা 
নহে। প্রত্যুত এইরূপই বেদে আছে যে. চৈতন্যবোধে সংস্বর'প ব্রন্মের উপাসনা 
করিলে মুক্তি হয়”? 

আচার্ষের এই কথা শুনিয়াই তাহারা নিজ মতে আস্থাশূনা হইলেন। অনন্তর 
তাহারা ব্রহ্মাবিদ্যালাভের আশায় সকলেই আচার্ষেব শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। 

পূর্বোক্ত ক্ষপণকের অদৈতমতগ্রহণ 

কর্ণাটদেশ ভ্রমণকালে “সময়” নামক একজন কালজ্ঞ কৌপানধাবী ক্ষপণক্‌ 
আচার্যের সঙ্গ গ্রহণ করেন। তিনি এ যাব আচার্ষের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন, 
কিন্তু কিছুই বলেন নাই। এক্ষণে তাহার কি মানে হইল, তিনি আচার্যেব নিকট 
আসিয়া বলিলেন-_“ভগবন্‌! ছয় মাস অতাত হইল--আমি আপনাদের সাঙ্গে 
ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু আমার কি কর্তব্য তাহা তো বলিলেন না?” 

আচার্ষের পূর্বকথা মনে পড়িল। তিনি বলিলেন --আচ্ছা, বলুন - -আপনাব 
কি বক্তব্য।” 

ক্ষপণক বলিলেন-__“এক্ষণে আপনি আমাদের মত শ্রবণ করুন এবং 
বলুন-_-আমাদের মত ঠিক কিনা?” আচার্য বলিলেন - “বেশ, বলুন,আপনাদেশ 
কি মত?” 

ক্ষপণক বলিলেন-__“দেখুন আপনাদের মতে এই যে কাল, এই কালই 
পরব্রঙ্গ। ইনিই সকলের কারণ, মুক্তির জন্য ইহারই সেবা করা উচিত।” 


শঙ্কর-চরিত্র ২২৭ 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_““আপনি যে কালকে পরব্রন্ম বলিতেছেন, 
সেই কাল ব্ৰন্মা নহেন। দেখুন, কালের জন্ম আছে। বেদে আছে তাহা হইতে 
সংবতসব নামক কাল উৎপন্ন হইলেন’ ইত্যাদি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহা 
অনিত্য। ব্রহ্ম কিন্ত নিত্য, অতএব কাল ব্রহ্ম হন কি প্রকাবে? অতএব আপনি 


কুবুদ্ধি পবিত্যাগ কবিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্ৰহ্মবিদ্যা আশ্রয় করুন, তাহাতেই মুক্ত 
হইবেন।” 


কালবাদী “সময়” আচার্মেন এই কথা শুনিযা আচার্ধকে প্রণাম কবিয়া 
বলিলেন--ভগবন। আমায অদ্বেত ব্রন্মাবিদ্যা উপদেশ ককন, আমি আপনাৰ 
শিষা হইলাম।” অতঃপব এই কালবাদা পণ্ডিতটি অদ্বৈত বিদ্যানশালনে একান্ত 
অনুবক্ত হইযা পডিলেন। 


পিতৃলোকোপাসকেব সংস্কার 


অনস্তব একাদিনল পিতলোকেল উপাসক সতাশর্ষা” নিজ সম্প্রদাহভুক্ত 
প্যেক্ভান (লোকসঙ্গে আচারলনাপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি আসিহ 
চাষে বলিলেন “মহাত্মন ৷ আমবা পিতলোকেব উপাসক ৷ আমাদের মা 
পি৬লেগকের উপাসনা কৰিলেই মুক্তি হয । অগ্নিদ্াভা প্রভৃতি পিতুলোকগণ 
চপ্রমণ্ডলের তপবে বাস কণেন। ঠাহাবা নিতামুক্ত । তন্মধো তিন জন মৃর্তিহান 
এল চাবিছত সুঠিবিশিষ্ট। হহাদেব (সেবা কবিলে ধমাদি ফললাভ হয এবং 
পরিশেষে হহাবাই মুঞ্িদান কবিযা থাকেন |? 


গে 


ইহাপিগেব এহ কথা শ্ুতিহা আগধ বলিলেন 'আপনান। শপ কথা 
বলিব ন'। কাবণ, বেদে আছে কনে কথন মুক্তি হয না। প্রত্যুত ইহাই আছে 
(হয, আতুজ্ঞানেই মুঞ্ি হয়। অতএব শর্মদাবা চিত্তশুদ্ধ হইলে কর্মসমূহ তাগ 
কুবিযা শুঙ্বাস্ুতকবলে গুকমুখ হইতে পবমাত্মতন্ত শ্রবণ কবিবে এব তৎপবে 
তাহাই পুশ্বানপুঙ্জকপে বিচাব কবিবে। এই বিচাবেব নাম মনন ৷ ইহাব পব সেই 
তক্তেবই নিবস্তুব ধ্াানবাপ নিদিধাাসন কৰিলে মানব মুক্ত হয। অতএব মাপনাবা' 
বৃথা কালক্ষয কবিবেন না৷ 


আচার্ষেব কথা শুনিয়া “'সতাশমাঁ প্রভৃতি অগ্নর্যেব শিষা হইবাব ক্র ইচ্ছা 
প্রকাশ কবিলেন। অনস্তব তাহাবা সকলে আচাযেব উপদেশ অনুসারে কৃতকৃত্য 
হইলেন। 


২২৮ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


অনস্তদেবোপাসকের সংস্কার 
ইহার পর একদিন অনস্তদেবের উপাসক “শঙ্খপাদ” ও “কুজবলীড়” নামক 
দুই ব্যক্তি আচার্যদর্শনে আসিলেন। ইহারা আসিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া 
বলিলেন-_“যতীশ্বর! যাহার উপর নারায়ণ শয়ন করেন, তিনি সেই শেষরপী 
ঈশ্বর। এই শেষই অনস্তদেব। গরুড় মুক্তিকামনায় ইহারই বাহন হইয়াছিলেন। 
অতএব মুক্তিকামনা করিলে ইহারই উপাসনা করা কর্তবা। আমরা ইহাবই 
উপাসনা করিয়া থাকি। এক্ষণে বলুন-__আমাদের মত ঠিক কি না?” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_“যদি আপনাদিগের তাহাই বাসনা হয, তবে 
নারায়ণের উপাসনা করুন না কেন? তাহার দ্বারা অণ্তঃকরণের বিশুদ্ধি হইবে। 
শেষে গুরুমুখ হইতে পরমতত্ত শুনিয়া-_তাহার বিচার করিয়া তাহার জ্ঞান হইলে 


মুক্তিলাভ করিবেন।” 


আচার্ষের এই কথা শুনিয়া “শঙ্খপাদ" ও "'কুজ্বলীড'' উভয়েই আচারের 
শিষ্য হইলেন। 


সিদ্ধোপাসকগণের সংস্কার 


অতঃপব একদিন ““চিবকীর্তি" প্রভৃতি কয়েকজন সিদ্ধোপাসক মাগাসকানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন 'মহাগ্রন 
আমরা সিদ্ধোপাসক। শ্রীশৈল প্রভৃতি পর্বতে 'সতানাথ' প্রকৃতি সিদগণ 
সিদ্ধমন্ত্রাদি লাভ করিয়া কৃতার্থ এবং চিরজীবী হইযা অবস্থিতি কবিতেছেন। 
আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে মন্্রাদি লাভ কবিয়া তাহাদের সিদ্ধোপদেশবাদে 
তাহাদেরই সমান হইয়াছি। “বিচিত্রাগ্তন' প্রভৃতি যে সমস্ত বিদা আছে তাহার 
প্রভাবে আমরা সর্বজ্ঞ হইয়াছি। আমাদের এই মত খণ্ডন কবেন এমন বাতি 
কেহই নাই।” 


ইহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_ “দেখুন, যাহাবা আপা হবম। 
ফলকামনা করে, যাহারা কেবল বিচিব্রবেশে সজ্জিত হইয়া অবস্থান কবে, 
তাহাদের সহিত আলাপাদিও করিতে নাই, ইহাতে কোন ফলোদয় নাই। তাহাব 
পর বলুন দেখি, চিরলীবন লাভ করিলেই বা ফল কি? উহাব কি কখনও ক্ষয 
হইবে না? আর এই দেহই তো সর্বদা দুঃখময়। ভবিধ)তেও দেহ না হয়-- 
এইভাবে এই দেহের নাশ না হইলে তো মোক্ষ হইতে পারে না। অতএব 
বিশুদ্ধচিন্ত হইয়া দেহত্যাগপূর্বক বিমুক্তিঃ উপায় সাধন করাই উচিত৷” 


শঙ্কর-চরিএ ২২৯ 


আচার্ষের কথা শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যে জীবনরক্ষার জন্য 
মানবমাত্রের এত চেষ্টা-_তাহারই এত নিন্দা! ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। 
অনস্ভর তাহারা নিজ মত ত্যাগ করিয়া আচার্ষের শিষাত্ব স্বাকাব করিলেন। 


পান্ধর্বোপাসকগণের সংস্কার 

ইহার পর একদিন গন্ধর্বোপাসক কয়েকজন ব্যক্তি আচার্যের দর্শনে 
মাসিলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_ "প্রভো! আমরা “বিশ্বাবসু' 
নামক গন্ধর্বের উপাসক। তাহার কৃপায় নাদবিজ্ঞান এবং বিন্দুকলার জ্ঞানদ্বারা 
মামরা কৃতার্থ হইয়াছি। যাহারা মুক্তি কামনা করেন, ভাহাদেব পক্ষেই আমাদের 
পদ্থানৃসরণ করা উচিত ।” 

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন --*আপনাদিগের মত বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং 
অগ্রাহ্য। বেদে ব্রন্মাকে “অশন্দ অস্পর্শা ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শব্দাতাভ বলা 
হহয়াছে। যে বাঞি নাদ ও বিন্দুকলার অতাত পরব্রন্দকে জানিতে পারেন, তিনিই 
যথার্থ বেপজ্। আপনারা সেই ব্রন্মোর উপাসনা করুন, তাহা হইলেই মুক্ত 


হইবেন |" 
আচারের এই কণা শুনিয়: ইহাবা সকলেই অচাযের শিষা হইলেন । 


বেতালোপাসকগণেব সংস্কার 
শনস্ুর একদিন কতিপয় (বেতালোপাসক আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। ইহাদের সর্বাঙ্গ চিতাভস্মের দ্বারা লিপ্ত এবং ইহারা ভূত ও প্রেতাদির 
সবায় সমাসঞ। হহাবা আচার্যকে বলিলেন_পপ্রভো! যাশপা ভূত ও 
বেতালাদিব উপাসনা করেন, তাহাবা ইচ্ছা করিলে জগৎ বশীর . করিতে 
পারেন। আল এতদপেক্ষা বাঞ্ধনীয় আর কি হইতে পারে?” 


ইত" শুনিযা আচার্য বলিলেন-- আপনাদের বথা নিতান্ত অসঙ্গত। 
ব্রাহ্মণগণের বিশেষত5 ভূতাদির উপাসনা একেবাবে নিষিদ্ধ। 'অপসপ্পন্ত যে 
ভূতাঃ' ই তাপি মন্ত্রের দ্বারা শিবাজ্ঞায় ভূতগণের বিনাশের কথা উক্ত হইতেছে। 
অতএব আপনাদের বাকা দ' হাসন্ত অশ্রদ্ধেয। আপনাবা এইরূপ ত্রষ্টাচার আগ 
করিয়া নিভ' নিজ বর্ণোচিত আচার অবলম্বন করুন এবং অদ্বৈতমত গ্রহণ করুন। 
যাহারা স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম করে না তাহাদের সদ্গতি হয় না।” 


আচাধেব বাকা গুনিয়া ইহারা সকলেই ভক্তিভাবে আচার্যকে প্রণাম করিলেন 
এবং স্ব স্ব বর্ণেটিত আচার অবলখন কবিলেন। সকলেই পঞ্চদেবতার পূজা ও 


২৩০ আচার্য-__শঙ্কর ও রামানুজ 


পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানে রত হইলেন। এইভাবে কাশীধামে তিনমাস অতীত হইয়া 
গেল। কাশীবাসী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যাবতীয় ব্যক্তি আজ আচার্যের মহিমা 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন। অনেকেই নিজ নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া 
অদ্বৈতমত অবলম্বন করিলেন। যাহারা তাহা করিলেন না, তাহাবা 
অদ্বৈতসিদ্ধাত্তদ্বারা নিজ নিজ মতের সংস্কার করিয়া লইলেন। পঞ্চদেবতার পৃজা, 
পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ কাশীবাসী অধিকাংশ লোকই অনুষ্ঠান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই আচার্যপ্রণীত গ্রস্থাবলীর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বিদ্যালয়সমূহে বেদাত্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরম্ভ হইল। অপবাপব 
দর্শনালোচনা নিম্নাসন প্রাপ্ত হইল। জনসাধাবণ সকলেই এখন বেদাস্সিদ্ধাস্ত 
শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত। আচার্ষেব প্রণীত ভাষ্যাদির আলোচনাই এখন 
কাশীধামের মনীষীমণ্লীর প্রধান কার্য হইইল। অদ্বৈতবেদান্ত-পাদপ এই কাশীধামে 
এই অল্পসময়মধো যেমন বদ্ধমূল হইল এমন আব কোথাও হইল না। ইহা 
আচার্ষের শিষ্যবর্গ সকলেই অনুভব করিলেন। প্রভূব আদেশ পালন কবিযা তা 
যেমন নিশ্চিন্ত হয়, আজ বিশ্বেশ্ববের আদেশ পালন কবিযা আচার্ষেব সেই দশা 
উপস্থিত। সমাধিকালে আচার্য ব্রহ্মাকাশে বিলীন হন এবং সমাধিতাঙ্গে বিশবেশ্বব 
ও বিশ্বেশ্বরীর স্বরূপকীর্তনে প্রবৃত্ত হন। আচার্যেব এই অবস্থা দেখিযা শিষাগণেব 
মধ্যে অনেকের অনুবূপ অবস্থা উপস্থিত হইল। আচার্ষেব শিষাগণ আছ 
কাশীধামে আসিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান কবিলেন। 


সৌরাষ্ট্রীভিমুখে যাত্রা 
কাশীধাম সকলদেশেব সকল সম্প্রদায়ভুক্ত (লোকেব পশম আদবেব স্থান 
সকল দেশের লোকই এইস্থানে বাস কবেন। এক্ষণে সৌবাষ্টাদেশবাসিগণ 
আচার্যকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবিলেন। এ সময মৈত্রক 
বা বল্লভিরাজ পঞ্চম শিলাদিত্য এই দেশেব রাজা। ইহাবা বৈষ্ণব হিলেন, আলু 
তাহার ফলে এ সময় এ দেশে বৈষ্ঞবধর্মের প্রভাবই অধিক ছিল। হৃহাদেশ 
আচার-ব্যবহাবের কথা শুনিয়া পদ্মপাদ প্রভৃতি ভাবিলেন এ দেশে মাচাযেল 
একবার যাওয়া আবশ্যক। সংকল্প কার্যে পরিণত হইল । শিষাগণ সৌপা্ট্র যাইবাধ 
জন্য আচার্যকে অনুরোধ করিলেন। আচার্যের আর তাহাতে আপত্তি কি? সর্বত্রই 
ব্ৰহ্মদৃষ্টি যাহার অভ,প্ত তাহার আবার এদেশ ওদেশ গমনাগমনে বাধা কি? 
সুতরাং আচার্যেব দিখিজয়বাহিনী কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আবাব পশ্চিমদিকে 


সৌরাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা করিল। 


শক্কর-চরিত্র ২৩১ 


অবস্তীরাজ্যে আচার্য শঙ্কর 

কাশী হইতে সৌরাট যাইতে হইলে মধ্যে মালব বা অবস্থীবাজ্য পতিত হয়। 
পূর্বে ইহা সম্বৎপ্রবর্তক একছত্রাধীশ্বব নিক্রমাদিত্যেব পাজ্য ছিল । তৎপবে শক 
পঞ্চমশাতাব্দীতে যশোধর্মদেশ হুনদিগকে বিভাডিত কবিযা বিব্রমদিহ্য নামে 
কিছুদিনের জন্য প্রায় একছত্র নবপতি হন। ৩ৎপবে ইহা শ্ান্যকুন্ডেল হর্মবর্ধনেন 
বাজাওুক্ত হয়। হর্মবর্ধনেব মৃত্যুতে ইহা কর্ণধাববিহান তবণীব শা ভাসিবা 
চলিয়াছে। কখন সৌবাস্ট্রীধিপঠি ইহাব উপব আধিপতা বিস্তার করিতে প্রবৃত, 
কখন বা মগধাধিপতি ইহাকে কবায়ও কবিবাব ভনা সচেষ্ট। নর্মদাল দক্ষিণে 
চালুকা বিঞ্মাদিতা বশধবগণেব উহার উপরে যে লোলুপ দটি নাই তাহা 
কে বলিবে? 


বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডি ঠগণ অবস্থাবালে। এখন যেন মুমুফুভাবাপন্ন কুমাকিল 
ভট্ট প্রভৃতি পশ্ডি তগণেব দিখ্রিভ্য ফলে ইহাদের সর্বত্রই এখন এই পশা আব 
তাহাণ ফালি স্তন হৈল, শা শে সৌৱ সম্প্রদায়ের পাণ্ডতণণ এহ 

| পু a} 


মন্তকোরন্তোলন করিবার জনা ফতুবান ৷ অবন্তীবাছেলব হেসৰ ননী মচা 


[7] ৬ সি এষ 


উপস্থিত হইতোছেন, সেখালে হুল হাচাহদি্শনে আসত লালিলেন 


মাচার্যে বিবাট দিশ্রিজ্যবাহিনা দেখিযা € আচানের কীাঠিকূলাপের কহ" 
লুনিযা ইহাবা আল মাচা্যেঁল সঠিত লিচাল লুৱিবাৱ বাসনা ভৱিলেন ='। সকলেই 
আচারের পান ও পদুপাদাদিণ নিকট হহতৃত উপাদেশ আলণ কনিযি' আচার্যম ত 
চলুলম্বন কলিতে লাশিলেল এইলপে পেলাম দিদা পচাৰ ললিতে কৱিতে 
আচার সশিয়া এমে অবস্টাবাজে।বর বালান উক্হিনী * নাতে ভা ৮ উপস্থিত 
5ই (সণ 


উজ্জধিনীতে আচার্য শঙ্কৰ 

উজ্জধিন্ আসিয়া আচায শিপ্রা লটাতে স্বানাদি কাবহা মহাকালের মন্দিলে 
আসিলেন এবং ওঙ্কাবনাথ ও মহাকাল শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন ৷ নর্মদাতীবে 
ওক্ষাবনাথ ঠরীখে আচার্য যখন গ্ুকসমিলানে অবস্থিতি করিতেন, তন সেখানে 
ওড্াবনাথেন উচচস্থান এবং নহাকালেব নিমস্থান দেখিযাছিলেন, এক্ষণে এখানে 
এই উজ্জহিন'তত দেখিলেন মহাকালের উচ্চস্থান একা €ঙ্কাবনাথের লিশ্স্থান 
সকলেই বৃঝিলেন - ভগবানের ভাববিশেষেব ভং “লেব এই কীর্তি । একভা বের 
৬ ন্রিজ্জ উপাসাকে বড কবিতোছেন, অনাভাবেব শক্ত অনা উপাস্যকে বড 
করিতেছেন। 


২৩২ আচার্য শঙ্কর ও রামাণুজ 


যাহা হউক আচার্য সদ্যসদ্য একটি মনোজ্ঞ স্তোত্র রচনা করিয়া ভগবানের 
পূজা করিলেন। অনস্তর শিষ্গণও আচার্যের অনুবর্তন করিয়া যথাবিধি 
ভগবানের পূজা করিলেন এবং পৃজান্তে সকলে আসিয়া মন্দিরের সেই বিশাল 
মণ্ডপমধোই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 


নগরবাসিগণ এত শিষাসহ এরূপ সন্নাসীর দল কখনও দেখে নাই। তাহারা 
এক্ষণে সকলে মিলিয়া দলে দলে আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল। পদ্মপাদাদি 
শিষ্যগণ শাস্ত্রোপদেশ দিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দের যথোচিত সংস্কার করিতে 
লাগিলেন। উজ-য়িনীতে যেন এক মহোৎসব চলিতে লাগিল। 


এ সময় উজ্জয়িনী নগরীতে ভাঙ্কর নামে একজন বেদজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত বাস 
করিতেন। তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদী অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান একসঙ্গে 
অনুষ্ঠিত হইলে তবে জীব মুক্ত হয়। আচার্যমতে যেমন কর্মের দ্বারা চিত্তগুদি 
হইলে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়, জ্ঞানানুষ্ঠানকালে কর্মের যেমন আবশাকতা নাই, 
ভাঙ্করেব মত সেরূপ নহে। তাহার পর জীব ও জগতের সহিত ব্রন্দের যে সম্বম্ধ 
তাহা ভেদাভেদ সম্বন্ধ, অর্থাৎ জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদ আছে 
অভেদও আছে। আচার্ষের মতে ব্রহ্গীই সত্য, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, জগতাদি 
মিথা, সুতরাং জীবব্রন্দে অভেদ সম্বন্ধ এবং জগতের সহিত ব্রর্মোর আধাসিক 
সম্বন্ধ । জগৎ ব্রন্মে কল্পিত মাত্র । 


যাহা হউক, আচার্য শঙ্কর যখন শঙ্গেরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এই ভাঙ্কব 
পণ্ডিত তখন 'আচার্যমতের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি আচার্যের ভাষ্যাদি সংগ্রহ 
করিয়া ইাতোমধো তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি ব্রন্মাসূত্রের ভাষা রচনা 
করিয়াছেন এবং সর্বসাধারণমধ্যে তাহার প্রচারও করিতেছেন। পদ্মপাদ 
লোকপরম্পরায় ইহা শুনিয়া আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন-__“ভগবন্‌! এহ 
নগরীতে ভাস্কর নামে একজন পণ্ডিত নাকি আপনার ভাষ্যের প্রতিবাদ করিয়া 
একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আমরা উহার প্রতিবাদ আবশ্যক বিনেচেনা 
করি। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমরা তাহাকে বিচারে আহবান 
করি।” 


আচার্য বলিলেন-_“ বেশ, ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া তাহাকে সংবাদ দিও ।” 
অনস্তর সকলের পথশ্রাস্তি দূর হইলে পদ্মপাদ কতিপয় এতদ্দেশবাসীসহ 


শঙ্কব-চরিত্র ২৩৩ 


ভাস্করপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আচার্ষেব আগমন বার্তা জানাইযা 
বলিলেন--““পণ্ডিতপ্রবর ৷ পণ্ডিতগণ সত্যপ্রচারেব জন্য জীবনধাবণ কবেন। 
আমাদের আচার্য ভগবান শঙ্কব অদ্বৈতমতে ব্রহ্মসূত্রেব ভাষ্য রচনা কবিষা প্রচাব 
করিতেছেন। শুনিতেছি আপনি নাকি তাহার প্রতিবাদ কবিযা থাকেন। অঠতএব 
এ বিষঘটি নিণতি হইলে কি ভাল হয় না?” 


শাক্ষব বলিলেন --“শঠ্যা, এ বিষয়টি অতীব প্রযোজনীয়। ইহা অচিবে 
মামাংসিত হওয়া আবশ্যক । আমাব মনে হয-_আপনাদিগের আচার্য আমাদের 
অকাট্য যুক্তি শ্রবণ কবেন নাই। উহা শুনিলে তিনি আর মদ্বৈতত প্রচার 
কবিতেন না। যাহা হউক আপনি অগ্রণী হউন, আমবা যাইতেছি |” 

মুহতনধ্ এই সংবাদ নগবেব সর্বত্র প্রচাবিত হইল ৷ ভ'ঙ্কবেব পক্ষপাতী 
পণ্ড গণ একএ হইলেন । অপবাহে, মহাক।লেব মণ্ডপে বহ তা সভাব মধিবেশন 
হইল । আচার্যের দর্শনমারে ভাঙ্কব পদাময বাকো আচার্যকে সম্ভাষণ কবিলেন 
আচার্য ও অন্ুক + পদাছন্দে তাহাকে প্রতাভিবাদন কবিলেন। 

এহব্দপে কথাব ছলেই বিচাব আবন্ত হইযা শেল। উভযেই ব্রা , বাকছাতৃয 

উত্হে বই চমৎকাব। যিনি খন যাহাই বলেন শ্রোতবন্দ তাহাই অকষ্টয বলিয' 
বিবেচনা কবেন। কিমৎক্ষণ এইভাবে কথোপকথনের পর ভাস্কর দেখিলেন_ 
একপ বাদাব নিকট নিজপক্ষ সমর্থন অপেক্ষা পবপক্ষ আক্রমদ কবাই সুবিধা । 
কাণণ, ইঠাতে বিপক্ষকে পরাজিত না কবিতে পাৰিলেও নিভপক্ষেব দূর্বলতা 
প্রকাশ পায না। 


তস্কণ বপিলেন__ আপনার মতে প্রকৃতিই জীন < পবমা্রার গধ্যে ভেদ 
করিয়া দেয। ইহা কিন্ত অসম্ভব। কাবণ. প্রকৃতি জীবাশ্রিতই হউ" অথব' 
পবনাধুণশ্ঃই হউক, জীবভাব এবং পবমাত্মভাব_-উভযই প্রকৃতি পৰব উৎপন্ন 
হয।' 
আচার্য বলিলেন-আচ্ছা, তবে বলুন, দর্পণ কিকপে বিশ্ব এবং প্রত্িবিদ্বেব 
ভেদক হং? মুখমাত্র থাকিলেই যেমন দর্পণ বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব ছেদক হয, 
তদ্দপ চৈতনামাররকে আশ্রয কবিয়া প্রকৃতিও জীব ও পবমাত্মাব ভেদক হইবে 
না কেন? 
* এই তাম্ৰ যদি প্ৰসিদ্ বেদভাষাকাব “ভট্টভাঙ্কব"' হয়েন তা" হইলে শঙ্ধবেব ইনি বহু পববর্ত' 
এইকপ অনেকে অনুমান কবেন। অনুমান বাস্তবিক একেবাবে অমূলক নহে তবে তাক্কব নামে বং 


পণ্ডিত ছিলেন বলিযা 0২ হঁহা শঙ্কববিজয়ে মাধবাচার্যের ভুল তাহা একেবাবে বলা যায না। বেদভাষাকাব 
ভাগ্কব ও এই ভাস্কব বিভিন্ন, এ বিষয়ে যে যুক্তি নাই, তাহা নহে। 


২৩৪ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্যের এই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে অনেক বিচার হইল। অতঃপর 
আচার্য নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া ভাক্করের ভেদাভেদ পক্ষ আক্রমণ করিলেন। 
মৃৎপিণ্ড ও ঘটবস্তুর মধ্যে ঘটত্ব ও পিগুত্ব-ধর্মে ভেদ ও মৃত্তিকাত্ব-ধর্মে অভেদ 
হয় বটে, কিন্তু একই ধর্মে ভেদ এবং অভেদ তো হয় না, সুতরাং ভেদাভেদ 
বলা অন্যায়, উহাকে ভেদ বলাই তো সঙ্গত। আচার্য বহু যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন 
করিলেন। 


ভাস্কর আচার্যের এই সকল কথার উত্তর দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইলেন। 
ইহা দেখিয়া সতাস্থ সকলেই আচার্যের বিজয় ঘোষণা করিলেন। ভাঙ্কব নীরবে 
সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। উজ্জয়িনীতে অদ্বৈতমতের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্টীন 
হইল । 

ইহার পর আচার্য উজ্জয়িনীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে 
বাণ, ময়ূর ও দণ্ডী প্রভৃতি উজ্জয়িনীর গৌরবস্বরাপ পণ্ডিতগণের যশোববি 
অস্তমিত হইয়া গেল। লোকে তাহাদের কথা ভুলিয়া গেল। আচার্ষেব মত 
সর্বমান্য বলিয়া গৃহীত হইল। অতঃপর আচার্য ধীরে ধীবে সৌরাষ্ট্রাভিমুখে প্রস্থিত 
হইলেন। 


অবস্তীরাজ্য অতিক্রম করিয়া আচার্য সশিষ্য ধীরে ধীবে প্রাচীন কান্বোজ পা 
সৌরাষ্ট্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এখানে কুমাবিলেব প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম নিম্প্রত 
হইলেও জৈনধর্ম ততদূর নিষ্প্রভ হয় নাই। জৈনগণেব মধ্যে বৈশাজাতীম় প্রভাব 
অধিক থাকায় তাহারা কৌশলে আত্মরক্ষা কবিতেছিলেন। বৈদিক ধর্মাবলন্বা 
যাহারা ছিলেন তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবই অধিক ছিলেন। 


আচার্ষের দিশ্বিজয়কাহিন' শ্রবণ করিয়া হঁহাবা কেহই আব মআচর্যেপ সঠিত 
বিচারে সম্মুখীন হইলেন না। আচার্য সমাগত ব্যক্তিগণমধ্যে মদ তবেদাস্তসিদদাস্ত 
প্রচার করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 


গির্ণার, সোমনাথ ও প্রভাসে আচার্য শঙ্কর 
সৌরাষ্ট্রমধ্যে গির্ণার, সোমনাথ ও প্রভাসতীর্থ অতি প্রসিদ্ধ স্কান। আচার্য 
সশিষ্য একে একে এই সকল স্থানই দর্শন করিতে লাগিলেন। শির্ণার 
সাধুতপস্থিগণের জন্য বিখ্যাত। তিনি প্রথমে গির্ণারে আসিয়া শৈলশৃঙ্গোপরি 
অন্থিকাদেবী দর্শন করিয়া তাহাকে একটি স্তবদ্ধারা অর্চনা করিলেন। অনস্তর 


শঙ্কব-চরিত্র ২৩৫ 


তৎপার্খ্ববতী গোরক্ষনাথ শৃঙ্গ এবং দত্তাত্রেয় শৃঙ্গ দর্শন কবিয়া শির্ণাববাসিগণেব 
মধ্যে বেদাস্তসিদ্ধাস্ত প্রচাব কবিলেন। গির্ণাণবাসী সকলেই অবনত মস্তকে 
আচার্যেব উপদেশ গ্রহণ কবিলেন। 

গির্ণাবেব পব আচার্য দক্ষিণাভিমুখে সোমনাথ তীর্থে আগমন কবিলেন। 
এখানে সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে পূজিত সোমনাথ শিবলিঙ্গেব দর্শন কবিযা 
আচার্য তাহাবও যথাবিধি পূজা কবিলেন। অনস্তব কৃষ্ের দেহত্যাগস্থান প্রভৃতি 
যাবতীয দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন কবিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণেব মধ্যে অদ্বৈতমত 
প্রচাব কবিলেন। এখানে বৈষ্ণবগণেব সংখ্যাই অধিক। আচার্ষেব উপদেশে 
সকলেই অদ্ৈতসিদ্ধান্ত অনুসাবে উপাসনাপবায়ণ হইলেন। ম্রনন্থব সোমনাথ 
পরিত্যাগ কবিযা আচার্য সমুদ্রতীব ধবিয়া এনে ক্রমে প্রভাস তীর্থে আগমন 
কবিলেন। 

প্রভাসে মাসিযা আচার্য কৃষ্ণেশ লালাক্ষেব্রগুলি একে একে দর্শন কবিলেন 
এবং ধিক” "= অধো অস্দ 5বরহ্ম তত্তপ্রচাব কবিযা সকলকে আপ্যাধিত 
ববলেন। এখানেও বৈষ্ণবগণেব প্রাধান্য ছিল। কিন্তু আচার্েক উপাাঁদি্ট 
মদে ৩্ৰদ্ম তন শ্রবণ করিয়া হহাবা অদ্বৈতসিদ্ধান্তানুসাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
পু্গায প্রবৃত্ত হইলেন। 


ভ্রাবকাতে পাঞ্চবাত্র-সম্প্রদাযেব সংস্কার 
প্রভাস হইত সশিষা আচার্য সমুদ্রতীব অবলম্থন কৰিছা ক্রমে জমে 
ঢ'বকাপবীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে সুবৃহৎ মন্দিবমধ্যে ভগবান 
শ্রাকষ্েব পভ হইয়া থাকে। আগা এখানে তা তার্থে হত 1 কবিযা 
শাবানের দর্শনাদি কবিলেনদ এবং একটি উৎকৃষ্ট স্তব বচনা কাব্যা ত হাব পূজা 
কবিলেন। সকলেই দ্বাবকানাথেব দ্বাবকালালা স্মন্ণ কবিযা বিভেব হইলেন। 


এ সময এখানে পাঞ্চ লাএ সম্প্রদায়ের প্রাধানা ছিল। তীাহাবা তপ্তু লৌহদ্বাব' 
হ্াদিতে শত্মচএঞাদি চিহ অঙ্কন কুবিযা ধাবুণ কবিতেন। ললাটে শবের মত 
প্রশস্ত তিলক অঙ্কণ গলে তুলসীমালা এবং কর্ণ তুলসী পত্র ধাবণ কবিতেন। 
উপাসনাই ইহাদের মুখা অবশন্বন ছিল। 

হহাবা আচা্যেব নিকট আসিয়া নিজমত বাক্ত কবিলেন। হঁহাদেব গতে 
পঞ্চপ্রকাব ভেদ স্বীকৃত হ্য। যথা, জীব ও ঈম্বনে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, 
জড়ে জীবে ভেদ, জড়ে ঈম্ববে ভেদ এবং জড়ে জড়ে ভেদ। সুতবাং হুঁহাবা 
প্রকৃত প্রস্তাবে ছৈতবাদী। 


২৩৬ আচার্য- শঙ্কর ও বামানুজ 


ইহাদেব কথা শুনিযা আচার্যেব শিষ্যগণ ইহারিগকে অদ্বৈতমতটি বুঝাইয়া 
দিলেন এবং ভেদবাদে যে জীবেব শাস্তি নাই, প্রাণেব পিপাসা যে চিবতবে মিটে 
না__ইতাদি ভেদবাদেব যাবতীয দুর্বলতা বিশেষভাবে বুঝাইযা দিলেন। ইহাতে 
ইহাবা সকলে আচার্যেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিলেন এবং চিহশদিধাবণাত্যাস ত্যাগ 
কবিযা পঞ্চদেবতাব পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবাপে 
আচার্যেব আগমনে এ দেশেব ভাব বহুল পবিমাণে পবিবর্তিত হইযা গেল। 


কঙ্কন ও গুর্বিবাজ্যে আচার্য শঙ্কব 
দ্বাবকা হইঙে পূর্বাভিমুখী হইযা আচার্য সশিষা আবাব উত্তবাভিমুখে চলিত 
লাগিলেন এবং ক্রমে কঙ্ধনবাজ্যেব (বর্তমান সিদ্ধপুব প্রভৃতিব) মধ্যদিযা গুর্জল 
বাজোব (বর্তমান বাজপুতানাব) মধো আসিযা উপস্থিত হইলেন। কঙ্কনবাজো 
শিলাবস বংশীয বাজগণ তখন বাজত্ব কবিতেছিলেন এবং গুর্ভববাজ্যে তৃতীয় 
জযভট্ট বাজা ছিলেন। 
কঙ্কনবাজোব সিদ্ধপুবে বহু কদ্রভক্ত বাস কবিতেছিলেন। এখানে কদ্রদেবেণ 
পূজা মহাসমাবোহে তখন হইত এবং পিতৃপুকষগণেব উদ্দেশ্যে পিশুদান কৰিবা 
জনা বহু লোকেব সমাণম হইত। আচার্ষেল আগমনে বহুলোক আচার্য 
আসিতে লাগিলেন। আচার্য এই সকল লোকের মধ্যে অদ্বৈতব্রহ্মতন্ত উ ওমকপে 
প্রচাব কবিলেন এবং বৈদিক কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডেব প্রকৃত লক্ষ্য যে অছ্ৈত 
ব্রন্মাজ্ঞান, তাহা সকলেব হাদযে বদ্ধমূল কবিযা দিলেন। 


গুজব বাজ্যেব বাজধানী এ সময শ্রীমাল। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূরণে 
আবাবল্লী পর্বত শৃঙ্গে আবু পর্বত অবস্থিত। এখানে জৈনশণেব তখন প্রবল 
প্রভাব। আচার্য ক্রমে ক্রমে এখানেও আসিষা উপস্থিত হইলেন এবণ (বেদান্ত প্রাণ 
কবিলেন। ইহাবা আচার্ষেব কীর্তিকলাপেব কথা শুনিযা আব ল্চাবে প্রবৃত্ত 
হইলেন না। কাবণ, কুমাবিল ভট্রেব দিগ্বিজয় ইঁহাবা এখনও বিস্মৃত হন 'ই 
সুতবাং আচার্য অবাধে এই দেশে বেদাস্তসিদ্ধাত্ত প্রচাব কবিতে কবিতে 42 
উত্তব -পূর্বাভিমুখে পুক্ষবতীর্থে আসিযা উপস্থিত হইলেন। 


পুদ্ধরতীর্ঘে আচার্য শঙ্কব 
পুক্ধরতীর্থে ব্রহ্মা" উপাসক বহু লোকেব বাস। এখানে মকত্‌মি বেষ্টিত 
শৈলমালা পরিবেষ্টিত কয়েকটি হুদ বিদ্যমান। বিকশিত কমলদল এই সকল হৃদেব 
অনির্বচনীয় শোভাসম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও গায়ন্ত্রীদেবীব পূজা 
এখানে বহু সমাবোহে হইয়া থাকে। আচার্য যথাবিধি ইহাদেব পূজা কবিয়া 


শঙ্কব চবিত্র ২৩৭ 


অধিবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতব্রন্মাতত্ব প্রচাব কবিলেন। ইহাতে এ ৬ দেশবাসী 
সকলেই অস্ৈতমতানুসারে পঞ্চদেবতার উপাসনা এবং পঞ্চমহাযজ্জেব 
অনুষ্ঠানপবায়ণ হইলেন। 


সিন্ধুদেশে আচার্য শঙ্কর 

পুদ্কবতীর্থ পরিত্যাগ কবিয়া আচার্য একটি নদীব তান ধবিষা মাবাব দক্ষিণ 
পশ্চিমাতিমুখে প্রস্থিত হইলেন এবং নানাস্থানেব মধ্যদিয়া ক্রমে ক্রমে 
পশ্চিমসমুদ্রতাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনস্তব তথা হইতে আচার্য ধীনে 
ধীরে সিন্ধুদেশে সিন্ধুসাগব-সঙ্গমস্থ লে মাসিযা উপস্থিত হইলেন। এ সময় এখানে 
একজন শূদ্র বাজ৷ বৌদ্ধ ও জৈনগণেব প্রভাবে বৈদিক ধর্মেব নিতান্ত হীনাবস্থা | 
বৈদিক ধর্মসেবাব মধ্যে এখানে শাক্তগণেব প্রাধান্য বেশ ছিল। কিন্তু তাহাবা 
কেহই বিদ্বান ছিলেন না। আচার্য তথাপি সমাগত ব্যক্তিগণকে বৈদিক ধর্মের 
উপদেশ দিয়া স্বধর্মীনুষ্ঠানে উৎসাহিত কবিলেন। 


গান্ধাবদেশে আচার্য শঙ্কৰ 

সিঙ্কুসঙ্গম পবিত্যাগ কবিযা আচার্য সিদ্ধুনদীব তব অব্লম্বান" নানা তীর্থ, 
গ্রাম ও নগবাব মধ্যশিয়া উত্বাতিদঝে চলিলেন এই সিন্ধু দেশে কহেক শতাব্দী 
হইতে বাজ বিপ্লবে লোকেল আনে ধর্ম ভাব ক্ষাণ হইয়া পিছে যবন, 
পাবসিক € শকাদি নানা এপ তরুনদের ছিলাম হাটি ত এ দেশবাসী 
যন আত্ুবক্ষ'রিই সতঠ বিরত আচাৰ্য তালি সদ তাত ব্ঞিবন্দের দধো 
বৈদিকধর্মেব বহস। প্রচাল করিত কলিতে হ্মে গাব বাজোব পুন্থনপূব নগবে 
(লালন পাশশ্ফাণার ) উপস্থিত ঠহপলন। 

পক্ষপুলে শ্রাচার্য দেখিলে  সনৌঞণণ বেশ প্রবল ৷ তহানও কৌদ্বিবিহাব- 
সমূহে পহু লিলা বিদাচ্চা কণিতোছেল। অনেকে বৌদ্ধ আচার্য (সখানে বাস 
পনিতেছেন। কিন্তু কতই জাল মাচা ন সাহত বিচাবে প্রবৃত্ত হইলেন না 
কমাবিল স্বাহা পাছে সর্বজ্ঞাহে যে অশনি নিক্ষেপ কবিফাছেন, তাহা তখনও 
সর্চলের হাদাযে ঢাশন্পজ্জ পৃহিঘাঙ্ছে এবং বীখটগপ আচর্ষপ্রচাবিত অইদিতমততব 
সহিত (বীদীমৃতব ২ কি প্রচ. তছিষহে স্পট কিছুই নির্ণয় কবিতে পাবেন 
লাই। পস্ত্রত এ সময জৌদ্দগণই এ বিষয়ে পবস্পবে বিবোধই কবিতেছেন। 
পত্নোন্মুখ সম্প্রদায়ের যে দশা, আনা ধাহাদেবও শাহাই উপস্থিত। আতা 
পূকুষ্পুবপাস' সতাধেষী বান্তিণৃন্দ অবাধে আচাযেব উপদেশ শুনিযা চকিতাথতা 
লাভ করিতে লাগিলেন এইবাপে আচার্যাগষনে এ দেশে আবাব পঞ্চদেবতাব 
উপ'সনা ও পঞ্চমতায জের জন্ঙ্টান প্রবল হইল । 


২৩৮ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


বাঢ়ুকদেশে আচার্য শঙ্কর 

পুরুষপুরে অবস্থিতিকালে আচার্য বাহুক দেশবাসিগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। 
এই বাহরিকদেশ পুরুষপুরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদূরে অবস্থিত। এখানে এখন 
কাশ্মীরাধিপতি কার্কোতকবংশীয় রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। কাবণ, 
অক্ষনদীর তীরবাসী হুনগণের রাজা মিহিরকুল, শকীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে 
মগধের গুপ্তরাজ বালাদিত্য এবং মালবরাজ যশোবমরি নিকট পরাজিত হইয়া 
ভারত সাম্রাজা হারাইয়াছেন ও তুর্কগণকর্তৃক বিপর্যস্ত হইয়া বহুদিন পূর্বে ইহধাম 
ত্যাগ করিয়াছেন। ওদিকে অদূরে মহম্মদীয় যবনগণের আধিপত্য বিস্তার 
হইতেছে। ধর্মরাজ্যে শকজাতীয় বৈদিক ধর্মাবলন্বিগণ বৌদ্ধ ও জৈনগণেব 
প্রভাবে নিতান্ত ক্রিয়মাণ। আর এইজনাই ইহারা আচার্যকে স্বদেশে আহ্বান 
করিয়াছিল। পরিব্রাজক পণ্ডিত-সন্নাসীর পক্ষে এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবাব আর 
হেতু কি আছে? আচার্য সশিষা বাহ্রিকদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

পুরুষপুর হইতে বাহ্িকদেশ পর্যন্ত পবম বমণীয পার্বতাপ্রদেশ। সর্ব বৃহৎ 
ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত নানাবিধ পাদপাদিমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ এবং মধো মাধা 
শ্রোতস্বতীশোভিত ফলফুলাদিপরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতলক্ষেত্র। জলবায়ু অতি 
্বাস্থাকর। প্রাকৃতিক শোভা ভারতীয় শোভা হইতে বিশেষ বিলক্ষণ। আচার্যেব 
দিখিজয়বাহিনী এই অপূর্ব শোভা দেখিয়া যারপরনাই কৌতৃহলাবিষ্টু। 

জৈনগণসহ আচার্ষের বিচার 

বান্িকদেশে আসিয়া আচার্য বেদাস্তমত প্রচাব করিতেছেন শুনিযা ভৈনগল 
প্রথমে আচার্ের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন। কুমারিল স্বাম়ীব দিশ্বিজয প্রভাব 
এতদূরে তখনও ইহাদের তাদৃশ ভীতি উৎপাদন করিতে পাবে নাহ । তাই ইহা 
আজ আচার্ষের সহিত বিচারপ্রার্থী হইয়াছেন । 

জৈনগণ আসিয়া আচার্যকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন _আপনি স্যাদবাদ 

মত গ্রহণ করেন না কেন? এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘুক্িসঙ্গত মত আব নাই।”' এই 
বলিয়া তাহারা আচার্যসমীপে স্যাদবাদ সিদ্ধান্ত বর্ণনা কবিতে লাগিলেন। 

আচার্য নীরবে ইহাদের মতব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। অনস্তর ইহাদেব বব 
শেষ হইলে আচার্য বলিলেন-_-“আচ্ছা, আপনাদের মতে জীবের স্বকাপ কি 
তাহা একটু স্পষ্ট কারয়া বলুন দেখি।” 

জৈন পণ্ডিতটি বলিলেন-_“জীব নিত্য, উহা মহৎ নয়, অণুও নয়, কিন্তু মধ্যম 
পরিমাণ। উহা জ্ঞান ও সুখের আশ্রয় । অনস্ত আকাশে নিয়ত উধর্বগতিই মোক্ষ,'' 
ইত্যাদি। 


শঙ্কর-চবিত্র ১৩৯ 


ইহাতে আচার্য বলিলেন__“তাহা হইলে জীব আপনাদের মতেই নিত্য হয় 
কি প্রকাবে? মধ্যম পবিমাণ কথন নিত্য হয় না। আব দেহপবিমাণ জীব হইলে 
হস্তাদি ছিম্নাবস্থায় জীবেবও মঙ্গচ্ছেদ হইল ।” 


জৈন পণ্ডিত বলিলেন --“যদিও জীব উক্তবপ বট" তথাপি স্যাদবাদনপ 
সপ্তভঙ্গী ন্যাযানুসাবে জীব অন্যকপও বটে। যেহেত “স্যাদস্তি” অর্থাৎ হযত 
আছে, “সান্নাস্তি' অৰ্থাৎ হযত নাই, “স্যাৎ অস্তি নাস্তি’ অর্থাৎ হযত আছে এবং 
নাই, ‘স্যাৎ অব্যক্তবা' অথ হয়ত অব্যক্তব্য, ‘স্যাৎ অস্তি চ অবাক্তব্য' অর্থাৎ 
হযত আছে এবং অবাক্তব্য, -সাৎ নাস্তি অব্যক্তবা” অর্থাৎ হযতো নাই এবং 
অবাণ্প্য এবং “স্যাং অস্তি চ নাস্তি অবাক্তবাঃ' অর্থাৎ হয়তো আছে এবং নাই 
এবং অব্যক্তবা এই সাতটিই সকল পদার্থেব স্বকপ সম্বন্ধে বল' হয। যেমন, ঘট 
সংযোগ সম্বন্ধে $তলে আছে বা ঘটত্বকপে আছে কিন্তু সমবায সম্বন্ধে ভূতলে 
নাই বা পটত্বব্ধপে নাই--ইহা একই ঘট সম্বন্ধে বল" যায, তদ্রপ উক্ত সাতটি 
অবস্থাই ঘটেব হয । আদ (সেইক,প জাবেন পক্ষেও বলা যায।” 


হহাতে আচার্য বলিলেন_  একপ বলা সঙ্গত নয কারণ একই নস্ততে 
জন্তিত ও নাস্তিত্্‌ কখনহ সঙ্গত হয না) যেহেতু, ঘট যখন ঘটত্বপে থাকে 
এবং পটব কাপে না থাকে বলা হয, তখন সেই ঘ১ত ৩ পটতুকে আছে বলিষা 
ধুবিযা লইফাহ বলা হয়। আল যদি সেহ ঘটত ও পটঢত্বেণ এ সপ্তাবন্থ' আছে 
বলিযা ধবিযা লইযা ঘট আছে ললিতে হয়, তাহা হইলে আব ঘট সাছে বলা হয 
ন'। এইকপে ঘটেব সপ্রানস্া€ স্বিল হয় না। আব কোন জ্ঞানই স্থিব না হওযায 
(কোন ববহাবহ সিদ্ধ হয় না । কিছ্তু বাবৃহাব যখন হই তত তখন তদণ = একটা 
৬৪ 5ইতেছেই বলিতে হইবে। উঞ্ সাতটি জ্ঞান প্রতোক স্থলে হইলে আব 
ববহাপহ হয না। আব ও স'তটিব জ্ঞান এককালে হয না। অতএস আপনাদেব 
মওটি দ্টমত। আপনাবা বাস্তবিক অনিবচনাযবাদের ছ্বাযা অবলম্বন কবিযাই এই 
সব কথ বলেন, কিন্তু মনিবচনীযবাদেব প্রকৃত বহসা অবগত নহেন। আপনাবা 
জগৎ সত। বলিবেন অথচ সপ্তরতঙ্গীন্যাযদ্ধাবা তাহাকে অস্থিব বা অনৈকাস্তিক 
বলিবেন। ইহা পবস্পব বিকু তথা । এইজনা আমবা জগৎ অনির্বচনীফ, অর্থাৎ 
সৎও নহে, অসৎও নহে অথচ ইহা প্রতীযমান হয বলিষা থাকি। দেখুন দেখি, 
আপনাদের কথা যুক্তিসঙ্গত, কি আমাদেব কথা যুলি সঙ্গত +'' 


এঠদ্বাতীত, বেদ না মানিয়া বা বেদোক্তপথে না চলিযা অজ্ঞ জীবের 
সর্বজ্ঞ সম্ভব হয় না এব, অলৌকিক ব্ষিযে সর্বজ্ঞেব বাকাই প্রমাণ হয। অজ্ঞ 


২৪০ আচার্য শঙ্কর ও বামানুজ 


কখন নিজে নিজে সর্বজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং অলৌকিক তত্বের কথাও 
বলিতে পারে না। সেই সর্বজ্ঞের বাক্যই বেদ। আপনারা সেই বেদ না মানায় 
আপনাদেব মত নির্মূল মত। উহা কখনই সাধুজনেব গ্রাহ্য হইতে পাবে না। 
আপনাদের মতে মহাবীর প্রভৃতির কথা প্রমাণ বলা হয় ; কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ । 
কিন্তু তিনি জন্মাবধি তো সর্বজ্ঞ নহেন। অগ্রে অজ্ঞ ছিলেন পরে সাধনদ্বাবা সর্বজ্ঞ 
হয়েন। আচ্ছা, এই সাধন তিনি অজ্ঞাবস্থায় কি করিয়া জানিতে পারিলেন? যদি 
বলেন পূর্ব জনগণের নিকট হইতে জানিলেন, তবে মূলে একজন জণ্মহীন 
সর্বজ্ঞই কল্পনা কবা হয়। আমরা তাহাকেই ঈশ্বর বলি, আর তাহার বাকাই বেদ 
বলি। অতএব আপনারা বেদেবই শরণ গ্রহণ করুন।” 


ইহা শুনিয়া জৈন পণ্ডিতটি বলিলেন__-“আপনি একপ আপত্তি কবিতে 
পাবেন না। কাবণ, আপনার মতেও জগতাদি অনির্বচ্নীয। আমাদেব মতে যেমন 
সকল বস্তুই অনৈকাস্তিক বলিয়া তাহা একপ্রকাব দুর্নির্ণেয। আপনাবাও তো 
তাহাই বলেন। সুতবাং আপনি তো আব আমাদেব মতে দোষাবোপ কবিতে 
পারেন না)” 

ণ্চর্য বলিলেল _"না, আপনাদের মতেব সহিত আমাদের মৃতের একা 
নাই! আপনাবা জণৎকে সং বলিযা অনৈকাস্তিক বলেন, মামবা ভাগৎকে 
সদসদভিন্ন বলিষা অনির্নচনীম বলি। যাহা ‘সৎ’ তাহা আবার নাই ', "আছে ও 
নাই' 'উভযই" এপ হইতে পারে না। মামাদেব মাতে মক্জান হহতে ব্যবহাপব, 
বা প্রাতিভাসিক সন্তাসম্পন্ন জগৎ উৎপন্ন হয়, আর তাহ তৎকালে আছেই, কিন্তু 
পবমার্থতঃ নাই। মুক্তিকালে অজ্ঞান নষ্ট হইলে তাহা আব থাকিবে না। 
আপনাদের মতে অনৈকান্তিক জগৎ চিবকালই থাকিবে । অতএব আপনাদেশ 
মতের সহিত আমাদের মতের অনেক প্রভেদ।” 

জৈন পণ্ডিত বলিলেন__“তাহা হইলে জাপনাব মতে অজ্ঞান আসে কোথ' 
হইতে? উহার মূল চির সত্য” 

আচার্য বলিলেন-_“আপনার মতেই বা উহা আসে কোথা হইতে” আমবা 
বলি-_জ্ঞানস্বরূপ ব্রন্মে এই অনাদি অজ্ঞান আশ্রিত, অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন 
অস্তঃকরণের ব্রহ্মাকারাবৃত্তি হইলে এই অজ্ঞান চিরতরে নষ্ট হয, ব্রহ্মা অজ্ঞানেব 
বিরোধী নহে, কিন্তু আমি ব্রহ্মা এইরূপ বৃত্তিজ্ঞানই অভ্ঞানেব বিরোধী । ইহাই 
অজ্ঞানের স্বভাব। স্বভাবের উপর আর প্রশ্ন হয় না।” 


এইরূপে আচার্য জৈনমতে নানা দোষারোপ করিলে উভযের মধ্যে মহা ্রিচাব 


শক্কর-চরিত্র ১৪৬ 


আরম্ভ হইল । জৈনপণ্ডিত কোনরূপেই আত্মপক্ষ-সমর্থান সমর্থ হইলেন না। 
অনস্তর জৈনপণ্ডিত বিচারে জয়ী হইতে না পারিয়া বিমর্ষ হইয়া বিদায় গ্রহণ 
করিলেন । সভাস্থ বৈদিক ধর্মাবলম্থিগণ ইহাতে পরন উৎসাহিত হইলেন এবৎ 
পঞ্চমহাযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। 'আর ইহার ফলে অতঃপর ইৈনপ্রভার 
এদেশে ঞরমে ক্ষীণ হইতে লাগিল । 


মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের সহিত বিচার 
বাহিকদেশে এ সময় মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের প্রভাবণ্ড বড অল্প নহে। কনিঙ্ক 
নামক শক নরপতির সময় হইতে এদেশে মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বেশ আধিপতা 
লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ সময় জৈনগণ ও বৌদ্ধগণের মধ্যে মহাবিরোধ 
চলিতেছিল। তাহারা জৈনগণের পরাজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া আচার্ষের সহিত 
বিচারার্থ আগমন করিলেন। কারণ, তাহাবা ভাবিলেন আচার্যকে জয় করিতে 
পাবিলে তাহাদের প্রভাব জৈনগণেব উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। 


বৌদ্ধপরি৩।০ সাণার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“যতিবব! আপনি যে 
মত প্রচার করিতেছেন, উহা তো আমাদেব মতেরই ছায়াবিশেষ। আপনার ব্রহ্ষে 
< নামাদে” শুনো তো কোন (ভেদ নাই । আপনাব ব্রহ্ম যেমন নিরুণ, নির্বিশেষ, 
বাণ্যমনেব অতীত অথচ সকলের মুল, আমাদের শুনা তো তাহাই । আপনাব 
মতে সকল বস্তুর সত্তা যেমন ব্রহ্মই, আমাদের মতে তদ্রীপ সকল বস্তুর যাহা 
স্বরাপ তাহা শুনাই। আপনারা যেমন ব্রহ্দের সত্তা স্বীকাব করেন না, তদ্রীপ 
আমরাও শনোন সত্তা স্বীকার কবি না । অতএব মাপনি আমাদেরই মত প্রচার 
কাণেন এই কথাই বলেন না কেন?” 


াচার্য পলিলেন--আপনাদেব শুন/বাদ তো আমাদের ব্রহ্মবাদ নহে । কাবণ, 
আপনারা নিরধিষ্টান ভ্রম শ্বীকার করেন: রজ্জু নাই সর্প নাই তথাণি শ্রম হয়ন 
বূলেন। আমরা বলি--সর্প না থাকিলেও কেবল রজ্জব ও সর্পজ্ঞান মাত থাকিলেহ 
সপ শ্রম হয়, কিন্তু অধিষ্টানস্বরূপ রজ্জু না থাকিলে সপত্রম হয় না। আমাদের 
বরহ্মৌোর সপ্তা নাই বটে, কিন্তু সে ব্রহ্ম তো সৎ-স্বরাপ। আপনারা = শুনাতে 
সতস্বরাপ বলেন না। অতএব গাপনাদের মতের সহিত আমাদের মতের অভে" 
কোথায়? 


বৌদ্ধ ধলিলেন-_*শুনাকে সংৎস্বরূপ বলা - ' না। উহা কিছুই «০২! 
দেখুন-_এই যে ঘট ইহা উৎপত্তির পূর্বে ছিল না. সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে অসৎ 
অর্থাৎ শনাস্বরাপ, আবার ভাঙ্গিয়া গেলে থাকিবে না সুতবাং শূন্যে বা অসতে 


২১ ৬ 


২৪২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


পরিণত হইল। বর্তমানে যে রহিয়াছে তাহাও নহে। কারণ বর্তমান নাই। যেহেতু 
যাহাকে বর্তমান বলিতেছেন, তাহা বলিবামাত্রই অতীত এবং বলিবাব পূর্বে 
ভবিষাৎ। সুতরাং বর্তমানই নাই বলিয়া ঘট বর্তমানেও নাই, অর্থাৎ অসৎ বা 
শৃন্যস্বরূপ। অতএব শুন্যকে সংস্বরূপ বলা যায় না। সৎ বলিতে গেলেই বর্তমান 
কালকেও বুঝায়। অতএব নিরধিষ্ঠান ভ্রমই স্বীকার্য, অর্থাৎ সকলই শুনা, সকলই 
অসৎ , আর এই মতই সমীচীন ।” 


ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন-_“না, এ কথা বলা যায় না। কাবণ, যাহাকে 
আপনি অতীত ও ভবিষাৎ বলিতেছেন, তাহাকে বর্তমানের সহিত তুপনা কবিযাই 
বলিতেছেন। বর্তমান বলিয়া একটা কিছু না থাকিলে তাহাব অতীত বা ভবিষাৎ 
বলা যায় না। অতএব বর্তমান মানিয়া আপনাবা বর্তমান খণ্ডন কবায় আপনাবা 
বিকদ্ধ কথাই বলিতেছেন। এইহেতু আপনাদের এই যুক্তি তো গ্রাহা হয় শা 
যাহা কিছুই নহে’ তাহা 'এই' বলিযা গ্রাহ্য হইবে কেন? 

"আব যদি বলেন-_একটা বিজ্ঞানধাবাবশতঃ একপ বোধ হয মাএ । কি 
তাহা 'এই' আকারেব একটা বিজ্ঞানধালা। নির্বাণ হইলে এ বিজ্ঞানধাব'ও বিলুপ্ঠু 
হইবে। সুতবাং সকলই স্বলপতঃ শুনা বা অসৎ। ঠাহাও সম্ভব নহে। কাবণ, সে 
বিজ্ঞানধাবাও যখন আপনাদের মতে স্ববপত? অসৎ অর্থাৎ শুনা, তখন তাহা 
জনা কেন ঘটপদাদি জ্ঞান হইবে? আব শুনোই ঘটপদাদিব জ্ঞানকে ভ্রম ত বলিতে 
পাবেন না! যেহেতু শূন্য তো কিছুই নহে, কিন্ত ভ্রমেব মধো আলোপেবর সন্ত 
অপেক্ষা অধিষ্ঠানেব সত্তা'অধিক। অতএব শূন্যবাদেব কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই 
এবং উহা আমাদের মতে সহিত অভিন্ন হইতে পাবে না)? 


বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেব সহিত বিচার 

আচার্যেন এই কথা শুনিয়া একভান বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলিলেন মহান 
নানি ভাল কথাই বলিযাছেন , কাবণ, বিজ্ঞান না থাকিলে শুনা বলিবেই ব 
কে? এই জন্য আমবা সকলই বিজ্্ানস্বপ বলি। মান উহা ক্ষণিক অর্থাৎ নিয়ত 
উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলিয়া সদৃশ সবিষ্যক বিজ্ঞানের ধারা কল্পনা করিয়া 
থাকি। নির্বাণকালে এই বিজ্ঞানধাবার বিলোপ হয শা, কিন্তু নির্বিষয় সদশধাবা 
বহিতে থাকে অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিনষ্ত হইতে থাকে। অদৃষ্টরাপ অবান্ত' 
বিজ্ঞানধারাবশতঃ এই ব্যক্তি সবিষয় বিজ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়, নির্বাণে সেই 
অদৃষ্টের উচ্ছেদ হওয়ায় বিজ্ঞানধারা নির্বিষয় হয় _ শূন্য হয় না। এই জনা আমবা 
শৃন্যবাদ স্বীকার করি না কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদই স্বীকার করিয়া থাকি ।"' 


শঙ্কর-চরিত্র ২৪৩ 


আচার্য বলিলেন-__“না, আপনাদের মতও সমীটান নহে। কারণ, যাহা স্থির 
বস্তু তাহারই যে প্রবাহ বা অবস্থাপ্তর, তাহাই ধারা। যাহার উৎপত্তি ও নাশ 
হইতেছে তাহারই মূলে একটা স্থির বস্তু থাকা আবশ্যক। ঘটের উৎপত্তি ও বিনাশ 
হইতে গেলে মৃত্তিকারূপ স্থির বস্তু আবশ্যক। অতএব যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও 
বিনাশ হইতেছে তাহার মূল স্বরূপ তাহা হইলে আর একটি স্থির বিজ্ঞান স্বাকার 
করুন : নচেৎ এই ধারার সাশ্ষিপ্ররূপ দ্রষ্টা কে হইবে? ব্যক্ত বিজ্ঞানের মূল যদি 
অব্যক্ত বিজ্ঞানধারা হয়, তবে তাহারও সাক্ষা স্থির বিজ্ঞান আবশ্যক। এইরূপে 
ক্ষণিক বিজ্ঞানের মূলে স্থির বিজ্ঞান অবশা স্বাকার্য। এজন্য আপনারা প্রকারাস্থবে 
পর্মীলাদই বিকৃত করিয়া প্রচার করিতেছেন।” 


“তাহার পর যাহাকে ক্ষণিক বলা হয় তাহাব স্থিতিক্ষণ স্বীকার করিয়াই ক্ষণিক 
বলা হয়। স্থিতিক্ষণ না থাকিলে কাহার ক্ষণিকত্ব বলা হইবে। উৎপত্তির পরই 
যদি নাশ স্বাকার করা যায়, তাহা হইলে উৎপত্তিক্ষণ ও নাশক্ষণের মধ্য 
উতৎ্পপিনাশশন। একটি ক্ষণ স্বীকার করা হয়। উহাই ত স্িতিক্ষণ। উহা না স্বাকার 
করিলে উতৎ্পন্তিশালেরই নাশ স্থাকার করা হইল। উৎপত্তি ও নাশ একত্রই 
থাকিল ৷ অনা কথায় উৎপত্তিব কারণের সহিত নাশের কাবণ থাকিল। কিন্তু 
উৎ্পন্তিণ কারণের সহিত নাশের কাবণ থাকিলে উৎপল্তিই সম্ভব হয় না। অতএব 
শাশেব বাবদ উৎপদ ঘটে থাকে, ঘটের কারণে শকে না! আর উৎপন্তিকে 
একক্ষণের অধিকক্ষণস্থাযা যদি বলা যায, তাহা হইলে উধর্বনিক্ষিপ্তু পাষাণখণ্ডের 
পঙনাবাগ্ডের পূর্বে তাহা যেমন স্থির হয়, তদ্রুপ উৎপত্তি ও নাশেব মধ্যে স্থিতিক্ষণ 
স্বাকার করা হয়। তাহা পর উৎপত্তিক্ষণের পরই নাশক্ষণ হইলে এই উভয় 
পুণের সাক্কা কে হইবে? স্থিতিক্ষণ না মানিলে আর শাক্ষিত সম্ভব হ না। বস্তুতঃ 
যাবৎ বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল বলিয়া এবং তাহাতেই উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশরূপ 
ধমের সমাবেশ ঘটায উহাকে সৎ বা অসৎ বা সদসৎ না বলিয' সদসদভিন্ন বা 
অনির্চনীহ বলাই যুক্তিসঙ্গত । আর ইহাই শ্রম এবং এই ভ্রমেব মূলে সতস্বরূপ 
অপব্বিতনশীল ব্রহ্ম বিদামান। ইহাই বেদান্তেব সিদ্ধান্ত। অতএব আপনাদের 
মনের সহিত আমাদের মতের অভেদ কোথায়?” 


্ী 


“তাঁহার পব এই যে জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব বা সর্ববস্তুর শূন্যস্বরূপত্ব অথবা 
আপনাদেব উভয়মতে নির্বাণের তত্ব, তাহা আপনারা কিরূপে জানিলেন? 
ইহা তো অলৌকিক বিষয়? আলৌকিক বিষয়ে নি সিদ্ধ সর্বজ্ঞের বাকাহ প্রমাণ 
হয়। আব অজ্ঞ কখন তাদৃশ সর্বজ্রকথিত উপদেশভিম্ন সর্বজ্ঞ হয় না। সেই 
সর্বজ্ঞের উপদেশই বেদ। আপনারা সেই বেদবিরোধী মত প্রচার করেন বলিয়া 


২৪৪ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


আপনাদের মত অপ্রমাণ। ভগবান বুদ্ধ এই বেদজ্ঞান সাহায্যেই জ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন। আপনারা তাহার কথা না বুঝিয়াই বিরোধ করিয়া থাকেন ।””* 


আচার্ষের এই কথা শুনিয়া উভয়পক্ষে তুমুল বিচার আরম্ভ হইল । অবশেষে 
আচার্ষের ব্রহ্মানুভবসমুজ্জ্বল সমাধিসিদ্ধ বুদ্ধির নিকট তাহারা পরাজয় স্বীকার 
করিলেন। আচার্যের অদ্বৈতবাদের জয়জয়কার হইল । বাহ্রিকদেশে আবার 
বেদাস্তমত প্রচারিত হইল। বৌদ্ধগণ সম্প্রদায়ানুরোধে বৌদ্ধ থাকিলেও অস্তরে 
অস্তরে বেদাস্তী হইয়া গেলেন। 


কাম্বোজদেশে আচার্ষ শঙ্কর 
বাহুক হইতে আচার্য সশিষ্য তিব্বতের পশ্চিমপ্রাস্তে কান্নোজ দেশে 
আসিলেন। এখানে বৌদ্ধ-তাস্ত্রিকের প্রবল প্রতাপ । সুতরাং আচার্ষের সহিত বিচাব 
করিবার জন্য কেহই উপস্থিত হইলেন না। আচার্য সমাগত জিজ্ঞাসুগণকে 
ধর্মতত্তোপদেশ দিয়া এখান হইতে দক্ষিণদিকে দরদদেশের অভিমুখে যাঠা 
করিলেন। 


দরদদেশে আচার্য শঙ্কর 

দরদদেশ কাশ্মীরের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত । কাশ্মীররাজ কাকো ৬কবংশায 
চন্দ্রাপাঠ এ সময় এ দেশের রাজা । চিরতুষারমণ্ডিত অতি উচ্চ শৈলশঙ্গ চারিদিকে 
মস্তক উত্তোলন করিয়া বিরাক্তমান। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সমতল ক্ষ এবং 
পার্বত্য নদীপ্রভৃতি স্থানের মনোরম অপূর্বতা সম্পাদন কবিযাছে। 

শকজাতীয় বৌদ্ধগণের প্রভাবে এখানে বৈদিকধর্মেব মতি দুববস্থ' আগায় 
এখানে আসিয়া অধিবাসিগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমাচাবধর্মেব প্রচাব কপিলেন এবং 
বেদাস্তের সিদ্ধান্ত শুনাইয়া ইহাদিশকে স্বধর্মীনুষ্টানে উৎসাহিত কবিলেন। 


শারদাপীঠে গমনের উপলক্ষ 
এখানে একদিন আচার্য কৃষ্ণগঙ্গা নদীতীবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময 
কতিপয় শিষ্য একটি কোলাহল শুনিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শিষ্য গণ 
শুনিলেন, কয়েকজন লোক বলিতেছে-_“আমরা শঙ্করাচার্যের মত গ্রহণ কবিতে 
পারি না; কৈ, তিনি শারদাপাঠের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তো পরাজিত করিতে পারেন 
নাই। কৈ, সরস্বতী পেবী তো তাহার মত নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা কবেন নাই। 
ইহা না হইলে তাহার মত কি করিয়া গ্রহণ করা যায়?" 


* বন্তৃতঃ আচার্য শঙ্কর বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্রমধ্যে বৃদ্ধকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াঞ্ছেন। 


শঙ্কর-চরিত্র ২৪৫ 


শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া আচার্যসমীপে আসিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন 
এবং শারদাপীঠে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরেচ্ছাজনিত প্রারজূভোগে 
প্রবৃত্ত আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন--“আচ্ছা! তোমাদের যখন ইচ্ছা 
হইয়াছে তখন চল।” 


আচার্যের সম্মতি পাইয়া শিষ্য গণ শারদাপাঠে গমনের আয়োজন করিলেন 
এবং কৃষ্ণগঙ্গার তীর অবলম্বন করিয়া “নারদা” প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে 
করিতে শারদা পীঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


কাশ্মীর শারদাপীঠে আচার্য শঙ্কর 

শারদাক্ষেত্রে স্থানের শৈত্য এবং সৌন্দর্য যেন পবস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা 
করিতেছে । চিরতুষারাবৃত সাতটি শৈলশুঙ্গ যেন সাতটি নৈবেদ্যস্বরূপ হইয়া 
শারদাক্ষেত্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের পশ্চিম দিক দিয়া কৃষ্ণগঙ্গা 
সরল গতি ৬ ক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা। পূর্বদিক হইতে মধুমতী নদী আসিয়া 
কৃষ্ণগঙ্গায় সম্মিলিতা। এই সঙ্গমস্থলের পূর্বোত্তর ভাগে ক্রমোচ্চ বিশাল 
সমতলক্ষেরই এই শাবদাক্ষে এ । ক্ষেত্রেব মধো মধ্যে অতি নির্মল পবিত্রসলিল 
ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র ভলকুণ্ড বা প্রশ্রবণ। এই সকল জলকুণ্ডের মধ্যে একটি কুণ্ডেই 
শারদাদেন' মধিষ্ঠিতা। এখানে শারদাদেবার এতই প্রকটভাব ও ভক্তগণের প্রতি 
তাহার এতই দয়া যে, তিনি প্রায়ই ভক্তবিশেষের নিকট সাক্ষাৎ হন ; নচেৎ 
তাহার অশরারী বাণী সময়বিশেষে আপামরসাধারণ সকলেই শুনিয়া থাকে। ইহার 
জল পান করিলে লোকের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়। 


শারদামাহাক্ত্যে প্রাহ্মাণত্ব লাভ 
কথিত আছে প্রাটানকালে মহামুনি বশিষ্ঠের ওঁ রসে এক চর্মক'বকন্যার গর্ভে 
শাণ্ডিলোব জন্ম হয়। তিনি ইহার তীরে ৩পস্যা করিয়া সুবর্ণময় দেহ লাভ করেন 
এবং তদবধি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন। 


ইহার বহু পরে এককা'প এই শারদাক্ষেত্র মহিষকর্ণ নামে এক রাজার 
রাজধানী হইয়াছিল। এই রাজা দক্ষিণ দেশে (কোলাপুরের নিকট কোন স্থানে) 
রাজত্ব করিতেন। তাঁহার কর্ণ মহিষ সদৃশ ছিল নয়া তিনি সততই পুঃঠাখত 
থাকিতেন। অবশেষে এই শারদাদেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়া তিনি ইহার 
জলস্পর্শমানসে কাশ্মীরে আগমন করেন। 


২৪৬ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


প্রবাদ আছে-__কাশ্মীররাজ ইহাকে শারদাদেবী দর্শনে অনুমতি দিলেও ইহার 
উপর কাশ্মীর-রাজকুমারীর কি কারণে ক্রোধ হয়। আর তাহার ফলে কাশ্মীররাজ 
ইহার অনুচরবর্গকে নিহত করিয়া ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবার 
আদেশ দেন। 


ভাগ্যক্রমে মহিষকর্ণের দেহ যেভাবে খণ্ডিত হইল, তাহাতে তাহার 
প্রাণবিয়োগ হয় নাই। তিনি তখন কাশ্মীররাজের নিকট এই ভিক্ষা করিলেন যে 
তিনি যেন শানদাকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া প্রাণতাগ করিতে পারেন। মুমূর্যুর 
কাতর প্রার্থনায় রাজার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। মহিষকর্ণের অবশিষ্ট এক 
মাত্র অনুচর তাহাকে একটি ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া মস্তকে করিয়া ধীবে ধীরে 
শারদাক্ষেত্রে আনয়ন করিল। 


শারদাকুণ্ডে আসিয়া মহিষকর্ণের এই অনুচরটি পথশ্রাস্তিবশতঃ ঝুড়িটি ভূমিতে 
রাখিতে অসমর্থ হইয়া অসাবধানতা সহকারে কুণ্ডতীরে প্রস্তবময প্রাচারের 
উপরেই রাখিয়াছিল। এমন সময় একটি কাক রাজার খণ্ডিতদেহের বঞ্জপান 
লালসায় যেমন ঝুঁড়িটির উপর বসিল, অমনি সেই খুঁড়ি সহিত রাজা কুশুমধো 
পতিত হইলেন। 


দেবীর অপার মহিমায় রাজা সেই জলস্পর্শমাত্রেই সন্দব পর্ণদেহ লাশ 
করিলেন এবং কিছুদিন পরে তিনিই তথায় পাজ্জা হইলেন অতঃপর এই 
মহিষকর্ণেব যত এই শাবদাক্ষেত্র অচিবে একটি শ্রেষ্ট বিলাপীগে পল্নিত হহল। 
কাশীধাম যেমন বিদ্যার জনা বিখ্যাত এই শাবদাপাটও তাপ এদেশে লিদাাণ 
জন্য বিখ্যাত হইল! ক্ৰমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পশ্িতেল ইহা ্রাবাসগ্থল হইয়া 


উঠিল। 

শুধু তাহাই নহে, সকল দেশ হইতে পণ্ডিতগণ এখানে আসিয়া বিদাবি পবাঙ্ষা 
দিয়া শারদাদেবীর নিকট হইতে নানাবিধ উপাধি লাভ করিতে লাগিলেন । আপ 
সেই সকল উপাধির মধ্যে সর্বজ্ঞ” উপাধিই এস্থানে স-শ্রেষ্ঠ উপাধি বলিয়া 
বিবেচিত হইল। 

বস্তুতঃ এই সর্বজ্ঞ উপাধিদানের বাতি এক বড়ই অপূর্ব অনুষ্ঠান । এহ উপাধি 
লাভ করিতে হইলে মন্দিরের দ্বারে অবন্ঠি৩ চারিশ্রেণাতে বিশপ্ত সর্বসম্প্রদায়ের 
পণিতবর্গের যথেচ্ছ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। পণিতগণের সং যতি পাইলে 
মন্দিরমধ্যে প্রবেশাধিকার হয় এবং তখন সরস্বতীদেবা অলক্ষিত থাকিয়া ঞাহাকে 
স্বয়ংই প্রশ্থ করেন। এই প্রশ্নের উত্তব যদি সন্তোষজনক হয়, তবেই সবস্বতীদেবা 


শঙ্ষব-চরিত্র ২৪৭ 


স্বয়ং তাহাকে সর্বজ্ঞ উপাধি দেন; তাহাকে তখন কুণ্ডের জল স্পর্শ কবিতে দেও 
হয়। নচেৎ পৃজকগণকর্তৃক আনীত জলপান করিয়া এবং দূব হইতে দর্শন করিা 
তৃপ্তি লাভ করিতে হয়। 


পণ্ডিতগণকর্তৃক আচার্ধের সর্বজ্রত্ব পরীক্ষা 

আচার্য শঙ্কর দিশ্লিজয় করিতে কবিতে সশিষ্য মআাসিমাছ্েন এবং শাবদাদিলাক 
সর্বোচ্চ উপাধি গ্রহণে অভিলাধী হইযাছেন-_ ইহা শুনিয়া শানদাক্ষেত্রের যাবত 
পণ্ডিতমণ্ডলী মন্দিরে সমবেত হইলেন। বিচাবেব দিন নির্ধাবিত হইল । পশণ্ডিতণাণ 
মন্দিবদ্ধারে উত্তবোত্তর চাবিটি মণ্ডপ মধ্যে চাপিটি সভা কবিযা উপবিষ্ট হইালেল। 

যথাসময়ে আচার্য শঙ্কর নি দিশ্বিভাযপাহিনাব পণ্ডিতবর্গকে মন্দিরের সম্মুখে 
অবস্থিতি কপিতে ইঙ্গিত কবিযা পদ্মপাদ, সুবেম্বব, হস্তামলক ও আনন্দগিবিপ্রমু 
কমেক ভান প্রধান শিষাসহ মন্দিবদ্ধানে আসিালেন এল? দ্বাবমধো প্রবেশোদাত 
হইবামাৰ কামকজন পণ্ডিত আচার্যকে সন্নাসিগণেপ্চিত সম্মানে সম্মানিত কবি" 
পবোবতী নায় ও বৈশেষিক ম ঠাবুলন্থা পণ্ড গণের সভায মাহান লকিলেন 


কিন্ঠু আচার্য ও তাহার শিমালাগেল মুণ্ডি- 


নণডিতমস্তুল্দ দণ্ুশ্মগুল্ুধাশী 
চি 
চর — ১ ধরি, 
হণ লিকলসত পরিতি ৩ তোলন নি শাপুণানুল < পাসতে দাসীন আর্তি দখিহা" 
er! ০৫৯ ৰ নি তস্য আআ 
উপস্থিত পঈ*লর্দেল মস্তক হত ই অবনত হইয়া দিল উহাকে মনে মনে 


Ee) nd ~~ ba 
সান প্রণাম কুলিলেন। ঠাহ্াদেল জিগাযাপ্রবুততি লোহা অস্তাহত হইল 
তাহাদেল ভাবা পবাজহ এই সুলেই সুনিশ্চিত হইহা গেল 

4 ALC 4. তা শা (লন 5: ৫1৮0৭ কে “ চি 
9৭ Sa iin ডি ও ৰি সি ক ৪ সতহ | La) 

চপ * eRe Le বত টি hd বত পর = ৯৬ এ ডু ler Shed 
হণ কুলিলে ক্ণাদমতাবলন্্া একে পণ্ডিত পলিলেন-- “যতি আপশি 


হাদি সবষ্ত হন তবে বলুন বৈশেহিলনতে পদার্ঘত ৰ কিকপ এবং পুইটি অণু 
“লি ঠ হইযা যে দাণক হয় তাহার প্রতি কাৰণ ভি 

মাচর্থ হাসিতে হাসিতে সন্তুপলাদ্ধর পাম কার্য! বাললেন--"দ্বিত্বসংখ্যই 
গাণুকেপ কালণ |, 

অনস্ভব পদাধতন্তেৰ প.স। সম্বন্ধে উভ্যপক্ষে নানাবিধ কথোপকথন হইতে 
লাগিল৷ কথায কথায আগায় যখন বলিলেন_- "এই পদার্থ বিভাগের উদ্দেশা 
আত্মবিষয মনন, আত্মজ্ঞানেই মুক্ডি-ইহাই 'হর্ষি কণাদের মত”, তখন 
কণাদমতাবলন্বী পণ্ডিতটি সন্তুষ্ট হইযা বলিলেন - 'যতিবর ৷ আর আমার 
পরীক্ষার প্রযোগন নাই, আপনারা প্রসম্নমনে মন্দিরাভাস্তরে অগ্রসর হউন ।" 


২৪৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


ইহা শুনিয়া গৌতমমতাবলম্বী একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত বলিলেন 
“মহাত্মন্! আমার একটি প্রশ্ন আছে। আচ্ছা! বলুন দেখি-_ কণাদসম্মত মুক্তির 
সহিত গৌতিমসম্মত মুক্তির মধ্যে পার্থকা কিঃ এবং আমাদের মধ্যে পদার্থতত্বই 
বা কিরূপ?"' 

আচার্য সম্মিতবদনে বলিলেন--"'পণ্ডিতবর! ন্যায়মতে যোলটি পদার্থ। 
উহাদের সহিত কণাদের সপ্তুপদার্থের কোন বিরোধ নাই। উহাদেরও তত্তবজ্ঞানে 
মুক্তি হয়। একই উদ্দেশো বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন বাঞ্জির জন্য বিভিন্ন পথমাত্র। 
কণাদের মুক্তিতে আত্মরূপ দ্রবাটি সম্পূর্ণরূপে বিশেষগুণশুন্য হয় এবং 
পুনরুৎপন্তির সম্ভাবনারহিত হইয়া আকাশের ন্যায় নিষ্ট্রিয় ও অসঙ্গভাবে অবস্থান 
করে। কিন্তু গৌতমমতে মুক্তিটি জ্ঞান ও আনন্দশন্য হয় না।'' 

ইহা শুনিয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতটি প্রণাম করিয়া বলিলেন-__ যতি রাঞ্'' যাউন, 
মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করুন। আপনি শাস্ত্রের যে যথার্থ রহসাবেগ্ডা তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই।” 

অনস্তর আচার্য সশিষ্য দ্বিতীয় দ্বারে আসিলেন। দ্বিতীয় দ্বারে সাংখা ও 
পাতঞ্জলমতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সভা । আসনগ্রহণ করিবামাত্র ইহাদের মধো 
একজন বলিলেন --"'মহাত্মন! বলুন দেখি- মূলপ্রকুতি স্বাধীনভাবে ভগাতেব 
কারণ, অথবা চৈতনাধিষ্ঠিত হইয়া কারণ +" 

আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন- -পণিশুপ্রবব! এ মতে স্বাধানা মুল 
প্রকৃতিই জগতের কাব্ণ ” অনন্তর উভয়পক্ষে প্রাসঙ্গিক নানা কথা প্রধও 
হইলেন এবং আচার্মেন কথায় পরম পবিতষ্টি লাভ করিয়া সাংখাম $াণলাম্ব' 
পণ্ডিতটি বলিলেন__'ভগবন! আপনাল! অভাস্তুরে প্রবেশ করুন)” 

তৃতীয় দ্বারে জৈন ও বৌদ্ধগণেব সভা। বৌদ্ধগণের মধ্যে এখানে মাধ্যমিক, 
যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারি সম্প্রদায়ই বিদামান। জৈনগণেব 
মধ্যেও দিগন্বর ও শ্বেতাশ্বর উভয় সম্প্রদায়ই বর্তমান। আচার্যের আগমনে ইহাবা 
মভ্যর্থনাসহকারে আসন দান করিয়া বলিলেন--““যতিবব! বলুন দেখি - 
আমাদের চারি সম্প্রদায় বৌদ্ধগণের মধো কোথায় বিশেষত্ব এবং বেদান্ত মতেব 
সহিত ইহাদের বৈলক্ষণাই বা কোথায়?” 

আচার্য স্বভাবসুলভ সহাস্যবদনে বলিলেন---““পণ্ডিতপ্রবর! সৌত্রাস্তি কমতে 
সমুদায় জ্ঞেয় বস্তু অনুমানগম্য। বৈভাষিক বলেন-- তাহা প্রত্যক্ষগ্রাহা। তবে 
উভয়মতেই সকল পদার্ণ ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ ক্ষণিক। বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচার 


শঙ্কর-চরিএ ২৪৯ 


সম্প্রদায়ের মতে সমস্ত বস্তুই বিজ্ঞানমাত্র এবং তাহাও ক্ষণিক ও বহু। শুন্যবাট' 
মাধ্যমিক মতে সমস্তই স্বরূপতঃ শূন্য, তদভিম্ন কিছুই নাই। সবিষয় ক্ষণিক 
বিজ্ঞানধারাবশতঃ জগৎ প্রতাত হইতেছে, নির্বাণে উহারও নাশ হয়; সুতরাং সবই 
শূন্য হয়। বেদাস্তমতে এক নিত্য বিজ্ঞানই সত্য, অপর সকলই মিথ্যা। শূন্যবাদী 
শৃন্যকে যদি সৎ বলেন এবং বিজ্ঞানবাদা যদি বিজ্ঞানকে স্থির বলেন, তাহা হইলে 
আর তাহাদের সহিত বেদাস্তমতের কোন পার্থক্য থাকে না। বিজ্ঞানবাদী প্রভৃতির 
মতে এমে আগ্মখ্যাতি হয় অর্থাৎ বুদিরূপ আত্মারই অস্তরে বাহ্য ভ্রম হয়, 
শুন্যবাদার মতে শ্রমে অসত্খ্যাতি হয় অর্থাৎ অসংকে সৎ বলিয়া জ্ঞান হয়, কিস 
বেদান্তমতে অনির্ণচনীয়খ্যাতি স্বীকার কর' হয়, অত ভ্রমকালে সদাঃ 
অজ্ঞানোতপন্ন পদার্থের ভান হয়, জ্ঞানমাত্র তাহার বিলোপ ঘটে ।” 


এহকপ নানা কথাবার্তাব পর বৌছপশ্ডিতগণ বলিলেন_- "ব্রহ্মাণ্‌! আপনাকে 
পরীক্ষা করা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র, আপনি মন্দিরমধ্যে আনন্দে প্রবেশ করুন? 


বেৌদ্ধগণের পার্মেই ডৈনগণ ছিলেন। তাহারা স্থানাফ নিয়মানুরোধেই 
বলিলেন আচ্ছা) বলুন দেখি ভৈনমতের “অস্তিকায়' শব্দের প্রকৃত রহস' 
কি?" 


আচার্য বলিলেন 'জীবাস্তিকায়, পুদগলাস্তিকায়, ধমাস্তিকায়, অধর্মীস্তিকায় 
ও আকাশাস্তিকায় পদবাচা জীবাদি পাচটি পদার্থ জৈনমতে স্বাকৃত হয়। 'অস্তি' 
এই শাকাটি যাহাতে ধবনিত হয় তাহবহ নাম অস্তিকায়। “কে ধাতৃর অর্থ শব্দ, 
আব তাহ! হইতেই অন্তিকায় শব্দ নিষ্পম | 


ইতা শুনিয়া জৈনপণ্ডিতগণ বলিলেন_-মহাত্মন! আর বলিতে ' হবে না। 
আপনি এইবার আপনাদের অনুরূপ মতাবলম্থিগণর নিকট গমন ককন। উহাই 
আপনার শেষ পবাক্ষাস্থল।” 


চতর্থ দ্বারে ভৈমিনীয় মতাবলম্বী মামাংসকগণ বিরাজ করিতেছিলেন। তাহারা 
আচার্ষের এই বিজ্ঞয়বাপার দেখিয়া তাহাকে সাদরে অভার্থনা কৰ্দিলন এবং 
যথোচিত সম্মানসহকারে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন__“যতিরাজ! আপনাকে 
আর কি জিজ্ঞাসা করিব? স্বয়ং মণ্ডনমিশ্র যখন আপনার অনুগামী, তখন 
আমাদের জিঞ্জাস। আর কিছুই নাই। আপনি যেদিন স্গুনমিশ্রকে জয় করিয়"-হন, 
সেইদিন ভারতের সমুদয় বিবুধমণ্ডলীকে জয় করিয়াছেন। তবে নিয়মানুরোধে 
একটি কথা জিজ্ঞাসা কবি- -আপনি তাহার উত্তব দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করুন।” 


২৫০ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


মীমাংসকগণ বলিলেন-_““আচ্ছা, বলুন দেখি-_জৈমিনি মতে শব্দ কি 
প্রকার? উহা দ্রব্য না গুণ? উহার স্বরূপই বা কি?” 

আচার্য বলিলেন-___.“হে সুধীবর্গ! জৈমিনি মতে বর্ণ-সকল নিত্য ও ব্যাপক। 
কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা তাহার যখন অনুভব হয় তখন তাহার উৎপত্তি প্রভৃতি 
ব্যবহার করা হয়। আর উহা জৈমিনিমতে দ্রব্য, উহা গুণ নহে।” 

এই কথা শুনিতে শুনিতে মীমাংসকগণ প্রণাম করিয়া বলিলেন-_“যতিবর! 
আর বলিতে হইবে না। চিরস্তন প্রথার অনুরোধে আপনাকে জিজ্ঞাসা মাত্র 
করিয়াছি। আপনি আনন্দিত মনে শিষ্যগণ সহ শারদাদেবীব নিকট গমন করুন।” 
অনস্তর তাহারা সুরেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা কবিলেন 
এবং সকলকে সঙ্গে করিয়া শারদাসদনে লইয়া গেলেন। 


আচার্য হাসিতে হাসিতে বামহস্তে পদ্মপাদের হস্তধাবণ কবিযা দক্ষিণপার্শে 
সুরেম্বর এবং পশ্চাতে তোটক ও হস্তামলককে লইযা মন্দিব মধো দেবীব নিকট 
আগমন করিলেন। 


চারিদিকে নানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণেব জনতা ''শঙ্কবাচার্যেশ 
জয়" এই ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধবনিত কবিযা তুলিল। পশ্ডিতেব মানা 
পণ্ডিতগণই দিতে জানেন। সকলে বলিতে লাগিলেন '"অহো ভাগা। আজ 
বহুকাল পরে একজন সর্বজ্ঞ মহাপুকষের দর্শনলাভ হইল ।' কেহ বলিলেন 
“শুনিয়াছি, উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বদিক হইতে এক একজন পণ্ডিত ইতঃপৃবে এই 
সর্বজ্ঞ উপাধি লাভ কবিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ দিক হইতে কেহ আসিয়া এই 
উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। আজ তাহাই হইল। আজ দক্ষিণদেশবাস' পণ্ডিতও সবষ্জঃ 
উপাধিতে ভূষিত হইলেন।” 


আচার্য সশিষা কগুপার্শে আসিয়া দেখিলেন - নানা মণিমাণিকাখচি $ 
বহুমূল্যবস্ত্রাদিমণ্ডিত একটি নির্মলসলিল অপূর্বদর্শন জলকুণ্ড। তিনি সেই 
কুগুপার্থে আসন গ্রহণ করিয়া একটি সদ্যঃবচিত স্তোত্রদ্বারা প্রাণ বিয়া ভগবতী 
শারদাদেবীর অর্চনা করিলেন। পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ যোড়শোপচাবে মনে মনে 
ভগবতীর পৃজা করিলেন। 

'অনস্তর আচার্য যেমন কুণুবারি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, মমনি ভগবত? 
শারদাদেবী অলক্ষিতভাবে বলিতে লাগিলেন-- “শঙ্কর ৷ আমার অধিষ্ঠান হৃত এই 
কুণ্ডবারি অপবিত্র করিও না। তুমি সর্বন্র তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিগ্ত 


শঙ্কব-চরিএর ২৫৬ 


জা 


তুমি যে বিশুদ্ধচিত্ত তাহা কি করিয়া বলিব? তুমি তো মণ্ডনপত্ুাব কামশাস্বীয় 
প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অমকক রাজাব শবীবে প্রবেশ কবিয়াছিলে। সেখানে 
রাজমহিবীগণ কর্তৃক পরিবৃত থাকিয়া কামশাস্থ্ীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলে। তোমাব এই 
স্থূলশরীর অপবিত্র না হইলেও কামচিস্তাবশতঃ তোমাব চিন্ত দূষিত হইয়াছে, 
তোমার সুন্ধ্মশরার অপবিত্র হইযাছে। 'তুমি বারি স্পর্শ কবিলে আমার আসন 
অপবিত্র হইবে।” 


শাবদাদেবীব এই অশবীরী বাণা শুনিয়া সকলেই স্তপ্তিত। 'আচার্যও স্তন্তিত। 
কিন্তু তিনি ক্ষণকাল নিস্তপ্ধ থাকিয়া ঈষৎহাস্যসহকাবে বলিলেন মাত? 
আপনি সর্বান্তর্যামিনী। আপনার তো অবিদিত কিছুই নাই। আচ্ছা, জননি ৷ বলুন 
দেখি, অসঙ্গ আয্মস্ধরূপ বোধেব পব প্রাববধশ৩ঃ£ যেসব মনোবৃত্তি উদিত হইতে 
থাকে, তাহাতে কি সংস্কাব উৎপন্ন হয? তাহাতে জ্ঞানা ব্যক্তি কি আবদ্ধ হন? 
শগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গোপবমণীগণসহ লীলা কবিযাছিলেন, কুকক্ষেতসমবেব যে 
অধিনায়ক হইয়াছলেন ঠাহাতে কি তিনি সংস্পরষ্ট হইযাছিলেন ? আমি হতিধর্মেবি 
মর্যাদা বক্ষা কবিবাব শুনা এবং বাদেব নিষমানুবোধে বাভশবীনে প্রবেশ কবিযা 
এই কার্ঘ কবিযাছি, নচেৎ আপনাৰ কৃপায় আমি যোগবলে তখনই উত্তব দিতে 
পানিতাম কেবল লোকশিক্ষাল অন্ুকোধে তাহা কবি শাই । মাত এ বম্হে 
আপনিই তো সাক্ষা আপনিই 2৩ অগ্ডনপ্ীকাপে এই লালা শবিযাক্ছন 
শলৃদাদেরী আগগার্যেব মুহ শিলা এই উন্তবই শুনিবেন বুতিহা এল বক্কর ব্রহ্মজ্ঞ 


eel 


b ভন্ড ন 4 ক পচ ior C. Le) 
হইয়া প্রক্ষেলহ নতো নির্লেপ প্রভাব হইযাছেন হই হাহ প্রচার কহিবেন বলিয়া! 


bd 


(নি সাচাহালে ওলীপ কিল ললিহান্ছি ক্লিক, | চুহাণে তিতি বলিতে --“বংস। 


শলুল ৷ চাদি, সন্থুট হইহাছি।। £ঞ্ি আঃ ন্দর্চিতে সামার কৃণ্ডণাবি পাল কল | আমি 
পে সর স্পা 

সাশাবাল কলিতেছি তামার চবির নিলু শাৰদীয় পূৰ্ণশশ্গীল যায চিবকাল 

{ ক খন ক Cc re 17614 oT FEZr.” হাহালা ঠাসা ৰ 

ক্লাচ কবিবে। (তামার চবির যঠিগিণের আদশ হই । ফাহাবা তোমার চাবত 
থা 


« রি a rn Bf 
নান লিল তাতাবার তোমার মাতো হইবে। তুমি মংপ্ৰদ ত সণজ্ঞি-উপাধি মণ্ডিত 


2221 ভ্গাত আবও কিছুদিন বিচবণ কব, তোমাৰ কায প্ৰায় শেষ হইযাছে। 


ইঁ বুলিয়া শাবদগদবা * বব হইলেন। আচার্য ভক্তিগদণদ ভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া 


খর লসর 
ত গালত! শালুদাদেটগকে প্রণাজ শুনলেন! পদুপাদ প্রমুখ শিষাগণ সঙজলনযনে 


ছা 


en) 
বজ, 


চার্লি জশকলণ পীণিালেন। সমবেত স্থানীয় 2 2 তগাণ বিহুল ভাবে ঙ।১র্হের 
পাদম্পাশের জন বাবুল হইলেন ' ''শঙ্কবাচার্যের জয়া এই ধ্বনিতে শাবদামন্দিব 
মহ্ম্খ? মুখবিত হইতৃত লানিল। অনন্তর আচ শঙ্ধব পদ্ধপাদাদি শিষাগণকে 


২৫২ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


কুণ্ডবারি পান করাইয়া কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন এবং ভগবতীর 
স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত কবিয়া নিজ আসনে 
প্ৰত্যাগমন করিলেন। 


ইহার পর আচার্য তাহার দিশ্বিজয়বাহিনীসহ শারদাক্ষেত্রে কয়েকদিন মাত্র 
অবস্থিতি করেন এবং সেই অবকাশে জনসাধারণকে অদ্বৈত ব্রক্গাতত্ত উপদেশ 
করিয়া শ্রীনগরপ্রভৃতি কাশ্মীরের অপরাপর দর্শনীয় স্থানসমূহেব দর্শনমানসে 
প্রস্থিত হইলেন ।* 


কাশ্মীর শ্রীনগরে আচার্য শঙ্কর 

শারদাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া একটি অতুচ্চ শৈলশ্রেণী অতিক্রমপূর্বক আচার্য 
তাহার দিশ্িক্তয়বাহিনীসহ কাশ্থীরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কাশ্মীবক্ষেত্রের অপূর্ব 
শোভা সকলেরই চিত্তহরণ করিল। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ প্রাচীরের ন্যায় 
পর্বতমালা পরিবেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র । যতই অগ্রসব হইতে লাগিলেন, 
দেখিলেন-_কোথাও সাগরোপম তরঙ্গায়িত সুবৃহৎ স্বাদুক্তলপূর্ণ হৃদ, কোথাও 
অলিকুলগুপ্তিত প্রস্ফুটিত কুমুদ ও কমলদল শোভিত সুবিশাল সবোবর। কোথাও 
বা এই সকল সরোবরমধ্যে ভাসমান কৃষিক্ষেত্র। কোথাও বা বিস্তীর্ণ খরস্রোতা 
স্রোতস্বতী তরতর বেগে প্রবাহিতা। কোথাও বা জলপ্রপাত, কোথাও বা প্রশ্রবণ। 
আবার মধ্যে মধ্যে কৃষিক্ষেত্র ও পুষ্পোদ্যান-পরিবেষ্টিত জনপূর্ণ নগবী এব' 
অত্যুত্তম ফলবৃক্ষ ও পুষ্পপাদপের অরণ্য ৷ নরনারী পশুপক্ষী সকলই যেন অপু 
সুন্দর। বিধাতা যেন সর্ববিধ অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সম্মিলিত করিবার 
জন্য এই কাশ্মীর ক্ষেত্রের সৃষ্টি কবিয়াছেন। 


আচার্য দেখিলেন-_শিষ্যগণ কাশ্মীরক্ষেত্রের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয' 
বিমোহিত। সকলেরই মুখে সৌন্দর্যের কথা। অস্তরায্মার অসীম সৌন্দর্য যেন 
তাহাদের বিস্মৃত | তিনি পথ চলিতে চলিতে “অনাস্মাশ্রীবিগহণ” নামক 
কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়া শিষ্য গণকে প্রবুদ্ধ করিলেন। 


এইরূপে আচার্য শিষ্য গণ-সমভিব্যাহারে কাশ্মীরের নানা দর্শনীয় স্থানগুলি 
দেখিতে দেখিতে শ্রীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এ সময় শৈব ও 
শাক্তগণের প্রাধান্য। -সীদ্ধগণও বুদ্ধের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া তাস্ত্রিক সিদ্ধির জনা 
* মাধবাচার্য এ স্থলে বোধ হয় ভূল করিয়াছেন । শারদ মন্দিরে আচার্ধের পীঠোপরি অধিষ্ঠান ইত্যাদি 


ঠাহার বর্ণনা এস্কলে সঠিক হইতে পারে না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি ইহা শারদাদেবীর কু, 
বসিবাব পীঠ নহে। 


শঙ্কর-চরিত্র ২৫৩ 


লালায়িত। বৌদ্ধগণের অত্যাচারে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এক প্রকার বিলুপ্ত। রাজা 
চন্দ্রাপীড় রাজ্যসংগঠনেই অধিক ব্যস্ত । তিনি আচার্যের এবং তাহার 
দিশ্িজয়বাহিনীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আচার্য এখানে একটি 
সুদৃশ্য শৈলশৃঙ্গোপরি একটি শিবমন্দির দেখিয়া এই শৃঙ্গোপরিই আসন স্থাপন 
করিলেন। 


এই শৈলতলে একটি কুণ্ড ভগবতীর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। স্থানটি 
(যমনই সুন্দর ভগবতীর কৃপালাভও এস্থানে তেমনই সুলভ ছিল। এজন্য ইহাব 
তীরে বহু সাধু ও মনীধীবর্গ ভগবত্ীর উপাসনাভিপ্রায়ে বাস কবিতেন। আচার্য 
এখানে আসিযা ভগবতীর মহিমা-প্রভূতি কীর্তন করিয়া একটি অপূর্ব স্তবদ্ধারা 
তাহার পূজা করিলেন। মতঃপব ইহাই সৌন্দর্যলহরী বা আনন্দলহরী নামে প্রসিদ্ধ 
হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই আচার্যের উপর অধিবাসিগণের শ্রদ্ধা এতই বৃদ্ধি 
পাইল যে, এই শৈল শঙ্গটি “শঙ্করাচার্য পর্বত" নামেই অভিহিত হইল। 


তচ্শিলায় আচার্য শঙ্কর 

শ্রীনগর পবিত্যাগ কবিয়া আচার্ষের দিপ্বিজয়বাহিনী চন্দ্রভাগা নদীর তীর 
অবলম্বন ক্রিঘা ধীরে ধারে ভাবতৈব সমতল ক্ষেত্রাভিমুখে আসিতে লাগিল। 
< সময়ও ৩ক্ষশিগ বৌদ্ধাগণেব একটি প্রধান স্থান ছিল। বহু বিদাহী 
বদ্ধাচার্য5 'ণব নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ বৌদ্ধ-বিহারসমূহে বাস করিতেন । যে স্থানটি 
একদিন শ্রাবামচন্দ্রের ভ্রাতা ভবতেব পুত্র 'তক্ষেণব রাজধানী ছিল, আজ তাহা 
বৌদ্ধগণেব একটি সর্বপ্রধান স্থান । পন্মপাদাদি শিষ্যগণেব ইচ্ছা হইল-_এই 
তক্ষশিলায়ও ভাহারা বৈদিক ধর্ম প্রচার করিবেন। অগতা আচার্যের 
দিশ্বিজয়বাহিনা ধাবে ধারে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। 


(বীদ্ধাগণ সহস্রাধিক অনুচ্লবগসহ আচার্যকে দেখিয়া এবং বাহ্িক ও শারদা 
প্রঠতি স্থানে তাহাব দিগ্বিজ্যবার্তা প্রস্তুতি শ্রবণ করিয়া কুমারিলের বিজয় কথা 
স্মরণ কর্রিলেন। ঠাহারা ভাবিলেন- -এ স্রোত রুদ্ধ করিবার সামর্থা তাহাদের 
নাই। তাহারা পূর্বের মত বিচারে পরাঞ্রম-প্রদর্শন-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কবিয়া অবস্থান 
কবিতে লাগিলেন! একে তো বেদবিরোধা ধর্মাবলম্বিগণের সহিত বিচার করিয়া 
স্বধর্মে আনযন করিবাব প্রবান্ত বৈদিকধর্ম-প্রচারকের প্রকৃতিই নহে, ভীহারা যে 
পরমত খণ্খন করেন তাহা তাহাদের আত্মরক্ষার্থ মাত্র, তাহাতে আচার্ষে ইহা 
পূর্ণমাত্রায় প্রকটিতই ছিল। সুতরাং তিনিও বৌদ্ধ-পঞ্।ঞ্যের জনা বিচারের ইচ্ছা 
করিলেন না। বেঃগ্ধ জৈন প্রভৃতি সূক্ষ্নদার্শনিকতাপূর্ণ মতগুলির যে অংশ খগুনার্হ 


২৫৪ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


তাহাই আচার্য স্বমতে নিষ্ঠার নিমিত্ত ভাষ্যমধোই খণ্ডন কবিযাছেন। সুতরাং যে 
সব বৌদ্ধগণ জিজ্ঞাসু হইয়া আচার্যের নিকট আসিতে লাগিলেন, পদ্মপাদাদি 
শিষাগণ তীাহাদিগকেই উপদেশ দিলেন ও আচার্ষের ভাষা অনুশীলন করিতে 
বলিলেন। ইহার ফলে প্রকারাস্তরে বৈদিকধর্মেরই জয়-জযকাব হইল । সাধাবণে 
ভাবিল-_বৌদ্ধধর্মে সাব থাকিলে বৌদ্ধগণ আব অবাধে বৈদিকধর্মের প্রচার 
হইতে দিতেন না। যাহা হউক, এইরূপে জনসাধারণের মধ্যে বেদাস্তসিদ্ধাস্তানুযাধী 
পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচাব করিয়া আচার্য হিমালয়ের পাদদেশ 
দিয়া পূর্বাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। 


জ্বালামুখী তীৰ্থে আচার্য শঙ্কর 
তক্ষশিলা হইতে পূর্বাভিমুখে আসিতে আসিতে আচার্য ক্রমে জ্বালামুখা তীরে 
আসিযা উপস্থিত হইলেন। তথায দেবীব জ্যোতিমূর্তি দর্শন কবিযা একটি স্তধ্ছাব' 
তাহার পূজা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে হবিদ্ধাবে আসিযা উপস্থিত হইলেন। 


হরিদ্বারবাসী সাধুগণ আচার্যকে পূর্বেও দেখিযাছিলেন। এক্ষণে এই বিশাল 
দিপ্বিজ্ঞয়বাহিনীব সঙ্গে আচার্যকে দেখিযা সকলেই তাহাকে শিবারতাব বলিয' 
গ্রহণ করিলেন। 


নৈমিষারণ্যে আচার্য শঙ্কর 

আচার্য এই হরিদ্বাবে গঙ্গা অতিক্রম কবিয়া সশিষ। হিমালযের পাদদেশহ 
জনপদসমূহের মধ্য দিয়া ক্রমে নৈমিষক্ষেত্রে আসিযা উপস্থিত হইলেন। 
নৈমিষক্ষেত্রমধ্যেও বহুতীর্থ বিদ্যমান। কিন্ত সর্বত্রই বৌদ্দতান্ত্রিকগণেব প্রাধান্য । 
আচার্য এই সব স্থলে বেদাস্তসিদ্ধান্ত প্রচাব কলিতে কবিতে ক্রমে শৌনকাদি ধধিব 
সেই পুরাণবর্ণনার স্থানে আসিযা উপস্থিত হইলেন। বৌদ্ধপ্রভাবে এসব স্থলে 
আর সে যক্রধূমের পবিত্র গন্ধে চতৃর্দিক আমোদিত কবে না, বেদধ্বনি শা 
চারিদিক মুখরিত করে না। বুদ্ধদেব যে ভ্রানকাণ্ডেব প্রচাব কবিযাছিলেন, তাহ! 
গ্রহণে অসমর্থ হইযা লোকে উপাসনাকাণ্ড আশ্রয় করে, আব সেই উপাসনাকাণ্ড 
এখন তাস্ত্রিকাচারে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক কর্মানুষ্টান হিন্ন উপাসনাতেও 
অধিকার হয় না, জ্ঞানাধিকার তো দূরের কথা। 


যাহা হউক, আচার্য কাহার দিশ্বিজয়বাহিনা সহিত এখানে কয়েক দিন অবস্থিতি 


করিলেন এবং সমাগত জনমগুলীর মধ্যে বেদাত্তসিদ্ধান্তানুযায়ী কর্ম ও 
উপাসনাতত্ত প্রচার করিয়া ভগলান শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


শঙ্কর-চরিত্র ২৫৫ 


অযষোধ্যায় আচার্য শঙ্কর 

অযোধ্যা-রাজো প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন পরে আচার্য অযোধ্যা নগরীতে 
উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শ্রীরামচান্দ্রের লীলাস্ল সকল দেখিয়া সকলেই 
হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। এখানে বৌদ্ধগণ কিভাবে আর্যকীর্তি 
দমিত করিয়া নিজ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন এবং ও পরে শুঙ্গ ও কগ্ববংশীয় 
রাজগণ এবং উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজ কিভাবে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, সে সকলই আচার্ষের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তথাপি এখনও এখানে 
বৌদ্ধপ্রভাব যণেষ্টই ছিল, তবে বৈদিক ধর্মের অভ্যুত্থানে তাহারা পরাক্রমশন্য 
হইয়াছেন-_-এইমাত্র। এজন্য এখানকার বৌদ্ধগণ আচার্যেব সঙ্গে কোনরূপ 
শাস্ত্রীয় বিচারাদি করিতে আর প্রবৃত্ত হইলেন না। 


মাচার্য শ্রীরাম»ন্দ্রের জন্মস্থানে শ্রীরামসূর্তির যথাবিধি পূজাদি করিলেন এবং 
সদ্যসদ্য একটি সুললিত ভক্তিভাবপূর্ণ স্তব রচনা করিয়' প্রাণেব আবেগ নিবন্তি 
পবিলেন। শ্রানাদচন্দের উপাসক যেসব বৈষঃব ছিলেন, তাহাদের মধো অনেকেই 
[বশিল্টাদ্বেতবাদী এবং জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদা থাকিলেও আচার্ধের মতবাদে কোন 
< দা দেখিতে পাইলেন না। তাহারা আচার্ষের সর্বদেবসাধারণ বুঙ্মবাদ শুনিয়া 
৩৮১ আদর্শই পাইলেন এবং আগার্ষের ভক্তিভাব দেখিয়া মাপায়িতই হইলেন। 
ইহাব ফলে আচার্য এখানে বৈদিকধর্মের বিজয়পতাকা অবাধে প্রোথিত করিয়া 
পূর্বোগুদিকে মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


মিথিলায় আচার্য শঙ্কর 

ভগবান শ্ারামচন্দ্রের বাজা অতি হম করিয়া আচার্য ক্রমে রাশ. জনকের 
বিদেহলাভে প্রবেশ কবিলেন এবং পথিমধ্যে নানা তীর্থাদি দর্শন করি, করিতে 
মিথিলা নগবীমাধো আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেখানে মহর্ষি গৌতম নায়শাস্থু 
প্রাণ করিয়াছিলেন, যেখানে মহৰ্ষি হঙ্ বক্কা প্রমুখ মতর্ষিগণ জগতে অমুলা 
মদে ভ্হানরত বিতরণ করিয়াছিলেন, যেখানে শুকদেন জনকের নিকট 
অধ্াতাশাস্থুর শেষ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, যেখানে মহর্ষি অস্টাবক্রের 
অদ্থয় তত্রে'পাদেশ প্রচাবিত হইয়াছিল, যেখানে বর্ণীশ্রমাচারের অনুরোধে ধর্মবাধ 
বক্মাজ্ঞ হইলেও মংসবিক্রুয় করিয়াছিলেন, আচার্য আক্ত সেইস্থানে আসিয়া এই 
সব ব্যাপার যেন দিবাচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 


এ সময় মিথিলা (কান স্বাধীন বা প্রবল রাজা ছলেন না। কিছুদিন হইতে 
ইহা কখন লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণের পদানত, কখন বা মগধের অধীন, কখন বা 


২৫৬ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


গৌড়াধিপের করায়ত্ব হইতেছিল। অল্পদিন পূর্বে কর্ণসুবর্ণের রাজা 
শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মন ইহার উপর আধিপতা বিস্তার করিয়াছেন। বৌদ্ধ প্রভাবে 
তাস্ত্রিকতার প্রাধান্য হইলেও মীমাংসক ও নৈয়ায়িকগণ নিজ নিজ শাস্ত্রীয় চিন্তায় 
ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বেদবিরোধী মতসমূহের এবং নাস্তিকগণের শাসনের জন্য 
ন্যায়শাস্ত্ৰ মহর্ষি গৌতম রচনা করেন। বৌদ্ধগণ তাহাকে আক্রমণ করায় মহর্ষি 
বাওস্যায়ন তাহা নিবারণ করেন। বহুপরে বসুবন্ধুশিষ্য বৌদ্ধ দিঙ্নাগ তাহাতে 
দোষারোপ করিলে পাশুপতাচার্য 'উদ্যোতকর অবিলম্বে তাহার উদ্ধার সাধন 
করেন। এক্ষণে দিঙ্নাগশিষ্য শঙ্করস্বামী, ধর্মপাল ও কর্মকীর্তি প্রভৃতি তাহাতে 
আবার আপত্তি করায় মিথিলার পণ্ডিতকুল তাহার উত্তর নির্ণয়ের জন্য সমাহিত। 
যাহা প্রায় তিনশত বৎসর পরে বাচস্পতি মিশ্রের লেখনীনিঃসৃত হইবে এবং 
তৎপরে উদয়ন ও গঙ্গেশাদির গ্রন্থে পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইবে, মিথিলার পণ্ডিতকৃল 
আজ সেই চিন্তার বীজ সংগ্রহ করিতেছেন। ওদিকে বৈশেষিক সম্প্রদায়ও নীরব 
নহেন। প্রশস্তপাদের ভাষ্যাবলম্বনে ব্যোমশিব প্রভৃতি যেরূপ সপ্তপদার্থমূলক জ্ঞান 
ও বিচারপদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত ন্যায়ের সংমিশ্রণচিস্তাও এই সময় 
এই সকল পণ্ডিতকুলের মনে উদিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও 
মীমাংসকগণের বিচারপদ্ধতি আত্মসাৎ করিয়া আত্মপুষ্টিরও চেষ্টা চলিয়াছে। 


আচার্য পণ্ডিতমগুলীর এইরূপ উদ্যম দেখিয়া বেদাস্তের সিদ্ধান্ত »বং 
বিচারপদ্ধতি তাহাদের সম্মুখে সমুস্থাপিত করিলেন। তাহারা ইহার উপযোগিহঠা 
এবং উপাদেয়তা অনুভব করিয়া অবনভমস্তকে ইহা গ্রহণ করিলেন। সকালেই 
আবার তান্ত্রিক আচারব্যবহারের পরিবর্তে বৈদিক আচারবাবহারের অনুরাগী 
হইলেন। মিথিলায় আবার পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান ও পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রবল 
হইল, বেদান্তের প*ন-পাঠন আবার আরম্ভ হইল। ইহা দেখিযা আগা ঠাহার 
দিগ্িজয়বাহিনীসহ দক্ষিণদিকে মগধরাজ্ঞাভিমুখে যারা করিলেন। 


মগধরাজ্যে আচার্য শঙ্কর 
মগধরাজ্য এ সময় ছিন্নভিন্ন এবং ভগ্নদশাগ্রস্ত হইলেও সাম্াজ্যের সম্মান 
হইতে বঞ্চিত নহে। আচার্য মগধরাজ্ঞে প্রবেশ করিয়া ধীরে. ধীরে রাজধানী 
পাটলিপুত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাকিলেও 
বৈদিকধর্মও নিতান্ত ‘সজাব নহে। সম্রাট বিষ্ণুগুপ্তের পিতামহ আদিত্যসেনের 
অধিনায়কত্ব নালান্দার বৌদ্ধাচার্য ধর্মপাল, শীলভদ্র ও ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বহুবার 
ব্রাহ্মণগণকে পরাজিত করিলেও শেষে কুমারিলের নিকট তাহারা পরাজিত হন 


শঙ্গব চবি ২৫৭ 


এবং ঠাহাব ফলে তিনি অন্বমেধযজ্ঞেবই অনুষ্ঠান কবিযাচ্ছিলেন। কিছুপর্নে 
শকীয পঞ্চমশতাব্দীব শেষপাদে ক্ষন্দগুপ্ত বৌদ্ধাচার্য পসুপন্ধুকে নি সভায় 
গানাইযা বৌদাধর্রেব প্রচার কবায প্রাশশণসমাভেল মতে গুপুলহশের ধল্ণসলাত 
উপ্ত হয। তাহাবই ফলে মগধবাজ দিন ৮ গুণ 5হ৩ছিল | পগান।বএ৭ 
হর্যবধন, গৌডেব শশাঙ্গনবেন্দবর্মণের অস্দযে এ সংহত বিপু «551৫ 
সম্রাট। শিশুনাগ, শুঙ্গ, পথ, মোর্য < শুপ্তুব 

ন্যায বাস কবিযা এশ্বর্যেশ নশ্বণত৩া প্রচাব নানি 


এাহ, পভ্তানাতণ 9 এখন পল শাতু/স্ুল 


মহাপাজ বিষু্গুপ্ত আচাহেণি যথোচিত 5৩/৫০ করিলেন | আচিগরেলি 
দিশ্বিজ্যপণ্তা ? শ্রবণ কৰিয়া স্থানন প্জি গগণ আল পোন প্ররতিলাদের লদ্ুতা ও 


লুবপিনলিন থা! সঞ্বা? হান ৫2775) ৯7৮৭ ৩? লুল তে 7 জ্বল পল ক্র্লিহাা 


এ দিবে প্রুলাহা তীর্থ লছ াতিযাহে হারা পর্লিলেন। 
৬ ৮15 fe 
নালান্দায আচার্য শঙ্কৰ 
+ — রি 
পানির দিল দক্ষিলাতিম্হে আাচাহা তাহ বললি ছিপ্রিভগ লাতিন লিভ 
৮1 (পাদ গাণেল সবপ্রধান পুত নালান্দা, আঅন্সিলেশ। তত ও নালল্পা চলিহা ল 
Eat 
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১৮1১5 দিশ্িভাহ উপলক্ষে ভাবতেণ সবর প্রদণ ব্বিষা * পলদাহ আসিহ ছ্বে* 


= পো 
ওলি? (লাদেন আব বিগালাহ” হইলেন লালিত, হা ৰুদ্ধ ত গাইহা কামাল লেপ 
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উপল আনৰ ইহারা পান «হি আব সই লন্ানিলনিহ। ২০5১০ আচ নিল) 


পলাহাহ স্বাকাব করিয়া শিষ। হইহাছেল। তাহাণ পৰ অচাহের ভদ্বেতনত 
প্রব'বাগ্তুবে নীদ্ধমত কিনা এ লিঃ সীলাচাফণলানেল্ও মতলিবোং ঘটিযাত । 
এ দিলে আচামপক্ষ হইতে ও বিছালনেক হান (লোতক হৃচছা প্রলাশ ক্ল 
পা লালৰণ, (লদৰিবোলিললাকে সত প্রণণ্ড হইয়া পিিপিল্দ্মে দীচ্িছিত লবাহ 
মাচার্যেব অভিপ্রেত নহে পিপন্ু হাতালা লেখ মালা কালেন তাহারা সংস্কার হ হই 
ঠাহাদের সং স্বাল কবাহ আক অভিপ্রায় অথবা যেসব ব্ধির্ম বৈদিক ধমেব 
উপব দারুণ কাব তাহালা ব্িগালাহী হইলে তাহাদেন হ ত হইতে মাতুকক্ষাই 
সাচার্যপক্ষেণ উল্দেশ। ৷ এই কাবাণে ন লাগায় (বশী ব সহিত আচার্যেব অব 
শিচাল ₹ঠ০শ ন’ । ঠাল $5 বি (এ দ্বীনে (দিপা ৬দবসাংহ হইহা (টাল | 


৯৯ 


২৫৮ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


যাহা হউক আচার্য নালান্দাবাসী সমাগত বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মাবলদ্বিগণের 
মধ্যে বেদাস্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভারতে 
বেদাস্তধর্ম একছত্র অধীশ্বর হইল। 

রাজশৃহে আচার্য শঙ্কর 

নালান্দার অদূরে রাজগৃহ। ইহা সেই মহারাজ জরাসন্ধেব রাজধানী । এই 
জরাসন্ধ একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের 
সময়ও এই রাজগৃহই মগধের রাজধানী ছিল। আচার্য সশিষা রাজগৃহের দেবস্থান 
এবং কৃষ্ণলীল্র স্থলগুলি দর্শন করিলেন এবং অধিবাসিগণের মধো 
বেদাস্তসম্মত কর্ম ও উপাসনাতত্ব প্রচার কবিয়া গয়াধামাভিমুখে প্রস্থিত ইইলেন। 

গয়াধামে আচার্য শঙ্কর 

গয়াধাম অতি প্রাচীনকাল হইতেই সর্বপ্রধান পিতৃতীর্থ। ভগবান শ্রাবামচণ্র 
পর্যন্ত এই স্থানে পিতৃপিগুদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে শৈব গয়াসুবকে ভূঁগর্ভে 
প্রোথিত করিয়া ভগবান গদাধর বিষ্ণু তাহার মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 
বহু দেশদেশাস্তর হইতে এই স্থানে লোকসমাগম হয়। ভগবান বুদ্ধদেব এই 
স্থানেরই অদূরে বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন। এজনা বৌদ্ধগণেরও এই স্থানটি একটি 
প্রধান তীর্থ। 

বুদ্ধদেব যেখানে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে মহাবা 
অশোক তথায় একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। তদবধি বৈদিকধর্মাবলন্িগণ 
এখানে এক প্রকার শ্রিমাণ অবস্থায় দিনপাত করিতেছিলেন। মধ্যে মধে। 
স্বদলভুক্ত রাজা বা সাধুসন্্লাসিগণের সমাগমে তাহারা মস্তকোন্তোলন কবিবাব 
চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এ যাবৎ /স চেষ্টা বিফল হইয়া আসিতেছিল! কেবল 
অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতে গৌড় দেশের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের রাজা 
শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মনের যহে ইহাদের প্রভাব কিছু বিস্তৃত হইয়াছে । কারণ, যে 
বোধিবৃক্ষের নিম্নে বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং যে বোধিবৃক্ষকে 
বৌদ্ধগণ অশেষ ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন সেই বোধিবৃক্ষই 
ইনি উপর্যুপরি দুইবার ছেদন করিয়াছিলেন এবং অশোকনির্মিত মন্দিরাভাস্তর 
হইতে বুদ্ধমুর্তি অপসারিত করিয়া তৎস্থানে মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
অশোকবংশের শেষরাজ্জা পূর্ণবর্মা বার বার সেই বোধিবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধার সাধন করিবার চেষ্টা করিলেও সহসা তাহার 
পরলোকপ্রাপ্তি বৈদিকধর্মাবলম্বিগণেরই অনুকূল হয়। এক্ষণে ইহারা আচার্যকে 
পাইয়া মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। 


শঙ্কর-চরিত্র ২৫৯ 


গয়াবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কপিল ও দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য যথেষ্ট 
ছিল। তাহারা আচার্ষের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এতই উৎফুল্ল হইলেন যে তাহারা 
মহর্ষি কপিল ও মহর্ষি দত্তাব্রেয়ের চরণচিহের পার্শ্বে আচার্যের চরণচিহ, স্থাপন 
করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। 


এদিকে আচার্য শঙ্কর ভগবান বিষ্ণুর যে দশাবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ভগবান বুদ্ধেরও স্থান ছিল। ইহা দেখিয়া গয়াবাসী ব্রাহ্মাণপণ্িতগণ 
বুদ্ধদেবকে ভগবান বিষ্ণুর অবতারজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধবিজয় 
যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, এইবার তাহাই পূর্ণ হইল। আচার্যের সাহায্য পাইয়া 
বৈদিকধর্ম আজ বৌদ্ধধর্মকে সম্পূর্ণরূপেই গ্রাস করিয়া ফেলিল। “বৈরিতার দ্বারা 
শত্ৰুতা বিনষ্ট হয় না, মৈত্রীর দ্বারাই হয়' বুদ্ধের এই উপদেশ আজ বৌদ্ধ 
নৈরিকর্তৃ কার্যতঃ অনুষ্ঠিত হইল। 


বঙ্গদেশে আচার্য শঙ্কর 

গয়াধামে অবাঁহাতকালে আচার্য বঙ্গদেশে বৈদিকধর্মের দুরবস্থার কথা 
বিশেষকপে শুনিলেন। শুনিলেন-__ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধপ্রভাবাপন্ন 
াস্ত্রিকতাই প্রায় সর্বত্র প্রবল। শেব ও শাক্তধর্ম হলে স্থলে প্রবল হইলেও তাহা 
বিকৃত। “সদ কাহাকে বলে-_তাহা স্থানে স্থানে দু চারিটি পণ্ডিতই কেবল 
জানেন, ৩'হাও অধাযন অধ্যাপনা করা হয় না। জনসাধারণ বুদ্ধিমান কিন্তু শান্ত 
ও আচাযাভাবে বৌদ্ধাদি শাস্ত্রে কৃতবিদা। ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন__ 
''পদ্মুপাদ। তাহা হইলে এ দেশেও একবার যাওয়া আবশ্যক। 


পদ্মপাদ তো এ বিষয়ে সততই উদ্যত । সুতবাং শয়াধাম পার গ করিয়া 
আচার্য তাহাব দিপ্বিজযবাহিনীসহ ধঙ্গদেশাভিনুখে অগ্রসর হইলেন। 


এ সময় বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিমে তাম্রলিপ্ত, পূর্বদক্ষিণে সমতট, উত্তরপশ্চিমে 
গৌড় এবং উত্তরপূর্বে পৌগ্রবর্ধন প্রদেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। 


তাশ্রলিপ্ত গঙ্গানদীর শাখা রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। বিষ্ণুর কালীরূপ 
ধারণ করিয়া অসুববধকালে এইস্থানে ঘর্মবিন্দু পতিত হয়। তদবধি ইহা পবিত্র 
তীর্থবপে পরিগণিত হয়। এখানে কালী ও জিষ্হরির মূর্তি পূজিত হইয়া 
আসিতেছেন। এতদ্বাতীত বাণিজ্যের জন্য এই স্থানটি এ দিকের মধ্যে মতি 
প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধগণের বিহারাদি যথেষ্ট পরিমাণে বতন্।ন। 


আচার্য গয়াধাম হইতে পূবাঁভিমুখে বিরাটরাজের গোগৃহপ্রভৃতি নানা স্থানের 


২৬০ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


মধ্য দিয়া ক্রমে এই তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
জনসাধারণের মধ্যে বৈদিকধর্মেব উচ্চ আদর্শ প্রচাব কবিলেন। বৌদ্ধ প্রভাব 
সত্ত্বেও ইহাব ফলে এতদ্দেশবাসী অনেকে আবাব বৈদিকধর্মানুবাগী হইলেন। 


তাত্রলিপ্ত পবিত্যাগ কবিযা আচার্য ভাগীবথী পাব হইযা সমতটেব অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। এখানে তখন বৌদ্ধ ও জৈনগণেব বেশ প্রভাব বিদ্যমান। 
পৌরাণিক তীর্থের মধ্যে এখানে এখন লাঙ্গলবন্ধ, পঞ্চমীঘাট, পবশুবামতলা এবং 
ত্রিবেণী প্রসিদ্ধ। এখানেই বৈদিক বা পৌবাণিক ধর্মেব চিহ্ন কিঞ্চিৎ বিদামান। 


লাঙ্গলবন্ধে বলরাম লাঙ্গলদ্বাবা ব্রহ্মপূত্রকে এই স্থান পর্যন্ত আনিবাধ পব 
তাহাব লাঙ্গল আবদ্ধ হইযা যায। এখানে কালী ও অন্নপূর্ণাবও পূজা হয। 

পঞ্চমীঘাটে পাণ্ডবগণ বনবাসকালে যখন লৌহিতা তীথ দর্শন লুবিতে হান, 
তখন স্নান অনাদি কবিষাছিলেন। 


পবশুবামতল' পবশুবামেব বিশ্ামস্থান বলিযা প্রসিদ্ধ । 


ত্রিবেণী-_ মেঘনাদ, ধলেম্ববী ও লাক্ষানদীব সঙ্গমস্থল। ইহা যচাতি ল্রাশ্াল 
ষ্টপত্র দ্রুহ্য বাজার বাজধানী ছিল । বামপাল এ সময এই সম ৩?টল বাজধান' 
মহাবাজ আদিশুব এ (দেশের এখন বজা। আচার্ম এখানে আসিহা নৈপিক্ধ 
প্রচাব কবিলে জনসাধাবণকে (বদপ্রামানে শ্রদ্ধান্বিত কলিলেন। = হাণাহ। আপিল 
বেদাস্তুসিদ্ধান্ত শ্রবণ কবিঘা তাহাব তপাদেযেতা এতই হালহাঙ্গচ কিলিলেন। হা পালে 
কান্যকুক্জ হইতে সদব্রাহ্মণ আনাইযা দেশে মানার টবদিন্দ িহাকগ গপিল পরল ৩০ 
বদ্ধপবিকব হইলেন । 


সমতট পবিত্যাগ কব্যা উপ্তদিকে আচার্য প্রদে লাক প্রদেশে গস লে ত | 
এখানেও বেদ্ধ ও জৈনণাণের প্রভাব যথেট। কপিলিন। শুতিালেত (তে প্রাণেনা 
হইতে শীলভদ্রেব নায অনেক বৌদ্ধাচাহেশ আবিশাল হহইহাছে এল তব 
বৌদ্ধশান্ত্রে পণ্ডিতগণ অপ্রচুব নহে। কিন্তু মাচাযের হায়) ব্যাঞ্চাদি শু 
সকলেই বিস্মিত হহলেন। এতদিণল এ চত ০ ঠহালেল পর্ণাগাোচল হুড নাই । 
অগত্যা বৌদ্ধধর্মই হঁহাদেব অবলম্বন হইযাহিল। এক্ষণে গ্রাচার্য সম্প্রদায়ের 
আচারব্যনহার ও উপদেশাদি শ্রবণ কপিমা ইহারা সকালেহ লেদিক পুনে 
আস্থাসম্পন্ন হইলেন পঞ্চদেবতাব পা ও পঞ্চমহাযজ্ছের হন্ষ্ঠাল আবাল 
আরম্ভ হইল। অনস্তব আচার্য এখানে ব্রন্মাপুত্র নদ তাবে সাধাবণ ভনগণেপ আগ্রহে 
একটি বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কবিযা স্থানায় ই্সমূহ দর্শন কলিতে কবিতে 
ক'মবপ যাত্রা কবিহোন। 


শঙ্কর-চরিত্র ২৬১ 


কামরূপে আচার্য শঙ্কর 

টবাক পরিত্যাগ কিয়া আচার্য ব্রহ্মপুত্র নদের তার অনুসরণ কিয়া ক্রমে 
প্রাগ্জ্যোতিষ (বর্তমান আসাম) নামক প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। 

এ স্থলে এ সময় শাক্ত তান্ত্রিকগণের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল । মন্ত্রশাস্ত্রে অনেকেই 
সুপণ্ডিত এবং অনেকেই সিদ্ধমনোরথ। এই স্থান হইতে দীক্ষা ও শিক্ষা লাঙ 
করিয়া অনেক সাধু সন্াসা দেশবিদেশে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়া থাকেন। 
কামব্দপমহিমা ভারতের সর্বত্র অল্পবিত্তর প্রচারিত । কামরূপ অনেকেরই 
গরুস্থান। কিছুদিন পূর্বে এখানেও বৌদ্ধপ্রভাব অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান ছ্বিল। 
কিন্ত শাক্চরবর্মা নামক এ দোশেব এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি মধ্যভারতের 
সম্পর্কে মাসিয়া এবং বৈদিক ধর্মের পুনরুখান দেখিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া 
দেশে আবার বৈদিকধর্মের সূত্রপাত করিয়াছেন। এই ভাঙ্করবর্ধাকে কান্যকুন্ডের 
মহাবাজ হর্ষবর্ধন পরাজিত করিতে না পারিয়া ইহাকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ 
কবিযাছি('.., উনিই প্রয়াগে সেই হর্ষবর্ধনের দানযজ্ছে বহু অম্থ হস্তা প্রভৃতি 
সহ উপস্থিত হইয়া হর্ষবর্ধনের শোভাযাত্রার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
প্রাগজ্োতিযের অন্তর্গত বহু করদরাজ্তা ইহাব অধীন ছিল। ইঁহাব পরাক্রমে 
(গাডাধিপতি শশাহ্কনরেন্দ্র বর্মন ক্রমে হানবুল হইতেছিলেন। 

এ সংখ কিন্তু এই ভাস্করবর্মা পরলোকে। ইহার পর শালস্তম্ভ বংশে শ্রীহরিষ 
বা শ্রাহ্য এ সময় প্রাগ্জোতিষ নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। আচার্যেব 
আগমনবা এ শুনিয়া ইনি আচার্ষেপ্র অভার্থনায় অগ্রসর হইলেন । আচার্য ইহার 
সঙ্গে সেহ বিপাট দিপ্বিজয়কাহিনী লইযা ক্রমে কামরূপে সে? পুরাণ প্রসিদ্ধ 
কামাখাদেবাব শৈলতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কামাখা - খে দেবীর 
যোনি অঙ্গ পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। 

বম্ষপুত্রে শ্লানাদি করিয়া সশিষা আগার্য শৈলোপরি ভগবতীব দর্শন করিলেন 
এবং একটি উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাহার অর্চনা কবিলেন। 
শিষ্যগণও আচার্ষের অনুসরণ করিয়া ভগবতীর পুজাদি কবিলেন। ভগবর্তীর 
মাহাত্মা এবং স্থানীয় শোভা সকলেরই চিন্তে অপূর্ব শাস্তি প্রদান করিল। 

দেখিতে দেখিতে কানরূপের জনসাধারণ আচার্যশর্শনে আসিতে লাগিল। 
আচার্য এবং ঠাহার শিষাগণ যথাধিকার সকলকে সকলরাপ উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। কিন্তু আচার্যের বৈরাগা প্রধান জ্ঞানোপ দশ তাহাদের সকলের ভাল 
লাগিল না। ক'রণ, ইহাদের লক্ষা-_ভক্তি ও মুক্তি, আর সে মুক্তিও নির্বাণ- 
মুক্তি নহে। 


২৬২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


পথভেদের কারণ, বস্ততঃ লক্ষ্যভেদ। লক্ষ্য ঠিক একই হইলে পথভেদ 
অসম্ভব। আর সেইজন্য ইহাদের লক্ষ্যবস্তু নিপুণ ব্রহ্ম নহে, কিন্তু শক্তিসমঘ্িত 
সগুণ ব্রন্ম, আর জীব মুক্তিতে ব্রন্গাস্বরূপ হয়, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম হয় না। 


দুই এক দিনের মধ্যে কামরূপের কয়েকজন সাধক-প্রধানের সহিত আচার্ষের 
একটু ভালরূপ বিচার হইয়া গেল। তাহারা আচার্ষের যুক্তিতর্কভেদ করিতেও 
পারিলেন না এবং আচার্ষের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। কিন্তু 
তথাপি জনসাধারণ বৈদিকধর্মের অনুরাগী হইতে লাগিলেন। পঞ্চদেবতার পূজা, 
পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং মনু যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি ধষিগণ-সম্মত আচার 
অবলম্বনে অনেকের আগ্রহ জন্মিতে লাগিল। তান্ত্রিক পঞ্চমকাবাদিসাধনে 
অনেকের অনাস্থা-উদয় হইল। 


উক্ত সাধকপ্রধানগণের মধ্যে অভিনবগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। 
পাণ্ডিত্যের জন্য ইহার খাতিও যথেষ্ট ছিল। ইনি ব্রহ্মসূত্রের একটি শাক্তভাষা 9 
রচনা করিয়াছিলেন। আচার্যের নিকট তাস্থ্বিকসম্প্রদাযের পরাজয ইহার যত 
হৃদয়বিদারক হইল, এত আব কাহারও হইল না। ইনি মর্মাহত হইযা ভানিত 
লাগিলেন__কি করিয়া আচার্যের এই আধিপত্য নষ্ট কবা যায ?* 


অভিনবগুপ্তের অভিচারে শঙ্করের ভগন্দর রোগ 
ক্রমে অভিনবগুপ্ত শুনিলেন যে, আচার্য উগ্রভৈরব ও ক্রকচেবর বিনাশেব 
হেতু । তাহার পর তিনি তান্ত্রিক সমাজকে মাত্মসাৎ কবিয়া নিজেই তাহাদের 
পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। তাহাদের জন্য "প্রপঞ্চসার” নানক তন্ুশাস্ুও রচনা 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে অভিনবগুপ্তের ক্রোধ চরম মাত্রায় উপনাত হইল। 
তিনি ভাবিলেন--কৌশলে বা মন্ত্রশক্তিদ্বারা আচার্ের প্রাণ সংহাব করিবেন। 


কিন্তু কিরূপে সে কার্য করিবেন? অভিনবগুপ্ত প্রতিহিংসাপবাহণ টব, 
কাপুরুষেব পথ অবলম্বন করিলেন। সম্প্রদায়হিতকামনা ঠাহাকে অন্ধ করিয়া 
ফেলিল। তিনি আচার্ষের নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ কনিয়া আচার্ষেব শিষ্য 
ভিক্ষা করিলেন। 


আচার্যের নিকট সকলেরই অবারিতদ্বার। অভিনবপুপ্ত আচার্যের শিষাত্ব লা৩ 


* এই অভিনবগুপ্ত ও কাশ্মীবেব অভিনবগুপু এক ব্যক্তি নহেন। কাশ্মীরের অভিনবশ্ুপু পরত 
কালের ব্যক্তি। মাধবাচার্য যদি শ্রমে পতিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অভিননপগুপ্ত শল্কবেব 
সমসাময়িক একজন পৃথক ব্যক্তি। মাধবাচার্য, উদয়ন ও শ্রাহর্ষেব সহিত শঙ্করকে সমসাময়িক ভাবিয়া 
যে শ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


শহ্কর-চরিত্র ২১৫ 


করিলেন এবং কপটতাসহকারে আচার্যসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। মার সঙ্গে 
সঙ্গে গোপনে অভিচারক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। 


দেখিতে দেখিতে কয়েকদিনের মধ্যে আচার্ষের গুহ্যদ্বারে একটি স্ম্চোটক 
দেখা দিল। দুইএক দিনের মধ্যেই তাহা বিদীর্ণ হইয়া প্রভৃত পরিমাণে পূজবন্ত 
নির্গত হইতে লাগিল। আচার্য কিন্তু অচল 'অটল। 


শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া ভীত হইলেন। তোটকাচার্য আচার্ষের কষ্ট রাবণ মানসে 
স্বয়ংই নির্বিকারচিন্তে সেই পৃঞ্জবক্ত পবিষ্কার করিতেন, আচার্যকে কিছুই করিতে 
দিতেন না। 

কিন্তু রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । আচার্যেব শবীর নৃস্তচ্াত কমলেব 
ন্যায় দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল। উত্থানশাক্ত ক্রমে বহিত হইল। শিষাগণ তখন 
চিকিৎসার জনা ব্যস্ত হইলেন এবং বেদ] আনয়নেব জনা আচার্মেহ মত “ত 
প্রার্থনা করাল. শাছার্য কিন্তু ঈষৎ হাস্য করিযা সে ননুবোধ উপেক্ষা করন 
ইচ্ছা কবিলেই যাহার শরীরের অনুভব বিলুপ্ত হয় বোগযন্থণায় তাহার কি 
করিবে? 


অবশেষে শিষ্য গণেব নিতান্ত কাতবতা দেখিযা আচায বৈদ্য আনযানে অনুমতি 
দিলেন। শিষ্যগণ নিকটবর্তী রাজবৈদ্যকে আহান কবিয়া আনিলেন। কামরূপ- 
রাজ আচার্ষের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যগণকে বিশেষ যত্ব লইতে বলিলেন। 


চিকিৎসা রীতিমত চলিতে লাগিল! উন্তমোত্তম বম ওষধ সকল প্রদত্ত হইল । 
কিন্তু বোগেব কোনরূপ উপশম না হইযা উত্তারোত্ত4 ঠদ্ধি হইতে লা ল ইহা 
দেখিযা নৈদাগণ হতাশ হইয়া বলিলেন--যতিবাজ' দেখিতেছি-__ইহ, অসাধ্য 
ব্যাধি। আমবা সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ক্ুই করিতে প'বিলাম না 
আমাদেব সবোতকৃষ্ট শক্তিশালী ওষধও পর৫থ হইয়া গেল। এক্ষণে কি অনুমতি 
হয়, বলুন।'' 


আচার্য বলিলেন_-“আপনাদিগেব আব এখানে থাকা উচিত নহে সাপনাব' 
রাজবৈদা, রাজার নিকট সধ্ণা থাকা আবশ্যক। আপনারা কৃতকায হইতে 
পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। কর্মজ ব্যাধি চিকিৎসায় নিবৃত্ত হয় না, 
কর্মক্ষয় হইলেই উহার নিবৃত্তি হয়। আমি আশী - করিতেছি__আপন।পের 
মঙ্গল হইবে।” বৈদ্গণ আর কি করিবেন! তাহারা অতি বিষগ্রমনে আচার্যচরূণে 
প্রণিপাত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


২৬৪ আচার্য__শঙ্কব ও বামানুজ 


এইবাব কিন্তু শিষ্য গণেব মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ 
সমাগতপ্রায আব এই সময এই বাধিব উদয। পদ্মপাদ ব্যাসদেবেব বাকা স্মবণ 
কবিষা বাকুল হহ্যা উঠিলেন। আচার্য শিষ্যগণকে অস্তিম উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন-_ আচার্য এইবারই দেহবক্ষা কবিবেন। 


গুকগত প্রাণ পদ্মুপাদ কিন্তু ইহাতে সম্মত হইতে পাবিলেন না। তিনি 
গুকদেবকে বিদায দিতে প্রস্তুত নহেন। গুকদেবেব সর্বস্ব এখনও ভাহাব অধিকাবে 
আসে নাই। সুক্বাং নৃসিংহদেব যাহাব সহায তিনি সহজেই বা নিকপায হইবেন 
কেন? তিনি কাতবপ্রানে নিজ অভাষ্টাদের ভগবান নৃসিংহদেবের স্মবণ কবিতে 
লাগিলেন। 


নিহ' ববদ্বাবা আবদ্ধ থাকায পুসিংহদেব স্বগ্নযোণে পদুপাদকে দশন পিহা 
বলিলেন__ "বৎস লী বৈদ্য অশ্বিনাকৃমাবদ্যকে স্মলণ কর কাহাবা হাব 
বাবস্থা কবিবেন।* 

পছুপাদ তাহাই কবিলেন। অশ্বিণীকৃমাবদহ' পদু পাদকে সঃপ্রু দশন দিয়া 
বলিলেন বৎস! তোমাৰ শুকুদেবেন শরাবে কান (লাগ হয় নাই। ইহ কোন 
পু লোকেব মন্ত্রশক্তিব প্রভাব তুমি যদি প্রত্যতিচাব কুবিতে পাব, তবেই (তামাল 
ওকদেব নিবাময হইবেন, নচেৎ ইহাতেই তাহাব াবনাস্ত হইবে । 

ক্রোধে অধাব হই পদু পাদ প্রভাতেই আচাযসমাপে আসিহা ক্লিন 
“ভগবন। ইহা আপনাৰ বোগি নহে। ইহা কোন পু লোকে অভিগাবেক ফল 
ইহাব প্রতিকার নিমি নত যদি প্রতাতিগাব করা হয় তবেই আপনি নাবোন হইলেন 
নচেৎ ইহাতেই আপনাল প্রাণান্ত হইলে হহা আনি গাতলারিতে প্রপ্লযেগণে 
ভগবান মম্থিনীকুমাবছষেল নিকট হইতে ভ্রানিতে পাবিযাছি - তলত! এক্ষণে 
মামিই ইহাব প্রতিকা্ করিতেছি |” 


আচার্য ক্ষণকাল স্থন্তি তহাবে অবস্থিত থাকিহা ঈষৎ হাস। করিয়া বলিলেন 
“তা কি হইয়াছে? এই ক্ষণতভঙ্গুব শবাবদ্াবা যদি কাহাবণ কোন অতা সিছা 
হয়, তাহাতে আপত্তি কেন? পন্মপাদ। তুমি এমন কম করিও না, প্রতাতিচাব 
কখনও করিও না। সগ্ন্যাসা কি কখন প্রতিকার করে” প্রাববক্ষযেব জন্য সুখদুঃৎ 
যখন যাহা উপস্থিত হয, তাহাই তখন আনন্দি তচিণ্ডে ভোগ করেন। এ কার্য কি 
তোমাব শোভা পায় £ না, আমারই ঠাহাতে সম্মতি দেওয়া উচিত?" 


* মতান্তরে আচার্য ম্বয়ংই তশ্বিণাকমাবগ্বমকে স্মলণ কাবন। 


শক্ষর-চরিত্র ১৬? 


পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া বলিলেন--““ভগবন ! আপনাব শল্লাবরক্ষার জন্য যাহা 
কর্তব্য তাহাতে আপনি কোন কথা বলিবেন না। আপনার শরাবে মাপনার কোন 
প্রয়োজন নাই, কিন্ত আমাদের প্রয়োজন আছে। আপনি এ ল্ষিয়ে আমায় বাধা 
দিবেন না। আমি নিশ্চিতই ইহার প্রতিকার করিব 1” 


আচার্য পদ্মপাদের দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন. “পদ্মপাদ। এমন কর্ম কখনও 


| EEE ০ রর 
করিও না। আমাব বাকা (তামার পালন কলা উচিত। আছি নিহেধ লুলিততছি-- 


ইহা কৰিও না। দেখ, তুমি এই কার্য কবিলে তোমায নরহতা! পাপ স্পর্শ কলিবে 


পাপস1€ স্রানেশ স্থিলতা হয না। আব লোকে তোমার গুলন্েহ নিন্দা কুলিবে 
z ০ 


57৬, প্রন্মীজ্ঞেল আদশ হান হইয়া হাইাবে। সকলে বলিবেন দেহলক্ষাল জনা 


ব্রহ্মা: পি নব ৩7 ভ০/৭দিন বলেন । যে ব্রহ্মা ভান বিহ্তরিকের জনা 2তামলা' 


৩ 


এ+ ৫ ০ রি a) agi সস তা bee PE সি 
«৩ পরিশ্রম শ্বাকাল বকণিলে তাহাবহ হানি হইলে । অতত<ল এ কার্য হইতে বিরিও 


2121 
পরুপপাণ পালালেন ভগবন। আপিন দেহ আভগালেল হলে বিনষ্ট ই বে. 
ইহা আলাল সহা ইহতে পালে না| আপনি স্বেচ্ছায় হোগিললে দেহত্যাগ কৰেন, 


bl 3 SCREEN EE রি /~ 
মাৰ আসি শাহ, কিন্তু একপভাবে দুষ্ট লোকের দুব্ভিসক্ষি সিদ্ধ 


তা ্ রর Ee 
কবলিত দিএ না। জাপিনি আমায় নিষেধ করিবেন ন । হাপিনাকি দেহ বক্ষা করিতে 


তি | ্ ক রি রি তি ঝা 
হাতত আনা হাদি হাল হয তাহা ধা জা নদ তাত বরণ কাব! আপনি 
le" রস এনা be) { — 
£1 ললেই ৩" ৫ হাজত লালায় তে 22৩ পালেন কি তাহা যহন বুরতেছেন 


ত মূপবাপর শিষাণণ বলিলেন- -"'ধনা পদ্মুপাদ! ধন। তোমার 
কতক! আমবা কাহামনোবাকো প্রাণনা কৰি-তৃমি সফলকাম হও)" আচার্য 
ভনিতপা স্মরণ কিয়া ঈষৎ হাসা কবিলেন ' পদ্মপাদ আচার্ষের পনধূলি লইয়া 
প্রস্থান করিলেন এবং প্রতাতিঠাবে প্রবৃও হইলেন। অভিনবগুপ্ত সকলই দেখিলেন' 

এইবাব অভিনবগুপ্ত মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি 
আত্মরক্ষাথ যথাসাধা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

উভয়ের মন্ত্রশক্তিব তমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্রমে গুরুভক্ত পদ্মুপাদ জয়ী 
হইলেন। দিবসত্রযমধোই অভিনবগুপ্ত ভগন্দর রোগের সূচন দেখিতে পাইয়া 


২৬৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


গোপনে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অচিরে সকলই প্রকাশিত হইল। 
অভিনবগ্ুপ্ত ভগন্দর রোগে শায়িত হইয়াছেন--এ সংবাদ আচার্যসমীপে 
আসিল। অভিনবগুপ্ত যতই পীড়িত হইতে লাগিলেন, আচার্যও ততই নীরোগ 
হইতে লাগিলেন। ক্রমে আচার্য সুস্থ হইলেন এবং অভিনবগুপ্ত ইহধাম পরিত্যাগ 
করিলেন। সকলেই পদ্মপাদকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কেবল আচার্যই 
ইহাতে আনন্দ অনুভব করিলেন না। 

কামাখ্যাবাসী সকলেই এই ঘটনায় অতিশয় বিস্মিত এবং ভীত হইলেন। 
অতঃপর সকলেহ আচার্য ও তাহার শিষ্যবর্গের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। 
সকলেই বেদোক্তমার্গের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন। যাহারা জ্ঞানমার্গেব 
অনধিকারী এবং তান্ত্রিক আচারে একাস্ত অভ্যস্ত, ঠাহারা আচার্যেব প্রণীত 
প্রপঞ্চসার তন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তান্ত্রিক সাধনার ফল ক্ষুদ্র সিদ্ধি নহে---ইহা 
বুঝিলেন। ভারতের তান্ত্রিক সম্প্রদায় এইবার আচার্যেব অধিনাযকত্র স্বীকাব 
করিল। অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এখন হইতে তন্ত্রেব লক্ষ্য হইল। অওঃপব আচার্য শবীবে 
একটু বল পাইলে সকলে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


পৌপ্রীবর্ধনদেশে আচার্য শঙ্কব 

কামরূপ হইতে গৌড়দেশে যাইবাব অভি প্রাষে ব্রহ্মপুত্রনদেব তীব অবলম্বন 
করিয়া আচার্য তাহার দিখ্বিজযবাহিনীসহ ক্রমে পৌশ্রবর্ধন বাজো (বহমান 
রাজসাহী প্রভৃতি প্রদেশ) আসিযা উপস্থিত হইলেন। 

এ সময় পৌতুবর্ধনের অবস্থা ভাল নহে। শৈলোছ্ুববংশীষ প্রচগুদেব এ সময 
এখানকার রাজা । কিন্তু রাজকীয দুরবস্থা এ সময এখানে শ্রত্যন্ত অধিক। আব 
সেই রাজকীয় দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চা ও ধর্মবিষয়ে ই'নদশা ঘটিযাছে। 
ধর্মচর্চা যাহা কিছু হয়, তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব ও তান্ত্রিকতাব অংশই অধিক মাত্রায় 
বিদ্যমান। আচার্য সমাগত বাক্তিবৃন্দের নিকট বেদিকধর্মেব আদর্শ ফপ্রাসম্ভব 
প্রদর্শন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বাজা প্রচণুদেব আচার্ষেব 
উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ধর্মানুরাগী হইয়া পড়িলেন। অধিক কি এই 
অনুরাগের ফলে তিনি কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী হইযা নেপালে শেষজীবন 
অতিবাহিত করেন। 

গৌড়রাজ্যে আচার্য শঙ্কর 
গৌড়দেশের অবস্থা কিন্তু এ সময় অপেক্ষাকৃত ভাল । প্রায় অর্ধ শতাব্দী 
পূর্বে গৌড়ের অন্তর্গত কর্ণ-সুবর্ণের (বহরমপুরের নিকট বর্তমান কানসুনিয়ার) 


শঙ্কর-চরিত্র ২৬৭ 


অধীশ্বর মহারাজ শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মন নিজ বাহুবলে যে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন 
তাহার মূলে ধর্মস্থাপনও একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইনি শৈবধর্মানুরাগী হইয়া বৌদ্ধ 
ধর্মের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। আর এজন্য থানেশ্বরের প্রভাকর- 
ধর্ষনের পুত্র হর্ষবর্ধনের জ্ঞোষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে নিহত করেন। ইনিই বুদ্ধগয়ার 
বোধিদ্রম উপর্যুপরি ছেদন করেন। পাটলিপুত্র নগরবাসী অশোকরাজবংশের শেষ 
রাজা পূর্ণবর্মা যতবার ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন ইনি ততবারই তাহাকে 
ছেদন করেন। মন্দিরাভ্যস্তরের বুদ্ধমূর্তি অপসারিত করিয়া মহেশ্বরের মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন * এবং বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ইহার রাজ্য দক্ষিণে 
জাগম্নাথধান, পশ্চিমে মগধ, পূর্বে প্রাগ্জ্যোতিষ এবং উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। 

ইহার পর গৌড়ে আদিশুর রাজা হন। পূর্ববঙ্গে রামপাল এবং পশ্চিমবঙ্গে 
গৌড় ইহার রাজধানী ছিল। আচার্ষের আদর্শ দেখিয়া এবং আচার্ষের উপদেশ 
শ্রবণ করিয়া হান এদেশে আবাব বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত কবিতে 
কৃতসংকল্প হন। 


মুরারি মিশ্রসহ আচার্ষের শান্ত্রালাপ 
এ সম শৌডে মীমাংসকপ্রবর মুবারি মিশ্র এবং ধর্মগুপ্র প্রধান পণ্ডিত 
পলিযা বিখ্যাত ছিলেন। আচার্যের আগমনে ইহারা আচার্ষের সহিত বিচার 
কবিবার ইচ্ছা করিযাছিলেন, কিন্তু মীমাংসকশিরোমণি মণ্ডন মিশ্রকে আচার্ষের 
শিষ্যরাপে দেখিয়া হহারা সে বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। 


মূুরারি মিশ্র আচার্যকে প্রণাম কবিয়া বলিলেন-_"'যতিবব' বেদা দদ্ধান্তের 
সহিত যে মীমাংসাসিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই-_ইহা আপনার মুখে একবার 
শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার ভাষা ইতোমধ্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু 
আপনার মুখে শুনিলে যেমন বুঝিব তেমনটি কখনই স্বয়ং আলোচনা কবিয়া 
বুঝিব বলিয়া বোধ হয় না।” 

আচার্য বলিলেন--_“'পণ্িতপ্রবর্ন . কর্মফল অনিতা বলিয়াই বেদাস্তশাস্ত্রের 
প্রবৃত্তি। বেদানস্তশাস্ত্র যে ব্রহ্মাইস্মক্যজ্ঞান উপদেশ করে, তাহাতে অজ্ঞান নষ্ট হইয়া 
নিতালবধ মোক্ষস্বরূপ লাভ হয়! জ্ঞানদ্বারা যে অজ্ঞাননাশরূপ মোক্ষ লাভ হয়, 


* সম্ভবতঃ: ইহাব সময় ন্যাযবার্তিককার পাশুপতাচার্য উদ্যোতকর বিদামান ছিলেন। শঙ্কবেব গুরুর গুরু 
গৌড় পাদাচার্ষেব সহত এই গৌড়দেশেই আচার্ষেব সাক্ষাৎ হয় বলিযা ইহাব প্রভাবে অথবা 
উদ্যোতকরের প্রভাবে হয়ত শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মনের এইকপ শৈবধর্মানুবাগ জন্মিয়াছিল। 


২৬৮ আচার্য_ শঙ্কব ও বামানুভ 


তাহা কর্মেব ফল নহে। এজন্য মোক্ষ অনিতা নহে। নিষ্কিযতাব না ঘটিলে নিস্তাব 
নাই। সকাম ব্যক্তিগণেব জন্য কর্ম আবশাক। তাহাতে তাহাদেব অভীষ্ট 
সুখলাভেব সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হয, আব তাহাব ফলে তাহাব জ্ঞানকাণ্ডে 
অধিকাব জন্মে। প্রণিধানসহকাবে উপনিষদাগ অধাযন কবিলে দেখিবেন - 
বেদাস্তে যে ব্রহ্মবস্তুব উপদেশ আছে, তাহা কর্ম পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রহ্মাভাবেশ 
ভাবনামাত্রেব উদ্দেশো নহে। তাহা কর্মাঙ্গ নহে । কর্মকাণ্ড মধো যে বক্ষাতত্ডে 
উপদেশ আছে, তাহা তো কমঙ্গি বটে, কিন্ত বেদাস্তেব প্রন্মাতত্বোপদেশ সে 
উদ্দেশো নহে। নাব বেদাস্তেব ব্রহ্ম যদি কর্মাঙ্গ হইত, তাহা হইলে ফক্তিব দ্বাব। 
সেই ব্রন্মাবস্তুব উপপাদন উপনিষদমধো থাকিত না দেখুন মানব সুখলাত তই 
কবে, ততই তাহাব আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয। এই আকাঙ্ক্ষাই মহাদুঃখ । কিন্তু তাহার 
আত্মাই সেই পূর্ণসুখস্বকূপ বুঝিলে কি আব সুখ পভাবাপে থাকে” তাহা তখনহ 
লব্বস্ববপই হইযা যায । অতএব দেহাদি অনাত্মন্স্ততে যে আমি জ্ঞান তাহা প্রচ 
বুঝিযা 'আমি সেই অসঙ্গ পূর্ণ সচ্চিদ আনন্দস্ববাপ প্রন্মীই' ইহা বুঝিষা সৃখদুৎঞেণ 
অতীত হওযাই বাঞ্ছনীয় ৷ আপনাবা আমাক ভাষা এবং সুবেশ্মবেন পিক প্রতি 
আলোচনা কন, দেখিবেন কান সন্দেহই থাকিলে না। 


এইবপ পবস্পবে অনেক কথাবার্তাব পরব মুনাবি মিশ্র আচাফলে ললিলেন 
“ভগবন্‌' পূর্বমীমাংসা ও উপ্তবমীমাংসা বা বেদাস্তপর্শন একশাস্ত্র কলিতে আগপলাপ 
আপত্তি কেন? ভাষ্যমধ্যে আপনি পৃথক শাস্ত্রজপেই প্রতিপাদন কবিয়গছেন। 


আচায বলিলেন--“সুধীন্ব ৷ উহ্ালা ব্দার্ঘিব নীমাগসা পুলি (ললো লা 
যায। কিন্তু একই বিষয় উহাবা প্ৰতিপাদন কবে না। বেদমলে। তিনটি কাণ্ড মচে 
যথা-_কর্ম, উপাসনা ও জ্বান। কর্মের মীমা সা প্মীম'’সাল 181 উপাসনা ও 
জ্ঞানেব মীমাংসা উত্তব মীমাণসামধ্যে আছে _-এই মাত্র প্রভেদ ৷ যাহালা লালেন 
কর্মকাণ্ডে জ্ঞান না হইলে অর্থাৎ কর্ম কি করিম কবিতে হয তাহ না জানিতে 
পাবিলে উত্তবমীমাপসাশাস্ত্র অধ্যযনে মধিকান জান্দে না, অর্থাৎ বুঝিতে পালা মধ 
না, তাহাদেব কথায আমি আপত্তি কবিযাছি। যে বাক্তি শুকাদিব নায় জণ্মান্ধি 
বৈরাগ্যবান ও বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি সমগ্র বেদমাত্র অধাযন কবিযা কি 
বন্নাবিচাবশান্ত্র এই উ-'নমীমাংসা বুঝিতে পাবিবে না- ইহা কি কখন সম্ভব? 
একপ কল্পনা কি নিতান্ত অসঙ্গত নহে? জৈমিনিব নায় মহর্ষি কি শেষ চাবি 
অধ্যায় লিখিতে পাবিতেন না । আর জৈমিনিব গুরু ব্যাস কি পূর্বমীমাংসা লিখিতে 
অক্ষম? ইহা অসম্ভব কথা। একপ কল্পনা নিতান্ত অসাব, নিতান্ত যুক্তিহীন।" 


শঙ্কব-চবিপ ১৬৯ 


এইবপ নানা কথার পব মুবাবি মিশ্র আচার্ষের সিদ্ধাস্থ অকপটে শিবোধার্য 
কবিলেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তানুসানে পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপ্রর্ভতি 
জনসাধারণমধ্যে প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌডদেশেব জনবৃন্দ সংযত, পবিত্র ও 
ত্যাগী সন্ন্যাসীব আদর্শ পাইয়া যথার্থ ধর্মজীবন লাভ করিল বৌদ্ধ ও 
তান্থিকাচাবপ্রাবিত বঙ্গদেশে আবাব বৈদিক ধর্মেব প্র» ব হইল । 


গৌড়পাদাচার্যেৰ সহিত আচার্ষেৰ সাক্ষাৎকাৰ 
গৌড নগবী পবিত্যাগ কবিষা গৌডবাজ্যে ইতস্তত পনিভ্রমণ কবিতে 

কবিতে আচার্য ক্রমে গঙ্গাতাবে একটি স্থানে আসিযা উপস্থিত হন। এই স্থানে 
পাঙ্গাতানবর্তী উদ্মুক্ত প্রশান্ত বালুকাময ক্ষেত্রে শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। 
আচার্য যেন এই স্থানে আসিযা অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ কবিতে লাগিলেন। সুতবাং 
সকলেই যেন এখানে একটু বিশ্রামসুখের জন্য ইচ্ছ' প্রকাশ কণিলেন। 

একদিন সায কালে আচায যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি কবিযা একাকী বসিযা 
আছেন। অপবে শাধাগণ ক তবকর্ম সমাপন কবিবা নিজনিজ তাবে উপবিষ্ট। 
শিমল অনন্ত আকাশে সান্ধাজ্যোতি.নাএ বিদামান। গঙ্গাব মৃদুমণ্দ হুলকুলধ্বনি 
নব, শীতল সমীবণ সক্লেবই প্রদ্মচিস্তাব ছনুকুলতা কবিতেছে, এমন সমত 
আচার্য দেখিলেন হবে সম্মুহে যেন একটি তিজৎপুঞ্জ সহস' *প্বিডত হইল । 
ঘামে (দা লেন। একটি যেগিপুন মল লাহ কে হে তাহার পাকে অশ্রসক 
হইতেছেন| আবও একটু নিকটবর্তী হইলে (দখিলেশ- -বামহস্তে কমণ্ডলু, 
পণ্ফিণঠাপ্তে ব ্রাক্ষমালা, মস্তক শান্ত ৬, পবিধানে শেবিক বদন “লে কদ্রাক্ষমালা, 
মুখে অপূর্ণ তোডিং, গলণফগল যেন প্রন্টুদিন পদুবাণে ' 3ত--এক 
চপুবদশানি পুকষ। 

ইহা (পখিষা মাচায ভাবিলেন - ইনি লেগ সনি তো সাধাৰণ অনুষা নহেন। 
৮নস্ুল ক্ষণলাল লা ননিল্ হইহা পেশি পাবিতেন ইনি তাহাব সেই 
পাচ্ষাগ্ডক গুগল গোবিন্দপাদের ওক সিগ্ধফোগী ভগবান গৌডপাদাচার্য । 

আচার্য তহম্চণাৎ আসন পৰিত্যাগ কবিয' তাহাব চবণপ্রান্তে হুমিষ্ঠ হইযা 
প্রণা ক্বিলেন এবং কতা লি হইয়া না আসন গ্রহণে অনুবোধ কবিলেন। 


আচাষ গৌডপাদ প্রসন্নভাবে আচাষেব আপাদমস্তক নিবক্ষণ কবিয়া 
সহাস)বদনে আসনগ্রহণ কবিলেন। পদ্মপাদা, ক্রুতপদসধ্চধাবে সয়া 
মাচার্যকে একটি আসন দান কবিযা উভযেব চবণ স্পশ কবিয! প্রণাম কবিলেন। 
অনস্তব সুনেন্্বপ্রভতি শিষাগণ আসিমা উত্তধকে প্রণাম কবিযা আচার্ষেব পাশে 


২৭০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


দণ্ডায়মান হইলেন। গৌড়পাদাচার্য আচার্যের এই শিষ্যগণকে দেখিয়া পরম প্রীত 
হইলেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। 

অনস্তর গৌড়পাদাচার্য বলিলেন--“বৎস শঙ্কর! আমি তোমার কার্যকলাপ 
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি | তুমি গোবিন্দপাদের নিকট হইতে তাহার সমুদয় বিদ্যা 
লাভ করিয়াছ তো? তোমার সর্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে তো?” 

আচার্য অবনতমস্তকে পরমগুরুদেবের চরণধূলি লইয়া বলিলেন-_-“ভগবন ' 
আপনার আশীর্বাদে আপনার শিষ্যানুশিষোর অপূর্ণ কিছুই নাই। আপনাব 
কৃপাকটাক্ষ যাহার উপর পতিত হয়, তাহার কি কোন অভাব থাকে?” 

আচার্য গৌড়পাদ বলিলেন__“গোবিন্দপাদের মুখে শুনিয়াছিলাম-_ তুমি 
যখন তাহার নিকট ছিলে, তখন তুমি আমার মাগুক্যকারিকার অপূর্ব ব্যাখ্যা 
করিয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে শুনাইতে এবং তাহাতে আমার হাদগত আশয় নাকি, 
অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত হইত | গোবিন্দপাদ তাহাতে বড়ই আহ্াদিত হইতেন। 
তুমি কি আমার সেই কারিকারও ভাষা রচনা করিয়াছ %" 

আচার্য শঙ্কর বলিলেন__“ভগবন্! আপনার কারিকাবও ভাষা লিপিবছা 
করিয়াছি। যদি অনুমতি করেন তবে এখনই উহা আবৃত্তি কবি” 

আচার্য গৌড়পাদ বলিলেন-_ “হা, শুনিতে ইচ্ছা হয়" 

আচার্য শঙ্কর তখন কারিকাভাষা আদ্দ্যোপাস্ত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 
শিষ্যগণ আচার্ধের এই অসাধারণ মেধাশক্তি দেখিযা আনন্দে ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল 
হইলেন। কণ্ঠস্থ বিষয় আবৃত্তি করিতে কতক্ষণ লাগে? কিয়ৎকালের মধো সমগ্র 
ভাষ্য আচার্য তাহার পরমগ্ডরুকে শুনাইলেন। আাহাদে গৌড় পাদাচার্যেব 
বদনকমল বিকশিত হইল। তিনি বলিলেন--'বৎস! বর প্রার্থনা কর, আমি 
অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমাদের দর্শন ব্যর্থ হয় না।” 

আচার্য শঙ্কর বলিলেন-__-“ভগবন্‌! আপনার আশীর্বাদে আমার অপ্রাপা 
কিছুই নাই। তথাপি যখন বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিতেছেন, তখন এই 
বর দিন--যেন আমার চিত্ত নিরস্তর চিম্ময়তন্বে বিলীন থাকে ।” 


আচার্য গৌড়পাদ কঝিলেন- শঙ্কর আর অধিকদিন দেহধারণ করিবেন না। 
তিনি আর কিছু না বলিয়া বলিলেন__“বৎস! তোমার কার্য শেষ হইয়াছে, আমি 
এইজন্যই তোমাকে একবার দেখিতে আসিলাম। আচ্ছা, 'আমার আশীর্বাদে 
তোমার তাহাই হইবে।” 


শঙ্কর-চরিত্র ১৭১ 


এই বলিয়া গৌড়পাদ তথা হইতে অস্তর্ধান করিলেন। সেই জ্যোতিঃপুপ্জ 
শরীর অনস্ত আকাশে যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। আচার্যও সমাধিমগ্ন হইয়া 
গেলেন। শিষ্যগণও প্রায় তদবস্থ হইলেন। অনস্তর বহুক্ষণ পরে আচার্যের সমাধি 
ভঙ্গ হইল। তিনি তখন শিষ্য গণসমক্ষে সিদ্ধযোগী নিজ পরম গুরুদেবের অদ্ভুত 
শক্তি ও সিদ্ধির কথা বলিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া নিজেদের ধন্য 
জ্ঞান করিতে লাগিলেন। 


নেপালে আচার্য শঙ্কর 

এই ঘটনার দুই একদিন পরে সকলে শুনিলেন__নেপালে পশুপতিনাথের 
যথাবিধি পূজাদি আর হয় না। বৌদ্ধগণ ভোজনাস্তে মন্দিরে উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া 
থাকে। তথায় জনসাধারণ বৌদ্ধ। তাহারা কদর্য তান্ত্রিক আচার অবলম্বন করিয়া 
কেবল অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছে। বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। বর্ণাশ্রমধর্ম 
আর প্রতিপালিত হয় না। বর্ণাশ্রমধর্মের পরিবর্তে লোকে ভিক্ষু, শ্রাবক, তান্ত্রিক 
বা আচার্য এ-:" গতস্থ-_এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। কিছুদিন 
হইতে গোরক্ষনাথের যোগিসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শাস্তুচর্চা কেহই করে 
না। 


ইহা শুনিয়া শিষাগণ আচার্যকে বলিলেন_-“ভগবন্! একবার নেপালে 
যাইলে কি তাল হয় না? সেখানে পশুপতিনাথের আর পূজাদি হয় না। ভারতের 
সর্বত্রই আপনাব পদার্পণে বৈদিকধর্মের পুনরভ্যুত্খান হইয়াছে, নেপাল প্রদেশটি 
কেন বঞ্চিত হয় ?” 

পরেচ্ছাজনিত প্রাবন্ধভোগই যাহার স্বভাব, তা” আর ইহা সাপন্তি কি 
হইতে পারে? তিনি চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত হইয়াও তাহার € ই বিরাট 
দিপ্বিজয়বাহিনী লইয়া নেপালাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দুর শাইয়া সকলে 
হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন তথা হইতে একটি অতিদুরারোহ পর্বত 
অতিক্রম করিয়া নেপালক্ষেত্রে সকলে অবতরণ করিলেন। 


এ সময় নেপালে ঠাকুরী বা রাজপুতবংশীয় নরেন্দ্রদেব বর্মার পর শিবদেব 
বা ব্দেবেব রাজত্ব । নরেহ-দদবকে চীন সম্রাট নেপালের রাজা বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছিলেন। ভারতের রাজন্যবর্গের এ সময় এমনই দুরবস্থা যে চীনসম্রাট 
যাহাকে যে দেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন লনি যেন তাহার রাজতু সুদৃঢ় 
মনে করেন। এই নরেন্দ্র দেবের সময় মংসোন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব 
হয় (৩৬২৩ কলাব্দ)। ক্রমে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব এতই বিস্তৃত হয় যে, 
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নরেন্দ্রদেবের পুত্র বরদেব আচারে বৌদ্ধ হইলেও মতস্য্দ্রনাথের পূজা 
করিতেন। তখন ইহাদের রাজধানী ছিল পাটন। 


আচার্যের আগমনে বরদেব বা শিবদেব আচার্যের যথোচিত অভ্যর্থনা 
করিলেন। আচার্য অনা কোথাও কালক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে পশুপতিনাথের 
মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন__পশুপতিনাথের পৃজাদি আর হয় 
না। মন্দির আবর্জনায পরিপূর্ণ । আচার্যের শিষ্যবর্গ অবিলম্বে মন্দির পরিষ্কৃত 
করাইলেন ও ভগবানের যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। স্বয়ং আচার্য 
চিন্মাত্ৰস্বরূপে অব স্থত হইলেও একটি মনোজ্ঞ (স্তাত্র রচনা করিয়া তাহার পূজা 
করিলেন। তদনস্তর শিষ্যবর্গ একে একে পরমেশ্বরের যথাবিধি পূজা করিলেন। 
রাজা, আচার্য ও ঠাহার শিষাবর্গের আচারব্যবহার ও সৌম্যভাব দেখিযা চমৎকৃত 
হইলেন। তিনি আচার্যের উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া আচার্ষের শিষ্য হইলেন। 


এ সময় এখানে যাহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন, ঠাহাদেব এমনই অবস্থা 
যে, তাহারা বাজা আচার্ষের শিষা হইযাছেন শুনিয়া মাচার্যেব সহিত শাস্ত্রীয় বিচাৰ 
না করিযাই তিব্নতাদি দূর দেশে পলায়ন কবিলেন। 


€দিকে জনস'ধারণ বেদাস্থেপ আদর্শ গ্রহণ করিবার এল্বোরেই অনুপযুক্ত । 
তাহাদের মধো আনেকেই বৈদিক ধর্মের উপযোগিতা হদয়ঙ্গমই কবি পালিল 
না। যাহারা বৈদিক ধর্মান্ষ্ঠানে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কেবল তাহাদেরই আধো 
বৈদিক সংস্কার প্রবর্তিত কবিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পপ্চদেব গাল পূজাদিশ বাণ 
প্রদত্ত হইল। বহু ভিক্ষু ও ডিক্ষুণী বিবাহ করিযা মানার গৃহস্থ হইল অনেকে 
দুরদেশে পলায়ন করিল। বৌদ্ধগণ নানারূপে এই সব ব্যাপারে বাধাদানের (৮টা 
করেন, কিন্তু রাজশক্তির প্রভাপে ঠাহারা ক্রমে নিবৃত্ত হন। অনেকে এজনা 
মন্তশক্তির শরণ গ্রহণও করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে মাচার্ষেন গতিবোধ 
করিবার জন্য দৈব-উৎপাত৪ সংঘটন করাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সকলই বিফল 
হয়। রাজা আচার্যের এতহ ভক্ত হন যে, আচার্ষেব নামের অনুকরণে সদ্যোজ্জা ৩ 
পুত্রের নাম “শঙ্করদেব” রাখিলেন। পণুপতিনাথের পূঙ্জাব জন্য সদাগারা 
দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হইল। এইরাপে কিছুদিনের মধ্যে নেপালে মানার 
বৈদিকধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল । আবাব বেদ-বেদান্তের অধায়ন-অধ্যাপনা হইতে 
লাগিল।* 


* নেপালে আচার্য সম্বান্ধে নানাকপ প্রবাদ আছে। ইহাব কারণ, পববতীঁ বহু শক্ষপাচার্য বিভিন্ন সময়ে 
নেপালে গিয়া ধর্মপ্রচাব +বিয়াঞ্ছেন ৎব* নীৌহ্ধগণেশ সাঙ্গে তাহাদেন পানাবাপ সংঘর্ষ হঠযাছিল। ঠাহাব 
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বদরিকাশ্রমাভিমুখে আচার্য শঙ্কৰ 
নেপালের পণ্ডপতিনাথ হইতে পার্বত্যপথ দিযা যাইলে বদবিকাশ্রম বহুদুব 
নহে । যে সকল দক্ষিণদেশবাসী তীর্থশ্রমণে বহির্গত হইয়া আচার্য সহ ভাবত ভ্রমণ 
কবিতেছেন, ভাহাবা এই সুযোগে বদরিনাথ দর্শনে অভিলাষী হইলেন। ঠাহাবা 
এজন্য আচার্যকে বদরিকাশ্রমে যাইবার জন্য অনুবোধ করিতে লাগিলেন। 


নেপালের স্বাস্থ্যকব ভালবাধুতে আচার্য পূর্বস্বাস্থযা অনেকন' ফিবিযা 
পাইযাচ্ছেন, সুতবাং পার্বতাপথে বদবিকাশ্রমে যাইতে আচার্যেব কট, হইবে না 
ভাবিঘা পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্গণ আব আপত্তি কবিলেন না। পবমগ্ডক 
গৌডপাদেব দর্শনের পণ হইতে আচারের চিন্ত আন বড বহির্বিংহ অবলম্বন 
কবিযা থাকে না। সন্ধ্যাসমাগমে নাডাভিমুখা বিহঙ্গকুলেব ন্যায় নিজ 
চিন্মাএন্ববাপে বিলীন হইবার জন্য আচার্ষের চিন হেন সতত প্রবুত্ত। সুতবাদ এ 
প্রস্তাবে আব আচার্েব বলিবাবই বা কি থাকিতে পাবে? প্রস্তাব লাহে পালি, 
হইল। আচার্ষেব দিপ্বিজযবাহিনী বদবিকশ্রমাভিমুখে যাত্রা কবিল। 
কিছুদূব যাইবাব পব জ্োতির্ধামাধাম্মব কক্যবি বংশীষ নবপতিক্ বাজ্য 
নকলে প্রবেশ কবিলেন। এই নৃপতি ইতঃপুবেহি আচার্যেশ পল্ম ভক্ত 
₹ইযাছিলেন। প্রথমবাব বদবিবনশ্রমে আগমনকালে হইনি আচার্যেব শিষাহ গ্রহণ 
কবিযা উত্বাখণ্ডেব যাবতীয় তীর্থ উদ্ধাব কবিযাখিলেন। সুতবা* আচার্ধে 
আগমন বাতায বাজা ভীাহাব অভার্থনা অগ্রসব হহলেন এবং আচার্যাকে সঙ্গে 
কবিযা নিজ নগবাতে আনযন কবিলেন। 


Lal 


পপ ইঠিহ'সাদি লিশিবাব বাতি না পাবা এব মুখ তনসাধাবস্ণব দল। দিহা প্রলাপ্ুলি গপ শাহি ত হও 
সষ্টলি নাং ন্দাপ বিকৃত ও অতিবগ্জিত হইয়াছে । নিম্ন কামকটি লাপসন কলা গল 

(১) একট প্রবাদ এই ।য আদি শঙ্কৰ সূর্ধবংশাষ বৃষদের বর্মান সময নেপাল ফাল । ইহা সত্য হইল 
শক্কাবেণ সময বহু পূর্বে হয়। যাহ $ সুধবশাহ ৩১ ভাল বাতাব সপ বধদের ১৮শ নাতি ৩১শ বাচার 
পর ঠাকুৰী ব শীয অ শুবষবি বাস) আাবন্ত হম তন কল্নিশতাব্দ ৩০০ বসব মাত এখন প্রবাল 
এই যে, শষ দাবৰ মৃতাকালে বাণী শভবতী ছিলেন বৃষদেবেক পাতা বাল"চনন্দব বাজাশাসন করিতে 
শাশিলেন। এই সময শঙ্কব নেপাল গমন কবেন বলিযা এ পুত্রের নাম শঙ্কবতদব বাধা হয। এই বালান 
(বৌদ্ধ ছিলেন। আচার্য ইহাকে বৈদিকধম গ্রহণ কবিতে বলেন। কিন্তু ইন অস্বীকার = । তাহাতত 
আচার্য পলপূর্বক ঠাহাব নং? মুণ্ডিত কবিযা দেন, উপবীত কাডিযা লয়েন এবং ভিক্ষু সাজাইযা এক 
ভিক্ষুণীব সঙ্গে বিবাহ দেন। জনসাধা “ণকে বৌদ্ধাচবণ কবিতে বাধা 'দন। কবল কয়েকটি বীদ্ধ মন্দির 
কয়েকজনকে বুদ্ধপূজাব ভন্য ছাডিযা দেন। ভিক্ষুণণকে গৃহস্থ কবেন পু বৌদ্ধ পলাইহা যায কহ 
বৌদ্ধ, নিহত হয। ফলতঃ নেপালে অতি অল্প বৌদছ্দই থাকিযা যা 'যসন ব্রান্মাণসস্ত'ন উপবীত "বণ 
কবিয়া বৌদ্ধধর্ম পালন কপিতেন, তাহাদেব উপধীত কাড়িযা লধযেন। প্রা ৮১০০০ বৌদ্ধগ্রন্থ বিন 
কবেন। তিনি তৎপ( অণিচুব পর্বতে বৌঞ্ছবিনাশেব জন্য গমন কবেন। সেখানে দেবী মণিযোশিনী 
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জ্োতিরধামাধিপতি আচার্যের এই দিপ্বিজয়বাহিনী ও শিম্যৈশ্বর্য দেখিযা 
আনন্দে আপ্লুত হইলেন। তৎপরে আচার্যের দিপ্বিজয়বার্তা শুনিতে শুনিতে 
একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি আচার্যের সেবা করিয়াই নিজেকে ধন্য জ্ঞান 
করিলেন। অনস্তর আচার্য এখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া নগরবাসী 
সকলকে অপত্যনির্বিশেষে বেদার্থ উপদেশ করিয়া বদরিকাশ্রম অভিমুখে প্রস্থিত 
হইলেন। 


জ্যোতির্ধাম হইতে বদরিনারায়ণের পথ বহু তীর্থে পূর্ণ। আচার্ষেব নবাগত 
শিষাকাঁ ও দিথিজয়বাহিনীব জনবন্দ সেই সব দেখিতে দেখিতে ধীবে ধাবে 
নাবাযণসমীপে উপস্থিত হইলেন। 


আচার্য সেই নারদকুণ্ড হইতে উদ্ধৃত স্বপ্রতিষ্ঠিত সেই ভগবদ বিগ্রহ দশ 
করিলেন । দেখিলেন-_ ভগবানের সেবা বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই চলিয়াছে। বাজপ্রদণ্ত 
মণিমাণিক্যাদিতে বিগ্রহ অপূর্ব সুন্দবরূপ ধাবণ করিযাছেন। মন্দির সংস্থৃ ত হহচা 
নবভাব ধারণ করিয়াছে । চারিদিক ধ্বজপতাকাদি শোভিত হইযা যেন হাসিেছে। 
দেবগণ যেন অন্ত্ররীক্ষ হইতে নিয়ত পুষ্পবৃষ্টি কবিতেছেন। 


ছম়বাব ঝটিকা উৎপাদন করিযা ঠাহার গমনে বাধা দন, কিন্তু শঙ্কর সন্রমবারে কুঠকায় ইল £ 
মণিযোগিনী দেবীকে বঞ্জযোগিনী' বলিযা প্রচাব কবেন ঠিনি মহাকালের সম্মুষে বলিল লিশান দেন € 
শবধপর্মব প্রবর্তন করেন ইহা একটি প্রবাদ। 

(১) দ্বিতীদ প্রবাদ- শঙ্কর হফ জন্ম ধরিয়া নেপালে পোৌগ্ধগাণের সঙ্গে সাশ্বাম বতলত শোষক 
সপ্তমজান্মে কৃতকার্য হন এই সময় ১৬ জন বোধিসকু উপ্তব্দিবে পাইয়া যাল একা মচ হাথ পতিত 
হন! 

(৩) তীয় প্রবাদ_-যে সমল সৌদ, পশ্ুপতিনাথের মন্দিরে উচ্চি্ি ফলিত, হাহাশপিবে বিনা করিবার 
জন্য শঙ্ক তাহাদের ভৃতা হন এল* তাহাদের উচ্ছিষ্ট ফেলিবার সময তাহাদের সুরশময় বৃষ্টি (মশথুচা। 
ফেলিয়া দেন, এই সুবর্ণনয পৃষেব প্রসাদে বৌদ্ধগণ খাদ্যাপি পাহিতেল। ইহাতে সৌদ্দণ্ণ ভাত হইয়া 
তথা হইতে পলাযন কলেন। 

(৪) চতুর্থ প্রবাদ -শঙ্কন ব্রাহ্মণাবোশে ভোটি অথাৎ [৮1৮5 খাসা নশবে গমন করেন তথাকাব সামা 
ভটিয়া বেশে ঠাহাব সম্মূধে আসেন এবং ব্রাক্ষাণেব পানকালে ঠাহাব সম্মুখে বিষ্ঠা হাগ কবেন। ব্রাহ্মণ 
কুপিত হইয়া লামাবে অসুব ও চণ্ডাল বলেন। তাহাতে লামা ছুবিকা দাবা নিজ উদব দ্বিগ্ করিয়া 
দেখান এবং ব্রাহ্মণকে তদ্রপ কবিতে বলেন। ব্রাহ্রাণ শুয পাইয়া চিলের আকাব ধারণ কাটিয়া পলাই 
যান। কিন্তু লামা ঠাহাব ছাযাতে, ছুপিকা প্রোথিত কবিয়া তাহাকে ইপািত কবেন এবং ঠাহার উপলে 
প্রস্তুব স্থাপন কবিয়া তদুপাব সাধনা কবিতে থাকেন । খাসাখোলা যেখানে পাব হইতে হয় সেই স্থানে এই 
স্থলটি এখনও নাকি প্রদর্শিত হয়। 

(৫) পঞ্চম প্রবাদ-_ শঙ্কর একটি তৈলকটাহ লইয়া পিশ্ষিজয় কলিতেশ। তিব্যতে হন্কর কটাহ নামক 
একটি স্থানে তিনি লামাব নিকট পবাজিত হইয়া নিজ্জেব কটাহে নিজ প্রাণ ত্যাগ কবেন : ইত্যাদি। 


শঙ্কর-চরিত্র ২৭৫ 


ভক্তিভাবের আলম্বন ভগবানকে দেখিয়া আচার্যের হৃদয়ে ভক্তির প্রশ্ন বণ 
ছুটিল এবং তাহা নৃত্যশীলা অলকানন্দার সুর ও তানে মিলিত হইয়া আচার্যের 
বদনকমল হইতে একটি স্তোত্রাকারে নির্গত হইল। 


কবিকুলচুড়ামণি আচার্য শঙ্কর চিম্মাত্রস্বরূপে থাকিয়াও “হরিমাড়ে” অর্থাৎ 
“হরিকে ভজনা করি” এইরূপ বাক্যশেষযুক্ত একটি অদ্বৈতজ্ঞানপূর্ণ স্তোত্র 
সুললিত ছন্দে সদ্যসদ্য রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবানের পূজা করিলেন। 
শ্রোতবৃন্দের মধ্যে যে যে ব্যক্তি ইহা শুনিল, সকলেই যেন ভগবানকে নিজ নিন 
আত্মার সহিত অভেদে সাক্ষাৎকার করিল-_-ভগবদ্ভাবে সকলেই বিভোর হইয়া 
গেল। স্তোত্র-সংগাতের মূর্ছনায় সকলেই যেন মৃদ্ছিত-প্রায় হইল। 


অতঃপর আচার্যের শিষ্য এবং সঙ্গিগণ ভগবানের পুজাদি করিতে লাগিলেন। 
আচার্য মন্দির ভবনেই আসন গ্রহণ করিলেন। পূর্বের মত এবার আর ব্যাসগুহায় 
গেলেন না। শিষাগণ এবং সঙ্গিগণ বদরিকাক্ষেত্রের অগণিত তীর্থগুলি দর্শন 
করিধা বেডাইতে লাগিলেন আচার্য মন্দিরভবনেই অবস্থান করিতে লাগিদলন। 


বদরিকাশ্রমের সাধুসন্ন্যাসী ও বিবুধমণ্ডলী, যাহারা পূর্বে আচার্যকে 
দেখিয়ািলেন বা তাহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাহাবা সকলে আবার আচার্যকে 
দেখিতে ম্সিলেন। দেখিলেন-_আচার্য সতাসত।হ জগতে অদ্ধিতীয়জ্ঞানরতু 
বিতরণের ভাই আসিয়াছেন। দেখিলেন- আচার্য যথার্থই ভারতে বৈদিকধর্মের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠাব জন্য দেহধারণ করিয়াছেন। দেখিলেন__ভারতের যাবতীয় 
ধর্মণাভোণশ উপর সাম্রাজা স্থাপন করিয়াও আগার্যের জ্ঞান ও বৈবাগোক কোন 
অন্যথা ঘটে নাই। পক্ষান্তরে ভগবানের জ্ঞান, এন্ধ্য, বার্য বল শঃ ও শ্র' 
_-এই ছয়টি রূপ ধর্মেরই পূর্ণতা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে__আচার্য যেন সত্যসতাই 
শিবাবতাব। 


অতঃপর কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে আচার্যের শিষা ও সঙ্গিগণের 
তীর্থদর্শন -পিপাসা মিটিয়া গেল এবং তাহারা এইবাব কেদারক্ষেত্র দর্শনাভিলাষী 
হইলেন। আচার্ষেব পন্মপাদাদি শিষাগণ এজন্য প্রস্তুতই ছিলেন। সুতরাং সকলে 
এইবার আচার্যসঙ্গে কেদার ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


পপি শাপপীশিপ পলাশ লিশি পাশা সস 


এপস পপ — শশী 


এই প্রবাদগুলি প্রাচীন কোন গ্রন্থে নাই ৷ কিন্তু রাইট সাহেবের নেপালেব ইতিহাস এবং বায পহাদুব 
শবচ্চন্দ্র দাসেব তিব্বত ভ্রমণ এবং উত্তবপশ্চিম প্রদেশের গেজে, বে দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্ষের 
বিরুদ্ধ-মতাবলশ্থিগণকর্তৃক লিখিত এই প্রবাদশুলি যে অমূলক ও মিথ্যা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
আচার্যচরিথেব অপরাংশ আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যায, তস্তিস্র আচার্যেব সাত-জন্ম প্রভৃতি বিবযগুলি 
যে অসম্ভব কল্পনা, তাহা বলাই বাছল্য। 


২৭৬ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


বদরীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আচার্য তাহার দিপ্বিজয়বাহিনী-সঙ্গে নানা 
তীর্থস্থানের মধাদিয়া ক্রমে আবার সেই কেদারক্ষেত্রে আগমন করিলেন। 
পথিমধ্ো পূর্বে যেসব স্থানে তাহার আগমনে মন্দিরসংস্কার ও দেবতাপ্রতিষ্ঠাদি 
হইয়াছিল, দেখিলেন__ রাজার যত্বে এবং স্থানীয় বিদ্বন্মগুলীর অনুরাগে সেই 
সকল স্থুলেই পৃজাপাঠাদি যথাবিধি চলিতেছে । আচার্ধের শিষ্য ও সঙ্গিগণ এই 
সকল স্থলের অতীত বিবরণ শুনিয়া এবং বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আচার্যবীর্তির 
মহিমা উপলব্ধি 'গরিলেন। 

কেদারে আসিয়া আচার্য শঙ্কর একটি সুললিত স্তোত্র রচনা করিয়া ভগবান 
কেদারেশ্বরের যথাবিধি পুজাদি করিলেন। আচার্ষের পূজা শেষ হইলে শিষ্যগণ 
তাহার অনুসরণ করিলেন এবং একে একে তথাকার তীর্থগুলি দর্শন কবিতে 
লাগিলেন। 


আচার্য মন্দিরসমক্ষেই একস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। এখানে 
শীতাধিকানিবন্ধন যাত্রিগণ প্রায়ই রাত্রিবাস করে না। সকলেই প্রায় কিছু নিশে 
শৌরীকুণ্ডে গিয়া অবস্থান করে। এজন্য এখানে যাব্রিগণের বাসোপযোগা স্থান 
অল্প। সুতরাং অনেকেই রাত্রিযাপনোদেশো সন্ধাব প্রাকালেই গৌবীকুডেই চলিয়া 
গেলেন। যাহারা থাকিলেন ভাহাবা পূর্বযাব্রায় আচার্যক$ক মানত 
তপ্তবারিধারার সাহায্যে শীতনিবারণপূর্বক অবস্থান করিতে লাগলেন 


কেদারক্ষেত্রের শাস্তগন্তীর ভাবে সকলেই শান্তুভাব ধাবণ কবিলেন। 


আচার্ষের অন্তর্ধান 

এদিকে আচার্ষের হৃদয়ে কিন্তু মহাভাবান্তব উপস্থিত। তাহার আন্লে 
দেহত্যাগের প্রবৃত্তি দেখা দিতে লাগিল। ভাহাব মনে হইতে লাগিল আব 
কেন? ভগবান ব্যাসদেবের আদেশে তো ভারতের সর্বত্রই ভ্রমণ কবা হইযাছে। 
বেদবিরোধী বা বেদের বিকৃতার্থাবলম্বী সকলেই (তো মদ্ৈতমতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
বা শরণ গ্রহণ করিয়াছে । আর কেন? শিষ্যগণও উপযুক্ত হইয়াছেন। হাহাদের 
আর আকাঙিক্ষতব্য বিষয়ও কিছু নাই। সুতরাং আর দেহাভিমান সৃষ্টি করিযা 
তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা কি? 

আচার্য মনোমধ্যে এইরূপ প্রবৃত্তি উদিত হইতেছে দৌখয়া স্মরণ করিলেন-- 
তাহার দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ কিছুদিন হইল অতীত, ব্যাসাশীর্বাদলবধ আয়ু তাহার 
নিঃশেষিত। 


শঙ্কর-৮রিত্ ১৭৭ 


তিনি একদিন শিষ্যগণকে উপদেশদান কার্য শেষ করিয়া সকলকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন-_“দেখ, এ দেহের প্রাবন্ধ শেষ হইয়াছে, এখন তোনরা 
তোমাদের কর্তব্য নির্ণয় করিয়া লও, অথবা যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তো জিন্ঞাসা 
কর।” 


মাচার্যের বাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাহাদের বাক্শক্তি 
যেন বিলুপ্ত হইল। বস্তুতঃ তাহাদের আর বলিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার ও কিছুই 
নাই। যে পদ্মপাদ আচার্ষের দেহরক্ষার জন্য কতবার অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, 
আচার্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচবণ করিয়াছেন, তিনিও আজ নীরব । আচার্যকে আনও 
কিছুদিন ইহলোকে ধরিয়া রাখিবার জন্য আর তাহারও মনে আগ্রহ হইল না। 
কাল পূর্ণ হইলে কালের অনুকূল সকলই ঘটে; সুতরাং পদ্মপাদের মনে জার 
পূর্বেব ন্যায় প্রবৃত্তির উদয় হইল না। অগত্যা তিনিও আজ নির্বাক। 


অনেকক্মণ পরে পদ্মপাদ সজলনযনে বিহুলভাবে বলিলেন-_“ভগবন' 
আমাদেব আব জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। আপনার কৃপায় আমবা সকলেই 
পূর্ণননোরথ। আমাদের আর কোন বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই। এক্ষণে বলুন 
আমাদিগিলে কি কলিতে হইবে? আমাদিগকে বিশেষ কিছু যদি কবিতে হয় তো 
বলুন। "পনি থেনন ব্যাসদেবেব আদেশে অ।সমুদ্র-হিমাচল ভাবত ভ্রমণ 
কলিতে ন. এক্ষণে আমাদিগকে কি সেরূপ কিছু কবিতে হইবে, তাহাই বলুন।? 
ইহা পলিযাই পদ্মপাদের ক্রোধ হইল। সুরেম্বব, তোটক, হস্তামলক সকলেই 
মন্তব মণনত করিয়া পদ্মপাদের কথাব সমর্থন কবিলেন। 


শাচায ক্ষণকাল নিস্তপ্ধ থাকিযা বলিলেন এই দেহীবই এ 'লিবার কি 
আছে ? যাহাদের প্রেরণায় এই শঙ্করোপাধির আবিভাবি হইয়াছে, যাহাদের ইচ্ছায় 
এই (পাকে এই দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, তাহাদের আদেশ যখন প্রতিপালিত 
হইয়/ছে, তখন এই দেহারই বা বলিবার কি থাকিতে পারে? ভ্রষ্টবীজে কি অঙ্কুর 
উৎপন্ন হয়? আমিত্ব না থাকিলে কি ইচ্ছা জন্মে? যাহারা দিকপাল, যাহারা জগতে 
বাবস্থাব জন। বর্তমান, সেই সব দেব ও ঝধিগণ তোমাদিগকে যেরূপ প্রবৃত্তি 
দিবেন, তাহাই তোমবা কনিবে, তাহাই তোমাদের প্রারব্ৃস্থানীয হইয়া তোমাদের 
কর্ম কবাইবে। সুতরাং এ দেহীর ধলিবার আর কিছুই নাই৷” 


ইহা শুনিয়া সুধপ্বারাজ বলিলেন-_'ভগবন্‌! ফা বলিলেন তাহা সতা। তবে 
আপনার কীতি চিরস্থায়ী করিবাধ জন্য আমরা আপনার এই চারিজন শিষ্যদ্বারা 
দেশভেদে মঠ স্থাপন করিয়া শিষা ও সম্প্রদায়ভেদে এই ব্রহ্মবিনার প্রচার করিতে 


২৭৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ইচ্ছা করি। বিদ্যা সম্প্রদায়ানুগত না হইলে তো ফলবতী হয় না। অতএব এ 
বিষয়ে আপনি যেরূপ নির্দেশ করিবেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয় হওয়া 
উচিত৷” 


সিদ্ধসংকল্পের কোনও কার্যে বিলম্ব বা বাধা ঘটে না। আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া বলিলেন-_“‘পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক, তোটক! তোমরা ভাবতেব 
চারিপ্রান্তে বিষ্ণুর চারিধামে চারিটি মঠ স্থাপন কর। দ্বারকায় বিশ্বরূপ সুরেশ্বর, 
পুরীধামে পদ্মপাদ, জ্যোতির্ধামে তোটক এবং শঙ্গেরীতে পৃথীধর (হস্তামলক) 
আচার্য হউক এবং তদনুসাবে সমগ্র ভারতভূমি বিভক্ত করিয়া ধর্ম উপদেশ 
করিতে থাকুক। 

“ইহাদের মধ্যে দ্বারকায় যে মঠ হইবে তাহা শারদা মঠ নামে, পুবীধামে যে 
মঠ হইবে তাহা গোবর্ধন মঠ নামে, জ্যোতির্ধামে যে মঠ হইবে তাহা জ্যোতির্মঠ 
নামে এবং রামেম্বরে যে মঠ হইয়াছে তাহা শৃঙ্গেবী মঠ নামে অভিহিত কবিও। 


“দ্বারকার শারদা মঠের অধীন তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়, পুবাধামে 
গোবর্ধন মঠের অধীন বন ও অব্ণা সম্প্রদায়, জ্যোতির্ধামে জোতির্মঠেব 
অধীন-_গিরি, পর্বত ও সাগব সম্প্রদায এবং শঙ্গেবী মঠেব অধীন- সবস্বত' 
ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় থাকুক। 

“শারদা মাঠে সামবেদেব, গোবর্ধন মঠে ঝগবেদেব, জোতির্মঠে অথর্বালোদে 
এবং শঙ্গেবী মঠে যজুর্বেদেব প্রাধানা থাকুক। সুতবাং 'তত্বমসি প্রিজ্ঞান বহ্ষী 
'অয়মাত্মা প্রন্মা' এবং 'অহঃ বরন্মাস্মি' এই চাবিটি মহাবাকা যথা ক্রমে এই চারটি 
মঠেব অবলম্বনীয হউক। 

“ব্রহ্মচাবীর উপাধি শাবদামঠে “ন্ববাপ গোবর্ধন মাঠে ' প্রশ্যাশী, । হন ত, 
“আনন্দ' এবং শঙ্গেবা মতে 'চৈতন্য' বাখিও ।” 

এই বলিযা আচার্য সুধন্বাবাজকে বলিলেন-- " কেমন, এইলাপ বিশ গ কবাহ 
তো ভাল?” সুধন্বাবাজ বলিলেন--“ আপনাৰ যেকূপ আল্লা হহাবে তাহাই 
অনুষ্ঠিত হইবে।” 

ইহা শুনিয়া আচার্য পলিলেন - "আচ্ছা, তবে শিখিযা লহ, আবও 
বিশেষভাবে কিছু বল, মাবশ্যক |” মাচায বলিতে লাগিলেন -সুধদাবাড 
লিখিতে লাগিলেন। অবিলম্বে আচার্য মঠবিময়ক সকল কথাই বলিলেন। মঠেব 
শিষ্যনির্বাচন, মঠাধীশের শুণগ্রামপ্রভৃতি মঠবিষযক সকল কথাই আচার্য 
বলিলেন। 


শঙ্কর-চরিত্র ১৭৯ 


সুধস্বারাজ বলিলেন-_“ভগবন্! এই নিয়মাবলী কি নামে অভিহিত করা 
হইবে?” 

আচার্য বলিলেন-_“ইহার নাম মঠান্নায় রাখিতে পার। আল্লায় শব্দের 
অর্থ-_বেদ। বেদ যেমন সকলের অবলম্বনীয়, মঠবিষয়ে ইহাও তত্রপ সকলের 
অবলম্বনীয় হইবে ।” 

সুধন্বারাজ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। আনন্দে তাহার হৃদয় মল্ল 5 
হইল । কিন্তু পরক্ষণেই আচার্যের তিরোধানদুঃখে তাহার হৃদয়াকাশ মন্ধকারময় 
করিয়া ফেলিল। কিন্তু জ্ঞানী সুধন্বারাজ তাহাতে মুগ্ধ হইলেন না। তিনি ক্ষণকাল 
নিস্তব্ধ থাকিয়া রাজস্বভাবসুলভ দূরপশি তা বলে বলিলেন__-“ভগবন! আপনার 
এই অনুশাসন মধ্যে অনুশাসনকতার স্বরূপ বা যোগ্যতা কার্তন থাকা মাবশাক: 
আর তাহা ঠাহারই নিজের উক্তি হওয়াই উচিত। বেদ যে নিত্য ও স্বতঃপ্রমাণ 
তাহা বেদই বলিযা দিয়াছেন ।” 

মাচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন - ““সুধন্বা ! তুমি শ্রেষ্ঠ রাজবু্কিব 
পবিচয দিলে। মাচ্ছা, সর্বশেষে লিখ 

কঠে বিশ্বগুরুব্রহ্মা, ত্রেতায়াং ঝষিসত্তমঃ। 
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম।। 

সতাযুগে ব্রক্ষা বিশ্মগুক, (ত্রতাযুতে মহর্ষি বিশিষ্ট বিশ্ব ওর, দ্বাপলুব বাসই 
পিশ্বওক আব এই কলিতে আমিই হইযাছি।” 

যাহাতে প্রন্মাভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত, তাহাতে ঈশ্ববভাব বা? উুকুভাব, 
আবশ্যক হইলে, কি উদম হইতে বিলম্ব ঘটে? পূর্ণ হইতে পূর্ণ ল লে পৃ্ণই 
থাকে- -" পূর্ণসা পূর্ণমাদায় পূর্ণমৈবাবশিষাতে |? 

মাচার্যের মুখ হইতে এই কথা শুনিহা শিফাবগপ্রভৃতি সকলেই আনন্দ, বিস্ময 
৩ ওক্িভাবে বিহুল হইয়া পডিলেন। কাহারও মুখে আব কোন কথা নাই। 
সকলেই নারব নিস্পন্প | 

শিশ্যাগণ নীবব [নিন্দ হ’লেও কেহ ভাবিতেছেন-_ভগবানকে কি জিজ্ঞাসা 
করি। আর তো পরে ওহাব উপদেশ শুনিতে পাইব না। কিন্তু এইরূপ ভাবিতে 
ভাবিতে যখনই যাঁহার মনে কোন প্রশ্নেব উদয় হা আশ্চর্যের বিষয় মা. বর 
বদনকমলেব প্রতি দৃষ্টি করিবামাএ্রই তাহাব তাহা মীমাংসিত হইয়া যায। কাহারও 
আর কিছুই জিজ্ঞাসা থাকিল না। সকলেই আনন্দে মগ্ন । আচার্য যেমন প্রসন্ন, 
শিষাগণ ও দর্শকবৃন্দও ৩প্রাপ প্রসম্নতাবাপন। 


২৮০ আচায--শঙ্কর ও রামানুজ 


অনস্তর এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর সুধস্বারাজ বলিলেন-- 
'ভগবন' আর তো আপনার মধুর বাণী শুনিতে পাইব না। এইসব শিষা গণ 
কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাদের জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই। আমার কিন্তু একটি কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ” 


আচার্য বলিলেন--"'বল, কি তোমার জিজ্ঞাস্য ?"' 


সুধস্বা বলিলেন-__ভগবন্‌' বেদাস্তসিদ্ধ ব্রন্মোর স্বরূপ কি, স্বল্প কথায় আমায 
আর একবার বলুন। এ বিষয়ে আপনার কৃপায় যথেষ্ট শুনিয়াছি। আপনি 
নানাকপে বহু কথাই বলিযাছেন, কিন্তু আপনাব কোন কথাগুলি আমবা 
বিশেষভাবে অবলম্বন কবিব তাহাই আব একরাবমাত্র বলুন” 


আচার্য বলিলেন - "মহাবাজ ! এই প্রশ্ন আমার ওকদেব তাহাব দেহত্যাগের 
পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আর আমি একদুণ্ডবে ঠাহাব নিকট যাহা 
বলিয়াছিলাম তাহাই আবার তোমায় বলিতেছি। প্রণিধান করিলে ইহাক ভিতাবে 
সকল কথাই পাইবে । শুন, তাহা এই = 


(সিদ্ধান্তবিন্দু বা নির্বাণদশক ) * 

ন ভূমি নঁ তোয়ং ন তেজো ন বায়ুঃ 

ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ 

অনৈকাস্তিকত্বাৎ সুষুপ্তোকসিদ্ধঃ 

তদেকোংবশিষ্ঠঃ শিবঃ কেবলো০হম।। ১ 
ক্ষিতি বারি বহি, বায়ু ব্যোম “আমি” নয়। 
অথবা নযন-আদি ইন্দ্রিয-নিচয়।। 
পঞ্চভূত-দশেন্দ্রিয়-সমষ্টি যে দেহ । 
এই সকলেব মধ্যে আমি" নহে কেহ || 
কেন না এদের নিত্য হয় রূপাস্তর। 
জনম বিনাশশীল ইহারা নম্বব || 
অতিক্ৰমি এই সব সুযুপ্তি সময়। 
নির্বিকল্প নিৰ্বিকাৰ নির্লিপ্ত যে রয়।। 
“আমি” সেই নিত্যমুক্ত অতীত-সকল। 
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল।। ১ 

ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধমা 

ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োগপি। 


* শ্রদ্ধাম্পদ সুহাদবর রায়সাহেব শ্রীগোপিনলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কত পদ্যানুলাদ 


শঙ্গষপ-চরিত্র 


অনাস্মাশ্রয়ো-হং মমাধ্যাসহানাৎ 
তদেকোবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্‌।। ২ 


ব্রাহ্মণাদি জাতিবর্ণ না আছে আমাব। 
অথবা আশ্রম-ধর্ম-বিতিত আচার || 
না আছে ধারণা ধ্যান যোগাদি অভ্যাস। 
অনাত্মা-আশ্রয় আমি, আমার অধ্যাস।। 
নাহি বলে “আমি” হই বর্জিত সকল। 
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল।।২ 


ন মাতা পিতা বান দেবা ন লোকাঃ 
ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রবস্তি। 
সুষুস্তৌ নিরস্তাতিশন্যাত্্কত্বাৎ 


তদেকো-বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম।। ৩ 


না আছে আমার মাতা পিতা বা দেবতা। 
ধর্গাদি না চাহে ‘‘আমি’’ তপঃসার্থকতা।। 
বেদাভ্যাস যাগ যজ্ঞ তীর্থপর্যটন। 

কিছুই না করে আমি” শাস্ত্রে বচন || 
নিবস্ত হইলে মনোবুদ্ধি সৃষুপ্তিতে 
সর্বভতসাক্ষিরূপে থাকে সমাধিতে || 
স্বকপাবস্থিভ আমি” অতীত সকল। 
এক অবশিষ্ট শিবস্বকপ কেবল '। ৩ 


ন সাংখ্যং ন শৈৰং ন তৎ পাঞ্চরাত্রম 
ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্মতং বা। 


বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাৎ 


তদেকো-বশিষ্টঃ শিবঃ কেবালোহহম | ৪ 


সাংখ্য শৈব পাঞ্তরাত্র জৈন স্ীমাংসক। 
আদি যত ধর্মমত পৃথক প্রথক্‌ ।। 


'আমি''তে কিছুতে তার না আছে আভাস। 


অনুভূতি বিশেষেই যাহাব বিকাশ ।। 
'আমি'' সেই নিত্য শুদ্ধ আত্মা নিরমল। 
এক অবশিষ্ট শিবশ্বকপ কেবল || ৪ 


ন চোদ্ধং ন চাধো ন চান্ত ন বাহ্যম 

ন মধ্যং ন তির্যঙ ন পূর্বাৎপবা দিক। 
বিযদব্যাপকত্বাদখণ্ডেকরূপঃ 
তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্‌ 11৫ 


৮১ 


২৮২ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


উর্ব অধো নাহি যার বাহির অস্তর। 
মধ্য পার্থ কোণ কিংবা দিক পৃবাপির।। 
যে আছে ব্যাপিয়া ব্যোম বিশ্বচরাচরে। 
অনস্ত অখণ্ড এক দিব্যরূপ ধরে'।। 
“আমি” সেই সর্বব্যাপী সর্বসুমঙ্গল। 
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল।।৫ 

ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতম্‌ 

ন কুজ্জ্‌ ন পীনং ন হুম্বং ন দীর্ঘম। 

অরূপং তথা জ্্যোতিরাকারকত্বাৎ 

তদেকোংবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহুম্‌ 11 ৬ 
শুক্র কৃষ্ণ রক্ত পীত না আছে বরণ। 
কুব্জ স্থূল হুস্ব দীর্ঘ নাহি আয়তন।। 
নাহি যার কোনরূপ রূপের নির্ণয় । 
যাবতীয় ভিল্লরূপ যাতে হয় লয়।। 
“আমি” সেই শুদ্ধ জ্যোতিঃ নিত্য নিরমল। 
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল || ৬ 


ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা 
ন চ ত্বং ন চাহং ন চাযং প্রপঞ্চত। 
স্বরূপাববোধো বিকল্লাসহিষুঃঃ 
তদেকোহংবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্‌ 11 ৭ 
শাস্তা শাস্ত্র শিষ্য শিক্ষা কিছু নাহি যার। 


“তুমি আমি" জ্ঞান নাহি প্রপৰ্চ-বিচাব।। 
যে নিজ স্বরূপ জ্ঞানে স্বতন্ত্র প্রকাশ । 
যাতে না সম্ভবে কভু বিকল্প আভাস।। 
“আমি"' সেই নিত্য শুদ্ধ আত্মা নিরমল। 
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ।। ৭ 


ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্রকা বা সুবুপ্তিঃ 

ন বিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকা বা। 

অবিদ্যাত্মকতাৎ ত্রয়াণাং তুরীয়ঃ 

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্‌ ।। ৮ 
জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্ন তিন অবস্থার। 
নাহি মোর অনুভূতি বিভিন্ন প্রকার ।। 
বিশ্ব বা তৈজস প্রাজ্ঞ 'আমি”' কভু নয়। 


শঙ্কর-চরিত্র ১৮৩ 


কেন না অবিদ্যারূপ এই তিন হয়।। 
সেহেতু তৃরীয় আমি শুদ্ধ নিরমল। 
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল || ৮ 


অপি ব্যাপকত্বাদ হি তত্বপ্রয়োগাৎ 
স্বতঃসিদ্ধভাবাদনন্যাশ্রয়ত্বাৎ। 
জগৎতুচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্যৎ 
তদেকোথবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্‌ || ৯ 
বিশ্বচবাচর ব্যাপি যে আছে সতত। 
তত্ববপ বলি যার প্রয়োগ বিদিত।। 
স্বতঃসিদ্ধ, নাহি অন্য আশ্রয় যাহার। 
যাহা ছাড়া সব তুচ্ছ নিখিল সংসার ।। 
“আমি” সেই নিত্য শুদ্ধ সর্ব সুমঙ্গল। 
এক অবশিষ্ট শিবন্বরূপ কেবল || ৯ 
ন চৈকং তদন্যদ্‌ দ্বিতীয়ং কুতঃ স্যাৎ 
ন বা কেবলঙ্ং ন চাকেবলত্বম । 
" শুন্যং ন চাশন্যমদ্ধৈতকত্বাৎ 
কথং সর্ববেদান্তসিদ্ধং ব্রবীমি।। ১০ 
একত্ববহিত, কোথা দ্বিতীয় তাহার 
কেবল বা অকেবল ভাপ নাহি যাব।। 
শূন্য বা অশুন্য নহে অদ্বৈত বলিঘা । 
কেমনে বেদাস্ত-সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশিয়া।। ১০ 
এই কবিতাঞলি সুধন্থাব প্রা একবপ অভান্তই ছিল। কন্ত এক্ষণে 
শগাযমখে ভাবে শুনিলেন তাহাতে তাহাব হাদয পূর্ণ হইযা গেল। সুধস্বাব 
৩ প্রবুঙক্ষা চিবতবে নিবুও হইযা গেল। সুধন্বাব হাদযে পবমা শান্তি আবির ত 
হহল। সুধন্বা ধণ। হইালেন। 
সুধখ্বাবাজেব এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আচার্যেং সঙ্গী, ভক্ত এবং 
শিষ্যান্শিযাগণ যাঁহাবা তথায উপস্থিত ছিলেন, সকলেই যেন ধনা হইযা গো "ন। 
সকলেই শাপ্ত ও প্রসন্ন ভাবে বিভোর হইলেন। 


এইভাবে আবও কিযৎতক্ষণ অতিবাহিত হইবাব পব আচার্য ফোগাবলম্বনে 


২৮৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


দেহত্যাগ করিলেন।* সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই পঞ্চভৌতিক দেহও অদৃশা হইয়া 
গেল। শিষাগণ প্রণবধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুললেন । আচার্য 
বহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া গেলেন। জগতে শঙ্করাবতারের কাধ পূর্ণ হই । 
শিবতভাব স্থাবর, জঙ্গম, জল, স্থল, অস্তরীক্ষ সর্বত্র যেন ছড়াইয়া পড়িল। 


আচার্যের তিরোধানে শিষাগণের হৃদয়ে মহা বৈরাগোর উদয হইল । ঠাহাবা 
এখন নিরস্তুর সমাধিতে অবস্থান করিতেই ভালবাসেন। সকল বিষয়ে সর্ধবিধ 
প্রবৃত্তি যেন বিলুপ্ত করিতেই তাহারা প্রবৃত্ত ৷ 


ইহা দেখিয়া সুধন্বারাজ ভাবিলেন--শিষ্যগণ যদি এরূপ অস্তরুখা হইয়? 
অবস্থান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আচার্যপ্রচারিত এম্সাবিদার প্রচার 
কিরূপে হইবে£ সম্প্রদায় রক্ষিত না হইলে এই বিদ্যা বিচ্ছিগ্ন হইযা যাইবে। 
আবার অমানিশা মানবসমাজকে সমাচ্ছন্ন কবিবে। ইহা ভাবিয়া সুধন্থাবাত। 
আচ্যের শিষাবর্গকে আচার্যের মঠান্নায়ের কথা বলিয়া তাহাদিগকে পুন? পুন 
ধর্মসংরক্ষণের জনা অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং নানারাপ যুক্তিপ্রদশন ও 


বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে শিষ্যগণের হৃদয়ে এ ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হহল। অনপ্তণ 
সুধন্বারাজের অনুরোধে তাহারা নিজ নিভা নিদিট দেশাতিমুখে যারা কবিলেন 
আাচার্ের দিখ্বিজয়বাহিন' নিজ নিজ গৃহে প্রতাগ্মন করিল | শালরেন বাহ ৩৩ 
বার শঙ্করসেবকগণ গ্রহণ করিলেন। এক শঙ্কর বচ শঙ্কালে পলিণ < তহালিন। 


ইতি শঙ্কর-চরিত্র সম্পূর্ণ 


* আচার্ষেব অগ্ুর্ণান সম্বন্ধ ানাকপ মহলহদ আছে আধবের মতি প্রসিক্ষ এলা উহা গুমাধ 
অনূদিত হইল ' দি ঠায় মতে তিনি শঙ্গেবাতে শাবদা দেখার সাধে দহ ত্যাগ করেন এব ডাহাব (দহ 
শাবদা দেবীর সম্মুখে ভুগর্ভে সমাহিত কণা হয়। এখানে এখনও একটি প্র্তবনয় শু: বহমান ইহা 
রাইস সাহেব মাইসোর গেজেটায়াবে পিখিয়াছেন। তাঠায় মতে তিনি মালাবাব প্লান অনুগত এিচণ 
নগরে পরশুরাম মন্দিরে শিবশরীবে মিলিত হন। চতুর্থ মতে তিনি কাকী কামাক্ষীদেবীর সমশ্ষে 
দেহরক্ষা কারন আর ঠাহার দেহ মন্পিবের দ্বাবদেশে সমাহিত কবা হয়। পঞ্চম মতে ।বাশ্াহিয়ের নিকট 
নিৰ্মলা নামক একটি দ্বীপে তিনি দেহত্যাণ করেন। দেহত্যাণেব কাল ৬৪০, ৬৪২ বা ১৪৪ শকান 
আমরা ৬৪২ শকাব্দ গহণ করিয়াছি । 


শীপক্গদণ বামানুণাচায যত 


ছু পানাধতণ চীনত হবস্থাফ নিতি ছয় 


রামানুজ-চরিত্র 


জন্মভমির পরিচয 
ভাবত দক্ষিণদিকে পূর্ব সমুদ্র তীবে পাণ্ুবাজা অবস্থিত। * এখানে প্রা 
১৩ মক্ষাংশে আাপেবেনুদুব পা শ্রামহাপ্রভ ৩পুবা নামক গ্রাম মাছে । 


জাতি পরিচয় 
এইস্থানে পচ প্রাবিড ব্রাহ্মাণেব বাস। দ্রাবিড ব্রাহ্মণগণ বেদবিনাকুশল, 
সদাচাবসম্পনন ৪1১%বান। উপ্াবধি সদাচাবেব হন্য ঠাহাবা সর্বত্র সম্মানিত। 


মাতৃ-পিতৃপবিচষ 
ভুতপুবানিবাসী “মাসুবি কেশবাচার্য ঈক্ষিত"' এই দ্রানিড ব্রাহ্মাণ। ইনি 
সাতিশয 2 প্রনিষ্ট ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে পর্বকতী উপাধিদানে ভূষিত 
কবিযাছিলেন। কেশবাচার্য, “ শ্রী“শৈলপূর্ণ”" বা "পেকঘা ঠিকমলাই নম্থি" নামক 
এক পরম ধার্মিক বাক্তিব ভগিন' "কান্ত্রিমত ব পাণিগ্রহণ কবেন। 


এই শ্রাশৈপপর্ণ প্রসিদ্ধ যামুদগাহের একজন প্রধান শিষা ছিলেন শ্রাশৈলপর্ণ 
কনিষ্ঠা ভগা কা্িম হাব বিবাহের কিছুদিন পৰে সর্ব কনিষ্ঠা গু হাদেকাৰ 
বিবাহ দিয়া যামুনাচার্যেৰ নিকট সন্যাস গ্রহণ কবেন এবং শ্রীরঙ্গমে গুকসন্নিধানে 
এাকিযাই জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিন কৰিতে থাকেন। 


যামুনাগাধ এক প্রবিদ্র ব্রাহ্মণ কুলে ভন্মণুহণ কবিযা স্বীয় পাণ্ডিতা-প্রভাবে 
অর্ধেক পাগ্ডাবাডে।ব রাজপদব' পর্যন্ত প্রাপ্ত হইযাছিলেন। পাবে বার্ধকো সন্নাস- 
গহণ কবিযা শ্রাবঙ্গমে সমগ্র 'কষ্ণব-সনাজেব নেতৃত্ব-পাদে অধিষ্ঠিত হইযাছিলেন। 
ইনি একাধাবে যোগী, জ্ঞান ও শক্ত ছিলেন। জীব, জ".ৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাব 
যে সিদ্ধান্ত তাহা বিশিষ্টাদ্ তমত বলিয়া প্রসি্ধ।** 


* মান মা্রাজ প্রদেশের অংশবিশেষ 
** হাব সিদ্ধি য়, আখগমপ্রামাণ। এব পল গাতাব একটি টাকা গ্রন্থ এখনও পাওয়া যাং 


২৮৬ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


রামানুজ-জন্মের উপলক্ষ 
বিবাহের পর বহুদিন অতীত হইল, কিন্তু কেশবের কোনও সম্তানাদি হইল 
না। এজনা সর্বদা কেশব অতাস্ত দুঃখিত থাকিতেন। অবশেষে কেশব 
ভাবিলেন--যজ্ঞদ্বারা শ্রীভগবানকে তুষ্ট করিতে পারিলে নিশ্চয়ই পুএ মুখ 
দেখিতে পাইব। 


এই সময়ে কয়েক দিন পরে একটি চন্দ্রগ্রহণ হয়। তিনি এই চন্দ্রগ্রহণ 
উপলক্ষে (বর্তমান মাদ্রাজের সমীপবর্তী) কৈববিণী-সাগর-সঙ্গমে ন্লানার্থ সম্্বীক 
আগমন করেন। 


নিকটেই প্রসিদ্ধ শ্রীপার্থসারথির মন্দিব। তিনি স্্রানাস্তে শ্রীমূর্তির দর্শনাথ 
আসিলেন। ভগবদ দর্শনাস্তর তাহার মনে হইল--এইখানেই ভগবৎ-সমীপে 
পুত্রার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যাউক। সংকল্প-কার্ষে পরিণত হইল। তিনি 
শ্রীপার্থসারথিব সম্মুখে মন্দিরসংলগ্ন সরোবরতীরে পুত্রকামনায় এক যজ্ঞানুষ্ান 
করিলেন। 

নিশাকালে কেশব স্বপ্ন দেখিলেন--যেন ভগবান পার্থসাবথি তাহাকে, 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন," হে সর্বক্রতো। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইযাি। 
তোমার মনক্কামনা পূর্ণ হইবে। জগতে ধর্মসংস্থাপনাথ আমার অবতাব গ্রহণ 
আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং আমাকেই তুমি পুএরূপে লাভ করিবে) পরপ্নু দেখিয়া 
কেশব যারপবনাই প্রীত হইলেন। ভাবিলেন--এইবার ভগবানের কৃপায় নিশচহহ 
পূত্রলাভ হইাবে। ৃ্‌ 


কেশব হৃটচেত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যথাসময়ে কান্তিমত'ব গ $ল ক্ষণ 
প্রকাশ পাইল । অনন্তর ৯৪১ শকাব্দ সৌর বৈশাখ ১ম দিনে শুক্রুপক্ষীয় পঞ্চ 
তিথিতে, সোমবার শুভক্ষণে ভাগ্যবতী কাস্তিমতী এক পুত্র-পড প্রসব করিলেন '* 
ইনিই সেই পরমভাগবত ভগবান অনস্তদেবেব অবতার শ্রারামানূজাচার্য। 


রামানুজের নামকরণ 
ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ মাতল শ্রীশৈলপূর্ণ এই সংবাদ পাইলেন। তিনি ত্রবরাপূর্বক 


* (২) মতাস্তবে ৪১১৮ কল্যব্দ, ৯৩৯ শকাব্দ, খ্রাস্টান্দ ১০১৭ পঞ্চমীতিথি বৃহস্পতিবাব আরা নক্ষ এ 
মধ্যাহুকাল কর্কট -লগ্ন। (৩) ১৩ই চৈএ বৃহস্পতিবার স্ক্রু পক্ষ । (9) ৯৪০ শকান্দ পিঙ্গলা বৎসন চৈএমাস। 
জন্মকুগুলী পবে প্রদত্ত হইয়াছে ' 


রামানুজ-চরিএ ২৮৭ 


শ্রীরঙ্গন হইতে ভূতপুরীতে আসিলেন। দেখিলেন-_-তাহার দুইটি ভগ্নীই 
ভূতপুরীতে রহিয়াছেন। দুইটিরই ক্রোড়ে দুইটি নবজাত শিশু। কাস্তিমতীর 
সম্তানকে দেখিবার জন্য মহাদেবীও নিজ সন্তানকে লইযা কাস্তিমতীর নিকট 
আসিয়াছেন। কান্তিমতীর সম্ভানজন্মের কয়েক দিন পরেই মহাদেবীরও একটি 
পুত্র সম্ভান হইয়াছে। ভাগিনেয়ছয়কে দেখিয়া তাহার সানন্দের সীমা বহিল না। 
কাস্তিমতার শিশুর লক্ষ্মণাবলা দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হহলেন। দেখিলেন-_ 
লক্ষণগুলি অনস্ত-শয়ন ভগবান অনস্তের অবতার ভগবান লক্ষ্মণদেবের 
পক্ষণাবলীর সদৃশ। ইহা দেখিয়া তিনি এই শিশুটির নাম রাখিলেন ‘লক্ষ্মণ’ এবং 
মহাদেবার পুত্রের নাম রাখিলেন 'গোবিন্দ'। গোবিন্দ লক্ষ্মণ অপেক্ষা 
কয়েকদিনের কনিষ্ট । লক্ষণের পর লক্ষ্মণের দইটি ভগ্নী জন্মগ্রহণ কবেন। এক 
জনেব নাম- ভুমি এবং অপরের নাম-_কমলা। 


রামানুজের শৈশব 
ক্রমে মগ * হে লক্ষণের সংস্কারগুলি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অষ্টম বর্ষে 
পদার্পণ করিলে লক্ষ্মণের উপনয়ন-সংস্কারও হইল । উপনয়নের পর পিতা স্বয়ংই 
তাহাপ শিক্ষাভাপ গ্রহণ করিলেন। বালক লক্ষ্মণের বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ই ছিল। 
বিদ্যাঙ্যাসে যেমন ডাহার প্রতিভা লক্ষিত হইত, ধর্মানুষ্টনি এবং ধার্মিক, 


সস, 


সহবাসেও ঠাহাব তেমনই অনুরাগ দেখা যাইত । 


রামানুজের সজ্জনানূরাগ 

এই সময কাঞ্চানগরী-সহাপে পুণামেলিগ্রামে “কাঞ্চাপূর্ণ'' নামে শদ্রকুলপাবন 
এক পলম ভাগবত বাস করিতেন। ইহার ভক্তি এ: নিষ্টা সর্বজন“ ₹হ ছিল। 
অনেকে ঠাবিত- বিষুওকাধ্থাতে প্রতিষ্ঠিত ভগবান *শ্রীবরদারাজ” ইহ, প্রত্যক্ষ 
হয়েশ। অনেকে আবার তাহাকে “শ্রীবরদারাজে"ব নিকট নিজ নিক্র মনস্কামনার 
উত্তর প্রার্থনা করিবার জনা অনুরোধ করত ' 

এই কাঞ্চাপূৰ্ণ প্রতিদিন ভগবৎ পূজার্থ নিজ জন্মভূমি পুণামেলি হইতে 
কাঞ্টাপুরীতে গমন করিতেন। পুণামেলির পথ শ্রীপেরেধুদুর তেন করিয়া 
লক্ষণের বাটির সম্মুখ দিয়া ৮লয়া গিয়াছে। সুতরাং কাঞ্ধ'পূর্ণকে নিত্য লক্ষ্মণের 
বাটির সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে হইত । 

একদা সায়ংকালে লক্ষ্মণ বাটির সম্ম্খে পথিমধো যদৃচ্ছা-বিচরণ 
করিতেছিলেন, এমন সময় কাঞ্চীপূর্ণকে পথিমধো দেখিতে পাইলেন। কাঞ্চীপূর্ণের 
মুখ-জ্যোতিঃ লক্ষ্মণের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া মুদ্ধের নায় 


২৮৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুভ 


তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালকের কোমল মুখকাস্তি ও মহাপুরুষ-সঙ্কাশ 
লক্ষণাবলী দেখিয়া কাঞ্চীপূর্ণও তাহার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন 
এবং নিকটে আসিয়া সন্নেহে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। “'লক্ষ্মণ"" 
পরিচয় দিয়া বিনীতভাবে কাঞ্চীপূর্ণকে তাহার বাটাতে সেই দিন ভোজন কবিতে 
অনুরোধ করিলেন। 


কাঞ্ধীপুর্ণ বালকের আতিথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ্মণের 
বাটিতে আসিলে লক্ষ্মণ তাহাকে বসিবার আসন প্রদান করিয়াই দ্রুতবেগে পিতাব 
নিকট আসিলেণশ এবং বলিলেন--"“বাবা! আমি এই মহাপুকষকে নিমন্ত্রণ 
কবিয়াছি। ইহাকে আজ আমাদের বাটিতে বাখিতে হইবে।” 


কেশব কাঞ্চীপূর্ণকে চিনিতেন। তিনি পুত্রের আগ্রহাতিশযা দেখিযা 
বলিলেন-_-“বৎস' বেশ কবিযাছ, উনি একজন পবম ভাগবত, তুমি খুব যু 
করিয়া তাহার সেবা কর।”' কেশব এই কথা বলিতে বলিতে কাঞ্ৰীপূণেব নিকট 
আসিলেন এবং তাহাকে অভার্থনা করিয়া আসন গ্রহণ কবিতে অনুবোধ 
করিলেন। 
কাঞ্চীপূর্ণ হাসিতে হাসিতে (কেশনকে ঠাহাব পুরে নিমন্থণ কথা বলিলেন | 
কেশব বলিলেন --মহাগ্রন! আমাদেল পরম সৌভাগা হি আস আপনি 
আমাদের আতিথা গ্রহণ করিলেন। আশীর্বাদ বকন, বালকের যেন তলং বলে 
ভক্তি হয়।” কাঞ্ঝাপূণ তখন বালকের সুলক্ষণেব কথা উত্রেছ করিয়া পেপাল 
ভাগোর বহু প্রশংসা করিতে লর্গলেন। 


রামানূজ শ্রদ্র-পদসেবায় উদ্যত 


ভোজনকাল উপস্থিত হইল। লক্ষণ, কাণ্ধীপূর্ণকে সুন্দবব্ধাপে ভাভান 
করাইলেন এবং শয়নের বাবস্থা কবিযা দিয়া হাহা পদাসব! কলি উপা ৩ 
হইলেন। কাঞ্চাপূর্ণ লক্ষ্মণেব আচবলে চমংকৃত হহলেন। তিনি ব্যগ্রভালে 
লক্ষ্মণকে নিরস্ত্র করিয়া বলিলেন, "বৎস! মামি নীচ শূদ্র, আর তুমি সদব্রাঙ্গাণ 
তনয় বৈষ্ঞব। কোথায় আমি তোমার পদসেবা কবিব, না - $মি আমার পদসেবা 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। ছি! এমন কার্য করিও না 1” 
লক্ষ্মণ একটু লাঞ্জত হইযা নিরন্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বডই দুঃখিত 
হইলেন। তিনি বলিলেন--“কেন প্রভো! শুনিয়াছি--শাস্ত্রে আছে যিনি 
হরিভক্তিপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; এইতো 'তিরুপ্লান্ন আলোয়ার' চণ্ডাল 


রামানুজ-চরিত্র ২৮৯ 


হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। আপনি যখন হরিভক্তিপরায়ণ তখন 
আপনার পদসেবা করিতে দোষ কি?” 

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি অন্য কথার 
অবতারণা করিয়া বালককে নিরস্ত কবিলেন, কিন্তু ভাবিলেন-_“এ বালক কখনও 
সামান্য মানব হইতে পারেন না। ভবিষ্যতে ইনি বহু লোকের নিশ্চয়ই ভবকর্ণধার 
হইবেন!’ তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত হইয়া ভগবত-কথায় লক্ষণের গৃহে সেই 
রাত্রি যাপন করিলেন এবং পবদিন প্রাতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ ও 
কাঞ্চীপূর্ণ এক দিনের জন্য মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহার সংস্কার লক্ষ্মণ্রে 
হৃদয়ে আজীবন বদ্ধমূল হইল। রামানুজের দাস্য-ভক্তি এবং বিশিষ্টাদ্বিতমভের 
বীজ এই স্থানেই রোপিত হইল । 


ক্ৰমে লঙ্গম্রণ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলেন। পিতা কেশব পুত্রের এবং ক্রমে 
ক্রমে কন্যাদর ইনি 2 কমলাল বিবাহ দিলেন, কিন্তু পৃত্রব্ধু লইধা অধিক দিন 
সার সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। বিবাহেব অল্পদিন পরেই সকলকে 
শোক সাগনে শাসাইয়া কেশব ইহধাম পবিতাগ করিলেন। টা পিতশোকে 


কাতল হইলেন বটে, কিন্ত শোকে অভি ত হহলেন না । তিনি ভননীপুক সান্তুনা 
করিতে লা লন ও কতব্যনির্ধাবাণ মনোনিবেশ কারবলেত । 
রামানুজের গুরুগ্রহে বাস 


পিতবিয়োগে লক্ষণের পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। কাবণ, তাহাকে পড়াইতে 
পারেন, তখন এমন কেহ খায় ছিলেন না। তিনি শুশিচলন--কার্াপুর অদ্বৈত 
মতাবণন্বী শ্রীযাদবপ্রকাশ নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সন্ন্যাসী বহু বিদ্যা্ীকে 
বিদ্যাদান কবিয়া থাকেন। তাহার ইচ্ছা হইল---এই শ্রীযাদবপ্রক'শের নিকট 


বিদ্যাঙাস করেন। তিনি ভাননাব নিকট তাহান ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। জনন 
পত্রের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হইলেন না। 


একটি শুভদিনে লক্ষ্মণ মাতাব নিকট হইতে বিদায় লইযা কাপ্চাপুর অভিমুখে 
গমন কবিলেন এবং অনুসন্ধান কবিযা যাদবপ্রকাশের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। যাদবপ্রকাশ লক্ষ্মণকে দেখিয়া এবং তাহাব সহিত কথাবার্তা কহিযা বই 
শ্রীতিলাভ কবিলেন। তিনি বিদ্যাদানে সম্মত হইয়, 'ম্ষ্রণকে নিজ আশ্রমেই 
থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং লক্ষ্মণের সকল ভার স্বয়ং গ্রহণ 
করিলেন। 


2০ 


২৯০ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


রামানুজের বিদ্যাভ্যাস 
লক্ষ্মণ যাদবপ্রকাশের নিকট আসিয়া প্রথম হইতে বেদাস্ত-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত 
হইলেন। কারণ, বেদ ও বেদাঙ্গ তিনি পিতার নিকর্টই শেষ করিয়াছিলেন। এদিকে 
জননী ভাবিলেন- পুত্রকে প্রবাসে পাঠাইয়া কেবল পুত্রবধূকে লইয়া ভূতপুরীতে 
থাকিয়া ফল কি? বরং পুত্রের নিকট থাকিলে পুত্রের সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া 
তিনি পুত্রবধূকে লইয়া কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাদবপ্রকাশের 
আশ্রমের নিকট একটি পৃথকস্থানে বাস করিতে লাগিলেন।* 
গোবিন্দকে সহাধ্যায়ী লাভ 
“কাস্তিমতী” পুত্রসহ কাঞ্চীপুরীতে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাহার কনিষ্ঠা- 
ভগ্নী মহাদেবী অপর নাম “প্যুৃতিমতী” নিজ-পুত্র গোবিন্দকেও তথায় পাঠাইয়া 
স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি আর কাঞ্ধীপুরীতে আসিলেন না। 
গোবিন্দ ও লক্ষ্মণ প্রায় সমবয়স্ক। গোবিন্দ কিছু ছোট। গোবিন্দের আগমনে 
লক্ষ্মণ যারপরনাই আহ্াদিত হইলেন এবং দুই ভাই একসঙ্গে যাদবপ্রকাশের নিকট 
বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। 


গুরুর সহিত মতভেদ 

কিছুদিন অধ্যয়নের পর লক্ষ্মণেব সহিত যাদবপ্রকাশের মতের অমিল হইতে 
লাগিল। লক্ষ্মণ কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী ভক্ত-বৈষ্ণব-বংশ-সন্ভৃত, তাহার উপর 
কাঞ্ধীপূর্ণের সেব্যসেবকভাবে ভাবিত; যাদবপ্রকাশ কিন্তু সন্ন্যাসী-_-কর্মকাগুহীন, 
শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়তুক্ত থাকিয়াও পরে নিজেই এক অভিনব মতের প্রবর্তনকর্তা। 
উভয়ের সংস্কার নিতাস্ত পথক। ফলতঃ যাদবপ্রকাশের সঙ্গ এবং উপদেশে 
লক্ষ্মণের হৃদয়ে অলক্ষ্যে অশান্তির ছায়া পতিত হইতে থাকিল। তাহার 
স্বভাবসুলভ ভগবদভক্তি ও বিনয়প্রভৃতি সদগুণরাশি অশান্তির ছায়ায় স্নান হইতে 
লাগিল। 

রামানুজের ভক্তিভাবাতিশষ্যই মতভেদের হেতু 

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন শিষ্যসকলের প্রাতঃকালীন পাঠ 
সমাপ্তির পর লক্ষ" গুরুদেবের অঙ্গে তৈল মর্দন করিতেছেন, এমন সময় একটি 
শিষ্য তাহার সন্দেহ দূরীকরপার্থ পুনরায় আচার্য সমীপে আসিয়া শান্ত্র-আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইল। আলোচ্য বিষয়-_ছান্দোগ্য উপনিষদের “তস্য যথা কপ্যাসং 
* এতাত্তরে এক সঙ্গে আপেন। 


রামানুজ-চরিত্র ২৯১ 


পুগুরীকমেবাক্ষিণী” এই মন্ত্রাংশ। যাদবপ্রকাশ মন্ত্রের অর্থ বলিলেন 
“সূর্যমগ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু দুইটি আরক্তিম; কিরূপ আরক্তিম? তাহার জন্য মন্ত্রে 
‘কপ্যাস’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, কপির- অর্থাৎ বানরের 
পশ্চাদভাগ যেমন আরক্তিম তদ্রুপ সেই সূর্যমগুলস্থ পুকষের চক্ষুদ্বয়ও রক্তাভ।” 

গুরুদেবের এইরূপ ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি ভাবিলেন__ 
হায়! ভগবানের চক্ষুর বর্ণ বানরের পশ্চাদভাগের সহিত তুলিত হইল? যিনি 
নিখিল কল্যাণ গুণের আকর, যাহাতে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করে না, তাহাব 
রূপের এইরূপ বর্ণনা কি বেদমধ্যে থাকিতে পারে? কি সর্বনাশ! ইহা কখনই 
হইতে পারে না, নিশ্চয়ই ইহার অন্য অর্থ আছে। এই ভাবিয়া তিনি সকরুণ- 
প্রাণে ইহার সদর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

ভগবান- সর্বাস্তর্যামী এবং অপার দয়ার আধার। তাহার কৃপায় অবিলম্বে 
লক্ষ্মণের মনে সদর্থের উদয় হইল । তিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে 
গুরুদেবের 1২. তল মর্দন কবিতে লাগিলেন। ভবিতব্য কিন্তু অন্যরূপ। 
লক্ষ্মণের অশ্রবিন্দু যাদবের অঙ্গে পতিত হইল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া 
দেখেন. লক্ষ্মণের নেত্র বাম্পাকুলিত এবং মনোদুঃখে অতীব শ্রিয়মাণ। 


রামানুজেব বিনয় 

যাদব শক্ষ্মণের এই ভাব দেখিয়া আগ্রহ-সহকারে বলিলেন__“লল্ম্্ণ, কি 
হইয়াছে? তুমি কাদিতেছ কেন?” বিনীত স্বভাব লক্ষ্মণ কি কবিয়া গুরুবাক্যের 
প্রতিবাদ করিবেন-_ভাবিয়া আকুল হইলেন। গুরুদেব কিন্তু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। অনস্তর লক্ষ্মণ নম্রভাবে বলিলেন _“প্রভো! ৩. শনের চক্ষু 
বানবেব পশ্চান্তাগের সহিত তুলিত হওযায় আমার বড়ই কষ্ট হইতে হি!” 

যাদব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন-__ “বৎস! আচার্য শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ইহাতে দোষ কি?” লক্ষ্মণ জানিতেন গুরুদেব শঙ্করমতের সৰ্বথা 
অনুগামী নহেন। তিনি স্বয়ং আচার্যের মতের প্রতিবাদ কবিয়া এক অভিনব মতের 
প্রবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং যাদব আচার্য-শঙ্করের দোহাই দিয়া শুরুভক্তির 
উদ্রেক করিয়া লক্ষ্মণকে বুক্*ইলে লক্ষ্মণ বুঝিবেন কেন? যিনি নিজে গুরুতক্ত 
নহেন, তিনি শিষ্যকে কি কারয়া গুরুভক্ত করিতে পারেন? 


রামানুজের প্রতিভা 
লক্ষ্মণ বলিলেন-___“প্রভো! যদি ইহার অন্য অর্থ করিয়া এই হীনোপমা দোষ 
দূর করা যায় ; তাহা হইলে ক্ষতি কিঃ” 


২৯২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


যাদব উপহাস করিয়া বলিলেন-_““আচ্ছা-_ভাল, তুমিই তবে অর্থ কর।” 

যাদব ভাবিয়াছিলেন, এরূপ পরিচিত শব্দের ব্যাখ্যাস্তর অসম্ভব। কিন্তু লক্ষ্মণ 
বলিলেন-_-কপ্যাস' শব্দের ‘কং’ পদের অর্থ জলকে, আর “পিবতি' অর্থ যে 
পান বা আকর্ষণ করে ; সুতরাং ‘কপি’ অর্থে সূর্য। ‘আস’ অংশটি আস্‌ ধাতুর 
রূপ, ইহার অর্থ__বিকশিত ; সুতরাং সমুদয়ের অর্থ হইল _সূর্যের দ্বারা যাহা 
বিকশিত হয় অর্থাৎ পদ্ম। এখন তাহা হইলে সমুদয় শ্রুতির অর্থ হইল-- সেই 
সুবর্ণবর্ণ আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষের চক্ষু দুইটি সূর্যদ্বারা বিকশিত পদ্মের 
ন্যায়। 

যাদব ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে বুঝিলেন-_ লক্ষ্মণ অতি তীশ্ষ্মধী সন্দেহ নাই, 
তবে দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী- ভক্ত । তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে তাহার 
খুব প্রশংসা করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন।* 


রামানুজকর্তৃক ভূতাপসারণ 

যাদব যেমন পণ্ডিত ছিলেন, মন্ত্র-শাস্ত্রেও তাহার তেমনি অসাধারণ অধিকার 
ছিল। ভূত-পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার নিকট আনীত হইলে মন্্ববলে তিনি তাহাকে 
নিরাময় করিতে পাবিতেন। এজনা শাহাব খাতিও দেশ দেশাস্তারে বিস্তৃত 
হইয়াছিল । 

এক সময় কাক্ধীপুরীর রাজকুমারী প্রন্মদৈতাকর্তক আক্রান্তা হন। বত চে্টা 
চরিত্র করিয়াও তাহাকে কেহ রোগমুক্ত করিতে পারে নাই । ক্রমে যাদব প্রকাশের 
এই ক্ষমতা রাজার কর্ণ-গোচর হইল। সুতবাং নাক্তা অনিলদুন্ব ঠাহাকে আনিতে 
পাঠাইলেন। 

দূতমুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া যাদবপ্রকাশ গর্ব-সহকারে বলিলেন,”যখন আমাকে 
লইতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই এই বৃন্মদেতা খুব বলবান, তা শাল, যাও 
ফিরিয়া গিয়া আমার নাম কর, তাহা হইলেই পঙ্গাদৈতা পলাইবে।'' অবিলম্বে 
তাহাই করা হইল, কিন্তু ফল হইল বিপবীত।। ব্রহ্মাদৈত্য প্রত্যু্তরে যাদনকেই দেশ 
ত্যাগের পরামর্শ দিল। ফলে যাদবকে শীঘ্র রাজ-বাটিতে আনা হইল। লক্ষ্মণ 
প্রভৃতি কয়েকটি শিষ্য যাদবের সঙ্গে আসিলেন। 

অবিলম্বে রাজকুম শ যাদবের সম্মুখে আনীত হইলেন। তিনি ক্রনে যথাশক্তি 
মন্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই নিম্ফল হইল। ব্রহ্মাদৈতা যাদবের 


* মতাস্তরে, (১) এই ঘটনাটি যাদণপ্রকাশেব সি 5 বামানুজের বিচ্ছেদের কারণ । (১) কাহাবও মতে 
ইহা দ্বিতীয়বাব বিবাদের হেতু 


রামানুজ-চরিত্র ২৯৩ 


মন্ত্-প্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল-_“ওহে ব্রাহ্মণ! আমাকে তাড়াইবার তোমার 
ক্ষমতা নাই, তুমি আমা অপেক্ষা হীনবল। তুমি যে মন্ত্র প্রয়োগ করিতেছ, তাহা 
আমি অবগত আছি। কিন্তু তুমি কি জান-_আমি পূর্বে কি ছিলাম ?” যাদব তখন 
বস্তুতই বিস্মিত হইলেন। তথাপি আত্ম-সম্মান-রক্ষার্থ বলিলেন-_ “আচ্ছা বেশ, 
তুমিই বল--তৃমি ও আমি পূর্বজন্মে কি ছিলাম?” ব্রহ্মদৈত্য তখন হাসিতে 
হাসিতে বলিল--_“তুমি পূর্বজন্মে গোসাপ ছিলে, এক বৈষ্ণবের পাতার 
উচ্ছিষ্টাবশেষ খাইয়া ব্রাহ্মাণ হইয়াছ এবং আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, যন্তে কিঞ্চিৎ ক্রটি 
হওয়ায় প্রহ্মীদৈত্য হইয়াছি।” 


রামানুজের মহত্ব 

যাদব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন এবং 
বলিলেন-__“মাচ্ছা বেশ, যখন দেখিতেছি তুমি সর্বজ্ঞ, তখন তুমিই বল, কি 
করিলে তুমি “* বাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিবে?” ব্রহ্মদৈত্য ক্রোধভরে বলিয়া 
ফেলিল--"যদি তোমার এ পরম বৈষ্ণব-শিষ্য লক্ষ্মণ দয়া করিয়া আমার 
মস্তকোপবি পদার্পণ করেন তাহা হইলে আমি যাইব, নচেৎ নহে।” যাদবের 
আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাই অনুষ্ঠিত হইল-_ব্ন্মাদৈত্য রাজকুমারীকে পবিত্যাগ 


করিল। 


রামানুজের ত্যাগ 
রাজা ও রাণী উভয়েই পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণ ও যাদবকে বহু 
সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন। স্ম্কৃণ উক্ত সুব ৷ - দ্বাব কিছুই 
লইলেন না। সমুদয় শুরুপদে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। যাদব মুখে লম্*ণের উপর 
খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাব অভ্যুদয় হইতেছে দেখিয়া এবং 
সভামধ্যে ব্ৰহ্মদৈত্য কর্তৃক অপমানিত হইয়া মনে-মনে মর্মীস্তিক দুঃখে জর্জরিত 
হইতে লাগিলেন। 


গুরুর সহিত পুনর্বার মতভেদ 
কিছুদিন পরে লক্ষণের তেত্তিরীয় উপনিষদ্‌ পাঠ আরম্ত হইল। এক দিন 
এই উপনিষদের “'সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রহ্মা” এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি 
ভাবিলেন-_আচার্যের ব্যাখ্যানুসারে ব্রহ্ম যদি ত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বা 
অনস্তস্বরূপ হাযন, তাহা হইলে ভগবানের সদগুণ, * দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি 


মতাস্তবে ইহা বামানুজেব সহিত মতভেদের প্রথম ঘটনা । 


২৯৪ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


গুণগুলি কোথায় গেল? ভগবানধর্মী এবং এইগুলি তাহারই ধর্ম বা গুণ হওয়াই 
উচিত ব্ৰহ্ম নিপুণ নিধর্মক হইলে জীব-ব্রন্মের অভেদ সিদ্ধান্তই স্থির হইয়া যায়। 
আর ব্রহ্মা যদি অভিন্ন হয়, তবে ভগবানের উপাসনা এবং যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড 
সবই মিথ্যা হইল, এ সকলই লোপ পাইতে বসিল। উপাসনা ব্যতীত লোকস্থিতি 
সম্ভবপর নহে। 


এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লক্ষণের হৃদয়ে মুহূর্তমধ্যে দ্বৈতপর ব্যাখ্যা উদিত 
হইল। তিনি নণ্জভাবে ধীরে ধীরে গুরুদেব-কৃত ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শনপূর্বক 
দ্বৈতপর ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে লাগিলেন, সৎ, চিৎ ও অনস্তকে ব্রন্মের স্বরূপ 
না বলিয়া ব্রন্মের গুণ বা ধর্ম প্রতিপন্ন করিলেন। 


যাদব বহু বিচার করিয়াও লক্ষ্মণের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না, ক্রমে 
তাহার অত্যন্ত অস্তর্দাহ হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে লক্ষ্মণকে অযথা তিরস্কার 
করিলেন এবং সর্ব-সমক্ষে অপমান করিয়া আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিলেন। 
অগত্যা লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং মাতৃসন্লিধানে থাকিয়া স্বয়ং বেদাস্ত- 
চর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 


কার্ধীপ্ূর্ণের সঙ্গে ভক্তি চর্চা 
কাঞ্ধীপূর্ণ পূর্বে ভূতপুরীতে লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু কাক্চীতে 
লক্ষ্মণ যাদবের নিকট থাকিতেন বলিয়া উভয়ে বড় দেখাসাক্ষাৎ হইত না, 
তথাপি কাঞ্ধীপূর্ণ লক্ষ্মণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। এক্ষণে তিনি বাটি আসিয়াছে 
শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও ভগবত-কথায় কাল 
কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি লক্ষ্মণের অনুরাগ বর্ধিত হইতে 
লাগিল- _কাঞ্ধীপূর্ণ তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। 


পুনরায় যাদবের নিকট অধ্যয়ন 
এ দিকে লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করিয়া যাদব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। 
তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন-__এ বালক যেরূপ ধীসম্পন্ন, 
তাহার উপর দৈবও ইহার প্রতি যেরূপ অনুকূল, তাহাতে ভবিষ্যতে এ-ব্যক্তি 
অদ্বৈতবাদের মহাশক্র হইয়া উঠিবে। হইবার যোগাযোগও দেখিতেছি যথেষ্ট; 
কারণ, শুনিতে পাই, সেই দ্বৈতবাদী, শূদ্ৰ, ভণ্ড কাঞ্ধীপূর্ণের উপর ইহার বড় 
প্রীতি; প্রায়ই উভয়ে মিলিত হইয়া থাকে। 


যাদবপ্রকাশের আরও চিস্তা-_-তিনি নিজে লক্ষ্মণের তুলনায় রাজসভাতে 


রামানুজ-চিত্র ২৯৫ 


নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বিচারস্থলেও সকল শিষ্যসমক্ষে মুখে পরাজয় 
স্বীকার না করিলেও মনে-মনে পরাজয় বুঝিতে পারিয়াছেন; শিষ্যবর্গও এই 
ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। এ অপমান কি সহ্য করা যায। 


যাহা হউক, এই সকল কারণে জগতে লক্ষণে অস্তিত্ব যাদবের পক্ষে 
অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি শিষ্যগণের সহিত গোপনে লক্ষ্মণকে বিনাশ 
করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক চিস্তাব পর িব করিলেন, 
গঙ্গান্নান-গমনোপলক্ষে পথে কোন গহন অরণ্য মধ্যে লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিতে 
হইবে। এই ভাবিয়া তিনি অপর শিষ্যগণদ্বারা লক্ষ্মণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন 
এবং কপট স্রেহ প্রদর্শনপূর্বক তাহাকে নিজ সন্নিধানে পুনবায় অধ্যয়ন করিবার 
আদেশ দিলেন। শান্ত্রজ্ঞানের ফলে যদি মান অপমান বা সুখদুঃখাদিতে সমান 
জ্ঞান না হয বিষয়াসক্তি না যায়, তাহা হইলে সে শাস্ত্রজ্ঞান বৃথা। যাদবের এই 
দুইটিব কোনটিই হয় নাই। তাহার অপমানবোধও যায নাই এবং সম্প্রদাযাপক্িও 
যায় নাই, তাই তাহার এই দুবুদ্ধির উদয়। 


যাদবকর্তৃক রামানুজের প্রাপনাশ-চেষ্টা 
কিছুদিন পরে খাদবপ্রকাশ গঙ্গান্নান-যাত্রাব প্রসঙ্গ তুলিলেন। লক্ষ্মণেব 
নিকটও গঙ্গান্নান-যাত্রাব প্রস্তাব করা হইল। তান গুরুব অভিসন্ধি কিছুই 
জানিতেন না। সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলেন এবং গোবিন্দপ্রভূতি যাদবের অপব 
শিষ্যগণসহ গুরুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। 


ক্রমে তাহারা বিদ্ধ্যাচলপ্রদেশস্থ গোগ্ডারণ্যে আগমন কবিলেন এই প্রদেশ 
জন-মানব-শুন্য এবং হিংস্র জন্ততে পরিপূর্ণ । ভাবিলেন__এইস্থানে লক্ষ্মণকে 
বিনষ্ট করিতে হইবে এবং প্রচার করিতে হইবে- হিংস্রজস্ততে লক্ষ্মণকে বিনষ্ট 
করিয়াছে। এই ভাবিয়া যাদব তাহার কতিপয় প্রিয় শিষ্যকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন। শিষ্যগণ অনিচ্ছাসত্বেও গুরুর আজ্ঞাপালনে সম্মত হইলেন এবং 
বধের অবকাশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 


কিন্তু ভগবান যাহার সশায তাহাকে মারে কে? লক্ষ্মণের ভ্রাতা গোবিন্দ, 
লক্ষ্মণবধের এই ভীষণ অভিসন্ধি হঠাৎ শুনিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণকে ইহা বলিয়া 
দিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 


শত্রুকবল হইতে রামানুজের পলায়ন 
একদিন একস্থানে উষার অন্ধকারে লক্ষ্মণ শৌচোদ্দেশো একটি পার্বত্য 


২৯৬ ৃ্‌ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


প্রশ্নবণের নিকট গিয়াছেন, অপর শিষ্যগণ তখন জাগরিত হন নাই। এমন সময়ে 
গোবিন্দ দ্রুতপদে লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া সকল কথা বলিয়া দিলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন। 


লক্ষ্মণ গোবিন্দের কথায় সন্দেহ না করিয়া তন্মুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ 
করিলেন। নিবিড় অরণামধো যে দিকে মনুষ্যপদ-চিহ, দেখিলেন, সেই দিকেই 
প্রাণের দায়ে উধর্বশাসে ধাবিত হইলেন; লক্ষা--কেবল দক্ষিণ দিক; যেহেতু 
দক্ষিণ দিকেই তঁ'হাকে যাইতে হইবে- দক্ষিণ দিক হইতে তাহারা আসিয়াছেন। 

কিছুদূর যাইয়াই তিনি পথ হারাইলেন। মনুষ্যপদ-চিহন আর লক্ষ্মণ দেখিতে 
পাইলেন না। নিবিড় অরণ্য যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত । লক্ষ্মণ ক্ষণকাল 
স্তম্তিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অনস্তর ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া 
ক্রমাগত দক্ষিণভিমুখে চলিতে লাগিলেন। 

চলিতে চলিতে লক্ষ্মণে পদদ্ধয় ক্ষত-বিক্ষত ও স্ফীত হইয়া উঠিল। দেহে 
কতই কণ্টক বিদ্ধ হইল । মধ্যাহমা তগু তাপে সর্বাঙ্গ গলদঘর্ম, ক্ষধা-তষ্হায শরীর 
দুর্বল ও ক্লান্ত, জিহা! শুষ্ক এবং বদন-মণ্ডল বিশীর্ণ হইয়া উঠিল৷ লক্ষ্মণ নিরুপায় 
হইয়া ভগবচ্চরণ ধ্যান করিতে করিতে এক বক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে 
তিনি আর বসিয়া থাকিতেও পানিলেন না, সংজ্ঞাহান হইযা ধবাশায' হহলেন। 


ভগবৎকৃপায় প্রাণরক্ষা 

ভক্তবৎসল শগবানেপ কপার কি শেষ মাছে? ডাকার মত ডাকিতে পালিলে 
কি তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যিনি জগতের সমগ্র ভঞ্তসন্প্রদাষেল গুরু 
হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ডাকা কি নিষ্ফল হয়? সান্তর্যামা 
ভগবান লক্ষ্মণকে যেন ক্রোডে তুলিয়া লইলেন, তিনি লক্ষণের মৃ্ধা অপনোদন 
করিলেন। 

মূ্ছান্তে লক্ষ্মণ দেখিলেন-_ বেলা অপরাহ্ন । কোথা হইতে এক বাধ দম্পতি 
আসিয়া তাহার নিকটে উপনিষ্ট। লক্ষ্মণের শরীরে যেন নৃতন বল আসিয়াছে । 
ক্ষুধা ও তৃষ্তা কোথায় অন্তৰ্হিত হইয়াছে। 

নিবিড় অরণ্যমধ্যে সমস্ত দিনের পর নরমূর্তি দেখিয়া তাহার প্রাণে আশার 
সঞ্চার ইইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। ভাবিলেন - ইহাদিগকে জিক্ঞাস। 
করিয়া পথ জানিয়া লই। এমন সময় ব্যাধ-পত্রীহি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি 
কে বাপু? একা এখানে কেন? এ যে অতি গহন বন, এখানে দস্যুগণও আসিতে 
ভীত হয়। তোমার বাটি কোথায়__কোথায় যাইবে ?” 


রামানুজ-চরিত্র ২৯৭ 


লক্ষ্মণ বলিলেন-_-“আমি বিদ্যার্থী ব্রাঙ্গণসম্ভান। কাঞ্চী হইতে 
গঙ্গান্নানোদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্গিগণের দুরভিসন্দি বুঝিতে 
পারিয়া আমি কাঞ্চা ফিরিয়া যাইতেছি। আপনারা দয়া করিয়া যদি আমায় পথ 
দেখাইয়া দেন” 


বাধ বলিলেন-- “বেশ হইয়াছে, আমরাও কাক্ধীযাত্রী, চল এক সঙ্গেই 
যাইব ।” 


বাধদম্পতির সঙ্গে লক্ষ্মণ চলিতে লাগিলেন। কথায়বার্তায় কোথায় ও 
কতদূর যাইতেছেন, তাহা বুঝিবার আর তাহার অবকাশ রহিল না। বহুক্ষণ 
চলিবাব পর সন্ধ্যা সমাগত হইল। লক্ষ্মণ তাহাদের সঙ্গে এক স্রোতস্বিনা তীরে 
ধাত্রি-যাপন কবিবার সঙ্কল্প করিলেন। দেখিতে দেখিতে বাতিক ঘন অন্ধকার 
চাবিদিক আচ্ছন্ন করিয়া হেলিল। সকলেই একটি সমতল প্রস্তব-খণ্ডে শয়ন 
কবিলেন। 


বাত্রি অধিক হইলে ব্যাধপত্রীর বড পিপাসা বোধ হইল। তিনি নিকটবর্তী 
একটি কৃপ হইতে জলানয়নের জন্য স্বামীকে অনুবোধ কবিতে লাগিলেন । কিন্তু 
অন্ধকাব অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়াছিল বলিয়া বাধ তথায যাইতে চাহিলেন না, পরদিন 
প্রাতঃকাল পর্যন্ত পত্নাকে অপেক্ষা কবিতে বলিলেন। 


লক্ষ্মণ শায়িত অবস্থায় বাধ-দম্পততির কথোপকদন শুনিলেন,; নি তখন 
নিজেই জল আনিয়া দিবেন বলিয়া স্থিব করিলেন। কিন্তু একে অন্ধকার. তাহাতে 
ঠিক কোথায় সেই কৃপ বিদ্যমান, তাহা জানা নাই। অগত্যা ভাবিলেন__ব্যাধের 
নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিয়া এই রাত্রেই জল আনিয়া দিই! যাহাদের কৃপায় আমি 
এই জনশূন্য অরণে। পথ পাইলাম, যাহাদের কৃপায় আমার প্রাণরক্ষা হইল, 
সামান্য তৃষ্ণার জল তাহাদিগকে দিতে পাবিব না-_ইহা অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার 
বিষয় আর কি হইতে পারে? 


লক্ষ্মণ আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া বসিলেন ও জল 
আনিবার জন্য বাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিস্ন। ব্যাধ বলিলেন- এ 
অন্ধকারে তুমি সে স্থলে যাইতে পারিবে না; ইচ্ছা হয় কল্য প্রাতে আনিও ।” 
অগত্যা লক্ষ্মণের প্রতাপকারপ্রবৃত্তি আর পূর্ণ হইল না। তিনি বাধ্য হইয়া সেই 
প্রস্তরোপরি আবার শুইয়া পড়িলেন। 


২৯৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


প্রভাত হইল। লক্ষ্মণ জল আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সর্বাগ্রেই গাত্রোখান 
করিলেন। কোন দিকে না চাহিয়া ব্যাধপত্রীর দিকে দৃষ্টি করিলেন। ব্যাধপত্রী 
তাহাকে জাগরিত দেখিয়া বলিলেন-_“বৎস! তুমি গত রাত্রে জল আনিবার 
জন্য আগ্রহ করিয়াছিলে, চল আমরা সেই কূপের নিকট যাই।” 


কাক্ধীপুরীতে প্রত্যাগত 

লক্ষ্মণ ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাহাদের সহিত কূপের অভিমুখে চলিলেন। ক্ষণকাল 
পথ চলিবার পণ তিনি দেখিলেন অরণ্য শেষ হইয়াছে, অদূরে প্রাস্তরমধ্যস্থ 
কতিপয় বৃক্ষতলে সোপানবদ্ধ একটি দিব্য কূপ। জল-সংগ্রহের জন্য অনেক 
নরনারী তথায় সমাগত। দেশটিও যেন কতকটা পরিচিত । তিনি আগ্রহ-সহকারে 
হস্ত-পদপ্রক্ষালনপূর্বক অঞ্জলি পুরিয়া জল আনিয়া ব্যাধ-পত্বীকে পান 
করাইলেন।* তিন অঞ্জলি জলপানের পর তিনি যেমন পুনর্বার জল আনিবার 
জন্য কূপ মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন, অমনি ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্বী অদৃশা হইয়া 
পড়িলেন, লক্ষ্মণ আসিয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। সুদূর প্রাস্তরের 
চারিদিকেই দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের দর্শন আর মিলিল না। 

লক্ষ্মণ বুঝিলেন-_ইহা সেই সাক্ষাৎ বৈকুষ্ঠপতি লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা। দুর্গম 
অরণ্যমধ্যে পথ হারাইয়া তিনি যাহাদের চরণে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন 
তাহারাই ব্যাধ-দম্পতি সাজিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। অনস্তুর তিনি তথাকার 
লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন-- “ইহা কোন্‌ স্থান? এখান হইতে কাঞ্চী 
কতদূর? কোন্‌ পথ দিয়াই বা তথায় যাইতে হইবে?” 

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সকলে অবাক। তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, 
“তোমার কি হইয়াছে! তুমি তো যাদবপ্রকাশের নিকট পড়িতে, কাঞ্চী কোথায় 
জান না? অদূরে বরদারাজের শ্রীমন্দিরের অন্রভেদী চূড়া দেখিয়াও কি তুমি এ 
স্থানটি চিনিতে পারিতেছ না? ইহা যে সেই শালকৃপ মহাতীর্ঘ, চিনিতে পারিতেছ 
না কেন?” 

রামানুজের জীবনগতি-পরিবর্তন 

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এতদিনের পথ একরাত্রে অতিক্রম? 
লক্ষ্মণের মুখে বাক্যস্ফৃর্তি নাই, শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু বাষ্পাকুলিত, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। 
দেখিতে দেখিতে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণের 
বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত হইল । 
* কোন মতে লক্ষণ নিদ্রাভঙ্গের পর আর ব্যাধদম্পতিকে দেখিতে পান নাই এবং আর একটু দক্ষিশাভিমুখে 
যাইয়াই দেখেন বন শেষ হইয়াছে, দূরে প্রাস্তরমধ্যে কতকগুলি লোক কূপ হইতে জল আনিতেছে, ইত্যাদি । 


রামানুজ-চরিত্র ২৯৯ 


স্থানীয় জনগণের যত্বে লক্ষ্মণের মূর্ছা শীপ্রই অপনীত হইল। কিন্তু তিনি 
কাহাকেও কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তিনি কেবলই অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল 
অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। পরিচিত ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া আর কোন কথাই 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাহারা অতি যত্বসহকারে তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
তাহার বাটি লইয়া চলিলেন। বস্তুতঃ এ দিন হইতেই লক্ষ্মণের জীবনের গতি 
ফিরিল। বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানলাভ, জগতে গণ্য-মান্য হওয়া, এ সব যে ভগবস্তুক্তি- 
লাভের তুলনায় নগণ্য ও অতি তুচ্ছ, ইহাই তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল | তিনি 
বুঝিলেন_ ভগবৎ কৃপালাভই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া চাই | ভগবদ্তক্তের 
অপ্রাপ্য কিছুই নাই । 


মাতৃসমীপে রামানুজের প্রত্যাগমন 


লক্ষ্মণ বাটি আসিলেন । প্রতিবেশিগণ তাহাকে বাটিতে পৌছাইয়া দিয়াই 
বিদায় গ্রহণ করিলেন । লক্ষ্মণ দেখিলেন-__স্নেহময়ী জননী তাহার বিলহে 
শ্রির়মাণা । তিনি দ্রতপদসঞ্চারে আসিয়া জননীর পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম 
করিলেন। জননী কাস্তিমতী লক্ষ্মণকে দেখিয়া অবাক্‌ । তৎপবে লক্ষণের শীর্ণদেহ 
এবং বিহৃলভাব দেখিম তিনি ভীত ও ব্যাকুল হইলেন । পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া 
বলিলেন-_ “লক্ষ্মণ ৷ তোমরা এত শীঘ্র কি কবিয়া ফিরিলে? তোমাদের সর্বপ্রকার 
কুশল তো?” 

লক্ষ্মণ অতিকষ্টে নিজভাব সম্ববণ করিয়া বাস্পাকুলিত-লোচনে ও রুদ্ধকণ্ঠে 
বলিলেন-_“'মা। ভগবৎকৃপায় এবং আপনার আশীর্বাদে সকল কুশল । 
গুকদেব বা আমার সঙ্গিগণ কেহই ফিরেন নাই, কেবল আমিহ ফিরিয়া 
আসিয়াছি।” 


জননী লক্ষ্মণের এই উত্তব শুনিয়া এবং অপ্রকৃতিস্থ ভাব দেখিয়া অতাস্ত 
ব্যাকুল হইলেন । ভযে ও ভাবনায় তাহাব শবীব যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল । 
তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিতে সাহসী হইলেন না, কেবল পুত্রের 
স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 


লক্ষ্মণ স্নান, আহ্নিক এবং আহারাদি একে এস্ক সকলি করিলেন 'কন্তু 
তাহার সে বিহুলভাব উপশমিত হইল না । ভক্ত ভগবানের এতাদৃশ সাক্ষাৎ 
কৃপা কি সহজে ভুলিতে পারেন? তিনি ভগবানের অসীম দয়ার কথা স্মরণ করেন 
আর নীরবে বাম্পবারি বিসর্জন করেন। 


৩০০ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


এইবার কাস্তিমতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি লক্ষ্মণের পারে 
বসিয়া বলিলেন-_“বৎস! কি হইয়াছে সব বল, আমি তোমার এই ভাবাস্তর 
দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছি । গোবিন্দ ভাল আছে তো? আমায় সব কথা 
বিশেষভাবে বল।” 


লক্ষ্মণ জননীর নিকট যাদবেব ভীষণ অভিসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া 
ভগবানের অসীম কৃপায় তাহার আত্মরক্ষা পর্যস্ত সকল কথাই ধীরে ধীরে নিবেদন 
করিলেন। কাস্তিমতী যতই শুনেন ততই তীহার প্রাণ ভগবচ্চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি 
দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল | অনস্তব লক্ষ্মণ-জ্রনণী বরদরাজের 
পূজার জন্য যাবপরনাই চঞ্চল হইলেন । তিনি বুঝিলেন- বরদরাজেব কৃপাতেই 
যাদবের দুরভিসঙ্ধি হইতে তিনি তাহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন । 
তিনি পূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দের গর্ভধারিণী মহাদেবী' 
বা দ্যুতিমতী' লক্ষ্মণের পত্বীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । 


লক্ষ্মণ যাদবের সহিত গঙ্গান্নানে যাত্রা করিলে, জননী 'কান্তিমতী বধূমাতাকে 
তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে তিনি একাকিন' 
যারপরনাই অ্রিয়মাণা হইয়াই দিনযাপন করিতেছিলেন। আর 'দাতিমতী' ইহা 
জানিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর তিনিও বহুদিন হইতে গোবিন্দের অদর্শনে 
যারপরনাই কাতর হইয়াছিলেন এজন্য তিনি বধৃমাতাকে লইয়া শগিনীর নিকট 
বাস করিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন। 


কান্তিমতী বধূমাতা সহ কনিষ্ঠা ভগ্নীকে আসিতে দেখিযা আনন্দে আপ্লুত 
হইলেন। একে পুত্রের মৃত্যুমুখ হইতে পুনবাগমন, তাহাতে বধূমাতা ও প্রিয 
ভগিনীর সমাগম-__এ আনন্দ রাখিবার কি তাহার স্থান আছে? তিনি বধূমাতা ও 
ভগ্লীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া গৃহে আনিলেন এবং লক্ষ্মণ পথ হাবাইয়া 
ভগবৎকৃপায় নির্বিঘ্নে বাটি ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং গোবিন্দ নিরাপদে গুরুর 
সঙ্গে গঙ্গান্নানে গিয়াছেন__ এইমাত্র ভগ্নীকে বলিলেন, যাদবের দুরভিসন্ধির কথা 
আর ভগ্নীকে বলিলেন না। দ্যুতিমতী ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ভন্মীর 
সহিত নানা সাংসারিক কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ-পত্রী পতিদেবকে দেখিয়া 
গোপনে প্রেমাশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের গৃহে যেন স্বগসুখের ছায়া 
পতিত হইল। কিন্তু তাহা হইলেও কাস্তিমতী বরদরাজের পূজার কোনরূপ 
শৈথিল্য করিলেন না । তিনি সময়ক্ষেপ না করিয়া সর্বাগ্রে বরদরাজের উদ্দেশ্যে 


রামানুজ-চরিত্র ৩০১ 


বহু উপচার-বিশিষ্ট ভোগ রন্ধন করিলেন ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া বরদরাজকে 
নিবেদন করিবার জন্য চলিলেন। 


লক্ষ্মণ ভোগ নিবেদন করিয়া কতকটা শান্ত হইলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া 
দেখেন কাঞ্চীপূর্ণ বহির্থারে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি পূর্বপরিচিত পরম- 
ভাগবত কাষ্কীপূর্ণকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তিনি তাহাকে সাদর- 
সম্ভাষণপূর্বক গৃহে আনয়ন করিলেন এবং জননীর আদেশে যাদবের সমুদয় 
বৃত্তান্ত তৎসমীপে বর্ণনা করিলেন। 


কাক্ধীপূর্ণ বলিলেন--“বৎস! ভগবান বরদরাজ তোমার উপর যারপরনাই 
প্রসন্ন, তাই তুমি এ বিপদে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি তাহার অত্যান্ত প্রিয়, তাই তিনি 
তোমার নিকট জল পান করিযাছেন | তিনি তোমার সকল পিপাসা মিটাইবেন 
বলিয়া তিনি তোমার প্রদত্ত জলে তাহার পিপাসার শাস্তি করিয়াছেন। তুমি এখন 
হইতে তাহার 'সবায় নিরত থাক এবং নিত্য সেই শাল-কুপের এক কলস জ্ঞল 
আনিয়া তাহাকে স্নান করাইও; অচিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।” 


ভক্তানুরাগী লক্ষ্মণ পবমভক্জ কান্্রীপূর্ণের উপদেশ শিরোধাধ কবিলেন এবং 
নিত্য পরাতে এক কলস করিয়া শালকৃপেব জলদ্বারা ভগবান ববদবাজকে স্নান 
করাইতে প্রতিশ্রুত হহলেন। অতঃপর তিনি কাপ্টীপূর্ণকে পরম আদরে ভোজন 
করাইলেন এবং সেই দিনটা উভয়ে ভগবৎ-কথাতেই সতি বাহত করিলেন। 
অনস্তর লক্ষ্মণ সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভক্তির আতিশয্য চিত্ত উদ্বেলিত হইলে 
শক্তসঙ্গই তাহা উপশমিত করিতে পারে। 

কাঞ্ধীপূর্ণের নিকট বামানুজের দীক্ষাবাসনা 

লক্ষ্মণ এক্ষণে কি করেন? তিনি আপন ভবনে থাকিয়া ভগবৎ-সেবা ও স্বয়ং 
বেদাস্ত-চর্চা করিতে লাগিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ প্রায় নিত্যই তাহার আবাসে আসিতেন। 
তাহার সঙ্গসুখে লক্ষ্মণ দিন-দিন শক্তি মাধুর্য বুঝিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি 
এতই মুগ্ধ হইলেন যে. একদিন তিনি স্পষ্টভাবেই কান্তীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত 
হইবার প্রস্তাব করিলেন। 


কাঞ্চীপূর্ণ কিন্তু তাহাতে সম্মত হইবেন কেন? প্রভাত তিনি লোক-বিরুদ্ধ 
আচরণে লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত হইতেই বলিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র এবং লক্ষ্মণ সদ্ব্র্মাণ, 
তিনি লক্ষ্মণকে দীক্ষা দিবেন কেন? লক্ষ্মণ নিতান্ত ৩গ্রমনোরথ হইলেন। তিনি 
তাহার নিকট দীক্ষিত হইতে পারলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি তাহাকেই 


৩০২ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


গুরুপদে বরণ করিলেন। ফলতঃ কাঞ্চীপূর্ণ যেমন স্বধর্মনিষ্ঠার আদর্শ দেখাইলেন, 
লক্ষ্মণও তদ্রুপ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। উভয়ের সখ্যতা আরও দৃঢ় হইল। 
এই উপলক্ষে লক্ষ্মণহৃদয়ে দাস্যভক্তির বীজ এই স্থানেই অঙ্কুরিত হইল। 


যাদব নিশ্চিন্ত 

ওদিকে প্রভাত হইলে আচার্য যাদব ও শিষ্যগণ জাগ্রত হইলেন। শিষ্যগণ 
দেখিল, সকলেই রহিয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মণ নাই। গোবিন্দ লক্ষ্মণের ভাই বলিয়া 
সকলেই গোবিন্দকে লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিল। গোবিন্দ তখন কপটতা 
করিয়া নিজের অজ্ঞতা জানাইলেন। ক্রমে যাদবের কর্ণে এই সংবাদ পৌছিল। 
যাদব তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে অনুসন্ধান করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। বহু 
চেষ্টাতেও কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। অবশেষে সকলই স্থির করিল- লক্ষণ 
নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তকর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। যাদব নিশ্চিত্ত হইলেন, 
ভাবিলেন-_ভগবানই তাহার শত্রসংহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে 
সেই লক্ষ্মণ-ভীতির ছায়া তাহাকে ল্লান করিতে লাগিল। তিনি মুখে জ্ঞানের কথা 
বলিয়া গোবিন্দকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। 


কাশীধামে গোবিদ্দের শিবলিঙ্গলাভ 
ক্রমে যাদব সশিষ্য বারাণসী ধামে আসিয়া পৌছিলেন। তথায় তাহারা নিত্য 
গঙ্গান্নান, বিশ্বেশ্বর-দর্শন প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কালক্ষেপ করেন। একদিন 
সকলে গঙ্গান্নান করিতেছেন, এমন সময় জল মধ্যে গোবিন্দের হস্তে কি যেন 
একটা আসিয়া ঠেকিল। গোবিন্দ তুলিয়া দেখেন যে উহা বাণ-লিঙ্গ। 


তিনি অবিলম্বে উহা গুরুদেবকে প্রদর্শন করিলেন। যাদব ইহা দেখিয়া এপ্নপ 
ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই বুঝিল, ইহা যে গোবিন্দের 
ভাগ্যবলে লব্ধ তাহা নহে, কিন্তু গোবিন্দের উপর ইহা গুরুদেবেরই 
কৃপাকটাক্ষেরই ফল। 

শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া মনে-মনে গোবিন্দের প্রতি হিংসা করিতে লাগিল, 
তথাপি মুখে যথেষ্ট প্রশংসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিল। গোবিন্দ কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত 
বিস্মিত হইলেন ; তিনি গুরুদেবের লক্ষ্মণকে বধ করিবার অভিসন্ধি জানিতে 
পারিয়া কিছু দিন হইতে মনে-মনে গুরুদেবের উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ 
হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে ভাব আর থাকিল না। তিনি ইহা গুরুদেবেরই 
অনুগ্রহের ফল মনে করিয়া তাহার উপর পুনরায় শ্রদ্ধান্িত হইলেন। অনস্তর 
তিনি যাদবের আদেশে সেই বাণ-লিঙ্গের সেবাতে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৩০৩ 


এইরূপে একপক্ষ কাল কাশীধামে অবস্থিতি করিয়া যাদবের দেশে ফিরিবার 
ইচ্ছা হইল। তিনি হৃষ্টমনে শিষ্যগণসহ জগন্নাথ ও অহোবিলের পথ দিয়া কাঞ্চী 
অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


কালহস্তীশ্বরে গোবিদ্দের অবস্থিতি 

ক্রমে সকলে গোবিন্দের নিবাস-ভূমির নিকটে আসিলেন। এই সময় গোবিন্দ 
গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন__“ভগবন! যদি অনুমতি করেন, তাহা 
হইলে আমি এই স্থানেই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ 
যাপন করি, আমি আর কাঞ্চী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না, আপনি আমার 
জননীকে এই শুভ সংবাদ দিবেন। যাদব হাষ্টচিন্তে গোবিন্দকে অনুমতি প্রদান 
করিয়া পুনরায় কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গোবিন্দ কালহৃস্তী-তীর্থের নিকটে 
মঙ্গলগ্রামে একখণ্ড ভূমিসংগ্রহ করিয়া তথায় শিব প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাহার পূজায় 
জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। 


যাদবের বিস্ময় ও কপটতা 

যথাসময়ে যাদবপ্রকাশ সশিষ্য কাঞ্চ' আসিলেন। তিনি গোবিন্দ এবং 
লক্ষ্মণের সংবাদ দিবাব জন্য অবিলম্বে লক্ষ্মণের গৃহে আসিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় আসিয়াই দেখেন_ লক্ষণ সুস্থশরারে মনের সানন্দে বসিয়া আছেন। 

লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র যাদব প্রথমত বিস্মিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন__ 
লক্ষ্মণ কি তাহার দুরভিসন্ধি জানিতে পাবিয়াছে? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন__ 
“না- লক্ষণ তাহার অভিসন্ধি জানিবে কিরূপে ?” দুষ্টলোক সদা* ভাবে = 
তাহার দুরভিসন্ধি অপবে বুঝিতে পারে না। যাহা হডক, যাদব মৌ আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া বলিলেন-_ ''অহো! বৎস! তুমি কি করিয়া এখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলে? গোণ্যারণ্যে তোমাকে হারাইয়া আমরা যারপরনাই কাতর 
হইয়াছিলাম। কত অনুসন্ধানেও তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, অবশেষে 
ভাবিয়াছিলাম, কোন হিংস্র জন্ত, বোধ হয়, তোমায় বিনষ্ট করিয়াছে। যাহা হউক, 
তুমি যে প্রাণে বাচিয়া গৃহে ফিরিয়াছ, ইহাতে আমার যে কি পর্যন্ত অপন্দ হইল, 
তাহা ভাষায় প্রকাশ কবিতে অক্ষম, আশীর্বাদ করি__ বৎস! তুমি চিরজীবী হও ৷” 


রামানুজের ক্ষমা * সৌজন্য 
লক্ষ্মণ তাহাকে পূর্ববৎ প্রণাম করিয়া বিনীতঙাবে বলিলেন__“ভগবন্‌! 
গোগারণ্যে একদিন প্রত্যুষে শৌচাদিমানসে একটি প্রত্রবণের নিকটে যাই। 


৩০৪ আচার্য-__শঙ্কর ও রামানুজ 


ফিরিবার কালে পথ হারাইয়া ফেলি। ভগবৎকৃপায় এক ব্যাধদম্পতির দেখা পাই, 
তাহারা আমায় সঙ্গে করিয়া কাঞ্চী পৌঁছাইয়া দেয়।” যাদব নিশ্চিত্ত হইলেন। 
ভাবিলেন- লক্ষ্মণ তাহার দুরভিসন্ধির কথা তাহা হইলে কিছু জানে নাই। তিনি 
একটি দীর্ঘ-নিঃম্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন-_ -“আঃ বাঁচা গেল! ৬গবানই 
তোমাকে ব্যাধ-দম্পতিরূপে রক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক বৎস! তুমি পূর্ববৎ 
মৎসকাশে পাঠ অভ্যাস করিতে থাক, আমি তোমার উপর প্রীত হইলাম।” 

লক্ষ্মণ যাদবের কৌশল ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পাবিলেন না। তিনি 
সলজ্জভাবে চাহাতেই সম্মত হইলেন। অনস্তর যাদব দ্যুতিমতীকে তথায় দেখিয়া 
গোবিন্দের সৌভাগ্য-সংবাদ তাহাকে জানাইলেন। দ্যুতিমতীও পুত্রের সংবাদে 
যাবপরনাই সুখী হইলেন এবং যাদব ফিরিয়া গেলে সেই দিনই মঙ্গল-গ্রাম 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। 

রামানুজেৰ উপর যামুনাচার্ষেব দৃষ্টি 

লক্ষ্মণের কথা ক্রমে দেশ বিদেশ সর্বত্র প্রচাবিত হইযা পড়িল । শ্রীবঙ্গমে বৃদ্দ 
যামুনাচার্যও একদিন দুইজন বৈষ্ণব-মুখে তাহাব কথা শুনিলেন। যামুনাগার্ধ 
ভাবিলেন- এতদিনে ভগবান মামার প্রার্থনা পূর্ণ কবিলেন। যেবাপ শুনিতেছি, 
তাহাতে মনে হইতেছে, এই লক্ষ্মণই ভবিষ্যতে সমগ্র বেষ্বসম্প্রদায়ের শুকব 
স্থান অধিকাব কবিতে পাবিবেন। ক্রমে লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য ঠাহাব অত্তবে 
বড়ই ইচ্ছার উদ্রেক হইল । অগ্পদিন পাবে তিনি কোন এক উপলক্ষে ববদবাজেব 
দর্শন-মানসে কাঞণ্চীপুবী.আসিলেন। 

রামানুজের যামুনাচার্য দর্শন 

যামুনাচার্য একদিন ববদবাজ দর্শন কবিযা বাসায় ফিবিতেছেন, এমন সময 
দেখিলেন_ অদ্বৈতকেশবী যাদবাচার্য লক্ষণের স্কন্ধে হস্ত দিযা পহু শিম্যসঙ্গে সেই 
পথে আসিতেছেন। কাঞ্চীপূর্ণ যামুনাচার্যকে দূব হইতে লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। 
যামুনাচার্য তাহাব সৌম্যমূর্তি দেখিযা ঠাহার প্রতি যাবপবনাই আকৃষ্ট হইলেন 
এবং অনিমিষ নযানে কিযৎকাল চাহিয়া বহিলেন। 'আশ্চর্ষেব বিষয়, যাহাব জন) 
কাঞ্ধীপুরে আগমন, আজ তাহাকে দেখিযাও যামুনাচার্য তাহাব সহিত আলাপ 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না। 

তিনি ইচ্ছা ক'লে কা্ধীপূর্ণের মাধ্যমে লক্ষ্মণকে অন্য সময়ে তাহাব নিকট 
আহ্বান করিয়া আনিতে পারিতেন । কিন্তু তিনি তাহাও করিলেন না। কি ভাবিয়া 
'তিনি এরাপ ইচ্ছা করিলেন না, ইহা বাস্তবিক মানববুদ্ধির অগোচর।* 


* কেহ কেহ অনুমান করেপ, এ সময় লক্ষ্মণের সহিত যামুনাচার্য দেখা কবিলে অদৈত কেশরী যাদলেৰ 


পামানুজ-চরিত্র ৩০৫ 


অবশ্য যামুনাচার্য লক্ষ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিলেন না বটে, কিন্তু তাহাকে 
স্বমতে আনিবার জন্য তিনি যেভাবে বরদরাজের নিকট কৃপাভিক্ষা করিলেন, 
সম্ভবতঃ সেই প্রার্থনারই ফলে লক্ষ্মণ ভবিষ্যতে সেই জগদ্গুরু প্রামানৃজাচার্য 
হইবেন। যামুনাচার্য গৃহে আসিয়া আর কাঞ্চীপুরীতে অন্স্থতি করিলেন না। তিনি 
অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


রামানুজের জল্য যামুনাচার্ষের প্রার্থনা 

যামুনাচার্য শ্রীরঙ্গমে ফিসিলেন বটে, কিন্তু ঠাহার মন পড়িয়া বহিল লক্ষ্মণের 
দিকে। লক্ষ্মণ যাহাতে বৈষ্ণব-মা অবলম্বন করেন, তজ্জন্য তিনি সর্বদাই 
কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একদা তিনি লক্ষ্মণকে 
লাভ করিবেন বলিয়া অপূর্ব মাধুরী পূর্ণ এক স্তোত্ররত্র বচনা করিয়া ভগবানের 
পাদপদ্মে উপহার দিলেন। যাহা হউক লক্ষ্মণের জনা যামুনাচার্য যে ভগবণনের 
নিকট এইক” কাত রভাবে প্রার্থনা করিতেন ক্রমে তাহার শিষাবগ€ তাহা 
জানিতে পরিলেন। লক্ষ্মণে অবতারভাবেব বিকাশে যামুনেব এই প্রার্থনা একটি 
প্রধান হেতু হইল। বাস্তবিক মানব যখন ভগবানের অবতবণ প্রার্পনা কবে তখনই 
ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখা যায । 


রামানুজের সহিত যাদবাচার্ধের তৃতীয়বার মতভেদ = 

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইতেছে। যাদব শিষাবন্দকে বৃহদারণ্যক 
উপনিষদ্‌ পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন এই উপনিষদেব "'নেহ নানাস্তি 
কিঞ্চন'’ “সর্বং খন্িদং ব্রন্মা ইত্যাদি মন্ত্রের শাঠ হইতেছে, শদব খুব 
বিচক্ষণতার সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। এমন সময় লক্ষ্মণ ইহা প্রতিবাদ 
করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। কারণ, যাদবের ব্যাখ্যা অন্বৈতমতেশ 
অনুকূল। তাহাতে জীবব্রদ্দেব সেব-সবকভাবের সম্বাবনা থাকে না। তু 
লক্ষ্মণ জীবেশ্বরের সেবা-সেবক ভাবের বিলোপ সাধন হয়--ইহা সহ্য করিতে 
পারিলেন না। তিনি বিনীতভাবে গুরুর ব্যাখ্যায় আপত্তি করিলেন; যাদব 
তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিলেন। লক্ষ্মণ পুনবায় আপত্তি করিলেন। ক্রমে উভয়েং 
তুমুল বিচাবে প্রবৃত্ত হইলেন। যাদব এই শ্রুতির দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন (২ 
সহিত ঠাহাব তর্ক যুদ্ধ অপরিহার্য হইত এবং তাহার ফলে লক্ষণ, বে ব মাল হযত তত অনুবাগী হইত 
পারাতেন না। বোধ হয কথাটা চিক্‌। কারণ, বৃদ্ধি- কৌশলে ফ্ুয় করা অপেক্ষ ভালবাসা বা উচ্চ আদর্শ দিযা 


জয় করায় অনুবাগ বৃদ্ধি হয়। 
+ মতাস্তবে যাদবাচার্ষের সহিত বামানুঞ্জের উক্ত শেষ বিবাদটি প্রথমে ঘটিঘাছিল পা হইযা থাকে। 


a২ 


৩০৬ | আচার্য_শঙ্কর ও রামানুজ 


ব্রহ্ম নির্ভণ, ও নির্বিশেষ, তাহার জ্ঞানে মুক্তি হয় এবং জগৎ মিথ্যা। লক্ষ্মণ প্রমাণ 
করিতে চাহেন- ব্রন্মা সগুণ ও সবিশেষ, তাহার উপাসনায় মুক্তি হয়, জীব ও 
জগৎ ব্রন্মের শরীর বা অঙ্গভূত বলিয়া ব্রন্মাপদবাচ্য। অঙ্গকে যেমন অঙ্গীর নামে 
অভিহিত করা যায়, তদ্রপ সর্বপদবাচা জীব ও জগৎকে ব্রহ্মা বলা হয়। 

বহুক্ষণ বিচারের পর লক্ষ্মণ গুরুর মতে দোষ প্রদর্শনপূর্বক নিজ পক্ষ স্থাপন 
করিতে সমর্থ হইলেন। তর্কযুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির প্রায় ক্রোধই সম্বল। যাদব 
লক্ষ্মণের পক্ষ খণ্ডনে অক্ষম হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং 
বলিলেন-_“লক্ষ্ষণ! আমি তোমায় খুব ভালবাসিতাম, কিন্তু বার বার তোমার 
ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিব না। তুমি না বুঝিয়া না জানিয়া এই তৃতীয় বার আমার 
সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি যদি সবই জানিয়া থাক, তবে আমার 
নিকট অধায়ন কর কেন? যাও, তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, আমি তোমার 
মুখদর্শন করিতে চাহি না?” 


কাৰ্ধীপূর্ণ রামানুজের পথপ্রদর্শক 
লক্ষ্মণ ভাবিলেন-__ভালই হইল; এরূপ আচার্যের নিকট না পড়াই ভাল। 
যাহার সঙ্গবশে ভগবদভক্তি লোপ পায়, তাহার সঙ্গ না করাই ভাল। আর এবার 
আমার যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছাই ছিল না, কেবল তাহার 
কৃত্রিম সৌজন্য দেখিয়াই অগত্যা তাহার নিকট পুনর্বার অধায়নাথ 
আসিয়াছিলাম। যাহা হউক, তিনি গৃহে আগমন করিয়া মাতার নিকট সকল কথা 
জানাইলেন। জননী বলিলেন__-“বৎস! যথেষ্ট হইয়াছে, আর তোমায় যাদবের 
নিকট বিদ্যা শিখিতে হইবে না। তুমি বাটিতে থাকিয়া বেদাস্তৃ-চর্চা কর। লোকে 
বলে- কান্ধীপূর্ণ বরদরাজের অতিপ্রিয় ভক্ত । তিনি তোমায় পথ প্রদর্শন করিতে 
পারিবেন)” বাস্তবিক এরূপ সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহস না থাকিলে কি ভগবান সেই 
শরীরে আবির্ভূত হন? 
রামানুজকর্ভৃক কাণ্ধীপূর্ণের শরণগ্রহণ 
যাদবের নিকট বেদান্ত পড়িতে যাইবার পর লক্ষ্মণ কিছুদিন আর শালকুপের 
জলদ্বারা বরদরাজকে সান করাইতেন না এবং কাঞ্ধীপূর্ণের সহিতও তাহার দেখা 
সাক্ষাৎ হইত না। জননীর কথা শুনিয়া তিনি কাঞ্ধীপূর্ণের নিকট পুনরায় গমন 
করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন__“মহাত্মন্! এখন হইতে আপনি যাহা 
বলিবেন, আমি তাহাই করিব। আর কখনও আপনার কথার অন্যথা করিব না, 
ভবিষ্যতে আর আমি যাদবপ্রকাশের নিকট যাইব না। আপনি ক্ষমা করুন, আমি 
আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।” 


রামানুজ-চরিত্র ৩০৭ 


কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন__“কেন বৎস! কি হইয়াছে? কেন এত কাতরতা প্রকাশ 
করিতেছ? বল-_আমায় কি করিতে হইবে?” অনস্তর লক্ষ্মণ বিনীতভাবে সমুদয় 
বৃত্তান্ত বলিলেন এবং পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। দয়ার্দ হৃদয় 
কাষ্ধীপূর্ণ তখন সন্নেহে লক্ষ্মণকে বলিলেন__“বৎস! যাও, তুমি পুনরায় সেই 
কুপজলদ্বারা ভগবান বরদরাজের সেবা কর, ভগবদিচ্ছায় তাহাতেই তোমার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে!” লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে তাহার আদেশ শিরোধার্য করিলেন 
এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। 


লক্ষ্মণ পূর্বেই কাঞ্চীপূর্ণকে মনে-মনে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, কেবল 
মধ্যে যাদবপ্রকাশের সঙ্গপ্রভাবে তাহার সে নিষ্ঠার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল । 
এইবার আর সেরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। তিনি সর্বতোভাবে 
কাঞ্ধীপূর্ণের উপর আত্মসমর্পণ করিলেন। 


রামানুজের মাতৃবিয়োগ 
এই ঘটনার কিছু দন পরে লক্ষ্মণের মাতৃ-বিয়োগ হইল। তিনি প্রজ্ঞাবলে 
বহুকষ্টে শোকসংবরণ করিলেন এবং স্বগৃহেই বেদাস্তচর্চা করিতে লাগিলেন। 


ইহাবই অব্যবহিত পরে শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্ষেব শরীর অসুস্থ হইযা পড়িল। 
যামুনাচার্য এখন সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র গুরু ও নেতা। ইনি দরিদ্র 
বরা্মাণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাগ্যবলে অর্ধেক পাণ্যারাজ্যের বাজপদবী পর্যস্ত 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে বার্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈষ্তবসমাজের 
নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার বড় ইচ্ছা হইল- লল্ষ্ণকে স্বমতে ₹ য়া সমগ্র 
বৈষ্বসমাজের নেতৃত্বপদ তাহাকে প্রদান করেন। এজনা তিনি কাঞ্চীপুরী হইতে 
আসিয়া অবধি তাহার জন্য সর্বদাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। 


এদিকে যামুনাচার্যের কঠিন পীড়া শুনিয়া কাঞ্চীপুরী হইতে দুইজন বৈষ্ণব 
তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। যামুনাচার্য কথা-প্রসঙ্গে ইহাদিশকে কাঞ্চীপূর্ণ ও 
লক্ষণের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ণবদ্ধয় বলিলেন-_ “লক্ষ্মণ এখন 
যাদবের শিষাত্ব পরিতাগ করিয়াছেন। তিনি এখন স্বগৃহে থাকিয়াই বেদাস্তচর্চা 
করেন এবং কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ করিয়া থাকেন।” 


লক্ষ্মণের সহিত যাদবের বিচ্ছেদ-কথা শুনিয়া যামুনাচার্যের আর আনন্দের 
সীমা রহিল না ; তিনি অবিলম্বে লক্ষ্ণকে আনিবার জন্য তাহার শিষ্য মহাপূর্ণকে 


৩০৮ ্‌ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


কাঞ্চীপুরীতে প্রেরণ করিলেন এবং লক্ষ্মণের আগমন পর্যস্ত যেন জীবিত থাকিতে 
পারেন, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 


মহাপূর্ণের সহিত রামানুজের পরিচয় 

মহাপূর্ণ চারিদিন ক্রমাগত পথ চলিয়া কাঞ্ধীপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
আসিয়া তিনি প্রথমেই বরদরাজকে দর্শন করিলেন এবং পরে কাঞ্চীপূর্ণের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। এই রাত্রি মহাপূর্ণ কাণ্ধী পূর্ণের গৃহেই অবস্থান করিলেন 
এবং লক্ষ্মণের বিষয় সবিশেষ অবগত হইলেন। অন্তর প্রভাত হইলে তিনি 
কাক্ষীপূর্ণকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে সেই শালকৃপ অভিমুখে চলিলেন। 
তাহারা কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতেই দূর হইতে কলসঙ্কন্ধে লক্ষণ আসিতেছেন 
দেখিয়া কাঞ্চীপূর্ণ মহাপূর্ণকে বলিলেন _-““মহাত্মন্‌! আমার বরদরাজের মন্দিরে 
যাইবার সময় হইল, সুতরাং অনুমতি দিন, আমি এখন যাই ; এ লক্ষ্মণ 
আসিতেছেন, আপনি তাহাকে যাহা বলিবার বলুন।" এই বলিয়া কাঞ্চাপূর্ণ চলিয়া 
গেলেন। 

ক্রমে লক্ষ্মণ নিকটে আসিলেন। মহাপূর্ণ তাহাকে দেখিয়া ভক্তিভাবে 
যামুনাচার্য-রচিত ভগবস্তক্তিপূর্ণ গ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে চলিলেন। লক্ষ্মণ 
শ্লোকগুলি শুনিবার জন্য পথিমধ্যেই একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণপরে 
অতি বিনীতভাবে মহাপূর্ণকে বলিলেন_-“মহাত্মন্! এই শ্লোকাবলীর রচয়িতা 
কে_ জিজ্ঞাসা কবিতে পারি কি?” 

মহাপূর্ণ বলিলেন-_ “মহাশয়! এগুলি আমার প্রভু শ্রীমন যামুনাচার্য কর্তৃক 
রচিত।” লক্ষ্মণ কহিলেন-_-“মহামুনি যামুনাচার্য? আহা, আমার ভাগো কি সেই 
মহাপুরুষের দর্শনলাভ ঘটিবে!” 


লক্ষ্মণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মহাপূর্ণ বলিয়া উঠিলেন-_ “মহাশয় ' 
আপনি কি যাইবেন £ মদীয় প্রভুও আপনাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করেন, আপনি 
যদি আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি তাহার নিকট লইয়া যাইতে 
পারি।” 


লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাহারও সদ্গুরুলাভের 
জন্য বহুদিন হইতে প্রণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, বনু চেষ্টাতেও ভক্ত কাঞ্ধী পূর্ণ 
তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন নাই, সুতরাং তিনি অতীব উল্লাসের সহিত 
বলিলেন-_“মহাত্মন্! আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন আমি ভগবানকে স্নান 
করাইয়া এখনই যাত্রা করিব।” 


বামানুজ-চরিত্র ৩০১ 


রামানুজ যামুনাচার্ষদর্শনে প্রস্থিত 
লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া অতি ত্বরাপূর্বক বরদরাজকে স্নান করাইয়া ফিরিয়া 
আসিলেন এবং তদবস্থাতেই গমনোদ্যত হইলেন । মহাপূর্ণ বলিলেন--““মহাশয় ! 
বাটিতে সংবাদ দেওয়া কি একবার উচিত নহে?” 


লক্ষ্মণ বলিলেন__-“না, এরূপ সৎকর্মে কালক্ষয় করা বিহিত নয়, চলুন, 
আমরা এখনই বহির্গত হই!” লক্ষ্মণের আগ্রহ দেখিয়া মহাপূর্ণ আর কোন কথাই 
বলিলেন না এবং উভয়েই ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীরঙ্গম্‌ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
সাধুদর্শনে এরূপ আগ্রহ না হইলে কি সাধু হওয়া যায়? যাহার আগ্রহ দেখিয়া 
লোক ভগবানের জন্য আগ্রহ শিক্ষা করিবে, তাহার নিকট সাংসারিক কর্তব্যজ্ঞান 
নিতাস্ত তৃচ্ছই হয়। 


ষামুনাচার্ধের তিরোধান 
ভগবানের লালা বুঝা ভার। ঢারিদিন অবিশ্রান্ত পথ চলিবার পর লক্ষ্মণ ও 
মহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গমের পার্খস্থ 'কাবেরী' নদী-তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন__ 
পব্পারে মহাজনতা। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, যে মহাভাগের উদ্দেশে 
তাহারা অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া আসিতেছেন, আজ তাহাক্ই অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় 
উপস্থিত । শুশিলেন-_““মহাত্মা যামুনাচার্য পরমপদ লাভ করিয়াছেন।” 


এই কথা শুনিবামাত্র লক্ষ্মণ, বজ্জাহত বৃক্ষের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে 
পতিত হইলেন। মহাপূর্ণ একেবারে বসিয়া পড়িলেন এবং উচ্চেঃস্ববে ক্রন্দন 
করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে 'হাপূর্ণ 
কিঞ্চিৎ ধৈর্য লাভ করিলেন। দেখিলেন- লন্ষ্পণ মৃছিত, আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে 
নাই। অনস্তর তিনি জল আনয়ন করিয়া লক্ষণের চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন 
এবং তাহাকে নানারূপে সাস্তবনা করিতে লাগিলেন। 


যামুনাচার্ধের শবদেহ দর্শন 
এক্ষণে সমাধির পূর্বে গুরুদে কে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য মহাপূর্ণ লক্ষ্মণকে 
সঙ্গে লইয়া নদী অতিক্রম করিলেন। তাহারা সমাধিস্থলে আসিয়া দেখেন 
তখনও গুরুদেবের সেই দিব্যমূর্তি বিরাজমান! দেখিব"পত্র মহাপূর্ণ তাহার চর'। 
তলে পতিত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ 
চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরাম অশ্রধারা বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন। 


৩১০ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


কিয়ৎকাল পরে লক্ষণের শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল । তিনি যামুনের 
সেই শ্রীবিগ্রহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন-__মহামুনির দক্ষিণহস্তের 
তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যুকালে সকল অঙ্গই শিথিল ও বিস্তৃত 
হয়, কিন্ত যতক্ষণ সর্বাঙ্গ শিথিল না হয়, ততক্ষণ কখনও কখনও জীবন-লেশ 
থাকে, সুতরাং তাহার হৃদয়ে সন্দেহের সঞ্চার হইল। তিনি শিষ্যবৃন্দকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_-“মুনিবরের অঙ্গুলি স্বভাবতই কি এইরূপ মুষ্টিবন্ধ থাকিত?” 

শিষ্যগণ বলিলেন-_-“না, মহাশয়! উহা তাহার স্বাভাবিক ভাব নহে। তিনি 
যে সময় যোগমার্গ অবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন, হঠাৎ সেই সময় 
অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতে থাকে, আমরা সকলে তখন 
যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-_“ভগবন্! কেন আপনি অশ্রুবিসর্জন 
করিতেছেন £ বলুন-_-আমরা কি কিছু করিতে পারি?’ তখন ভগবান একে- 
একে তাহার হৃদ্গত তিনটি বাসনার কথা বলেন এবং গণনাকালে সকলে যেমন 
অঙ্গুলি বদ্ধ করে তিনিও তর্রপ করেন এবং শেষে বলেন--'আহা! ভবিষাতে 
বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ের নেতা সেই লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমি দেহত্যাগ করিলাম '' 
তাহারই পর তিনি দেহত্যাগ করেন এবং তদবধি অঙ্গুলিত্রয় এ প্রকারই 
রহিয়াছে।” 

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন-- 
“মহাত্মন! সে বাসনা তিনটি কি- জানিতে পারি কি?” 

শিষ্যগণ বলিলেন-_“তাহার প্রথম বাসনা- ব্রঙ্গসূত্রের একটি স্ব-ম তানুযায়ী 
ভাষ্য-রচনা। দ্বিতীয়__অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণের মধ্ো দ্রাবিড় বেদপ্রচার এবং 
তৃতীয়__মহামুনি পরাশর ও শঠকোপের নামে দুইজনের নাম-করণ।” 

রামানুজের প্রতিজ্ঞা 

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া নিতান্ত বিহুল হইয়া উচ্চৈঃস্বারে বলিতে লাগিলেন - “আশ, 
আমি সর্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে 

১। “আমি সনাতন বিষ্লুমতে থাকিয়া অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত, 
দ্রাবিড় বেদ-কিশারদ এবং নারায়দের শরণাগত করিয়া সর্বদা তাহাদিগকে রক্ষা করিব!” 

২। “আমি লোক রক্ষার নিমিত্ত সর্বাথ-সংগ্রহ, সর্বকল্যাণকর, তত্তজ্ঞান-প্রতিপাদক 
ব্ৰহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিব।” 

৩। “যে মুনি-শ্রেষ্ঠ পরাশর ও শঠকোপ পুরাণ ও স্রাবিড় বেদ রচনা করিয়া 
সর্বভূতের উপকার-সাধন করিয়াছেন, আমি তাহাদের নামানুষারী দুই জন মহাপুরুষের 
নামকরণ করিব।” 


রামানুজ-চরিত্র ৩১১ 


আশ্চর্যের বিষয়, লক্ষণের বাক্য যেমন একে-একে উচ্চারিত হইতে লাগিল, 
সমাধিস্থ মহামুনি যামুনের অঙ্গুলি তিনটিও একে-একে খুলিতে লাগিল। 

সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত হইলেন। তাহারা সকলেই লক্ষ্মণকে ভুবি 
ভূরি সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন-_“'এই যুবকই 
যে ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষুব-সমাজের নেতা হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই।” 


ঘামুনাচার্ধের সমাধি 

অনস্তর সেই মহামুনির দেহ যথারীতি ভূগর্ভে সমাহিত কবা হইল। দর্শকবৃন্দ 
অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে এব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। "'বররঙ্গ” প্রভৃতি 
যামু প প্রধান শিষ্যগণ লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_“'মহাত্মন! 
আপনার উপবই গুরুদেবের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। তিনি আমাদিগকে আপনারই 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মহাত্মন । আপনিই 
আমাদের সকলের কর্ণধার হউন, আমরা আজ ভবসাগরে কর্ণধাব-বিই'ন তরণার 
ন্যায়। আপনি আমাদের মাশ্রয় হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। 


রামানুজের মহত্ব ও নেতৃত্বপদ গ্রহণ 

লক্ষ্মণ” সকলকে প্রণিপা৩পূর্বক বলিতে লাগিলেন_ মহাশযণণ, আমি যে 
আপনাদিগের দাস্য করিতে পারিব, তাহা আশা করি না। হবে এ অধমের দ্বারা 
আপনাদিগেব যে-কোন কার্য সাধিত হইতে পারে, তাহাতে অণুমাত্র ক্রটি হইবে 
না। আমি অতি হতভাগ্য, নচেৎ আমার ভাগে, মুনিবরের দর্শন_লাভ ঘটিল না 
কেন?” এই বলিয়া রামানুজ যারপরনাই শোক কবিতে লাগি ন। বররঙ্গ 
লক্ষ্মণকে নিতান্ত শোকাভিভূত দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না। কেবলমাত্র 
লক্ষণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিবার জনা সকলকে আদেশ করিলেন। 


ভগবানের উপর অভিমান করিয়া রামানুজের কার্ধী প্রত্যাগমন 

কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণেব এই শোক দাকণ অভিমানে পরিণত হইল । অবশা 
এ অভিমান আব কাহালও উপর নহে, ইহা তাহার প্রাণপতি ভগবান 
শ্রীরঙ্গনাথের উপর। তিনি কাহাবও সহিত আব কোন কথা না কহিয়া সহসা 
কাঞ্চীর অভিমুখে গমনোদাত হইলেন। - 

সকলে ইহা দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন । তাহারা তখন লক্ষ্মণকে 
মুনিবরের মঠে যাইয়া বিশ্রামপূর্ণক শ্রীরঙ্গনাথদর্শন করিতে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি শারঙ্গনাথের উপর 


নর আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


অভিমান করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন_-“যে নিষ্ঠুর আমাকে 
মহামুনির দর্শনলাভে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাকে আমি দর্শন করিব না।" এইরূপ 
অভিমান-ভরে তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাদিতে কাদিতে 
কাঞ্চীপুরীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। 

কয়েকদিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে পত্রী 
যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি ব্যস্তভাবে পত্রীকে দুই 
একটি সাস্তবনা 'শকা বলিয়া কাণ্ধীপূর্ণের নিকট গমন করিলেন এবং কাঁদিতে 
কাদিতে তাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। 

কাঞ্ধীপূর্ণ, গুরুদেবের পরম-পদপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া যারপরনাই ব্যথিত 
হইলেন এবং উভয়েই বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। অনস্তর কাঞ্চীপূর্ণ 
বছুকষ্টে শোকসংবরণ করিয়া বরদরাজের সেবার নিমিত্ত উঠিলেন এবং লক্ষ্মণকে 
গৃহে যাইয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ কবিলেন। লক্ষ্মণ গৃহে আসিয়া ত্বরাপূর্বক 
আহারাদি সমাপন করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার নিকট আসিযা উভয়ে 
যামুনাচার্যের কথায় দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন। 


লক্ষ্মণ এখন হইতে অধিক সময় কাঞ্চীপূর্ণের নিকট থাকিতেন। যাঁহাকে 
গুরুপদে বরণ করিবেন বলিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে যাইলেন, তাহাকে হারাইয়া লক্ষ্মণ 
কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এবার তিনি দৃঢ়ভাবে সম্থক্স 
করিলেন, যেমন করিয়া হউক কাঞ্চীপূর্ণের নিকট হইতেই দীক্ষিত হইবেন। তিনি 
একদিন সময় বুঝিয়া কাঞ্ধীপূর্ণের নিকট নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ কৌশলপূর্বক তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন। লক্ষ্মণ 
কাঞ্চীপূর্ণের কথায নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার মনে আরও দৃঢ়তা বর্ধিত 
হইল। তিনি ভাবিলেন--কাঞ্ধীপূর্ণ শুদ্রকুলোদ্ভৃত বলিয়া যখন আমায় দীক্ষাদান 
করিতেছেন না, তখন তাহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া জাতি নষ্ট করিতে পারিলে, হয়ত, 
তিনি আর আপত্তি করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি কাঞ্ধীপূর্ণকে এক 
দিন নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু কাঞ্ধীপূর্ণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিলেন: তিনি 
ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ধন্য লক্ষ্মণের 
ভগবদ্ব্যাকুলতা! গোপীগণ ভগবানের জন্য যখন জাতিকুলমান সর্বস্বতাগ 
করেন, তখনই তাহারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। 


ইতঃপূর্বে লক্ষ্মণের জননী স্বর্গগত হইয়াছেন, এজন্য এখন তাহার পত্ীই 


রামানুজ-চরিত্র ৩১৩ 


গৃহকত্রী। লক্ষ্মণ বাটি আসিয়া তাহাকে কাঞ্চীপূর্ণের নিমন্ত্রণকথা বলিলেন এবং 
উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত কবিতে আদেশ করিলেন। 


কাণ্ধীপূর্ণের স্বধর্মনিষ্ঠা ও বুদ্ধি কৌশল 

যথাসময়ে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। লক্ষ্মণ কাক্ষীপর্ণের বিলম্ব দেখিয়া 
তাহাকে সংবাদ দিবার জন্য তাহার আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ ওদিকে 
অন্য পথ দিয়া লক্ষ্মুণ-ভবনে আসিয়া লক্ষ্মণ-পত্নী জমাম্বাকে * বলিলেন-_“মা! 
যত শাঘ্র পার আমায় অন্ন দাও, আমাকে এখনই মন্দিরে যাইতে হইবে; সুতরাং 
বিলম্ব করিলে আমার আহাব করা হইবে না।” 

জমাম্বা ত্বরাপূর্বক কাঞ্চীপূর্ণের সম্মুখে কদলীপত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন সাঙ্তাইয়া 
দিলেন। তিনি পরিত্ৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিয়া স্বয়ংই ব্যস্ততাসহকারে নিজ উচ্ছিষ্ট- 
পত্রাদি আবর্জনা স্থানে ফেলিয়া দিলেন। জমাম্বাও শুদ্রকে ভোজন করাইয়াছেন 
বলিয়া দেশের পথান্সারে রন্ধন-শালা ও পাকস্থালী প্রভৃতি সমুদয় বিধৌত করিয়া 
শ্নানার্থ গমন করিলেন এবং পতির জন্য পুনরায় পাককার্ষে প্রবৃত্তা হইলেন। 


পত্ধীর উপর রামানুজের বিরক্তি 

এদিকে লক্ষ্মণ কাক্ধীপূর্ণকে নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া কোথায়ও দেখিতে 
পাইলেন না , শেষে 'ভাবিলেন__হয়ত তিনি অন) পথ দিয়া তাহার বাটিতেই 
গিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন-_ 
তাহার গৃহিণী সদ্যঃ স্নান করিয়া পুনরায় পাকের আয়োজন করিতেছেন। তিনি 
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন__““এ কি! তুমি আবাব “কি পাক কন ?__ 
কাঞ্ধীপূর্ণ কি আসিয়াছিলেন £” 

জমাম্বা বলিলেন_- “হা, তিনি অতি ব্যস্তভাবে আসিয়া আপনার জন্য 
অপেক্ষা না করিয়াই, ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন।” 

লক্ষ্মণ বলিলেন__“কই তিনি কোন্‌ স্থানে ভোজন করিয়াছেন? চল দেখি!” 

জমাম্বা বলিলেন__“তিনি এ স্থানে ভোজন করিয়া স্বয়ংই উচ্ছি পত্রাদি 
আবর্জনাস্থানে ফেলিয়া দিয়া 1টয়াছেন ; আমি একটি শৃদ্রদ্ধারা এ স্থান ধৌত 
করাইয়া রাখিয়াছি এবং তাহার ভোজনাস্তে অবশিষ্ট অন্নবাঞ্জন সেই শূৃদ্রাকে 
দিয়াছি, এক্ষণে স্নান করিয়া পুনরায় আপনার ন্ন্য পাকের আয়োজন 
করিতেছি।” 


শ্রীযুক্ত শরচ্চ্রে শাস্ত্িকত “বামানূজ-চবিতে' জমাস্বাব স্থলে ““বক্ষাস্থা” নাম আছে। 


৩১৪ | আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন-__““ছিঃ, তুমি 
এমন কর্ম করিয়াছ? তাহার প্রতি কি বলিয়া শূত্রবৎ ব্যবহার করিলে? আমি যে 
তীহার প্রসাদ পাইব বলিয়া তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।” 


জমান্থা ইহা শুনিয়া কতকটা লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু শৃদ্রের প্রসাদ তাহার 
স্বামী ভোজন করিবেন ভাবিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি 
হৃদয়ে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন-_““আপনি যে শৃদ্রের প্রসাদ খাইবেন, তাহা 
আমি ভাবি নাই, যদি পূর্বে বলিতেন, তাহা হইলে আমি তাহার উপায় করিতাম।” 


রামানুজের দৃঢ়তা 

লক্ষ্মণের ভাগ্যে প্রসাদ ভক্ষণ হইল না বটে, কিন্তু এখন হইতে কাক্ধীপূর্ণের 

উপর তাহাব অত্যধিক শ্রদ্ধা জম্মিল। তিনি ভাবিলেন- _কাণ্ধীপূর্ণ তাহার 

মনোগত ভাব বুঝিয়াই কৌশল করিয়া তাহাকে প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। 
তা-_ভাল, যেমন করিয়াই হউক তাহার নিকট মন্ত্রলাভ করিতেই হইবে। 


দীক্ষাদানভয়ে কার্ধীপূর্ণের তিরুপতিতীর্থে বাস 
এদিকে কাঞ্ধীপূর্ণ লক্ষ্মণের আচরণ দেখিয়া ভাবিলেন---ইহা প্রভুরই লীলা! 
হায়, কোথায় আমি ভক্তের দাসত্ব করিয়া জীবন-যাপন করিব, না লক্ষ্মণের মতো 
ভক্ত আমার প্রসাদ খাইতে চাহে-__- শিষ্য” হইয়া পদ-সেবা করিতে চাহে। তিনি 
মনের দুঃখে বরদরাজকে বলিলেন__-“প্রভো! আমায় তিক্ুপতি যাতে অনুমতি 
দিন, আমি তথায় যাইয়া আপনার বালাজী মূর্তির সেবা কবিব, এখানে আর 
নয়, প্রভো! কি জানি, কোন দিন হয়ত কি বৈষ্ঞবাপরাধ ঘটিবে !” 


কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজ-সিদ্ধ ছিলেন। বরদরাজ তাহার সহিত মনুষ্যের মতো কথা 
কহিতেন ! সুতরাং তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনিও 
তথায় গিয়া বালাজীর সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ছয় 
মাস অতীত হইলে ভগবান বালাজী একদিন কাক্ধীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন-__-“বৎস! তুমি কাঞ্ধীপুরীতে যাইয়া আমাকে পূর্ববৎ পাখার বাতাস কর, 
তথায় শ্রীত্মাতিশয্যবশতঃ আমার বড়ই কষ্ট হয়।" 


কাণ্ধীপূর্ণের কাঞ্চী প্রত্যাগমন 
অগত্যা কাঞ্চীপূর্ণকে আবার কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। লক্ষ্মণ 
কাঞ্চীপূর্ণকে হারাইয়া যারপরনাই বিষপ্প থাকিতেন, প্রাণের কথা কহিবার আর 
লোক পাইতেন না। তাহার অভাবে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, কিন্ত 


বামানুজ-চবিত্র ৩১৫ 


দিন-দিন তাহার প্রতি তাহার অনুরাগ বৃদ্ধি ইইতেছিল। এমন সময় তিনি হঠাৎ 
একদিন দেখেন- _কাপ্ীপূর্ণ পূর্ববৎ বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। 
তিনি তাহাকে দেখিয়া আনন্দে বিহুল হইয়া দ্রুতগতিতে তাহার নিকট আসিলেন 
এবং কোন কথা না কহিয়া একেবারে তাহার চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন-_ 


রামানুজের উপর কাঞ্ধীপূর্ণের দয়া 
“ভগবন্‌! আপনাকে আমায় উদ্ধার করিতেই হইবে ; আপনি ভিন্ন আমার 
আর গতি নাই। আমি কতদিন হইতে আপনার নিকট এই ভিক্ষা করিয়া 
আসিতেছি, কিন্তু আপনি কিছুতেই দয়া-প্রদর্শন করিলেন না, এবার কিন্তু 
আপনাকে আব আমি ছাড়িব না। আপনি দয়া না করিলে, কে আমায় ভক্তির 
পথ দেখাইবে? এত শাস্্ুচ্চা কবিযাও আমাব সন্দেহ কিছুতেই যাইল না, সুতবাং 
আপনি আমায় উদ্ধাব না কবিলে আমার উপায় নাই৷” 


শক্ত কখনও শক্তেব দুখ দেখিতে পাবেন না । কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের জন্য 
যাবপবনাই উদ্বিগ্ন হইলেন। অনস্তব তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন-_- “বৎস! তুমি 
ভাবিত হই না, আদা আমি ববদবাজকে তোষাব কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনিই 
তোমায় শুক মিলাইযা দিবেন তিনিই তোষাব সকল সংশব দৃব করিবেন। 
দেখ---আমি শুদ্র, মামি তোমা? দীক্ষা ছিলে আচাব-বিকদ্ধ শুর্ম কবা হইবে। 
আচাব-লিকদী কর্ম কৰিলে লোক সমাক্তে নিন্দাভাজন হইতে হয সুতবাং বস। 
তুমি আমায় এ অনুবোধ করিও না, আমি বলিতেছি-ভিগবান ববদরাজ তোমার 
বাবস্থা কবিবেন "? 


বামানজেব প্রতি ববদবাজেব উপদেশ 

লক্ষ্মণ এই কথার কথপ্িঃৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রাতে এপ্চীপূর্ণের মুখে 
ববদধাজেব অভয়বাণী শুনিবেন বলিয়া যাবপবনাই ৬ৎকঠিত হইয়া বহিলেন। 
ঘশমে নিশীথকাল সমাগত হইল, পবোহিতগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 
কবিলেন ও নিদ্রাসুখে ভিত হহীালেন। কাঞ্ডা পূর্ণ কিন্তু সেই নির্তেন মন্দিবগৃহে 
সুবৃহৎ 'ালবৃন্ত লইযা = 'বানেব সেবায় নিযুক্ত বহিযাছেন। কিযৎক্ষণ পরে 
শক্তবৎসল শুগবান ববদবান্জ কাঞ্চ'পূর্ণকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন _'বৎস' 
কমি যেন আমায কিছু বলিবার জনা উৎসুক হ*"স্ছ দেখিতেছি, বল- হামার 
কি জিজ্ঞাস্য ''' 


কাঞ্চীপৃণ ওপ্ডিগদ্গদচিন্ডে প্রণতিপুবঃসব বলিতে লাগিলেন প্রভো। 
আপনি সবাস্তর্যামী, আপনি সকলই অবগত আছেন, আমি আজ লক্ষ্মণের 
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কতিপয় মানসিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য আপনার কৃপাভিক্ষা করিতেছি।” 
বরদরাজ বলিলেন__“বৎস। হা,_-আমি সব অবগত আছি ; আর্য রামানুজ 
‘লক্ষ্মণ’ আমার পরম ভক্ত, তাহাকে সত্বর তুমি এই কথাগুলি বলিও-_ 


রামানুজমতের মূল-_ভগবদু'পদিষ্ট 

১।“ অহমেব পরং ব্রক্ম জগৎ-কারণ-কারণম্‌। 

আমিই জগতের কারণের কারণ পরম-্রন্মা। 

২। ক্ষেত্রজেম্ববয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে !॥ 

জীব ও ঈশ্বরেব ভেদ সত্য। 

৩। মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্‌। 

মুমুক্ষুজনেব মোক্ষোপায় সর্বসন্গ্যাস অর্থাৎ প্রপত্তি। 

৪। মত্তক্তানাং জনানাঞ্চ নাস্তিম-স্মৃতিরিষ্যতে ॥ 

আমাব ভক্তেব অস্তিমস্থৃতি নিশ্্রয়োজন। 

৫। দেহাবসানে তক্তানাং দদামি পরমং পদম্‌। 

আমাব ভক্তের দেহাবসানে আমি তাহাকে পবমপদ দিযা থাকি। 

৬। পূর্ণাচার্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রযম ॥' "" 

মহাত্মা মহাপর্ণকে গুরুপদে ববণ কব। 

প্রভাত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। 
কাঞ্চীপূর্ণ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন-__““বৎস “রামানুজ'! তুমি ধন্য? ভগবান 
তোমার প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে 
বরদরাজের সমুদয় আদেশই একে একে কহিলেন। 


লক্ষণের রামানুজ নাম 

বরদরাজ লক্ষ্মণকে “রামানুজ” নামে অভিহিত করায় কাঞ্ধীপূর্ণও এক্ষণে 
তাহাকে লক্ষ্মণ না বলিয়া “রামানুজ” বলিয়াই সম্বোধন করিলেন এবং কমে 
এ কথা প্রচার হইয়া পড়ায় সকলেই তাহাকে “রামানুজ” বলিতে আরম্ভ করিল। 
এইরূপে এখন হইতে ‘লক্ষ্মণ’ “রামানুজ” হইলেন। জগতে রামানুজের 
কার্যকলাপ আজ হইতে আরম্ত হইল। 


রামানুজ্জের আনন্দ এবং নীরঙ্গমধাত্রা 


বরদরাজের উপদেশ শুনিয়া রামানুজ উল্মন্তের ন্যায় নৃত্য করিয়া উঠিলেন 
এবং মধ্যে মধ্যে, কখন বা কাঞ্চীপূর্ণকে, কখন বা বরদারাজের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে 
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প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। আজ যেন রামানুজ জগৎসংসার বিস্মৃত। তিনি 
আর গৃহে না ফিরিয়া সেই বেশেই মহাপূর্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। 
কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের গৃহে আসিযা জমাম্বাকে তাহার পতির শ্রীরঙ্গমে যাত্রার 
কথা বলিলেন। এরূপ আগ্রহ না হইলে কি সদগুরু লাভ হয়? লক্ষ্মণ পথ 
পাইলেন এবং গুরু পাইলেন। ভবিষ্যতে লক্ষ্মণ যে বিশিষ্টাদ্বতমতের প্রচার 
করিবেন ভগবান বরদরাজ তাহাই আজ লক্ষ্মণহৃদয়ক্ষেত্রে রোপন করিয়া দিলেন। 
লক্ষ্মণের হৃদয় দিন দিন তত্তালোকে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। 


এদিকে শ্রীরঙ্গমে কি ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। শ্রীরঙ্গমে 
শ্রাযামুন-মুনির তিরোভাবের পর মঠে সেরুপ সুমধুর ভাবে শাস্ত্বব্যাখ্যা আর 
হয় না। তিরুববাঙ্গ মঠাধ্যক্ষ বটে, কিন্তু তিনি তাদৃশ বাগ্মী ছিলেন না। ভগবৎ- 
সেবাই তাহার জীবন, ঠাহার দ্বাবা এ কার্য সুচাকসম্পন্ন হইত না। এইরূপে প্রায় 
একবৎসব কাল শালত হইযা গল, মঠেব দুর্শা দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত | 


বৈষ্তবসভাব সিদ্ধান্ত 


এই সময একদিন্চ তিকুপলঙ্গ সম্দ্য শুক্তগণকে আহান করিয়া! বলিলেন-_ 
'পন্দুগণ। এব্নাদেবের তিবোভাবে মঠের এবং সমগ্র সমাজেব যেকপ অবস্থা 
চইয়াছে, তাহা োমলা অবগত আছ । এক্ষণে উপায কি? গুক্রদেক অস্তিমকালে 
লক্ষ্মণকে আনিবাব জনা মহাপর্ণকে পাঠাইযা ছিলেন, তাহার ইচ্ছা ছিল-_ 
ঠাহাকেই সমগ্র বৈষ্ণন-সমাভেণ নত হ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রাপণ,*= সমাধি- 
কালে লক্ষণ তদনুকাপ প্রতিজ্ঞাও কবিযাছিলেন, সুতবাং এক্ষণে অ. দের কি 
কবা কততশ্য 


তিক্ববাঙ্গেব এই কথা স্ুনিযা সকলে একবাকো স্থিব করিলেন লক্ষ্মণকে 
এখানে যেকোন উপায়ে হউক আনিতেই হইবে। এজনা এখনই মহাপূর্ণকে প্রেরণ 
করা হউক। তিনি তাহাকে কৌশল কবিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধায়ন কবাইডে থাকুন, 
সত্বরই হউক বা প্রিলম্বেই হ ইক, মহাপূর্ণের সঙ্গুণে তিনি নিশ্চয়ই এখানে 
আসিবেন ও আমাদেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।" 


মহাপূর্ণকে কার্ধী প্রেরণ 
তিরুবরাঙ্গ ইহা শুনিয়া পরম আহাদিত হইলেন। তিনি মহাপূর্ণকে ডাকিয়া 
বলিলেন-__“মহাপূর্ণ! সকলের ইচ্ছা যে তুমি কাঞ্চীপুরী গমন কর এবং লক্ষ্মণকে 


৩১৮ ___ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


'শ্রীতামিলপ্রবন্ধ” অধ্যয়ন করাইয়া তাহাতে তাহাকে বিশেষ পারদর্শী কর। তিনি 
যদি স্বয়ং আসিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে যেন অনুরোধ করা না হয়। 
ভগবানের ইচ্ছা তিনি এখানে নিশ্চয়ই আসিবেন। অধিক কি, তাহাকে আনিতে 
যে আমরা তোমাকে পাঠাইলাম, তাহাও যেন তিনি জানিতে না পারেন। মন্ত্রণা 
প্রকাশ পাইলে ফললাভ হয় না। অতএব আমাদের সভার এই সিদ্ধান্ত যেন 
লক্ষ্মণ না জানিতে পারেন; আর সম্ভবতঃ তোমাকে এজন্য সেখানে কিছু দীর্ঘকাল 
থাকিতে হইবে, সুতরাং তুমি তথায় সন্ত্রীকই যাও।” সভা হইতে এই আদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া মহাপূণ অবিলম্বে কাঞ্চীপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
পথিমধ্যে শুরু শিষ্যের মিলন 

দিবসদ্ধয় পরে মহাপূর্ণ “মদুরাস্তক' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে 
শ্রীবিষুমন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সরোবর-তীরে মহাপূর্ণ বিশ্রাম করিতেছিলেন: 
ওদিকে রামানুজও কাক্জীপুরী পরিত্যাগ করিয়া ঠিক সেই সময় মদৃরাস্তকে 
আসিয়াছেন। তিনি শ্রীবিগ্রহ-দর্শনাস্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখেন,যেন 
সেই পূর্বদৃষ্ট মহাপূর্ণের মতো একজন কে সরোবরের তীরে বসিয়া রহিয়াছেন। 
অহো! যাহার জন্য রামানুজ শ্রীরঙ্গমে যাইতেছেন, তিনি আজ তাহার সম্মুখে 
উপবিষ্ট! ওদিকে মহাপূর্ণও রামানুজকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কেহই যেন 
তখন নিজ নিজ নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। 


অনস্তব রামানুজ তাহাকেই মহাপূর্ণ নিশ্চয় করিয়া দ্রুতগতিতে আসিযা তাঁহার 
পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন-__“এই যে প্রভু, আপনাকে পাইয়াছি। 
ভগবন! আপনি আমার উদ্ধার-কর্তা- কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করুন৷” 

মহাপূর্ণ বলিলেন-_““অহো! বৎস রামানুজ! তুমি এখানে? তা-_বেশ, বড়ই 
ভাল হইল- চল, কাঞ্চীপুরী যাইয়াই তোমায় দীক্ষাপ্রদান করিব।” 

রামানুজ কিন্তু মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। দাবদগ্ধ 
পিপাসার্ত প্রাণ যেমন বারির জন্য ব্যাকুল হয়, আজ রামানুজের হৃদয়ও তদ্রাপ 
হইয়াছে। তিনি বলিলেন-_“প্রভো! বিলম্ব আর সহ্য হয় না, যদি কৃপা করেন 
তো এখনই আপনি এ অধমকে চরণতলে স্থান দিন, আমি আর ক্ষণকালও বিলম্ব 
সহ্য করিতে পারিতোছি না।” 

মহাপূর্ণ শিষ্যের আগ্রহ বুঝিলেন। তিনি রামানুজকে শ্নেহালিঙ্গনপূর্বক 
বলিলেন__“আচ্ছা, বৎস! তাহাই হউক। তুমি স্নান করিয়া আইস, অদ্যই 
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তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক।” রামানুজ স্নান করিয়া আসিলে মহাপূর্ণ সেই স্থানেই 
রামানুজকে দীক্ষাদান করিলেন এবং পরে সকলে কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিলেন। 


কাটা আসিয়া রামানুজের প্রার্থনায় মহাপূর্ণ জমাম্বাকেও পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত 


করিয়া মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সস্ত্রীক রামানুজের গ্রহেই অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। 


রামানুজের বৈষ্যবশাস্ত্রাধ্যয়ন 
এইরূপে রামানুজ গুরু-সন্নিধানে থাকিযা সাধন-ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নে দিন- 
দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশ্য বামানুজ মহাপূর্ণের নিকট যে-শাস্ত্র পাঠ 
করিতেন, তাহা অন্য কিছু নহে, তাহা “তামিল-বেদ” বা “দ্রবিড আম্লায়।” ইহা 
পূর্বাচার্যগণের সাধন ভজনের অমুতময ফল । ইহা অদ্যাবধি দক্ষিণ ভারতে 
“তিকবাই -মুডি '' নামে প্ৰসিদ্ধ৷ * 


পত্নীর সহিত মনোমালিন্য 

গুকপদ-প্রান্তে বসিযা বামানুক্ত শাস্থালোচনায এতই উন্মত্ত যে তাহার আর 
(কান দিকে দৃষ্টি থাকিল না। সংসারের কর্তনা আব পালিত হয় না। পত্রীর প্রতি 
কর্তবা একেবারে বিস্মাত ' জমাম্বা এই ধর্নোন্মত্ত পতি, লইয়া বিব্রত হইয়া- 
পড়িলেন। যণাসমযে আহাব নিদ্রা উভযেবই বহিত হইযা গেল। 

ইহাব ফলে কিন্তু বামানূজ পতন যারপবনাহ দুঃখিত অস্তুঃকবণে দিনযাপন 
কবিতে লাগিলেন। ক্রমে পতিব উপব ভীহাক হতাশভাব আসিল। ভগবৎ- 
প্রেমে আকুল চিত্ত বামানুক্ পত্বাব মনঃকট বুঝিবার অবকাশ পাইলেন । 


মনোমালিনোব প্রথম উপলক্ষ 
এক দিন তৈল-স্নান-দিবসে এক শুষ্র সেবক রামানুজেব অঙ্গে তৈল-মর্দন 
করিতে আসিল । অন্াভাবে এ ব্যক্তির কলেবব শীর্ণ। ইহাকে দেখিযা রামানুজের 
করুণার সঞ্চার হইল। তিনি গৃহিণীকে বলিলেন-_ যদি গত দিবসের অন্ন কিছু 
থাকে, তাহা হইলে ইহাকে দাও. এ ব্যক্তি বোধ হয়, বহু দিন কিছু খায় নাই।” 


* এই গ্রন্থ প্রায় ৪০০০ জ্লোকাত্মবক, ইহার মধ্যে মহাত্মা 
(১) 'পেইছে' রচিত ১০০ (৫) অগ্ডাল বচিত ১৪৩ (৯) তিকপপান বচিত ১০ 


(২) পুদত্ত "১০০ (৬) কুলশেখব ' ১৪৫ (১০ মধুবকবি "১১ 
(৩) পে "১০০ (৭) তিকমড়িশি " ২১৬ (১২) তিকমঙ্গই * ১৩৬০ 
(8) (পেৰি (৮) তোগ্যায়াড়ি (১২) নম্মা আলোয়ার " ১২৯৬ 

আলোয়ার '' ৪৭৩ পেয়াডি "৫ মোট S603 


৩২০ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


“কলাকার অন্ন কিছুই নাই” বলিয়া গৃহিণী স্নানার্থ চলিয়া গেলেন। রামানুজ 
কিন্তু পত্নীর বাক্যে সন্দেহ করিলেন। তিনি নিজেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া 
দেখেন- প্রচুর অন্ন রহিয়াছে, সুতরাং তিনি গৃহিণীর অপেক্ষা না করিয়া সমুদয় 
অন্নই তাহাকে প্রদান করিলেন। ফলে, গৃহিণীর উপর রামানুজ খুব বিরক্ত 
হইলেন। 


পত্জীত্যাগের অস্তিম উপলক্ষ 
দীক্ষাব পর হইতে মহাপূর্ণ রামানুজের গৃহেই বাস করিতেছিলেন। যে-দিন 
ছয় মাস পূর্ণ হইল, ঠিক সেই দিনই রামানুজেব চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক সেই 
তামিল-বেদ বা তিকবাই-মুড়িব পাঠ সমাপ্ত হইল। রামানুজ গুরু-দক্ষিণা দিবেন 
বলিয়া ফল-মূল নববস্ত্রপ্রভৃতি ক্রুয করিবার জনা আপণে গিয়াছেন। মহাপূর্ণও 
কি কার্যে স্থানাস্তবে গিয়াছেন। 


এদিকে ঘটনাক্রমে মহাপূর্ণ-পত্বী ও বামানুজ-পত্তী একই কালে জল আনিবাব 
জন্য কলস লইয়া কৃপসমীপে গমন করিলেন। উভযেই নিজ-নিজ কলস কৃপমধো 
নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কলস পূর্ণ হইলে রজ্জুসহযোগে তুলিবার কালে গুরু- 
পত্নীর কলসের জল দুই-এক বিন্দু জমান্বার কলসে পতিত হইল | জমাম্থা ইহাতে 
যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি গুরু-পত্টীকে বলিয়া বসিলেন-_- “দে 
দেখি, আমার এক কলস জল তুমি নষ্ট করিলে, চোখেব মাথা কি খাইয়া £ 
গুরু-পত্রী বলিয়া কি স্কন্ধে চড়িতে হয়! তুমি কি__জান না-_তোমাব পিতৃকুল 
অপেক্ষা আমার পিতৃকুল কত শ্রেষ্ঠ?” 


শুরু-পত্নী জমান্বার কথা শুনিয়া একেবাবে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।* তিনি 
বিনীতভাবে জমাম্বাব নিকট ক্ষমাভিক্ষা কবিযা নীববে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন 
এবং গোপনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্*ণপরে মহাপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া 
আসিলেন। পত্রী কাঁদিতে কাদিতে মহাপূর্ণকে সমুদয বৃত্তাস্তই নিবেদন কবিলেন 
এবং বলিলেন, “আর আমাদেব এখানে থাকা উচিত নহে?” 


মহাপূর্ণের প্রস্থান 
মহাপূর্ণ বলিশোন__“সত্য বলিযাছ। ভগবানের ইচ্ছা নয যে আমরা আর 


* রামানুজ পত্ীর এরপ ব্যবহার যেন অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয়---ঘিনি অবতানপুরুষ ঠাহাব পড়নীরও 
তদনুকুল হওয়াই উচিত। আমাদেব বোধ হয় নিরপবাধিনী স্ত্রী-ত্যাগ-সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে জীবন 
চরিত্র লেখকের ইহা কল্সনামাত্র। বামানুজেব স্ত্রী-ত্যাগ অন্যরাপেও সমর্থন করা যায়। যেহেতু ভক্তের 
নিকট ভগবদভজন ভিন্ন সবই ত্যাজা। 


বাশাশু 2 চখিএ 


৫ 
AZ 
LE 


এখানে থাকি। চল রামাপুজ আসিবাব পূর্বেই আমবা এই স্থান ত্যাগ কলি, নচেং 
সে আসিলে বিঘ্ন ঘটিবে।” যেমনই প্রস্তাব অমনিই প্রস্থান। মুহ তমবো ভাহাবা 

উওয়েই শ্রীবঙ্গম-অঠিনুখে যারা করিলেন, এমন কি জমান্বাও জানিতে 
Ke ণ্া। 


A সস 
পত্নাব উপৰ বামান্জেব ক্রোধ 
এদিকে একটি পরবে বাদানুড। ওল ৰক্ষিণাব ধবাণি লহ লাঠি হিশলিলেন 


দেখি৷ নিজ 518 lel তাজ, পরব 2, লা (লিগা পা তনু পিতা (ক 


৫ 
তই নাই | শশা লামানুভা 


oe El) নখ রঙ সপ 


a“ 
সপ বক, রি + ~~ be 
পরবে সান্পোদত লালিহা পলি বি হনলি। ন্যাপালস তি কৃই ওলাদেল প্রভুতকে 
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বামানুজেব সন্য'সবাসনা 


Hele SPEEA NOTE et ৩ হয়, এক লিড কান । 


হত ৬ SAL SE ETE aT মস ত্য 
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এই খাটিগাল জাত ০০ সিং 2 তপন 5 পন্পর্গভে পু পাব জং বাটি হইত 
পঠিণ৩ তই ধিক দল হাহ ত ত শইতেই এক শাণকালেবব ক্ষধাত ব্ৰাহ্মণ 


ঠাহ'প লাটিতে আসিলে হল এতিদাণলেশে থাকিহয ই কিঞ্চিৎ ভিক্ষাপ্রার্থ 
ববিলেন। জাব একে তল কও তকে পক্রপ্রায, তাহাল উগত পাককর্মে নিষন্ত 
পালায় কিছু [শিব ৩ £ | পে তণ বা, PAMELA Es চিত হৃরএনশা জরা তি লি কব (বাধ 


৩২২ | আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


হইল। তিনি ক্রোধভরে তারস্বরে বলিলেন---““যাও--যাও, যাও অন্যত্র যাও, 
এখানে অন্ন মিলিবে না।” 

ব্রাহ্মণ ক্ষুগ্রমনে ধীরে- ধীরে বরদরাজের মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। 
এদিকে রামানুজও পূজা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে ব্রাহ্মাণকে 
দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া রামানুজেব করুণার সঞ্চাব হইল। 
তিনি বলিলেন-_" মহাত্মন্‌ঃ আপনাকে বড় শার্ণ দেখিতেছি-_আপনার আহাব 
হইয়াছে £ কিছু কি আহার করিবেন ?"' 

ব্রাহ্মণ বলি লেন---*প্রভো! আমি ভিক্ষাব জন্য আপনারই গৃহে গিয়াছিলাম, 
কিন্তু আপনার পত্রী আমাকে তাড়াইয়া দিলেন।” 

রামানুজ ইহা শুনিয়া মর্মাহত হইলেন । তিনি ভাবিলেন, এরূপ” সহধর্মিণী 
লইয়া ধর্মসাধন অসম্তভব। ইহার জন্য পদে-পদে আমার বৈষ্বাপরাধ ঘটিতেছে। 
তিন-তিনবাব ইহাব অপরাধ সহ্য কবিযাছি, কিন্তু আব নহে ৷ এইবাব হহাকে 
পবিত্যাগ করিতেই হইবে । অদাই আমি সন্নাস গ্রহণ কবিব । এঁকান্তিক নিষ্টাব 
পক্ষে সন্নাসই সহায়। 


পামানুক্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন-_- "দেখুন, আপনি যদি একটি কাজ করিতে 
পাবেন, তাহা হইলে আপনার উত্তম ভোজন হইতে পারে। আপনাকে আমি 
একখানি পত্র ও কতিপয দ্রব্যাদি দিতেছি, আপনি তাহা লইয়া আমান বাটি যান 
এবং আমাব পত্নীকে বলুন যে, আপনি তাঁহাব পাতাব বিবাহের জনা তাহাকে 
তাহার পিত্রালযে লইযা যাইতে আসিযাছেন, ফদি প্রান্থীণী যাহাতে গাহেন, তাহা 
হইলে আপনাকেই তাহাকে সঙ্গে করিযা ওহাব পিরালয়ে পাখিয়া আসিতে 
হইবে। আপনি ইহা যদি করিতে পাবেন তাহা হইলে আপনাকে বিশেষভাবে 
সন্তুষ্ট করিব_ জানাবেন]? 

ব্রাহ্মণ রামানুজের অভিপ্রায় ভালরূপ বুঝিতে পাবিলেন না। তিনি ক্ষুধা 
অত্যন্ত কাতর থাকায় তাহাতেই সম্মত হইালেন। বামানুক্ বাজার হইতে কিঞ্িৎ 
মিষ্টান্ন ও শববস্ত্রপ্রভৃতি ক্রয় করিলেন এবং নিজ শ্বশুব মহাশয়ের উক্জিস্বরাপ 
একখানি নিমন্ত্রণপত্র লিখিয়া ব্রাহ্মণের হন্তে দিযা বাঙ্মাণকে স্বগৃহে পাঠাইযা 
দিলেন। ব্রাহ্মণ উদবের ভ্রালায় জমাশ্বার পিত্রালয়ের লোক সাজিয়া সেহ সকল 
দ্রব্যাদি লইয়া রামানুজের বাটি আসিলেন। 

ওদিকে রামানুজ ব্রাহ্মাণকে বিদায় দিয়া অন্যপথ দিয়া একটু বিলম্ব করিয়া 
স্বগহে আসিলেন। উক্ত ভক্তির প্রতিবন্ধকবিনাশে লৌকিক ধর্মাধর্মের প্রতি লক্ষ 


রামানুজ-চরিত্র ৩২৩ 


রাখিতে পারেন না। নিরস্তর ভগবৎ-সেবাই ভক্তের নিকট ধর্ম, যাহা তাহাব 
বিরোধী তাহাই তাহার নিকট অধর্ম | তিনি এ অধর্মবিনাশে কোনরূপে 
পশ্চাৎপদ হন না ! | 


রামানুজপত্বীর পিত্রালয়ে গমন 


পিত্রাপয় হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া জমান্া যানপরনাই আহুাদিতা। তিনি 
গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্থীণকে বসিবার আসন দিলেন ও কুশল 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । অনস্তর ব্রাহ্মণ যে-সমস্ত দ্রব্যাদি মানিয়াছিলেন, 
তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পত্রখানি লইয়া তিনি পতির জন্য অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং পূর্ব-ক্রোধের কথা একেবাবে বিস্ৃত হইলেন । 


ইতোমধ্যে পতিও গৃহে আসিলেন । জমাস্বা স্মিতমুখে তাহার হস্তে পত্রখানি 
দিলেন ও ভ্রাতার বিবাহকথা জ্ঞাপন করিলেন। তাহার কলহ-জনিত (ক্রোধভাব 
কোথায় অর্পণ, শেন একজন নৃতন বাক্তি । রামানুজ পত্রখানি পড়িয়া গৃহিণীকে 
পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং বলিলেন-_ “ইচ্ছা হয় ইঁহার সঙ্গেই 
তুমি যাইতে পার | আমি বিবাহকালে উপস্থিত হইব।” পতির কথা শুনিয়া 
মানার আনন্দ আন বর্ধিত হইল। দীর্ঘকাল পর পিব্রালয়ে গমন, এ আনন্দ 
[2 লাখিলাল স্থান আছে । 


এদিকে বামানুজ ভাবিলেন--পতীকে অলঙ্কারাদি বহুমূলা দ্রব্যাদি সহ 
'পাঠাইতে হহবে নচেৎ পবে আবার কে তাহাব তত্তাবধারণ করিবে | তিনি 
বলিলেন দেখ, অনেক দিনের পব যাইতেছ, তাহাতে আবার 1. ত বিবাহ, 
সঙরাৎ 5হামার কিছু দীর্ঘকাল তথায় থাকা আবশ্যক. তুমি তোমার শুলঙ্কারাদি 
নূলাবান প্রন সকল সঙ্গে লইয়া যাও 1" পতিন কথায় জমাস্বা আরও প্রীত 
হইলেন । তিনি তৃরাপূর্বক গৃহকর্ম সমাপন স্বিয়া পতিপদে প্রণামপূর্বক উক্ত 
ব্রাহ্মণ সঙ্গে পিত্রাশ্য গমন করিলেন | * 


রামানুজের সন্ন্যাস 
এদিকে রামানুজও গৃহতা।শপূর্বক বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন এবং 
যাইতে যাইতে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন-_-“আঃ, বাচা গেল! বনু্টে 


* মতান্তরে (১) এই ঘটনাটি অনাদিন ঘটে এবং রামানুক্ মন্দিবে বাসযা এ ব্রাহ্মণটিকে নিজ বাটিতে 
পাঠান। ব্রান্মাণ ফিরিং' আসিলে তিনি কষ্ট হইয়া পত্ীকে পিত্রালযে পাঠাইবার বাবস্থা করেন। (২) 
অন্যমতে, তিনি ক্রোধপূর্বক পত্ঠীকে পিগ্রালয়ে পাঠান। ম্বশুবেব নামে পত্র লিখিয়া তাহার সহিত 
কোনরীপ প্রবন্ধনা কবেন নাই। 


৩২৪ আচার্য__শঙ্কব ও বামানুজ 


পাপীযসীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। হে ভগবন্‌ ৷ হে নাবাযণ' এ দাসকে 
শ্রীপাদপদ্ধে স্থান দাও।” অবিলম্বে তিনি হস্তিগিবিপতি ববদবাজেব সম্মুখে 
আসিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক বলিতে লাগিলেন-_“প্রভো। অদা হইতে 
আমি সর্বতোভাবে আপনাব হইলাম, আপনি কৃপা কবিযা আমায গ্রহণ কঞ্চন গ" 
অনস্তব বামানুজ কাঞ্চীপূণ প্রভৃতি কযেকজন বন্ধু-বান্ধবকে ডাকিযা নিজ মনের 
ভাব ব্যক্ত কবিলেন এবং মন্দিবেব সম্মুখস্থ “অনস্তসবোববে' স্নান কবিযা 
যথাবীতি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিলেন।* 


রামানুজেব শিষ্যসংগ্রহ 

বামানুজেব সন্ন্যাস-গ্রহণেব কথা শুনিযা সকলে অবাক হইয়া গেল। ৩ত্রত্য 
অন্যান্য মঠবাসিগণ তাহাকে আপনাদিগেব মঠাধাক্ষ হইবান জন। অনুবোধ 
কবিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাব দুই এক জন শিষা হইতে লাগিল ঘুডালি 
আগুন বা 'দাশবথি' নামক তীাহাব এক ভাগিনেয সর্বাগ্রে তাঁহার নিকট সম্নাস 
গ্রহণ কবেন। ইনি বামানুজ্বে ভুমি নাম্নী ভগ্নীব সম্ভান। দাশবথিব ** পরব 
'কুবনাথ' বা কুবেশ বা আলবান আসিযা ঠাহাব শিষ্য হইলেন। এই কুঁবেশ 
সাধাবণ ব্যক্তি ছিলেন না, ইনি অসাধাবণ পণ্ডিত ও শ্রুতিধব হিলেদ। ইনি 
একজন ধনী ভম্যধিকাবী এবং বিখাত দাতা বলিযা দেশের মনো প্রসিদ্র। চিতা | 
এইকপে দিন-দিন বামানুজেব যশোবনি চতুর্দিক আলোকিত কাবা লর্ণশাল 
দলে-দলে নবনাবী নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিতে জাবন্ত কবিল। 


যাদবেৰ প্রতি যাদবজননীব অনুবোধ 
এইজপ্ কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পৰ এক দিন যাদবপ্রকাশের বৃ্া তত শা 
ববদবাজকে দর্শন করাতে আসিলেন এবং মঠমনধ্য সশিষ। বামানভালে, 115 
পাইলেন। তিনি বামানুজেব দিব্যতাব, প্রসন্ন বদন ও পাণ্ডি ত] /পখিযা ও লপল্থাঠি 
মুগ্ধ হইলেন। মনে মানে ভাবি/লন--*আহা। যদি থাদল জাদাল এ 


বিদূবিত হইত ৷ (সে এত পণ্ডিত হইযাও--এতদিন সাধুভাবে ভা ন্যাপ 
করিয়াও_ ক্রমেই যেন ঘোব অশাস্তিব আনলে দ্ধ হইতেছে। আহা? (দেখ দেখি 


* মতাস্তবে (১) বামানুজ 'উ্তপুণা যাইয়া ?পঠকি সম্পিব একটা বাবন্তা করিয়া সমাস লামিন থবা 
লনদবাজেব মআাদেশে প্রধান পুবোঠি $ কৃপ্রাতে পামানুচজব জনা এক ১? নি্ধাণ কলিয়া ঠাহাক সই 
এঠেব অধ্যক্ষ কবিয়া দেন এ নহা সমাবাহ = হপুলী হইত চাহাক বাপ্যীণত আনয়ন কানন ॥-। 
কানমতে স্বীব সহিত তাহার তিনবার মাত লিপাদ হয়। 

** দাশবপিল পরব নাম আপুন 94" বুলাশন অপব নাম শ্রীহসান্ক বা মাপণান 


বামানুজ-চবিএ ৩২৫ 


এই যুবক, তাহাব শিষ্য হইযাও কেমন শাস্তিসুখ ভোগ কবিতেছেন। মাহা । হাব 
কেমন প্রফুল্ল বদন, কেমন মধুব উপদেশ ।” যাদবেব জননী জনিতেন, তাহাব 
পুর এই মহাপুক্ষেব সহিত কিকপ অনায ব্যবহার কবিযাছিলেন। ঠাহাব পত্র 
যে এই মহাপুক্ষেব প্রাণনাশেব চেষ্টা কবিযাছেন-__তাহাও তিনি শুনিযাছিলেন। 
বস্তৃতঃ সেই ঘটনাব পব হইতেহ যাদবেব অশান্তি-বহ্ছি যে দিন-দিন বর্ধিত হহযা 
ঠাহাকে দগ্ধ কবিতেছিল, যাদবজননা ইহা উত্তমকূপে লক্ষ্য কবিয়াছিলেন। 
সাধনাশন্য পাশ্ডিত্যেব অনেক সময এইবপ দুর্গতি ঘটিযা থাকে। 

বৃদ্ধ মাদবের মঠ ফিবিযা আসিলেন ও ধাবে ধাবে সন্তানকে নিজ মনোভাল 
জ্ঞাপন কবিলেন। যাদব প্রথমে যেন শিহবিযা উঠিলেন ও বলিলেন--“মা' কি 
বলিতেছেন? আপনি কি পাগল হইলেন ইহা কি কখন সম্ভব?” পুত্রেব কথায় 
ভ্দনী শিপন্ত হহলেন, কিন্তু পবক্ষণে যাদবহ ভালিলেন--তিনি যে ঘোব পাপে 


যাদব ববদবাজেব আদেশ প্র্বী 
একপি* জপলাতে তিনি মঠের সম্মুখে পাদচাবণ কবিতেহ্েশ, এমন সহয 
[৩6 কাপ্তপর্ননে দেখিতে পাইলেন । যাদল এতদিন এই দহাপকষকে ভণ্ড ও 
উন্যাও পিহ উপহাস কুবিতেন কিন্তু বামানুজেল অভ্ভাদাহে তিনি ইহাকে আব 
পর্ণবৎ তাপেক্ষা করিতেন না। কাবণ যাদব জানিতেশ বামানূজ ইহাপে শাবপবনাই 
সাদ কুতিতেন। £ পণ হঁহাবই পবামর্শ লইযা চলিহা থাকেন। 


কাথটাপূর্ণন্ডে দখিযা যাদব তাহাকে ডাকিলেন এব নানা লুথাব পরব 
ললিলেত  ।দখুৎ, আমাব মনে কিছুদিন হহতে বড়ই অশান্তি ভোগ হইতেছে 
শুনাত পাঠ লল্পলাহা নাকি আপন'ব সহিত কথা কহেন? আপনি কি 
আন্গৃহপর্ণ জামাল বিষয় তাহাকে একবাব জিজ্ঞাসা কবিবেন +" 

কারী পার্ণব নিকট শঞ (মত্র সমান, তিনি সসম্মানে বলিলেন_ “মহাশয় 
আমি অতি সামানা ব্যক্তি, তবে আপনাব যখন আদেশ, তখন আমি প্ভুকে 
জ্ঞানাইব এবং তাহার যাহা অনুমতি হয, তাহা ক- আপনাকে জানাইব।' 


ভগবদাদেশে যাদবের বামানুজশিষ্যত্ব 


কিন্তু কি আশ্চর্য। যাদবও সেই বাত্রিতেই স্বপ্ন দেখিলেন যেন একজন 


৩২৬ ৷" আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


মহাপুরুষ তাহাকে বলিতেছেন, “যাদব! যাও তুমি রামানুজের শরণ গ্রহণ কর, 
নচেৎ এই অশান্তি তোমার দূর হইবে না। তুমি যে পাপ করিয়াছ, ইহাই তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত।” 

প্রভাত হইল। ওদিকে কাঞ্চীপূর্ণও আসিয়া ঠিক সেই কথাই বলিলেন। এইবার 
যাদবের আর সন্দেহ রহিল না। তিনি মনে-মনে ভাবিলেন-_-আর কালবিলম্বে 
কাজ নাই। যাই রামানুজেরই শিষাত্ব গ্রহণ করি, নচেৎ এ অশান্তি দূর হইবার 
নহে। কিন্তু শিষোর শিষাত্বগ্রহণই বা কি করিয়া করি? 

এইরূপে দুই-একদিন যায়, ক্রমেই তাহার অশান্তি বর্ধিত হইতে লাগিল? 
তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন তিনি রামানুজের মঠে 
গমন করিলেন। 

এখানে রামানুজ কুরেশ ও দাশরথিকর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া এক অপুণ 
শোভাধারণ করিয়া রহিয়াছেন। রামানুজের মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ 
হইয়া পড়িলেন। 

যাদবপ্রকাশের প্রবেশমাত্রই রামানুজ সসন্ত্রমে উঠিয়া তাহাকে আসন প্রদান 
করিলেন এবং তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানুজের এই সদ্দাবহারে 
যাদব রামানুজের প্রতি যারপরনাই প্রীত হইলেন এবং কথায় কথায় তাহার মতা 
ও ‘পথ’ সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করিলেন। 


যাদব বলিলেন-__“আচ্ছা লক্ষ্মণ! ব্রহ্মকে সগুণ বা সবিশেষ বলিবার 
তোমার সর্বপ্রধান যুক্তি কি? তুমি এই বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে অনেক তক 
করিয়াছ, এক্ষণে বল দেখি, এ বিষয়ে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি কি?" 


রামানুজ বিনীতভাবে বলিলেন-_-” দেব! এ সম্বন্ধে সর্বপ্রধান যুর্ভ এই যে, 
জীবজগতরূপ বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মূলে বৈচিত্র্যহান একরস ব্রহ্ম মাএই স্বীকার 
করিলে এই বিচিত্র জীবজগতের আবির্ভাব হইতে পারিত না। যাহাতে কোন 
বিশেষত্ব নাই, যাহা একই অদ্বিতীয় এবং কেবলই একরূপ, তাহা হইতে বহু বা 
নানাবিধ বস্তু উৎপন্ন হয না। যাহা সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতহীন তাহা কি দৈঠের জনক 
হয়? দ্বৈতহীন বস্তু হইতে দ্বৈত উৎপন্ন হইলে কারণব্যতীত কার্য হয়--বলা হয়। 
ইহাতে মহা দোষ হয়। অতএব এই দৃশ্যমান জীবজগতের মুলে অদৃশ্য বা 
অতিসৃক্ষ্ম জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রন্মারূপ একটি কারণ বস্তু আছেন বলিতে হয়। আর 
এই পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ নাই বলা যায় না যে, ইহার উৎপত্তি হয় নাই বলিব। 


বামানুজ-চবিত্র ৩২৭ 


যেহেতু ইহা সকলেবই প্রত্যক্ষ হইতেছে এবং পবীক্ষাব দ্ব'না সেই প্রত্যক্ষও যে 
্রম নহে তাহাও বুঝা যায়। তাহার পব জীবজগতেব মূলে কেবলই স্ষ্র 
জীবজগৎ আছে, ব্ৰহ্মা বা ঈশ্বব নাই _ইহাও বলা যায না , কারণ, এই স্থল 
জগতেব শিয়স্তা ঈশ্বব যখন স্বাকাব না কবিলে চলে না, তখন ভীবদ্ুণৎ 
সূন্ষ্মকাবণক্দূপে অবস্থিত হইলে যে সেই ঈশ্বর থাকিবেন না --তাহাও বলা বায 
না। অতএব চিদচিদবিশিষ্ট এক্স বা ঈশ্ববই জগতেব মুূলকাবণ বলাই সঙ্গত। 
নিগুণ নির্বিশেষ ব্রন্ধীকে কাবণ বলা অসঙ্গত। আব এই কথা ববদবাভহ সেই 
দিন আমাকে মহাত্মা কাপ্যাপশথাবা বলিযা পাঠাইযাছেন। অতএব ইহ /ত সন্দেহ 
কবিবাব কিছুই নাই।”" 


ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত লামানু/ভল ভু শপসমূত্রল এই কথাতে আাপাবেক বি 
অভিত্ঠ৩ হইযা গেল। যাদব স্তপ্তিত শালে চিদ্বাদছ হইলেন । অলেলদুছণ এ তলে 
মানা পলিলেন “আচ্ছা! মুক্তিতে জানেন অবস্থা পিপিপি হয এ সন্ধন্দে লাগ 
সিদ্ধান্ত সমাচান বালব [বাব হয 

বাদানুজ বলিালন দঞ্ডিতি ভাল ব্রাহ্ম মিনি হা তা জীল ভূগলানেন 


নিতা দাস] নিবপচ্ছিমন গবণশাস।লাশুহ মুক্তি 


ফাদব বলিলেন “আচ্ছা পাসেল কি বাগ আত্ভুল দুগহাছি বৰি সম্ভুল। 
bf ) অ আছি 


পাসের পর লখন fa 2, 2 


মান সলিলেন।  ততালদদাণস। প হ থাকে না প্রতাত উত্তপ্ত মা নই 
বৃদ্ধি পণ্য । জপক্ে লাসে। পু হ পর হয তা সা কিন্ত শণবদশসো তাং অনাথা 
হয। চাহত জীল স্বন্ূপত৩? তণবাতে লই পাস] জীব নিজ স্বলূপে অবস্থিত হহলে 
পথ পাইবে কেন? সকাপ হইত শ্চাতিহ তে 
থাকেন তিনিই ইহা বুকিতে পাণেন। জাব সেভ 
না কণে সে ইহা বুঝিতে পানে না। 

ইরান হাদ়ালেৰ অভিমান ৮৭ হইতে হেঠকু অবশিষ্ট ছিল তাহা সম্পুর্ণ হইযা 
শল। পরের সকল স শু পূ হইল হাব অমানিশা পূর্ণশশীব ভ্যোংস্নাহ 
অবসানপ্রপু হইল। কিন্তু তখাপি যাদব ভাবিতে লাশিলেন কি কবিযা শিষোব 
চললে আত্মবিক্রহ কবি? কি বিহা বালকের চবলে স্ব লুষ্ঠিত কবি। য। ! 
লোকলজ্গাব ভয়ে ইতস্ত” কবিতে পাগিলেন। 


আগ্জমর্যাদার জ্ঞান বা জভিদান কি সহজে যাহ? ইহাব সমূল বিনাশ কি শীঘ্র 


৩২৮ আচায--শঙ্কর ও রামানুগ্জ 


হয়? তিনি তখন শাস্ত্র প্রমাণের জনা ইচ্ছা করিলেন এবং ধলিলেন--"এ বিষয়ে 
শান্ত্রপ্রমাণ কিরূপ একবার শুনিতে ইচ্ছা হয়।” 

রামানুজ কতকণুলি প্রধান প্রধান প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন-- "মহাত্মন! 
এই কুরেশের সমুদয় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ, আপনি হঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। ইনি আপনার 
সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কুরেশও তদনুসারে যাদবের যাবতীয় সংশয়ের 
উত্তর-স্বরূপ শাস্তর-বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন। 

কিছুক্ষণ কুবেশের কথা শুনিয়া যাদব নারব হইলেন। পাপে তাহার চিত্ত 
কলুষিত। অদ্বৈততন্ত তাহার তো অনুভূত হয় নাই। তাহার এই সময় রামানুজ- 
সন্বন্ধায় পূর্বকথা সমদয় কেবল মনে উদিত হহতে লাগিল। নিজ দুরভিসদ্ষি, 
মাতার অনুরোধ, স্বপ্ন দর্শন, কাঞ্ধীপাণর মুখে বরদরাভের বাকা, একেোএকে 
সকলই তাহার মনে উদিত হইল। ওদিকে শান্বার্থবিচারেও দেখিলেন- 
রামানুজমতে অসঙ্গতি নাই, শান্ত প্রমাণ ইহার করি ভুরি রহিয়াছে। 

এইবার যাদব আক স্থির থালি(৩ত পর্ণররলেন না। তিনি উঠিয়া সহসা 
রামানুভের পদতলে পতিত হইলেন এব) বালকের নায় (পদত শন 


লাগিলেন। রামানূজ শগবন্মাহাহু। আর করি শষ্তিবিহুল চিতে তৎক্ষণাত 
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এমন না হহালে লোলে তাহলে চাল্হাল লিছা" ood কপিলে ক 5 


অনদ্ভুর মাদল হযখারাতি বাসনার নিলত পনলাত সন্নাস প্রহণ করিলেন 

এবং ভ্াহাবর শিষাকাপে থাকিয়া জীলুনেল শো শাহ ততিলাতিত কবিিলিন। এই 

সময়ে বৈঞুবমােরি প্রশংসা করিয়া ঠিনি হে এল উপাদেয় পুত্ুক গন প্লেন, 

তাহা অদ্যাবধি “যঘতিধধসমুচ্চয শানে পণ্ডি সমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে। জানি 
সপ 


বাক্তি পাপ আচরণ কবিযা ফেলিলে বিবোকেল হবু দাশনে সে পাপ সাহ" হয় 
না। 


বৈষ্বধর্মের অভ্ভাদয 
এই ঘটনার পর দেশনয় মহা আন্দোলন চশিতে লাগিল। যাদবপ্রকাশ 
রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন!--কথাটা কত লোকে প্রথমতঃ বিশ্বাসই 
করিল না। যাহা হউক, ইহার ফলে কাঞ্চাতে শৈব প্রাধান্য এক প্রকার নিভিয়া 
গেল, যে সকল শৈব পহিলেন, তাহারা যেন গোপনেই বাস করিতে লাগিলেন। 


বামান্ন্া-চবিত্র ৩১৯ 


শ্রীবঙ্গমে রামানুজকে আনযন 
বানানুজেব সন্ন্যাস এব ঠাহাব নিকট যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্বগ্রহণ প্রভৃতি 
সংবাদ এমে শ্রাবঙ্গমে পহুছিল। মহাপূর্ণ বামানুজেন নিকট হইতে ফিবিযা 
আসিলে যাধুনাচার্যেব শিষাগণ একটু শগ্রমনোবথ হইযা খিত মনে দিনাতিপাত 
শবিতেছিলেন। এই সংবাদে ঠাহাদেব আব আনন্দের সামা বহিল না। তাহাবা 
সকলে শ্রাবঙ্গমাধ'শ আবঙ্গনাথেব নিকট বানানজকে পাই লব জন্য প্রার্থনা 
কপি লাগিলেন । 


কু একদিন প্রতাদেশ বিমা 
পলালেত ডানা (তোমরা ব্রবৃগনে লাপ্হাপবাতে পাঠাও বববঙ্গে সঙ্গাত 

হ্‌ বল দিতে চাহিবেন তিনি যেন সেই 
সমত হাহাল শি) পাচা গেকে (ভিক্ষা 9৭, নচেৎ তিনি বাং নিজকে কোন মতেই 
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£ নিলেন et 


লে eltruat wife লাঠি ৫ নঠাপিণ সকল 7০১ হত হানাহালেন এল, ঠাতাবা সকলে 
“শত হঠ 1 পলবঙ্গকে পাপ পুৰাতে পাঠাইুহা দিলেন কল্বঙ্গ কাঞ্চাপুবাতে 
ভুগাণানেণল ১৮০! লালিত লাতণলত। কম্তুতঃ যেকপ 
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লুঠ ০ হহ শু লচত প্রঠানাছিঙ বুল পুলিত | শক হাতা বলেন তাহা ভগবানের 
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বাড ক তা গোশত শ্র লা আাসিলত এহাতে আসা পথে; তিনি 
শালত থাল প্গ্রাল সুপ পদ এৱিলেত এল ভা পৎুসেবাহ বৈথানস প্রথা বনি 
[4 


কলি mupete Fu! Wales Aarne me সবাক যাহাতে সাক 
সি সা তি ৪ ~~ চা 


চালিত হত তত 655 জাতলিতণণ। সং লেহ্ষুকী নিন কৃবিযা দিলেন 

তাল ?হল সাল ত ভ্ালিতাল দন 6৫১০৫ ভবিলহ্র নামক তাহার এ কুজ* 

শিপ তি বে Ae অল উত্তিলিদানে বিশেষভাকনে মনোপুফাশী 
রা 

217০০, পালতে সললাগহা অসালালণ দক্ষ তা দেখিহ, সকালে হান্পৰন'হ 


বিস্মিত হইল ৷ শুনল বঙ্গেৰ পূজোহসবে মাতিযা উঠিল 


গোবিন্দেব জনা শ্রীশৈলপূর্ণকে প্রেবণ 
ইহাবই কিছুদিত শালি লাঞানুভো< অন গোশিন্দেৰ জন অতাস্ত বাকুল হইল। 
গোবিন্দ একে বাল।সথা, হাহাব পণ ওঁহাবই সাহাযো ঠাহাল প্রাশবক্ষা হইযাছে. 


৩৩০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


সর্বোপরি__তিনি তখন নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া কালহৃস্তীতে ‘কালহস্তীশ্বর’ শিবের 
আরাধনায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন। রামানুজ এজন্য একটু বিচলিত ছিলেন 
এবং অনেক চিন্তার পর মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণকে বেস্কটাচলে এই মর্মে এক পত্র 
লিখিলেন যে, তিনি সত্বর কালহস্তীতে যাইয়া যেরূপে হউক গোবিন্দকে বুঝাইয়া 
বৈষ্ণবমতে যেন আনয়ন করেন। শ্রীশৈলপূর্ণ যামুনাচার্যের শিষ্য ও পরম পণ্ডিত 
বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রামানুজের পত্র পাইয়া কালবিলম্ব করিলেন না, 
পত্রবাহককেই সঙ্গে লইয়া কালহস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। * 


গোবিন্দকে বৈষ্যব করিবার প্রথম চেষ্টা 
কালহস্তীম্বরে আসিয়া শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দের গৃহসমীপে একটি বৃক্ষতলে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে গোবিন্দ পৃষ্পচয়ন এবং স্নানার্থ এই 
সরস্তীরে আসিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন-__একটি দিব্যকাস্তি শুভ্রশ্মশ্র বৃদ্ধ বৈষঃব 
কতিপয ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ না থাকায 
তিনি শ্রীশৈলপূর্ণকে নিজ মাতুল বলিয়া চিনিতে পাবিলেন না। শ্রীশৈলপূর্ণও আব 
কোনরূপ পরিচয় দিলেন না। গোবিন্দ এই শান্ত্রালাপ শুনিবার অভি প্রায়ে 
পৃষ্পচয়নচ্ছলে সমীপবর্তী এক প্রশ্পপাদপোপরি আরোহণ করিলেন। শাস্থালাপ 
শুনিয়া বৃদ্ধের উপর গোবিন্দের শ্রদ্ধা জন্মিল ; কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না। 
তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্নানার্থ প্রস্থানোদাত হইলে শ্রীশৈলপূর্ণ 
বলিলেন-_“মহাত্মন! আপনি, কাহার জন্য পুষ্পচয়ন কবিতেছেন ?"" 
গোবিন্দ বিনীতভাবে বলিললেন__''মহাত্মন্। শিবপৃজার জন্য? 
শ্রীশৈলপূর্ণ বিশ্মিতভাবে বলিলেন_-“শিবপৃজাব ভুনা! শিব ত বিভৃতিউষণ, 
পুষ্পদ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কেন? আর যদি পুম্পদ্ধাবা তাহার প্রাতিসাধন 
করিতে হয়, তবে ধুতরা ফুলই প্রয়োজন হইবে?” 
গোবিন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার মনে একটা 
সংশয়বীজ রোপিত হইল। 
শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দের ভাব বুঝিয়া ঠাহার সঙ্গীকে বলিলেন - ''চল এখন 
আমরা তিরুপতি ফিরি * যাই, পরে আবার আসিব। যে বীজ রোপণ কবিলাম 


ইহার অঙ্কুর জন্মিতে একটু সময় দিতে হইবে।” 


“তাত্তরে রামানুজ্জ কাঞ্ঠটীতে অবস্থিত্িকালেই গোবিন্দের নিকট শ্রাশৈপপূর্ণকে পাঠাইয়াঙ্ছিলেন। যে 
লোকটি বামানুজের পত্র লইয়া শিয়াছিলেন, তিনি বানানুজ শ্রীবঙ্গমে আসিলে, গোবিন্দের বৈষ্যবধর্মে 
দীক্ষার সংবাদ দেন। 


বামানুজ-চরিত্র ৩৩১ 


শ্রীশৈলপূর্ণ কিছুদিন পবে আবার কালহস্তী তীর্থে আসিলেন। এবারও সঙ্গে 
সেই পত্রবাহক। এবাবও শ্রীশৈলপূর্ণ সেই বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 


শেষ চেষ্টা গোবিন্দকে বৈষ্ঞবমতে আনয়ন 
যথাসময়ে গোবিন্দেব সহিত আবার দেখা ।* এবার গোবিন্দ শ্রাশৈলপূর্ণেন 
নিকট আসিযা বসিলেন এবং নানা সংকথাব অবতারণা করিলেন। শ্রাশৈলপূর্ণ 
বুঝিলেন__তাহার রোপিত বীজ অস্করিত হইয়াছে। গতবাবে যে গোবিন্দ নিজ 
নিষ্ঠাভরে উপেক্ষা কবিয়া চলিযা গিয়াছিলেন আজ তিনি শ্রদ্ধাসহকাবে সৎকথা 
শুনিতে সমাগত। 


শ্রীশৈলপূর্ণ স্লেহভবে কথায কথায বলিলেন -““গাবিন্দ' তুমি যেরূপ 
শক্ডতিসহকাবে বিঠতিভূষণেব সেবা কবিতেছ , তাহাব কিছুও বদি বিষ্ণুসেবাব 
জন্য কবিতে, তাহা হইলে দেখিতে ভুমি কত আনন্দ পাইতেছ ?” 


প্রেমের বন্ধন বই দৃঢ় হ"। গোবিন্দ বিকদ্ধভাব গ্রহণ কৰিতে পর্থবলেন 
না। তিনি কৌতুহলাবি, হইয়া পলিলেন_ “কেন? শিবতত্তে ও বিষ্ণুতত্তে কি 
পিছু বিশেষ প্রভেদ মাছে? উভযই তো এক ব্রহ্মভাবের বিলাসমাত্র। তত্তে তো 
স্টোন ভেদ নাই! কুণ্ডালে ও বলযে ভেদ থাকিলে সুবর্ণাংশে তাহাবা তো 
আরভন্ন।” 

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন--“তা' কি কবিযা হইবে? শিবভাবে দেখ জ্ঞান ও 
বৈবাগাই প্রধান, কিন্তু বিষ্ণুভানে এম্বর্য ও আনন্দই প্রধান। মানব কি চাহে বল 
দেখি? মানব চাহে দুঃখশুনা সুখ । জ্ঞান ও বৈবা প্ৰধান ভাবের লা তাহা 
কি সুলভ হয” কিন্তু এশর্য ও আনন্দপ্রধান ভাবদ্বাবা তাহা সুলভই <য়। আর 
৩৩: ইঠাবা ব্রঙ্গাপন্ত বলিলেও ব্ৰম্মা তো এই ভাবদ্বযশূন্য হইয থাকেন না। 
সুবর্ণ কুণ্ডল ও বলয হইতে ভিন্ন হইলেও পিগুাদিব আকাবও ত্যাগ কবে না। 
'মাকাবশুনা তো সুবর্ণ থাকে না। অতএব ব্রন্মেব শিবভাব বা বিষ্ু্ভাবপ্রভৃতি 
সর্বভাব তাগ কবি্যা প্রক্ষও থাবেন না। আব সেই কাবণে শিব ও বিস্ট তত্ততঃ 
এক বলিযা এই ভাবদ্ধষেব প্র উপেক্ষা করা চলে না। ব্রম্মালাভ কবিতে হইলে 


* তাবে শীশৈলপূর্ণ একখন পত্রে যামুনাচার্যব একটি শ্লোক লিখিয়া গোবিন্দেব পথে সে সয়া 
পাখিয়াছিলেন। শাবিন্দ প্রথম উহা উপেক্ষা কাবেন ফিবিবাব পটে, উহা উঠাইযা লইয়া পাঠ কবেন 
এব" শ্রীশৈলপর্ণেব নি ০ট আসেন। এই গ্লোকেব এমনই শক্তি ছিল যে. এই গ্সোকটি পড়িয়া নাকি 
বামানুজও বৈষ্বমত গ্রহণ কবেন। কাঞ্চীতে মহাপূর্ণও এই ক্লোকটি একখণ্ড পত্রে লিখিযা বামানূজেব 
পাণে (ফেলিয়া বাধিযাছিলেন। 


৩৩২ আচার্য-_শঙ্কব ও বামানুজ 


এইরূপ ভাববিশেষের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হইবে, আর তাহা হইলে 
ইহাদের মধ্যে যে ভাবটি ভাল ও সুখপ্রদ সেই ভাবই কি আদরণীয নহে? 
গোবিন্দ বলিলেন-_-“'কেন£ঃ আপনি কি নিরুণ নিরাকার বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম 
স্বীকার করেন না? সগুণ ব্রহ্ম বলিলেই তো নির্ুণ স্বীকার কবা হয়। যেহেঙঁ 
যাহাকে গুণযুক্ত বলা যায়, তাহাকে গুণশুনা স্বীকার করিয়াই সগুণ বলা হয়।” 
শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন--“'না, ব্রল্ম নির্তণ হইতে পারেন না। নিগুণ হইলে 
তদবিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নহে, আব তাহা হইতে এই চরাচর খিশ্বেবও আবির্ভাব 
সম্ভব হয় না। আব সগুণ বলিলে যে নির্ণকে বুঝায় তাহাতে নিরুণ সিদ্ধ হয 
না : কারণ, যাহা নিত্য গুণযুক্ত তাহাকেও সগুণ বলা হয়। নিত্য গুণযুক্ত তে 
নিগুণ নহে।" 
গোবিন্দ বলিলেন--"'ব্ৰহ্ম মায়াসহযোগে জ্রেয হন এবং এই জগতে 


কারণ হন! এই মাযা ভ্রমবিশেষ, বক্ষজ্ঞানে এই মাযা নষ্ট হয, এব” তখন বশ 
নিরণই হন বলিব।” 


শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন-_-''মাযা ব্রহ্মশঞ্ডি বলিযা উহা নিতা। উহাব নাশ 
সম্ভব নহে। উহা ভ্রমবিশেষ বলাই শ্রম। জীবও নিত্য। জাবের অদৃষ্টানুসাবে 
জীবের ভোগেব জন্য ব্রহ্ম নিজ শক্তি দ্বাবা সূক্ষ্ম কাবণবাপ জগৎকে স্থূল জগতে 
পরিণত করেন। ভগবদিচ্ছায ভ্রীবেব অজ্ঞাননাশ হইলে জীব শগবন্পস্যবাপ মুঞ্ি 
লাভ করে। ভগবদিচ্ছারূপ "মায়া নাশ হয না। মায়া ও অজ্ঞান পৃথক। সুতব' 
নিপুণ ব্ৰহ্ম বলা সঙ্গত নহে।” 


গোবিন্দ ইহার উত্তরে কি বলিবেন আন ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি 
চিন্তাকুলিতচিন্তে এ দিন বিদায় লইযা গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু মনে ঙাহার ভীষণ 
ঝড় বহিতে লাগিল। তিনি সমস্ত রাত্র মহাসংশয়ে অতিবাহি ত কবিযা পবদিন 
পুনরায় শ্রাশৈলপূর্ণেব নিকট আসিলেন এবং শিনতত্ত শ্রেষ্ঠ কি বিষত তত শ্রেষ্ঠ - 
এই বিষয়ে তুমুল বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। 


কিন্তু এ বিচারেও গোবিন্দ কিছুই সুবিধা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে 
শিব প্রলয়ের কর্তা এবং বিষ্ণু পালনের কর্তা, অতএব সুখলাভ বিষ্ণুল নিকটে 
যতটা সম্ভব, এতটা আর শিবের নিকট সম্ভব নহে, প্রঠ্যুত শিবপুজাব দ্বার? 
তমোগুণ ক্ষীণ হইলে সত্তগুণের প্রাবল্য হয় এবং তখন বিষ্ণু পূজার অধিকারি 
হয়, আর তখনই জীব অপার আনন্দ পায়--শ্রাশৈলপূর্ণের এই কথায় গোবিন্দ 


বামানু্জ-চবিএ ৩৩৩ 


বিষ্ণুতত্বেবই অনুবাগী হইযা পড়িলেন। তিনি বিষুণ্পুজায প্রবৃত্ত হইলেন। 


শ্রীশৈলপুর্ণেব কার্য শেষ হইল। এইবাব তিনি গোবিন্দকে ঠাহাব পবিচঘ 
দিলেন এবং বামানুজেব উদ্দেশ্য ও এশ্বর্যেব কথা বলিয়া তাহান সহি ও যাইবাব 
জনা অনুবোধ কবিলেন। গোবিন্দ মাততলচবণে প্রণিপাত কবিমা মাতালের 
যথোচিত সম্বর্ধনা কবিলেন এবং নিজ গৃহে মানযন কবিলেন। এইবাব গোবিন্দে 
মতপবিবর্ভনেব যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা পূর্ণ হইল। গোবিন্দ বৈষগবাচাব গ্রহণ 
কবিলেন এবং মাতৃলেব সঙ্গে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। 


কালহস্তীণ অধিবাসিগণ এই ব্াপান বিশেষভাবে লক্ষা করিতিছিলেন। 
ঠাহাবা ইহাতে যাবপবনাই ক্রুদ্ধ হইযা শ্রাশেলেব উপর অতাচাবেন ব্যবস্থা 
কবিলেন এবং বলপূর্বক গোবিন্দে গমনে বাধা দিবা সঙ্কল্প ক্বিলেন। কিন্ত 
শগবানেন এমনই লীলা, বাত্রিকালে উহাদের মধ্যে একজন স্বপ্ধ দেখেন যে, 
শএগবান কাল-স্তীশ্বব যেন বলিতেছেন - ভোমবা গোবিন্দকে বাধা দিও না, 
গামি উহার 4০২ সু হইফাহ ॥ ভণ1৩ বর্তমান অধৰ্ম-নিনাশে নৈষ্ণবনতই 
উপযোগী, অতএব তোমবা নিব হও | 


ই নাতি শাসবাসা সকলে গাহাল জাগ্টিল কা জানাতিল 
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৩াহাবা সবলেই ভীত হইয়া গোপিন্দকে হাডিমা দিল 


মহাপূর্ণেৰ নিকট বামানুজেব সাম্প্রদায়িক বিদ্যালা $ 


হগাসমযে পরবাহক এই সংলাশ শ্ীলঙক্গদে বামাণহেোণ নিকট জালিলেন। 


হা 
শে 


পাচলহোল আব মানন্দের সাদা লহিল না তান এক্ষণে নিশ্চিত 
»লাল হইলে | খামুনাচানদেব আসনলাভ বাজো সম্মান 
সহাণ 15 যব সমাভোল নেতর পদ তাহানে ভাহাব কতবাপিছ্ হইতে পাঁবশতন্ট 
কবি পাবিল না তিনি অভি দান ভাবে যামুন-মুনিব প্রধান প্রধান শিষাণণের 
সগিধাণে সান্প্াদাহিল গ্যান লাতে যত্রবান হইলেন। দেশমানা সব্প্রধান পণ্ডিত 
চা তান সানা" গুক সমিলানে শাস্নাভাসে নিবত হইলেন। ধনা বামানুজেৎ 
দহা পিপাসা ৷ কমে তিনি নিজ দাক্ষা ডক এহাপূর্ণেবর নিকট নাস-তও গীতাথ 
সাগ্রহ, সিকি ণয, বাস সূত, পাঞ্চবাএ আগ প্রভৃতি শাক সমুদ্য অধ্যযন 
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পেল ।* 


ত তি বানু এ মহাশাহল বানত শত পু ক প্িলান লামানুখ সহাহাপল নিকট অ'হ'দ্বয় 
মাহা। সস নির্ণয় সি হয় পাপ বা হাগম শীভার্থস শুহ বিশ বাসস প্রভাত প্রস্থ অধাযন কাবেন 


না? আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট রামানুজের সাম্প্রদায়িক বিদ্যালাভ 

রামানুজের প্রতিভা মহাপূর্ণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। মহাপূর্ণ * তাহার 
অত্যন্তুত প্রতিভা দেখিয়া শেষে আপন পুত্রকে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে 
আদেশ করিলেন এবং অবশিষ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহাকে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট 
যাইতে বলিলেন। 

গোষ্ীপূর্ণ একজন মহা ভক্ত ও মন্ত্রার্থবিৎ জ্ঞানী মহাপুরুষ । ইনি যামুনাচার্যে: 
একজন প্রিয় শিষ্য এবং তিরুকোট্রির বা গোষ্ঠীপুর নামক এক বর্ধিষুঃ গ্রামে বাস 
করিতেন। 


মহাপূর্ণের বাকা শুনিয়া রামানুজ অবিলম্বে গোষ্ঠীপুর গ্রামাভিমুখে গমন 
করিলেন। শ্রীরঙ্গম হইতে গোষ্ঠীপুর অধিক দূর ছিল না। সুতরাং তিনি 
অনতিবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গোষ্ঠীপূর্ণের চরণবন্দনাপূর্ণক 
নিতান্ত বিনীতভাবে নিজ প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। 
গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের প্রার্থনা শুনিযা উদাসীনভাবে বলিলেন--আর 
একদিন আসিও।” সুতরাং রামানুজ আবার তাহার চরণবন্দনা কিয়া শ্রারঙ্গে 
ফিরিয়া আসিলেন এবং দুই চারিদিন পরে-__আর একদিন গোষ্টাপূৃর্ণের সমীপে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


এবারও তিনি পূর্ববৎ গুরুদেবের চরণবন্দনা করিয়া নিজ প্রার্থনা জানাইলেন 
গোষ্টীপূর্ণ এবারও তাহাকে “আর একদিন আসিও” বলিয়া প্রত্যাখ্যান কবিলেন। 
অগত্যা তিনিও পূর্ববৎ "যে আঙ্ঞা” বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। 

এই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘাটে। এক দিন এক উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠাপৃণ 
শ্রীরঙ্গমে আসিয়াছেন, এমন সময় একজন ভক্ত সহসা ভগবদ্ভাবাবিষ্ট হইথ' 
গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন-_“"গোল্ঠীপূর্ণ { তুমি রামানুজকে স-রহস্য মন্ত্র উপদেশ 
দিও!” গোষ্ঠীপূর্ণ বিস্মিত হইলেন এবং ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন-_ 
“প্রভো! তোমারই নিয়ম ইদস্তে নাতপস্কায়” অর্থাৎ অভক্ত অতপক্ককে বিদা 
দিতে নাই। বলুন আমি কি করি!" ফলতঃ ভাবাবিষ্ট ভক্তের কথাও গোষ্টাপৃণ 
কর্ণপাত করিলেন না 

কিন্তু রামানুজও ছাড়িবার পাত্র নহেন। রামানুজ আবার আসিলেন, গোষ্ঠীপূর্ণ 


* কোন মতে রাসানুজের মন্ত্রদাতা গুরু গোষ্ঠীপূর্ণ - মহাপূর্ণ গ্স্থার্থদাতা গুরু । 


রামানুজ-চরিত্র ৩৩৫ 


আবাব ফিরাইয়া দিলেন। এইরূপে গোস্ঠীপূর্ণ যতবার তাহাকে ফিরাইয়া দেন, 
বামানুজও ততবারই তাহার নিকট যাইতে লাগিলেন। 


অবশেষে গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্য শ্রীরঙ্গমে আগমন কবিলে রামানজ তাহার 
নিকট মনোদুঃখ নিবেদন কবিলেন। তিনি রামানুজের দুঃখ শুনিয়া যাবপবনাই 
ব্যথিত হইলেন এবং ফিবিয়া গিয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে অতি কর্কশভাবে তিরস্কার করিযা 
বলিতে লাগিলেন “আপনি কি রামানুজকে না মাবিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন 
নাঃ” সকলে এই দশা দেখি! অবাক। 

গোষ্টাপূর্ণ কিন্তু ঈমৎ হাসিয়া পালিলেন-_- “আচ্ছা, রামানুজকে দণ্ডকমণ্ডল 
লইযা একাকা আসিতে লিও । সে যতবাব আসে সঙ্গে তাহাব চেলা। সঙ্গে 
আবাল দুইজন (চেলা কেন গ” 


রামানুজের শিষ্যপ্রীতি 
মুহূর্তমাল  সৎব্রাদ বামানুভেব কর্ণে পীছিল। তিনি দাশবথি ও 
শ্াণৎসাঙ্কাকে সঙ্গে লইযা পূর্কলৎ উপস্থিত হইলেন এবং নিতান্ত শাতবত' 
প্রকাশপুর্ণক মন্তরত্ক্ষা কপিতে লালিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন “আমি তো 
তোমায় একাকী আসিতে বলিযাছি, সঙ্গে উহ'দেব আনিলে কেন গা? 


বামানুজ পলিলেন “'প্রাভো। দাৰবথি আমার দণ্ড ও শ্রাবৎসাঙ্ক আমাব 
কমণুলু। গোষ্ঠীপূণ শিষ্যোণ প্রতি বামানুজেন প্রগাড ভালবাসা দেখিযা ঈষৎ 
হাসিলেন এবং শিষাদুযকে বিদায় দিতে বলিহ' অষ্টাদশবারেক পব এইবার 
£াহাকে স বহসা মন্থু প্রদান কবিলেন। 


বামানজের সবসমক্ষে মন্ত্র প্রকাশ 
বামানুভোব মন্ত প্রাপ্তি মাত বামাদুজের হাদয এক অপূর্ব আলোকে 
মালোকিত হইল। জাবনেব ভ্রালা, যন্ত্রণা, সংশয়, অজ্ঞান সব যেন বিদূবিত হইযা 
(গল । হাদয অপূর্ণ আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি যেন নবভীবন লাভ কবিলেন। 


পল্দিন শ্রী্ুকব নিকট হইতে বিদায় লইযা রামানুক্ত শ্রীবঙ্গমেব দিকে 
যাইতেছ্েন, এমন সময সহসা তাহার মনে কি-এক ভাবেব উদয় হইল-_তিনি 
গোষ্ঠাপুবহ্ই 'সৌম। নারায়ণেব' মন্দিবেব মহোচ্চ দ্বা” অভিমুখে চলিতে লালন 
এবং পথিমধো যাহাকে দেখিতে পাইলেন তাহাকেই বলিতে লাগিলেন__ 
'তোমবা আইস আমি আজ তোমাদিগকে এক অমুলা রত্ন দিব।” 


৩৩৬ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


তাহার মুখকাস্তি ও দিবা জ্যোতিঃ দেখিয়া দলে-দলে লোকসকল মগ্ত্র-মুগ্ষের 
নায় তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। মুহূর্তমধো এই সংবাদ নগরমধো প্রচারিত হইল 
এবং ক্রমে অসংখ্য নগরবাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময় 
রামানুজ সেই মন্দিরের মহোচ্চ দ্বারোপরি আরোহণ করিলেন এবং উচ্চেঃস্বরে 
বলিলেন-_“হে প্রাণপ্রতিম ভাই ভগিনিগণ! তোমরা যদি চিরতরে সংসারের 
যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও--তোমরা যদি সেই 
প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ভগবানকে লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে আমার সঙ্গে 
এই মন্ত্র বার এ উচ্চারণ কর।” 


সকলে তখন তারস্বরে বলিল, 'মহাত্মন! বলুন, কি-সে মন্ত্র, আমরা 
আপনার কৃপায় কৃতার্থ হই।” 

রামানুজ উচ্চৈঃম্বরে বলিলেন--বল- নমো শারাযণায়। € নমো 
নারায়ণায়। ও নমো নারায়ণায়।'' 


জনসাধারণ সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈ5স্ববে তিন পার এ মন্টু উদগবণ 
করিল। তাহারা যেমন উচ্চারণ করিল, অমনি তাহাবাও যেন শি এক নণ ভালে 
বিভোর হইয়া গেল- তাহাদের জীবনগতি একেবাবে ফিলিমা গেল। 


বামানুজের উপর গোষ্ঠীপূর্ণের ক্লে 
এদিকে এ-সংবাদ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট আসিতে ap লম্ব হইল না। তিনি রক 
হইয়া অভিশাপ দিবার জনা এ ডাক! পাঠাই 


টাৎকারপূর্বক নিন দূর হগ-নবাধম। তোমাকে মহারত দিয়া আমি 
নহাপাপই করিয়াছি, আর যেন তোমার মুখদর্শন কবিতে না হয়। ছান এতামাব 
ভবিষাতে অনস্ত নরক!” 


আপনারই বাকা-_'যে এই মন্ত্র লাভ করিবে, সে পপমগতি লাভ করিলে) যদি 
আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্র জীবের অনস্ত নরক হইয়া এত লোকের মুক্তি হয় তো, 
আমার অনস্ত নরক, অনস্ত বৈকু*বাস অপেক্ষা বাদ্ুনীয় |" 

গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের কথা শুনিবানাত্র চমকিত হহালেন ও একেবারে শ্রম্তি« 
হইয়া গেলেন। তাহার ক্রোধ কোথায় অন্তহিতি হইল এবং হৃদয় করুণরসে আর্দ্র 
হইয়া পড়িল। তিনি তখন প্রেমভরে রামানুজকে গাঢ় 'মালিঙ্গন করিয়া 


রামানুজ-চরিত্র ৩৩৭ 


বলিলেন-_“রামানুজ। তুমি ধন্য! তুমি শত ধন্য! আব তোমাব সম্পর্কে মাজ 
আমিও ধন্য। তুমিই আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য । যাহাব এরূপ মহান হৃদয়, 
তিনি যে লোকপিতা ভগবান বিষ্ণুর অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।” 

বামানুজ লঙ্জাবনতমস্তকে গোষ্ঠীপূর্ণের পাদপদ্ম শিরে ধাবণপূর্বক বলিতে 
লাগিলেন --“ভগবন্! আপনি আমাব নিতাগুরু, আপনাব কৃপাবলে সাজ আমি 
ধন্য এবং সহশ্র-সহত্র নবনাবীও ধন্য ; আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ৷” 


“রামানুজ সিদ্ধান্ত” নামকবণ-_রামানুজের অবতারত্ব 

গোষ্টীপূর্ণ রামানুভে? এই বাবহাবে তাহা উপব যাবপবনাই প্রীত হইলেন। 
তিনি শিজপুএ “সৌম্য-নারায়ণকে” তাহাব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিতে আদেশ কবিলেন 
এবং অন্যান্য শিষ্যগণকে বলিলেন-_“দেখ, তোমরা অদ্য হইতে সমুদয বৈষ্ণব- 
সিদ্ধান্তকে “বামানুজ সিদ্ধান্ত’ এই নূতন নামে অভিহিত করিবে ।”' অনস্তব 
রামানুজ 7 শানমতি লইয়া সশিষ্য শ্রাবঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন এবং 
জনসাধারণ সকলে এখন হইতে বামানুজকে লক্ষ্মণেব অবতাব কলিযা ভ্ঞান 
কবিতে লাগিল। 


কুরেশকে উপদেশদান 
বামানু 5 শ্রীবঙ্গমে ফিবিযা আসিলে কুবেশ গীতাব চরম-শ্লোকেব * 
অর্থাবগতিব জনা তাহাব নিকট ওৎসূক্য প্রকাশ করিতে লর্গিলেন। তিনি 
কুবেশেব আগ্রহ দেখিযা ঠাহাকে এক বসব অপেক্ষা করিতে অথবা একমাস 
অভিমান-শুনা হইযা ভিক্ষান্নমাত্র ভোজনপূর্বক ** ভ" যাপন করিতে শললেন। 
গুৰ৬গ নিবতিমান কুবেশ তাহাই কলিলেন এবং একমাস পবে গুকদেখেব নিকা 
মন্ত্ার্থলাশ কবিযা কতার্থ হইলেন! 


দাশবখির পরীক্ষা 

কুবেশেব পব দাশব্থি চবম-শ্লোকেব বহসা জানিবাব জনা বাম'নুজেব কৃপণ" 
ভিক্ষা কাঁবতে লাশিলেন। বামানুজ জানিতেন--দাশবথি কিঞ্চিৎ বিদ্যাভিমান 
তজ্জনা তিনি তাহাকে গোষ্ট'পূর্ণেব নিকট হইতে উহা লাভ কবিতে বলিলেন 
দাশবথি ঙদনুসাবে ছয় মাস কাল গোষ্ঠীপূর্ণেব নিকট যাতাযাত কবিতে লাগিলেন, 
* চবময্লোক সর্পধর্ধীন পবিতাজা মামেকং শবণং ব্রজ। 

অহং ২” সর্বপাপেশ্ডা মোক্ষাযিধ্যামি মা শুচঃ।। শ্বীতা ১৮ অঃ, ৬৬ ক্োও 

** মতান্তাবে মঠগ্াবে অনাহাব ও অনিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান কবিযা। 


ব$ 


৩৩৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। পরিশেষে গোষ্ঠীপূর্ণ একদিন দাশরথিকে 
বলিলেন-__“বৎস দাশরথে! তুমি সকল প্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজ 
গুরুর পাদমূল আশ্রয় কর। তিনিই তোমায় মন্ত্ার্থ দিবেন।” 


এই কথা শুনিয়া দাশরথি রামানুজের পদপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইলেন এবং 
মন্ত্ার্থ অবগতির জনা যাবপরনাই মিনতি করিতে লাগিলেন। রামানুজ কিন্তু 
তখনও মন্ত্ার্থ প্রদান করিলেন না, তিনি তখনও অপেক্ষা করা উচিত বিবেচনা 
করিলেন এবং শশরথিকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। 


দাশরথির পাচক কর্ম 

এই সময় হঠাৎ একদিন মহাপূর্ণের কনা অত্তুলা পিতার আদেশে বামাণুজেব 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্তুলা রামানুজকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন--“ভ্রাতঃ' আমি আমাব শ্বশুরালয়ে দূর হইতে জল আনিয়া বন্ধন 
করিতে বড় কষ্টবোধ কবিতাম বলিয়া শ্বশ্রামাতাকে কষ্টের কথা বলি। তাহাতে 
তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন--“ কেন বাছা? বাপেব বাটি হইতে পাচক আনিতে 
পার নাই। আমার এত সংস্থান নাই যে পাচক বাখি।' অদ্য আমি পিতাব নিকট 
আসিয়া এই কথা বলিলাম। তিনি তোমার নিকট আসিতে বলিলেন। এজন। 
অদ্য তোমার নিকট আসিয়াছি। বল ভ্রাতঃ! আমার কি কর্তব্য?" 

রামানুজ ইহা শুনিবামাত্র দাশরথিকে দেখাইয়া বলিলেন-__'*যাও ভগিনী ' 
গৃহে যাও, এই দাশরথি তোমার পাচকেব কর্ম করিবে।” অত্তুলা দাশবিকে সঙ্গে 
লইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। দাশরথিও তথায় কোনরীপ লজ্জা বা 
অভিমানবোধ না করিয়া পাচকের কর্ম কবিতে লাগিলেন। 


এই ভাবে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন 'অত্তুলাব শ্বশুর বাটিতে এক 
বৈষ্ণব পণ্ডিত শাস্ত্রের একটি গ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দাশবখি তাহা 
শুনিয়া বিনীতভাবে ইহার প্রতিবাদ করেন। 

ব্াখ্যাকর্তা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন-__““মৃঢ়' তুমি পাচক ব্রাহ্মণ, তুমি 
শাস্ত্রের অর্থ কি জান? কর দেখি ইহার ব্যাখ্যা।” দাশরথি তিলমাত্র দুঃখিত না 
হইয়া ধীরভাবে ইহ'ব সদ্ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রোতধুন্দ তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া 
যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলেন, কিন্তু ইহার পরই দাশরথি আসিয়া ঠাহাব 
পদস্পর্শপুর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। 


ইহা দেখিয়া সকলে তাহার এইরূপ দাস্যবৃত্তির হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৩৯ 


দাশরথি বলিলেন-_তিনি তাহার গুরুদেব রামানুজের আদেশপালনার্থ এই কার্যে 
ব্রতী হইয়াছেন। দাশরথির কথা শুনিয়া সকলে নির্বাক । ইহাতে সকলেই 
দাশরথিকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 


কিছুদিন পরে সেই সকল লোক দলবদ্ধ হইয়া শ্রাবঙ্গমে আসিয়া রামানুজকে 
বলিলেন__ মহাত্মন ! দাশরথির প্রতি আপনার এত কঠোর আদেশ কেন? তিনি 
নিতান্ত নিরভিমান ও সাক্ষাৎ পরমহংসম্বরূপ, তাহার মতো ব্যক্তি পাচকের কর্ম 
করিবেন- ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।” রামানুজ ইহাদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত 
প্রাত হইলেন এবং স্বয়ং তাহাদের সহিত গমন করিয়া দাশবথিকে শ্রীরঙ্গনে 
আনিয়া মন্ত্রার্থ প্রদান করিলেন। 


ইহার কিছুদিন পরে গোষ্টীপূর্ণের ইচ্ছানুসাবে পামানুজ মালাধরের নিকট 
শঠাবিসুক্ত বা সহ্গ।তি অধাধন করিতে আরম্ভ করেন। অধায়নকালে তিন 
মালাধবেন বাখা' অপেক্ষা স্থলে স্থলে উত্তম ব্যাখা যোজনা কবিয়া সে সম্বন্ধে 
ভাতার মত জানিতে চাহিতেন। মালাধব কিন্তু ইহা বামানুজেব পক্ষে ধৃষ্টতা বলিযা 
বিবেচনা কবিতেন। এমন কি, অবশেষে তিনি অধাপ শ-কার্যেই বিরত হয়েন। 


কিছুদিন পরে গোষ্টাপূর্ণ ইহা জানিতে পাবেন এবং মালাধরের নিকট 
পামানুজেণ মহত কাঠন কবিযা পুনবায তাহাকে অধ্যযন-কার্যে সম্মত করেন। 
হহাব পণও আবাৰ একদিন মালাধবেব ব্যাখা শুনিযা বামানুভ' নিভে শ্লোকেব 
বাখ্যা করিলেন। কিন্তু মালাধব এবান তাহার বাখা শুনিযা বিস্মিত ইলেন 
এবং পুত, এসুন্পবাহু'ব সহিত স্বয়ং তাহাকে গুরু বলিয়া সম্মানিত কবিলেন। 
বামানুজ কিন্তু তথাপি মালাধবকে পূর্বে নায় গুরুজ্ঞানেই পূজা কবিতেন 
একদিনের জনাও কখন অন্যথাচবণ করেন নাই। 


মালাধবের নিকট শিক্ষা সসপ্ত হইলে মহাপূর্ণ রামানুজকে বররঙ্গের নিকট 
শিক্ষা লাভ করিতে বলেন। বররঙ্গ যামুন-মুনির প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি 
নৃত্যগীতদ্বাবা রঙ্গনাথের সেবা করিতেন। রামানুজ ছম মাস কাল তাহাব সর্ব-৮ 
সেবাকার্যে নিযুক্ত রহিলেন। গাত্রে হরিদ্রাচুর্ণ মর্দন, ক্ষীর প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি 
কর্মদ্বারা তিনি গুঞ্দেবের সন্তোষ বিধান করিয়া পরিশেষে তাহার নিকট 
পরমপুরুযার্থ জ্ঞানলাভ করিলেন। এই সময় তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, 


৩৪০ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


উহা তদবধি 'গদ্যত্রয়' নামে জনসমাজে বিখ্যাত হইল। এখানেও রামানুজের 
শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বররঙ্গ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে 
আদেশ করেন। 


রামানুজ বৈষ্কবসমাজের নেতা 

রামানুজ এইরূপে কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গের নিকট 
হইতে নিখিল বিদ্যা লাভ করিলেন। যামুন-মুনির এই পাঁচজন অস্তরঙ্গ শিষ্য 
ছিলেন, ইহাবধা প্রত্যেকে তাহার এক-একটি ভাব মাত্র লইতে পারিয়াছিলেন, সমগ্র 
ভাব কেহই গ্রহণে সমর্থ হয়েন নাই। এক্ষণে রামানুজে তাহাই আবার একত্রিত 
হইল। রামানুজ যামুনাচার্যের সকল প্রধান শিষ্যের নিকট শিক্ষা লাভ করায় 
কাহারও আর কোন বিষয়ে তাহার সম্বন্ধে কোন আপত্তির হেতু রহিল না। এখন 
সকলের চক্ষেই তিনি সর্বগুণসম্পন্ন ও বৈষ্বসমাজের নেতা হইলেন। 


রামানুজের সর্ববিষয়ে আধিপত্য ও মন্দিরের নৃতন ব্যবস্থাদর্শনে শ্রীরঙ্গনাথের 
অর্চকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাহারা স্বার্থহানির ভয়ে রামানুজের প্রাণনাশে 
সচেষ্ট হইলেন। রামানুজ নিয়মপূর্বক সাত বাড়ী ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ 
করিতেন। একদিন তিনি যে গৃহে ভিক্ষা করিবেন, অর্চকগণ তাহ! স্থির করিলেন 
এবং গৃহস্বামীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বিষ-প্রয়োগের ব্যবস্থা কবিয়া 
রাখিলেন। 


গৃহস্বামী গোপনে নিজ গৃহিণীকে রামানুজের অল্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া 
রাখিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণীর ইহাতে খোর আপত্ডি থাকিলেও পতির 
উৎ্পীড়নভয়ে অগত্যা তাহাকে সম্মত হইতে হইল। যথাসময়ে রামানুজ 
আসিলেন। ব্ৰাহ্মণী তাহার পাদবন্দনাচ্ছলে অঙ্গুলিদ্বারা রামানুজের পাদদেশে 
ইঙ্গিত করিলেন এবং পরে সেই বিষান্ন আনিয়া দিলেন। 


রামানুজ বুঝিতে পারিয়া উক্ত অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া একটি কুকুরকে 
দিলেন। কুকুরটি উহা খাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অনস্তর রামানুভ 
কাবেরীতীরে যাইযা অবশিষ্ট অন্ন জলে ফেলিয়া দিলেন ও নিজে অপরাধী 
ভাবিয়া অনাহারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। 


অবিলম্বে এই কথা গোষ্ঠীপূর্ণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ত্ররাপূর্বক 
শ্রীরঙ্গম-উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ আসিতেছেন শুনিয়া রামানুজও 


রামানুজ-চরিএ ৩৪১ 


সশিষ্য তাহার অভার্থনা-নিমিত্ত বালুকাময় নদীর তীরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। তখন মধ্যাহকাল। গোষ্টীপূর্ণ এপারে আসিবামাত্র রামানুজ ছিন্নমূল 
তরুবরের ন্যায সেই তপ্ত বালুকার উপর তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। 


রামানুজের ধৈর্য পরীক্ষা 

গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু অপরের মুখে বিষপ্রয়োগের কথা শুনিতে ব্যস্ত-_রামানুজকে 
আর উঠিতে বলেন না। সুতরাং রামানুজ সেই তপ্ত বালুকাব উপরই দক্ধ হইতে 
লাগিলেন! এদিকে “'প্রণতার্তিহর" নামক রামানুজের এক শিষ্য গোষ্ঠাপূর্ণেন এই 
আচরণে যাবপরনাই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধে ধার হইয়া 
রামানুজকে বলপুর্বক স্কন্ধে তুলিয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন__-“আপনি কি 
আমাদের গুরুদেবকে মারিয়া ফেলিতে চাহেন? এমন দয়ার সাগর গুরু কি আর 
আছে? প্রণতার্তিহরের ব্যবহারে রামানুজ প্রভৃতি সকলেই যাবপরনাই ভীত 
হইলেন, কি জানি---গোষ্ঠীপূর্ণ যদি ক্রুদ্ধ হন। 


রামানুজের ভিক্ষাগ্রহণ বন্ধ 
গোষ্ঠীপূর্ণ তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন-_ “রামানুজ ! আজ হইতে তুমি 
তোমার এই শিমাদ্বারা পাক করাইয়া ভোজন করিও, আমার আজ্ঞা, ইহাতে 
তোমাব যতিধর্ম নষ্ট হইবে না! আমি দেখিতেছিলাম, তোমাকে ভালবাসে এমন 
তোমাণ কোন শিষা আছে কি না? প্রণতার্তিহর! তুমি ধন্য । আমি আশীর্বাদ কবি. 
অচিলে তোমাৰ অভীষ্ট পূর্ণ হউক ।”* 


বামানুজকর্তৃক বিষ জীর্ণ 
অর্চকগণের এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা যার-পর-নই দুঃখিত হইলেন 
এবং এবার প্রধান অচক স্বয়ংই এ কার্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্থিব করিলেন। 
রামানুজ নিতা সন্ধাকালে ভগবদর্শন কারয়া মঠে ফিবিতেন। একদিন প্রধান 
অর্চক এই সময বামানুজকে একাকী দেখিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতে ইচ্ছ! 
করিলেন। 


রামানুজ মহাভাগা জ্ঞান ঝ।বয়া ভক্তিভাবে প্রসাদ গ্রহণপূর্বক আনন্দে তাহা 


অব পাস হস 


* মতাত্তবে, প্রধান অর্চক, নিজ গৃহিণী ঘাবা বামানুজকে বিষাম প্রদান কবেন, কিন্তু তিনি ও হাব 
অধিয়কাত্তি দেখিয়া বাংসলাভাবে মুগ্ধ হইয়া কৌশলে ঠাহাকে সাব । কবিয়া দেন। বামানুজ নিজকে 
অপবাধী ভাবিয়া নহীতীবে যাইয়া বালাকাপবি অনাহাবে অবস্থান কবিতে লাগিলেন এবং গোষ্ঠীপৃণ 
আসিলে প্রধান অচকেব উদ্ধাবেব জনা বোদন করিতে থাকেন। গোষ্ঠীপূণ রামানুজকে বুঝাইয়া মঠে 
ফিরাইয়া আনেন। ইত্যাদি। 


৩৪২ আচার্য--শক্কর ও রামানুজ 


ভক্ষণ করিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন যে ইহার সহিত বিষ মিশ্রিত আছে। 
নিমেষমধ্যে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইল। তিনি টলিতে টলিতে কোন মতে 
মঠে আসিলেন। ক্রমে শিষ্য গণও ইহা বুঝিতে পারিয়া যারপরনাই কাতর হইলেন 
ও বিষশাস্তির নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামানুজ কিন্তু 
তাহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন এবং সমস্ত রাত্রি ভগবংস্মরণ করিয়া সেই 
বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 

অর্চকগণ ভাবিয়াছিলেন পরদিন প্রাতে আর রামানুজকে জীবিত থাকিতে 
হইবে না ; কিন্তু ফল বিপরীত ঘটিল। * প্রাতে শিষ্যগণ রামানুজকে লইযা 
মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের উদ্দাম নৃত্যে মেদিনী কম্পিত ও 
আনন্দধ্বনিতে গগনমণগুল বিদীর্ণ হইতে লাগিল । 


বামানুজেৰ দযা ও ক্ষমা 

প্রধান অ£ক ইহা দেখিযা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অনুতাপের দাকণ 
দাবানলে দগ্ধ হইয়া বাতাহত ছিন্ন তরুশাখাব ন্যায রামানুজেব পদতলে আসিষা 
পতিত হইলেন। দয়ার সাগর রামানুজ ইহার মর্মবিদাবক কাঠবতা দেখিয়া 
বিচলিত হইলেন। তিনি সন্নেহে তাহাকে উঠাইযা আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন 
“ভ্রাতঃ। যাহা হইবার হইয়াছে, আব এইবপ কর্ম করিওনা। ভগবান তোমাব 
অপরাধ মার্জনা কবিবেন।” 

প্রধান অচ্ছক একেই ‘তা রামানুজেব দৈবশক্তিতে মুদ্ধ হইযাছিলেশ এবাব 
ঠাহাব ক্ষমাপ্তণ দেখিযা" তাহাকে ভগবদবতাব বলিয়া জ্ঞান বলিলেন এল 
যাবজ্জীবন তাহাব ক্রীতদাস হইয়া রহিলেন। 


অদ্বৈতবাদী যক্্মৃতির সহিত বিচার 

এইনপে যতই দিন যাইতে লাগিল নামান তেন কারি ও মহ 6 নেশা farera 
প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সময় 'যন্ঞনুতি' নামক এক আইছু হাদী দহাপণ্ি ত 
কাশীতে সন্নাসগ্রহণপূর্বক দিপ্রিজয় কবিযা বেডাইতেছিলেন। ইহার সিং সবল 
বহু শিষ্য ও এক গাড়ী পৃত্তক থাকি হ। 

ইনি একদিন শুনিতে পাইলেন--রামানুজাচার্য নামক কোন এল. বেম্ণণ 
সন্ন্যাসী শ্রীবঙ্গমে মদে তবাদ্খগুন কবিযা পিশিষ্টাদ্দেতলাদ প্রচাৰ কবিতেছেন। হহা 
শুনিবামাত্র যজ্ঞমূর্তি শ্রাবঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শামানু গণে শিচালে 
আহান করিলেন। আচার্য বামানুজ শক্ত হইলেও মহাপণ্ডিত- -তিনি পশ্চাৎপদ 


« ২১) মতাত্তবে প্রসাদ নহে চবণাম্বত । (২) ' গরুঙপাহন' বৈদা চিকিৎসার দানা বামানাগেকে অনান্য 
করবেন । এই বৈদা ল্রামানুজেব একখানি ভ্রীবণী লিখিমাহিলেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৪৩ 


তিনি নিজ দলবলসহ যজ্ঞমূর্তির নিকট আসিলেন। ক্রমে সভাস্থলে 
বহুলোকেব সমাবেশ হইল। সকলেই বিচারের ফল দেখিতে সমুসুক। যক্ঞমূর্তি 
আচার্য রামানুজকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন--“শুনিতেছি আপনি 
নাকি আচার্য শঙ্করপ্রচাবিত অদ্বৈতমতেব দোষ-প্রদর্শন কবিযা থাকেন এবৎ ঠাহাব 
বিকদ্ধে নিজ মত প্রচার কবিতেছেন। আচ্ছা, আপনাব মাপত্তিব উত্তন দিবানু 
পূর্বে আপনি আপনার মতটি কি, তাহা একটু বিশেষভাবে বলিতে পাবেন কি??? 


বামানুজকর্তৃক নিজমতবর্ণন 
আচার্য বামানুজ প্রসন্নগন্তীবতাবে বলিলেন--' (বশ কথা, আপনি শুনুন 
আমবা বি- বলিযা থাকি। প্রথমত, আমাদের মতে পদার্থ দুই প্রকার, যথা 
প্রমাণ ও প্রমেম। 
৩ন্মধে। প্রমাণ তিন প্রকার, যা _ প্রতাক্ষ,। অনুমাল এ শব্দ। আপনাকা 
যেমন প্রত্য ক্র, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপপ্তি এল দন্পলকিহেছে প্রমাণ 
হয প্রবান এলেন, দানা তাহ! খলি না। আমরা উপদাত € অর্ধাপন্তিকে অশমান 


ও শু আলা এব জন্পলর্িকে প্রতাক্ষদ্ধা অন্ত ভুক্ত ক 


লহ" থাকি 
হাহ’ হত, চে থাই, প্রথমত দহ প্রকার, হৰা পবা এবং জল । 
রা লহ কেশ এক, এ ৫০ ০ত। LASSE চালান সন্ধ, 


পড়ত তন শোন, সদৰ বাপি লস 5ঙী দা হোন ও শি হদে দশ প্রকার বলি 


প্র তেতো 

ভাত শণ। পকীত 5 শালাতপে রিল লে ভাতা এপ্রিল পলাল ও 
“ Pr r 
প্রত পন তলে নল । 

শ্ত্বা প্রতি শিভাবাপ অথাৎ প্রকতি মহহ (বি), ১ কাকি, ঘন 
প্র গুগলেন্দিহ পঞ্চল মোহিত, পঞ্চ তন্ার এব পঞ্চ হাডীতাভেদে ১তবিতশতি 

‘ 

প্রণব । চাল মেড শ্ব বাল ভুত শুণিদাৎ এবং “তনত ভেদে হিত প্রকান । 

পণাবতত পরি তত পভাঁত আহহ শাসিত এ ধৰন্ত দত 2 
পদবী ৮1৮ লিক | 

জত তত পণ) ০৩) ত চিনি তুলে লহ তীততিল | হন্মধো চাল কিন 


শৰদ্ধভাল এহক্ষী ও মৰ্ক (তেদে পুই প্রকাণ। তাদাধে। বৃতুক্ষু আবাব 
শার্ঘকামপণ এবং প্রমপব্তেদে দুই প্রু্দল এবং ধমপর বক্ষ জীব - দেব হাপর 


~ 5 ই, 
শশাশহপপ1৩ত 1” দূ ~~ চা | 


৩৪৪ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ। 


“মুমুক্ষুবদ্ধজীব__কৈবল্যপর এবং মোক্ষপরভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে 
মোক্ষপর মুমুক্ষুবদ্ধ জীব-__ভক্ত ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ। এই প্রপন্ন আবার একাস্তী 
ও পরমৈকাত্তীভেদে দুই প্রকার এবং পরমৈকাস্তী প্রপন্ন__দৃপ্ত ও আর্তভেদে দুই 
প্রকার হয়। 


“পর ঈশ্বর একমাএ, তিনি নারায়ণ । ব্যহ-_কেশবাদি এবং বাসুদেবাদিভেদে 
প্রথমতঃ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বাসুদেবাদি ব্যহ- বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, সংকর্ষণ ও 
প্রদান্নভেদে চারি প্রকার । বিভব--মতস্যাদি অবতার, ইহা অনন্ত । অস্তর্যামী__ 
প্রতিশরীরবর্তী এবং অগাবতাব-_-বহু : যথা-_শশ্রীবঙ্গনাথ, বেক্কটনাথ প্রভৃতি। 
ইহাই হইল স্থুলতঃ আমাদের মতে পদার্থবিভাগ। 


“আর এক কথায যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে. চিৎ 
অর্থাৎ চেতন যথা-_জীবাদি এবং অচিৎ অথাৎ জড় যথা-_প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি 
এতদ্‌ উভয়বিশিষ্ট ঈশ্বর। এই ঈশ্বব চেতনজীবেরও চেতন, সুতরাং চিৎ ও 
অচিতের সহিত ঈম্ববের ভেদ থাকিলেও ইহারা ঈশ্বরের শরীর, আব শরীব 
বলিয়া ঈশ্বরের সহিত ইহাদেব অভেদও আছে।” 

যক্ঞমূর্তি বলিলেন__ "আচ্ছা, এক্ষণে আপনি উক্ত পদার্থ গুলির কিঞ্চিৎ 
পরিচয় প্রদান করুন। কারণ, আপনাদের সিদ্ধান্ত দেখিতেছি এক প্রকার স্বতন্তব। 
আপনারা সকল মতেরই কিছু কিছু লইয়া একটি পৃথক মত গঠন কবিযাছেন।” 


আচার্য রামানুজ বলিলেন-_“বেশ কথা, আপনি শুনুন, আমি একে একে 
বলিতেছি।” এই বলিয়া আচার্য রামানুজ নিজ মত বলিতে লাগিলেন এবং 
অপরাপর মতের সহিত নিজের কোথায় পার্থক্য তাহাও প্রদর্শন কবিতে 
লাগিলেন। দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ যাহারা এই বিচারসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন 
সকলেই রামানুজাচার্ষের প্রতিভা এবং যজ্ঞমূর্তির গাস্তীর্য দেখিয়া উভয়কেই ভূরি 
ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উভয়ের বিবাদ যেন এক অপূর্ব দৃশা হইয়া 
উঠিল। * 

এইভাবে কয়েক দিন পর্যন্ত আচার্য রামানুজ নিজমত বিবৃত করিলেন এবং 
যজ্ঞমূর্তিও ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। অনস্তর যজ্ঞঘূর্তি আচার্যকে বলিলেন -- 
“আচ্ছা এক্ষণে বলুন-_-অদ্বৈতমতে অসামগ্রস্য কোথায়? আমি তাহাব উত্তৰ 
প্রদান করিব, তৎপরে আপনার মতের দোষ প্রদর্শন করিব।” 


* রামানুজাচার্যের মতটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে শ্রীনিবাস দীস বিরচিত মতীন্দ্রবতদী পিকা 
নামক গ্রন্থখানি উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। প্রাপ্তিস্থান 2 পূণা, আনন্দাশ্রম। মূলা ৫ সিকা মাত্র। 


রামানুজ-চবিত্র ৩৪৫ 


অদ্বৈতমতের দোষ 
আচার্য বলিলেন__-“বেশ কথা, তবে শুনুন, অদ্বৈতমত সম্বন্ধে আমবা কি 
বলিয়া থাকি। আমাদের বিবেচনায অদ্বৈতমতে বহু দোষ, এক্ষণে প্রধান কযেকটি 
মাত্র উল্লেখ কবিতেছি। যথা--€১) আশ্রযানুপপত্তি (২) তিবোধানানুপপন্তি (৩) 
স্বরূপানুপপত্তি (8) অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি, (৫) প্রমাণানুপপত্তি (৬) 
নিবর্তকানুপপপ্ডি ‘ ল’ (৭) নিবৃত্তানুপপত্তি। আপনি ইহাদেব উত্তর দিন। 


“প্রথম দোষ- - আশ্রয়ানুপপণ্ডি। অর্থাৎ অবিদ্যাব আশ্রযনির্ণম হয না। 
কাবণ অবিদ্যাবশে যদি জীবেব উৎপত্তি হয, তাহা হইালে সেই অবিদ্যা ভাবে 
থাকিতে পাবে না--অন্যত্রই তাহাকে থাকিতে হইবে। জীবাশ্রিত অবিদ্যা জাবেব 
উৎপাদক হয় না, হইলে শন্যোন্যাশ্রঘ হয। তাহান পর এই অবিদ্যাব আশ্রয 
ব্রশ্থাও হন না। কাবণ, এন্দা স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানম্ববপ, তাহাতে অজ্জানকপ অনিদ্য 
থাকিনে কিকপে? সূর্যালাকে অন্ধকাব তো থাকে না। অতএব অবিদ্যাক 
আশ্রযনির্ণয হয না। সুভবাং বেদাস্তাব অবিদ্যাই অসিদ্ধ। 


'পদ্রিতায দোষ--তিবোধান অনুপপত্তি, অর্থাৎ অবিদা' বরহ্মকে কোনে 
তিবোধান কবিতে বা আববণ কবিতে পাবে না। যিনি জ্ঞানস্বলপ তাহাকে অবিদা 
আবৃত করিবে কিনপে? ইহা হইলে প্রন্মেবই স্ববূপহানি স্বাকান কবিতে হয। 
অতএব ব্রন্মোব তিবোধাল অবিদাবশে হয়_ ইহা সিদ্ধ হইল ন'। সুতবাং 
হছৈ এবাদেল মূলই উচ্ছিম় হইল। 

"৬৬ দোষ স্বকাপানুপপি অর্থাৎ অবিদ্যাকে যখন একটা নি” বলিতে 
হইবে, তৰণ ইহ হজ সংস্কবূপ, কিংবা অসতস্ববপ। কিন্তু আদ্বিতম ইহাকে 
সতস্ববপও বলা হয না বা অসতস্ববাপও বলা হয না। বস্তুত যতক্ষণ ইহাকে 
হযথাথ অনর্থকাবক শম এব, বুক্ষাতিম্ন ন' বলা মাহ, ততক্ষণ ইহাব মাধিকতৃই 
সিদ্ধ হয় না। মাযাই তে যত অনর্থেব মূল। অতএব অদৈতমতে অবিদ্যা যে 
সদসদশিশ্রস্ববাপ তাহাই উৎপন্ন হয় না। এজনা অদ্বৈতমতে অবিদ্যাব স্বকূপই 


সিদ্ধ 


“চতুর্থ পোষ- অনিবচনাযত্বানূপপত্তি অর্থাৎ অদ্বৈতমতে যে অঘটনঘটন- 
পটিয়সী মায়া বা অবিদা' স্বীকাব কবা হয়, তাহা ভানস্বকূপ কিংবা অভাবস্ব+প 
নহে বলিয়া তাহাব কোনকপ লক্ষণই সম্ভবপর হয না। জ্ঞানমাত্রই ভাব বা 
অভাববস্তরকেই বিষয় কবে। কিন্তু যদি বলা হয-_জ্ঞানেব যে বিষয় তাহা 
ভাবরূপও নহে, অশাবকূপও নহে, তাহা হইলে সকল বস্তুই সকল জ্ঞানেব বিষয় 


৩৪৬ আচার্য-__শঙ্কর ও রামানুজ 


হইতে পারে। অতএব অবিদ্যাকে যে অনির্বচনীয়স্বরূপ বলিয়া তাহার লক্ষণ সম্ভব 
বলিবে--তাহাও বলা যায় না। অনির্বচনীয় বলিলেই তাহা ভাব বা অভাবের 
অন্তর্গত হইবে। অতএব অদ্বৈতমতে অবিদ্যার লক্ষণই অসিদ্ধ। 

“পঞ্চম দোষ-_ প্রমাণানুপপত্তি অর্থাৎ এতাদৃশ অবিদ্যার কোন প্রমাণ নাই। 
অর্থাৎ ইহার কি প্রতাক্ষ, কি অনুমান এবং কি শব্দ-_কোন প্রমাণই নাই। অতএব 
অবিদ্যাস্বীকারে প্রমাণেরও অনুপপত্তি হয়। 

“'যষ্ঠ দোষ- -নিবর্তকানুপপত্তি অর্থাৎ নিগুরণব্রহ্মজ্ঞানে এই অবিদ্যার নিবৃত্তিও 
হইতে পারে না। কারণ, নিশুণব্রন্মের জ্ঞানই অসম্ভব। জ্ঞান যাহারই হয় তাহাই 
সগুণ। অতএব নিগুণিব্রক্গজ্ঞানে যে এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে তাহাও হইল 
না। 

“সপ্তম দোষ- নিবৃত্তি অনুপপন্তি অর্থাৎ আদ্বিতমতের যে অবিদ্যা তাহার 
নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, অদ্বৈতমতে অবিদ্যা অনাদি ভাববূপ। অনাদি 
ভাববপ বস্তুর আতাস্তিক বিনাশ অসম্ভব । 

“এই সাতটি অখগুনীয দোষবশতঃ অদ্বৈতমত যুক্তিহীন ও ভিও্ডিইন। এক্ষালে 
আপনি ইহার কি খণ্ডন করিবেন করুন 


যন্তরমূর্তি বলিলেন-__ আপনি যে সাতটি দোষ প্রদর্শন করিলেন (সে সদাই 
অবিদ্যা ও ব্রহ্মসংক্রান্ত ৷ ইহাদের উত্তর আচার্ষগণ উত্রমনূপেই প্রদান কপিয়াছেন 
এক্ষণে শুনুন--আমি একে একে ইহাদের উত্তর দিতেছি। 

“প্রথম আশ্রয়ানপপন্তি নামক মে দোষ প্রদণ্ড হইয়াছে, তাহা সঙ্গাত হয় 
নাই। দেখুন_ অৈ ৩সম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য প্রন্থাকেই শ্রবিদ্যাব আশ্রয় 
বলিয়াছেন এবং কোন কোন আচার্য ভীবুকেই অবিল্যার আশ্রয় বৃলিযাছেন। 
উভয় মতেই কোন অসঙ্গতি হয় না। প্রথম, ব্রচ্মলে. যখন চবিদ্যাণ আশ্রয় বলা 
হয়, তখন বলা হয়--এই মঅবিপা মিঞ্যাবস্তু, সূতা? ইহাতে প্ৰক্ষল কোন 
অন্যথাভাব বা অসঙ্গত্বের হানি হয় না। যেটুকু বোধ হয তাহার বিখ্বাই হয) 
সূর্যালোকে যে অন্ধকার থাকে না- বলা হয়, তাহা সঙ্গ হ দৃষ্টান্ত হয় নাই ' কাবণ, 
সূর্য যেরূপ সম্তভাসম্পন্ন, অন্ধকারও তদ্দাপ সম্তাসম্পন্ন, এজনা তাহাদের বিরোধ 
দুরপনেয়। কিন্ত ব্রহ্মোর সত্তা ও অবিদ্যার সত্তা তো সমান নহে। বুদ তিন 
কালেই একরূপে সর্তমান, আর অবিদাণ বর্তমানকালে মার বঠমান শলিয়া বোধ 
হয়, অর্থাৎ তাহার প্রতীতি হয় পলিয়া তাহাকে সৎ বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মা সৎ 


রামানুজ-চরিত্র ৩৪৭ 


বলিয়াই প্রতীত হন। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার বিরোধ কোথায়? বজ্জুকে 
যে সর্প আশ্রয় করে, তাহাতে কি রজ্জুর সহিত বিরোধ হয়? অবিদ্যা যদি ব্রন্মের 
ন্যায় সদ্বস্ত হইত, তাহা হইলে আপনাব আপত্তি সার্থক হইত। 


“তাহাব পব জীবকে যদি 'অবিদ্যাব আশ্রয় বলা যায়, তাহাতে ও দোষ নাই। 
কাবণ, অবিদ্যাবশে জীবের যে উৎপত্তি বলা হয়, সে উৎপত্তি যথার্থ উৎপন্তি 
নহে। জীব এবং অবিদ্যা উভযেই অদ্বৈতমতে অনাদি। অনাদি বস্তুকে উৎপন্ন 
বলা__বাবহাবমাত্র। তাহা যথার্থ উৎপত্তিই নহে। অবিদ্যাবশে যে জীবের 
উৎপত্তি, সেই জীব তাহাব আশ্রয হয় বলিলে আপনার অভিপ্রেত যে 
অন্যোন্যাশ্রঘ দোষ তাহা হইত। দর্পণ ও প্রতিবিষ্বেব কি জন্যজনকভাব আছে 
বীজ হইতে বৃক্ষ হয এবং বৃক্ষ হইতে বীজ হয, আব সেই বাজ বৃক্ষেব আশ্রয 
হয় এবং বৃক্ষও বীজেব আশ্রয হয, ইহাতে কি অন্যোন্যাশ্রয দোষ হয £ অনাদি 
বস্তুতে এ দোষ হয না। এই জীবও বস্তুতঃ অর্থাৎ পবমার্থতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মাই, সুতবাং 
পূর্বোক্ত মত এবং এই মত বপ্ত৩ঃ অভিন্ন এবং কোন মতেই অসঙ্গতি নাই। 


“দ্বিতীয় -তিবোধানানুপপন্তি বলিযা যে দোষ দেখাইযাছেন, তাহাও 
শরসঙ্গ ত। কাবণ, অবিদা যে ব্রম্মীকে আবৃত কবিতে পাবে না__বলিযাছেন, তাহা 
সালোক € অন্ধকণধব নায সমস ন্তাক বিবোধ নখে যে, অসম্ভব হইবে। জ্ঞান 
ও অভজ্ঞানের যে পিবোধ তাহা বুন্তিজ্ঞানেব সম্বন্ধেহ আছৈতবাদ' বলেন। যেমন 
খটগ্ানকালে ঘটবিষমক অঙ্ঞান থাকি না, অর্থাৎ ঘটাকাব বৃত্তিদ্ান ঘটবিষযক 
অভ্্রণনেব বিনোইী, ব্রহ্ম তদ্রাপ অভ্হানের লিবোধী নহে, কিন্তু ব্রহ্মাবিষযক 
পৃর্তিষ্ণই (সই বু্মাবিষষক অন্রানেক বাবাঃ আব এই ছ ব্ষযক বা 
ৰচক পিহ হাক হাতল পর্ব খটবিষমক্, =' পন্মাবিষযক অজ্ঞানই থাকে বলিযা ঘট 
পা প্র্মী উদ্ত আজ্ঞানগালু' আবৃত পা তকোতিত বলা হয ৷ যেদন বজ্জুবিষযক 
» 57৭ পতনে তিবোহি তই করিয়া লাখে। কিন্তু বস্ততৎ বজ্জু তিবোহিত নহে . 
৬৬লপি বরণ লখনই হাথ কাদে তিবোহিত নহে । শুদ্ধ ব্রদ্দে অবিদ্যা কোন কালেই 
শাই। * গালি প্রপ্দকিকালে মিথ্যা সন্বন্ধেই অবিদ্যা স্বীকাব কন হয, আব 
ত! তাহাল পালা ব্ৰহ্ম , তাদৃশ তিবোধান হইবে না কেন অতএব এই 
চাপপ্রিও ভ্রাপনাদেব অসাব বলিতে হইবে। 

চিতায় এই স্ববাপানুপপণ্ডি অর্থাৎ অবিদ।  ম্বকূপই সিদ্ধ হয না-এই 
শাহা বলিহাচ্ছে” তাহাও যুণ্তিসহ নহে। কাবণ, সৎ এবং অপসং ভিন্ন যে কিছু 
শাই ইহা বলা যায না। যাহা মিথা', ভাহা সৎও নহে এবং অসৎও নহে। 


৩৪৮ আচার্য- শঙ্কর ও বামানুজ 


তাহাকে সদসদ্ভিন্নই বলা হয় ; কাবণ, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হইতে পাবে না 
এবং যাহা অসৎ তাহার জ্ঞানও হয় না । যেমন সদ্‌ ব্রন্মের বিনাশ নাই এবং 
অসৎ বন্ধ্যাপুত্রের কখনও জ্ঞান হয় না । ““বন্ধ্যাপূত্র” এই শব্দজনা যে জ্ঞান 
তাহাও জ্ঞান নহে । তাহা বিকল্প নামক বৃত্তিবিশেষ । কিন্তু রজ্জুতে যে সর্পেব 
জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় যে সর্প, সেই সর্প দেখাও যায় এবং নাইও বটে । 
রজ্জুতে সর্প সৎ হইলে তাহাব অন্যথাজ্ঞান হইত না এবং অসৎ হইলে দেখাও 
যাইত না। অতএব অবিদ্যা ‘একটা কিছু’ বলিয়া যে তাহা হয় সৎ. না হয় অসৎ 
হইবে একপ বলা যায় না । তাহার পর যাহা মায়িক হইবে, তাহাই যে যথার্থ 
অনর্থকর হইবে বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত । কাবণ, মায়াব অনর্থকারিতা 
যথার্থ বলিবাব আবশ্যকতা নাই । মায়াজন্য যে অনর্থ, তাহা মাযাবই মতো 
যথার্থ, মায়াব নাশে তাহার নাশ হয । যথার্থ অনর্থ নাই তথাপি তাহাকে যথার্থ 
মনে কবা হয় ইহাই আমাদেব মতে মায়া। 


“চতুর্থ-_যে অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি, অর্থাৎ অবিদ্যা ভাব বা অভাবেব মধো 
কোন প্রকার না বলিলে জ্ঞানের বিষয় হয় না, সুতবাং ইহাব লক্ষণ নাই, 
ইত্যাদি-__যাহা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে । আগ্বতী অবিদ্যাকে 
অভাববিলক্ষণ অভিপ্রাযে ভাববস্তুই বলেন । ইহা অনাদি এবং বন্সাজ্ঞানে ইহাব 
নিরবশেষ বিনাশ হয় বলা হয় । ইহাব প্রতীতিকালে ইহা ভাববপ আব এর্মাজ্ঞানদে 
ইহা অভাবকঝপ । এই ভাবকপ অবিদ্যা সৎ নহে, অসৎও নহে, কিন্তু সদসদভিন্ন 
অর্থাৎ অনির্বচনীয় । এজন্য অনির্বচনীযত্বই ইহাব লক্ষণ । অর্থাৎ ইহা ভাবনদপ 
হইয়া ব্ৰন্মোব ন্যায় সৎ নহে এবং বন্ধ্যাপত্রেব ন্যায় অসৎ নহে, কিন্তু 
রজ্জুসর্পেব শ্যায সদসদভিন্ন মিথ্যারপ | অতএব ইহাব লক্ষণ নাহ যে বলা 
হইয়াছিল তাহা ব্যর্থই হইল। 


“পঞ্চম-_যে প্রমাণানুপপত্তি অর্থাৎ অবিদ্যাব প্রমাণ নহি বলা হইয়াছিল 
তাহাও অসঙ্গত । কারণ, “আমি অজ্ঞ’ ইহাই ইহাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'দেবাত্মশক্তিং 
স্বগুণৈঃ নিগৃঢ়াম এই শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি বহু শ্রুতিই ইহাব শাব্দ প্রমাণ । এইকপ 
অনুমান প্রমাণ, যথা-__ প্রমাজ্ঞানমাত্র, নিজ প্রাগভাব হইতে অতিবিঞ কোন 
অনাদি বস্তুর নিবর্তক্ষ, যেহেতু তাহা প্রমা, এজন্য ঘটপ্রমাকে পক্ষ কবিযা ঘটপ্রমান 
প্রাগভাবাতিরিক্ত অনাদিনাশকত্ব সাধ্য করিলে প্রমাত্বই তাহার হেত হইবে। 
পটপ্রমা তাহার দৃষ্টাস্ত। এস্থলে পটপ্রমা ঘটপ্রমার প্রাগভাবাতিবি্ত পটপ্রমাব 
প্রাগভাবনিবর্তক হইতেছে বলিয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধি আছে, পক্ষধর্মতাবলে এই সাধা 
পক্ষে সিদ্ধ হইলেই অনাদি অবিদ্যাব সিদ্ধি হয়-- এইরূপ বহু প্রমাণই আছে। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৪৯ 


“বষ্ঠ__নিবর্তকানুপপত্তি অর্থাৎ নিৰ্গুণ ব্ৰহ্মজ্ঞানে এই অবিদ্যার নিবৃত্তি 
হইতে পারে না, যেহেতু নিগুণের জ্ঞানই হয় না_ ইত্যাদি, যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাও অসঙ্গত। কারণ, গুণের যে জ্ঞান তাহা তো নির্গ্ুণেরই জ্ঞান। যেহেতু 
গুণ নিপণই হয়। আর যাবতীয় সগুণ বস্তুর জ্ঞানেই নিপুণের জ্ঞান প্রকারান্তরে 
পূর্বেই হইয়া থাকে। গুণযুক্ত বলিলে গুণশূন্য কিছুর একটা জ্ঞানই হয়। প্রথমে 
নিগুণের জ্ঞান না হইলে, গুণযুক্তের জ্ঞানই হয় না। 

“যদি বলা যায়-_-যাহা নিত্যগুণযুক্ত তাহাকে যে গুণযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়, 
সে জ্ঞানে তো প্রথমে নিগুণের জ্ঞান স্বীকার্য নহে। তাহার উত্তর এই যে, যাহা 
নিত্যগুণযুক্ত তাহাতে গুণগুণিভাবকল্পনাই ভ্রমমাত্র। যে গুণ নিত্যযুক্ত তাহা 
তাহার গুণ নহে , তাহা তাহার স্বরূপ। 

“যদি বলা হয় নিরণ শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা “বন্ধ্যাপুত্র'এই শব্দজন্য 
একটা বিকল্পবৃত্তি, তাহা জ্ঞান নহে। তাহা হইলে বলিব__তাহাও নহে। কারণ, 
নিরুণ পদে 'এক্টা কিছু' বালযা জ্ঞান হয় , কিন্তু এই 'বন্ধ্যাপুত্র” শব্দ হইতে 
'একটা কিছু' এরূপ জ্ঞানও হয় না। অবিদ্যাই ব্রহ্মকে সগুণ করে বলিয়া 
নিুণব্রন্মের জ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদাহীন--এই জ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। 
অতএব এ আপ্ডিও নিরর্৫থক। 

'সপ্তম--যে নিবৃত্তির অন্পপত্তি, তাহাও অন্যায় আশঙ্কা। কারণ. 
অধিষ্ঠানজ্রানে যে ভ্রমনিবৃন্তি হয়, তাহা রজ্জুসর্পাদিস্থলে প্রত্যক্ষই হয়। অবিদ্যা 
ভাববূপ ও অনাদি বলিয়া যে তাহার নাশ অসম্ভব- একথাও বলা যায় না। 
কাধণ, অনাদি প্রাগভাবের নাশ আছে এবং ভাববিতএধী অনাদি অত শ্বাভাবেরও 
বিনাশ নাই। অতএব ভাববস্থ অনাদি বলিয়াই যে অবিদার নি“ত্তি হয় না 
পলিবেন--তাহাও বলা যায় না)? 

"আচার্য রামানুজ যজ্ঞমূর্তির এই উত্তর শুনিয়া আত সূক্ষ্ম জটিল তর্কের 
মবতারণা কবিলেন। যজ্ঞমূর্তিও তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। আচার্য বহু 
চেষ্টাতেও যজ্জমুর্তির প্রতিভা খর্ব করিতে পারিলেন না। অনন্তর যজ্ঞমূর্তি 
ন্লাচার্যকে বলিলেন--আ খ্া-আপনি এক্ষণে আমার আপত্তির উত্তর দিন। 
আপনার আপত্তির উত্তর আমি যাহা দিয়াছি তাহার খণ্ডন আপনি যাহাই 
করিলেন, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না। দেখিব-__ এক্ষণে -"পনি 
আমার আপত্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করেন কি না।” 

দৈববলে বলীয়ান অস্তুত প্রতিভাসম্পন্ন আচার্য রামানুজ তাহাতে পশ্চাৎপদ 
হইবেন কেন? তিনি যজ্জমূর্তির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যজ্ঞমূর্তি বলিতে 


৩৫০ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


লাগিলেন-__-“আমি অধিক কথা বলিব না। আপনার মতে আমার বহু আপত্তি 
থাকিলেও আমি কয়েকটি মাত্র বলিব। আপনি তাহাব উত্তর দিন।” 


যজ্ঞমূর্তির রামানুজমত আক্রমণ 

যজ্রমূর্তি বলিলেন-_“আচ্ছা বলুন দেখি-- আপনার অভিমত যে 
চিদচিদ্বিশিষ্ট সগুণ ব্ৰহ্ম বা ঈশ্বর, তাহার শরীর যদি এই জীব ও জগৎ হয়, 
তবে সেই শরীরের সহিত তাহার ভেদ আছে কি নাই?” 

“দেখুন--যদি বলেন ঈশ্বরের সহিত তাহার শরীরের ভেদ আছে, তাহা 
হইলে ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বব্রন্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে" ইত্যাদি যে শ্রুতিবাক্য 
সকল, তাহাদের অন্যথা হয়। আর যদি বলেন-ব্রক্ম হইতে এই বিশ্বে 
ব্ৰন্মাণ্ডের কোনও ভেদ নাই, অথচ ইহারা সত্য, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকাবী হন। 
আর যদি বলেন- ইহারা সত্য নহে, তাহা হইলে অদ্বৈতমতে প্রবিষ্ট হইলেন। 
অথবা যদি বলেন- ঈশ্বরের সহিত তাহাব শরীবেব ভেদও আছে, অভেদ 
আছে, তাহা হইলে নিজ বাকোর ব্যাঘাতই হয়। একই জিনিসে একই বিষয়ে 
একই কালে ভেদ ও অভেদ উভয়ই--থাকা অসম্ভব।" 

আচার্য রামানুজ বলিলেন-_-“কেন' ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকিতে দোষ 
কি? আমার শরীরকে আমরা ‘আমি’ ও বলি এবং আমাব'ও বলি, এছলে 
ভেদসন্তেও তো অভেদ বলি। সুতরাং ভেদাভেদপক্ষে দোষ কোথায় ?'' 

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন__-“'যখন আমরা আমাদের শরীরকে “আমি' বলি তখন 
আমরা শরীরের সহিত আমাদের অভেদ ভ্রম করিয়াই বলি, ভেদ ঙুলিয়াই বলি। 
আর যখন ‘আমার’ বলি, তখন ভেদজ্ঞানেই বলি। ভেদজ্ঞানসহকারে আমবা 
কখনই আমাদের শরীরকে ‘আমি’ বলি না। দেখুন-__“আমার' পদবাচ্য গৃহাদিকে 
কখনই আমরা ‘আমি’ বলি না। যেহেতু সেখানে আমাদের গৃহে 'আমি' বলিয়া 
আমাদের ভ্রম হয় না। আর পুরুষকে যখন সিংহ বলি, ব্রাহ্মাণকুমারকে যখন 
অগ্নি বলি, তখনও অভেদজ্ঞানে বলি না, তখনও ভেদ জ্ঞানেই বলি। অতএ 
ভেদাভেদপক্ষ অসঙ্গত। 


আচার্য রামানুজ বলিলেন-_“আমরা আপনাদের সম্মত ভ্রমজ্ঞানই স্বাকার 
করি না। কারণ, শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয় বলা হয়, তাহা আপনাদেব অভিমত 
ভ্রম নহে। তাহাও যথার্থ জ্ঞান। যেহেতু শুক্িতে, সৃষ্টির পূর্বে পঞ্চাকরপপ্রক্রিয়া 
অনুসারে, রজতপরমাণু সকল মিশ্রিত হইয়া থাকে। সেই সকল রজতাংশ 
শুক্তিতে রজতজ্ঞান জন্মায়, সুতরাং বস্তুতঃ শুক্তি-অংশে রজতজ্ঞান হয় না, কিন্তু 


রামান্জ-চরিত্র ৩৫১ 


রজতাংশেই রজতজ্ঞান হয়। এইরূপ যুক্তি-অনুসারে শরীরকে ‘আমি’ বলা ভ্রম 
নহে। আত্মা যেমন অনাদি, শরীরের উপাদান সৃক্ষ্মভূতও তদ্রুপ অনাদি। আত্মা 
ও শরীর সুতরাং নিত্যসম্বন্গ। আত্মভিন্ন শরীর নাই, শরীরভিন্নও আত্মা নাই। 
এজন্য শরীরকে যে আত্মা বলা হয়; তাহা সত্যজ্ঞানেই বলা হয়। অতএব 
শরীরশরীরীতে ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইতে বাধা নাই।” 


যজ্ঞমুর্তিবলিলেন--“শুক্তিতে রজতঙজ্ঞান ভ্রমই বলিতে হইবে। যেটি যেরূপ 
নহে তাহাকে সেরূপ বলাই তো ভ্রম। শুক্তির রজতাংশে রজতন্রান হইলে এবং 
শুক্তি অংশে না হইলে শুক্তি লইয়া লোকে রজতাংশ নির্ণয় করিয়া ব্যবহার 
করিত, কিন্তু তাহা তো হয় না। অন্যধাতৃমিশ্রিত সুবর্ণকে কষ্টিপাথরে কিয়া 
সুবর্ণাংশ নির্ণয় করিয়া সুবর্ণের ব্যবহার হয়। কিন্তু শুক্তিকে রত বলিয়া হস্তে 
করিয়া বিশেষদর্শনের পর লোকে তাহাকে “রজত নহে’ বলিয়া ফেলিয়া দেয়। 
অতএব আপনার কথা অসঙ্গত। আর তাহা হইলে এই যুক্ডি-অনুসারে শরীরকে 
"আমি" বলা শ্রম নহে বলিলে আপনার সঙ্গতি থাকে কোথায়? তাহার পর আত্মা 
ও তাহার শরীর অনাদি, শরীরহীন আত্মা থাকে না, শরীরও আত্মহান থাকে না-_ 
একথাও বলা চলে না। কারণ, শ্রুতিতে 'ব্রন্মের শরীর-__এই জীব জগৎ" যেমন 
বলা হইয়াছে, তদ্রুপ ভ্তাহাকে “অশরীরী"ও বলা হইয়"ছ। শরীর আত্মার সহিত 
নিত হইলে ব্রন্মাও বিকারী হইবেন। আর ব্রন্মের বা আত্মার শরীর আছে 
এবং নাই --এই দুইকপ শ্রুতি থাকিলে ‘শরীর নাই" শ্রুতিই প্রবল হইবে 
কারণ-_জীবের শরীর আছে. ইহা অন্য প্রমাণদ্বাবা জানা যায় বলিয়া এ কথা 
শ্রুতি বলিলে শ্রুতি অনুবাদ হয়, উহার আব প্রাহ্।”; থাকে না। * 1র সঙ্গে 
যাহার নিত্য সম্বন্ধ সে তৎস্বরূপই হয়। তাহাদের মধ্যে ভেদা(=দকল্পনা 
যুক্তিবিরুদ্ধ | 


আচার্য ব্লামানুজ বলিলেন-_ “ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হন, জীব ও জগৎ যদি 
তাহাতে একেবারে না থাকে, তবে এই পরিদৃশামান জগৎ আসিল কোথা হইতে? 
নিরবিশেষ এক অদ্বিতীয় বস্তু হইতে সবিশেষ দ্বৈত বস্তুর আবিভ।ব হইবে 
কিরূপে? অতএব জগৎ ও গাব প্রলয়ে অতি সৃল্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মশরীরভূত হইয়া 
থাকে এবং কালে তাহারই অভিবাক্তি হয়। সুতরাং নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ 
একেবারেই উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।” 


যজ্জমুর্তি বলিলেন__-“হা, এ কথা সত্য হইত যদি জগৎ ও ব্রহ্ম সমান 
সন্তাসম্পন্ন হইত। অগ্ৰে জগতের সত্তা কোথায় স্থির করুন, তৎপরে ইহার 


৩৫২ আচার্য-__ শঙ্কর ও রামানুজ 


আবির্ভাবের জন্য ইহার মূল অন্বেষণ করিবেন। জগতের সত্তা যদি ব্রহ্মসত্তার 
অধীন হয়, তবে তাহার সত্তা অল্প এবং ব্রন্মের সত্তা অধিক হয়। আমরা বলি 
ব্রহ্ম হইতে ন্যুনসন্তাসম্পন্ন অনাদি অবিদ্যা যতক্ষণ, ততক্ষণ ইহার উৎপত্তি, স্থিতি 
ও লয়ের প্রসঙ্গ ; ব্রহ্মাজ্ঞানে উহার লয় হইলে আর সে কথাই সম্ভাবিত নহে। 
আর সূক্ষ্ম জগৎ হইতে যদি স্কুল জগৎ উৎপন্ন হয়, তবে ব্রহ্ম হইতে আর 
জগতের উৎপত্তি হইল না, ব্রহ্ম সর্বকারণকারণ আর নহেন। অথচ আপনারাও 
তাহা স্বীকার করেন। তাহার পর কার্য যদি কারণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ও অধিক বা 
বিলক্ষণ না ২য় তাহা হইলে তাহা তো কার্যই নহে, তাহা কারণই রহিয়া যায়। 
এইরূপ সবিশেষ বা দ্বৈতরূপ কার্যের মূলে নির্বিশেষ বা অদ্বৈত স্বীকার না করিলে 
সেই সবিশেষ বা দ্বৈতের উৎপত্তিই অন্বেষণ করা হইল না। ঘটকার্য উৎপত্তির 
পূর্বে “ঘট ছিলনা*ই বলিতে হইবে। থাকিলে আবার উৎপত্তি কি? ঘটের উপাদান 
মৃত্তিকা ঘটকালে ও পূর্বকালে থাকিলেও ঘটরূপে তাহা ঘটের পূর্বকালে থাকে 
না বলিতেই হইবে। অতএব নির্বিশেষ হইতেই সবিশেষের উৎপত্তি বলিতেই 
হইবে। সৃষ্টির পূর্বে যে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, তাহা শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলেন। অতএব 
আপনার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না।” 


আচার্য রামানুজ বলিলেন-_“আপনারাই বা ব্রহ্মকে জগৎকাবণ কিবপে 
বলিবেন? আপনাবাও তো অবিদ্যার পরিণতি এই জগৎ বলেন, আমবা শা 
হয়-___সুল্স্রজগৎকে স্থুলজগতের কারণ বলিলাম তাহাতে দোষ কি।” 


যজ্ঞমূর্তি বলিলেন_-“আপনার সৃক্ষ্মজগতের সত্তা ব্রন্মাসম নিতা, আমাদের 
অবিদ্যার সত্তা অল্প। সুতরাং অবিদ্যা অনিত্য। আপনাদেব মতে সৃক্ষ্মজগতেব 
আত্যস্তিক বিনাশ নাই, আমাদের মতে তাহা আছে। আপনাদের মতে জীব 
ঈশ্বরকৃপায় মুক্ত হয়__-আমাদের মতে জীব জীববুন্ষের অতেদজ্ঞানে মুক্ত হয। 
আর ঈশ্বরের কৃপায় মুক্তি হইলে ঈশ্বর এই অনাদিকালেও ভীবকে মুক্তি দিতে 
পারিলেন না কেন। জীবকে যদি কর্তা বলেন, তবে ঈশ্দ্র জীবেরও আত্কা ও 
জীব তাহার শরীর--কি করিয়া হইল? শরীর কি কর্মের কর্তা হয়? আহএব 
আপনি দেখুন--আপনাদের মতে দোষের আর অবধি নাই! 


আচার্য রামানজ বলিলেন--““মদি মানিয়াও লই যে, অবিদ্যা ও ভজজ্ঞাত 
বিশ্বসংসার ব্রহ্ম হইতে অল্পসত্তাসম্পন্ন এবং যতক্ষণ প্রতীত হয় ততক্ষণ তাহার 
সত্তা, যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তাহাব বিলোপ নাই, সুতরাং তগ্ারা প্রন্মোর 
সবিশেষত্ব ঘটে না. ইত্যাদি, তাহা হইলে তাহা নির্বিশেষ অদ্বৈত বক্ষে আবির্ভূত 


রামানুজ-চরিত্র ৩৫৩ 


হওয়ায় যাবৎ তাহার স্থিতি, তাবৎ ব্রহ্মা তজ্জন্য সবিশেষ হইবেন। আর তাহার 
আবির্ভাবই বা হয় কোথা হইতে? সে তো ব্রন্দে থাকে না এবং ব্রহ্মভিন্ন কিছুই 
নাই যে তাহাতে তাহা থাকিবে? তাহার পর তাহার আবির্ভাবের হেতুই বা কি? 
অবিদ্যা ভ্রম হইলেও, সে ভ্রমই বা কেন হয়? সে ভ্রমের হেতুই বা থাকে কোথায় + 
এই কারণে বিশ্বসংসারের মূল কোন সত্য বস্তু, আর তাহাই ব্রন্মের শরাব।” 


যজ্ঞমূর্তি বলিলেন-__“অবিদ্যা ও তজ্জন্য সংসারের সত্তা ও ব্রহ্মাসত্তা 
একরূপই নহে। রজ্জুতে যে সর্পেব সন্তা প্রতীত হয়, তাহা কি বজ্জ্বর মত 
সন্তাবান হইয়া ক্ষণকালও থাকে? কখনই নহে। কেবল মনে হয় উহা রজ্জ্বর 
মতো সন্তাসম্পন্ন । এই জন্য অবিদ্যাকে সংও বলা হয় না এবং অসৎও বলা হয় 
না। ব্রন্মে অধাস্ত এই বিশ্বসংসার ব্রন্মে ক্ষণমাত্রও নাই, ছিল না এবং থাকিবেও 
না, তথাপি উহা প্রতীয়মান হয় বলিয়া উহাকে “আছে” বলা হয মাত্র। উহা 
মসৎও নহে, তাহা হইলে উহা প্রতীতিও হইত না। এইজন্য অবিদ্যাকে 
অনির্বচনীয় বা গি'থা বলা হয। মিথ্যাব অর্থই অনির্ণচনায়। আব অবিদ্যা ও 
তজ্জাত বিশ্বসংসার যদি এইরূপই হয তবে উহাব আশ্রয কি. উহাব নিমিত্ত কি. 
উঠাব সহিত ব্রন্মের সম্বন্ধবশতঃ ব্রন্মেব সবিশেষত হয কি নান প্রশ্ম হব কি 
কবিযাগ আপনাবা অবিশাব স্বকূপ, মদ্বৈতবাদী যেকপ বলে, তাহা না বুঝিবা 
তাহাদের মত খণ্ডনে উদ।ত হন, এহমাত্র | বিশ্বসংসাবর বা আবদা "মাছে বলিষা 
জ্ঞানের বিষয হইলে উহা সৎ হইত, ব্রহ্ম আছেন বলিযা জ্ঞেয হন, এজনা উহা 
সৎ , কিন্তু অবিদ্যাদি “আছে প্ললিযা জ্ঞানের বিষষ হয না, বস্তুতঃ, উহা 
প্রতীযমান হয বুলিযাই উহাকে 'আছে' বলি: লেকে বাবহাব কবে। 
অস্তিতবশ ৩? প্রতীতিগোষবতা এবং প্রতীতিগোচবতাবশতঃ মস্তিত্-পৃ হ বস্ত। 
অবিদ্যাদি বিশ্বসংসাব যদি ব্রন্মাবৎ সৎ বলিয়া জ্ঞানেন বিষয় হইত, তবে উহার 
উৎপত্তি কেন হইল, কোথা হইতে হইল, ভজ্জন্য ব্রন্ম সবিশেষ কি না- ইত্যাদি 
প্রশ্ন হইত। এই কাবণে বলা হয- ব্রন্মে এই অবিদ্যাকপ মাফাবশতঃ ব্রন্মেবই 
এই সংসাবন্রম হইতেছে এবং সেই মাযাব পবিণতিকপ অস্তঃকরণবৃত্তিতে 
প্্মাজ্ঞান হইলেই সেই মাযা বিলুপ্ত হয়--ইহাই বিশ্বসংসাবেব বৃহস।। ইহা না 
বুঝিয়া বিশ্বসংসাবকে সতা বলিসা আপনাবা ইহাকে ব্রহ্দের শরীর বলিয়া কল্পনা 
করেন। বলুন দেখি--ইহা যদি তাহাব শবীর হয, আব এই শবীববিশিষ্ট যদি 
তিনি হন, তাহা হইলে এই শবীববিশিষ্ট ব্রন্মভিন্্ < "ও কিছু স্বীকার করিতে 
হইবে কি না- যদ্দ্রাবা এই শবীব ও ব্রন্মো কথঞ্চিৎ ভেদও স্বীকার কবিতে পারা 
যায়। যাহা যদ্বিশিষ্ট হয, তাহা ততিন্ন না বলিলে বিশিক্টভাবেবই সম্ভাবনা থাকে 
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না। অতএব পত্রের সঙ্গে বৃক্ষের সম্বন্ধসিদ্ধির জন্য যেমন তত্তিন্ন আকাশ বা 
দেশাদি কিছুই স্বীকার করিতে হয়, তদ্রুপ জীব ও জগৎরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মা 
স্বীকারের জন্য তাদৃশ ব্রন্মাভিন্ন আরও কিছু স্বীকার্য হয়। অতএব আপনাদের 
অভীষ্ট জীব ও জগতের সহিত ব্রন্মের শরীরশরীরীভাব কোন মতেই সিদ্ধি হয় 
না।” 


আচার্য রামানুজ বলিলেন-__“আপনি অবিদ্যাকে যতই তুচ্ছ বলুন, ব্রন্ধে 
তাহা মিথাাসমন্বন্ধে থাকিলেও তাহার সেই মিথাসম্বদ্ধই বা কেন? আপনি 
কৃটতর্কদ্বারা যতই আমাকে প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত করুন না, ইহা শুদ্ধব্রন্ে প্রতীত 
হইল কেন-_-এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারিতেছেন না।” 


যজ্ঞমূর্তি বলিলেন-__“ইহা যতক্ষণ প্রতীত ততক্ষণ এই প্রশ্ন । জাগ্রতাবস্থায় 
যেমন স্বপ্ন বিষয়ে “কেন হইল’ প্রশ্ন হয় না-_ইহাও তদ্রুপ । ভ্রমাস্তে যেমন 'কেন 
ভ্রম হইল" প্রশ্ন হয় না__ইহাও তদ্ৰূপ । অবিদ্যা এই প্রকার স্বভাবাপন্ন। স্বভাবের 
উপর প্রশ্ন করিলে কে কি উত্তর দিবে? অবিদ্যা এই প্রকারই বলিয়া জানিতে 
হইবে। 

“আচ্ছা, আপনার ঈশ্বর লীলাময় কেন__বলিলে আপনি কি উত্তর দিবেন? 
প্রশ্ন তো পাগলেও করে। আর তাহার কি উত্তর আছে? ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা এই 
ভাবে সংসার প্রদর্শন করে এবং ব্রহ্মাজ্ঞানে তাহা বিলুপ্ত হয়; তাহার বীজ্ঞ ছিল 
না এবং বিনাশেও কিছু থাকিবে না--ইহাই তাহার স্বভাব , ইহা এজন্য 
অনির্বচনীয়। এতাদৃশ অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্ম সবিশেষ কিকপে হইবেন? যেরূপ সন্তা 
স্বীকার করিয়া ব্রন্মে ইহা “কেন প্রতীত হইল’ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাতে ব্রন্মো 
ইহ! প্রতীত হয় নাই বলিতেও পারা যায়।” 


আচার্য রামানুজ বলিলেন--- আচ্ছা, আপনারা যে ব্রক্ষাজ্ঞানে মুক্তি হয় 
বলেন_ তাহার আকার কি? অবশ্যই আপনারা বলিবেন যে, তাহার আকার 
“আমি ব্রহ্ম । কিন্তু বলুন দেখি-_“আমি ব্ৰহ্ম’ কি করিয়া বলা যায়? কারণ, 
‘আমি’ বলিতে অজ্ঞান বা অজ্ঞানসস্তৃত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য যদি বলা যায়, 
আর তাহাদের সেই বৈশিষ্ট্য যদি অনাদি হয়, তবে 'আমি' তো কখন শুদ্ধ ব্রহ্ম 
হইতেই পারে না। আমির মধ্যে জ্ঞানাংশ- চৈতনা এবং আমি তাহার-_উপাধি। 
উপাধিরূপ আমিকে ব্রন্মা বলা যায় না। জ্ঞান ত ব্রহ্মাই। তাহা এক অখণ্ড, সুতরাং 
তাহাকে ব্রহ্ম বলা আর ব্রহ্মাকে ব্রহ্ম বলা- একই কথা হয়। কিন্তু ‘আমি’ বলিতে 
আমিত্ববিশিষ্ট জ্ঞান বুঝায় বলিয়া এবং সেই আমি-উপাধি অনাদি বলিয়া 
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আমিত্ববিশিষ্ট জ্ঞানরূপ জীব নিত্য। তাহা ব্রহ্মা কখনই হইতে পারে না। অতএব 
‘আমি’ যে ব্ৰহ্মা হইবে, সে ব্ৰহ্মা বিশিষ্টব্ৰহ্মাই হইবে, আর এইজন্য আমি-প্রভৃতি 
ব্রন্মের শরীরস্থানীয় বলাই তো যুক্তিসঙ্গত এবং শুদ্ধব্রন্মের কল্পনা ভ্রম ভিন্ন আর 
কিছুই হইতে পারে না। আমিরূপ উপাধিকে অস্তঃকরণবৃত্তিই বলুন, বা তাহার 
মূল অজ্ঞানই বলুন, তাহার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ যদি অনাদি হয়, তবে চৈতন্য 
যে সেই আমিরূপ উপাধিভিন্ন কোনও কালে হইবে, তাহা কল্পনা করেন কোথা 
হইতে? আমি-উপাধিকে যদি কখনও চৈতন্যহীনরূপে দেখিয়া থাকেন, তবে না 
সেরূপ কল্পনা করা যায়? আমরা এইজন্য আমির মধ্যে উপাধি ও চৈতন্যের 
পৃথক সত্তাই স্বীকার করি না। অতএব অদ্বৈতবাদীর “আমি ব্রম্মা-জ্ঞানে মুক্তি 
হয়-_ইহা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।” 


যজ্ঞমূর্তি বলিলেন__“না, এরূপ কথা আপনি বলিতে পারেন না। কারণ, 
অদ্ধৈতমতে যে ‘আমি ব্ৰহ্ম’ জ্ঞানে মুক্তি হয়, তাহাতে আমি-উপাধির প্রকাশক 
যে শুদ্ধ চৈতনা তাহাকেই আমি বলিয়া লক্ষ্য করা হয়। চৈতন্য না থাকিলে 
আমি-__উপাধিব প্রকাশ হয় না। চৈতন্য স্বপ্রকাশ, আমি কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে। 
চৈেতনাভিন্ন আমিতে জ্ঞানোদযই হয় না। আর আমিতে জ্ঞান না মিশিলে আমির 
সন্তাই সিদ্ধ হয় না। অতএব আমিব সার চৈতনাই, উপাধির অংশ সাব নহে। 
আব এই  আমি-উপাধি ইহা সুষুপ্তিতে বিলুপ্ত, স্বপ্ন অস্তঃকরণে প্রকাশিত 
এবং জাগ্রতে এই দেহে অবস্থিত। স্বপ্নে ও জাগ্রতে অস্তঃকরণ হইতে দেহ 
পর্যস্তকে বুঝায। কেবল ‘আমি’ বলিয়া কোন ‘আমি’ নাই। দেহাছিতে আমিবোধ 
ব্রম হইলে অস্তঃকবণে আমিবোধ ভ্রম হইবে না কেন? আব ইহা যে ভ্রম তাহা 
পূর্বেই বলিয়াছি। আর সুযুপ্তিতে যে ‘আমি’ থাকে ব/১।বেন, তাহাও প বন না? 
কারণ, ইহা সকলেই অনুভব করে যে, আমি তখন আমিকে অনুভব কবি না; 
আমি তখন তাহার কারণে বিলীন থাকে। কার্য যে কারণে থাকে, তাহা অবিভক্ত 
অবস্থাতেই থাকে, তাহাকে বস্তুতঃ ‘থাকে’ও বলা যায় না এবং “থাকে না'ও বলা 
যায না। এই জন্য তাহাকে আমরা অনির্বচনীয়ই বলি। আর তাহা হইলে কোন 
কালে আমির প্রকাশ হয় এবং কোন কালে হয় না-_ইহা বলিতে হয়। আর 
তাহা যদি হয় তবে আমি-উ”।ধিব সহিত চৈতন্যেব সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ উভয়ই 
স্বীকার করিতে হয়। এই সম্বন্ধ অনাদি হইলেও ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব- 
সহকারেই অনাদি বলিতে হইবে। অনাদি কাল হইতে ইহা “আবির্ভৃতসম্বন্ধ' বলা 
যায় না। আর তিবোভাবকালে সম্বন্ধ থাকে বলিলে আবির্ভাব আর সিদ্ধ হয় না 
এবং সুযুপ্তিকালে তাহার অনুভবও থাকে না। যদি বলেন- _সুষুপ্তিকালে যে 
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জীবসাক্ষী থাকে তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে বলিব__ 
অস্তঃকরণোপাধিক ‘আমি’ ও সাক্ষী ‘আমি’ এক বস্তু নহে। দেখুন-_আমিকে 
আমি অনুভব কবিবার কালে আমির যেরূপ প্রকাশ এবং ঘটাদি অনুভব করিবার 
কালে আমির যেরূপ প্রকাশ, সেই প্রকাশের তারতম্য থাকায় আমির সহিত 
চৈতন্যেব আত্যস্তিক অসম্বন্ধও কল্পনা করা যায়। আর সুযুপ্তিতেও যদি কোনকপ 
আমির প্রকাশ হয় বলিয়া আগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিব 
আমিব প্রকাশের তারতম্য অবশ্যস্বীকার্য। তারতম্য সম্বন্ধাসম্বন্ধঘটিত ভিন্ন আব 
কিছুই নহে , অতএব উপাধিব সহিত চৈতন্যেব অসম্বন্ধ অনুমান কেন কবা 
যাইবে না? আর সে কল্পনা শ্রুতিও সমর্থন কবেন। দেখুন-_আমিকে যে আমবা 
অনুভব কবি, তাহাতে প্রথমে দেহাদি ভাসমান হয, কিন্তু যতই শুদ্ধ আমিকে 
অন্বেষণ কবা যায়, ততই প্রকাশমাত্র আমিবপই ভাসমান হয। অতএব আমিব 
সাব_ চৈতন্য, উপাধি তাহাতে আসে যায বলিযা আমি যে সেই শুদ্ধ চৈতনা, 
তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। অদ্বৈতবাদী এই শুদ্ধচৈতন্যকে 'আমি ব্ৰহ্ম’ বলিযা 
লক্ষ্য কবেন। অতএব ব্রহ্মাজ্ঞানে মুক্তি হয- ইহা সঙ্গত এবং আমিকে চৈতন্যেব 
শবীরাদিবপে কল্পনা অসঙ্গত। আপনাবা যে আমিব শবীবত্বসাধক শ্রুতি (বৃ. ও 
৩/৭) প্রদর্শন কবেন, তাহাব অর্থ আপনাবা বুঝেন নাই। সেখানেও “এয তে 
আত্মা অস্তর্যামী অমৃতঃ”' (বৃউ ৩/৭) বলিযা জীবকে শুদ্ধ্রদ্মাই ধলা হইযাচ্ছে 
জীবব্রন্মে অভেদই বলা সেই শ্রুতিব অভি প্রায়” 

আচার্য বামানুজ যন্ঞমূর্তিব এই কথা শুনিযা সিংহবিব্রমে ওাহাব প্রতিবাদে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যক্ঞমূর্তিব কুটতর্কে আচার্য ব্যতিবাস্ত হইযা পড়িতে 
লাগিলেন। 


অনস্তব এইভাবে মাবও কযেকদিন বিচার চলিল। ক্রমে সাধাবণ শ্রোতবন্দেব 
পক্ষে এই বিচাব একেবাবে দুর্বোধা হইযা উঠিল। এইবপে বিচাবেব সপ্তদশ 
দিবস সমাগত হইল, আচার্য বামানুজ 'মাব কোন পেই আত্মপক্ষসমর্থন কবিঠে 
পাবিলেন না। ভক্তলদয কি কখনও তর্কেব মাশ্রয় লইতে পাবে? 


দৈবকৃপাষ বামানুজেব জয 
দিবাবনানে যন্ঞমূর্তি প্রফুল্ল-চিছে নিবাজ কবিতে লাশিলেন, কিন্তু পামানুজ। 
নিজ পবাজয় অবশ্য প্তাবী বুঝিয়া বিমর্ষ হইয়া স্ব ঘঠে ফিবিলেন। তিনি মঠে 
আসিয়া মঠস্থ ববদবাজেব বিগ্রহ-সম্মুখে কবজোডে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে 
লাগিলেন--“হে নাথ, আজ মামি বডই লিপন্ন, যন্ঞমূর্তি আমাব সমুদয যুক্তি 


রামানুজ-চরিত্র ১৫৭ 


খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছে, যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে কল্য আমার পরাজয় 
অবশ্যস্তাবী, আপনি যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। হায়' 
আবহমান কাল হইতে যে ‘মত’ আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, মহামুনি শঠকোপ 
হইতে যে মতের বিস্তৃতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল, আজ এই হতভাগ্যের দ্বারা 
তাহা বিনষ্ট হইতে চলিল। আপনি কৃপাপূর্বক এই হতভাগ্যকে রক্ষা করিয়া সমগ্র 
বৈষ্ণব-মতের রক্ষাসাধন করুন।”* 

ভগবান তাহার প্রার্থনা শুনিলেন। তিনি নিশীথকালে তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায 
স্বপ্নে বলিলেন__“বৎস! চিন্তিত হই না, কল্য আমি তোমায় এক মহাজ্ঞানী ও 
পণ্ডিত শিষ্য প্রদান করিব, তুমি যাঘুনাচার্যেব রচিত “সিদ্ধিত্রয়' গ্রন্থের 
মায়াবাদখগুনের যুক্তি স্মবণ কর।” 


রামাণুজ জাগবিত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
কবিয়া সম্মিত বদনে যন্ঞ্রমূর্তির নিকটে গমন করিলেন। ওদিকে সেই বাত 
হইতেই যজ্ঞমুিব চিত্ত পরিবর্তিত হইয়া গিযাছে। তাহার আর বিচারে প্রবৃত্তি 
নাহ, এখন তাহার ইচ্ছা হইতেছে_ রামান্ুজের শবণ গ্রহণ কবা।** 

নি পমানুজকে দেখিয়া ভাবিলেন_-কলা হহ।কে দুঃখিতহদয়ে প্রস্থান 

কবিতে দেখিয়াছি, অদ্য কিন্তু ইনি অতীব প্রফুল্ল ও অস্তুত নববলে বলীয়ান! 
নিশ্চই ইনি দৈববল আশ্রয় কবিয়াছেন। ইহার সহিত তর্ক করা বৃথা ; এরূপ 
মহাপুকষেব শবণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আমি এত দিন সাধুপথ অবলম্বন 
কবিয়াছি, কৈ আমার তো এরূপ শক্তি জন্মিল না। এত দেশাব' শ ভ্রমণ 
কবিতেছি, কৈ এমন মহাত্মা তো দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই। আর তর্কে আবশ্যক 
নাই, আমি আজ হঁহাব শরণাগত হইযা জীবন সার্থক কবিব।” 

এই ভাবিয়া যজ্ঞমূর্তি সহসা রামানুজের চরণতলে পতিত হইলেন এবং নিজ 
পরাজয় স্বীকার ও দণ্ড ভঙ্গ করিয়া তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। 

আচার্য রামানুজ যজ্ঞমূর্তির সহসা এই পরিবর্তন দেখিয়া তিলমাত্র বিস্মিত 
হইলেন না। তিনি বরদরাজে মাহাত্ম্য স্মরণ করিলেন এবং ভক্তি বিহ্ল-ভাব 
সংযত করিয়া বাম্পাকুলিত নেত্রে মনে মনে ভগবচ্চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
» মতাস্তবে মন্দিবমধে' বঙ্গনাথের সমীপে বামানুজ প্রার্থনা কবেন। 


** কোন মতে তিনিও বাস্রিকালে স্বপ্নে ৬গবৎকর্তৃক বামানুজ্জেব শবণ গ্রহণ কবিবাব জনা আদিষ্ট 
হইয়াছিলেন, সেইজনাই তাহাব এই পবিবর্তন। 


৩৫৮ আচার্য_শঙ্কর ও রামানুজ 


অনস্তর তিনি যজ্ঞমূর্তিকে বলিলেন__ “পণ্ডিতপ্রবর! আপনি ধন্য! বরদরাজ 
আপনার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই আপনি বাদে পরাজিত না হইয়াও কৃটতর্ক 
পরিত্যাগ করিয়া অদ্য পরাজয় স্বীকার করিলেন। ইহা নিশ্চয়ই আপনার 
যারপরনাই সত্যানুরাগেরই ফল; আমি যে মত অবলম্বন করিয়া আপনার সহিত 
বিচার করিতেছি ইহা সাক্ষাৎ ভগবানেরই উপদেশ। আমি তাহারই 
উপদেশানুসারে আমাদের মত গঠন করিয়াছি এবং তদনুসারেই আপনার সহিত 
তর্ক করিতেছি। আমার সিদ্ধান্তে এজন্য ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে না। 
বেদার্থনির্ণয়ে মানব নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে, কিন্ত 
ভগবদারিষ্টপথে সে সম্ভাবনা নাই। ইহাই আমাদের বল। পাণ্ডিত্যে আপনার 
সমকক্ষ ব্যক্তি অতি অল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন 
জীব ব্রহ্মের অভেদভাব এবং জ্ঞানেই মুক্তি প্রভৃতি যেসব অদ্বৈতবাদিগণের 
সিদ্ধান্ত তাহাতে কত দোষ৷ 

“দেখুন-_ জীবব্রন্মে যদি কোনরূপ ভেদ না থাকে, তবে এই ভেদ প্রতীতি 
হইতেছে কেন? যাহা সর্বজনপ্রত্যক্ষ, যাহা সকলে মর্মে মর্মে অনুভব করে, 
কৃটতর্কদ্বারা তাহার অপলাপ করা কি সঙ্গত? পরীক্ষিত প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে 
অনুমান কি প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যায়? তাহার পর জ্ঞানেই যে মুক্তি বলা 
হয়, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আপনার ন্যায় পণ্ডিতের বহুপূর্বেই মুক্তি 
করতলগত হইত। এজন্য ভগবৎকৃপাতেই মুক্তি বলা কি যুক্তিসঙ্গত নহে? আর 
নির্বিশেষ ব্রন্মো বিলীন হওয়াই যদি মুক্তি হয়, তবে জীবের ভাগ্যে সুখ আর 
হইল কোথায়? সুখের জন্যই জীব লালায়িত, সে সুখই যদি না হইল, তবে 
মুক্তিতে কি ফল হইল! নির্বিশেষ ব্রন্মে তো সুখ নাই। বেদাস্তী তো ঠাহাকে 
সুখধর্মী বলেন না, তাহাকে সুখস্বরূপই বলেন। অতএব অদ্বৈতমত কি করিয়া 
গ্রাহ্য হইতে পারে? আর ভগবৎসেবায় যে কত সুখ এবং তাহাতে যে দুঃখলেশও 
নাই, তাহা ভগবৎসেবা যাহারা করিয়া থাকে, তাহারাই বুঝিয়া থাকে। যাহারা 
ইহাতে দুঃখ কল্পনা করে তাহারা ভগবৎসেবা করে নাই। 

“অবিদ্যা তম্মতে অনির্বচনীয় হইলেও ‘একটা যে কিছু” তাহাতে কি সন্দেহ 
হয়? আর তাহা হইলে অনাদি অবিদ্যার আত্যস্তিক অভাব হয়-_কি করিয়া বলা 
যায়ঃ এজন্য ভ্রমমূলে প্রকৃতি অবশ্য স্বীকার্য। তদ্রাপ জীবও যদি অনাদি হয়, 
তবে তাহার নির্বিশেষ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অসম্ভব। তাহার পর যদি শ্রুতি বিচার করেন 
তবে দেখুন-_দ্বৈতবোধক শ্রুতিগুলি কত স্পষ্ট! আমি কয়েকটি মাত্র প্রধান 
শ্রুতির উল্লেখ করিতেছি, আপনি দেখুন শ্রুতির তাৎপর্য কি? 


রামানুজ-চরিত্র ৩৫৯ 


আচার্য রামানুজমতের শাস্ত্র প্রমাণ 

“(১) শ্বেতাম্বতর উপনিষদে (১/৬) আছে-_“পুথগাত্মানং প্রেরিতারং চ 
মত্বা’ অর্থাৎ আত্মা এবং প্রেরিতাকে পৃথক ভাবে জানিয়া ; ইহাতে জীব ঈশ্বর 
ভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হয়। 

“(২) মুণ্ডক উপনিষদে (১/১/৯, ২/২/৭) আছে--“যঃ সর্ব সৰ্নবিৎ' 
অথাৎ যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ ইত্যাদি; ইহাতে ব্রহ্ম সগুণ বলিম! প্রমাণিত হন। 

“(৩) শ্ৰেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/৮) আছে-_“পরাহস্য শক্তি বিবিধৈব 
শ্রয়তে’ অর্থাৎ ব্রন্মের পরাশক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়; ইহাতে ব্রহ্মা সগুণ 
হন। 

(৪) ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮/১/৫, ৮/৭/১, ৮/০/৩) আছে 'এষ মাত্ৰা 
. সত্যকামঃ সত্যসন্কল্প$” অর্থাৎ এই আত্মা . সত্যকাম ও সতাসঙ্কল্প, ইত'তে ও 
আত্মা সগ্ুণ হয়। 

+€৫) অন্যত্র উঞ্জ শ্রতি.তইহ (৬/ ২/৩) আছে-__'তদৈক্ষত' অর্থাৎ তিনি 
ইচ্ছা করিলেন। 

“(৬) অন্যত্র উক্ত শ্রুতিতেই ডে/৩/২) আাছে_-“সেয়ং দেবতৈক্ষত অৰ্থাৎ 
এই সেই দেবতা ইচ্ছা কবিলেন। 

+€(৭) এঁতরেয় উপনিষদে (১/১) আছে--'স ঈক্ষত__লোকান নু সুজ" 
ইতি" অথহি তিনি চিন্তা করিলেন__আমি লোক সকল সৃষ্টি কবি_-এ 
তিনটিতেও আত্মা সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। 

+(৮) কঠ উপনিষদ (২/২/১৩) এবং শ্বেতাম্বতব উপনিহ (৬/১৩) 
আছে--'নিত্যোৎ নিভানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌" অর্থাৎ অনিতা সকলের মধো 
যিনি নিতা, সচেতনগণেব মধ্যে যিনি চেতন, ইত্যাদি : ইহাতে জীবেম্বব ভিন্ন 
হন। 

“(৯) শ্বেতাম্তর উপনিষদে (১/৯) আছে--'জ্ঞান্ঞৌ ছাবক্তাবীশা ন'শাবজা' 
অর্থাৎ দুইটিই জম্মরহিত, একটি 'জ্ঞ’ আব একটি “অজ্ঞ; একটি ম্বর, আব 
একটি অনীশর: ইহাতে জ'বেম্বরের ভেদ সিদ্ধ হয়। 

(১০) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/৮) আছে-_"ভীষাংস্মাদ বাতঃ পবতে 
ভীষোদেতি সূর্যঃ' এবং (২/৯) আছে 'আনন্দং ব্রহ্মা বিদ্বান ' অর্থাৎ ইহার ভযে 
বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য উদিত হয় এবং ব্রন্মের আনন্দকে জানিয়া, ইত্যাদি; ইহাতে 
ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হন। 


৩৬০ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


১১) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/১) আছে-_“সোহশ্ুতে সর্বান্‌ কামান্‌ সহ 
ব্রন্মাণা বিপশ্চিতেতি' অর্থাৎ উপাসক বিপশ্চিৎ (সর্বজ্ঞ) ব্রহ্মের সহিত সকল 
কামনা ভোগ করেন; ইহাতে জীব ও ব্রহ্মা ভিন্নই হম। 


(১২) অন্যত্র উক্ত শ্রুতিতেই (২/৬) আছে-_'সোঙকাময়ত বহু স্যাং 
প্রজায়েয় ইতি" অর্থাৎ তিনি পের ব্রহ্মা) চিন্তা করিলেন, আমি বহু হই এবং 
জন্মগ্রহণ করি ; ইহাতে ব্রহ্ম সগুণই সিদ্ধ হন। 


“€১৩) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৩/২৪) আছে--"অস্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা ভানানাম্‌' 
অর্থাৎ তিনি সকলের অস্তরে প্রবিষ্ট এবং সকলের শাস্তা (শাসনকর্তা); ইহাতেও 
ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হন। 


“€১৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদে মাধ্যন্দিনশাখায় আছে-_-“য আত্মনি তিষ্ঠন 
আত্মনোহস্তরো, যম্‌ আত্ম ন বেদ, যস্য আত্মা শরীরমূ, য আত্মানম্‌ অস্তরো 
যময়তি, স ত আত্মা অস্তর্ধামামৃতঃ।' অর্থাৎ যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার 
অস্তুব্তী, যাহাকে আত্মা জানে না, যাহার শরীর এই আত্মা, যিনি অন্তরে থাকিয়া 
আত্মাকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা অস্তর্যামী ও অমৃত; এখানে 
জীবেশ্বরের ভেদ এবং জীব তাহার শরীর তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। 


(১৫) সুবলোপনিষদে (৭/১) আছে --এযসা পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীম্‌ 
অন্তরে সঞ্চরন, যং পৃথিবী না বেদ ... সর্বভূতাত্তরাত্মা অপহতপাপ্রা দিব্যো দেব 
একো নারায়ণঃ। অর্থাৎ পৃথিবী যাহার শরীর যিনি পৃথিবীর অন্তরে সঞ্চরণ 
করেন, যাহাকে পৃথিবী জানে না, ... তিনি সর্বভূতের অস্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিবা 
এক এবং নারায়ণ। এখানে যাবৎ অচিদবস্তু ব্রন্মের শরীর, ইহা স্পষ্ট করিয়া 
বলা হইল। 


“(১৬) তৈন্তিরীয় উপনিমদে (২/৬/১) আছে-__“সোহকাময়ত ... '৬ৎসষ্ী 
তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য ।' অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন ... জগৎ সৃষ্টি করিয়া 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে তিনি সগুণ ও জীবাদির সহিত তিম্ন- ইহাই 
সিদ্ধ হয়। 


“(১৭) শ্থেতাম্বতর উপনিষদে (১/১০) আছে- -ক্ষরং প্রধানম অমৃতাক্ষরং 

রঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব এক?" অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু জগৎ ও জীব--এতদুভয়ের 

তিনি একমাত্র শাসনকর্তা । ইহাতে জীবজগতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ও ঈশ্বর 
সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৬১ 


“(১৮) অন্যত্র উক্ত শ্রুতিতে (৬/৯) আছে-_“স কারণং করণাধিপাধিপো 
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ' অর্থাৎ সেই ঈশ্বরই কারণ, করণসমুহের 
অধিপতি, ইত্যাদি ; ইহাতেও ঈশ্বর সগ্ুণ সিদ্ধ হন। 


*(১৯) মহানারায়ণ উপনিষদে (৩/১) আছে-_“পতিং বিশ্বস্যাত্রেশ্থরং 
শ্বতং শিবমচ্যুতম্। 'অর্থাৎ জীবগণের ঈশ্বর নিত্য মঙ্গলম্বরূপ এবং অক্ষয়। 
ইহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদসিদ্ধ হইল। 


“(২০) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১/১২) আছে__“ভোক্তা ভোশাং প্রেরিতারং 

মহা, সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রন্মামেতৎ' অর্থাৎ ভোক্তা ভোগা ও প্রেরিতাকে 

রা -এই ত্ৰিবিধ ব্রহ্ম সমুদয় কথিত হইল । এখানে ঈম্ঘব যে চিৎ ও 
অচিদবিশিষ্ট তাহাই বলা হইল। 


(২১) অনার উক্ত শ্রুতিতেই (3/৬) আছে-ছথা সুপর্ণা সযুজা সখায়া 
সমানং বৃল্শ এবশস্বজাতে। তয়োবনা? পিপ্ললপ স্বাছক্তানশ্রনননোগভিচাকশীতি 
অর্থাৎ দুইটি সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষ' সুহাদ ভাবাপন্ন হইয়া একবুক্ষে অবস্থিত, ইহাদের 
মাধো একজন সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ কারে এবং অনাটি কেবলই দেখিতে থাকে। 
এখানে ভীগবেন্মরের (৬েপ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। 


(২২) ছান্পোগা উপনিষদে (৬৩/২১) আছে 'সেযং দেবতা এক্ষত 
হণ্তাহমিমা স্তিমো দেবতা আনেন ভীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশা নামবপে ব্যাকরবাণি 
হতি।' অর্থাৎ এই জাবকপ আত্মার দ্বারা এই দিবতাত্রয়েব মধো প্রবেশ করিয়া 
মামি নান ও কপ বাক্ত করি। এখানেও ব্রহ্ম সত ও জীব ঈশ্ তন্ন বলিয়া 
প্রমাণিত হন। 


(২৬) ভাহ'হেহ (৮ ১ ৬) লাবাল রর 


ইহ আত্মানম পি চিজ এতাংশ্ টার কামান তেষাং EA লোকেষ্‌ 
কামচারো ভবতি" অর্থাৎ যাহারা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, আত্মাকে এবং 
তাহার নিতা শুণাবলাকে ভাানযা তিনি ইচ্ছামত বিচনণ কবেন; এখানে মুক্ত 
জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ প্রমাণিত হইতেছে। 

(২৪) তেত্তিরীয় উপনিষদে (৩/১০/৫) আছে__"এ তম্‌ আনন্দময়ম্‌ 
আত্মানম উপস-ক্রম্য, ইমান্‌ লোকান্‌ কামান বের এত সাম 
গায়ন্‌ আস্তে-_হাবু হাবু হাবু' অর্থাৎ মুক্তপুরুষ আনন্দময় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া 


৩৬২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


সর্বত্র বিচরণ করেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই পান, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ রূপধারণ 
করে, ইত্যাদি; এস্লে যুক্তিতে নির্বাণ হয় না__-দেখা যাইতেছে। 

“€২৫) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮/১২/৩) আছে--“স উত্তমপুরুষঃ স তত্র 
পর্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ'__অর্থাৎ সেই উত্তম পুরুষ সর্বত্র দেখেন, 
ইত্যাদি; এ স্থলেও মুক্তের নির্বাণ সিদ্ধ হয় না। 

“€২৬) মুগুক উপনিষদে (৩/১/৩) আছে--“তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় 
নিরঞ্জন: পরমং সাম্যম উপৈতি' অর্থাৎ তখন বিদ্বান পাপপুণ্য শূন্য হইয়া নিরঞ্জন 
হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন ; এস্থলেও মুক্তিতে জীবেশ্বরের অভেদ উক্ত হয় 
নাই। 

“€(২৭) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮/৩/৪) আছে-__'পরং জ্যোতিঃ উপসংপদা 
স্বেন রূপেণ অভিনিম্পদ্যতে' অর্থাৎ পরম জ্যোতিঃলাভ করিয়া নিজরূপে 
অবস্থান করেন; এখানেও মুক্তিতে জীবত্ব বিলোপ হয় না-_বলা হইল 

“(২৮) বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪/৩/৩০) আছে---“নহি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ 
বিপরিলোপো বিদ্যতে' অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না ; এস্থলেও জীবত্ 
যায় না--ইহাই বলা হইল। 

“(২৯) অন্যত্র তাহাতেই (২/৪/১৪) আছে--বিজ্ঞাতারম অরে কেন 
বিজানীয়াৎ" অর্থাৎ বিজ্ঞাতাকে কিরাপে জানিবে : এস্থলেও জীবেশ্বরের ভেদ 
সিদ্ধ হইতেছে। 

(৩০) পরিশেষে গীতামধ্যেও (১৩/১৯) দেখুন--প্রকৃতিং পুরুষং চৈব 
বিদ্ধযনাদী উভাবপি" অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া জানিও . এস্থলেও 
ঈশ্বর ও জগতের ভেদ কথিত হইল। 

“তৎপরে গীতায়__'নত্বেবাহং' এই ২/১২, 'বহুনি মে ব্যতীতানি' এই 
(8/৫), এস্তাবমাগতাঃ' এই (8/১০), ‘প্ৰকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম' এই (৭/৫), 
“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং’ এই (৭/৭), যঃ প্রয়াতি স মদভাবং' এই (৮/৫), 'যং 
প্রাপ্য’ এই (৮/২১), 'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ এই (৮/১২), ময়াহধ্যক্ষেশ প্রকৃতিঃ' 
এই (৯/১০), ‘মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায়” এই (১৩/১৮), 'মমসাধর্মামাগতাঃ' এই 
(১৪/২), “মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি' এই (১৪/১৯), 'তদধাম পরমং মম" এই 
(১৫/৬), “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' এই (১৫/৭), “যম্মাৎ 
ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদপি চোত্তমঃ' এই (১৫/১৮) ইতাদি গীতার বহু শ্লোকেও 
জীবেশ্বরের ভেদ সুস্পষ্টই দেখিবেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৬৩ 


“ব্রহ্মা সূত্রের নাত্মা শ্রুতে নির্ত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ' (২/৩/১৭), “জগদ্ব্যাপারবর্জং 
প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ' (৪/8/১৭), “ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ” (৪/8/২১), 
“মুক্তোপসূপ্য ব্যপদেশাৎ' (১/৩/২), ‘ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র 
হি’ (৩/২/১১) ইত্যাদি সূত্রে জীব ও ঈশ্বরভেদ সুস্পষ্ট। 


“এইরূপ অন্যান্য শ্রুতি, স্মৃতি এবং বেদাস্তসৃত্র হইতে ভরি ভূরি 
বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অনুকূলে প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অতএব আপনি 
এ মতে আর কোনরূপ সন্দেহ করিতেই পারেন না।” 


যক্মুর্তি আচার্য রামানুজের এই সকল কথা নীরবে শুনিলেন, তিনি আর 
কোন উপ্তরই দিলেন না এবং কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না। ভগবান তাহাকে 
এখন শুদ্ধ তক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সুতরাং তাহার আর প্রতিবাদের প্রবৃত্তি 
হইবে কেন? তিনি কাতরভাবে আচার্য রামানুজের কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 


যক্মূর্তির শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া বিষণ্ণ মনে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। 
যজ্ঞমুর্তি আচার্যের অনুগমন করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে আচার্য 
রামানুজের জয় 'জয়কার ঘোষণা করিতে লাগিলন। তাহাদের জয়ধবনিতে 
চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল । মুহূর্তমধ্যে এই সংবাদ নগরের চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িল এবং অবিলম্বে সমগ্র দক্ষিণ দেশে আচার্য রামানুজের মহত্ব ও অদ্ভুত 
শক্তির কথা প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। ভক্তির জয়, বৈষ্ণবের জয় এইবার 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। 


আসিলেন। যজ্মূর্তি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া ভক্তিসহকারে এগবানের পৃজা 
করিলেন। অতঃপর আচার্য যজ্ঞমূর্তিকে সঙ্গে লইয়া নিজ মঠে আসিলেন এবং 
যক্ঞমূর্তিকে তগবান বরদরাজের বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন__"পণিতপ্রবর! 
এই ভগবানই আপনাকে আমাদের পক্ষে আনয়ন করিয়াছেন ।” 


যজ্ঞমূর্তির নিরডিমানিতা 
যন্ঞমূর্তি সাস্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ভগবানের পৃজা করিলেন। অনস্তর কয়েক 
দিন নিজ মঠে বাস করিয়া যজ্ঞমুর্তি দেখিলেন__ শাহার পাণ্ডিত্যাভিমান দূর হয় 
নাই, তখনও ,লাকে তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া তাহার নিকট পড়িতে চাহে। সুতরাং 
তিনি নিজ মঠ ত্যাগ করিয়া রামানুজের সঙ্গেই মঠস্থ বরদরাজবিগ্রহের সেবায় 


৩৬৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি রামানুজমতে দীক্ষিত হইবার পর “দেবরাজ 
মুনি” নামে পরিচিত হইলেন এবং "'জ্ঞানসার,” “প্রেমেয়সার"' প্রভৃতি কতিপয় 
গ্রস্থরচনা করিয়া রামানুজমতের পুষ্টি সাধন করিলেন । 


এই সময় যজ্ঞেশ, টণ্ডানুর নম্বি এবং মরুডুর নম্বি নামক তিনব্যক্তি 
রামানুজের শিষ্য হইবার জন্য আসেন। রামানুজ কিন্তু তাহাদিগকে যজ্জমূর্তিব 
হস্তে সমর্পণ করে. । যজ্জমূর্তি পাণ্ডিতাভিমান বৃদ্ধিব ভয়ে প্রথমতঃ অসম্মতি 
প্রকাশ করেন, কিন্তু রামানুজের ইচ্ছানুসারে তিনি তাহাদিগকে শিষা 
করিযাছিলেন। বস্তুতঃ, রামানুজ যজ্ঞমূর্তিকে নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কবিতেন 
এবং সময় সময় লোকসমক্ষেও তাহা প্রকাশ করিতেন। 


রামানুজের ভক্তিভাব 

একদিন বামানুক্ত শিষাগণেব নিকট শঠকোপ বিবচিত “সহস্রগীভি" ব্যাখ্যা 
করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন- গ্রস্থমধো এক স্থানে বহিযাছে-_ যত 
দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন ভগবান বেক্কটেশকে ভক্তিভাবে সেবা কণা 
কর্তব্য।” তিনি ইহা পাঠ করিযা শিষাগণকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন - 
“তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে তিকপতি যাইয়া তুলসী কানন প্রভৃতি 
নির্মাণ করিয়া ভগবানেব সেবা করিতে পাবে?'' ইহাতে '“অনস্তাচার্য '' নামে 
এক শিষ্য এই ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন এবং বামানুজেব আশাবদি গ্রহণ 
করিয়া তিরুপতি চলিয়া যান। ইনি তথাব তুলস' কানন প্রস্তুতি নির্মাণ কবিযা 
এবং রামানুজের নামে তাহার নামকরণ করিয়া নারাযণেব পূজার ব্যবস্থা কবেন। 
এ সময় তিরূপতির দেববিগ্রহ কিন্তু শিবমূর্তি বলিযাও শৈবগণকর্তক উপাসিত 
হইতেন। ““সহস্রগীতি"' পড়িয়া রামানুজের তথায় বিষু্পুজা প্রচারের মানস হয় 
এবং এই জন্যই আপাততঃ এই ব্যবস্থা করা হইল। 


রামানুজের তিরুপতি যাত্রা ও প্রবলশৈবসঙ্গ বর্জন 
ইহারই কিছুদিন পরে রামানুজ স্বয়ং তিরুপতিদর্শনে যাত্রা কবিলেন। তিনি 
শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া ’ বনাম সংকীর্তন করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। 
নানা গ্রাম, নগরী অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহারা “দেহলী' নামক নগরীতে 
উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় বিক্রমদেবকে বন্দনা করিয়া 'অসষ্টসহস্র"" 
গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময় কয়েকজন শিষ্যের “চিত্রকুট"' দর্শনের 
বাঞ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু রামানুজ সে পথ দিয়া যাইলেন না ; বলিলেন -"'সেখানে 


রামানুজ-চরিত্র ৩৬৫ 


শৈবগণ এখন বড়ই প্রবল, এখন সেখানে যাওয়া উচিত নহে।” এজন্য তিনি 
অন্য পথ দিয়া চলিতে চলিতে তিরুভেল্লারহি এবং তিরুককইলুব তীৰ্থে আসিলেন 
এবং তথা হইতে “অষ্টসহস্র” গ্রামাভিমুখে চলিলেন। 


অষ্টসহত্র গ্রামে আচার্য রামানুজ 


তিককৃকইলুব আসিযা আচার্য “আষ্টসহস্” গ্রামেব যজ্ঞেশকে সংবাদ দিলেন। 
এই “অষ্টসহশ্ব” গ্রামে বামানুজেব দুইজন শিষ্য বাস করিতেন। একজনেব নাম 
‘যজ্ঞেশ’', অপবেব নাম “ববদার্ধ', যজ্দেশ- ধনী ও বিদ্বান, বরদার্য-_ভক্ত ও 
দরিদ্র। শিষাসহ অতিথিসৎকাব করা দরিদ্র শিষ্যেব সামর্থ্য হইবে না, এজন্য 
তিনি যজ্েশেব বাটিতে অতিথি হইবেন ভাবিয়া অগ্রে দুইজন শিষ্য প্রেরণ 
কবিলেন। যজ্ঞেশ গুকদেবেব আগমন হইবে শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
দ্রব্যাদি আয়োজনার্থ গৃহাভ্যস্তবে প্রবেশ করিলেন, পথশ্রান্ত শিষ্যদ্বযকে অভ্যর্থনা 
করিতে ভুলিয়া গেলেন। শিষ্যদ্বয বহুক্ষণ অপেক্ষা কবিয়া যন্ঞেশেব দেখা না 
পাইযা হতাশ ও |ববন্ত হইযা ফবিযা আসিলেন এবং আচার্ধসন্নিধানে সমুদয় 
বৃওান্ত নিবেদন কবিলেন। আচার্য ইহা শুনিয়া বলিলেন-_'“ভালই হইযাছে , 
'ামবা ভিখারা সন্ন্যাসী, ধন-মদমণ্ডদিগেব সহিত আমাদেব তো মিল হইতে পারে 
শা। চল--মামবা সেই দবিদ্র ববদার্যেব গৃহে অতিথি হই)? 


ববদার্ষেৰ আতিথাগ্রহণ 


এই বলিয়া মাচার্য সশিষ। ববদার্ষের গৃহাভিমখে চলিলেন, যজ্ঞেশেব গৃহে 
আব গমন কবিলেন না। আচার্য ববদার্যেব গৃহদ্বাসে শাসিযা তাহ বনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন! দেখিলেন-_ববদার্য বাটা নাই, কিন্তু তাহাব পত্তী বস্তথাভাবে 
গৃহাশ।গুপ হইতে নিজ অবস্থা জানাইযা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা কৰ্তেছেন। 


পামানুস্ত ইহা শুনিযা ৩ৎক্ষণাৎ নিজ উত্তবায বস্ত্রখানি গৃহাভাস্তবে ফেলিযা 
পিলেন। পবদায পতন উহা পবিধান কবিযা বাহিবে আসিলেন ও যথোচিত 
সন্মান প্রদর্শনপূর্বক ঠাহ'দিগেব অভার্থনা কবিলেন। 


ব্ৰাহ্মণী সশিষ। গুকদেবকে অভ্যর্থনা কবিলেন বন্ট, কিন্তু মনে মনে 
যাবপবনাই চিন্তিত হইলেন, কাবণ, গৃহে এমন কিছুই নাই যদ্দ্রারা তাহা দর 
(সবার কোন বাবস্থা হইতে পাবে। অথচ পতি যাহ ভিক্ষা কবিয়া আনিবেন, 
তাহাতে ত্বাহাদেব দুই জনেব সঙ্কুলান হয় কিনা সন্দেহ। কাবণ, বহুদিন তাহাদের 
দুই বেলাব অম্ন সংস্থান হয নাই। 


৩৬৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ব্ৰাহ্মণী ভাবিলেন-_আমাদের মত দরিদ্রের ভাগ্যে গুরুদেবের সেবার সুযোগ 
ঘটা অসম্ভব। অথচ গুরুদেব স্বয়ং সমাগত। সামান্য পুণ্যে লোকের এ সৌভাগ্য 
ঘটে না; সুতরাং যে প্রকারে হউক গুরুদেবের সেবা করিতেই হইবে। পরক্ষণেই 
মনে হইল, গ্রামের এ ধনীর গৃহে যাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনি। 


সতীত্বের বিনিময়ে গুরুসেবা 


ইহারই পর তাহার মনে হইল- আচ্ছা, এ বণিকের তো আমার উপর 
চিরকালই মহা দুষ্টাভিসন্ধি ছিল, দুরাচার এ-যাবৎ কত ধন-রত্বেরই প্রলোভন 
দেখাইয়া আসিয়াছিল ; অতি অল্প দিন হইল, সে হতাশ হইয়া সকল চেষ্টা 
পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন যদি আমি আমার সতীত্বের বিনিময়ে গুরুসেবাব 
উপযোগী দ্রবাসস্তার প্রার্থনা করি, তাহা হইলে কি সে সম্মত হইতে পারে না? 
নিন্দা অপযশ যাহা কিছু, তাহা তো এই ক্ষণভঙ্গুর দেহসম্বন্ধে, পাপ-পুণ্য যাহা 
কিছু, তাহা তো উদ্দেশ্য লইয়া ; কিন্তু গুরুদেবের কৃপা হইলে অমরত্ব পর্যন্ত 
লাভ হইতে পারে । অবশ্য এ দেহ এখন পতির সম্পত্তি, এস্কলে তাহার অনুমতি 
প্রয়োজন ; কিন্তু তিনি যেরূপ গুরুভক্ত, তাহাতে এ কার্যে তাহারও যে আপতি 
হইবে, তাহা তো বোধ হয় না। আমার দেহ কি। গুরুসেবার নিমিত্ত তিনি তাহার 
অমূল্য জীবন পর্যস্ত বিসর্জন করিতে সমর্থ ' আর অনুমতি লইবাব সমযই বা 
কোথায়? সুতরাং যাই, এই উপায়ই অবলম্বন করি। 


্রাম্মাণী এই ভাবিয়া বণিকের গৃহে আসিলেন এবং বলিলেন-_ “মহাশয। 
আমাদের গুরুদেব সশিষ্য আমাদেব গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন, অথচ গৃহে 
একটি তণ্ডলকণা পর্যন্তও নাই যে তাহাদেব সেবা করি: আপনি যদি তাহাদেব 
সেবার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার 
বাসনা পূর্ণ করিব ।” 


এই কথা শুনিবামাত্র বণিকের মহা আনন্দ হইল। বণিক ভাবিল-_-যাহাকে 
লাভ করিবার জন্য এত প্রয়াস, অদ্য তাহা সহজেই লভ্য হইল । কিন্তু পবক্ষণেই 
তাহার হৃদয়ে কেমন একটা বিস্ময়ের ভাব জম্মিল। সতীর সঙ্গ তাহাব অধর্মবুদধি 
তিরোহিত করিয়া দিয়'হে। বণিক আর অধিক চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজ 
লোকজনদ্বারা যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণীর গৃহে পাঠাইয়া দিল। 


ব্ৰাহ্মণী অতি যতুসহকারে নানাবিধ অন্নব্যঞ্রনাদি প্রস্তুত করিয়া গুরুদেবের 
সেবা করিলেন এবং প্রসাদ লইয়া পতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৬৭ 


ইহার কিছু পরে বরদার্ধ বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন_ গুরুদেব 
সশিষ্য তাহার পর্ণকুটীর আলোকিত করিয়া বিরাজিত। দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ে 
একই কালে নানাভাবের উদয় হইল । গুরুদেব দর্শনে যেমন আনন্দও হইল, 
তদ্রুপ তাহাদের সেবার নিমিত্ত মহা উদ্বেগও জন্মিল। তিনি ব্যগ্রভাবে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাতপূর্বক গুরুদেবের পাদবন্দনা করিলেন এবং অতি ত্বরাপূর্বক গৃহিণী 
সকাশে আসিলেন। দেখিলেন-_গৃহিণী গুরুদেবের তুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া 
বসিয়া আছেন। 


প্রসাদ দেখিয়াই তাহার হৃদয় আনন্দে বিহৃল হইয়া উঠিল। তিনি কাহাকে 
ধন্যবাদ দিবেন, কাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, তাহা আর স্থির করিতে 
পারিলেন না। তিনি সজলনয়নে গদগদকণ্ঠে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
“ব্রাহ্মণি! ব্যাপার কি?” ব্রাহ্মণী আনুপূর্বিক সমুদয় কথা পতিচরণে নিবেদন 
করিলেন এবং ভীত ও লজ্জিতভাবে অধোবদনে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। 


বরদার্য ব্রাহ্মণার কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দে অধীর হইয়া 
পড়িলেন ও পত্রীকে শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন“ ব্রাহ্মণি! চিন্তা করিও না, 
তোমাব মত গুরু-ভক্তের সতীত্ব নাশ করে, এরূপ দুরাচার জগতে এখনও জন্মে 
নাই। যাও এই বৈষ্ঞবপ্রসাদ লইয়া সেই দুরাচাবকে খাওয়াও, দেখিবে-_-সে 
তোমাকে মাতৃসন্বোধন করিয়া তোমার চরণতলে লুঠিত হইবে।” উপযুক্ত পত্নীর 
উপযুক্ত পতি সন্দেহ নাই। 


ব্রাম্মাণী অবিলম্বে প্রসাদ লইয়া পতির সহিত বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন. 
বরদার্য বাটার বহির্দেশেই দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ব্রাম্মণ। বণিকের নিব আসিয়া 
বলিলেন _ “মহাশয়! এই আমাদের গুরুদেবের প্রসাদ--আপনার জন্য 
আনিয়াছি, আপনার অনুগ্রহে আজ আমরা গুরুসেবা করিয়া ধনা হইয়াছি, 
ভগবান আপনার মঙ্গল ককন, আপনি এই প্রসাদ পাইয়া জীবন ধন্য করুন।" 


গুরুভক্তির প্রভাবে পাষণ্ড উদ্ধার 
বণিক ব্রাহ্মণের বাটীতে দ্রবাদি পাঠাইযা দিয়া নানাবিধ চিন্তাস্নোতে ভাসমান 
ছিল। সে কখনও ব্রাহ্মণীর গুরুভক্তির কথা ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছিল, 
কখনও বা অভীষ্টসিদ্ধির কাল্পনিক সুখে আত্মহারা ইইতেছিল। আবার কখন বা 
নিজ প্রবৃত্তির নীচতার মাত্রার সহিত ত্রা্মণীর প্রকৃতিস উচ্চতার মাত্রার তুলনা 
করিতেছিল। কিন্ত এক্ষণে বরান্মণীর কথা শুনিয়া তাহার পাশবপ্রবৃত্তি কোথায় 
অস্তহিতি হইল। সে কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই পবিত্র প্রসাদ গ্রহণ করিল। 


৩৬৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


কিন্ত কি আশ্চর্য! প্রসাদ খাইবামাত্র সহসা দাবানলদাহরূপ দারুণ যন্ত্রণায় 
তাহাকে বিহূল করিয়া ফেলিল। শত বৃশ্চিক-দংশনজ্ঞালা যেন তাহাকে অভিভূত 
করিতে লাগিল। সে রোদন করিতে করিতে ব্রাম্মাণীর পদতলে আসিয়া পতিত 
হইয়া বলিল-_“মা! আমায় রক্ষা করুন- দয়া করিয়া আমায় রক্ষা করুন, 
আমাকে ঘোর অনস্ত নরক হইতে উদ্ধার করুন। আমি মহাপাতকী, আপনি ভিন্ন 
আর কেহ এ পাতকীকে আর উদ্ধার করিতে পারিবে না। হায়! আমি সাক্ষাৎ 
ভগবতীর উপর কামদৃষ্টি করিয়াছি।” 


বণিকের রোদনধ্বনি বরদার্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বণিকের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন,_-'বৎস! 
ক্ষান্ত হও, ত্রন্দন করিও না, চল- তুমি আমাদের দয়ার সাগর গুকদেবের নিকট 
চল, তিনি তোমায় নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন।” 


বণিক রোদন করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-দম্পতির সহিত রামানুজের নিকট 
আসিল ও তাহার পদতলে পতিত হইয়া সমুদয় নিজ দোষ স্বীকাব কবিল এবং 
উদ্ধারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ তাহার কৃপা ভিক্ষা কবিতে লাগিল। সাধুসঙ্গ কি না 
করিতে পারে? 


যতিরাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং ভগবস্তুক্তিতে 
আপ্লুত হইয়া অশ্রজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন । অনস্তুব তিনি ববদার্য ও 
তাহার পত্বীকে অগণ্য. ধন্যবাদ দিয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং 
বণিককে উঠাইয়া নানা সদুপদেশ দিয়া যথারীতি বৈষ্ুব-মতে দীক্ষিত করিলেন। 
বণিকের জীবন এখন হইতে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইযা গেল; তাহার পাপপ্রবন্তি 
চিরতরে অস্তর্হিত হইল, বণিক মহা সাধু হইয়া উঠিলেন। 


যজ্ঞেশকে শিক্ষাদান 


এদিকে যখন এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে, যজ্ঞেশ তখন গুরুসেবাব আবশ্যকীয় 
ব্যবস্থা করিয়া গুরুদেবের শিষ্যদ্বয়কে সংবাদ দিবার জন্য বাহিরে আসিলেন। 
কিন্তু দেখিলেন-__শিষাদ্বয় চলিয়া গিয়াছেন! তিনি তখন তাহাদের জন্য ব্যাকুল 
হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। সেবার আয়োজন সম্পন্ন করিয়া তিনি 
শিব্যদ্ধয়কে দেখিতে না পাইয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইতে লাগিলেন। গুরুদেবের 
জন্য সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, অথচ গুরুদেব আসিবেন না, এ দুঃখ রাখিবার কি 
আর স্থান আছে? 


গ্'মানুঞ্জ-চরি ত্র ৩৬৯ 


যজ্ঞেশ মর্মপীড়ায় কাতর হইয়া পাঁচজনকে জি দ্রাসা করিতে করিতে 
বরদার্যের বাটাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন---গুরুদেল আহারান্তে 
সশিষ্য বিশ্রাম করিতেছেন। যজ্ছেশ আসিয়া 'আচার্ের পদপ্রান্্ে পতিত হইলেন 
এবং কি অপরাধে তাহাব শিষাদ্বয় কিঞ্চিৎ অপেক্ষা গা করিয়া চলিয়া মাসিলেন, 
আব কি জন্যই বা তাঁহার গৃহে যতিরাজের শুভাগমন হইল না, ব্রিনীতিভালে 
জিদ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 


যতিরাজ কিন্তু অপরিচিতের ন্যায যন্রেশকে বলিলেন,__“কে গ তুমি । কই 
আমরা তো তোমায় জানি শা। এই গ্রামে আমাদের ঘিজেশ' নামে একজন শিষা 
ছিল, সে ব্যক্তি বড়ই স্ন ও বিনয়ী, কিন্তু আমার শিষাগণ তাহাকে খুঁজি 
পাইল না। অবশ্য সেই নামে আল এক ভনকে খৃজিযা প'ওযা গিঘাহিল, কিন্ত 
সে ব্যক্তি গর্বিত ও ধনমদ-মন্ত।? 


যজ্ছেন্ সম্লই বুঝিলেন এবং বলিলেন-ভগবন। আমিই সেই হতভ গা । 
প্রতে! কৃপা করিয়া আমা ক্ষমা ককুন। আমি আপনাব শুভাগননের জনা 
আয়োজন করিতে বাটার অশ্যান্তবে শিয়াছিলাম, ইতাবসনে আপনার শিষ্যদ্বয 
১লিয়া আসিয়াছেন। মামি তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা ইদাসীনা প্রদর্শন কবি নাই 
প্রভো। হামার এ অপবাধ অঙ্ঞানকৃত অপরাধ, আপনি নিভগুনে আমায় ক্ষমা 
বন ।? 


ঘাজ্তেশেব কথা শুশিযা যতিবাজ এক শিষাকে তীহাব শরীরে পতবারি সেচন 
করিতে আদেশ কবিলেন। * শিষ্য তদ্দণ্ডে তাহাই কবিল। যতে বারিষ্পনে 
পণজীবন লাভ কবিলেন। ঠাতাব ভাবতঙ্গি তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত . ‘যা গেল 
মাচার্য এখন যদ্দেশকে সন্বোধণ কায় কহিলেন--"'তাই (তো ভুমি যে 
আমাদের সেই যন্েশ'হ ৷ ভাল কুপিহা দেখিয়া এখন চিনিতে পারিতেছি কটি 
কিন্তু তবুও তোমার থেন এড পবিবতন হইযাছে, তোমার পরিচ্ছদ কিঞ্চিৎ 
মলযুপ্ত হইয়াছে-- দেখিতেছি। জামার বোধ হয, মি যদি তোমাব পল্চ্ছিদ 
পরিক্ষার কব তো ভাল হয ।? 


যজ্ঞেশকে ক্ষমা 


অনস্ভব যতিবাজ যজ্কেশকে অতিথিসতকার > দ্ধ উপদেশ প্রদান কারলেন 
ও প্রত্যাগমনকালে তাহাব আলযে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 


এপ পা ন ন পপ | পিট সপ সী পপি পক 


* (কান জীবশাকাব এ্পল বামানুজেল বেণধেব এল" একজন মাচার্যেব আঁভমানের থা বণনা কবিযাছছেন, 
আবার অপাবেব মতে যাত্রাশেশ বালিশসাশেব প্রসঙ্গই শাই। 


৬ 


৩৭০ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


হইলেন। যজ্ঞেশ কিন্তু এই শিক্ষা চিরম্মরণীয় করিবার জন্য তদবধি অতিথি 
বৈষ্ঞব-ব্রান্মণ-সজ্জনের পরিধেয় বন্ত্র ধৌত করা এক কর্তব্য কর্মের মধ্যে 
পরিগণিত করিলেন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি পাইলেই তিনি তাহার বস্ত্র ধৌত 
করিয়া দিতেন। 


কাঞ্ধীপুরীতে আচার্য রামানুজ 

পবদিন প্রাতে “অষ্টসহত্র” গ্রাম ত্যাগ কবিয়া যতিরাজ মধ্যাহ্ন কাঞ্চীপুরীতে 
আসিলেন ও প্রথমেই কাঞ্ধীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণের 
প্রতি গুরুর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাহাকেই সঙ্গে লইয়া ভগবান বরদরাজের 
দর্শন করিলেন এবং ভগবানের সহিত কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া তাহাব 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখানে আচার্য ত্রিরাত্র বাস করিযা শ্রীশৈল 
বা বেস্কটাচলের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। 

ঘটিকাচলে শৃদ্রবেশে ভগবান পথ-প্রদর্শক 

এই পথে আচার্য রামানুজ ঘটিকাচলে আসিয়া একবার পথ হারাইয়া 
ফেলিলেন। শিষ্য গণের মধ্যেও কেহ পথ জানিতেন না ; সুতরাং সকলেই নিকটস্থ 
কোন গ্রামবাসীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্য দেখিতে 
পাইলেন-__দূরে একজন কৃষক ক্ষেত্রে জলসেচন করিতেছেন। তিনি তাহাকে 
দেখিয়া তাহার নিকট যাইয়া পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং বিদায়কালে 
তাহার পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। 

শিষ্যগণ গুরুদেবের আচরণে মনে-মনে বড়ই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কেহই 
তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। রামানুজ ইহা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন এবং কিয়দ্দুরে আসিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, _-“বৎসগণ! আমি 
সেই শুদ্রকে প্রণাম করিতেছিলাম দেখিয়া তোমরা সকলে অতাস্ত বিস্মিত 
হইয়াছিলে-_তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু তোমরা জানিতে পাব নাই, 
তিনি কে? তিনি-_সাক্ষাৎ ভগবান।” শিব্যগণ আচার্যবাক্য শুনিয়া 'আশ্চর্যান্থিত 
হইলেন এবং নিজ নিজ মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট পুনঃপুনঃ ক্ষমা 
ভিক্ষা করিতে লাশিলেন। 


তিরুপতি বা বেস্কটাচলের পাদদেশে অবস্থিতি 
ক্রমে আচার্য সেই ভূ-বৈকুষ্ঠ বেষ্কটাচলের পাদদেশে অবস্থিত কাপিলতীর্থে 
আসিলেন এবং তথায় দশজন প্রতিষ্ঠিত আলবার-মূর্তির পৃজা করিলেন, কিন্ত 
শৈলোপরি আরোহণ কবিতে তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। তিনি ভাবিলেন-__ 


রামানুজ-চরিত্র ৩৭১ 


ইহা সাক্ষাৎ বৈকুষ্ঠধাম, এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ সতত বিরাজমান। শেষ দেব 
ভগবানের জন্য ভূধররূপে এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন। এখানে আমার মতো 
পাপীর পদার্পণ করা উচিত নহে। আমার এই কলুষবহুল দেহ লইয়া ইহার উপর 
উঠিলে হয়তো ইহাও কলুষিত হইতে পারে । আমাদের গুরু-সম্প্রদায়ভুক্ত 
শঠকোপপ্রভৃতি আলবারগণও ইহার উপরে আরোহণ করেন নাই ; তাহারা এই 
শৈলের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অতএব নিশ্চয়ই আমার শৈলোপরি 
আরোহণ নিতাস্ত গর্হিত কর্ম হইবে। যতিরাজ এই ভাবিয়া শৈলোপরি পদার্পণ 
করিলেন না; তিনি তাহার পাদদেশেই অবস্থিত হইয়া ভূ-বৈকুষ্ট-সৌন্দর্য দর্শন 
করিতে লাগিলেন। 
ভূমিদান গ্রহণ ও ব্রাহ্মণগণকে দান 

এই সময় এতদ্দেশীয় রাজা বিঠঠলরায় রামানুজের পাদমূলে আশ্রয় লইয়া 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাহাকে ইলমন্তীয় নামক সুবিস্তীর্ণ 
ভূভাগ প্রদান করেন। রামানুজাচার্য এ সম্পত্তি অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্ত 
নিজের অধীন রাখিলেন না; তিনি ইহা দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া পরম 
নির্বৃত্তি লাভ করিলেন। আচার্য রামানুজ পরে তাহার ত্রিশজন শিষ্যকে এই স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 


অনুরুদ্ধ হইয়া বেস্কটাচলে আরোহণ 

এদিকে আচার্ষের শিষ্য শ্রীশৈলবাসী অনস্তার্য প্রভৃতি সাধূতপস্থিগণ তাহাদের 
আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং সকলে 
তাহাকে শেষাবতার বলিয়া বুঝাইয়া তাহার নিতাণ্ড অনিচ্ছাসত্তে তাহাকে 
শৈলারোহণে সম্মত করাইলেন। 

কথিত আছে-_একদিন ভগবান স্বয়ং অনস্তার্যের শিষারাপে আসিয়া 
আচার্যকে একটি আশ্র ও খাদ্যাদি দিয়া তাহাকে শৈলারোহণের জন্য অনুরোধ 
করেন। আচার্ষের নিকট তিনি নিজকে অনস্তার্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া 
বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়া যান। আচার্ষের শৈলারোহণে প্রবৃত্তি হইবার পক্ষে 
ইহাও একটি কারণ। 

মাতুলের নিকট দীনতা শিক্ষা 

রামানুজ শৈলোপরি কিয়দ্দুর গমন করিলে পর ন শ্রীশৈলপূর্ণ তাহার জন্য 
ভগবচ্চরণোদক লইয়া উপস্থিত হইলেন। রামানুজ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন-_ 
“মহাভাগ! আপনি আমার জন্য কেন এত কষ্ট করিলেন, সামান্য এক বালকঘ্বারা 
পাঠাইয়া দিলেই তো হইত?” 


৩৭২ আচার্য-__শঙ্কর ও রামানুজ 


শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন-_“হা বৎস! সত্য বলিয়াছ ; আমারও তাহাই ইচ্ছা 
ছিল, কিন্ত কি করি, আমা অপেক্ষা হীনমতি বালক আর কাহাকেও দেখিতে 
পাইলাম না, এজন্য আমিই নিজে আনিয়াছি।” মাতুলের কথা শুনিয়া যতিরাজ 
যারপরনাই লজ্জিত হইলেন ও বৈষ্তবোচিত দীনতাশিক্ষা লাভ-জন্য 
শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। 


বেঙ্কটনাথদর্শন ও সমাধিতে অবস্থান 
ইহার পর রামানুজাচার্য “স্বামি পুক্করিণীর' জলে অবগাহন করিয়া নিজ 
শিষ্যকৃত “রামানুজ” নামক পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক বেক্কটনাথকে দর্শন 
করিলেন। বেষ্কটনাথ তাহার প্রতি সর্বোত্তম সম্মান প্রদর্শন করিতে 
পুরোহিতগণকে আদেশ করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া দরবিগলিত নেত্র 
ভগবানের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে তাহাব চরণে মস্তক বিলু্ঠিত করিঠে 
লাগিলেন। 


অতঃপর আচার্য রামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের পরামর্শ অনুসারে ভগবৎসমিধানে 
ত্রিরাত্র অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ অনাহারে সমাধি-যোগে সেই সময় সতিবাহিত 
করিলেন। 


রামায়ণ শিক্ষা 
ইহার পর রামানুজ শ্রীশৈল হইতে অবতরণ করিয়া মাতুল শ্রাশৈলপূর্ণেব 
গৃহে আগমন করিলেন এবং তথায় এক বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া তাঁহার 
নিকট রামায়ণের গুহ্যতন্ত সকল শিক্ষা করিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ এই সময ঠাহাব 
পুত্রদ্ধয়কে রামানুজ হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাদের একজানের নাম শৈলপুণ এবং 
অপরের নাম পিল্লান ছিল। 


গোবিন্দের নিকট গুরুভক্তিশিক্ষা 
গোবিন্দ বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইবার পর হইতে এ যাবৎ শ্রাশৈলপূর্ণেব নিকট 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। রামানুজ গোবিন্দের গুরুভক্তি দেখিয়া নিতান্ত বিশ্মিত 
হন ; কিন্তু তিনি একদিন গোবিন্দকে নিজ গুরু শ্রীশৈলপৃর্ণের শয্যায় শযন 
করিতে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। 


তিনি গোবিন্দকে বলিলেন--_“ভ্রাতঃ! এ তোমার কিরূপ আচরণ? গুরুতল্লে 
কি শয়ন করিতে আছে? ইহা যে মহাপাপ! জান না- ইহাতে যে অস্তে অনস্ত 
নরক হইয়া থাকে !” 


রামানুজ-চরিত্র ৩৭৩ 


গোবিন্দ বলিলেন-_“যতিরাজ! ইহা আমি জানি। কিন্তু ইহা আমি ইচ্ছা 
করিয়া নিত্যই করিয়া থাকি।” 


রামানুজ গোবিন্দের এই সাহসপূর্ণ উত্তর শুনিয়া ভাবিলেন_ এস্থলে আমার 
আর কিছু বলা উচিত নহে। বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এই ভাবিয়া 
তিনি গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া মাতুলকে ইহা নিবেদন করিলেন। 


শ্রীশৈলপূর্ণ ইহা শুনিয়া কিছু কুপিত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন 
“বৎস! তুমি নাকি নিত্য আমার শয্যায় শয়ন কর?” গোবিন্দ বলিলেন-- “হা 
প্রভু! ইহা সত্য!” শ্রাশেল বলিলেন-_-“সে কি? কেন তুমি এমন কর্ম কর, 
তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি জান না_ ইহার ফলে অস্তে অনস্ত নরক হয়।” 


গোবিন্দ বলিলেন-- “প্রভো! উদ্দেশ্য কিছুই নাই, দেখি কেবল- শয্যা সর্বত্র 
সমান ও কোমল হইয়াছে কি না। প্রভো! আপনার আশীর্বাদে নরকবাসের জন্য 
আমি আদৌ ভাত নহি। আমার নরক হইয়া যদি আমার গুরুদেবের সুখে সুযুপ্তি 
হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরকবাসই শ্রেয়ঃ1”” 


রামাণুজ ও শ্রী'শলপূর্ণ ইহা শুনিয়া একেবারে স্তষ্তিত হইয়া গেলেন? তাহারা 
গোবিন্দক আর কিছু না বলিয়া তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া সাধুবাদ 
করিতে করিতে বলিলেন_“গোবিন্দ! তোমার নিকট গুকভক্তি শিক্ষা করিবার 


বিষয়, সন্দেহ নাই ।''* 


গোবিন্দের জীবে চন: 
একদিন আচার্য রামানুজ শ্রাশৈলপূর্ণের উদ্যানমধো বিচরণ করি ৩ছেন, এমন 
সময় দেখিলেন (গোবিন্দ একটি অতি ভীষণ বিষধরের মুখ-ধো হস্ত প্রবিষ্ট 
করিতেছেশ। আচার্য অতি বিস্মিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গোবিন্দের এই কার্য 
নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। দেখিলেন-_ক্ষণপরে গোবিন্দ সর্পটিকে পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলেন, সর্পটিও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অনস্থর গোবিন্দ 
স্বামিসরোবরে স্নান করিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 


* শ্রীযু্ড শবচ্চন্্র শাস্ত্রী মহাশয় এ ঘটনাটি এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা-- গোবিন্দ প্রত্যহ বাত্রিকালে গুরু 
শয্যার একপার্শ্বে শয়ন কবিতেন ও প্রাতে গুকব নিদ্রাভঙ্গের পৃত " উঠিয়া যাইতেন। রামানুন্ত হা দেখিয়া 
বিরক্ত হন ও শ্রাশৈলপূর্ণকে বলিয়া দেন। শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৎস, বল দেখি, শুরু 
শয্যায় শয়ন করিত কি পাপ হয় ৮" গোবিন্দ বলিলেন"তাহার নরকে বাস হয়” শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন, 
''তবে তুমি তাহা কব কেন?'' গোবিন্দ বলিলেন, “প্রভো : আমি আপনার শয্যাক একাংশে শয়ন করিলে 
যদি আপনার সুখে ও নিকদেগে নিদ্রা হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরকবাসই শ্রেয়ঃ।” 


৩৭৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্যের বিস্ময় পূর্ণমাত্রায় উপনীত হইল। তিনি গোবিন্দের প্রত্যাগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ংই মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। পথেই গোবিন্দের সহিত দেখা । আচার্য বলিলেন- “গোবিন্দ! তুমি 
উদ্যানমধ্যে এক সর্প লইয়া কি করিতেছিলে?” গোবিন্দ বলিলেন--_““যতিরাজ! 
সর্পটির গলে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছিল, এজন্য আমি তাহার 
গলদেশ হইতে কণ্টকটি বাহির করিয়া দিতেছিলাম।”' আচার্য গোবিন্দের কথা 
শুনিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা তাহার বলিবার শক্তি 
অপহরণ করিয়াছে । তিনি মনে মনে স্থির করিলেন- _মাতুলের নিকট হইতে 
গোকিন্দকে ভিক্ষা লইতেই হইবে। গোবিদ্দই তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরম সহায় 
হইবেন- -সন্দেহ নাই। 

সময় বুঝিয়া আচার্য মাতুলের নিকট গোবিন্দকে ভিক্ষা করিলেন। 
শ্রীশৈলপূর্ণের অদেয় আচার্যকে কি থাকিতে পারে? শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দকে 
ডাকিয়া বলিলেন-_“*বৎস! আজ হইতে তুমি রামানুজের শরণ গ্রহণ কর। তুমি 
আমায় যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে, আজ হইতে তদ্রুপ রামানুজকে করিও ।” 
গোবিন্দ আর কি বলিবেন? তিনি মৌন থাকিয়া প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য 
করিলেন। গোবিন্দ কিন্তু এই প্রভু পরিবর্তনে মনে মনে সুখী হইতে পারিলেন 
না। 


ঘ্বটিকাচল ও পক্ষীতীর্থ হইয়া কাঞ্ধী আগমন; গোবিন্দের ক্রুটি মার্জনা 

অন্তর আচার্য এস্থান হইতে ঘটিকাচল বা শোলিঙ্গায় গমন করেন এবং 
তথায় আসিয়া নৃসিংহদেবকে দর্শনপূর্বক পক্ষীত্ীর্ঘ বা তিকক্চিদ্্রম নামক স্থানে 
গমন করেন। এখানে তিনি ভগবান বিজয়রাঘবকে দর্শন কবিয়া কাঞ্চীপুরীতে 
প্রত্যাগত হইলেন। 

রামানুজ কাঞ্চীপুরী আসিয়া কাঞ্চীপূর্ণের আশ্রমে অতিথি হইলেন। কাক্ধী পূর্ণ 
তাহার মুখে গোবিন্দের গুরুভক্তির কথা শুনিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন , 
কিন্ত তাহার ল্লানমুখ দেখিয়া আচার্যকে বলিলেন-_““ঘতিরাজ! যদি গোবিন্দ 
শ্রীশৈলপূর্ণের অভাবে এত বিষন্ন হন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে সেই স্থানেই 
প্রেরণ করা ভাল।' 

রামানুজ ইহা বুঝিতে পারিলেন ও গোবিন্দকে অবিলম্বে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট 
যাইবার আদেশ দিলেন। গোবিন্দ দ্রুতগতিতে সরলপথ ধরিয়া তদ্দিবসেই 
মধ্যাহে, শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট গিয়া পৌছিলেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৭৫ 


শ্রীশৈলপূর্ণ কিন্তু তাহাকে সম্ভাষণ পর্যস্ত করিলেন না। গোবিন্দ সমস্তদিন 
বাটীর বাহিরে বসিয়ই রহিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণের পত্নীর ইহা দেখিয়া বড়ই কষ্ট 
হইতে লাগিল। তিনি পতিকে বলিলেন-_““গোবিন্দ পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত, যদি কথা 
না কহেন, তাহা হইলে উহাকে কি কিছু আহার্য দেওয়াও উচিত নহে?" 

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন-_“বিক্রীত অশ্বকে কি পূর্নস্বাী তণোদক দান করে 
যে কর্তব্যবোধহীন, তাহার প্রতি আমার তিলার্ধমাত্রও সহানুভূতি নাই।” 

গোবিন্দ এই কথা শুনিয়া তদ্দণ্ডেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পনরাঃ 
রামানুজের সমীপে আগমন করিলেন। রামানুজ গোবিন্দেব মুখে সমুদয় বৃত্তা্ 
শুনিলেন ও তাহাকে সাদর সম্তাষণপূর্বক আহার্য দিয়া আপ্যায়িত করিলেন ' 
গোবিন্দ তদবধি রামানুজের দাস্য করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। 


অষ্টসহশ্রগ্রামে ষজ্রেশের আতিথ্যগ্রহণ 
বামানুজ্ কাপ্দীপুরী আগ কবিয়া আবার আষ্টসহস্র গ্রামে আসিলেন এবং পূর্ব 
কথামত যজ্কেশের আতিথা গ্রহণ কবিয়া যজ্ঞেশকে চরিতার্থ কবিলেন। ক্ষমা ও 
দয়া মহাপূরুষের হৃদযকমল কখনও পবিত্যাগ কবে না। 


শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন ও গোবিন্দকে সন্যাসদান 

অঞ্চসহত্রগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আচার্য ধারে ধীরে শ্রারঙ্গমে প্রত্যাবন্ত 
হইলেন ৷ তিনি তথায় আসিযা কিছুদিন পবে গোবিন্দকে সন্ন্যাস প্রদান কবিলেন, 
কারণ, তিনি দেখিলেন__গোবিন্দেব নিজপতীতে পত্নীজ্ঞান নাই। তিনি সম্পূর্ণ 
ইন্দ্রিয়জয়ী এবং তাহার কোনরূপই ভোগবাসনা নাই। ইন্ডিয়ঙ্জয়ী না হইলে 
সন্ত্রাসগ্রহণ বিডন্বনামাত্র। গোবিন্দে সন্নাস নাম হইল- এম্বাৎ 

যাহা হউক, এইবার বামানুজ নিশ্চিস্ত হইলেন! এতদিন যেন তাহার হৃদয়ে 
একটা অভাব বোধ ছিল, এখন গোবিন্দকে পাইয়া তাহাব আর সে অভাব বোধ 
রহিল না। 


শ্রীরঙ্গমে আচার্ষের শান্ত্রালোচনা 
আচার্য এক্ষণে অধিক সময় শিষ্যগণকে শিক্ষাদানেই তৎপর থাকিতেন। 
শিক্ষামধ্েও বেদাস্তবিচাযন ও ভগবৎকথা ভিন্ন আর কোন কথাই তিনি আলোচনা 
করিতেন না। অন্যসময়ে তিনি ব্রক্মসূত্রের ভাষাকার, টাকাকার ও ব্যাখকার-_ 
বোধায়ন খষি, দ্রমিড়াচার্য, টঙ্ক বা বাক্যকার, গুএদেব, ভারুচি, কপদী, ভর্তৃহরি, 
ভাগবত শ্রীবৎসাস্কমিশ্র, নাথমুনি এবং যামুনাচার্ধ প্রভৃতির গ্রস্থাদি আলোচনায় 
কালাতিপাত করিতেন। 


৩৭৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


এইরূপে দীর্ঘকাল আলোচনার ফলে তিনি স্বমতের উৎকর্ষ ও “অদ্বৈতমত' 
ও “যাদবমত, প্রভৃতি অন্যান্য মতের অপকারিতা আরও বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিলেন। ক্রমে এই সকল আলোচনার ফল লোকহিতার্থ সংরক্ষণ করিতে তাহার 
ইচ্ছা হইতে লাগিল। 


শ্রীভাষ্য রচনা 

তিনি ভাবিলেন-_ পূর্বাচার্যগণও এইভাবে প্রণোদিত হইয়া ব্যাসশিষা ঝষি 
বোধায়ন প্রণীত ব্রন্মসূত্রবৃত্তিকে সংক্ষিপ্তভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাহা 
তদানীস্তনীয় অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। এই প্রাচীন আর্য 
মতাবলম্বনপূর্বক অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে পাবিলে লোকের প্রভৃত উপকার 
হইবে- সন্দেহ নাই। ওদিকে যামুনাচার্যের নিকট তাহার সেই প্রতিজ্ঞাব কথাও 
স্মরণ হইল। অনস্তর একদিন তিনি কুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-- "দেখ 
কুরেশ! আমার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের ক্রন্য ইচ্ছা হইতেছে। 

“তোমার ন্যায় সুবুদ্ধি শাস্ত্রপারদ্শী জগতে দুর্লভ, সুতরাং তুমি আমাব লেখক 
হও এবং লিখিবার কালে যদি তুমি কোথাও আমার যুক্তি কোনরূপ অসমীচান 
বোধ কর, তাহা হইলে তুমি তৃষ্ণাস্তাব অবলম্বন করিও, আমি সেই অবকাশে 
উহা পুনরায় পর্যালোচনা করিয়া বলিব।” গুরুব আজ্ানুবতী কুরেশ তাহাতেই 
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সম্মত হইলেন এবং এইরূপে শ্রীভাষা রচনা আবন্ত হইল । 


কুরেশকে পদাঘাত 
একদিন ভাষ্য লেখা হইতেছে, এমন সময় রামানুজ' বলিলেন - "জীব নিত 
ও জ্ঞাতা।” কুরেশ ইহা শুনিযা লেখনা বন্ধ করিলেন। কুবেশের ইচ্ছা আচার 
যেন বলেন-_জীব ভগবানের শরীরবিশেষ। ঈশ্বব তাহাল আহা ও 
অন্তর্যামিস্বরূপ। সুতরাং জাবের কোনবপ স্বাতৃন্থা নাই, ভীব সম্পূর্ণবাপে ঠাহাব 
অধীন। 
রামানুজ কুরেশের লেখনী স্থির দেখিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা কবিতে লাগিলেন, 
কিন্তু কিছুতেই ভ্রম উপলন্ধি করিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি কুবেশকে 
লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কুরেশ কিন্তু কোন কথা না বলিয়া স্থিরভাবেই 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামানুকত যারপবনাই বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন-_-“কুরেশ! তুমি যদি এরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে তুমিই ভাষা 
রচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি আর কিছু বলিব না।” কুরেশ তথাপি নিরুত্তর, তথাপি 
স্থির। শেষে আচার্য এতই রাগান্বিত হইযা উঠিলেন যে, কুরেশকে পদাঘাতপূর্বক 
ফেলিয়া দিয়া তথা হইতে উঠিয়া স্থানাস্তরে চলিয়া গেলেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৭৭ 


কুরেশ কিন্তু তদবস্থাতেই পড়িয়া রহিলেন, বল্কক্ষণ হইল তথাপি উঠিলেন 
না। সতীর্থগণ বলিলেন-_-““ওহে কুরেশ! তুমি আর ওরূপভাবে পড়িয়া রহিয়াছ 
কেন? এখন কি করিবে কর।” 


কুরেশ বলিলেন-_-“ভাই হে, শিষ্য--গুরুর »ম্পন্তি, তিনি যে অবস্থায় 
রাখিবেন, শিষ্য সেই অবস্থায়ই থাকিতে বাধ্য।” 


কুরেশের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা 

ওদিকে রামানুজ কিন্তু নিশ্চিন্ত নাই। তিনি গভীব চিন্তামগ্ন। ক্রমে তাহার 
ক্রোধ অন্তুহিতি হইল, হাদয়ে অনুতাপ আসিল এবং ভগবৎ কৃপায যথার্থ তন্ডেব 
স্ুর্তিহইল। তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পাবিয়া বিনাত্ভাবে কুবেশের নিকট আসিয়া 
বাব বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং কুরেশ গুরুদেবের এই ব্যবহাবে 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি আচার্ষের পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া সম্ভলনয়নে 
পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা ক লাগিলেন এবং নানারূপে আচার্যকে সান্ত্বনা দিতে 
লাগিলেন। গুকশিষোব এই প্রেমবিহ্লভাব দেখিয়া সকলে অবাক। অতঃপর 
তিনি পূর্বোক্ত স্পিন 'বিষুওকর্তৃক অধিষ্ঠিতত্ব' অংশটি সংযুক্ত কবিয়া 
কুবেশকে পুনরায় লিখিঠে বলিলেন এবং কুরেশও সানন্দ-মনে পূর্ববৎ লিখিতে 
লাগিলে. ৷ এইবপে ক্রমে বরন্মাসূত্রেব শ্রাভাষা সম্পূর্ণ হইল।* 


০ তি শিপ 


* কোন মতে দেখা যায পদাঘাতেব কথা নাই। কিন্ত ব্মান শিক্ষায় শিক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রীনিবাস এ কথা 
স্পঙতাবহ ঠাহাব গ্রন্থমধ্য লিখিয়াছেন 

কান মতে বামানুজেব একপ তুল সর্বশুদ্ধ তিনবার হইযাছিল এবং একবাব তিনি মীমাংসাব জনা 
পুবেশকে ওব গোষ্ঠীপৃর্ণেব নিকট ছযমাসেব জন্য পাঠাইযাছিৎপন 

এই শ্রাতাবা বচনা সম্বন্ধে ভীবনাকাবগণেব নানামত দুষ্ট হয ৷ সংক্ষেপে তাহাদের জ শষ এই 5 
১ কতিপয় বাঞি বলেন, বামানু্জ বোধাযন বৃত্তিসংগ্রহার্থ কুবেশকে সঙ্গে লইযা প্রথমবার কাম্মীব যান, 
কাহাব মাতে, সঙ্গে কেবল কুবেশ ছিলেন না, কিন্তু দাশবধি, স্বদবিষ্ণু-আচায এব গোবিন্দও ছিলেন 
আবাল কাহাবঞ মতে, তি।ন শ্রাভাষা বচনা কবিবাব পর দিষশ্বিভয়কালে একবাবই কাশ্মীব গিযাছ্ছিলেন, 
সঙ্গে শত শিষ। ছিল । আমবা এই মতটিই গ্রহণ কবিলাম 
২। কেহ কেহ কাশ্মীরের শাবদাপীঠেব পরিবর্তে Se শ্রীনগব নশবীতে সবস্কত! দেবী ও তাহাব 
ভাণাবেব কথা বলিয়াছেন কিন্তু শ্রীনগবে শাবদাপী১ নাই 
৩। কেহ পলিয়াছেন - সবস্বতী দেখী স্বয়ং স্বহস্তে শমানুজ্কে তি দিয়াছিলেন, কেহ বলিযাছেন-__ 
বাজাঞ্ায পশিত গণ প্রথমে তাহাকে তহা দেখিতে মাত্র দেন এবং পবে বাজাই তাহাকে একেবাবে দিয়াছিলেন। 
৪। কাহাবও মতে, কাশ্মীবেও বোধায়ন বৃত্তিব ২৫০০০ শ্লোকাত্মক এক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ছিল। উহাব মূলগ্রস্থ 
দুইলক্ষ গ্সোকাস্মক। কেহ বলেন- -না তাহা এক লক্ষ প্লোকাত্যক মাত্র । অবশা শ্রীভাষ্যের প্রাস দেখা 
যায় বীমানুজ বলিতেছেন-_ ''তম্মতানুসাবে আমি ভাষ্যরচ৮না করি০ছি।' 
৫। এক মতে -- বাঙ্ষা বামানুজকর্তৃক উদ্ধৃত বোধায়নের বাকা প্রমাণের জন্য পণ্ডি তগণকে সভাস্থলে উক্ত 
গ্রন্থ আনিতে আদেশ কবেন ও বামানুজ্জকে একবাব মাত্র সমগ্র গ্রন্থ পড়িবাব আদেশ দেন। 
৬। কাহাবও মতে-_ বামানুজমত সবস্কতী দেবীকর্তৃক গৃহীত হয কি না-_জানিবার জন্য রাজাজ্ঞায় রামানুজ 


৩৭৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্ষের গ্রস্থাবলী ও রঙ্গনাথকর্ডৃক তাছার সম্মান 

শ্রীভাষ্যের পর তিনি আরও কয়েকখানি গ্রস্থুরচনা করেন, যথা-__বেদাস্তদীপ, 
বেদাস্তসারসংগ্রহ, গীতাভাষ্য, গদ্যত্রয় ও নিত্যগ্রস্থ। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিখানি 
বেদাস্তসন্বন্ধীয় এবং শেষ দুইখানি সেবা ও অনুভূতি সম্বন্ধীয়। শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ 
হইলে উহা শ্রীরঙ্গনাথের সমক্ষে পঠিত হয়। শ্রীরঙ্গনাথ প্রীত হইয়া রামানুজকে 
ব্রহ্মরথ ও শতকলসাভিষেক দ্বারা সম্মানিত করিতে আদেশ করেন। ইহার পর 
সকলে রামানুজকে শ্রীরঙ্গমের পথে গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া 
বেড়াইয়াছিল। 

আচার্য রামানুজের দ্বিথ্বিজয়ঘাত্রা 

এই প্রকারে শ্রীভাষ্য প্রভৃতি শ্রীগ্রস্থসমূহ সমাপ্ত হইলে শিষ্য গণের অনুরোধে 
আচার্য দিখিজয়ার্থ বহির্গত হন। ভগবদ্ভজন বাতীত ভক্তের নিজের ইচ্ছা আব 
কি হইতে পারে? যাহা হউক, আচার্যের সঙ্গে তাহাব ৭৪ জন প্রধান শিষ্য ব্যতীত 

খ্য শিষ্যসেবক অনুগমন কবিলেন।* 
এক বাত্রে “জ্রাভাযোব সাবস্বকপ বেদাত্বসাব-গ্রন্থ বচনা করেন। তাহা সবস্কতীদেবীব গৃহে বক্ষিত হয়, এবং 
পরদিন তাহা দেবীব হস্তে বিবাজ্জিত দেখা যায়। 
৭ কাহাবও মতে সবস্বতীদেবীই বামানুজ ভাষা পড়িয়া “শ্রীভাষ্য" নাম দেন -এবং বামানুজেব শাষ্যকাব 
শাম ছেল। 


৮। কাহারও মতে শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইতে বন্ুদিন অতীত হয়, অর্থাৎ উহা কুরেশেব অন্ধতা আবোপ্য হইলে 
শেষ হয় 


* আচার্ম বামানুজেব শিষ্যসেবকেব একটি তালিকা পণ্ডিত শ্রীনিবাস 'য়াঙ্গাবের গ্রন্থে আছে, নান তাহাহ 
প্রদত্ত হইল । (১) ছোক্তই নম্থি, অলবান্দরেব পুত্র (২) পৃণুরীক, মতাপূর্ণেব পুত্র, (৩) যামুন শোষ্টাপূর্ণেব 
পুত্র , (8) সুন্দববাহু, মালাধরেব পুত্র, (৫) বামানুজ, শ্রাশৈলপূর্ণের পুত্র , (৬) পবাশর এবং তাহাব ভ্রাতা 
আলবানেব পত্র (৭) বামানুজ, আগুনের পুত্র , (৮) মধ্যমার্য , (৯) গোমথার্য (১০) তিরুক্কোভেলুব 
আলবান , (১১) তিরুমোহুব আলবান , (১২) পিল্পাই আলবান , (১৩)ববদবিষ্। আচার্য বা নডাড়ুব 
(১৪) বিষ্ণুচিত্ত , (১৫) মবীচার্য , (১৬) নেয্যন্দালবান, (১৭) বালার্য, (১৮) অনস্ত্রার্য, (১০) বেদাস্ী 
আলবান্‌, (২০) কোইল আরবান , (২১) উৎকলার্য, (২২) হরণপুবার্য (১৩) (গোবিন্দ, (২৪) প্রণতার্তিহব 
(২৫) বালার্য ২য়, (২৬) ইচ্ছাম্বাডি আচ্চান, (২৭) কো্গিলাচ্চান্‌, (২৮) ইচ্ছামবাড়ি জীয়ার, (২৯) 
নল্লান তিরুপতি , (৩০) সন্তাম পিল্লাই জীযার, (৩১) তিরুভেল্লাবি জীয়াব, (৩২) আটকোশাতাল্লি ভীয়ার 
(৩৩)তিরুনাগরি পিল্লাই, (৩৪) কারাঞ্জি সোমবযান্ধী . (৩৫) অলঙ্কার বেহ্ঘটবাব, (৩৬) নখ্বি করুণ্ডেবাব 
(৩৭) দেবরাজ ভট্টার , (৩৮) পিল্লাই উরাশ্ডাই উডায়ার , (৩৯) পিল্লান, (৪০) ভল্লালাব , (8১) আসুবী 
পেরুমাল, (৪২) আঙ্চা কক্পপুর, (৪৩) মুনিপেকেমাল, (8৪) অশ্মাঙ্গি পেুমাল , (8৫) মারুতি জোষ্ঠ, 
(৪৬) মারুতি কনিষ্ঠ; (৪৭) জ্রীরাষ ক্রতুনাথার্য, (৪৮) জীয়ায়াগান, (৪৯ )ঈশ্বরাণডান , (৫০) ইযুমি পিল্লাই 
আপ্যান, (৫১) পেরি আগুন; (৫২) আগুন কনিষ্ঠ, (৫৩) আগুন কনিষ্ঠ কুরিঞ্জিপুরবাসী , (৫৪) অন্রঙ্গি 
আতান; (৫৫) আলবান্দার আগ্ডান; (৫৬) দেবরাজ মুনি, (৫৭) তোগ্ানুর নস্বি, (৫৮) মুরুড়ুর নথি, 
(৫৯)মলুভুর নপ্বি ; (৬০) তিরুক্যুন্গগুতি নত্বি ; (৬১) কুরুভ ন্বি, (৬২) মুডুষ্বাই নস্বি, (৬৩) আন্রেপৃর, 
(৬৪) বঞ্চিপুরুত্ নখি , (৬৫) পরাড়ুশ নখি , (৬৬) অশ্বঙ্গি অস্মাল, (৬৭) বরদার্য, (৬৮) উত্কল অপ্থাল , 


রামানুজ-চরিত্র ৩৭৯ 


দিছ্বিজয়ার্থ কাক্ষীপুরে আচার্য রামানুজ 

শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য প্রথমে চোলরাজ্ঞে প্রবেশ করিলেন। 
এখানে আসিয়া সর্বাগ্রে আচার্য কাঞ্ধীপুরে আসিলেন এবং বিষ্ণুকাঞ্চিপতি 
বরদরাজ ভগবানের দর্শন করিয়া তাহার নিকট হইতে দিশ্বিজয়ের অনুমতি ভিক্ষা 
করিলেন। ভক্ত যাহা করিবেন তাহা কি ভগবানের অনুমতি ভিন্ন করিতে পারেন? 
অতঃপর, এস্থানের যাবতীয় বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতবর্গের দর্প খর্ব করিয়া আচার্য 
ভূতপুরী দর্শনার্থ প্রস্থিত হইলেন। যাহারা বাল্যে রামানুজকে দেখিয়াছিলেন, আজ 
তাহারা আচার্ষের এই শিয্যৈশ্বর্য দেখিয়া যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন। 


ভূতপুরীতে আচার্য রামানুজ 

ভূতপুরী রামানুজাচার্যের জন্মভূমি । এখানে আদিকেশব প্রসিদ্ধ দেবতা । 
আচার্য এখানে আসিয়া সর্বাগ্রে আদিকেশব ভগবানের দর্শন করিলেন। অতঃপর 
নিজ বিশিষ্টগদ্ঘতসিদ্ধান্ত সর্বসমক্ষে প্রচার করিলেন। ভূতপুরীবাসী রামানুজের 
এই মাহাত্ম্য দেখিয়া এবং ভগবদ্‌ ভক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া পরম আপ্যায়িত 
হইলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাহাদের আনন্দের বিষয় হইল এই যে, তাহাদের 
গ্রামের সন্তান আল্দ এই জগদণুরুর আসন লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সম্ভান 
আজ ভগবদবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। 


কুস্তকোণমে আচার্ষকর্তৃক স্বমত প্রচার 

ভূতপুরী পরিত্যাগ করিয়া আচার্য রামানুজ কৃম্ভকোণমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
বঁন্তকোণমে এ সময় বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। আচার্য রামানন্দ ইহাদিগের 
সকলের নিকট বিশিষ্টাদ্বেতসিদ্ধাস্ত প্রচার এবং ভগবচ্ছরণাগতির হাস্ম্য কীর্তন 
করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়-__বহু লোকই আচার্ের মত গ্রহণ করিলেন এবং 
কেহই আচার্যের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর 
নিকটবন্তী তীর্থসমূহ ভ্রমণ কবিতে করিতে আচার্য তিরুভালি তিরুনাগরীতে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


তিরুভান্তি তিরুনাগরীতে আচার্য ও পেরিয়া রমণী 
“পরকাল'' নামক এক ভক্তপ্রবরের জন্মস্থান বলিয়া এই স্থানটি ভক্ত 
সমাজের নিকট বড়ই আদরণীয়। আচার্য একদি- এই স্থানের তীর্থগুলি 'রিভ্রমণ 
(৬৯) ছোজাই অন্মাল , (৭০) মুভুস্বাই অন্মাল, (৭১) কোমাগুর পিল্লাই , (৭২) কোমাগুর ইন্যাবল্লী : 


(৭৩) ফিডাদ্বি পেরুমাল . (৭৪) পিল্লান আর্কটদেশীয় ।এতদ্বাতীত সন্ন্যাসী শিষ্য ৭০০, একাক্গী ১২০০০; 
কোথী অর্থাৎ স্্রীশিষ্যা-_.৩০০ এবং ব্রাঙ্মগেতব শিষ্য অসংখ্য। 


হি আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


করিতেছেন এমন সময় একটি পেরিয়া (অত্যন্ত নীচ জাতীয়া) রমণীকে দেখিয়া 
তিনি তাহাকে একপার্থে যাইতে বলিলেন। কিন্তু রমণীটি কোন দিকেই না সরিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল-_-“যতিরাজ! আমি কোন্‌ দিকে যাইব? সম্মুখে ব্রাহ্মাণোত্তম 
আপনি, পশ্চাতে পবিত্র তিরুকন্নপূরম্‌, দক্ষিণতাগে তিরুমনন কোল্লাই-__যেখানে 
“পরকাল” ভগবানকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, অথবা এ অশ্বথবৃক্ষ-_যাহার 
উপর আরোহণ করিয়া “পরকাল” সমুদয় পর্যবেক্ষণ করিতেন, আব বামভাগে 
ভগবান তিরুভালিপতি অবস্থিত । বলুন-_-আমি কোন দিকে যাই।” 


আচার্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত. ভক্তপূজার বাবস্থা 

আচার্য লজ্জায় অধোবদন। আচার্য ভাবিলেন-_যিনি সর্বত্র ভগবান বা তাঁহাব 
ভক্তকে দেখেন, তাহা অপেক্ষা মহদ্বাক্তি আর কে আছেন? তাহা অপেক্ষা 
পবিভ্রাত্মা আর কে হইতে পারেন? কিন্তু আমি এমন হতভাগ্য যে ইহাকে চিনিতে 
পারি নাই। এই ভাবিয়া আচার্য অতি বিনীতভাবে বলিলেন-_-“দেবি। আমায় 
ক্ষমা করুন, আমি আপনার নিকট যারপরনাই অপরাধী । জাতি কুল ও 
বিদাভিমান আমায় অন্ধ করিয়া ফেলিযাছে। এই উপবীতাদি এই হতভাগা 
সন্ন্যাসীর যোগা নহে, ইহা আপনারই মোগা। আমার একাস্ত প্রার্থনা আপনি 
মন্দিরমধো ভগবতসমীপে অবস্থিতি করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়েব কল্যাণ সাধন 
ককন।?' 


পেরিয়া রমণী আর কি বলিবেন£ তিনি আচার্যের নিকট যাহা আশা কবিতে 
পারেন তদপেক্ষা অধিকই পাইলেন। বস্তুতঃ, আচার্যের এই বিনয় ও ভক্তিভাব 
দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 


রামেশ্বরপথে বৃষভাদ্রিতে আচার্যকর্তৃক স্বমত প্রচার 
তিরুভালি তিরুনাগরী হইতে আচার্য বৃষভাদ্রি তীর্থে (মাদুরার পাচ ক্রোশ 
উত্তরে) আসিলেন। এখানে আসিয়া আচার্য ভগবান সুন্দরবাহুর যথাবিধি পুজা 
করিলেন এবং জনসাধারণমধ্যে ভাগবদ্ভক্তিমাহাত্ময প্রচার করিলেন। 


মাদূরাতে আচার্ষকর্তৃক স্বমত প্রচার 
বৃষভাদ্রি হইতে নাচার্য রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধো সর্বএ 
বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিতে কবিতে চলিলেন। 
সকলেই আচার্ষের উপদেশে কৃতার্থ হইতে লাগিল। 


এইরূপে আচার্য তাহার দিশ্বিজয়বাহিনী লইয়া ক্রমে মাদুরা নগরীতে আসিয়া 
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উপস্থিত হইলেন। এখানে মীনাক্ষীদেবীব পূজা মহাসমাবোহে হয়। আচার্য 
এখানে দর্শনীয তীর্থগুলি দেখিয়া পণ্ডিতসমাজমধ্যে স্বমত প্রচাব করিলেন এবং 
“সঙ্গমে"ব (শৈব£) তামিল কবিগণকে পবাজিত কবিলেন। 


শ্রীভিল্লিপতুরে আচার্ধকর্তৃক স্বমত প্রচাব 
মাদুবা হইতে আচার্য শ্রীভিল্লিপত্তুবে আসিলেন। এই স্থানটি পেবিয়া 
আলোযাব বা বিষুরচিন্ত এবং বঙ্গমন্নাব ও অগ্ডালেব স্থান বলিযা প্রসিদ্ধ । অগ্ডাল 
মাচার্যকে ভ্ঞেষ্ট ভ্রাতা বলিযা সম্বোধন কবিযান্ছিলেন। আচার্য এখানে স্বমত প্রচাব 
কবিযা কুককুুব তীর্থে যাত্রা কবিলেন। 


কুকন্কুরে আচার্যকর্তৃক ভক্তসম্ধর্ধ ন 
কুকনুবেব পথে চিঞ্চাকুটা গ্রামে আসিযা আচার্য একটি ব'লিকাকে জিজ্ঞাসা 
কবেন-__ কুক্কুব কতদূব”* বালিকাটি বলিল-_“বেশী দূব নহে ড'কিলে শুনা 
যায। (কেন, অপ কি সহনণাতি পড়েন নাই গ” আচার্য বলিলেন “কেন? 
সহস্রগাতিব মধো একথা আহে নাকি”" বালিকাটি হাসিযা সহশ্রগতিব একটি 
শ্লোক উদ্বাও কপিল । আচার্য বালিকাৰ পবিত্র দিব্যভাব দেখিযা অতিশয বিস্মিত 
হইলেন এবং তাহ'ব বাটাতে আতিথা গ্রহণ কবিযা তাহাকে সম্মানিত কবিলেন 
৩গন সমাপন কৰিতে আচার্য সর্বদাই সকলেন অশ্রণা। 


ভক্তি প্রভাবে শুদ্র বা চণ্ডালপাদুকাও পূজনীয 
বাপিকাব গৃহ হইতে বহির্গত হইঘা মাচার্য সশিষা মহামুনি শঠাকাপেব পাদুকা 
পর্শনে গচলিলেন। এই শঠকোপ (শত্র বা) চণ্ডালবংশসম্তভুত ছিলেন ভুষ্ক ভক্তিব 
প্রান হান পাদুকা আজ আচাযেব নাযায় পবিত্র ব্রাহ্মণগণেবও পূজা হইযাছে। 
শগ্ুকুলতিলক ব্ৰাহ্মণ মধুবকবি শুক্তিব আতিশণ।বশতঃ এই পাপুককে নিজনামে 
শতিহিত কবিতেন। তদবধি এই পাদকাব নাম মধুবকবি বলিযা প্রসিদ্ধ হইযাছিল। 


আচার্ষেব দীনতা ও গুকুভক্তি 
এক্ষণে আচার্য এই পাদ্কাসসী.প আসিযা প্রার্থনা কবিলেন_-যেন এখন 
হইতে এই পাদুকা “বামানুজ নামে প্রসিদ্ধ হয। আশ্চর্যেব বিষয-_আচার্যেব 
এই প্রার্থনা দৈববাণীদ্বাবা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ কবা হইল। অতঃপব আচার্যে ইচ্ছা 
হইল--ঠাহাব কোন শিষাকে শঠকোপ নামে আশাহত কবিবেন। শ্রীশৈলপূর্ণেব 
পুত্র পিল্লান এজন্য প্রার্থী হইলেন আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে 
তদবধি শঠকোপ নামে অভিহিত কবিলেন। এই শঠকোপেব মতই যে আচার্ষেব 
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মতের মূলভিত্তি তাহা আচার্য এখানে মুক্তকঠে ঘোষণা করিলেন। আচার্ষের 
এইরূপ ভক্তিভাব ও দীনতা দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হইলেন। 


তিরুক্কুরুঙ্গুড়িতে ভগবানকে উপদেশদান 

কুরুক্কুর হইতে আচার্য তিরুকৃকুরুঙ্গুড়ি আসিলেন।* আচার্য এখানে 
ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার শ্রীচরণযুগলে পতিত হইয়া তাহার 
আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভক্তের মহিমা বুঝিবে কে!__-ভগবান 
আচার্যকে সম্বোধন করিয়া যেন পরিহাসচ্ছলে বলিলেন-_““আচ্ছা যতিরাজ! 
আমরা তো সদ্ধর্মরক্ষার্থ এই ধরাধামে অসংখাবার অবতীর্ণ হইয়াছি এবং 
মানবসমাজকে সৎপথে আনিবার জন্য কতই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই 
তাহাদের আসুরপ্রবৃত্তি কিংবা অজ্ঞানতা দূর করিতে পারি নাই। কিন্তু তুমি কি 
করিয়া ইহাতে সাফল্য লাভ করিলে? ইহার রহস্য কি-_তোমায় বলিতে হইবে।” 

পরিহাসকুশল আচার্য ভগবানের অভিপ্রায় বুঝলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া 
বলিলেন-_-“হা, আপনি যদি যথার্থই জানিতে চাহেন তাহা হইলে বলিব বৈ 
কি? আমি কাহাকেও বিমুখ করি না।” 


ভগবান বলিলেন-__“যথার্থই আমরা ইহা বিস্মৃত হইয়াছি। আপনি আসুন, 
আমার পার্শ্বে এই আসনে বসুন ও বলুন।” 


আচার্য মনে মনে নিজুরু মহাপূর্ণকে সেই আসনে বসাইলেন এবং তাহার 
পাদবন্দনা করিয়া ভগবানের কানে কানে সর্বমন্ত্রসার সত্যদ্বয় বলিলেন। 
ভগবানও ইহা শিষ্যের ন্যায় অতি ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলেন এবং 
বলিলেন__“আমি আজ হইতে রামানুজাচার্যের শরণ গ্রহণ করিলাম।” আচার্যই 
বা পরিহাসে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? তিনিও বলিলেন-_“আমি আজ হইতে 
আপনাকে 'শ্রীবৈষ্ঞব নাম্থি' বলিয়া ডাকিব।” 

অতঃপর ভগবানেরই আদেশে আচার্যকে শোভাযাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ 
করান হইল । আচার্য তখন মন্দিরে আসিয়া ভগবচ্চরণে পতিত হইয়া কাতরভাবে 
বলিতে লাগিলেন-_““ভগবন্! দাসের অপরাধ এই বার মার্জনা করুন। আপনার 
তুষ্টির জন্য আপনার সঙ্গে ওরাপ ব্যবহার করিয়াছি।” 


ভগবান হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_“ভালই করিয়াছ, আমি আশীর্বাদ 
করি- তোমার দিশ্বিজয়যাত্রা সফল হউক।” ভগবানকে সুখী করিয়াই ভক্ত সুখী 


* ইহা বর্তমান তিনেতেলি হইতে দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত 
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হন। যাহা হউক, এইরূপে আচার্য ভগবানের আশীর্বাদ লইয়া কেরল অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 


অনস্তশয়নে পাঞ্চরাত্ত প্রথা প্রবর্তলে বিফল প্রয়াস 
কেরলের রাজধানী ত্রিভাগ্তাম। এখানে ভগবান অনস্তশয়ন মূর্তিতে 
বিরাজমান। আচার্য তিরুক্কুরুঙ্গুডি হইতে ধীরে ধীরে এই অনস্তশয়নদর্শনে 
আসিলেন। 


এখানে আসিয়া আচার্য দেখিলেন-_ ভগবানের পুজা পাঞ্চরাত্রমতে হয় না। 
অথচ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ভগবানের শ্রীমুখকমলনিঃসৃত। তিনি তথাকার পুরোহিতবর্গ 
নম্বুরী ব্রাহ্মণগণকে এই পাঞ্চরাত্রমতে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু 
বহুদিনের সংস্কার কি কেহ সহজে ত্যাগ করে? পুরোহিতগণ আচার্ষের কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু আচার্যও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ইতোমধ্যে 
দেশীয় রাঙ।ঞে 'শয্য করিয়া ফেলিলেন এবং একটি মঠও স্থাপন করিলেন এবং 
তৎপরে পাঞ্চরাত্রমত প্রবর্তনে সকলকে বাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


কিন্তু ভগবান নম্বরী ব্রাহ্মণগণের পক্ষই অবলম্বন করিলেন এবং আচার্ষের 
নিদ্রিতাবস্থায় অর্ধঞ্রোশদুরে সিদ্ধুনদীমধাস্থ একটি দ্বী পর উপর রাখিয়া দিলেন। 


ভগবানকর্তৃক আচার্যসেবা 
আচার্য নিদ্রাভঙ্গে অপরিচিত স্থান দেখিয়া প্রিয় শিষ্য নম্বিকে আহান করিতে 
লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়-_তখনই নম্বি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনস্তর 
নন্বি তাহাকে সঙ্গে করিয়া তত্রত্য দেবমন্দিরে আসিলেন। মন্দিরে - দশ করিয়া 
আচার্য দেখিলেন যে, তাহার শিষ্য নম্বি আর কেহই নহেন, কিন্তু সাক্ষাৎ 
দেববিগ্রহ। দেখিতে দেখিতে ‘নম্বি’ দেববিগ্রহে বিলীন হইলেন। 


অতঃপর আচার্য আর অনস্তুশয়নে পাঞ্চরাত্রপ্রথা প্রবর্তনের প্রয়াস করিলেন 
না। তিনি সমুদ্রকুলাবলম্বন করিয়া উত্তবাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 


পশ্চিমসমু্ কুলে দক্ষিণামূর্তিকর্তৃক শ্রীভাষ্য প্রশংসা 
অনস্তশয়ন হইতে সমুদ্রকল ধরিয়া কিয়চ্ছুর উত্তরাভিমুখে আসিলে আচার্য 
সর্বজনপৃজিত মহাত্মা দক্ষিণামূর্তির * সহিত সা"? করিবার ইচ্ছা করিলন। 
* এই দক্ষিণামূৰ্তি ক __ তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ততৃসারায়ণ নামক গ্রন্থের 


মধ্যে যে দক্ষিশামুর্তির ভাষোর কথা শুনা যায়, ইনি তাহারই রচযিতা । তত্তৃসারায়ণ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশের 
আয়োজন করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশিত হইতে দেখি লাই। 


৩৮৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


মহাত্মা দক্ষিণামূৰ্তি এ সময় সর্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া সকলের নিকট বিবেচিত 
হইতেন। কি দ্বৈতবাদ, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং কি অদ্বৈতবাদ-_সকল বাদেই 
তাহার পাগ্ডিতা অগাধ ছিল, এজন্য সর্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিতই তাহাকে সম্মান 
করিতেন। 


আচার্য ইহার নিকট আসিয়া কিছুদিন হহার সঙ্গ করিলেন এবং নানা শাস্তরগ্রস্থ 
অধ্যয়ন করিলেন। এই সময় আচার্য ইহাকে স্বকৃত ব্রন্মসূত্রভাষাখানি প্রদর্শন 
করেন এবং ঠাহার যথার্থ অভিমত কি জিজ্ঞাসা করিলেন। 


মহাত্মা দক্ষিণামূৰ্তি আচার্যের ভাষাখানি দেখিয়া বলিলেন--**আপনার 
ভাষোর সহিত যদি শাঙ্করভাষ্যের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে শাঙ্করভাষা -- 
পঙ্কিলজলমগ্ন রত্ন এবং আপনার ভাষাখানি -_নির্মলসলিলাস্তগত উজ্জ্বল 
রতুবিশেষ। মহাত্মা দক্ষিণামুর্তিকে সকলেই দক্ষিণানূর্তি ভগবানের অংশ বলিয়া 
জ্ঞান করিত, আচার্য তাহার মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া যারপবনাই আনন্দ অনুভব 
করিলেন। 


দক্ষিণামূর্তির স্থান পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য উত্তরাতিমুখে গলিতে 
লাগিলেন। পথিমধ্যে নানা তীর্থাদি দর্শন করিতে করিতে ঞুমে তিনি ১ হাল? 
দেশে আসিলেন। এখানেও নানা তীর্থ দেখিতে দেখিতে গ্রামে তিনি ০ হাটি 
দেশে আসিলেন। 


গুজরাটে গির্ণার পর্বতে আসিয়া মহামুনি দত্তাত্রেয়ের স্থান এবং অপরাপব 
তীর্থগুলি আচার্য দর্শন করিলেন। গির্ণার পর্বত পরিত্যাগ করিয়া আচার্য এমে 
দ্বারকাতীর্ঘে আসিলেন। দ্বারকায় ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন করিয়া ভগবানের অপবাপর 
লীলাক্ষেত্রগুলি দর্শন করিতে লাগিলেন। অনস্তব মথুরা, পৃন্পবন প্রতি দর্শনার্থ 
তিনি পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


এ পথে মধ্যপথে___পুষ্করতীর্থ। আচার্য তাহাও দর্শন করিয়া ক্রমে কমে 
বৃন্দাবন ও মণুরায় আসিলেন এবং গোকুল প্রভৃতি তথাকার তীর্থস্থানগুলি দর্শন 
করিয়া যমুনার ত 7 অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে প্রয়াগে আসিলেন। প্রয়াগের 
দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া আচার্য গঙ্গাতীর ধরিয়া ক্রমে কাশীধামে আসিলেন এবং 
কাশীধামের দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিয়া আচার্য গঙ্গাতীরাবলম্বনে আবার 
পশ্চিমোত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। 


বামানুজ-চরিত্র ৩৮৫ 


এইবপে গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থগুলি দেখিতে দেখিতে আচার্য ক্রমে হরিদ্বাবে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ 
ও বিষুপ্রয়াগেব মধ্য দিয়া ক্রমে বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


বদরীক্ষেত্রে আচার্য 
বদবীক্ষেত্রে আসিয়া আচার্য নব ও নাবাযণ খাষ দর্শন কবিলেন এব' 
জনসাধাবণেব নিকট “ও নমো নারাযণায়” এই ষ্টাক্ষব মন্ত্রে অতি বিশদ 
ব্যাখ্যা কবিলেন। এই স্থানে তিনি নৃসিংহ নামক এক ভক্তকে সেনাপতি নামে 
মভিহি £ কলেন। ইনি কিন্ত পদে আশ্ানেব শিষ্য হন। এইভাবে আচার্য কযেক 
দিন বদবিকাশ্রমে থাকিযা আবার ভাবতেব সমতল ক্ষেত্রে মবভবণ কবিলেন 
এবং ধাবে ধাবে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। 


শাবদাপাঠে ভাষ্যকাব উপাধিলাভ 
পথিমধে। উট্রিমগ্ুপ নামক (লাহোবেব নিকট) স্থানে কষেক দিন অবস্থান 
ববিযা ১১৭ বশ বলাভেন। প্রবেশ কুবিলেন। শান্দান বাজো প্রবেশ কিবা 
আচার্য কাশ্ট্ীবের নানা তীর্থস্থান দেখিতে দেখিতে ত্রনে শাবদাক্ষোত্রে আসিযা 
উপস্থি 5 হইলেন। শাবদাক্ষেত এ সমহও বিদার জনা বিখ্যাত ছিল। এখনও 
পিলার জনা উপাধি দান প্রথা লিদামান ছিল। শাব্দাান্লা হন ও লান্তিবিশেমের 


কঃ রা 
শিখন) প্রভা 2৬1. তত্র চলল ৩ se এাক্িহা কালার আতিয়া গালা | কুলি 


চ ০ 


প্রভালে এখনও তিনি অদশাা হন নাই 


শান্দালেৰীল স্থালটি < সনহ্ত শাৰদাপ'? নামে অভিহিত হতত ৷ মাচৰ্য 
এই শাপদাপাঠে আসিলে স্থালাহ, পশি তলের সহিত এচার্যের তুঘুল চাব হয। 
কিন্তু বিচাবে পণ্ডি তগণই পবাভিত হত এল ভদ্বতীব সমীপে আসিবাৰ অনুমতি 
প্রাপু হন। 

আচার্য (দলীল সমীপে আসিবামাত ভগবৃতী ভাবভীদেলা স্বযং আচাযাকে 
মণার্থনা কবেন। আচাষ কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রেব স্বকৃত তাষাথানি ভগবতীব হস্তে 
দেন এবং ঠাহাব অভিমত ভিজ্ঞাসা কাবন। ভগবতী আচার্য বসিত ব্রম্মীসূত্রভাষা 
খানি আদ্যোপান্ত অবুলোকন কবিলেন এবং যাবপবনাই সন্তুষ্ট হইযা আচার্যকে 
নানা প্রশ্থ কবেন। অনস্তব তিনি আচার্যকে হান্দোগ্োোপনিষদেব "কপাসং 
পুগুনীকম'' ইত্যাদি শ্রুতিব বাধা" করিতে বা, লন। আচার্য যে বাখ্যা 
যাদবপ্রকাশকে শলাতযাছিলেন এখনও তাহাই কবিলেন | 


২৭ 


৩৮৬ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


শারদাদেবী আচার্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইলেন এবং আনন্দে 
করতালিধ্বনি করিয়া বলিলেন--“'তুমিই যথার্থ শ্রুতির মর্ম বুঝিযাছ। তুমিই 
যথার্থ ভাষ্যকার নামের যোগ্য। তুমি এখন হইতে 'শ্রীভাষ্যকার' নামে জগতে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। আমি তোমাকে এই হয়গ্রীব ভগবদ্‌ বিগ্রহ দিতেছি, তুমি 
ইহার উপাসনা করিও, তোমাব কোন অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিবে না।” 


আচার্য ভগবতীর এতাদৃশ অযাচিত কৃপা লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে বলিলেন-_ মাতঃ! আমি আপনার এই দয়ার 
যোগ্য নহি। -শ্বামার ব্যাখ্যার মধো এমন কিছুই নৃতনত্ব নাই, যাহাতে আপনি 
এতদূর প্রশংসা করিতে পারেন? 


দেবী বলিলেন-_''না, বৎস! তোমার ব্যাখা অতি সুন্দৰ এবং অতি 
স্বাভাবিক হইয়াছে । আচার্য শঙ্করও এইস্থানে এই শ্রুতির ব্যাখা কবিয়াছিলেন। 
কিন্তু আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি শাই। অতএব তুমিই ভাষাকাব নামেব 
যোগ্য ৷” 


বোধায়নবৃত্তি সংগ্রহ 

আচার্য পূর্বাচার্যগণকর্তক রচিত বোধায়নবৃন্তির সংক্ষপ্তসাব দেখিয়া 
বহ্মসূত্রের শ্রীভাষা বচনা কবিয়াছিলেন। কিন্ত বোধায়নবৃত্তির মূল পান নাই। 
গুরুমুখে শুনিয়াছিলেন _-কাশ্মারে শারদাসদনে সেই বোধায়নবৃত্তি আছে। এক্ষণে 
তাহার ইচ্ছা হইল-_“সই বোধায়নবৃন্তি সংগ্রহ কৰিবেন। তিনি শাবদামাতাকে 
বলিলেন _-“মাতঃ! শুনিধাছি আপনাব ভাগ্ুবে প্রহ্মসূত্রের বোধায়নবৃন্তি আছে। 
ব্যাসশিষ্য বোধায়ন ধধিন রচিত বলিষা তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক, আমি হণ্মত 
অনুসারেই ভাষ্য রচনা করিয়াছি। যদি প্রসন্ন হইঘা থাকেন তাহা হইলে উহা 
আমাকে প্রদান করুন। 


শারদাদ্বার আচার্ষকে অদেয় কি মাছে? তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ পৃঙ্জকগণকে 
তাহা দিতে আদেশ কবিলেন। বোধায়নবৃন্তি আচার্যের বড আদরের বস্তু। আচার্য 
এবং তাহার শিষ্য কুবেশ উভয়েই কয়েক দিনের মধ্যে তাহা একবাব পড়িয়া 
ফেলিলেন এবং তাহার ভাষ্য এই বৃত্তির অনুযায়ী হইয়াছে দেখিয়া মহা আনন্দিত 
হইলেন । আচার্যের ইচ্ছা__বোধায়নবৃত্তি লইয়া যান কিন্তু তাহা_ পশ্ডিতগণেব 
ইচ্ছা নহে, তথাপি ভারতী দেবীর আদেশের উপব ঠাহারা আর কি কবিবেন। 
আচার্য বোধায়নবৃত্তি লইয়া ভগবরতীকে প্রণাম করিয়া কাশ্মীরের প্রধান নগরী 
শ্রীনগরাভিযুখে প্রস্থান করিলেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৮৭ 


কাশ্মীর পণ্ডিতগণের অভিচার 

ক্রমে এই সংবাদ রাজার কর্ণ গোচর হইল। রাজা আচার্ষের গুণগ্রামের পরিচয় 
পাইয়া তাহার শিষ্য হইয়া পড়িলেন। ইহাতে কিন্তু তত্রত্য পণ্ডিতগণের প্রাধান্য 
বিলুপ্ত হইল। তাহারা এই প্রাধান্য হারাইয়া অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা আচার্যেব 
প্রাণবধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। আচার্যের কোন অনিষ্ট 
না হইয়া পণ্ডিতগণই উন্মত্ত হইয়া গেলেন। তাহারা উলঙ্গ হইয়া রাজপথে ছুটাছুটি 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পরস্পরে পরস্পরের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 


রাজা এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া আচার্যের শরণাপন্ন হইলেন এবং 
আচার্যের যদি ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার শাস্তির জন্য আচার্যের 
নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 


আচার্য বলিলেন-__“মহারাজ! ইহা আমার উপব তাহাদের কৃত 
অভিচারত্রি 25 চা । আমি তাহাদের বিকদ্ধে কিছুই করি নাই। পণ্ডিতগণ যে 
অভিচার করিয়াছেন, তাহা আমার উপর ফলিতে পাবে নাই বলিয়া তাহা 
ঠাহাদেবহ অনিষ্ট কবিযাছে। অভিচার ক্রিয়ার রীতিই এই জানিবেন।” 


রাজা ৩থাপি আচার্যকে পণ্ডিতগণের মঙ্গলের জনা অনুরোধ করিতে 
শাগিলেন। দ্যাব সাগব আচার্য নিজ পাদোদক ছিটাইয়া তাহাদিগকে নিরাময় 
করিলেন। ইহাতে বাজা আচার্ষের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, এমন কি 
ফিরিবার পথে বহুদূর পর্যন্ত আচার্যের সঙ্গে আসিস[হলেন। 


আচার্যের নিকট হইতে বোধায়নবৃত্তির অপহরণ 

আচার্য শারদাদেবীর নিকট হইতে বোধায়নবৃত্তি লইয়া চলিয়া যাইতেছেন-__ 
পণ্ডিতগণেব ইহাও আচার্যের উপর একটি বিরক্তির কারণ হইয়াছিল। রাজা 
আচার্যের শিযা হইয়াছেন, সুতরাং তিনি যে ইহাতে বাধা দিবেন, তাহাও সম্ভবপর 
নহে। আব অভিচারের ফলে তাহাদের মধ্যে কতিপয় পণ্ডিতের যে দুর্দশা 
হইয়াছে, তাহাতে তাহারাও যে কোনরূপ বাধা দিবেন তাহাও তাহাদের সাহস 
হইতেছে না। অগত্যা পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন- দস্যবৃত্তিরদ্বারা উহা অপন্রণ 
করিতে হইবে। কিন্তু তাহারই বা সুবিধা কৈ? রাজ স্বয়ং তাহাকে তাহার পথে 
অগ্রসর কপিয়া দিতেছেন। যাহা হউক, তথাপি তাহারা চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন 
না। 


৩৮৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


কাশ্মীররাজ কিছুদূর পর্যস্ত আচার্যের সঙ্গে আসিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
এইবার পণ্ডিতগণের সুযোগ হইল । তাহারা এক রাত্রিকালে আচার্ষের দ্রব্যাদি 
লুষ্ঠন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বোধায়নবৃত্তিখানিও লইয়া গেল। 

প্রভাতে উঠিয়া আচার্য দেখিলেন-_তাহার বোধায়নবৃত্তি নাই। তিনি ইহাতে 
যারপরনাই দুঃখিত হইয়া ভগবল্লীলামাহাত্ম্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। কুরেশ 
ইহা দেখিয়া বলিলেন--“ভগবন্! আপনি দুঃখিত ইইতেছেন কেন? আপনার 
আশীর্বাদে উহা আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। বলুন-_-আপনি কোন্‌ স্থল 
শুনিবেন?” 


আচার্য বিস্মিত হইয়া বলিলেন-_“আচ্ছা, তুমি আদি হইতে বল দেখি, উহা 
ঠিক তোমার স্মৃতিপটে আছে কি না?" কুরেশ বলিতে লাগিলেন, আচার্য শুনিতে 
লাগিলেন। আচার্য দেখিলেন- কুরেশের একটি বর্ণও ভুল হইতেছে না। আচার্য 
কুরেশকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং তদনুসারে পুনরায় ভাষাখানি 
পরিপুষ্ট করিলেন। ভক্তের সহায় ভগবান! ভগবৎকৃপায় ভক্তের কোন অভাবই 
থাকে না। ভগবদ্ভক্তির ফলে প্রথমেই অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।* 


অযোধ্যাভিমুখে আচার্য 
কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য আবার ভারতের সমতল ক্ষেত্রে পদার্পণ 
করিলেন এবং নানা তীর্থ ও নানা নগরী প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে কুকুক্ষেত্রে 
আগমন করিলেন। 


কুক্ক্ষেত্র দর্শন করিয়া আচার্য ক্রমে পূর্বাভিমুখে অযোধ্যার দিকে চলিলেন। 
পথিমধ্যে নৈমিষারণ্য । আচার্য ইহাও দর্শন করিলেন এবং ধা ধীরে মযোধ্যাপুবী 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


অযোধ্যায় আচার্য ভগবল্লীলার স্থলগুলি দর্শন করিয়া মিথিলায় মাসিলেন 
এবং মিথিলার দর্শনীয় স্থলগুলি দেখিয়া গয়াধামাভিমুখে অগ্রসব হইলেন। 


গয়াধামের তীর্থগুলি দর্শন করিয়া আচার্য বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে 
কপিলাশ্রমে আসিলেন এবং তথা হইতে ধীরে ধীরে জগন্নাথ-পুরী অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। সর্বত্রই আচার্য বিশিষ্টান্বৈত সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্ভক্তির মাহাখ্মা প্রচার 
করিতেছিলেন। এন কেহই ছিলেন না যে, আচার্ষের সম্মুখীন হইয়া তাহার 
প্রতিবাদ করেন। 


সবক 


* এ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। ইতঃপৃর্বে তাহাব কিনু প্রদত্ত হইয়াছে 


রামানুজ-চরিত্র ৩৮৯ 


জগল্লাথধামে আচার্যকর্তৃক পাঞ্চরাত্রমত প্রবর্তন 

গয়াধাম পরিত্যাগ করিয়া আচার্য ধীরে ধীরে জগন্নাথধামে আসিলেন। এখানে 
আচার্য অন্যমতবাদিগণকে বিচারে পরাজিত করিবার পর ভগবৎপুজার প্রচলিত 
প্রথা উঠাইয়া দিয়া পাঞ্চরাত্র মতে পৃজাপ্রথা প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করেন। কিন্তু পৃূজকগণ আচার্যের প্রস্তাবে ন্মস্বীকৃত হইলেন। আচার্যের লোকবল 
যথেষ্ট, তিনি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিজের লোক নিযুক্ত করিলেন এবং 
পরদিন হইতে ঠাহাদিগের দ্বাবা ভগবানের পূজা হইবে এই ব্যবস্থা করিলেন। 

পৃজাবিগণ নিরুপায় হইয়া সকলে সমবেত হইয়া সমস্ত রাত্রি ভগবানের 
চরণে ত্রশ্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভগবানের কোনও আদেশ লাভ হইল 
না। প্রভাত হইল, আচার্য রামানুজও ভগবানের নিকট পাঞ্চরাত্র বিধি প্রচলনের 
জন্য উপস্থিত হইলেন। 

এইবান ভগবান উভয়সঙ্কটে পড়িলেন এবং অবশেষে রামানুজকেই নিবৃত্ত 
হইতে বলিলেন 1 রামাণু এ বৈষ্বমত প্রচারে বদ্ধপরিকর । তিনি ভগবানকে 
অসগুষ্ট করিয়াও পাঞ্চরাত্র মত প্রচলন করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং তিনি ভগবানেব 
আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত হইলেন। ভক্তের জোর ভগবানের উপর যত হয়, 
এঠ আন কাহাব »পব হয়? 

ওদিকে পুবোহিতগণও পুজার্থ সমাগত । আচার্য তখন বলপ্রয়োগেব ইচ্ছা না 
কবিঘা বাজশগ্ডি প্রার্থনা কবিলেন। বাজাদেশে পৃজাপ্রথা পরিবর্তিত হইলে 
পুনোহিতণণ আব কি কবিবেন £ 

যাহা হউক, এ দিনও পূর্বপ্রথামতেই পূজা হ-ং-।। ভগবান খা জের এই 
অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি গরুড়কে বলিলেন-_“বৎস গকুড়! অদা 
বাজে তুমি বামানুজকে নিদ্রিতাবস্থায় শ্রীকৃর্মক্ষেত্রে রাখিয়া আইস, নচেৎ 
পূজ্কগণেণ মহা বিপদ । আমি আর তাহাদের কাতর ক্রন্দন দেখিতে পারি না৷" 


আচার্য কৃর্মক্ষেত্রে 
বাত্রি আসিল : মাজ্ঞাবহ খগরাজ গরুড় তাহাই করিলেন। রামানুজ জ্ঞাগরিত 
হই্যা দেখেন _-তিনি এক অপরিচিত স্থানে শিবের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া 
তিনি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন-__তিনি ইহার কিছুই রহস্মভেদ 
করিতে পারিলেন না। এ দিকে তিলকচন্দনপ্রভৃ, র অভাববশতঃ সেহ দিন 
আচার্যের তিল গদিধারণও হইল না। অগত্যা আচার্য উপবাসী থাকিয়া কেবল 
ভগবৎ স্মরণ করিতে লাগিলেন। 


5৪৫ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


ক্রমে রাত্রি আসিল, তিনি তদবস্থানেই নিত্রিত হইলেন এবং স্বপ্নে দেখিতে 
লাগিলেন, ভগবান বরদরাজ যেন বলিতেছেন, -“রামানুজ! এ যে শিবলিঙ্গ 
দেখিতেছ, উহা আমার কৃুর্মরূপ, লোকে না জানিয়া আমাকে শিবলিঙ্গ মনে 
করিয়া পূজা করে, তুমি ইহাতে আমার পুজা প্রবর্তিত কর; আর এ যে অদূরে 
জলপ্রবাহ দেখিতেছ, এ স্থানে যে মৃত্তিকা দেখিবে, উহাতেই উর্ধ্বপুগ্ুচিহ' ধারণ 
কর এবং এখানে কিছুদিন অবস্থিতি কর, জগন্নাথ তোমার শিষাগণকে অচিরে 
এখানে প্রেরণ করিবেন।” 

আচার্য তাহাই করিলেন। এদিকে জগন্নাথ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে আচার্ষের 
শিষ্গণকে আচর্যের কর্মক্ষেত্রে অবস্থিতির সংবাদ দিলেন। যাহা হউক, কয়েকদিন 
পরে শিষ্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কৃর্মক্ষেত্রকে বিষু্তীর্থে পরিণত 
করিলেন এবং তৎপরে দক্ষিণাভিমুখে সিংহাচলের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। 


সিংহাচলে গরুড়াদ্রিতে আচার্য 
সিংহাচলে আসিয়া আচার্য মহা সিংহাকৃতি ভগবানেব অর্চনা ও স্বমত প্রচার 
করিলেন এবং গকুড়াদ্রিতে আসিয়া অহোবিল মন্দিরে নবসিংহমূর্তিব পূজা 
প্রবর্তন করিয়া স্বমতপ্রচার ও একটি মঠ নিমণি করাইলেন। 


শোলিঙ্গাঙ্গে আচার্য 
এখানে আসিয়া আচার্য সাধারণেব মধো নৃসিংহদেবের পন্প' এলং 
ভগবচ্ছরণাগতির মাহাম্ম্য প্রচার কবিলেন। 


ওয়ারাঙ্গল বা তৈলঙ্গদেশে আচার্য 
এখানে “পাঞ্জালরায়” মূর্তিতে ভগবানেব পুজাপ্রচার ও পবমতবিস্তয় কবিমা 
আচার্য নিজমত প্রচার করিলেন। 


শ্রীকাকুলম বা চিকাকোলে আচার্য 
এখানে আসিয়া আচার্য বল্লভমূর্তির পূজা ও তাহাকে "তেলেগুবায়” নামে 
প্রচারিত করিলেন। 


বেস্কটাচলে দেববিগ্রহকে বিষ্ণুবিগ্রহ বলিয়া প্রচার 
বেস্কটাচলে এ সময় ভগবদ্বিগ্রহ-_বিষুমৃর্তি কি শিবমূর্তিঃ__এই লইয়া শৈব 
ও বৈষ্ঞবসম্প্রদায়মধ্যে মহা বিবাদ চলিত্তেছিল। আচার্য রামানুজ ইহা শুনিয়া 
কিছু পূর্বে অনস্তাচার্যকে এখানে পাঠান এবং তাহার দ্বারা বিষ্ণুপূজার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু শৈবগণও তখন এই বিগ্রহকে শিব বলিয়া পূজা করিতেন। 


ব্লামানুজ-চরিত্র ৩৯১ 


এক্ষণে তিনি এখানে আসিয়া ইহার একটা নিষ্পত্তি করিতে অভিলারী হইলেন। 
তিনি সকলকে বলিলেন-_-“দেখ, শিব ও বিষ্ণু এই উভয় দেবতার অস্ত্রাদি 
রাব্রিকালে মন্দিরমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হউক, প্রাতে ভগবানের হস্তে যে অস্ত্রাদি 
শোভা পাইবে, তদ্দ্রারাই বিবাদ মীমাংসা করা যাইবে।” 


রামানুজের এই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। অনস্তর একরাতে 
্রস্তাবানুযায়ী কার্য করা হইল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়-_প্রাতে সর্বসমক্ষে 
মন্দিরদ্ধার উদঘাটিত করা হইলে দেখা গেল-_ভগবানের হস্তে শশ্রচক্রাদিই 
শোভা পাইতেছে; ত্ৰিশূল ডমক্প্রভৃতি চরণতলে পতিত হইয়া রহিয'ছে শৈবগণ 
ইহা দেখিয়া লঙ্জিত হইয়া অনাত্র চলিযা গেলেন এবং বৈষ্বগণ আনন্দে নৃতা 
করিতে লাগিলেন। পরে রামানুজ এই শ্রানিগ্রহের মধ্যে সুবর্ণমরী লক্ষ্মীমূর্তি 
স্থাপন করিলেন এবং দুইজন সন্ন্যাসীকে পূজকরূপে নিযুক্ত করিয়া অন্যত্র গমন 
করিলেন। তদবধি ইহা বিষ্ণুতীর্থ বলিয়া প্রথিত হইয়া আসিতেছে।” 


শ্রীরঙ্গমেব পথে 

তিরুপতি পরিত্যাগ কবিয়া আচার্য আবার কাঞ্ছাপূরুতে আসিলেন। তথায় 
বরদবাজের পূজাচি কবিয়া ত্রিপ্রিকেন হইযা মদুরান্তক আসিলেন। এই স্থানেই 
কিছুপূণে মহাপূর্ণ আচার্যকে দীক্ষিত কবিয়াছিলেন। সুতবাং এ স্থানটি যে আচারের 
চক্ষে মহাপবিত্র হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

মদুরান্তক পরিত্যাগ কবিয়া আচার্য তিরুঅইীন্দ্রপূর (বর্তমান কুডালে'ব) হইয়া 
ক্রমে তণডামণ্ডলে আসিলেন এবং তথা হইতে নাথদশিব জন্মস্থান 
বাবনারায়ণপুরে আসিলেন। অতঃপন পুনবায় বামেম্বরেব ধনুক্ধে তীর্থ দর্শন 
করিয়া স্বস্থান শ্রীরঙ্গমে আসিলেন। 


দিখ্িজয়ান্তে শ্রারঙ্গমে প্রত্যাগমন 
এইবীপে দিশ্বিজয়-কার্য সম্পন্ন করিয়া রামানুজ শ্রারঙ্গমে ফিরিলেন এব 
সমগ্র ভাবতে বৈষ্ণবমত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জয়-পতাকা উড্ডীন স্রিয়া শোভ' 
পাইতে লাগিলেন। আজ > *গ্র ভাবতমধো শ্রীরঙ্গম যেন বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রস্থল 
আবাল বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে শ্রীরঙ্গমে সাঙ্গোপাঙ্গ আচার্য শ্রীরামানুজকে 
দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। কত দেশদেশ-্থর হইতে কত নরনা«' আজ 
ইওর চি বিপাদয়ীমাংসাব জন, আচার্য মঞ্ষিকাব মুর্তিধাবণ কবিযা বাত্রিকালে চনণানৃত যাইবার 


প্রণালীব মধা দিয়া মন্দিবে প্রবেশ কবিয়া |বগ্রহকে বিষুঃব অস্ত্রাদিদ্বাবা ভূষিত করিয়াছিলেন। সেই হাত 
পরদিন প্রভাতে সকলে তাহাকে বিষ্ণুধ বিগ্রহ বলিযা হিব কাবেন। 


৩৯২ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্যকে দেখিবার জনা গৃহ ছাড়িয়া শ্রীরঙ্গাভিমুখে আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা 
নাই। এইরূপে আচার্ষের প্রত্যাগমনে শ্রীরঙ্গম এক মহা উৎসবময় স্বর্গভূমিতে 
পরিণত হইয়া পড়িল। 


বৈষ্যবশিক্ষার আদর্শ প্রদর্শন 

ইহার কিছুদিন পরে দৈবানুগ্রহে কুরেশের দুই পুত্র এবং গোবিন্দের এক 
ভ্রাতুষ্পৃত্রের জন্ম হয়। যতিরাজ ইহাদের গৃহে যাইয়া ইহাদের নামকরণ কবিলেন 
ও তাহাদেব বর্ণে “শ্রীমন্নারায়ণচরণৌ শরণং প্রপদো" এবং "শ্রীমতে নারাযণায় 
নমঃ” এই মন্ত্র শুনাইযা বিষ্ণুচিহন তাহাদের দেহ অঙ্কিত কবাইলেন। আচার্য 
কুরেশের দুই পুত্রের নাম রাখিলেন --পরাশব ভট্টাচার্য ও বেদবাস ভট্টাচার্য * 
এবং গোবিন্দের ভ্রাতুস্পুত্রের নাম রাখিলেন- শ্রীপবান্ধুশ পর্ণাচার্য। ইহা মহামুনি 
শঠকোপের অপর নাম। ইহারা আচার্যের নির্দেশানুযাযী লালিত পালি৬ হহ.ে 
লাগিলেন। আচার্য ইহাদের সর্ববিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। অধিক 
কি, পরাশরকে আচার্য ধর্মপূত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে মঠমধোই 
আপনার সম্মুখে দোলনায় রাখিয়া লালনপালনেব বাবস্থা করিয়া দিলেন। 
অতঃপর ইহার শিক্ষা দীক্ষা ও বিবাহ পর্যন্ত আচার্যেরই নির্দেশানুসাবে সম্পন্ন 
হয়। বস্তুতঃ পরাশব এমনই সাধু ও বিদ্বান হন যে, আচার্য ইহার নাম বেদাস্তাচার্য 
রাখিয়া ছিলেন, আর ইহারই ফলে ইহারা পরে বৈষ্$বসমাজ্ঞের নেঠা হন। 
এইরূপে যামুনাচার্যের নিকট আচার্যের তৃতীয প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল । ভগতে কাণ 
করিতে হইলে সমাজনেতাব কতদৃব ভবিষাদদৃষ্টি এবং কত সুঙ্ষপূ্গি থাকা 
আবশ্যক, আচার্য তাহা এতদ্দ্রারা শিক্ষা দিলেন। 


আচার্ষের ব্যাখ্যামাধূর্য ও দ্রাবিড ভাষার উন্নতিব্যবস্থা 

এই সময় একদিন যতিবাজ শঠারিসৃত্র পাঠ কলিতেছিলেন। ভক্তি ভাপের 
আতিশয্য নিবন্ধন এই জাতীয় গ্রন্থই হহাদেব বিশেষভাবে অবলম্বনীয ছিল 
দাশরধিপ্রমুখ পণ্ডিত শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া এতই ভগবৎপ্রেমে বিহুল হইয়। 
পড়িয়াছিলেন যে, তাহারা আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া শেষে প্রভৃচরণে শিয়া 
পতিত হন। রামানুজ তাহাদিগকে শাস্ত করিয়া শাস্ত্গ্রস্থসমূহের উপদেশদ্বাবা 
দ্রাবিড় ভাষার উন্নতিবিধান করিতে বলিলেন। 
* পবাশরের জন্ম ৪১৬৩ কলাব্দ, ৯৮৩ সম্বৎ বৈশাখী পূর্ণিমা অনুবাধা নক্ষত্র । বেদব্যাসেন পৌত্র সুদর্শন 
ভট্ট, ইনি শ্রীভাষ্যের টীকা শ্রুত প্রকাশিকা রচনা করেন। পরাশবের গ্রন্থ (১) শ্রীরঙ্গরাজ শব, (২) 


শ্রীুপরত্ুকোব, (৩) সংএনামভাব্য, (8) ক্রিয়াদীপ, (৫) আষ্টক্সোকী, (৬) তলিঙ্গোকী, (৭) চতুঃল্লোকী, 
(৮) দ্বয়ঙ্লোকী। 


রামানুজ-চরিত্র ৩৯৩ 


আর একদিন শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব । ধনুর্দাস নামক এক মল্লবার নিকটস্থ 
নিচুলাপুরী নামক গ্রাম হইতে মহোৎসব দেখিতে আসিয়াছে সঙ্গে তাহার অতি 
রূপ-লাবণ্যবত্তী স্ট্রা, “হেমাম্বা”। ইহারাও ভগবানের শোভাযাত্রাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চপিয়াছে। সকলেরই দৃষ্টি ভগবদ্-বিগ্রহেব দিকে, কিন্তু ধনুর্দাসের দৃষ্টি নিজ 
রমণার প্রতি। সে ব্যক্তি হেমাম্বার মস্তকে ছত্রধারণপূর্বক সকলেব বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়া তাহার মুখপানে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে-_-লোকলজ্জার লেশমাত্র নাই ' 


ওদিকে যতিরাজ সশিষ্য কাবেরা নদীতে স্নানাস্তর ভগবদার্শন করিয়া স্বায় 
মঠে আসিতেছেন। সহসা তাহাৰ দৃষ্টি ধনুদাসের উপব পতিত হইল। তিনি জনৈক 
শিষাকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন-_ “দেখ, লোকটা কি নির্লজ্জ, রমণীর প্রেমে 
এতই উন্মত্ত যে, একট লোকলজ্জাও নাই। দেখা যাউক, আজ যদি ইহাকে 
৬গবতপ্রচে এইরূপ মুগ্ধ করিতে পাবি।” মহাপুরুষের দয়ার হেতু সাধারণের 
দূর্জেয়। 

আচার্য মঠে আসিযা ধনুর্দাসকে, ডাকাইযা পাঠাইলেন। ধনুর্দাস যুক্তকবে 
আচার্যসম্মুখে অ"সিয়া উপস্থিত হইল । আচার্য রামানুজ তাহার নামধাম জিজ্ঞাসা 
করিলে" । ধনূর্দীস সকলই বলিল। অনস্তর আচার্য বলিলেন-_“আচ্ছা, তুমি 
কিসেব জনা লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়া কিছুপূর্বে একটি রমণীব দাসত্ব 
করিতেছিলে বলিতে পার কি€” 

ধনুর্দাস বলিল-_-“ভগবান! সেই রমণী ভাব পত্রী । * ই২র কপ এতই 
সুন্দর--বিশেষতঃ চক্ষু দুইটি এতই সুন্দর যে, আমার মনে হয়- (হাব তুলনা 
নাই , আমি ইহার এই রাপেই মুগ্ধ ৷" 

মাচার্য ঈষৎ হাসিযা বলিলেন--'*আচ্ছা, আমি খদি তোমাকে তোমার পত্নী 
অপেক্ষা আবও সুন্দব কিছু দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি কি কবিবে?” 


ধনূর্দাস বলিল-- মহাত্মন! ইহা অসম্ভব, তাহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে আর 
কিছুই নাই। তবে আপনি যদি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহারই 
ভজনা কবিব।"' 


আচার্য রামানজ বলিলেন-_“'আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে তুমি অদ্য সন্ধ্যাকালে 
আমার নিকট আসিও, আমি (তামায উহা দেখাইব।” 


মতাস্তবে উপপতী 


৩৯৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ধনুর্দাসকে ভগবঙ্গর্শন 
সন্ধ্যা হইল। ধনুর্দাস আসিল। রামানুজ তাহাকে ভগবান শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে 
লইয়া গেলেন এবং বলিলেন-_“' দেখ দেখি, ধনুর্দাস! এ রূপটি কেমন! এই 
চক্ষু দুইটি তোমার প্রগয়িনীর চক্ষু দুইটি অপেক্ষাও সুন্দর কি না?” নিষ্কাম প্রীতি 
হইলে প্রেমময়ের দর্শন দূর হয় না। 


ধনূর্দাস ভগবদ্বিগ্রহ দেখিয়া বাহ্াজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। অশ্রধারায় তাহার 
বক্ষঃস্থল ভাসিম়া যাইতে লাগিল, হৃদয় হইতে কামগন্ধ পর্যন্ত অস্তর্হিত হইল, 
সে নবজীবন লাভ করিল। বাস্তবিক ধনুর্দাস ইতঃপূর্বে কত বারই এই বিগ্রহ 
দেখিয়াছে, কিন্তু এ সৌন্দর্য দেখে নাই। দেখিবে কোথা হইতে? এই জনাই 
গুরু কৃপা অপরিহার্য । 


ধনুর্দাসের মঠবাস 
ধনুর্দাস উদ্ধার পাইল। এই ঘটনার পব সে নিজ গ্রাম তাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে 
মঠের নিকট একটি বাটীতে আচার্য রামানুজেব একজন প্রধান শক্ত ও 
অনুচররূপে থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল । ইহার কিছুদিন পরে বামানুজেব 
আদেশে ধনুর্দাস তাহার পত্বীকেও তথায় আনয়ন করিল এবং একরে 
ভগবৎসেবায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল । 


ধনুর্দাসের উপর শিষাগণের ঈর্ষা 
ধনুর্দাসের ভক্তি দেখিয়া আচার্য তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্ত আাচাষেব 
কতিপয় শিষ্য ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। কারণ, ধনুর্দাস শৃদ্র । ক্রমে আচার্য 
ধনুর্দাসের উপর এতই প্রসন্ন হন যে, তিনি প্রায়ই ধণূর্দাসের হস্ত ধাবণ কবিযা 
পথ চলিতেন। 


একদিন তিনি স্নানাস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া মঠে আসিলেন। সেই দিন 
সেই শিষ্যগণ আর মনোবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাহাদের মধ 
কয়েকজন সমবেত হইয়া যতিরাজকে বলিলেন-- “*ভগবন্‌। আপনি শৃদ্রকে কেন 
এরূপ প্রশ্রয় দান করেন? স্নানাস্তে পর্যন্ত তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আসেন, এত 
ব্রাহ্মণ শিব্যদ্বারা বি সে কার্য হইতে পারে না? ভগবন! আমরা কি কিছু অপরাধ 
করিয়াছি?” 


আচার্য রামানুজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন-_“করি কি সাধে? উহার যে কত 
গুণ তাহা তো তোমরা জান না? ইহার নিরভিমানিতা ও সং-স্বভাবের পরিচয় 


রামানুজ-চরিত্র ৩৯৫ 


ক্রমে তোমরা জানিতে পারিবে।” জাতিগত অধিকার আচার্যের নিকট মুখ্য বলিয়া 
যে বিবেচিত হয় না, তাহা তো শিষ্যগণ জানিতেন না। 


শিব্যশিক্ষার্থে আচার্ধের কৌশল 
এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। একদিন আচার্য এক শিষ্যকে 
বলিলেন__“দেখ, তোমাকে গোপনে একটি কার্য করিতে হইবে।” শিষ্যটি 
বলিলেন-_“'কি আজ্ঞা হয়, বলুন।” আচার্য বলিলেন-_“দেখ, রাত্রিকালে 
অন্যান্য শিষ্যগণের আর্দ্র বস্ত্র যখন শুষ্ক হইতে থাকিবে, তখন তুমি উহাদের 
খৃস্ত্রের এক প্রান্তে কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া দিবে এবং তাহার পব যাহা ঘটে__ 
আমাকে জানাইবে।” 


শিষাটি তাহাই করিলেন। পরদিন প্রাতে শিষাগণ অতিনীচ লোকের মত 
আচার্ষের প হিহাব প্রবিষ্ট *ইল। আচার্য তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইযা সুমিষ্ট 
তিরস্কারে তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। 


শিষ্যগণকর্তৃক ধনুর্দাসপত্ঠীর অলঙ্কার অপহরণ 
ইহাবই দুই চপ দিবস পবে তিনি উক্ত কলমকারী শিষ্গণকে বলিলেন-_ 
“দেখ, ধনুর্দাসকে পরীক্ষা করিতে হইবে। সে যখন গভীর রাত্রে আমার নিকট 
থাকিবে, তোমরা তখন উহার বাটা যাইয়া উহার পত্নীর অলঙ্কারাদি অপহরণ 
কবিয়া আনিবে।”* শিষাগণ রামানুজের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, গুরুর 
আতৰা বলিয়া বিচার না করিয়াই তাহাতে সম্মন শইলেন। 


রাত্রিসমাগমে রামানুজ ধনুর্দাসকে ডাকাইয়া আনিলেন ও নানাবধ ভগবৎ- 
কথায় তাহাকে আবদ্ করিয়া রাখিলেন। ওদিকে সেই শিষ্য গশ ধনুর্দাসের গৃহে 
প্রবেশ করিলেন এবং ধারে ধারে নিদ্রিতা হমাম্বার গাত্রের অলঙ্কারগুলি উন্মোচন 
করিতে লাগিলেন। হেমান্বার নিদ্রাতঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, 
বৈষ্ণবগণ ঠাহাব অলঙ্কার চুরি করিতেছেন, কিন্তু তিনি জাগত্তা হইয়াছেন 
জানিতে পারিলে, পাছে বৈষ্বগণ পলায়ন করেন, এজন্য নিদ্রিতার ন্যায়ই 
পড়িয়া বহিলেন। 


ক্রমে চোরগণ হেমাম্বার এক পার্থের লঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া 
ফেলিলেন এবং অপর পারের অলঙ্কারের জনা তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 


কত "শি এ 


* অতাস্তববে, স্থানান্তরে বাখিবে 


au আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 
ইহা দেখিয়া হেমাম্বা স্বয়ংই পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন। তাহারা কিন্তু ইহাতে ভীত 
হইয়া পলায়ন করিলেন। অগত্যা হেমাম্বা প্রদীপ প্রজ্জালিত করিয়া পতির জন্য 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 

শিষাগণ মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া আচার্য রামানুজ ধনুর্দাসকে গৃহে 
যাইতে বলিলেন। সেও আচার্য-চরণে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। 

ধনুর্দাস চলিয়া গেলে শিষাগণ আসিয়া আচার্যকে সমুদয় কথা বলিলেন। 
আচার্য বলিলেন--“বেশ হইয়াছে, এক্ষণে যাও, উহারা কিরূপ কথাবার্তা কহে, 
গোপনে সব শুনিয়া আইস এবং আমাকে বল।” 

গুরুর আজ্ঞা পাইয়া শিষাগণ মুহূর্তমধোই আবার ধনুর্দাসেব গৃহপ্রান্তে উপস্থিত 
হইলেন এবং দেখিলেন-_ধনুর্দাসও ঠিক সেই সময় গৃহাভান্তরে প্রবেশ 
করিতেছে। ধনুর্দাস গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিল-_গ্হিণী জাগরিতা ও তাহাব 
অর্ধ অঙ্গে অলঙ্কার নাই। সে বিস্মিত হইয়া ব্যাপাব জিজ্ঞাসা করিল। হেমান্বা 
হাসিতে হাসিতে সব কিছু বলিলেন। 

হেমাম্বা ভাবিয়াছিলেন-_স্বামী তাহার আচরণ শুনিয়া সুখা হইবেন; কি 
তাহা হইল না। ধনুর্দাস বলিল-_"ছিঃ, এখনও তোমার জ্ঞান হইল না, তুমি কি 
জন্য পার্থ-পরিবর্তন করিলে? তুমি দিলে চোরগণের উপকার হইবে তোমাধ 
এই ধারণার বশেই না তুমি পার্শ-পরিবর্তন করিয়াছিল? কিন্তু এ ধারণার মুলে 
যে তোমার অভিমান রহিয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না? “কে দেয়- 
আর কে নেয়'__ ইহা কি তোমার মনে উদয় হইল না? ছিঃ আমি এজনা বড়ই 
দুঃখিত হইলাম ।” 

শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া স্তম্তিত হইলেন। তাহারা লজ্জায় অব্নতমস্তকে 
গুরুর নিকট আসিয়া সমুদয় বিষয় নিবেদন করিলেন। গুরুদেব তখন 
বলিলেন--“কি গো, ব্রাহ্মাণত্বাভিমানী মূর্খগণ! সেদিন তোমাদের বস্থ ছিন্ন 
দেখিয়া তোমরা কি করিয়াছিলে? আর আজ্জ যে হেমাম্বার মুল্যবান অলঙ্কার 
অপহৃত হওয়ায় তাহারা কি করিতেছে-_ দেখিলে? বল দেখি-_ কে ধ্রাহ্মাণ, আর 
কে শূদ্ৰ? যদি কল্যাণ চাও তো ভবিষ্যতে সাবধান হইও।” বাস্তবিক এইরূপ 
গুণগ্রাহিতা না থাকিলে কি সমাজের নেতা হইতে পাবা যায়। 


ভক্তের নিকট জাতিভেদ, শুদ্রের সৎকার 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে আচার্য রামানুজ শুনিলেন যে, তাহার গুরু মহাপূর্ণ 
“মারণেরি নম্থি” নামক যামুনাচার্যের এক শুদ্র শিষ্যের বাহ্মাণোচিত সৎকার 


রামানুজ-চরিত্র ৩৯৭ 


করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট ঘৃণিত হইতেছেন। 
তিনিও গুরুদেবের এ কার্য সম্ভবতঃ নিন্দনীয় হইয়াছে বুঝিয়া চিন্তিত হইয়া 
পড়িলেন এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
মহাপূর্ণ, শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক জটায়ু ও যুধিষ্ঠিরকর্তৃক বিদুরের সৎকারের কথা উল্লেখ 
করিয়া রামানুজকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ভক্তের কোন জাতি নাই। রামান্‌জ 
গুরুদেবের যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া তাহার চরণে প্রণিপাতপূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলেন। আচার্ধের মনে যেটুকু জন্মগত জাতিবিষয়ে বিভেদজ্ঞান ছিল, তাহা 
এবার বিচুর্ণ হইয়া গেল। 


এই সময আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। একদিন আচার্যের দাক্ষাগুরু 
মহাপূর্ণ আসিয়া রামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। রামানুজ কিন্তু অচল 
অটল, কিছুই করিলেন না। মহাপূর্ণ চলিয়া গেলে শিষাগণ বিস্মিত হইয়া 
আচার্যকে চি প্থাসা কবিলেন__মহাত্মন্‌! আপনি এরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের কোন 
প্রতিকার বা প্রতিবাদ পর্যস্তও কবিলেন না, ইহাব তাৎপর্য কি?” 


বামানুজ বলিলেন-__“শিষ্োব প্রতি গুক যাহা করিযা সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই 
শিষ্যের কর্তব্য।'' [কন্তু শিষ্যগণ এ কথায সন্তষ্ট হইতে পারিলেন না। তাহারা 
যাইয়া এহাপূর্ণকে ইহাব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপূর্ণ বলিলেন__“আমি 
মদীয় গুরু যামুনাচার্যকে বামানুজ শবীরে দেখিযা এন্দপ করিয়াছি” ইহাব পর 
হইতে সকলে বামানুজকে অসাধারণ মহাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। 


আচার্ষেব দয়ায় মুকের ব।ক) ক্কৃতি 


ইহার কিছুদিন পরে একটি মুক ব্যক্তিকে দেখিয়া আচার্যের বড়ই দয়ার উদ্রেক 
হইল। তিনি তাহাকে নিজ গৃহে ডাকিযা লইয়া গেলেন ও দ্বাব রুদ্ধ করিয়া দিয়া 
তাহাকে ঠাহার পদ স্পর্শ কবিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি ও তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। 
আশ্চর্যের বিষয- -তদবধি এ বাক্তির মৃকত্ব অস্তহিত হইল এবং তাহার জীবনও 
পরিবর্তিত হইয়া গেল। 

এই সময কুরেশ ঘটনাক্রমে এই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দ্বারের ছিদ্র- 
মধ্য দিয়া সমুদ্য ব্যাপাব দেখিলেন ও মনে মনে নিজ বিদ্যায ধিক্কার দিব ত দিতে 
বলিতে লাগিলেন- “আহা আক্ত আমি যদি মুখ" হইতাম, তাহা হইলে গুরুদেব 
হয়ত আমাকে বাপ কবিষা উদ্ধার কবিতেন।” 


৩৯৯৮ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্ধের উপর চোলাধিপতি রাজেন্দ্র চোলের অত্যাচার 

ভ্রীরঙ্গমে রামানুজ এইভাবে যাটবৎসর ধর্ম প্রচার করিতেছেন, এমন সময় 
তিনি চোলাধিপতির বিষনয়নে পতিত হন। আচার্ষের প্রযত্বে বৈষ্ুবসমাজের 
অভূতপূর্ব অভ্যুদয় দেখিয়া শৈব চোলরাজ শৈবমত প্রচার” করিবার উদ্দেশো 
নিজ রাজ্যের যাবতীয় পণ্ডিতগণকে শৈবমতভুক্ত বলিয়া একে একে স্বাক্ষর 
করাইয়া লইতে লাগিলেন। 

এক দিন কুরেশের এক শিষ্যকে স্বাক্ষর করাইবার জনা রাজসভায় আনা 
হয়। তিনি স্বাক্ষ " না করায় উৎপীড়িত হইতে থাকেন। মন্ত্রী “নালুরাণ”' ইহ 
দেখিয়া চোলাধিপতিকে বলিলেন-_““মহারাজ! ইহারা সকলে রামানুজাচার্ষের 
শিষ্য, যদি তাহাকে শৈব করিতে পারেন, তবেই আপনার এ পরিশ্রম সার্থক” 
মন্ত্রীর কথা শুনিবামাত্র চোলাধিপতি রামানুজেব নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। 


কুরেশের আচার্ষবেশে রাজসভায় গমন 

দূতগণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজের মঠ অনুসন্ধান করিতেছে, এমন সময় 
কয়েক জন বৈষ্ণব আসিয়া কুরেশকে সংবাদ দিলেন যে, চোলরাজ আচার্ষেব 
প্রাণবধার্থ দৃত প্রেরণ করিয়াছেন। দূতগণ বলপূর্বক আচার্যকে ধরিয়া রাজসদনে 
লইয়া যাইবে। কুরেশ আচার্ষের স্লানার্থ জল আনিতে যাইতেছিলেন, তিনি মে 
ফিরিয়া আসিয়া আচার্ধের গেরিক বসনাদি পরিধান করিয়া নিজকে আচার্য বলিযা 
পরিচয় দিয়া দূতসহ রাজসদনে চলিয়া গেলেন। কুরেশ কিয়দ্দুব গমন করিলে 
মহাপূর্ণ এ সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে কুরেশের সঙ্গী হইলেন। 7 


* ইহাব বাজধানী কাঞ্ধা ; কাঞ্চা ; মতান্তরে ব্রচিনাপল্লী বা বাজেপ্রচোলপুবম, কোন কোন মতে চিদান্বরম ইহার 

পুত্র বিক্রমচোল ১১১৩-১১২৮ ব্রীস্টাঞ্চ পর্যস্থ পাজহ কৰেন এই বাঙাল সম্বন্ধে উহাদের পিদ্বাস এই হে 
আচার্ষেন চেষ্টায় পৃথিবী বৈকৃষ্টেব সমান হইরা যাইতেছিল , এজনা ভগবান চাহাব এক দাসকে সাচার 
কার্যে বাধা দিবাব জনা জগতে “প্রবণ বেন ইনিই এই বাজা, নাচেং নি লি আচারের উপর আতপ 
করিতে পারেন? 
+ এন্থলে মতান্তব দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন-- আত্ডান এ ববদবিষ্দাচার্য কাবেহ্া হানার্থ গননলকালে এই 
দূতাগম্রনেব সংবাদ পান এবং নবদবিষ্যাচার্য ত্রবাপূর্বক এই স' বাদ প্রথমেই আচার্যকে দেন কেহ বলেশ 
কুরেশ রামানুক্তকে বুঝাইয়া রামানুক্ডেব বেশধাবণ করিয়া বাজসভায় গমন কাবেন কেহ বলেন - তিনি 
বামানুজকে না বলিয়া ঠাহার গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গমন কবেন , বামানুজ শ্রানেব পর ব্যাপাশ 
জানিতে পারেন , খন কিন্তু কুরেশ অনেক দূধ চলিয়া গিয়াছেন। বামানুঙ্চের পলায়ন সম্বান্ধ 9 দেখা 
যায়-_কাহারও মতে চোলাধিপতি, বামানুক্জ আসেন নাই জানিয়া দি ঠীযবাব লোক প্রেবণ কৰিলে বামান্ঞ্ 
ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীরঙ্গন ত্যাগ করেন। কেহ বলেন না, দ্বিতীয়বার দৃতাগমন বাতা শুনিবাব পূণেই 
রামানুজ শ্রীবঙ্গম ত্যাগ কা যা কেহ বলেন, কুবেশ শিশান্ছেন জানিয়াও তিনি যাইবার জনা প্রশ্থত হল 
কিন্তু শিষ্যগণকর্তক নিবারিত হন। একের নাত বামানুজ চোলাধিপণ্িকে শান্তি দিবার গা বঙ্গনাখব 
নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান কবেন। অন্যের মতে কেবল কুরেশের জনা উদ্বিগ্ন হইয়া গমন করলেন, প্রার্থনা 
করেন নাই। আবার একদল বলেন মে, তিনি ভগবৎ আদেশেই কুণেশের বেশধাবণ কবিয়া শ্রীলঙ্গম পবিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, ইত্যাদি । 


রামানুজ-চরিত্র ৩৯৯ 


কুরেশের .বেশে আচার্ষের শ্রীরঙ্গমত্যাগ 
আচার্য রামানুজ স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিতে উদ্যত হইলে দাশরথি তাহাকে 
সমুদয় জানাইলেন; তিনি তখন নিজেই যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন ; কিন্তু 
শিষ্যগণের পরামর্শে তিনি কুরেশের শুভ্র বস্তু পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন এবং 
ভগবানের অনুমতি লইয়া শ্রীরঙ্গম তাগ করিয়া নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্তে 
পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভক্তের অনুরোধ গুরু প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিলেন না। 


আচার্ধের জন্য পুনরায় দূতপ্রেরণ ও আচার্ঘের মন্ত্রশক্তি 

এদিকে রাজসভায় সকলে রামানুজকে না দেখিতে পাইয়া বাজাকে জানাইল। 
বাভা আবাব দূত প্রেরণ কবিলেন। দৃতগণ ত্বরা পূর্বক আসিয়া দেখে রামানুজ 
মঠে নাহ। তাহাবা অনুসন্ধান লইয়া রামানুজেব পশ্চাদ্ধাবন করিল। দূর হইতে 
বামানুজ ইহা দেখিলেন এবং একমুষ্টি ধূলি লইয়া একজন শিষ্যকে বলিলেন 
“ভগবানের নাম কবিয়া ইহা পথিমধ্যে ছড়াইয়া দা 1” শিষ্য তাহাই করিলেন। 
দূতগণ সে পযন্ত আসিল, চে।খল সম্মুখে একটি ভাষণ পর্বত। তাহারা তাহা 
অতিক্রম কবিতে না পারিয়া ভগ্রমনোরঘ হইয়া ফিবিয়া যাইতে বাধা হইল। 


দুতগৎ চু ফিরিধা আসিতে দেখিয! বাজাব ক্রোধের সামা বহিল না। তিন 
তখন মহাপূর্ণ ও কুবেশকে লইয়া পড়িলেন। রাজাব ভীতিপ্রদর্শন ও পণ্ডিতগণের 
একদেশদশী তর্ক সত্বেও কুবেশ কিছুতেই শিবকে বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিযা 
কাব করিলেন না। পাজপণ্ডিতগণ বনু শাস্ত্র প্রমান দিলেন, কিন্তু কুবেশের নিকট 
সকলই খণ্ডিত হহযা গেল। অবশেষে বিচাব বি৩শুয় পরিণত হ | হহাতে 
বাগ ক্রুদ্ধ হইযা বলিলেন--"আপনার্দিগিকে শিবাৎ পরতক নাস্তি' এহ বাক্যের 
নিম্নে স্বাক্ষৰ কবিয়া দিতে হইবে। নচেৎ আপন্পদিগের মঙ্গল শাই।" নিভীকি 
কুবেশ বলিলেন__ 'আমবা তাহা কখনই কবিতে পাবিব না। তবে 'দ্রোণম্‌ অস্তি 
ততঃপবন’* ইহা লিখিয়া স্বাক্ষর কবিতে সম্মত আছি।” বাজাব ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় 
উপনীত হইল । তিনি ত্ুশ্ধ হইযা মহাপুণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপ'নিত কবিয়া 
বিদায় দিবাব আদেশ দিলেন 


কুবেশ ও মহাপূর্ণের রাজদণ্ড 
ক্ষণমধো উভষফকে সুদৃব প্রান্তরমধো লইয়া যা. লা হইল এবং উভয়ের চক্ষু 
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* (প্রাণ ৫ শিলপদে পাশমাণ"ত বকায প্রায় ৬ ২ সনে ১ দ্রোণ হয শিল তদপেক্ষা অল্প । 


৪০০ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


উৎপাটিত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল। অনস্তর তাহারা একটি স্ত্রীলোকের 
সাহায্যে এক উদ্যানে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ১০৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ মহাপূর্ণ 
যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কুরেশ 
অপরের সাহায্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন।* 


নীলগিরি পর্বতে আচার্ষের পলায়ন 
ওদিকে আচার্য ও তাহার ৪৫ জন শিষ্য দুর্গম পার্বত্য ও আরণ্য পথে ছয়দিন 
ক্রমাগত অনাহারে ও অনিদ্রায় চলিয়া চোলরাজ্য অতিক্রম করিলেন। শেষদিন 
রাত্রে মহা ঝটিশ্দা ও বৃষ্টির মধ্যে তাহারা নীলগিরি পর্বতের পদপ্রাস্তে এক গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে একটি প্রদীপের ক্ষীণালোক দেখিযা সকলেই 
সেই দিকে ধাবিত হইলেন। 


এই সময় সকলেরই পদতল কন্টকবিদ্ধ এবং বিস্ফোটকবৎ (বদনাযুক্ত 
হইয়াছে। খামানুজ চলচ্ছক্তিরহিত ও মুগ্ছিত প্রায় হইয়া এক বক্ষতলে বসিয়া 
পড়িলেন। অবশেষে শিষ্যগণ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া উক্ত স্থানে আনিতে বাধা 
হইলেন। 


ব্যাধশিষাগণের সাহায্যে প্রাণরক্ষা 
তাহারা এখানে আসিয়া দেখিলেন--একটি কুটির মধো কয়েকজন ব্যাধ 
উপবিষ্ত। ইহারা পূর্বেই নল্লাল নামক আচার্ষের এক শিব্কর্তক বৈষবমতত 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ছয়দিন পূর্বে ইহারা যখন ক্ষেত্রে কৃষিকার্ম করিতেছিল, 
তখন এক বৈষ্ণব আচার্যের অন্বেষণ করিতে করিতে ইহাদেব নিকট আসেন। 
ইহারা তাহার মুখে আচার্ষের দুরবস্থার কথা শুনিয়া অনাহাপে এই ছয়দিন 
অনবরত ভগবানের নিকট আচার্ষেব মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিল। 


এক্ষণে এই ব্যাধগণ এই সকল বিপন্ন ব্রাঙ্মণগণকে দেখিয়া সাদরে অতার্থনা 
করিল এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিয়া যথাসাধ্য তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধান করিল। আচার্য এবং তাহার শিষ্যগণ একটু স্বচ্ছন্দ হইলে একজন ব্যাধ 
জিজ্ঞাসা করিল-_“মহাশয়গণ! আমাদের পরমগ্ডরু আচার্য রামানুজের সংবাদ 
আপনারা কি জানেন? শুনিলাম-_ তিনি রাজার উৎপীড়নে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া 
কোথায় চলিয়া শিয়াছেন; আমরা এই সংবাদ পাইয়া আজ ছয়দিন একরূপ 
অনাহারে কাল কাটাইতেছি।” 


* মতান্তরে কূরেশ নিন্জ নিউকিতা প্রদর্শনপূর্ণকি সর্ব সমক্ষে সাতামপো নিজেই নিজের চক্ষু উৎপাটিত 
করেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৪০১ 


ইহা শুনিয়া শিষ্য গণের মধ্যে একজন বলিলেন-__“ধন্য তোমাদের গুরুভক্তি! 
ভগবান তোমাদের প্রার্থনা শুনিয়াছেন__ আমাদের প্রত্ত আচার্য রামানুজ 
আমাদেরই সঙ্গে আছেন। এ তিনি ; তোমরা তাহার দর্শন কব।” 


ব্যাধগণ ইহা শুনিবামাত্র আচার্যের চরণপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইল । আচার্য 
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর ইহাদের অনুরোধে তাহারা 
সে রাত্রি মধু ও বন্যশয্যদ্বারা ক্ষুল্লিবৃন্তি করিলেন * এবং পরদিন প্রাতে মারুতি 
অগ্ান নামক এক শিষাকে শ্রীরঙ্গমে পাঠাইলেন এবং চোলরাজাকে অভিসম্পাত 
করিয়া সেই সকল ব্যাধসহ আরও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহাদের মধ্যে 
একটি ব্যাধ আচার্ষের সঙ্গে প্রায় ৫০ মাইল দূর পর্যন্ত আসিযা তাহার এক বন্ধুর 
আলয়ে তাহাদিগকে রাখিয়া ফিরিয়া গেল। 


আচার্য এক ব্যাধের অতিথি 
ব্যাধের বন্ধু মুগযায় গিযাছিলেন। সে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী আসিল। 
বাধপত্ত্রী তৎক্ষণাৎ এই ব্রার্ণণগণের সংবাদ তাহার পতির গোচর কৰিল। 
বৈষবগণকে দেখিয়া বাধবন্ধু ভৃতাসঙ্গে তাহাদিগকে ব্রাহ্মাণপল্লীমধো এক 
প্রান্মাণগ্হে যাইতে অনুরোধ করিল এবং বলিল যে, সে তাহাদিগের ভোজনাদির 
নিমিও আবশ্যকীয় পন্যাদি পাঠাইয়া দিবে। 


বাধ এই বাবস্থা করিঘা তাহার অভিথিগণির নিকট হইতে বিদায় লইল। 


সঙ্গে সঙ্গে আচার্য ও তাহার শিষাগণও ভৃতাসঙ্গে ব্রাহ্মণপল্লীর অভিমুখে প্রস্থিত 
হহলেন। 


ছয় দিনের পর অন্নগ্রহণ ও পুনর্বার সন্ন্যাসবেশ 
পৃধাড়তা শ্রাবঙ্গদাস নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে আচার্মকে আনিল। 
শ্রীরঙ্গদাস গৃহে ছিলেন না, ঠাহার পতন" গেলাম্বা তাহার অতিথিগণের অভ্যর্থনা! 
করিলেন এবং বসিবাব আসন দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়__-এই ব্রাহ্মণপত্রী এক 
দুর্ভিক্ষ সময়ে শ্রারঙ্গমে গিয়া আচার্য রামানুজের শিষ্যা হইয়াছিলেন। 


যাহা হউক, অতিথিশণস্ক অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। ব্রাহ্মণী 
ক্ষণকালের মধোই উহাদের জনা অন্নব্প্তান প্রস্তুত করিয়া এক গৃহমধো রক্ষিত 


* মতান্তরনে ছযযদিনের পর বামানজ সশ্শিষা এক শিলাতলে শয়ন “বিয়া শাড নিদ্রা অভিভূত হয়েন। 
এমন সময় ক» পয় দপ্।ল শ্রাসিয়া $াহাপিশাকে কিিৎ ফস-মুল প্রদান কবে ও নিজশৃহে লইয়া যায় এবং 
তথায় শীতনিশ্বাবাণব জলা অগ্নি প্রজালিত কাশয়া তাহাদের সন্বা শুশ্রাধা কবে। 
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৪০২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্ষের পাদুকার সম্মুখে তাহা নিবেদন করিলেন এবং সকলকে ভোজনা্থ 
আহ্বান করিলেন। কিন্তু আচার্য ও তাহার শিষ্যগণ অপরিচিতের হস্তে কিরূপে 
ভোজন করেন এখন ইহাই সমস্যা হইল। 


ব্রাহ্মণীকে অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিবার পরও আচার্য রামানুজের ইহার 
জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইল। এমন কি তিনি যদিও তৎপূর্বে তাহাকে 
কদলী পত্রে অন্লাদি দিতে আদেশ করিয়াছেন, তথাপি শিষ্যগণকে গোপনে তাহার 
আচারব্যবহারও লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। অবশেষে ব্রাম্মণী আচার্য প্রদত্ত মন্ত্র 
উচ্চারণ করিলেন এবং আচার্যের পাদুকা প্রদর্শন করিলেন। অগত্যা তখন সকলে 
আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 


এইরূপে আচার্য রামানূজ সাশষ্য ছয়দিনের পর আজ এখানে প্রথম অন্ন গ্রহণ 
করিলেন। * অনস্তর ব্রাহ্মণীর অনুরোধে তিনি শ্রীরঙ্গদাসকেও বৈষ্ণবমতে 
দীক্ষিত করেন।+ আচার্য নিজেও এখানে পুনরায় দণ্ড কমগুলু ও গৈরিক বসন 
গ্রহণ করিলেন এবং দুই একদিন থাকিয়া 'বহি.-পুষ্ধরিণা' হইয়া শালগ্রাম £ বা 
"মিথিলা শালগ্রাম' নামক নগরে গমন করিলেন। 


শালগ্রামে বৈষ্ণবপাদোদকের মাহাত্ম্য প্রচার 
শালগ্রামে তখন একজনও বৈষ্ণব ছিলেন না। সকলেই শৈব বা অদ্বৈতবাদী। 
রামানুজ ইহা দেখিয়া দাশরথিকে বলিলেন__-“দ্রেখ বৎস দাশরথে! এই গ্রামে 
একটিও বেষ্ণব নাই ; তুমি এক কার্য কর ; এই গ্রামবাসারা যে জলাশয় হইতে 
জল আনয়ন করে, তুমি সেই জলাশয়ে যাইয়া পদদ্য় ডুবাইয়া বসিয়া থাক, 
বৈষ্বপাদোদক পান করাইয়া আমি ইহাদিগিকে উদ্ধার করিব? 


গুরুর আজ্ঞা দাশরথির শিরোধার্ধ। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন! 
গ্রামবাসী সকলে সেই জল পান করিল এবং ক্রমে দলে দলে আচারের শিষাত 
গ্রহণ করিল। 


নৃসিংহপুরে আচার্য এবং রাল্মণগণকর্তৃক রাজবধার্থ অভিচার 
ইহার পর এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আচার্য নৃসিংহপুরাভিমুখে গমন 
করিলেন এবং পথিমধ্যে পরম ভক্ত আত্ধপূর্ণকে শিষ্যরূপে লাভ করিয়া 


* মতান্তরে রামানুজ শিব্যগণকে ভোজন করিতে অনুমতি প্রদান করেন ও স্বয়ং দুক্ধ মাএ পান কাবেন। 
1 শিষ্য হইবার পর ব্রাহ্মণের নাম হইল শ্রীরঙ্গদাস 
+ বর্তমান শালগ্রাম মহীশুরের ৩০ মাইল পশ্চিমে 


রামানুজ-চরিত্র ৪০৩ 


গত্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে নুসিংহদেবের অর্চকগণ আচার্ষের প্রতি 
চোলরাজের ব্যবহার শুনিয়া যারপরনাই মর্মাহত হইলেন এবং ক্রোধে ও ক্ষোভে 
অধার হইয়া নৃসিংহদেবের সম্মুখে রাজার বিনাশ উদ্দেশ্যে অভিচার ক্রিয়ায় প্রবন্ত 
হইলেন। কেবল ইহাই নহে, এই সময় শ্রারঙ্গমের বৈষ্ণবগণও চোলাধিপতির 
বিনাশজন্য নিয়ত ধ্রিসন্ধ্যা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন।” 


চোলরাজের শাস্তি ও কৃমিকষ্ঠ নাম 
বস্তুত? এই সময় হইতে চোলাধিপতির কণ্ঠে এক ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন হইল 
এবং তজ্জনা তাহার দারুণ যন্ণাভোগ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্ষতস্থানে কৃমি 
জন্মিল এবং বৈষ্ুবগণের নিকট তিনি কিমিকগ্ঠ' নামে পরিচিত হইলেন । উৎকট 
পাপের বা পুণের ফল সদ্যসদ্য লাভ হয। 


যাহা হওক আচার্য নৃসিংহপুর হইতে ভিক্তগ্রাম' বা 'তণ্ডানুর' বা বর্তমান 
“তনুর? নানা হত গমন কিয়া ‘তোণ্ডানুরনস্বি' নামক এক ভক্ত শিষোর নিকট 
কয়েক দিন বাস করিলেন। এই সময়ে এক অদ্তুত ঘটনা ঘটে। তণ্ডানুবের রাজা 
হযশালাপংশায় “বল্লাল' বা 'বিট্টলরাও' জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। এ সময় তাহার 
রাজ্য ছিল মহীশূর প্রদেশ এবং তাহার বাজধানী ছিল দ্বারসমুদ্র বা হেলিবিদ 7 
দিল্লার সহাটের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পরাজরচিহস্বকপ ইহার হাতে 
কনিষ্ট অঙ্গুলি কাটিযা দেওয়া হয়; হৃহারই একমাত্র রূপলাবণাবতী কন্যা এই 
সময় কিছুদিন হইতে বরন্মারাক্ষসগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস হইতে মুক্তির জন্য 
বহু চেষ্টাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। রাজা আচার্যের শিষা 2**গানুরনন্থির 
মুখে আচার্যের কথা শুনিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। * ব্বাজভবন- 
গমন যতি ধর্ম বিরুদ্ধ আচার বলিয়া রামান্জের যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রাজা 
শিষা হইলে সম্প্রদায়ের সুবিধা হইবে বলিযা তোগ্ডান্রের কথায় তথায় গমন 
করিলেন। 


* কেহ (কহ বলেন বামানুজ এই হনে হস্তে বাবি গ্রহণপূর্বক মন্ত্রপূত করিয়া বেস্কটেশেব উদ্দেশে বিসর্জন 
কবেন এবং হাবই পব ভগবান চোলাধিপতিকে শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হন ' কেহ বলেন, আচার্যই নৃসি"শ্দেবের 
সমক্ষে যঞ্জেশকে অভিচারকর্মে নিযুক্ত করেন। 

1 ইহা মহীশুবেব ৮ ক্রোশ উত্তবে মেলকোটের পথে অবস্থিত 

** বিষুঃবর্ধ ন ১১১৪-১১৩৮ খ্ৰীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কবেন, তিনি ১১১৭ স্তীস্টাব্দে বৈষাব হন। 


৪০৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


রামানুজ, রাজভবনে আসিয়া রাজকন্যাকে দেখিলেন এবং এক শিষ্যকে 
তাহার অঙ্গে নিজ চরণোদক ছিটাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য তাহাই 
করিলেন। বারিস্পর্শমাত্র রাজকুমারী রাক্ষস হইতে মুক্ত হইলেন। রাজা বল্লাল 
রামানুজের এই বিষ্ময়াবহ প্রভাব দর্শনে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। 

দৈবশক্তিদ্বারা জৈনসভা জয় 

জৈনগণ কিন্তু ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বাদশ সহস্র পণ্ডিত সমন্বিত 
এক মহাসভার আয়োজন করিয়া বিচারার্থ রামানুজকে আহান করিলেন। 
উদ্দেশ্য-_তীাহা্ধে বিচারে পরাজিত ও অপদস্থ করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
করাইবেন। 

আচার্য যথাসময়ে সশিষ্য সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। জৈনগণ, আচার্যকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন__“আপনি আমাদের এই সকল পণ্ডিতগণকে পবাত্ত 
না করিতে পারিলে আপনার জয় সিদ্ধ হইবে না, আর যে পক্ষ সম্পূর্ণ পবাজিত 
হইবে, সেই পক্ষের সকলকে তৈলযস্ত্রে নিষ্পেষিত করা হইবে ।"' 

আচার্য বলিলেন__“বেশ, আপনারা যাহা বলিবেন আমরা তাহাতেই 
সম্মত।” বস্তুতঃ তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না-_সকল প্রস্তাবেই তিনি 
সম্মতি দিলেন। বহুক্ষণ বিচাবের পক জৈনগণ সকলে নানা দিক হইতে নানা 
প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। 

আচার্য ইহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তখন এক উপায উদ্ভাবন 
করিলেন। তিনি উক্ত সুবৃহৎ মণ্ডপের এক প্রান্তে বস্তুদ্ারা একটি প্রকোষ্ঠটবিশেষ 
রচনা করাইলেন এবং তন্মধ্যে থাকিয়া নিজ 'শেষ'রূপ ধারণ করিয়া সহ বদনে 
একই কালে সহস্র ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। সকলে ইহা দেখিয়া 
স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং উত্তর শুনিয়াও নিকত্তর হইলেন। ইত্যবসবে এক 
ধূর্ত ব্যক্তি বন্ত্রকোণ অপসারিত কবিয়া দেখে যে আচার্য সহত্রফণা বিস্তৃত কবিয়া 
অনস্তরূপে বিরাজমান। সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইযা উধর্বশ্বাসে 
পলায়নপর হইল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার কথা শুনিয়া তাহাব অনুসরণ 
করিল। * 

জৈননিগ্রহ £ রাজার বিষ্ণুবর্ধন নামকরণ 

অনস্তর রাজা বিচা নর প্রতিজ্ঞানুসারে জৈনগণকে তৈলযস্ত্রে নিক্ষেপ করিতে 

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রামানুজের অনুরোধে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিতে 


* মতান্তরে রামানুজ এই 'শেব 'রূপ ধাবণ কবেন নাই এবং কোন ব্যক্তিই বহির্দেশ হইতে ইহা দেখেও 
নাই। 


রামানুজ-চরিত্র 80৫ 


বাধ্য হইলেন।* ফলে এই ঘটনার পর অনেক জৈন বৈষ্ণব মত আশ্রয় করিলেন 
এবং রামানুজের ইচ্ছানুসারে রাজা নিজ পূর্বনাম পরিত্যাগ করিয়া “বিষ্ণুবর্ধন” 
নাম গ্রহণ করিলেন। 
তিরুনারায়ণপুরে তিলকচন্দনের স্বপ্ন 

ইহার পর রামানুজ নৃসিংহপুর হইতে “তিরুনারায়ণপুরে” আসিলেন, সঙ্গে 
রাজা বিষ্ণুবর্ধন। এখানে একদিন তাহার তিলকচন্দন ফুরাইয়া যায়। তিনি 
ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যারপরনাই দুঃখিত হৃদয়ে শয়ন করিলেন। 
অনস্তর রাত্রিশেষে রামানুজ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন নারায়ণ তাহাকে যাদবাদ্রিতে 
(বর্তমান মেলকোটে) যাইতে বলিতেছেন ও সেখানে যাইলেই তিলকচন্দন 
পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি। 

পরদিন প্রাতে বামানুজ সকলকে শ্বপ্ন-বৃন্তান্ত বলিলেন। বিষ্ণুবর্ধন 
অনুচববর্গকে ত্বরাপূর্বক পথ পরিষ্কাব করিতে আদেশ করিলেন এবং আচার্বের 
সহিত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

যাদবাদ্রিতে তিলকচন্দন ও ভগবদ বিগ্রহের স্বপ্র 
বেদস্‌ সরোবরের নিকট আসিযা আচার্য তাহাতে স্নান করিলেন এবং 

দলারেয মুনি যে প্রস্তরোপবি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিনাছিলেন তথায় আসিয়া বস্থু 
পবিবর্ত" কবিলেন। 

অতঃপব তিনি সমস্ত দিন স্বপ্দৃষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
সকল চেষ্টাই বিফল হইল । তিনি ভাবিলেন_ এই স্বপ্ন তাহার কল্পনা, এই জন্যই 
বোধ হয় তিলকচন্দন মিলিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হয়া আসিল। শনি নিতাস্ত 
দুঃখি তাত্তঃকরণে পূর্ববৎ শুইয়া পড়িলেন ও পুনরায় ভগবানকে স্মবণ করিতে 
লাগিলেন। 

ভগবান-_অস্তর্যামী। তিনি রামানুজের দুঃখ দেখিয়া আবার স্বপ্নে আবির্ভূত 
হইলেন এবং পূর্বস্বপ্ন যে কল্পনা নহে, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। কেবল 
তাহাই নহে, এবার ভগবান অপেক্ষাকত ভাল করিয়া স্থান-নির্দেশ ক্রিয়া দিলেন 
এবং বলিলেন যে, তিনিও স্বয়ং সন্নিকটস্থ এক তুলসী বৃক্ষমূলে অবস্থিতি 
করিতেছেন। 


* মতাত্তবে বাজা বহু জৈনেব প্রাণদণ্ড কবিয়াছিলেন। এই বাজাৎ ' হইতে নিজ সম্প্রদায়তুক্ত জেনগণেব 
উপব আক্রোশ হইয়াছিল , কাবণ, তিনি বামানুজকে যে দিন নিমন্ত্রণ করেন সেই দিন জৈনাচার্যগণকেও 
নিমন্ত্রণ কবেন, কিন্ত ইতঃপূর্বে তিনি শ্রেচ্ছরাজকর্তৃক পরাজিত ও বিকলাঙ্গতা প্রাপ্ত হন বলিয়া জৈনাচার্যগণশ 
ঘৃণায় তাহাব আতিথাগ্রহণে অস্বীকাব কবেন। যাহা হউক জৈনগণকে তৈলযস্ত্রে নিক্ষেপের কথা দক্ষিণদেশে 
খুব প্রবল প্রবাদ। 


৪৩৬ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


ভিলকচন্দনলাভ ও নারায়ণবিপ্রহ উদ্ধার 
যাহা হউক পরদিন প্রাতে অল্প চেষ্টার পর রামানুজ সর্বসমক্ষে সেই শ্বপ্নদৃষ্ট 
নারায়ণ-বিগ্রহ ও তিলকচন্দন লাভ করিলেন। সকলে তাহাকে ধন্য-ধনা করিতে 
লাগিল। বৃদ্ধগণ তখন বলিতে লাগিলেন-_-““পূর্বে মুসলমানগণ যে সময় 
যাদবাদ্রিপতির মন্দির ভঙ্গ করে, তখন সেবকগণ সেই ভগবদ্বিগ্রহকে একস্থানে 

প্রোথিত করিয়া পলায়ন করেন, ইহা নিশ্চয় সেই মূর্তি।” 
অতঃপর রামানুজ যথাসময়ে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তিনদিবসই 
স্বয়ং পৃূজাদি করিলেন। রাজার আদেশে অতি শীঘ্রই সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইল।" 
আচার্য পাঞ্চরাত্রমতে তাহার সেবার ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন এবং (সবার ভাব 
শ্রীরঙ্গরাজ ভট্ট বা দেবরাজ ভট্ট নামক একজন শিষোর উপব প্রদান করিলেন | 


স্বপ্ন দেখিয়া যাদবাদ্রিপতির উৎসব-_বিগ্বহের জন্য দিল্লীগমন 
যাদবাদ্রিপতির সেবার বাবস্থা হইল, কিন্তু তাহাব উৎসবঘূর্তিব অভাবে ঠাহাব 
উৎসব হইতে পাবিল না। বামানুজ এজনা সর্বদা বড়ই ব্যাকুল থাকিতেন। ঠাহাল 
ব্যাকুলতা দেখিয়া ভগবান প্রসন্ন হইলেন এবং একদিন স্বপ্রে বলিলেন যে, তাহাব 
উৎসবমৃর্তি যাহার নাম সম্পৎকুমাব বা বামপ্রিয়, দিল্লীম্ঘবের গৃহে বিবাভামান। 
** তিনি প্রভাতে এই কথা বাজা বিষ্ণুব্ধনকে বলিলেন এবং দি্পীশ্মবেব জনা 
তাহাব প্রদত্ত বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া সহ সশিষ) দিল্লা যাত্রা কবিলেন। 


দুই মাস অবিশ্রাস্ত গমন কবিঘা ঠাহাবা দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন। বাদশাহ 


* যে দিন এই মন্দিব নিমণি হয হৎসম্বন্ধে মতাতেশ সাহে হখা ১০২০ ১০১২ উড হর ১০২- 
শকাব্দ ৷ বেলুড শিলালিপি মতে ১০৩৯ শকাৰ্দ 

1 পাঞ্চবাতর শাস্ত্র মতি বিপুল । ইহাব সংখা ১০৮ € ইহা সংতিচাযা ক ভালা নল ৫ পান একী’ ইহা 
নাবদকে শিক্ষা প্রদান কবেন। প্রত্যেক সর্গহিতা চ পাদে শিশুভী বলা ব্লিযাপান, মহাপাল উ্টানপাদ এ 
যোগপাদ। বর্তমান কালে এই সব সংহিতা পাওয়া যায শা কিন্তু শুনা যাই ১ সম্পূতি দক্ষিণ দান 
কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। 

** ধামচন্দ্র লঙ্কা ত্যাগকালে বিইাষণকে বঙ্গনাথ বিশ্ুত পান কৰলেন ইহা পুলা লাসন্ালি পুক্গনাতদ এ 
অংশম্বকপ একটি বিগ্রহ দেন। ইনিই এই বামপ্রিয় বিশুঠ পালে বাম ইহা হলুনানকে লে হখুনাত পুশ * 
দেন , কৃশ ভাহাব কন্যা কনকমালিনীকে দেল। তিনি যাদববংশে বিবাহি ঠা তন, পল্লি টুনি হ দিল এলান 
দেবতা হন। এই সব অর্চ বিগ্রহ "ইহারা সঙ্গি সঙ্গে সঙ্গে আবি £ হন এব মনুযানি্ম ত হ প্রতিষি ? 
মূর্তি নহেন বলিয়া শ্র'সম্প্রদায়েশ অধো বিশ্ধাস কণা হয়। পরবে মামুদ জনা অনা তাহা সনাপা 
এম্মাদুবা অর্থাৎ মেলকোটি আক্রমণ করিয়া এ বিগহ পর্যপ্ত লুল কবেন। মামুদ গঞ্জন ০০১২ প্রাস্টান্দে 
লাহোরে বাজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত কবেন, ১০২৬ খ্রীস্টান্দে ‘সাননাথ পুষ্ঠন কাৰেন এবং ১০5০ খ্থাস্গান্দে মৃ চানুখে 
পতিত হন। বুকানন্‌ সাহেবেল ইতিহাস ১ম হাগ ৩৫১ পৃষ্ঠায় আছে ঠগ্ানুবে মানুদ গঞ্জন সেনাপতিল 
নিজয় স্তপ্ত ছিল৷ 


রামানুজ-চরিত্র ৪০৭ 


রামানুজের আগমনবার্তা শুনিয়া এবং তাহার ভক্তিবিহুল মনোহর মূর্তি দেখিয়া 
মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ তিনি তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন 
করিলেন। আচার্য সুযোগ বুঝিয়া আপন প্রার্থনা বাদশাহকে জানাইলেন। 


আশ্চর্যের বিষয়-_বাদশাহ বিধর্মী ও ভগবন্মর্তির বিদ্বেষী হইলে ও আচার্ষেন 
প্রার্থনায় আপত্তি করিলেন না। তিনি রামানুজকে একটি গৃহ প্রদর্শন করাইয়া 
বলিলেন-_“'দেবমন্দিরাদি ভঙ্গ কবিয়া যে সমস্ত দেবমূর্তি আনা হইয়াছে, তাহা 
এই গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে ; অতএব আপনি ইহা হইতে যেটি ইচ্ছা লইতে 
পারেন।' 


প্রথম দিন বামানুজ বিস্তুব অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার কোন 
সন্ধান পাইলেন না , পরবে হতাশ হইয়া স্বস্থানে ফিবিয়া আসিলেন। তীহাণ 
পাকুল ভা», ভগবানের আবার আসন টলিল। ভগবান পুনবায় রাত্রে তাহাকে 
স্বপ্ন দিছা - দুলন াবাশানজ ৷ আমি সমাটের কন্যা লচিমাবেক গে 
বিবাজমান : সম্বাট-৩নযা লিমার আমায় লইয়া ক্রাডা কবে, তুমি তথা হইতে 


৭9 


আনলে. ০ £ও। 


দ্বিতীযবাব স্বপ্নদৰ্শন 

পবাসন প্রাতে নবিলান্বে মাচার্য লামানুভ এই সংবাদ সম্রাটকে জানালেন 

সম্রাট সো উদাবট তা | তিনি বাঃ বা তির ভাবে রর £ অধুপ্বি হই তই ডহা ভিত ৪757৬ 
পর 


ঞ 
দিলেন এবং স্বযং তাহাকে সঙ্গে কবিযা অস্তঃপুবে আনিলেন 


সিসি Ge. 1 


একটি কাডাব পুগুলা দিল্পাশ্াবর “হে অ. ত গৃহসজ্জাব তব কোথা 
পক্ষিত, একজন অপবিচিত ভিক্ষুক সন্ত্রাসাব পক্ষে তাহা খুঁজিম বাহিব কক 
কিবাপ সহজ, তাহা বেশ বলা ফায। লাদানুজ বাদশ'হকনাব বিপুল গৃহসজ্জা 
দেখিলা এ কাম ঠাহাব পক্ষে সম্তবপল গাহে বুনিলেন  সুতবাং তিনি “হে 
প্রবেশপর্বক কোনও(চটা না এবিযা আাতবভাবে ভগবানেশ নিকট প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। শক্তের বল প্রার্থনা। 


দেববিগ্রৎ নৃতা করিতে করিতে আচাযেব ক্রোড়ে 
বামানজেব প্রার্থনা শুনিযা সব-লেই মন্ুমদ্ধ পুর্তলীব নায় দণ্ডাযমান ' এদিকে 
সহসা কোথা হইতে নৃপুবধ্বনি শ্রতিগোচব < তে লাগিল। সকলের হৃদয়ে 
বিস্ময় ও অপার দিবা আনন্দ উৎপন্ন কপিযা গৃহেব এক স্থান হইতে রামপ্রিয়মূর্তি 
নতা করিতে কবিতে বামানুতোব ঠোডে আসিয়া উঠিলেন। সকলে দেখিয' 


৪০৮ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


অবাক ও নিস্পন্দ। তিনিও তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বস্থানে আসিলেন এবং 
সম্রাটের অনুমতি গ্রহণপূর্বক অনতিবিলম্বে যাদবাদ্রি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 


বাদশাহকন্যার ব্যাকুলতা 
এদিকে ক্রমে রাজকুমারী নিজ ক্রীড়াপুত্তলীর অভাব অনুভব করিতে 
লাগিলেন। রামানুজ যখন বিগ্রহটিকে লইয়া যান, তখন তিনি তাহার অমানুষিক 
ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্না ছিলেন এবং তখন তাহার অভাববোধও 
করেন নাই; এখন তিনি তাহার অভাবে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন এবং পিতা 
নিকট এ বিগ্রহটি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 


সম্রাট কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, কন্যা কিন্তু কিছুতেই বুঝিলেন না। অগত্যা 
সম্রাট দূত প্রেরণ করিয়া রামানুজের নিকট উহা আবাব প্রার্থনা কবিলেন। তিনি 
সম্রাটকে তাহার দানের কথা স্মরণ করাইয়া দিযা দূতকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন 
এবং যথাসাধ্য ত্ববাপূর্বক প্রস্থান কবিতে লাগিলেন ; আশঙ্কা--যদি সম্রাট 
কন্যান্নেহে মুগ্ধ হইয়া কোনওরূপ বলপ্রয়োগ করেন। সম্ত্রাটও দূতঘুখে বামানুজেব 
কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং কন্যাকে সাস্তবনা দিতে লাগিলেন ।* 


কিন্ত সত্রাট-তনয়ার দিন দিন ব্যাকুলতা বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল: এমন কি 
ক্রমে তাহার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। বাস্তবিক তখন সম্রাট আর নিশ্চিত 
থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন রামানুক্রেব নিকট হইতে রামপ্রিয বা 
সম্পৎকুমার বিগ্রহকে আনিবার জন্য একদল লোক প্রেরণের ব্যবস্থা কবিলেন 
ও কন্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন। 


ইহা শুনিয়া সম্াট-তনয়া লচিমার স্বয়ংই সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
সম্রাট কন্যাকে শান্ত করিবার জন্য নানা প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সবই বিফল 


* এস্থলে জীবনীলেখকগণেব মধ্যে মহা মত বিরোধ দুষ্ট হয় । কেহ বলেন-( ১) সম্বাটেব লোক বামানুজেব 
নিকট পৌছিতে পারে নাই, (২) কেহ বলেন__পৌছিয়াছিল। (৩) কেহ বলেন-__সম্রাটতনয়া বামানুজের 
সঙ্গে যাইতে সন্মত হইয়া এক পান্কীতে যাইতে যাইতে একদিন রামপ্রিয় মুর্তি অঙ্গে মিলিত হন। (ন) কের 
বলেন না তিনি একদিন পথিমধ্যে উন্মাদিনী হইয়া নিজ লোকজনেব সঙ্গত্যাগ কবিয়া ভ্রাতা ''কবিবে' ব 
সঙ্গে বনে বনে চলিয়া মেল টে আসেন ও বিগ্রহ দেখিয়া বিগ্রহঅঙ্গে মিশিয়া যান। (৫) কেহ বলেন- 

এই কবির সম্বাটের এক পুত্র। কেহ বলেন__না,ইনি এক প্রেমিক রাজপুত্র, রাজপুহিতাকে বিবাহার্থ প্রেমবশে 
গোপনে তাহার সঙ্গ লইয়াছিল। (৬) কেহ বলেন-__ সম্রাট নিজ কন্যার অদর্শন সংবাদ শুনিয়া মেলকোটে 
আসিলে এই সম্রাট-পুত্র “কবির” মেলকোটে থাকিয়া বান এবং পরে একজন মহাতক্ত হইয়া জগল্লাথক্ফেরে 
আসিয়া তপস্যা করিয়া জীবন বিসর্জন করেন। 


রামানুজ্জ-চরিত্র ৪০৯ 


হইল। অগত্যা তিনি এক পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে সেই বিগ্রহ ফিরাইয়া 
আনিবার জন্য রামানুজের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। কন্যা কিন্তু 
রামানুজের সন্ধান না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। 


আচার্য দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত-_চণ্ডালগণ বিগ্রহবাহক 
কিছুদূর আসিয়া আচার্য দস্যুগণকর্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং রামপ্রিয়কে 
হারাইবার সম্ভাবনা পুঝিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বনবাসী চণ্ডালগণ আসিয়া 
দস্যগণকে বিতাড়িত করিল ও তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিযা দিল। ইহার 
পর ক্ষিপ্রতার জন্য রামানুজ এই চণ্ডালগণকেই বিগ্রহের বাহকবূপে নিযুক্ত 
কবিলেন এবং সকলে যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। 


যাদবাদ্রিতে উৎসব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও অস্পৃশ্য স্পর্শন 

যাহা হউক, রামানুজ নিরাপদে মেলকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও 
মহাসমাবোঠে রামাপ্ররমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন হইতে যথারীতি 
যাদবাদ্রিপতিব উৎসব চলিতে লাগিল । তিনি তাহার ৭৪ জন শিষোর মধ্যে ৫২ 
জনল্ক এই স্থানে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন । সম্রাটদৃহিতা শ্রেচ্ছ হইলেও 
বামানুজের আদেশে সম্পৎকুমার বা রামপ্রিয়মৃতিব নিম্ন তাহার এক মূর্তি স্থাপিত 
হইল এবং চণ্ডালগণের সাহায্যে ভগবদবিগ্রহ বহন করিয়া আনা হইয়াছিল বলিয়া 
বৎসরাস্তে উৎসবকালীন তিন (বা এক) দিবস এই চণ্ডালগণকে মন্দিরে 
প্রবেশাধিকাব প্রদণ্ড হইল। অদ্যাবধি ভেপুর, শ্রারঙ্গম এবং মেলকোটে এই নিয়ম 
প্রচলিত | 


বিট্রলরায় বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুবর্ধন নাম গ্রহণ করিয়া জৈনগণকে বিশেষভাবে 
নির্যাতিত কবেন। তিনি ৭৯০টি জৈন বস্তি মন্দির নষ্ট করেন এবং পঞ্চ নারায়ণ 
প্রতিষ্ঠিত করেন। যথা-_বেলুরুতে ছেন্লিগি নারায়ণ, তালাক-কাড়ুতে 
কীর্তিনারায়ণ, গড়গুতে বিজয়নারায়ণ, হরদল হল্লিতে লক্ষ্্ীনারায়ণ, ইত্যাদি বস্তি 
মন্দিরে যেসব সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল সেই সকল এখন এই নারায়ণসেবায় 
প্রদত্ত হইল। বস্তি মন্দিরসমূহ ভাঙ্গিয়া তাহাদের প্রস্তরদ্বারা তণ্ডানারুতে একটি 
সরোবর নির্মাণ করেন এবং তাখার নাম রাখিতে ' ‘তিরুমল’ সাগর। বস্তি 
মন্দিরের অর্থ হইন্ত এই সরোবর সমীপে একটি ছত্র নির্মাণ করিলেন। এখানে 
আচার্যের শিষ্যসম্প্রদায়গণকে অন্নদান করা হইতে লাগিল। প্রাচীন 


৪১০ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


ডড্ডগুরুগণহল্লী গ্রামের নাম রাখিলেন মেলকোট এবং তিরুনারায়ণপুবম্‌। * 
তিনি সেরিঙ্গাপত্তনে কাবেরীতীরে তনুর গ্রামে “মতি সরোবর’ নামে একটি অতি 
বৃহৎ সরোবর নির্মাণ করেন। আচার্য ও তাহার শিষাবর্গের উদ্দেশে অষ্টগ্রাম নামে 
একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করেন। 1 পদ্মগিরিতে মহারাজ প্রস্তরময় গাতায় 
বহু দুষ্ট জৈনকে বিনাশও করিয়াছিলেন। এইরাপে মহারাজ বিষুণ্বর্ধন আচার্যের 
সম্প্রদায়ের বহু পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। কৃমিকষ্ঠের উপদ্রবে ফলতঃ 
বৈষ্ণবমতের শীবৃদ্ধিই ইইল। যে সম্প্রদায ভগবৎপরায়ণ হইয়া যত সহ্য কবে, 
সেই সম্প্রদায় ততই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেন। 


পদ্মগিরি হইতে জৈনবিতাড়ন 
ইহাব পর রামানুজ পন্মগিবিতে গমন করিলেন। উহা জৈনগণেব সুদ 
দুর্গবিশেষ। তিনি তথায় তাহাদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া তথা হইতে 
বিতাড়িত করিয়া দেন এবং নিজ্ঞমত প্রচার করেন। 


ইহার পর তিনি একদিন 'চেনগামি” নামক স্থানে গমন করিযা তথাকাব 
ভিন্নমতাক্লম্থিগণকে পরাজিত করেন এবং জয়চিহ্নন্বরূপ তায এক ম? নিমাণ 
করান। 


স্বমত প্রচারার্থ দাশরথিকে ভেলুর প্রেরণ 
অনস্তর তিনি দাশরথিকে আর একটু পশ্চিম দিকে অগ্রাব হইতে বলেন 
তিনি তদনুসারে ভেলুর বা ভেলাপুর পর্যন্ত গমন কবিয' নিজম ত প্রচাবপূর্ণক 
তথায একটি নারায়ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কবিযা আচাহধ সমীপে প্রতাগমন। কাবেন। 


শ্রীরঙ্গম হইতে দূতের আগমন, রামানুজের মৃ্ছা 
এই সময় শ্রারঙ্গম হইতে একজন শ্রাবেষ্ণব আসিলেন। পামানুজ তাহার মুখে 
কুরেশ ও মহাপূর্ণের বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখ ও কষ্টে মৃর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনস্তুব 
সংজ্ঞা লাভ করিয়া বহু কষ্টে শোক সংবরণপূর্বক তিনি নিজ গকদেবেব শ্রাদঞিযা 
সম্পন্ন করিলেন। ইহার কিছু পরেই তিনি গোষ্ঠীপৃর্ণেশ পরলোকগমন সংবাদ 
পাইলেন। উপরি উপরি এই সকল দুঃসংবাদ শুনিয়া রামানুজ কি পর্যন্ত বিচলি $ 
হইয়াছিলেন, তাহা 'র্শনাতীত। 


* হা শ্রাবণ বেলগোলের স্থলহুবাণে উক হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারি ১য ভাগ মে ১৮৭৩ স্বীস্টাক। 


রক্টব্য। 
1 মঠীশুব গেজেটীযব ২য় ভাগ ১৭৪ পৃ, ২৯? পূঃ ১৮৭৯ খরা সপ্গপণ 


বামানুজ-চররিত্র ৪১৬ 


মারুতিকর্তৃক কৃমিকণ্ঠের নিধনবার্তা আনয়ন 
আচার্য শ্রীরঙ্গমেল বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য “মাকতি” নামক এক 
শিষ্যকে শ্রীবঙ্গমে প্রেবণ করিলেন। * মারুতি কুরেশের সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া 
ফিবিবার কালে কৃমিকঠেব মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। তিনি সত্বর আসিয়া রামানুক্ত- 
চরণে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। কৃমিকঠেব নিধনবার্তা শুনিয়া রামানুজ আনন্দে 
মধীর হইয়া অশ্রুবাবি বিসর্জন কবিতে লাগিলেন। 


অনস্তর তিনি শৃসিংহপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং 'নৃসিংহদেবের কৃপাষ 
কৃমিকণ্ঠ ইহধাম তাযাগ করিয়াছেন? বলিয়া তাহার স্ততি করিতে লাগিলেন! তথা 
হইতে তিনি আবাব মেলকোটে আসিলেন এবং দ্বাদশ বৎসরে পব শ্রারঙ্গম 
যাইবার জন্য রামপ্রিয়ের নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লইলেন। 


আচ্চার্য 15 এ: গমনোদ্যত দেখিযা তাহাব শিষ্যগণ বড়ই শাতব হইলেন, 
সুতরাং তাহাদের শান্তিব জন্য আচার্য অল্পদিনের মধো নিজের একটি প্রস্তবমূত্তি 
নির্মাণ কবাইযা নিজ প্রতিনিধিস্বলপে তাহাদিশাকে প্রদান কবিনোন। 

ইহাতে কনেকটি শিষোব মনে সন্দেহ হইল যে, পস্ত 
অগ্গার্যেব পার্ধ কবিবেন% ঠাহাবা আদচার্ষকে বলিলেন -- 


ঈীপন্থ (কোন আচার্য দিন ৷" 


সী 
মৃর্তিকি ভাল আমাদেৰ 
৯০ 
Nah 


একুপেশ। সামাদিগকে 


মাচার্ষ ৩২ন এ্র্দী হইযা ঠাতাদিগিকে শললেন --"তোমল' তো বড় 
পিশ্পাস /দেডিত তি ত মিলা লি আন জাত ‘2 7 > 
ছপিশ্পাসা দেখিতেছি, (তেমিবা জি কখন আমার নল সম্মুখে াভাতহাসা 


চে 


শিয্যণণ লঙ্জিত হইযা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং যখনই মুভিব 
শিঘা আাযেব নাম গ্রহণ লবিযা আচার্যকে সম্বোধন কবিলেন, মুতি তখনই 


হাহাদেল উত্তব প্রদান করিদুলন। 


র্‌ 


অতঃপৰ বামানুভ' বান প্রযেব পুজাসম্বন্ধে শিষাগণৎক বিশেষভাবে সাবধান 
কবিযা শ্রীণঙ্গমে চলিয়া আসিলেন। এই কূপে আগর্ষ দ্বাদশবর্ষকাল মেলাতণ্ট বা 
তিক্নাবাধণপুবে+ অবস্থিতি কবিযা এ অঞ্চলে বেষঃবমত উত্তমরূপে প্রচারিত 
করিলেন। 


* সঠার্জদে বানানঞ্জ ৭ম দিবস ধসহ বাকা তকে শাবঙ্গান প্রবণ কানন 


1 মধঠান্রশে ২১ পৎসব 


৪১২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্ষের অনুপস্থিতিতে শ্রীরঙ্গমের অবস্থা 

ওদিকে কুরেশ কৃমিকঠের নিকট হইতে নিস্তার পাইয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন 
নাই। তাহারা রামানুজ সম্বন্ধীয় কাহাকেও আশ্রয় দিয়া আর রাজার ক্রোধের 
পাত্র হইতে চাহেন নাই। অগত্যা তিনি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া বৃষভাদ্রি 1 নামক 
স্থানে রামানুজের প্রত্যাগমন আশায় দিন যাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে রামানুজ 
শ্রীরঙ্গমে ফিরিহা আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি পুনরায় শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থি 
হইলেন। 

শ্রীরঙ্গমে আচার্ষের পুনরাগমন- কুরেশের জন্য দুঃখ 

ইহার কিছু পরেই আচার্য শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। £ রামানুজের 
আগমনে নগরে আনন্দের সীমা রহিল না। আচার্য রঙ্গনাথকে প্রণিপাত করিয়াই 
কুরেশের গৃহাভিমুখে চলিলেন। ইতোমধ্যে কুরেশও রামানুজেব আগমন-বার্া 
শুনিয়া তাহার নিকট আসিতেছিলেন, পথেই দেখা হইয়া গেল। 

রামানুজ কুরেশকে দেখিতে পাইয়া বেগে গমন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন ও আকুল হইয়া কাদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন-- "কুরেশ! তোমার 
এই দুঃখের কারণ-_এই মহাপাতকী 'আমি', হায়! আঙ্গ আমার জনাই তুমি 
চক্ষু হারাইয়াছ।”” 


কুরেশ কিছুতেই গুরুদেবকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারেন না, অবশেষে 
অনেক কষ্টে গুরুদেবকে শান্ত করিলেন এবং তাহাকে লইয়া মঠে ফিরিলেন। 
ইহার পর আচার্য নিজ-গুরু মহাপূর্ণের গৃহে গমন করিলেন এবং গুরুপস্তী 
প্রভৃতিকে সাস্তবনা দিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। 

চিদস্বরের দেবমূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা 

কিছুদিন পরে রামানুজ শুনিলেন-_কৃমিকণ্ঠ চিত্রকুট বা চিদম্বরেব যে 
মূলবিগ্রহটি নষ্ট করিয়াছে, তাঁহার উৎসব-বিগ্রহটি একটি বৃদ্ধা রনণী তিরুপতিতে 
লইয়া গিয়া কোনরূপে রক্ষা করিয়াছে। তিনি ইহা শুনিয়া অবিলম্বে তিরুপতি 
গমন করিলেন ও উক্ত মূর্তিটিকে শৈলতলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং পূজার 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্রারঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। “তিল্য” নামে এ বৃদ্ধা এই 


1 মতাত্তরে কৃষ্ণাচল বা সুন্দরাচল 
{ মতান্তরে কুরেশ যাদবান্রিতে রামানুজের নিকট গনন করিয়াছিলেন। কেহ বলেন না-_-তিরবণমামলই 
হইতে রামানুজ তাহাকে ডাকিয়া পাঠান। 


রামানুজ-চরিত্র ৪১৩ 


উৎসব-বিগ্রহটিকে চোলরাজার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া রামানূজ 
ইহার নাম রাখিলেন-_-““তিল্য গোবিন্দ।” 


কাণ্ধীতে বরদরাজের নিকট কুরেশের চক্ষৃভিক্ষা 

এইবার রামানুজ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্জীপরীতে আসিলেন এবং 
বরদরাজের নিকট তাহাকে তাহার লোচনদ্বয় ভিক্ষা করিতে বলিলেন। কুরেশও 
তদনুসারে কাঞ্চীপতি ভগবান বরদরাজের নিত্য স্তব করিতে লাগিলেন! 

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে একদিন বরদরাজ স্বপ্নে কুরেশের 
নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং তাহার কিছু প্রার্থনা আছে কি না_জিন্রাসা 
করিলেন। কুরেশ কিন্তু নিজ-চক্ষুর কথা ভুলিয়া গিয়া ‘যে’ তাহাব চক্ষ উৎপাটন 
করিয়াছিল, তাহাব জন্য পবমপদ প্রার্থনা করিলেন ; সুতরাং ভগবান “তাহাই 
হউক” বলিয়া অস্তহিত হইলেন। 

রামানুজ হা শুনিয়া বলিলেন_-“বৎস' তোমাব দেহ তো আমাব; আমি 
তোমাকে য।ং। খল তাহা হো তোমায় করিতে হইবে । আমাবুই কথামত 
তোমাকে বরদরাজেব নিকট এই স্থূল চক্ষুই ভিক্ষা কবিতে হইবে” কুরেশ কি 
করবেন, তিনি আবার ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান আবার প্রত্যক্ষ 
হইলেন। এবাবও কুবেশ তাহাব নিকট কমিকগ্চেব উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন, 
ভগবানও “ হাহাই হউক” বলিযা অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। 

বামানুজ ইহাতে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু কুবেশকে পুনরায় 
এই স্থূল ৮ক্ষুর নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অগত্যা কুবেশকে চক্ষু প্রার্থনা 
কবিতে হইল এবং ভগবানের আশীর্বাদে তাহাব "ক্ষলাভও ঘট." কুরেশ 
ভগবদবিগ্রহ দেখিতে সমর্থ হইলেন। 

এবার আর রামানুজেব আনন্দের সীমা বহিল না। তিনি আনন্দতরে নৃত্য 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “এবার অণ্মার উদ্ধার নিশ্চয়-_আমি যখন 
করেশের মত শিষ্য লাভ করিয়াছি, তখন আমার পরমপদলাভে কোন বাধা 
ঘটিবে না।'' * 


* এম্থলে মতাস্তুব দৃষ্ট হয় (১) প্রথম * লাভেব পব বামানুজ কুবেশকে লইযা কাঞ্চী গমন কবেন। (২) 
প্রথম বব--দিবাচক্ষু-লাভার্থ । ২য় বব -ম্ত্রী নালুরাণেব পবমগতিব জনা । (৩) কুশে দ্বিতীয়বারও চক্ষু 
প্রার্থনা না কবায় এবং ববদবাজ্জ বামানুজেব অভিপ্রায় জানিযাও কুবেশেব অন্য প্রার্থনা পূর্ণ কবায় বাম'নুজ 
ববদবাজেব উপব অভিমান কবিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন. কিন্তু ব 'জ বামানুজ.ক ডাকিয়া ফিবাহয়া 
আনেন। (8) কুবেশ কেবল বামানুজ ও ভগবানকে দেখিবার উপযোগী চক্ষু পাইয়াছিলেন। (৫) কোন 
মতে-_চক্ষুলাভ বঙ্গনাথের নিকর্টই ঘটিয়াছিল। (৬) কোন মতে কুরেশ দিব্য চক্ষু চাহেন কিন্তু স্কুলচক্ষুও 
প্রাপ্ত হন। 


৪১৪ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


শ্রীরঙ্গমে আচার্ষের উপদেশের আদর্শ শঠকোপ মুনি 

অতঃপর রামানুজ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন এবং 
এখন হইতে তিনি অধিকাংশ সময় দিব্যপ্রবন্ধ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, 
শ্রীভাষাপ্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ ততোধিক ব্যাখ্যাত হইত না। এতদ্বাতীত তিনি 
শিষ্াগণকে মৌখিক নানাবিধ সদুপদেশ দান করিতে লাগিলেন। ত্বাহাব 
উপদেশের সাব মর্ম-_ভগবস্তক্তি ও ভগবানের শরণাগতি। এ পথে তাহার 
আদর্শ ছিলেন শঠকোপমুনি। তিনি শিষ্যগণকে শঠকোপমুনিব উপর বিশেষ শ্রদ্গা 
রাখিতে বলিতে ন। 


আচার্যকর্তৃক ভক্তবান্া পূর্ণ 

একদিন রামানুজ শুনিলেন- পূর্বে 'অণ্াল"' নামধেয় কোন এক উক্তপত? 
বৃষভাচলের ভগবান সুন্দরবাহুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ভগবান তাহানে, 
যদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাকে শত হাঁড়ি মিষ্টান্ন ও শত পাএ 
নবনীত দিবেন। কিন্তু অণ্ডাল ভগবানের শরীরে বিলীন হওয়ায় তিনি তাহার 
নিজ বাক্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। রামানুজ ইহা শুনিয়া ভ শ্ুপ্র তিজ্ঞা বক্ষাৎ 
বৃষভাচলে যাইয়া ভগবানকে শত হাঁড়ি মিষ্টান্ন ও শত পাত্র নবনাত প্রদান করেন। 
ইহাতে অতঃপর তিনি অগ্ালের জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা গোদাগ্রজ শামে প্রথিত হইলেন। 
ভক্তের ভাব ভক্তই বুঝিতে পারেন। 


এক বালিকার অনুরোধে বেষ্কটনাথের উপর পত্রদান 

বৃষভাচল হইতে আচার্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলে একদিন শ্রারঙ্গমে এক 
গোপবালা মঠে দধিবিক্রয়াথ আই7স। সে দধি দিয়া মূল্য প্রার্থনা কবিলে তাহাকে 
একটু অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ইতোমধ্যে প্রণতার্তিহরাচার্য তাহাকে ক্ষুধিতা 
দেখিয়া একটু প্রসাদ খাইতে দেন। প্রসাদ খাইয়া গোপবালার মন পবিবর্তি » 
হইয়া গেল। সে আর দধির মুল্য না চাহিয়া মোক্ষ চাহিতে লাগিল। সকলে 
হাসিয়া অস্থির। বলিল-_“ওগো বাছা, মোক্ষ কি এত সুলও বস্ত্র?" বালিকাব 
সে কথায় কান নাই ; সে কেবলই প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। 

যতিরাজ বলিলেন-_“আচ্ছা, তুমি বেঙ্কটাচলে যাও, সেখানে তোমার অভীষ্ট, 
পূর্ণ হইবে।” বালিকা বলিল-_“তবে, বেঙ্কটনাথের উপর আপনি এক খানা 
পত্র দিন, নচেৎ তিনি দিবেন কেন?” 

বালিকার সরলতা ও পত্রের জন্য আগ্রহ দেখিয়া আচার্য তাহাই করিলেন 
সতাসত্যই তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে শুনা গেল, 
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বালিকা বেস্কটাচলে যাইয়া ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিয়া নাব উঠে নাই। 
সে তাহাব সেই নশ্বব দেহ তথায় পরিত্যাগ কবিয়াছে। 


আচার্ষকর্তৃক বিপ্রপাদোদক পান 

শন একদিন একটি সবলচিত্ত ব্রাহ্মণ যতিবাজেব নিন) আসিলেন এব 
আচার্ষেব কেন্কর্য কবিযা আপনাকে পবিত্র কবিঠে ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। 

বামানুভ ইহা শুনিয়া বলিলেন - “মহাত্মন! আপনি ঠিক সিদ্ধান্তই 
কবিযাছেন, কেঙ্কর্থ ভিন্ন জাবের গতি নাই। আপনি যদি কৈহর্যেদ্বাবা মামাকে 
সম্ভষ্ট কলিতে চাঠেশ, তাহা হইলে যাহা কবিতে হইলে বলিতে পাবি |? 

প্রাঙ্খাণ আগ্রহ সহবালে বলিলেন_ ভবে দয়া কবিমা বলন, তাহা কি?” 
বামানুজ বলিলেন - “তাহা হইলে আপনি আমাকে কৃপা শবিযা নিত্য আপনাব 
পাদোদক দ্যা কৃতাৰ্থ কবিবেন।” সবলচিন্ত ব্রাহ্মণ তাহাই কবিতে লাগিলেন । 
লামানুজ অতৎশব নিতাই এই বিপ্রেব পাদোদক পান কবিতে লাগিলেন। 


আচাবেৰ নিযমপালন প্ৰবৃত্তি 
একপিন বাদানুভ অনাত্র ভিক্ষা গ্রহণ্পূর্বক ভগবৎ কথা দিবাভাগ 
ভতল্শহত বিহ ' মধাবাতে মঠে ফিবিঘা আসিলেন। অগসিযা দেখে"_সেই 
বান্মাণ ঠাহাল ভালা আপিক্ষা কবিতেছেন। তিনি হাহা=ে ঠাহার আহারের কা 
(িজ্হাসা কাধ তিনি বলিলেন -- “আপন'ব কেন্কণ এখনও পঘস্ত কৰা হয নাই, 
সেইজন) অপেক্ষা কবিতেছি।” ইহা শুনিহা বামানূজ তখনই তাহাব পাদোদক 
পান কবিলেন ও শিষ্যগণকে পান কবাহালেন। 


শ্রীবঙ্গমে আচার্যেৰ শেষ ৬০ ব€সব 

এইপাপ শ্রাবমে আসিযা আবও প্রায় ৬০ বসব অতীত হইতে চলিল। 
এইবার বামানডেল লীলাবসান-কাল সমাগত হইল । আচার্যেব শিষ, প্রশিষাগণও 
প্রা সললেই সিদ্ধকাম, সকলেই ভগবদদর্শন-লাভে কৃতার্থ হইযাছেন। ওদিকে 
“হানা গুকস্থানীয, যাহাবা বযোবৃদ্ধ অথচ শিষা বা পার্ষদ-স্থানীয, তাহাবা একে 
একে অন্তুর্ধান কবিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণ ইতঃপূর্বেই ইহলোক ত্যাগ 
কবিযাছিলেন। এবাব বামানুতে ব দক্ষিণ-হস্ত কুবেশেবও সময উপস্থিত হইল। 
তিনি আচার্ষে আশীর্বাদ গ্রহণ কবিযা কাবেবী' তীবে গমন কবিলেন এবং 
শিষ্যব্রেশডে মস্তক ও পত়ীক্রোডে পাদদ্ধয বাধ সজ্ঞানে মর্তধাম ৬গগ 
কবিলেন। বলা বাহুলা বামানুজ কুবেশেব অভাবে যাবপবনাই শোকাভিভূত 
হইলেন। 


৪১৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


শিষ্যগণের মহাপ্রস্থান 

ইহার কিছুদিন পরেই ধনুর্দাস, হেমাম্বা ও শ্রীশৈলপূর্ণ একে একে পরমপদ 
প্রাপ্ত হইলেন। কুরেশের দেহত্যাগের পর রামানুজ আর কয়েকদিনের জন্যও 
শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন নাই। তিনি ক্রমে জরাগ্রত্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িতে 
লাগিলেন। * এই সময় একদিন প্রণতার্তিহরাচার্য কোন কার্য উপলক্ষে বৃষভাচলে 
গমন করেন এবং তথায় ভগবান সুন্দরবাহুর স্তব করিতে থাকেন। ভগবান 
তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে যতিরাজেরই শরণ গ্রহণ করিতে বলিলেন। 
কথিত আছে. অতঃপর প্রণতার্তিহরাচার্য আর কখনও রামানুজের প্রতি সন্দিহান 
হন নাই। 


ইহার পর কৃমিকষ্ঠের পুত্র ২য় কুলতুঙ্গচোল রামানুজের পদাবনত হইয়া ক্ষমা 
ভিক্ষাপূর্বক মন্দিরের কর্তৃত্ব প্রতার্পণ করিলেন। আচার্য ইহাকে দাশরথির হস্তে 
সমর্পণ করেন এবং ইনিও দাশরথির শিষাত্ব লাভ করিয়া ধন্য হন। 


আচার্ষের আরও দুইটি প্রস্তরমৃর্তি স্থাপন 
ক্রমে রামানুজের শরীর আরও দুর্বল হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে 
শ্রীরঙ্গনাথের নিকট বিদায় লইলেন। এই সময় দাশরথিতনয় রামানুজদাস প্রভৃতি 
কতিপয় শিষ্য আচার্যের মৃর্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহার অনুমতি ভিক্ষা কবিলেন। 
শিষ্যগতপ্রাণ রামানুজ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাহারা আচার্যের অনুমতি লইযা' 
অবিলম্বে দুইটি প্রস্তরবিগ্রহ প্রস্তুত করাইলেন। উদ্দেশা--একটি ভতপুরা ও একটি 
শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ** 


** রামানুজের শেষ অবস্থার ঘটনা সম্বন্ধে অনেক মতাত্তব দৃষ্ট হয়, যথা - 

(১) দাশরথি রামানুজের পূর্বে দেহত্যাগ কবেন। (২) শ্াশৈলপূর্ণেব পুত পিল্লান ও দাশরখিব আগ্রহে 
রামানুজের তিনটি মূর্তি নির্মিত হয় । পিল্লানের নিকট বঙ্গনাথেব মন্দিবে একটি, পাল্লান এবং যুবক আশ্ানেব 
নিকট ভূতপুরীতে একটি এবং প্রণতার্তিহবেব নিকট নাবায়পপুবীতে একটি স্থাপিত হয়। (5) শিমাগণেব 
কাতরতা দেখিয়া মৃর্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে রামানুদ্জই উপদেশ দেন (৪) বামানুজ ৭৪টি শঙ্খ ও ৭৪টি চরুনিমাণ 
করাইয়া তাহার ৭৪টি শিষ্যকে দিয়া তাহাদিগকে সিংহাসনাধিপতি নামে অভিহিত করেন। ববদবিষু, 
প্রণতার্তিহর এবং যুবক আশ্ানকে শ্রীভাষ্যব্যাখ্যাকার্যের ভার দেন। কিন্তু পিল্লান/ক জী ভাষ্য এ দিবা প্রবন্ধ 
উভয়ের ব্যাখ্যাকার্যেব ভার দেন। কুরেশের পুত্র পরাশরকে দ্রাবিড বদ ব্যাখাব ভাব দেন । (৫) কাহাবন 
মাতে রামানুজ ৬০ বা ১২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহার মৃত্তাকাল ১০০৯ পিঙ্গলা ণৎসন, কলান্দ 
৪২৩৮, মাঘমাস শুক্লাদশমী, আর্দ্র নক্ষত্র, মধ্যাহদকাল। কাহাবও মতে উহা শনিবাব | (৬) গ্রারঙ্গমে যে 
মূর্তিটি স্থাপিত হয়, তাহা রামানুজের মৃত্যুব পূর্বে তিন দিন মধ্যে নির্মিত হয়। 
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আচার্ষের অন্তিম কাল ও শেষ উপদেশ 
ইহার পর আচার্য একদিন সমুদয় শিষ্-সেবকগণকে সমবেত হইতে 
বলিলেন। অবিলম্বে ডাহারা আচার্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন ধাল 
ও শান্তভাবে তাহাদিগকে তাহার অস্তিমকাল সমাগত প্রায--জ্রাপন করিলেন 
ও শেষ উপদেশ দিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া যাব্পবনাই বাণিত 
হইলেন এবং তাহাকে আরও কিছুদিন অবস্থিতি কবিবার জন্য বনু মিনতি কলিতে 
লাগিলেন। 


মাচার্য ভাহাদের অনুপোরে মান চাবিদিন আর অপস্থিতি কবিতে স্বাকৃত 
হহলেন এল? সমগ্র শিবাবরত কেবল শিষাবগর্কে উপনেশদান কবিতে লাগিলেন । 
এই সময শিষাগণ শপিষাতে মে ভাবে ৮লিবেন তুদিষযে আচার্য শিমাগণকে. 


যাহ পলিযাছি/লেন, ভাহা এই 


শেষ উপদেশাবলী 


১। স্বদেশিকসা কৈঙ্কার্যে কৈঙ্কার্যে বৈম্ণবসা চ। 
প্রতিপত্তিং সমাং কৃত্বা কৈস্কর্যং কাবযে সদা '। 


১। 6 শু উুলঠাসেবা হল শৈক্দলাসেপাল স্পা কল (হুল পালি পুল কা 


২। পূর্বাচার্যোক্তবাক্যেধু বিশ্বাসেনৈব বতযেৎ। 


পুলাগাহণখণেল পাবেন বিন্মাস বহালে 


৩। ন বঠযেছিন্দ্রিযাণাং কিছ্কবস্য দিবানিশম । 


৩ পর্বত তাত্তিতে বু লাল হইলে তা 


5। সামানাশাস্ত্রনিবভো নৈব ভিষ্টেৎ কদ5ন। 


bed পিন শব + 
সীহ বাসন দাহ লকিক, কানিত হইলে না 


৫1 ভগৰদবিষযে শাস্ত্রে নিবতঃ সবদা বসে ।। 


{+ সর্ধপা তণশদলিং২ ৰ শান্তৰণ ত থাকিকে। 


৬। আচামকুপযা পূর্বং সঞ্জাতজ্ঞানসাগবঃ। 
ভৃযঃ শব্দাদিবিষযকিঙ্কবো নৈব বতযেৎ 11 


৩। আচাযযবপাষ জ্ঞানচক্ষী উন্নীলত ইইলে আব পাণি বিষয়ের কিঙ্কৰ হইবে 
না। 


2০৯ 


৪১৮ আচার্য--শঙ্কব ও বামানুজ। 


৭। সর্বান্‌ শব্দাদিবিষয়ান্‌ সমানে বিলোকয়ৎ। 


৭। সমুদ্য শব্দাদি বিষযকে সমানভাবে দেখিবে।। 


৮। পুষ্পচন্দনতা স্বুলদ্রব্যাদিষু সুগন্ধিষু ।। 
ৰাসনারুচিকার্যাণি কদাচিন্নৈব কারয়েৎ। 
৮। পুষ্প চন্দন ও তাম্বূলাদি দ্রব্যে আসক্ত হইবে না। 


৯। যা প্রীতিরাসীৎ সততং ভগবন্নামকীর্তনে 
সা স্যাৎ প্রীতিহি তস্য নামসংকীর্তনে চ বঃ || 
৯। ভগবন্নামকীর্তানে যেকপ প্রীতি কবিবে তাহাব তক্তেব নাম কীঙনে তশ্রাপ প্রীতি 
কবিবে। 


১০। কাবণং ভগবৎ্প্রাপ্তের্মহাভাগবতাশ্রযঃ। 
ইতি মত্বা দৃঢ়ং তেষামাজ্ঞযা বর্তেয়েৎ সদা || 
১০। মহাভাগবতগাণব আশ্রযই ভগবপ্রাপ্তিব কাবণ ভাবিয়া দা১তাবে তাহাদের 
আল্ঞান্বতী হইবে। 


১১। বিহায বিফুকৈত্কর্যং কৈক্কর্যং বৈষ্যবস্য চ। 
ৰিনশ্যেৎ স নরো প্রাজ্ঞো বাগাদিপ্রেরিতো যদি || 
১১। বাগাদিপ্রেবিত হইযা যদি বুদ্ধিমান বাঞ্তিও বিষু ও বৈষদবের কেছর্য তাণ 
কবে তাহা হইলে তাহাব বিনাশ অবশ্যস্তাবা। 


১২। বৈষ্ঞবানামনুষ্ঠানে নোপায়মতিমুয়যেৎ । 


১২ বৈষ্ণবগণেব অনুষ্ঠানে উপাষ জ্ঞান কবিবে না। 


১৩। উপ্পেষমেব সততমুন্নয়েৎ সুমহামনাঃ || 
১৩। বস্তুতঃ তাহাকেই ভীবনেব লক্ষ্য ণ' উপেয জ্ঞান কবিবে। 


১৪। নাহুয়েদেকবচনাৎ মহাভাগবতান জনান্‌। 
১৪। মহাভাগবতগণকে কখনও একবচনগ্বাবা আহান করিবে না। 


১৫। পূর্বাঞ্জলিং বৈষ্ণবানাং দৃষ্টমাত্রে চ কাবয়েৎ।। 
১৫। ৈষ্ঞবদর্শনমাত্র তাহাকে অগ্রেই বন্দনা কবিবে। 


১৬। তরের্ভগবতো বিষ্োর্বৈষ্বানাং চ সন্লিষৌ। 
পাদৌ প্রসার্য ন বসে কদাচিদমলাত্মনাম ॥ 
১৬। ভগবান বিষ্ণু বা বৈষ্ণব বা নির্মলচিন্ত ব্যক্তিগণেব সম্মুখে পাদ প্রসাবণ কবিযা 
বসিবে না। 


রামানুজ-চরিত্র ৪১৯ 


১৭। বিষ্যোগ্ডুরো বৈষ্যবস্য গহাণাং চ দিশং প্রতি। 
পাদৌ প্রসার্য নিদ্রাং চ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥ 
১৭। বিষ্ণু, গুরু ও বৈষ্ণবের গৃহের দিকেও পদ প্রসারিত করিয়া ঘুমাইবে না। 


১৮। কৃতনিদ্রঃ সমুথায় বসেদ্‌ গুরুপরম্পরাম। 
১৮। নিদ্রাঙঙ্গের পরই গুরুপরম্পবা পাঠ কবিবে। 


১৯। মহাভাগবতান্‌ দৃষ্টা নিষপ্জান্‌ বিফুসনিষৌ। 
মন্ত্ররাজমনুধ্যায়ন্‌ প্রণমেদ দণ্ডবদ্‌ ভুঁবি।। 
১৯। যখনই মহাশাগবতগণকে বিষ্ণুসমীপে উপবিষ্ট দেখিবে তখনই মন্তুবাজ। 
অনুধ্যান ঝবিযা ভূমিতে দণগুবৎ প্রণাম করিবে। 


২০। সংকীর্তনং ভগবতস্তথা ভাগবতস্য বা। 
শ্রীবৈষ্ণবেষু কুর্ববহুসু তান্‌ শক্ত্যা নাভিপৃজ্য চ। 
মধ্যে চোত্খায় গমনমপচারতমো ভবে || 
১০। 2:1-. ৮” যখন তাগ্ব্ত কিম্বা ৬গবানেব মাহাত্ম্য কীর্তন কবিবেন তখন 
মথাসাধা ঠাহাদেব পূজা করিবে, ঠাহাদের মধ্যে উঠিয়া দীড়াইবে না, অথবা দূরে যাইবে 
না ইহা মহাপাপ 


২১। বৈষ্কবাগমনং শ্রন্া গচ্ছেদভিমুখং সদা। 
সাকং গচ্ছেৎ কিয়দ্দূরং ভক্ত্যা তেষাং বিনির্গমে।। 
ভ্বয়োরকরণত্বেন মহান্‌ দোষঃ প্রজায়তে । 
২১। (বষ্ণব আসিতেছেন শুনিযা তাহার অভিমুখে যাইযা অভার্থন' কবিবে, ভাহাবা 
যখন চলিখা যাইবেন ৩খন কিযদ্দুব সঙ্গে যাইবে অনাথা করিলে পাপভাগী হইবে। 


২২। আত্মযাত্রার্থমনিশং শেষত্বেন চ বৈষ্ঞবান্।। 
বিনয়াদিগুণৈরভক্তযা নানুসৃত্য মহাত্মকান্‌। 
দেহযাত্রার্থমনিশং প্রাকৃতানাং গৃহে গৃহে ।। 
গত্বাগত্বাথ নামানি তেষাং তেষাং চ সাদরম্‌। 
স্বনান্নঃ পুরতঃ কৃত্বা নিয়মাদীন্‌ বিহায় চ। 
বর্তনং বৈষ্বস্যাস্য স্বরূপস্যৈৰ হানিদম।। 

২২। শ্রাবৈষ্ঞবেব কৈষ্ক. দ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে। কিন্তু যাহারা ভগবদনুগ্রহ 
লাভ কেন নাই, তাহাদের গৃহে যাতায়াত কিম্বা নিজ নামের অগ্রে তাহাদের নাম করা, 
অথবা তাহাদের নিকট হইতে জীবিকার্জন কবা --সকলই তোমার অবনতি কারণ 
জানিবে। 


৪২০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


২৩। বিষ্ধোর্দিব্যবিমানানি গোপুরাণি জগৎপতেঃ। 
দৃষ্টমাত্রেণ সহসা কারয়েদঞ্জলিং তদা।। 
২৩। যে মুহূর্তে ভগবন্মন্দির বা তাহার গোপুরপ্রভৃতি দেখিবে সেই মুহুর্তেই 
কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিবে। 


২৪। দৃষ্টেতরবিমানানি বিম্ময়ং নৈব কারয়েখ। 
২৪। অপর দেবতাগণের মন্দিরাদি দেখিয়া বিস্মিত হইবে না। 


২৫। শ্ৰুত্বা না বিশ্ময়ং গচ্ছদ্‌ দেবতাস্তরকীর্তনম্‌।। 
২৫। অপর দবতার গুণকীর্তন শুনিয়া বিস্মিত হইবে না। 


২৬। বিষ্ববোর্বা বৈষ্ঞবানাং চ নামসংকীর্তনানি চ। 


কুর্বতঃ পুণ্যপূরুষান্‌ দৃষ্্রা নাবাপ্য বৈ মুদম্।। 
আক্ষেপো হ্যপচারঃ স্যান্মধ্যে তেষাং সুনিশ্চয়ম। 
২৬। গুরু, বৈষ্ণব বা বিষ্ণুর গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত শ্রীবৈষ্ণবের সহিত তর্ক কবা বা 


কথাবার্তা বলা মহাপাপ। 


২৭। শ্রীবৈষ্ণবানং সর্বেষাং দেহচ্ছায়াং ন লঙঘয়ে।। 
২৭: শ্রীবৈষ্ঞবের ছায়া অতিক্রম করিবে না। 


২৮। স্বদেহচ্ছায়াসম্পের্শং বৈষ্যবেষু ন কারয়েৎ। 
২৮। তোমার ছায়াও তাহাদের উপব পতিত হইতে দিবে না। 


২৯। স্পৃষ্বাসংস্কারিণঃ স্বানাৎ পূর্বং বৈষ্ঞবাননুসংস্পশেহ ।। 


২৯ সংস্কৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে শ্লান না করিয়া শ্রাবেম্ণণকে পন করিবে 


৩০। বৈষ্ঞবায় দরিদ্রায় পূর্বং বন্দনকারিণে। 
অনাদরাণি কার্যাণি ভবেযুঃ পাতকানি বৈ।। 
৩51 দবিত্র শ্রীবৈঞব যদি তোমায় প্রথমেই বন্দনা করেন, হাঁহা হইলেও তনি 
তাহাকে অনাদন করিও না। কারণ, ইহা মহাপাপ। 


৩১। যদি প্রণমতে পূর্বং দাসোহহমিতি বৈষ্যবহঃ। 
অনাদরে কৃতে তম্মিল্লাপচারো মহান ভবেৎ।। 
৩১। যদি কোন শ্রাবৈষ্ণব তোমাকে প্রথমে বন্দনা কবেন এব" বলেন আমি 
আপনার ভৃত্য ইত্যাদি, তাহা হইলেও তাহাকে কোনরূপ মনাদর করিবে না। কারণ, 
ইহা মহাপাপ। 


বামানুজ-চরিত্র ৪২১ 


৩২। বৈষ্ঞবানাং চ জন্মানি নিপ্রালস্যানি যানি চ । 
দৃষ্টা তানি প্রকাশ্যাশ্ড জনেড্যো ন বদেৎ চিৎ 
তেষাং দোষান্‌ বিহায়াশু গুপাংশ্চৈব প্রকীর্তয়েৎ। 
৩২। বৈষ্বেব জন্ম নিদ্রা ও আলস্যাদি কোন দোষ জানিতে পাবিলে তাহা সকলে 
নিকট কখনও প্রকাশ কবিবে না, কিন্তু ভাহাব গুণেব কথাই প্রকাশ কবিবে। 
৩৩। বিষ্ণুপাদোদকং চৈব ভক্তপাদোদকং তু বা। 
প্রাকতেষু চ পশ্যৎসু ন পিবেৎ তোয়মুত্তমম।। 
৩৩। বিষুপাদোদক কিংবা ভক্তপাদোদক সাধাবণ “লাকেব সম্মুখে পান কবিবে 
না। 
৩৪। তত্ত্রয়স্য জ্ঞানেন শ্রীরহস্যত্রয়স্য চ। 
রহিতস্যাজ্মভ্রিজং তোয়ং গ্রাহয়েন্ন কদাচন।। 
5৪। যিনি ৩ল্তুরয এবং শ্রীবহস্যত্রয জানেন না তাহাব পাশোদক কখনও পান 
ববিবে না 
৩৫. জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্তস্য সদাচাবরতস্য চ। 
পাদোদকং বৈষ্ঞবস্য পিবেল্লিত্যং প্রযত্তঃ।। 
৩৭৫ জ্ঞানানঙ্টানযস্গ এবং সদাচাববত বৈষন্রবেব পাদোদক নিতা পান কবিবে। 
৩৬। মাং চ ভাগবতৈঃ সার্ধং সাম্যবুদ্ধিং ন কাবধেৎ। 
তাশবতশাণেব সহিত নিজেব সামাবুদ্ছি কবিবে না। 
৩৭। প্রাকতানাং চ সংস্পর্শ: প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্‌ ঘদি। 
স্নাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈষ্কবাজ্জ্ি জলং পিবেৎ।। 
৩৭। যদি সহসা প্রমাদাদিবশে প্রাকৃত জনেব সংস্পশ ঘটে, তাহা হই সবস্ত্র মান 
কবিহা বৈষঃবপাদোদক পান কবিবে। 
৩৮। বৈবাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদি গুণযুক্তান্‌ মহাত্মনঃ। 
বৈষ্ঞবাংস্তান্‌ মহাভাগান্‌ মত্বা চবমবিগ্রহান। 
কাবয়েৎ তেষু বিশ্বাসং বিশেষেণ মহাত্মসু।। 
৩৮। জ্ঞানশুগ্যাদি গুণযুক্ত বৈষ্ণবগণকে মহাত্মা বলিযা জানিবে এবং এই জন্মই 
ঠাহাদেব শষ জন্ম বলিযা বাঝবে , তাহাদিগেব উপব সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবিবে। 
৩৯। বৈবাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদিগুণবন্তো মহাত্মকাঃ। 
যে যে ভাগবতাস্তাং স্তানুদ্দিশ্য প্রী, এমভ্যসেৎ।। 


৩৯। বৈবা5 জ্ঞানক্জাদিগুণযুক্ত মহাত্মা ভাগবতগণেব উদ্দেশে প্রীতি অভ্যাস 
কবিবে। 


(« 
CY 


৪২২ আচার্ষ-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


৪০। ন গ্রাহয়েদ্‌ বিষ্ণুতীৰ্থং প্রাকৃতানাং গৃহেষু চ। 
৪০। প্রাকৃতগণের গৃহে বিষুপাদোদক পান করিবে না। 


৪১। প্রাকৃতানাং নিবাসস্থান্‌ ন সেবেদ্‌ বিষ্ণুবিগ্রহান্‌।। 
৪১। প্রাকৃতগণের নিবাসন্থিত বিষ্ণুবিগ্রহের সেবা করিবে না। 


৪২। শ্রীহরের্দিব্যদেশেষু পশ্যৎসু প্রাকৃতেম্বপি। 
তীর্ঘপ্রসাদগ্রহণং কারয়েন্ন তু সংশয়ঃ।। 
৪২। শ্রীহরির দিব্যদেশে কিন্তু প্রাকতগণের সম্মূখেও বিষ্ণুপাদোদক পান এবং প্রসাদ 
গ্রহণ করিবে। 


৪৩। সদা শ্রীবৈষবৈর্দ্তং প্রসাদং বিষ্ণুসন্নিধৌ। 


উপবাসাদিনিয়নযুক্তোংহমিতি ন ত্যজেৎ।। 
৪৩: উপবাসাদি নিয়মযুক্ত বলিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে শ্রীবৈষ্ণবদও প্রসাদ কখনও তাত 
করিবে না। 
8৪। প্রসাদে পাবনে বিষ্ণোঃ সর্বপাপহরে হরেই। 
কদাচিদপি চোচ্ছিষ্টপ্রতিপত্তিং ন কারয়েৎ।। 
৪৪1 সর্বপাপহর বিষ্ণুর পবিত্র প্রসাদে কখনও উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিবে না। 


_8৫। সন্নিষৌ বৈষ্ণবানাং চ স্বগুণান্নৈব কীর্তয়েৎ। 
৪৫। বৈষ্ণবগণের নিকট নিজগুণ কীর্তন করিবে না। 


৪৬। শ্রীবৈষ্কবানাং সান্নিধ্যে নানাং পরিভবেজ্জনম।। 
৪৬ শ্রীবেষ্ঞবের সম্মুখে অপরকে লজ্জা দিনে না। 
৪৭। গুণানুভবকৈন্কর্যং তদীয়ানাং মহাসত্মনাম। 


অবিধায় ক্ষণমপি কার্যং কিঞ্চিম্ন কারয়ে।। 
৪৭। ভাগবত ও মহাস্মাগণের গুণানুভব ও কেস্কর্য না করিয়া কোন কার্য করিবে 
না। 
৪৮। দিনৈকঘটিকায়াং চ বর্ণয়েদ্‌ গুরুসদণ্ডণান। 
৪৮| প্রতিদিন অস্ততঃপক্ষে এক ঘটিকাও গুরুর সদগুণ বর্ণনা করিবে 
৪৯। দি"নকঘটিকামধ্যে হ্যপি বিশ্বাসপূর্বকম।। 
শঠার্যাদি প্রবন্ধান্‌ বা প্রবন্ধান কীর্তয়েদ গুরোঃ। 
৪৯। প্রতিদিন এক ঘটিকাও বিশ্বাসপূর্বক শঠারি প্রভৃতির প্রবন্ধ বা গুকুপ্রবঞ্ধ কীর্তন 
করিবে। 


রামানুজ-চবিত্র ৪১৩ 


৫০। দেহাভিমানিনা সার্ধং সহবাসং ন কারয়েৎ। 
৫০। দেহাভিমানিগণেব সহিত একত্র বাস করিবে না। 


৫১। শ্রীবৈষ্ঞবানাং চিহণনি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ।। 
তৈঃ সার্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ।। 
€১। বিমযাঠব বঞ্চকগণ শ্রীবৈম্ববেৰ চিহ্ধাবণ কবিলেও ঠাহাল সহিত লাস 
কবিবে না। 


৫২। ন ভাষয়েচ্চ সততং পরদৃষণতৎপরৈঃ। 
৫২। পবদৃষণতৎপবগণেল সহিত কথা কহিবে না। 


৫৩। দেবতাস্তরভক্রানাং সঙ্গদোষনিবৃক্তয়ে। 
শ্রীবৈষ্বৈর্মহাভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা।। 
৫৩। দেবতান্তণ উক্তগাণেব সঙ্গদোষনিবন্িব ভান) মহা ভাগ আবৈষবদণেক সহিত 
সপূদা আলাপ কবিবে। 


+= শছীয়দৃষকজানান্ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান। 
নৈবাবলোকয়েৎ ত্ররান নাপচাবপরান গুরৌ।। 
৫১। শুগবানেব দোষদশী পুকমাধমগণেব প্রতি দৃষ্টি করিলে না। তত্রপ শুক 
এসম্মানকাবী প্রুবগণেবও মুখ দেখিবে না। 


৫৫। ছবয়ৈকনিষ্ঠপুরুষৈঃ সঙ্গতিং কারয়েৎ সদা। 


৫61 সঙাদ্বমূনিষ্ঠ পুকষেব সঙ্গ সর্বদা কবিবে। 


৫৬। উপাযাস্তবনিষ্ঠাং চ পুকষান পবিবর্জযেৎ। 
প্রপত্তিধর্মনিরতৈজনৈঃ সহ বসে সদা। 
৬ যাহাবা মুর্জিব উপায় শগবহশবণাগতিভিন্ন অনা বিবেচনা কনে তালিকে 
পান কুবিবে। কিন্তু যাহারা ভগবৎশবণাগতিকেই যুক্তিব উপায় বিবেচনা কালেন 
৩াহাদিলিব সঙ্গ কবিলে। 


৫৭। বহস্যত্রয়সাবজ্তৈস্তত্বত্রযবিশারদৈঃ|| 
মহাভাগবতৈঃ সার্ধং সহবাসং চ কারযেৎ।। 
৫৭। পহসাএযসাব এব” তশ্রুপ্রযে ধাহাবা অভিজ্ঞ তাহাদের সঙ্গ কবিকে 


৫৮। নার্থকামপরৈঃ সার্ধং কদাচিন্নিবসেৎ সদা। 
ভগবদ্ভক্তিনিষ্টেশ্চ সংলাপং কাবযেৎ সদা।। 


৫৮। অর্থকামপবাযণ বাক্তিব নিকট কখন বসি না. কিন্তু শণব্দ তাগ্ুনিষ্ 
বাক্তিব সহিত ত লাপাদি কবিবে। 


৪২৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


৫৯। বৈষ্কবেন তিরস্কারঃ কৃতো হি ভগবতাং ষদি। 
অপকারশ্থতিং তম্মাদমত্বা মৌনতো বসেৎ।। 
৫৯। যদি কোন বৈষ্ণব তোমায় তিরস্কার করেন তাহা হইলে তাহার মন্দচিন্তা 
করিবে না। কিন্তু মৌন হইয়া থাকিবে। 
৬০। সঞ্জাতা বৈষ্ঞবস্যাসীদ্‌ বুদ্ধিহি পরমে পদে। 
শ্রীবৈষ্ণবেভাঃ সর্বেভ্যঃ কারয়েৎ সততং হিতম। 
৬০। যদি বৈষ্ণবের পরমপদ কামনা হয় তবে শ্রীবৈষ্ঞবের হিত করিতে চেষ্টা কর। 
৬১। ধর্মাদপেতং যৎ কর্ম যদ্যপি স্যাম্মহাফলম্‌। 
ন তৎ সেবেত মেধাবী ন হি তদ্ধিতমুচ্যতে || 
৬১। ধর্মহীন কর্মের মহাফল হইলেও তাহা করিবে না। যেহেতু তাহা হইতে হিত 
হয না। 
৬২। নানপ্পিতান্নং হরয়ে কদাচিদপি ভক্ষয়েৎ। 


পুষ্পচন্দনতাম্বূলবস্ত্রোদকফলাদিকম্‌।। 
নানর্শিতং তু হরয়ে কদাচিদপি ধারয়েৎ। 
৬২। ভগবানকে যে অন্ন নিবেদিত হয় নাই তাহা ভক্ষণ করিবে না, তদ্ধপ হবিকে 


অনিবেদিত যে পুষ্প, চন্দন, তান্বূল ও বন্ধ, জল ও ফল তাহাও গ্রহণ কবিবে না। 


৬৩। সাধনাস্তরসংপ্রাপ্ত মর্থকামাদিহেতুনা।। 
অযাচিতমপি প্রাপ্তং ন গৃহীয়াৎ কদাচন। 
৬৩! যাহারা অন্য সাধনে নিযুক্ত এবং অর্থ ও কামপরায়ণ তাহারা স্বেচ্ছায় দিতে 


আসিলেও তাহাদের হাত হইতে কিছুই লইবে না। 
৬৪। জাত্যাদ্যদুষ্টমন্লাদ্যং ভূঞ্জীয়াৎ চ সাদরম ৷! 
৬৪। জাতিপ্রভৃতির দ্বারা অদৃষ্ট অন্ন আদরের সহিত ভক্ষণ কবিবে। 


৬৫। স্বদেহপ্রিয়ভোগ্যানি নার্পয়েৎ পরমাস্ত্বনে। 
৬%। নিজ দেহের প্রিয় ভোগ্য সকল ভগবানকে দিবে না। 


৬৬। শাস্ত্রীয়সর্বভোগাংস্ত বিষ্ঞবে তানি চাপয়েৎ। 
৬৬। কিন্তু যাহা শাস্্বিহিত তাহাই দিবে। 


৬৭। বি্বপ্পিতান্নপানীয়ভক্ষ্যাদিষু সুগন্ধিযু। 


প্রসাদবুদ্ধিঃ কর্তব্যা ভোগবুদ্ধির্হি ন কচিৎ।। 
৬৭। বিষ্ণুকে অর্পিত জন্নপানীয় ও তক্ষ্যাদি এবং সুগন্ধ প্রস্তুতিতে প্রসাদবুদ্ি 


করিবে, ভোগবুদ্ধি কখনও করিবে না। 


রামানুজ-চরিত্র ৪২৫ 


৬৮। কৈল্বর্যবৃদ্ধ্যা কর্মাণি শাস্ত্রীয়াণ্যেব কারয়েৎ।। 
৬৮। শাস্ত্রীয় কর্মসকল কৈঙ্কর্যবৃদ্ধিতে (দাসবুদ্ধিতে) কবিবে। 


৬৯। মন্তত্রয়ার্থ নিষ্ঠস্য মহাভাগবতস্য হি। 
অপচারং বিনা নান্যদাস্বনো নাশকারণম। ৷ 
আত্মনো মোক্ষহেতৃত্বাৎ তম্মুখোল্লাসনং বিনা। 
৬৯। মন্ত্রপ্য়ার্থনিষ্ঠ মহাশভাগবঠেব অপকাব বিনা আত্মণাশ হয না। 
আগ্মনাশেব কাবণ। ওদ্রাপ আত্মাব যে মোক্ষ তাহাব কারণ-_ ভগবানের শ্রামুখেব 
উল্লাস, তাতীত মুক্তি হয় না। 


৭০। পূজনাদ্‌ বিষ্ণুভক্তানাং পুরুষার্থোহস্তি নেতরঃ।। 
তেষু তদ্দেধতঃ কিঞ্চিম্নাস্তি নাশনমাত্মুনঃ। 
৭০। ভুণবদতঞ্েব সেবা অতিবিক্ত পুকযার্থ নাই। সেই শগবদ তক্তেব প্রতি দ্বেষ 
আপক্ষা আধুনাশকর আব কিছুই নাহ। 


৭১। অর্চাবিষ্জৌ শিলাধীগুকিষু নরমতি বৈষ্ঞবে জাতিবুদ্ধিঃ। 
বিষ্যোর্বা বৈষ্ঞবানাং কলিমলমথনে পাদতীৰ্থে-ম্বুবুদ্ধিঃ।। 
সিদ্ধে তন্লামমদ্দ্রে কলিকলুষহবে শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ। 
শ্রদশ সর্বেস্ববেশে তদিতবসমধীর্যস্য শা নাবকী সঃ।। 

৭১" 1ফুঃব অচামুর্তিতে শিলাবুদ্ধি, গুকতে মনুষবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু 
বা লবণ চবাণোদকে জলবুদি, কলিকলুষহব ভগবান বিষ্ণুর নাম বা মন্ত্রে সামানা 
শব্দবুছি। আব সবেশ্মিব বিষ্ণুতে অন্য দেবতাব সমান জ্ঞান_ ইতাদি যে বাক্তি কবে 
সেই শাবক বলিযা জানিবে। 


৭২। শ্রীমদভাগবতার্চনং ভগবতঃ পৃজাবিধেরুতমম 
শ্রীবিষ্ঞোরবমাননাদ গুকতরং শ্রীবৈষ্কবোল্পড্ঘনম্। 
তীর্থাদচযুতপাদজাদ্‌ গুকতবং তীর্থং তদীযাজ্মিজম 
তম্মাল্লিত্যমতন্দ্রিতো ভব সতাং তেষাং সমাবাধনে।। 

৭২ শুক্ডেব পূজা ৩গবানেব পূজা অপেক্ষা উত্তম , ভগবানেব অবমাননা অপেক্ষা 
ঠাহাব শুঞ্চেব অবমাননা আবও ভীষণ . ৩গবানেব পাদোদক হইতে তাহাব ভক্তেব 
পাদোদক শ্রেষ্ঠ, এই হেড অন্পস হইযা সতত তাহাদেব আবাধনায বত থাকিবে। 

শিষাগণ আচার্যেব শ্রামুখ হইতে এই মধুব উপদেশবাণ' শুনিযা কিযৎক্ষণ নীবব 
হইয়া বহিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবাব আচার্যেব ১ দেশ শুনিবার জন্য ত।খাদের 
ইচ্ছা হইল। অমৃত আম্বাদ কবিযা কি তৃপ্তি হয? প্রতৃত আস্বাদস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই 
পাইতে থাকে। 


৪২৬ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


শিষ্যগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন--“দেব! সংক্ষেপে বলুন, আমরা কিরূপে এ 
সংসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব। দেহাস্ত পর্যন্ত আমাদের কি কি কার্য অনুষ্ঠান কবিতে 
হইবে-_দয়া করিয়া সংক্ষেপে বলুন? আপনার কথা শুনিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে 
না।” 


উপদেশ পঞ্চক 

আচার্য বলিলেন --“আচ্ছা শুন, আমি প্রকারাস্তরে আবার বলিতেছি। দেখ ---(১) 
যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ লয় সে কখনও নিজ ভবিষ্যতের চিন্তা যেন না করে। কারণ, 
ইহা তো তীহারই স্তে। যদি সে ব্যক্তি ভবিষ্যতেব চিন্তা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির 
ভগবৎশরণগ্রহণই ব্যর্থ বলিয়া জানিবে। 

“(২) তাহার যে বর্তমান, তাহা অতীত কর্মের ফল, সুতরাং সে কখনও তাহা 
লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বৈষ্ঞব-__বর্তমান ও ভবিষাতের চিন্তা হইতে সতত মুক্ত। 

“(৩) তোমাব, কর্তব্য কর্মকে কখনও উপায় বলিয়া বিবেচনা করিবে না। 
ভগবৎসেবাই জীবের চরম উদ্দেশা। 

“€৪) তোমাদেব যাহা কর্তবা কর্ম তাহা ভগবানেরই সেবা বলিয়া ভাবিতে হইবে। 

“€৫) শ্রীভাষ্য অধ্যয়ন করিবে এবং তাহার সিদ্ধান্ত সর্বত্র প্রচার কবিবে। ইহা 
ভগবানেরই সেবা, ইহা তাহার প্রীতিকর। আর যদি ইহা করিতে না পার, তবে 

“(ক) মহামুনি শঠকোপের অথবা অপব মহাত্মাগণের উপদেশ আবৃওি কবিবে এবং 
যোগ্যপাত্রে তাহা দান করিবে । অথবা 

'(খ) তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া তগবৎসেবা করিয়া কালক্ষেপ করিবে, এই সেবার মধো 
ক্ষধিতকে অন্নদান, ভগবানের পূজার দ্রব্যসংগ্রহ, মন্দিরে আলোকদান, মাল্যরচনা, মন্দিব 
মার্জনা এবং চিত্রিতকরণ প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। অথবা-- 

“(গ) যাদবাদ্রিতে যাইয়া কুটার নির্মাণ করিয়া তথায় শান্ত ও সন্তষ্টচিণ্ডে বাস 
করিবে: অথবা 

“(ঘ) যেখানে আছ সেই স্থানেই থাক, তোমার কর্তব্যভার ৬গবাণন বা তোমাব 
গুরুর উপর ন্যস্ত করিবে এবং সত্যঞ্ছয়ের অর্থ চিন্তা করিবে। অথবা 

“(উ) জ্ঞানী ভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় কোন বৈষ্তবের শরণ গ্রহণ করিবে এব” নিজ 
অভিমান বিসর্জন দিয়া তাহার আদেশ পালন করিবে; ইহাই আমার শেষ উপাদেশ।” 


শিষ্যগণ চরিতার্থ 


এইবার শিষ্যগণের জিজ্ঞাসাবৃত্তি অন্তহিতি হইল, সকলেরই হাদয় জ্ঞানের 
দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। তাহারা সকলেই পরম শাস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। 


রামানুজ-চরিত্র ৪২৭ 


মন্দিরের ভগবৎকিষ্করগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা 
অতঃপর আচার্য মন্দিবেব কিস্কবগণকে আহান কবিয়া পাঠাইলেন। ঠাহাবা 
শুনিবামাত্র সকলে আচার্যেব নিকট সমবেত হইলেন। আচার্য তাহাদিগকে দেখিয়া 
কবযোড়ে অতি দীনভাবে বলিলেন-__““হে ভগবৎ সেবকণণ! আমাব অস্তিম সময় 
উপস্থিত। আমি যদি অজ্ঞাতসাবেও আপনাদিগেব কোনব'প অপকাব কবিযা থাকি, 
তাহা হইলে আপনাবা অনুগ্রহ কবিয়া আমায ক্ষমা করুন। ইহাই আমা প্রার্থনা ।” 


সেবকগণ হঁহা শুনিয়া যাবপবনাই ব্যাকুল হইযা উঠিলেন। তাহাবা তখন 
আচার্যেবই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কবিতে লাগিলেন। আচার্য ঠাহাদ্গিকে নানাকপ মিট 
কথায বুঝাইযা ৬গবানেব সেবাব প্রতি মনোনিবেশ কবিতে বলিলেন। জনন্তুব তাহাবা 
অঙি লিষগ্রঙাবে নিজ নিজ কর্তবাপালনার্থ বিদায গ্রহণ কবিলেন। 


অবিজিতবেদান্ভীবিজয়ে শেষ আদেশ 
অতঃপব মাচার্য পবাশব, ববদ-বিষ্ণু-আচার্য প্রভৃতি শিষাগণকে ভিন্ন ভিন্ন কার্যেব 
ভাবার্পণ কবিলেন এবং বলিলেন _ “দেখ, পশ্চিমদিকে (শঙ্গেবী?) একজন বিখ্যাত 
.বদান্তী আছেন, তাহাকে এখনও স্বমতে আনয়ন কবা হয় নাই, তাহাকে তোমবা এই 
পাথণ পথিক করিও |? 


্রস্তরমূর্তিতে শক্তিসঞ্চাব ও দেহত্যাগ 

অনস্তব তিনি কাবেবা হইতে শ্লানাদি ক্রিয়া সমাপন কবিযা স্বায ছিতাব ও তৃতীয় 
্রস্তব বিগ্রহ মধে। নিজ শঞ্ডিসষ্চাব করিলেন এব, গোবিন্দেব ক্রোডে মস্তক ও 
আস্বাপূর্ণেব ব্রেগডে চবণদ্বয স্থাপিত কবিযা স্থিবভাব ধাবণ কবিলেন। শিষ্যগণ শোকে 
অধান্ত অধীব হইলেন এব চতদিকে বেষ্টন কবিষ' দ্রাবিডবেদ, ভৃগুবল্প' ও ব্রহ্ম বল্লী 
প্রতি বেমন্ত্র পাঠ কবিতে লাশিলে* 

এই অবস্থা আচার্য প্রন্মবন্ধতেদ কবিযা বৈকুষ্ঠে প্রযাণ কবিলেন। 'কলেই তখন 
হাহাকাব ধ্বনিতে চারিদিক বিদীর্ণ কৰিতে লাগিলেন। অন্তবীক্ষ হইলে “ধর্ম নষ্ট” ধ্বনি 
সধ্লেবই শ্রতিগোগব হইতে লাগিল। অত পরব শোকসাগবে নিমগ্ন শোবিন্দ প্রমুখ 
শিষ)ণণ ব্রহ্মমেধবীতি অনুসারে ঠাহাব অস্ত্যেষ্টি কর্ম সমাধা কবিযা তাহাব শবীব 
মহাসমাবোহে মন্দিবপ্রাঙ্গণে সমাহিত কবিলেন এবং আচার্যেব নির্দেশানুসাবে 
জীবনযাপনে মনোযোগী ইইলেন। 


ইতি শ্রীবামানুজচবিত্্ সংপূর্ণ। 


সামান্যভাবে জীবনবৃত্তের তুলনা 


ভগবদবতার জগদ্গুরু আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র তুলনার জন্য-_তুলনার 
প্রয়োজনীয়তা. তুলনার নিয়ম ও তাহার প্রয়োগ প্রভৃতি উপক্রমণিকামধ্যে এবং 
তত্তদভক্তের দৃষ্টিতে আচার্যদ্বয়ের সমগ্র জীবনবৃত্ত “শঙ্কর চরিত্র” এবং “'রামানুজ 
চরিত্র” নামক পৃথক দুইটি পরিচ্ছেদ মধ্যে প্রদত্ত হইল। 

এক্ষণে উভয়ের জীবনবৃত্ত সামানাভাবে তুলনা করিবার জনা সংক্ষেপে 
তাহাদের জীবনের প্রধান প্রধান তুলনার যোগ্য ঘটনাবলী পাশাপাশি করিয়া প্রদণ্ 
হইতেছে। আচার্যদ্বয়ের জীবন এতই ঘটনাবহুল এবং এতই ভাবপ্রচুব যে সমগ্র 
জীবনী পাঠের পর তাহা আয়ত্ত করিয়া তাহার তুলনা করা সহজ ব্যাপার বলিয। 
মনে হয় না। এজন্য নিম্নে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহাদের জীবনেন 
ঘটনাবলীর তুলনা মাত্র প্রদান করা যাইতেছে। 

১। শঙ্করের জন্মভূমি কৈরল দেশ, পশ্চিম সমুদ্রকূলে। রামানুজের জন্মভূমি 
মাদ্রাজদেশ, পূর্ব সমুদ্রকূলে। 

২। শঙ্করের পিতা শিবগুরু, মাতা বিশিষ্টা বা আর্যাম্মা। রামানুজের পিতা 
কেশব দীক্ষিত, মাতার নাম কাস্তিমতী। 

৩। শঙ্করের জন্ম ৬০৮ শকাব্দ, মতাস্তরে শ্রাস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭৮৮ 
খ্ৰীস্টাব্দমধ্যে, রামানুজের জন্ম ৯৪১ শকাব্দ, মতান্তরে ৯৪০ ও ৯৩৮ শকাব্দ ৷ 

৪1 শঙ্করের তিন বৎসরে মাতৃভাষায় পুরাণাদির জ্ঞান হয় ও পিতৃবিয়োগ 
হয়| রামানুজের এ বিষয়টি অসাধারণ কি না তাহা অন্ঞাত। তাহার যোল বৎসরে 
পিতৃবিয়োগ হয়। 

৫। শঙ্করের পাঁচ বৎসরে উপনয়ন ও সাত বৎসর পর্যস্ত গুরুগৃহে অধ্যয়ন। 
রামানুজের আট বৎসরে উপনয়ন ও ১৬ বৎসর পর্যস্ত পিতার নিকট অধায়ন। 
তৎপরে প্রায় ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন। 


সামান্যঙাবে জীবনবৃত্তের তুলনা ৪২৯ 


৬। শঙ্করের উপদেষ্টা অধ্যয়ন-কাল পর্যস্ত তাহার মাতা ও ঠাহার অধ্যাপক। 
রামানুজের উপদেষ্টা অধ্যয়ন-কাল পর্যস্ত তাহার পিতা, শূদ্র সিদ্ধ ভক্ত কাঞ্চাপূর্ণ 
এবং অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ। 

৭। শঙ্করের অধ্যাপকের সহিত শঙ্করের বিবাদ বা মতভেদ অভ্ঞাত। 
রামানুজের অধ্যাপকের সহিত রামানুজেব বহুবাব গুকতব বিবাদ হয়। শেষে 
যাদবপ্রকাশ তাহাকে মারিবার চেষ্টাও কবেন। 

৮। শঙ্কর গুরুগৃহে থাকিবার কালে এক ব্রাহ্মণাব দারিদ্র্য দেখিয়া লক্ষ্মাদেবীব 
নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার দারিদ্রামোচন কবেন। রামানুজ কাঞ্জার বাজকুমাবীর 
ব্রহ্মদৈত্য অপসারণের হেতৃমাত্র হন অর্থাৎ ব্রহ্মাদৈত্য যাদবকে অপমানিত 
করিবার জন্য বলে যে, তোমার শিষ্য বামানুজ আমাব মাথায় পা দিলে আমি 
ছাড়িব, আর তাহাতেই সে রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করে এবং লব্ধ অর্থ গুরুকে 
দেন। 

৯। শঙ্কাবেন জ্ঞাতিগণ বিষয়লোভে শঙ্কবের জননীর চরিত্রে দোষারোপ 
কবিলে শঙ্কৰ জ্ঞাতিগণকে বেদহীন হইবে-_ ইত্যাদি বলিযা অভিসম্পাৎ দেন 
এবং পরবে ক্ষমাও কবেন। রামানুজ কুবেশের এবং মহাপূর্ণের উপব চোলবাজেব 
অত্যাচার শুনিয়া ঠাশকে অভিসম্পাৎ কবেন, কিন্তু ক্ষমাব কথা শুনা যায না। 
চোলবাজ কূমিক্ঠেব তাহাব পৰ মৃত্যু হয। 

১০। শঙ্কবেব বিদ্াশেষে ৭ বংসব বয়সে শহে প্রত্যাগনন । লাহানুজের গুকব 
সহিত বিবাদ হওযায বিদাশেষেব পূর্বেই ২০/২২ বৎসব বয়সে গৃহে প্রতাগমন। 

১১। শঙ্কব গৃহে আসিযা অধ্যাপনা ও মাঠসেবায নিবত হন। সামানূজ্ গৃহে 
আসিয়া মধাযনবত হন ও শৃদ্র ভক্ত কাঞ্চ'পূরণেব সঙ্গ করিতে খাতে '। 

১২। শঙ্কবেব সহিত দেশাচাবাদি লইফা দেশীয় পণ্ডিতগণেব বিবাদ হইত। 
বামান্জেব জীবনে এ জাতীয় ঘটনা অজ্ঞাত। 

১৩। শঙ্কণ সম্াসেব পূর্বে মাতাব জন্য ভগবানেব নিকট প্রার্থনা কবিযা নদীব 
গতি পবিবর্তন কবেন। বামানাজেব জীবনে একপ ঘটনা অজ্ঞাত । 

১৪। শঙ্কবেব গৃহবাসকালে শঙ্কাবেব প্রতিভা দেখিযা কেবলবীজ তাহাকে 
সহ স্বর্ণ মুদ্রা দান কবেন এবং শঙ্কব তাহা প্রত্যাখান কবেন। অনস্তব বাজাই 
তাহা প্রাম্মাণগণের মধো বিতবণ কবেন। রামানূজেব জীবনে এ সময শাঞ্চীর 
রাজকুমারার এন্মাদেত্য অপসাবণজন্য ধন লাভ য়. আব তাহা তান ওক 
যাদবপ্রকাশকে 'ন। সন্াসেব পব তিনি দুইবাব ডূমিদান পান, তাহা তিনি শিষ্য 
৪ ব্রান্মাণগণমাধ্য স্বয়ং বিতবণ কবেন। 


৪৩০ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


১৫। শঙ্কর আট বংসর বয়সে দৈবজ্জঞের নিকট নিজ অল্লায়ুর কথা শুনিয়া 
গোবিন্দপাদের নিকট যোগশিক্ষার জন্য সন্ন্যাসী হন। 


রামানুজের প্রায় ২২ বৎসরে কাঞ্চীপূর্ণের সাধুতা দেখিয়া, তাহার নিকট 
দীক্ষিত হইবার বাসনা হয়। সন্গ্যাসবাসনা হয় নাই। তবে প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে 
পত্নীর আচরণে বিবাহিত জীবন ভগবৎসেবায় বাধা হইবে ভাবিয়া, তিনি সন্ন্যাসা 
হন। 


১৬। শঙ্কর কুস্তীরাক্রাত্ত হইবার পর মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি পান 
এবং মাতাকে অভীষ্ট দর্শন করাইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতাকে বুঝাইয়া সন্ন্যাস 
হন। 

রামানুজ মাতৃবিয়োগের পর স্ত্রীতাগের জন্য শ্বশুরের নামে জাল শ্বাক্ষণ 
করিয়া একটি অপরিচিত লোককে শ্বশুরবাটার লোক সাজাইয়া তাহার হাতে পএ 
দিয়া স্ত্রীকে ছলনা করিয়া, তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া সন্ন্যাসী হন। মতাস্তরে 
তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইযা সন্ন্যাসী হন। 


১৭। শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট শিক্ষা করিয়া সিদ্ধ। হন। প্লামানুজকে বৈষ্ণব 
করিবার জনা শ্রীরঙ্গমে বৈষঃবসমাজ রামানুজকে উদ্দেশা না জানাইয়া মহাপূর্ণকে 
প্রেরণ করেন। তীাহারই নিকট রামানুজ বৈষ্ঞবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ হন। 

১৮। রামানুজ শুদ্র সিদ্ধ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার জনা ঠাহাপ 
উচ্ছিষ্ট খাইয়া জাতিনস্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শঙ্কর সুদূর নর্মদাতীলে 
গোবিন্দপাদের নিকট একাকী গয়া স্তবদ্বারা তাহার সহস্র বৎসরের সমাধিতঙ্গ 
করিয়া উপদেশ লইয়াছিলেন । 

১৯। শঙ্কর অদ্বৈতমতবাদের বীজ গৌড়পাদ ও গোবিন্পপাদের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বিতমতের বীজ কাঞ্চাপূর্ণ এবং পরে কাঞ্চাপূর্ণদ্বারা 
বরদরাজ এবং যামুনাচার্যের শিষ্য পাচ জনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। 

২০। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইয়াও পরিত্যক্তা জননীকে অস্তিম কালে ভগবদর্শন 
করান। রামানূজ সন্ন্যাসী হইয়া পরিতাক্তা পত্নীর আর কোন সংবাদ রাখিয়া 
ছিলেন কি না তাহা অন্ঞাত। 

২১। শঙ্করের বিবাহের জন্য শঙ্করজননী মনে মনে পাত্রী স্থিরমাত্র করিয়া 
ছিলেন, শঙ্করের আপত্তিতে বিবাহ বহিত হয়। রামানুজের ১৬ বৎসরে বিবাহ 
বিনা আপত্তিতেই হয়। পিতাই বিবাহ দেন। 


সামান্যভাবে জীবনবৃত্তের তুলনা ৪৩১ 


২২। শঙ্করের দ্বাদশবর্ষে সাধন শেষ ও যোড়শ বর্ষে ভাব্যাদি রচনা শেষ 
হয়। বামানুজ প্রৌঢ়বয়সেও শুরুগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন এবং গ্রস্থাদি রচনা 
তাহারও পরে করেন। 

২৩। রামানুজের গুরু যাদবপ্রকাশ ভগবান বরদরাজের আদেশে পরে 
রামানুজের শিষ্যবিশেষ হন। শঙ্করের জীবনে এরূপ কিছু ঘটে নাই। 

২৪। রামানুজের পাঁচজন গুরু ছিলেন, সকলেই রামানুজেব প্রতিভায় 
অভিভূত হইয়া নিভ৷ নিজ পুত্রকে বামানুজের শিষ্য হইতে বলেন। শঙ্করের 
জীবনে একপ কিছু ঘটে নাই। 

১৫। শঙ্করের গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য জাতি নাই। রামানুজের 
গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে চণ্ডাল (মতাত্তরে শূদ্র) বংশসপ্তুত ব্যক্তিও আছেন। 

১৬। শঙ্কর শৈবকে বৈষ্ণব করা বা বৈষ্ণবকে শৈব করা একপ কিছুই করেন 
নাই। শিষ, হইলে নিজ নিজ অভীষ্ট, পঞ্চ দেবতার মধ্যে যে কোন দেবতারই 
উপাসনা ৩।৭£ মাপত্তি ইত না। রামানুজ সকলকে বৈষ্ণব করিতেন অনা 
দেবতার পৃজাদি উপদেশ দিতেন না। 

২৭। রামানুজ গোষ্টীপূর্ণের নিকট লব্বমন্ত্রে যে আনন্দ পাইয়াছিলেন তাহ' 
গুরুর নিষেধসত্তেশড লোকহিতের জনা প্রকাশ কবিযাছিলেন। শঙ্কর প্রারনধমাত্রেব 
অনুসবণ করিতেন। তিনি গুরুর নিষেধ অমান্য করেন নাই এবং লোকহিতের 
জনা এবাপ প্রয়াসও করেন নাই। 

২৮। শঙ্কর বিচারে কোথাও পরাজিত হন নাই। রামানুজ যজ্ঞমূর্তির নিকট 
মনে মনে পরাজয় অনুভব করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমদেশীয এক”- বেদাস্তীকে 
পরাজয় করিবার ইচ্ছাসপ্তেও সে দিকে গমন করেন নাই। মৃত্যুক .ল তাহাকে 
বৈষ্ণব করিতে বলিয়া যান। 

২৯। শঙ্করের কোন বিশেষ দেবপেবীব প্রতি অনরাগভাব দেখা যায় না। 
সকলেরই স্তবস্তুতি করিয়াছেন। রামানুজের বিষ্ণুভিন্ন অন্য দেবদেবীতে অনুরাগ 
দেখা যায় না। তিনি শিবশক্তিপ্রভৃতির মন্দির দর্শনেও যাইতেন না, স্তবস্তৃতি 
করেন নাই। 

৩০। শঙ্কর কোন মন্দিরের পৃজাদির ব্যবস্থাব ভার লয়েন নাই। রামানুজ 
শ্রীণঙ্গনাথের মন্দিবের সে ভার লয়েন এবং অর্চকগণ তাহার উপর বিরত হইয়া 
তাহার প্রাণনাশের চেষ্টাও কবে। 

৩১। শঙ্করের কুলদেবতা কৃষ্ণ। তথাপি অনা দেবতারও পূজা করিতেন। 
রামানুজের ইঞ্টদেবতা নাবাযণ। তিনি অন্যদেবতার পৃজাদি করিতেন না। 


৪৩২ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


৩২। শঙ্করের জীবনে শক্রগণ প্রদত্ত বিষভক্ষণ ঘটে নাই। রামানুজের 
জীবনে- একবার তিনি তাহা জীর্ণ করেন এবং অন্যবার ভক্ষণের পূর্বেই বিষ 
ধরা পড়ে। তিনি পরীক্ষার জনা একটি কুকুরকে খাইতে দিলে, কুকুরটি খাইয়া 
মারা যায়। 

৩৩। শঙ্কর ৩২ বা ৩৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। রামানুজ ১২০ বা ১২৮ 
বৎসর জীবিত ছিলেন। 


৩৪। শঙ্কন্জীবনে কাশীর বিশ্বনাথ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহারই 
আদেশে তিনি অদ্বৈতমতে ভাষ্যাদি রচনা করেন। রামানুজের জীবনে কাঞ্চীর 
দেবতা বরদরাজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বরদরাজের কথায় তিনি 
মহাপূর্ণকে গুরু করেন ও বিশিষ্টাদ্বৈতমত সত্যজ্ঞান করেন। 

৩৫। শঙ্কর নিজ ভাষা উত্তরকাশীতে স্বয়ং আগত বাসদেবকে দেখাইযা 
তাহার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব বলেন-- ইহাতে তাহাব অতিপ্রায 
তাহার আশার অতিরিক্তরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং ইহা সাক্ষাৎ শঙ্কর ভিন্ন 
অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। রামানুজ তাহার ভাষ্য পশ্চিমসমুদ্রকূলে মালাধার দেশে 
দক্ষিণামূর্তিশিবের অবতার বলিয়া পূজিত সাধু মহাপণ্ডিত দক্ষিণানৃঠির নিকট 
যাইয়া তাহাকে দেখাইয়া এবং কাশ্মীরের শারদাদেবীকে দেখাইয়া তাহাদের 
মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহারা বলিয়াছিলেন--বামানুজতাষা শঙ্করভামা 
হইতে উৎকৃষ্ট । 

৩৬। শঙ্করের প্রতিপক্ষ বড় পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্ব। বামান্দ্রের প্রতিপক্ষ তদাপ 
বড় পণ্ডিত যন্ঞমূর্তি | মণ্ডন শিশ্রের গ্রচ্থাদির মধ্যে পূর্বমতেব বিধিবিবেক এবং 
সন্ন্যাসের পর- বৃহদারণাক ভাষ্যবার্তিক, তৈত্তিরীয় ভাষাবার্তিক, দৈদ্বর্মাসিদি, 
ব্ৰহ্মসিদ্ধি, স্বারাজ্য বা ইঞ্টসিদ্ধি, পঞ্টাকরণ টীকা প্রধান , কিন্তু ঘজমূর্তিব 
পূর্বমতের কোন গ্রন্থ নাই। রামানুজের শিষ্য হইবার পর রামানুজমতে প্রমেয়সার 
ও জ্ঞানসার নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

৩৭। শঙ্করের পরকায় প্রবেশ ও আকাশগমনে সামর্থ ছিল। রামানুজেতর 
জীবনে তাহার কথা শুনা যায় না। তবে মক্ষিকার রূপ ধারণ ও সহত্রফণা 
অনস্তের রূপ ধা-“ণর কথা মতান্তরে শোনা যায়। 

৩৮। শঙ্কর নিজ জননীকে অস্তিমকালে শিবমূর্তি ও কৃষ্যমূর্তি প্রদর্শন করেন 
ও মধ্যার্জুনে সহস্র সহস্র লোককে শিবমূর্তি দেখান ও তাহার দ্বারা "অদ্বৈত সত্য” 
তিন বার বলান। 


পামাশ্যভানে জীবনবুণ্ডের তুলনা ৪8৩৩ 


রামানুজ ধনুর্দাস নামক এক শূত্রকে শ্রীবঙ্গনাথের বর্তমান মূর্তি দেখাইয়া 
তাহাকে শগবদ্ভক্ত করেন এবং দিল্লীব বাদশাহের কন্যার গৃহমধ্য হইতে সর্বসমক্ষে 
সম্পৎকুমাব রামানুজের পরবে নৃতা করিতে করিতে রামানজের কে আসেন। 


৩৯। প্লামানুজ মেলকোট পরিতাপের সময় নিদ্দ প্রস্তর মুঠিতে এক প 
শণ্ডিসঞ্চান করেন যে শিষ্যগণ তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন হাতার উত্তণ 
পাইতেন। শঙ্করের জীবিতাবস্থায় কোন মুর্ভিই নির্মিত হয় নাত । তবে মুর্খ 
গির্রিশিষ্যে বিদ্যাসধ্কার কবিয়াছিলেন। 


8০। শঙ্কর কর্তবাকম সাধনে নথবা প্রাণরক্ষার্থ কোথাও পশ্চ'ৎপদ বা 
পলায়নপর হন নাই, বরং বিপদ জানিয়াও এবং বিদর্ভরাজের নিষেধসতেও 
ক্রুকচের নিকট গিয়াছিলেন। রামানুজ শিষ্য কুরেশ ও গুরু মহাপূর্ণের পিপদ 
জানিয়াও শিষাগণের অনুরোধে প্রাণরক্ষার্থ শ্রারঙ্গঘ হইতে পলায়ন করেন এস 
ঘাদবপ্রকাশেল নিকট হইতে প্রস্থান করেন এবং একজন বেদান্ত্রীকে এয কারিতে 
পাবেন শাই। 


১১। শঙ্করকে অভিনবগুপ্ত অভিচার করিলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ হয়। 
লামানুজকে কাম্মীরী পণ্ডিতগণ অভিচাব করিলে তাহারাই পাগল হইয়া যান। 


৪২। শক্করের উপর অভিনবগুপ্ত অভিচার করিলে পদ্মপাদ যখন প্রতাভিচব 
করেন, তখন শঙ্কর নিষেধ করেন, কিন্তু পদ্মপাদ নিবৃত্ত হন নাই। রামানুজ কিন্তু 
চোলরাজেব নিধনের জনা শিষাগণ ্রডিচার করিলে নিষেধ করেন নাই বলং 
এক শিষাকে অভিচাব করিতেই বলেন। 


১৩। শঙ্কবেব নিকট তান্থিক উপভেরব তাহাব সিদ্ধির জনা মএক ভিক্ষা 
করে। শঙ্কব মস্তক দিয়াছিলেন। পদ্ুপাদের কাপ সেই দান বর্ণ হয নাই 
রামানুভ শিষ্য কুবেশ ও শুক মহাপূণের ীবনরক্ষার্থ পলায়নে বিরত হইত 
উদাত হইয়াছিলেন, কিন্তু শিষ্াগণের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বিরত হন নাই। 


8৪3 । প্রকচ যখন বহু সেনা লইয়া শঙ্কবকে বধ করিতে আসে, খন কোন 
কোন মতে ঠাহাব নোত্রোথ বহ্নিতে সকলে ভস্মীভূত হয়। মতান্তরে, ক্রকছেব 
আহানে ভৈরবই ত্রকচকে শিষ্য হইতে বলেন। সুধস্বা বাজত যুদ্ধে বহু কাপল 
নিধন করেন। বামানুজের সহিত বিচাবে জৈনগণ নাজিত হইলে রামানুস"শধা। 
রাজা বিষুওর্ধন বহু জৈনকে তৈলযস্ত্রে নিষ্পেষিত করেন। মতাত্তরে, রামানুজ 
রাজাকে প্রথমতঃ নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে রাজা বহু জৈন হত্যাই করেন। 


8৩৪ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


৪৫। শঙ্কর যোগবলে কেদারে অদৃশ্য হইয়া যান। রামানুজ শ্রীরঙ্গমে 
শিষ্য''ণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করেন। 


৪৬ শঙ্কর শেষ সময়ে সুধন্বা রাজার প্রার্থনানুসারে তাহাকে ব্র্গতন্ডেণ 
উপদেশ দন। মঠাদির ব্যবস্থার জন্য মঠান্নায় রচনা করিয়া শিষ্যগণকে তাহা 
দিয়াছিলেন এবং শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত মঠের দোষবারণার্থ মনীষীমাত্রেরই অধিকাব 
দেন। বামানুঞ্জ শেষ সমযে শিষাগণকে যেতাবে জীবন যাপন করিতে হইবে 
তদুদদেশো বাহাত্তরটি বিস্তৃত এবং পাচটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। মঠাদিব 
বাবস্থার জন্য কোন গ্রদ্থাদি বচনা কাবন নাই এবং মঠাদির দোষবাবণাধিকাপ 
সম্বন্ধে কোন কথাও বলেন নাই। সম্ভবতঃ সেসব দায়িত্ব শিষাগণেবই থাকে। 

১৭1 শঙ্কুবেব নিকট যত সংখাক সম্প্রদায় বিচাবার্থ আসিয়াছিল-_ 
বামানুজেব নিকট ৩৩ সংখ্যক সম্প্রদায় আসে নাই। 

১৮। কাশ্মাবে শাবদাদেবীব নিকট শঙ্কর সর্নঙ উপাধি পান , কামান সেই 
শ'বদাদেবীব নিকট ভাষাকাৰ উপাধি পান। 

ম৯। বামানুভ' ইচ্ছা করিত বৈহ্তপপানোনণ পান এলহিযা পথ লোৰে 
বৈষ্ণল কলেন। শঙ্ষল একপ কিছু লেন নাই । তবে স্তঃ প্রা পচ পতি 5 
বা্দণকে প্রায়শ্চিত্ত বহি স্বধর্নানষ্ট কেন 

৫০! শঙ্কুবেব বচিতা গ্রন্থ, ভামা। এল স্তলাদিব সংখা প্রায় ১০০ 
বামানুজেব ৬ বা ৭ খানি 

৫১ | রামানুভ একবাব স্থতরপ্রবৃস্ত হঠযা লোকহিতার্থ নবকে যাইতে প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন। শঙ্কাবের নিকট উগ্রতৈবূব লাগা কুর্ণাহ শঙ্কর নিভা প্রাণ দিতে 
প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 


৫২। শঙ্কর শ্রুতিধব ছিলেন। বামানুভ শ্রাতিরব ছিলেন না। 


৫৩। শঙ্কন দিগ্িভয়ার্থ যত দেশবিদেশ ভ্রমণ করবেন, বামানুড তদপেক্ষ 
মল্পদেশ ভ্রমণ কবেন। 


৫৪! শঙ্করেব মতে শ্রুতির প্রভান অধিক মনে হয। শঙ্করেব গই' অপেক্ষা 
সন্নাসী শিষ্য প্রবল। বামানুক্তের মতে পাঞ্চবাএ তম্ব, দ্রাবিড়বেদ ও পুবাণেব 
প্রভাব অধিক মনে হয়। বামানুজেব গৃহস্থ শিষ্য প্রণল। অবশ্য তাহার কিছু সন্ন্যাস 
শিষ্যও ছিল। 


সামান্যভাবে জীবনবৃত্তের তুলনা 8৩৫ 


৫৫। শঙ্করের শত্রু অভিনবগুপ্ত, উগ্রভৈরব ও ক্রকচের মৃত্যুতে শঙ্কর 
আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা শুনা যায় না। রামানুজ তাহার শত্রু চোলরাজ 
কৃমিকঠের মৃত্যুতে আনন্দিত হইয়াছিলেন-_ শুনা যায়। 

৫৬। শঙ্কর কোন স্থলেও দুঃখে মুত হইতেছেন বা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন 
শুনা যায় না; রামানুজ গুরুদ্বয়ের মৃত্যুসংবাদে এবং কুরেশের দুর্গতিতে দুঃখে 
মূৰ্ছিত পর্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কুরেশের চক্ষুলাভে আনন্দে নৃত্য করিযাছিলেন। 

৫৭। শঙ্কর পরকায়প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্র শিক্ষার জন্য রাজমহিষাগণের 
সহিত গাজার ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন ; নতাস্তরে তদ্বিপরীতই আচরণ করায় 
বাজনহিযাণ রাভশরারে সাধুর আত্মা অধিষ্ঠিত বলিয়া সন্দেহ হয়। রামানুজের 
কষে কোথাও এরূপ ঘটনাব কথা শুনা যায না। 

৫৮। শ্রাাধাবচনার সময় রামানুজের সহিত কুরেশের মতভেদ হওয়ায় 
বামান্ভা পবেশকে একবার পদাঘাত কবেন এবং পরে ভ্রম বুঝিয়া কুরেশকে 
আালিঙ্গত€ বীবেশ। অন্যবাব গাক্টাপূর্ণেব নিকট ঈীমাংসাব জন্য কুরেশকে 
পাঠান শঙ্কবেল জীবনে এরূপ কিছুই ঘটে নাই। 

৫৯! শঙ্কবে সন্নাসেব বিকদ্ধাচবণ স্থল- জননাব সংকাব। বামানুজে 
সম্নঘসেব পিরুদ্ধাচ 1৭ স্বল--রাজগুহে গমন, শিষ্যদ্বাবা পাক করাইয়া ভোজন। 

৩০। * স্ব একই সমহে বহুদুববর্তী দুইটি সভায উপস্থিত হইয়া বিচারে 
সবলে সন্তু) কবিযাছিলেন। বামানুজ বস্থবচিত গৃহে গোপনে অনস্তুজপ ধাবণ 
কবিতা ভৈশাসকলেব উত্তব দিয়াছিলেন। শঙ্কবেব দ্রষ্টা সর্বসাধারণ । বামানুজেব 
শনন্তবা?পিল দষ্টা এক ধূর্ত বাক্তি। 

৩১' শঙ্কাবেব নিকট মূক হস্তামলকের বাকাস্ফুর্তি হয়, গিরির এদাস্ফুর্তি 
হম। লামানভেব পাদস্পর্শে এক মুকেব বাকাস্ফুর্তি হয়। 

৬২। শঙ্কবেন প্রাথনায মৃতশিশু পূনজীবন প্রাপ্ত শ্য়। রামানুজের জীবনে 
এরূপ ঘটনা শুনা যায না। 

৬৩। বামাণুজ ওগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগন্নাথে ও অনস্ভুশযনে 
পাঞ্চবারমত প্রবর্তিত করিলে চেষ্টা করায় নিদ্রিতাবস্থায় স্থানান্তরিত হন। শঙ্কর- 
জীবনে এপ্লাপ ঘটনা শ্রুত হয় না। 

৬৪, বামানুজ ভগবানকে যেমন ভক্তি ক্িতছেন তদ্রুপ সমযে "ময়ে 
তাহার উপব অতিমান করিতেছেন এবং পরিহাসও করিতেছেন। ভক্তের নিকট 
অনুতপ্ত এবং লঙ্ভিতও হইতেছেন এবং ভগবানও আবাব কখন বন্ধু এবং কখন 


৪৩৬ আচার্য-__শঙ্কর ও রামানুজ 


ভৃতোর ন্যায় তাহার কার্য করিতেছেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বপ্নেও দেখা 
দিতেছেন এবং রামানুজের অবাধাতায় রামানুজকে স্থানাত্তরিতও করিতেছেন। 
শঙ্করজীবনে এরূপ কিছু শুনা যায় না। কেবল কাশীতে বিশ্বনাথ চণ্ডালবেশে 
দেখা দিয়া পরে নিজরূপে তাহাকে তাহার কর্তব্য নির্দেশ করেন এবং বিরোধী 
সম্প্রদায়ের মতে অন্নপূর্ণাদেবী তাহাকে দর্শন দিয়া সাধারণের জনা শক্তিবিশিষ্টর 
ব্রহ্মতত্প্রচারে আদেশ করেন। 

পক্ষান্তরে : 'মানুজাচার্যে ক্ষমা, দযা, বিজ্ঞতা, পরোপকারপ্রবৃত্তি, ভক্তিভাব, 
বিনয়, ভক্তসম্বর্ধন, দৃঢ়তা, ধৈর্য, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতির যেরূপ আতিশয্য দেখা 
যায়, সেরূপ আতিশয্য শঙ্করে দেখা যায না। শঙ্করে এই সব গুণ শান্তৃভাবাপন্ন । 
রামানুজ্ের এই সব গুণ ভাববিহূল বা তরঙ্গায়িত। সুতবাং শঙ্করে এই সব ভাবেব 
বিপরীতভাব দেখা যায় না, কিন্তু রামানুজে তরঙ্গের উত্ানপতনেব ন্যায তাহাও 
দেখা যায়। 


সামান্যভাবে মতের তুলনা 


১। শঙ্করের মতে ব্রন্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ, দেখা যায় কিন্ত ঠাহাব্‌ 
সত্তা নাই। জীব ব্রক্মাভিন্ন নহে, মুক্তিতে জীব প্রন্মাই হইয়া যায়, কেন বিশেষ 
থাকে না। প্রলয়ে কিন্তু বিশেষ থাকে৷ রামানুজমতে ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব সবই 
সত্য। জীব ও জগৎ ব্রন্মের শরীরবিশেষ। জীব নিজদেহের তুলনায় শবারা, কিন্ত 
ব্রন্মের তুলনায় শরীর । মুক্তিতে জীব ব্রন্মেই মিশিয়া ব্রশাই হয় না। ভীব ও 
জগৎ ব্রঙ্মের মধ্যেই থাকে; সৃষ্টির পর ভেদ থাকে, প্রলয়ে বা মুক্তি উভয়ের 
মধ্যে বিশেষ থাকে। 

২। শঙ্করের মতে ব্রল্মাধিষ্ঠিত মায়ার পরিণতিতে জগৎ ও সেই মায়ার 
সম্বন্ধবশতঃ জীবের আবির্ভাব । মুক্তিতে মায়া ও জগতাদি থাকিবে না, কিন্তু 
প্রলয়ে মায়াতে অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষ থাকে। রামানুভ্মতে জীব 
ও জগৎ প্রলয়ে সৃন্ষ্পরূপে ব্রন্মের শরীরভূত হইয়া থাকে, সৃষ্টিতে তাহারই 
অভিব্যক্তি বা স্থূলতা সম্পাদিত হয় মাত এবং মুঞিতে বৈকুণে সৃক্ধ্রভাবে থাকিয়া 
ভগবগকৈষ্বর্য লাভ হয়। 


সামান্যভাবে মতের তুলনা ৪৩৭ 


৩। শঙ্করমতে অদ্বৈতব্রম্মাজ্ঞানে মুক্তি হয়। উপাসনাদিতে প্রতিবন্ধকাদি দূর 
হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা হয়। 

রামানুজমতে ভগবৎকৃপাতে মুক্তি হয়। উপাসনাদিতে তাহাব প্রসন্নতা ও 
একাগ্রতাদি হয় মাত্র। জ্ঞান উপাসনারই জঙ্গ। 

৪1 শঙ্করমতে পরব্রঙ্গ এক অদ্বৈত নির্বিশেষ নিশুণ। রামানুজ মতে ব্রহ্ম এক 
অদ্বৈত সবিশেষ সগুণ। জীব ও জগৎ তাহার প্রকার বা শরার। 

৫। শঙ্করমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি ব্রন্মেরই মাধাযোগে রূপভেদ, 
সকলেই অধিকারিভেদে সমান উপাসা। রামানুজমতে একমাত্র বিষুই 
পরমদেবতা, তিনিই উপাস্য। 

৬। শঙ্করমতে প্রমাণ ছয় প্রকার, যথা- প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, 
মর্থাপত্তি ও অনুপলঞ্ি। রামানুজমতে প্রমাণ তিন প্রকাব, যথা-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান 
ও শব্দ ৷ 

৭। শঙ্কবের মতে ভ্রনেব যে বিষয় তাহা অনির্বচনায, ভ্রমকালে তাহা অন্ঞর,ন 
হইতে উৎপন্ন হয। অর্থাৎ এ মতে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ স্বীকার্য। রামানুজমতে 
এমেব যে বিষয় তাহা সৎ। আব এ মতে সংখ্যাতিবাদ স্বীকার্য। শুক্তিতে 
বজ্ঞতনজ্ঞান য হয, তাহা শুক্তিগত অল্প বজতাংশেই হয। অর্থাৎ ভ্রম বলিয়া 
কিছু নাই, উহা ব্যবহাব মাত্র । 

৮। শঙ্কবের মতে জীব স্বকপতঃ ব্রহ্মাই। সুতবাং বিভ--সৎ, চিৎ ও 
আনন্স্ববূপ- -জ'বতাবস্থায় অজ্ঞান বা তংকার্য অস্তঃকবণে ব্রন্ধেব 
প্রতিবিশ্ববিশেষ। বামানুজমতে জীব অণু, অল্পজ্ৰ, চিৎস্বকপ হইলেও ' হয ব্রহ্ম 
হইতে শিন্ন। মুক্তিতেও তাহাব ভেদ যাইবে না। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি হইবে, কিন্ত 
তাহার সষ্টিসামর্থ্য হইবে না। 

৯। শঙ্করমতে মাযা অবিদা ও অজ্ঞান একই বস্তু এবং ব্রহ্মাশ্রিত ' 
রামানুজমতে মায়া ও অবিদ্যা ভগবৎশক্তি। অজ্ঞান ভ্ানেব অভাব, উহা 
জীবাশ্রিত, জীবকেই আবদ্ধ করে। 

১০। শঙ্কব ভজীবন্মুক্তি অঞ্গাৎ দেহসত্বেও মুক্তি স্বাকার কবেন। রামানুজ তাহা 
অস্বীকার করেন। তন্মতে দেহসত্তে মুক্তি হয় না। 

১১। শঙ্করমতে বৈকুষ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি স্বর্গাব.ণষ, যথার্থ মুক্তি নহে। 
রামানুজমতে বৈকুষ্ঠই চরম মুক্তি, নির্বাণমুক্তি অসম্ভব; উহার কল্পনা 
আত্মনাশকল্পনা। 
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১২। শঙ্করমতে নিবেধমুখে জ্ঞেয় নিরুণ ব্রহ্মোই বেদাস্তের তাৎপর্য। কিন্তু 
রামানুজমতে উপাসা সগুণ ব্রন্মেই বেদাস্তের তাৎপর্য। 

১৩। শঙ্করমতে বেদাস্তের অধিকারী সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি, অর্থাৎ যাঁহার 
নিত্যানিতাবস্ত্রবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা 
ও সমাধানাভাস এবং মুসুক্ষুত্ব আছে, তিনিই বেদাস্তের অধিকারী। 

রামানুজের মতে সাধনসপ্তকসম্পন্ন ব্যক্তি বেদাস্তেব অধিকারী। সেই সাধন 
সপ্তক__বিবেক বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ, এবং অনুষ্ধার্ষ। 
বিবেক বলিতে__জাতি, আশ্রয় ও নিমিত্তদ্বারা দূষিত অন্ন হইতে শরাবকে রক্ষা । 
বিমোক বলিতে কামা বিষয়ে আসক্তি বা কামনা না রাখা । অভ্যাস বলিতে (কান 
শুভ বিষয় অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ করিতে শিক্ষা । ক্রিয়া বলিতে 
যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান। কল্যাণ বলিতে সত্য, সরলতা, দযা, দান, 
অহিংসা এবং অভিখ্যা অর্থাৎ সফল চিন্তা বুঝায়। অনবসাদ বলিতে 'দেশকালাদিব 
বৈপরীত্যবশতঃ শোকের কারণীভূত বিষয়ের স্মবণহেতু মনেব যে দুর্বল ঠা এব' 
অপ্রসন্নতা তাহার বিপরীত ভাব। আর অনুদ্ধর্য বলিতে সুখেব বিষয়ের স্মবণহে তু 
যে সন্তোষ তাহাব বিপবাত ভাব বুঝায। এই সাতটি যাহার হয়, বামাণনু জামাতে 
তিনিই বেদাস্তের অধিকাবী। 

সুতবাং দেখা যাইতেছে শঙ্কবমতে অধাতবেদবেদাঙ্গ যে কোন বাঞি 
বেদানুসণদে কর্ম ককন আবু নাই ককন-কি কাপে কোন কর্ম কলিতে হয 
পূর্বমীমাংসানুসারে এই জ্ঞান ঠাহাল থাকুক আব নাই থাকুক, ঠাহাব যদি উপ 
সাধন চারিটি থাকে, তাহা হইল তিনি বেদাস্তেব অধিকাৰ এবং বামাপু জমাতে 
কোন্‌ কর্ম কিরূপে কবিতে হয ইত্যাদি ভ্ঞান যাহাব পূর্বমীমাংসা পড়িযা হইয়াছে 
এবং যিনি বেদানুসানে কর্ম কবিযা থাকেন, ঠাহাব যদি উঞ্ সাধন সাতগিব 
মধ্যে উক্ত ক্রিযাব সহিত অবশিষ্ট ছয়টি থাকে, তাহা হইলেই তিনি বেদান্ের 
অধিকারী । শঙ্কবেব মুমুক্ষুত্র ও উপরতি অর্থাৎ সন্ন্যাস বামানুজে নাই। বামানুজেন 
ক্রিয়া শঙ্করের নাই। রামানুজের অপব সবই শঙ্ষবেব মধে) অন্তর্ভুক্ত । এক কগায 
শঙ্করমতে মুখ্য অধিকারী যথার্থ সন্ন্যাসী এবং গৌণ অধিকারী অপলাশ্রমী, 
রামানুজমতে মুখ্য অধিকারী সকল আশ্রমীই হয। 

১৪। শঙ্করমতে নির্বিকল্পক ভ্রান অথাৎ বিশিঈটবৈশিষ্ট্যানবগাহী ভ্রান স্্রীকার্ম। 
রামানুজমতে সকল জ্ঞান সবিকল্পক অর্থাৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী। ইহাব ফলে 
শঙ্করমতে বলা হয-_বেদ নির্ধিশেষ ব্রহ্মতত্ব উপদেশ করে এবং রামানুজমাতে 
বলা হয় যে, বেদ সবিশেষ ব্রহ্মতন্তুই উপদেশ করে। 


সামান্য ভাবে মতের তুলনা ৪৩৯ 


১৫। শঙ্করমতে ব্রশ্গাসাক্ষাৎকারের জন্য যে শ্রবণ, মনন ও ধ্যানাকে শর তাতি 
উপায় বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যদি বিধি মানিতেই হয় তবে শ্রবণেই সেই 
বিধি। আব রামানুজমতে বিধি মানাই হয়-__ আর সেই বিধি ধ্যানে, শ্রবণে বা মননে 
নহে। সুতবাং শঙ্করমতে ব্রন্মাজ্ঞানেই মুক্তি হয় এব? বামানুজমতে এ্ধা জ্ঞান 
বহ্মকে উপাসনার জন্য, উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হ7' মুক্তিদান কবেন। 

১৬। রামানুজমতে সৃষ্টিকরন- প্রকৃতি সন্তবজতমঃ$কপ তিন গুণের 
আশ্রয়নদপা। তাহা নিত্যা, অক্ষববাপ। অবিদ্যা ও মাযা শব্দবাচা। ভগবানের 

ংকল্পবশতঃ তাহাতে গুণবৈষমা হহলে ঠাহা কার্যোন্মুখা হয় তখন তাহাকে 
অবাক্ত বলা হয। সেই অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হয়। তাহাও সান্তিক, বাজসিক 
ও তামসিকতেদ ত্রিধা অবস্থিত হয। সেই মহৎ হইতে অহঙ্কার হব। তাহাও 
একপে ব্রিবিধ হয। সাণ্তিক শতচঙ্কাবের লাম লৈকাবিক, বাজস অহঙ্কারেব নাম 
তভৈজস এবং তামস অহঙ্কাবেব নাম 5তাদি। ইহাদের মধো বাজস অহঙ্গাবসহকৃত 


নন্দিয উৎপন্ন হয এবং বাভস অহঙ্কাবসহকৃত তামস অহঙ্কার ইতাদি হইতে 


হয়। (সই তন্মাত্ৰ তইতৃত পচ 5৩ অৰ্থাৎ আকাশ, পাহ তেজ, হাল ও ক্ষিতি 


উৎপন্ন 21 গাঠাও লালা এহবীতপ হহা, হাহা তামিল সহঙ্কাৰ হহতে শক 
*ণ্যাত সেই শব্দ তামার হইতে সাকাশ ভুত হয। আলাশ প্রতাক্ষ হয, শব্দ ইহাৰ 


পণ এপৎ ইহা অবকাশেব 5৬1 এই আাকাশহই দিলপদবাচা ৷ এই মাকাশ হইতৃত 
পল তই 


স্পনতন্মাত্র হুহা ৩হপ 


৮৮১] 
প্রতা ও প্রশাবৎপাপে ছিবিধ। এই (৩7ভাবু শুণ- শব্দ, স্পর্শ ও বল এই তেজ 


প্র 
হইতে এস ৩ণমাত্র হয, তাহা হইতে ভাল হয । তাহার ০ -শব্ধ, স্পর্শ, কপ ও 


AY 


গুণ শব্ধ, স্পর্শ, বাপ, বস ও গন্ধ । তম এই প্াথব 
সকল পঞ্চীকৃত হইযা অহাত সাকাশের অর্ধ এবং অপব চাবি ভতেব প্রতোকের 
এক অস্টমাংশ মিলিয়া পঞ্চাকৃত আকাশ, তদ্রাপ বাযুব অর্ধ এবং অপব 
ঢারিডুতের প্রতোকের এক অক্টমাংশ মিলিয়া লঞীকত বাযু, এইকপ 0 সর 
অর্ধ এবং অপব চাবিভুতেব প্রতোকেব এক অষ্টমাংশ মিলিযা পঞ্চকৃত জল 
এবং ক্ষিতিব অর্ধ এব, অপর চারিড়তেব প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ মিলিযা 
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পণ্চীকৃত ক্ষিতি হয়। এই পঞ্ধীকৃত ভূত হইতে চতুর্দশ ভূবনাত্মক ব্ৰহ্মাণ্ড উৎপন্ন 
হয়__তাহাই জীবের বাসভূমি। এই মতে, সৃষ্টি অনাদি এবং অনস্ত। 
শঙ্করমতে সৃষ্টিক্রম যথা---সত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণাত্মক মায়া। এই 
গুণ, গুণ” নহে ইহাব অর্থ বন্ধনহেতু বজ্জ্ুবিশেষ, সুতরাং দ্রব্যবিশেষ। এই 
মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগতাদির উৎপত্তি। ব্রন্মের বিবর্ত এবং মায়ার পরিণাম 
এই জগৎ। এই মায়ারই নাম-_অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি ও অব্যক্ত, ইতাদি। 
এই মায়ার সমষ্টি ও ব্যস্টিভাব আছে। সমষ্টিমায়াযুক্ত ব্রন্মাই ঈশ্বর এবং 
বাষ্টিমায়াযুক্ত ব্রম্মই প্রাজ্ঞ জীব। এই অবিদ্যা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, 
বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। এই 
আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিই সূক্ষ্মভূত বা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, 
রূপতন্মাত্র,রসতম্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র নামেও অভিহিত হয়। এই সৃক্ষ্মভূতপঞ্চ নিজ 
কারণ মায়ারই ন্যায় সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণাত্মক। এই পঞ্চভূতের মিলিত সপ্তাংশ 
হইতে অস্তঃকরণ হইয়াছে। উহা বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার নামে 
অভিহিত হয়। মনের কার্য-_সংকল্পবিকল্প। বুদ্ধির কার্য নিশ্চয় চিত্তের কার্য-- 
অনুসন্ধান এবং অহংকারের কার্য-_অভিমান। আর উক্ত পঞ্চভূতেব মিলিত রঙ 
₹শ হইতে পঞ্প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বান- উৎপন্ন হয 
এবং উহাদের মিলিত তমঃ অংশ হইতে উহারা নিজরূপেই বর্তমান থাকে। এখন 
উক্ত পঞ্চভতের প্রত্যেকের সন্ত গুণাংশে পঞ্চভ্ঞানেন্ট্রিয় উৎপন্ন হয়। যথা -- 
আকাশের সত্বাংশে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্তাংশে ত্বগিন্দিয়, তেজের স্তাংশে চক্ষু, 
জলের সন্তাংশে রসনেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতির সত্তাংশে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয। এরূপ 
উহাদের প্রত্যেকের রজঃ অংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয। যথা- 
আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাগিন্দ্িয়, বায়ুর বজ্ঞঃ অংশ হইতে পাণি ইন্দ্রিয়, 
তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদেন্দ্রিয়, জলের রজঃ অংশ হইতে উপস্থেন্দ্িয় এবং 
ক্ষিতির রজঃ অংশ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় হয়। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুব শব্দ, 
স্পর্শ, তেজের গুণ- শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং ভ্লেব গুণ__শব্দ, স্পর্শ, বাপ ও 
বস এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । এই দশ ইন্দ্রিয় অস্তঃকরণ 
ও পঞ্চ সৃক্ষ্মভূত লইয়া সূক্ষ্ম জগৎ। ইহার সমষ্টিভাবের উপর প্রতিবিশ্বিত 
ব্ৰহ্মচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর এবং ব্ক্টিতে প্রতিবিষ্বিত চৈতন্য তৈজস জীব নামে 
অভিহিত হয়। এই সূক্মভূত পূর্বোক্ত প্রকারে পঞ্চাকৃত হইয়া পঞ্চস্থূল ভূত হয 
এবং তাহা হইতে চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড হয়। এই সমষ্টি ব্ৰহ্মাণ্ড যাহাব শরীর 
তাহার নাম বিরাট্‌ ঈশ্বর এবং এই ব্যস্টিস্কুল ভূত যাহার শরীর তাহা বিশ্ব নামে 
অভিহিত হয়। এই পঞ্চ স্থুলভূতের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্‌ ও তেজঃ প্রতাক্ষ হয়, বায় 


সামান্যভাবে মতের তুলনা ৪৪১ 


ও আকাশের প্রত্যক্ষ কেহ বলেন- হয়, কেহ বলেন-_হয় না। এমতে 
প্রন্াজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত সৃষ্টি অনাদি ও অনস্তু। 

১৭। শঙ্করমতে জানাভিন্ন ব্রন্মাজ্ঞানেই মুক্ত হয়। কর্ম চিত্ত শুদ্ধ করে, উপাসনা 
একাগ্রতা উৎপাদন করে। শঙ্কর ক্রমসনুচ্চয়বাদী। অধিকারিবিশেষে কর্ম ও 
উপাসনা অনাবশাকও হয়। 

রামানুজমতে ভশ্ভি অর্থাৎ উপাসনা এবং প্রপন্তি অর্থাৎ শবণাগতিদ্বারা মুক্তি 
হয। কর্ম তাহার সহকারী । প্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা উপাসন'রই অঙ্গ। বামানুজ 
উপাসনা ও জ্ঞানের শ্ববীপসমুচ্চয়বাদী। মুক্তির জনা দুহটিই একই সমযে 
সকলেরই আবশাক হয়। 

১৮। শঙ্করমতে কর্মমামাংসা ও ব্রঙ্গমীমাংসা পৃথক শাস্তু। বেদার্থ 
মীমাংসার্দীপেই উভয়কে এক শাস্ত্র বলা যায়। 

বামানুজমতে ইহারা একই শাস্ত্র। ধর্ম ইহার প্রতিপাদা। সেই ধর্ম সাধাবপ ও 
সিদ্ধর্কপ। সাধ্য ধম- ক্রিয়াদি, পিদ্ধ ধর্ম- -ব্ৰহ্ম। পূর্বমীমাংসায আরাধনবপ কর্ম 
প্রতিপাদা এবং উত্তধমীমাংসায় আরাধারপ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য। 

১৯। শঙ্করমতে চরম মুক্তিতে শরার থাকে শা । জীবন্মুক্তিতে কেবল শরাব 
থাকে। বামানুজ মতে সুন্ত্রশরাব থাকে। যেহেতু বৈতুষ্ঠবাসকেই তন্মতে মুক্তি 
ধলা হয! 

২০। উতয়মতেই জ্ঞান -স্বপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ। উভয়মতেই বেদ চরম 
প্রমাণ। উতয়মতেই শূপ্রাদির বেদে অধিকাব নাই, তবে শঙ্কবমতে ইতিহাস ও 
পূণাণপূর্ণক শৃদ্রেব প্রন্মাবিদ্যায অধিকার আছে, বাদনুডমতে তাহাও ই। 

ইহাই হইল আচার্যদ্বযেব জীবনবৃন্ত এবং তাহাদের মতের সামানাভাবে অর্থাৎ 
স্থূল ভাবে তুলনা । ইহাতে ভাল মন্দ নির্ণয বা শ্রেষ্টাশ্রেন্ট নির্ধাবণ করিয়া একটা 
মত প্রকাশ কবা উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সুধ' পাঠকবর্গকে তদুদ্দেশো সহায়তা করাই 
উদ্দেশা। আদশ ব্যতীত জীবনের গতি থাকে না। সুতরাং জীবনই থাকে না। 
সকলেই জ্রাতসারে হউক বা অজ্জাতসারে হউক, কোন না কোন একটা আদর্শ 
অবলপ্পনে চলিয়া থাকেন, অ ন সেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইলে নায়সঙ্গত 
পথে - ভালমন্দ বা শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিযাই করিলে শুভফল হয়। আর 
সেই জনা বৈদাত্তিকের আদর্শ ভগবদবতার শশ্চার্যদ্বয়ের তুলনার এনা 
সামান্যতাবে উপকরণসংগ্রহে সহায়তা করিবার চেষ্টা মাএ করা হইল। তাহাদের 
মত তুলনা বিশেষভাবে কবিতে হইলে আকর গ্রন্থ দ্রষ্টবা 


বিশেষভাবে তুলনা 


কিন্তু উক্ত 'দামান্যভাবে তুলনার দ্বারা আচার্যদ্ধযের স্বকূপনির্ণয় ভালরূপ হয় 
না। সামান্য জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ জ্ঞানের অভাবে যেমন প্রমপ্রমাদাদি হয়, 
তদ্রপ এস্থলেও যে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যেমন রজ্জুখগ্ডকে “একটা 
লম্বা কিছু” এই পর্যন্ত জানিলে সপভ্রমের সম্ভাবনা যত থাকে, তাহাকে আরও 
একটু বিশেষভাবে জানিলে আব সে সম্ভাবনা থাকে না, এস্থলেও তদ্রাপ হইবার 
সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। এজন্য এক্ষণে আমরা আচার্যদ্যকে একটু বিশেষভাবে 
তুলনা করিব। আর তজ্জন্য 

প্রথমে --সাধারণ বিষযদ্বাবা তুলনা £ 

ইহাতে আদর্শ, আয়ু, উপাধি, কুলদেবতা ও গুকসম্প্রদায প্রতি ২৮টি 
বিষযদ্ধারা তুলনা কবা হইবে। 

দ্বিতীয়__গুণাবলীব দ্বাবা $লন! ৫ 

ইহাতে অজেয়ত্ব, অনুসন্ধিৎসা, উদার ভা, দহা, ক্ষমা প্রভাতি ৩৭টি বিষ্যদ্দানা 
তুলনা করা হইবে। 

তৃতীয় -দোষাবলীব দ্বাবা তুলনা } 

ইহাতে অনুতাপ, অনুদারতা ও হভিনান প্রভৃতি ২০টি বিষ্যদ্বারা লনা করা 
হইবে। 

চতুর্থ__কোষ্ঠী বিচারদ্বাবা তুলনা ঃ 

ইহাতে উভয়ের কোষ্ঠীর যোগাযোগ বিচাবছাবা £লন' কবা হইলে। 

পঞ্চম-_আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদারা তুলনা £ 

ইহাতে অভিজ্ঞতা ও বিচারশীলতা প্রভৃতি ১৭13 বিষযদ্বারা তুলনা কণা 
হইবে। 

ষষ্*-_উভয়ের সাধারণ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা £ 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা 88৩ 


ইহাতে গীতোক্ত অমানিত্বাদি ২০টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হঠানে। 
সপ্তম-_উভয়ের নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তৃলনা £ 


ইহাতে উভয়ের আদর্শ নির্ণয় করিয়া উভয়ে তাহাদের কতদব নিকটবর্তী 
হইয়াছেন তাহাই আলোচিত হইবে। তৎপরে উভযের মতবাদের বীজ নির্ণয় 
করিয়া উপসংহার করিবার চেষ্টা করা হইবে। 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা 


১। আদর্শ 

যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের জাবনগতি পরিচালিত কবি, যাহাব 
মতো হইবাব জনা আমরা মনে মনে সর্বদা চেষ্টা করি, তাহাই আমাদের আদর্শ: 
গ্াঁচ-ঢালাহ করিবাব জিনিসের সহিত ছাচের যে সম্বন্ধ, আমাদের জীসুনের 
মাদার্শের সহিত আমাদের সেইবপ সম্বন্ধ । হ্াচে ঢালাই জিনিস যেমন ছাচের 
অনুবূপ হয়, আমরাও তদ্রপ আমাদের আদর্শের অনুরূপ হই। আ্ামবা যেরূপ 
হই বা হেকিপ কাঁর, সে সবই আমাদের নিজ নিভ আদর্শ অনুসরণের ফল। এ 
কার্য আমপ্রা সকলেই করিয়া থাকি, (কহ জানিয়া শুনিযা কবেন, কেহ বা না 
জানিযা করেন এই মাত্র প্রভেদ। আদর্শের অনুসরণ করেন না মন মানব 
নাই। যদি এব লক্ষা করিযা দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
হে, প্রতোক বাক্তি যাহা কবিবেন, অথবা ভবিষ্যতে যেরূপ হইবেন শহা তাহারা 
পরেই ভাবিয়া রাখিযাছেন, অর্থৎ তাহার ছবি তাহার মনোমধো হর্ব হইতেই 
প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহাই তাহাবা অনুসবণ করিতেছেন ' 


ঘুপ্তিবিচারদাবা ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু অনুভব করিবার 
1৮] বিলে ইহা আরও সহভে' বুঝা যায়। গ্রস্থকলেবব বৃদ্ধির ভয়ে আমরা 
ধবিযা লইলাম-- ইহা আমরা সকলেই বুঝি । যাহা হউক, এনণে আমরা 
াচার্ছিযেণ এই আদর্শনির্ণয়ে যত্রবান হইব। বলা বাহুলা, এ বিষয়টি অতি 
ওকঙব এনং অতীব প্ৰযোজনীয়; যাহার সম্বন্ধে এ বিষয়টি জানা যায, তাহার 
ভীবনের সকল রহসাই বুঝা সহজ হয়: সুতর সর্বাগ্রে আমবা আচ,ব্ৰয়েব 
আদর্শ আলোমা কবিব। আচার্যদ্বয়ের এই আদর্শ বুঝিতে পারিলে আচার্যদ্বযকেও 
আমরা অনেকটা বুঝিতে পাধিব- সন্দেহ নাই। 


৪8৪ 
আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


আদর্শ এক প্রকার নহে। “উপায়” ও “উপেয়”"-ভেদে এই আদর্শ দ্বিবিধ। 
তন্মধ্যে উপায়ভূত আদর্শ-_আবার দ্বিবিধ। আমাদের নিজ নিজ্জ গুরু বা আচার্য, 
শিক্ষক প্রভৃতি এক প্রকার এবং পরিচিত কতকগুলি ব্যক্তির সদগুণ-রাশি একত্র 
করিয়া আমরা যে মনোময় একটি কল্পিতপুরুষ গঠন করিয়া রাখি, তাহা অন্য 
প্রকার। এক কথায় উপায়ভৃত আদর্শ দ্বিবিধ, যথা-_প্রকৃত ও কল্লিত। 


উপেয়ভূত আদর্শ বলিতে-_যাহা আমরা সর্বশেষে হইতে চাই, অর্থাৎ যাহ 
আমাদের জীবনের বা অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য । ইহা, এক কথায়--৩গবান, আত্মা, 
অথবা সমগ্র সৃষ্টির আদিকারণ বা সৃষ্টির শেষ পরিণাম। সুতবাং আদর্শ বলিতে 
আমরা তিন প্রকার পদার্থ বুঝিলাম। যথা--€১) উপায়ভূত প্রকৃত আদর্শ, (২) 
উপায়ভূত কল্পিত আদর্শ এবং (৩) উপেয়ভূত আদর্শ। 


এই আদর্শ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথম প্রকারের জনা আমাদের দেখিতে 
হইবে-_কে 'কাহাকে' বেশি ভালবাসে--কে ‘কাহার’ অত্যান্ত অনুরাগী--কে 
'কাহাকে বেশি চিন্তা করে-_কে সকল কথায় 'কাহার' উপমা বা দৃষ্টান্ত দেয়, 
ইত্যাদি। কারণ, দেখা যায়, যাহাকে অতাস্ত ভালবাসা যায়_-যাহার কথা সর্বদ' 
স্মরণ করা হয়__যাহার চরিত্র সর্বদা অনুকরণ করা হয়, সে-ই প্রায় আমাদেব 
এই প্রকার আদর্শের স্থান অধিকার করে। সুতরাং কাহারও এই প্রকার আদর্শ 
নির্ণয় করিতে হইলে-_-গুরু, শিক্ষক, পিতা, মাতা, বন্ধু প্রভৃতি অনুসন্ধেয়। 


দ্বিতীয় প্রকার আদর্শের. জনা আমাদের দেখিতে হইবে - কাহার হাদযেপ 
কামনা কিরূপ বা কে কোন্‌ ভাবটা আকাঙউক্ষা করে, এজনা লোকের হাদযেব 
উচ্ছাসপ্রভৃতি অনুশীলন করা আমাদের প্রয়োক্তন। কারণ, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে 
সঙ্গে আমরা যেরূপে যাহা হইতে চাই তাহা প্রায়ই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 


তৃতীয় প্রকার আদর্শ নির্ণয় আরও সহজ । লোকে, চরম ভবিষ্যতে যাহা হইতে 
চাহে, লোকের যাহা লক্ষ্য, অথবা ভগবান বা জগতের যাহ' আদাস্থস্বরূপ ইহ! 
তাহাই। ইহা লোকের- কথায়, লেখায়, চিন্তা বা উপদোশের ভি হর দিয়া নির্ণেয়। 


এই তিন প্রকার আদর্শেরই দোষগুণে আমাদের জীবন তাল বা মন্দ হয় 
আদর্শ যেমন ভাল হনে, আমাদের জীবন তদ্রুপ ভাল হইবে, আদর্শ যেমন 
মন্দ হইবে; আমাদের জীবনও সেইরূপ মন্দ হইবে; অথবা আদর্শ যেমন ভাল- 
মন্দ-জড়িত হইবে, আমরাও তদ্রপ তাল-মন্দ-জড়িত হইব। অথাৎ আমরা 
আদর্শেরই অনুরূপ হই। 


সাধাবণ বিষয়দাবা তুলনা ৪8৫ 


তাহাব পব আব একটি বিষম দেখিবান আছে। ইহা আদর্শ পিবর্তন। দেখা 
যায, এই আদর্শ সর্বদা এককপ থাকে না_ ইহাব পবিবর্তন ঠয। আমাদের 
ঈীবনেব উন্নতি বা অবনতিব সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেবও পরিবর্তন হইতে থাকে। 
আমাদেব জীবন যতই উন্নত হইতে থাকে, আমবা ততই শাল চাল আদর্শ 
অবলম্বন কবিতে থাকি। অথবা আমলা যতই উত্তবোন্তব মন্দ হইতে থাকি, ত তই 
আমাদেব আদর্শও মন্দে পবিণত হইতে থাকে। আবাব দেখা যাহ _এই আদর্শ 
পৰিবর্তন, জীবনে যত অল্প হয়, ততই ভাল। কাবণ তাহা হইলে আদর্শ 
পবিবঠনেব জনা জাবনগতিব€ বক্রতা ঘটে না। সবল গতিতে যত মল্প সময়ে 
যতদূণ যাগয়া যায, বক্র গতিতে সেই সময় ততদৃব কখনই যাওয়া যায না। 
এজন) প্রথন হহতেই যদি খুব উ৯৮ ৪ উপযোগা আদর্শ অবলম্বন কবা যায 
চাহ জীবনে শেষ পর্যন্ত পৰিবতন্লে প্রবেিন হইবে না. তাতা হহলে মাবও 
শাল । 
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উপ্বনা তলত লে এই £ ঘটি কতই প্রযোজলাঘ। এ বিষযটি জানিতে 
সানিলে ভাল £লত শাল হইবে, কাবিণ, পৃর্বেহ দেখিবাছি ইহা জানিতে 
পাশিলে জৰীপত জান্তা বৃঠসা সইতে এ দাহইতে পাৰে। ফালে দাডাইতেছে 
এই 2 হাহাল ভাৰতেৰ আদর্শ হ ৩হ উঠ ও যত সাহা মল্ল, তাহাব্‌ ভ্রাবন 


এক্ষণে নলা হাব এই তন প্রকার আদৰ্শ আমাদের আচাাদ্বযে কিন 
ছিল? প্ৰথন শাহালের আপনা নাল।কালে কি ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায না 
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সহ লব ওত গাবিন্দপিগলেল তন্দেশে লতি শবিতোছন তখন মনে হয 
ন লিপ্দলানঠ এহেন Maal aE ASIST হৰ পতিত মহ'ভ'ষা 
১ধ)যন করেল, ঠহল শুনিয়া তেল ফি, তাষাকাল শন্ন্দিযোণী কত সহস্র 
লহসপ প্রবিহা এমদাতাতব সমাধিহে নি * বসান কবিতেছেন। সন্তবতৎ গুকমুতে 
£ই প্রবাদ শুনিহ হি শঙ্ুল ভাতা তাহার আদ বিবার অন্তল্প কাবেন। বস্তুতঃ 
(ই পত্গ্রলিদেক আনেলেলই হে আদর্শ হইবেন তাহাতে আব সন্দেহ কি? ইট 
সকল বিষয়েই বাপি পাবদেশী ছিলেন কলিকালে এ প নিতান্ত অল্প দুষ্ট হয। 
মন যোগশাস্ত্ৰে হননি কৈদাক্শাক্নে আবাব ততোধিক শব্দশাস্ত্রে ইনি অদ্বিতীয় 
পাগডুত। ওদিকে আবাল তখন তিন হোগবলে জীবিত! এ সম্বন্ধে তাহাব উদ্দেশো 
য প্রণাম ফলো প্রচলিত আছে, হাহাও এস্থালে স্মবণ কবা যাইতে পাবে। যথা 


৪৪৬ আচায--শন্কর ও রামানুভ। 


যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন। 

যোহপাকরৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাপ্জলিরানতোহম্মি।। 

শেষ-জীবনে শঙ্করের এ জাতীয় আদর্শ অনা কোনরূপ হইয়াছিল কি না --- 
নিরূপণ করা দুরূহ। তবে বোধ হয়, যদি তাহার কোন নূতন আদর্শ হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি আদশ-জ্ঞানী ভগবান শুকদেব। 

পক্ষান্তরে রামানুজের এ জাতীয় আদর্শ বালো শ্রীকাপ্ডীপূর্ণ। ইনি 
শৃদ্রকুলপাবন পর্ম-বৈষ্ঞব। বিষ্ণুকাঞ্চার অধীশ্বব স্বয়ং ববদরাজ ইহার সহিত 
মনুষ্যের মত কথোপকথন করিতেন। লোকের যখন যাহা জানিবার হইত, বা 
বরদরাক্তের লোকদিগকে যখন যাহা জানাইবার হইত, ইনি তখন মধ্যে থাকিতেন। 
লোকে ইহাকে বরদরাজের মুখস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিত। অতি অল্প (লোকেই, 
যেমন যাদবপ্রকাশ প্রভৃতি, কেবল ইহাকে ভণ্ড বা ভক্ত-বিটেল বলিয়া উপহাস 
করিতেন। রামানুজ জন্মভূমি ভূতপুরীতে যখন পিতৃ-সম্নিধানে বিদ্যাশিক্ষা 
করিতেন, তখন এই মহাত্মা কাপ্রীপূর্ণ প্রায়ই নিজ গ্রাম হইতে কাঞ্ধীপুকাতে 
যাইতেন। রামানুজ পথে খেলা করিবার কালে যে দিন প্রথম ইহাকে (দেখেন, 
সেই দিনই উভয়ে উভয়ের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়েন যে, সে আকর্ষণ আল 
বিচ্ছিন্ন হইল ন'_-দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল । বামানুভ' এই অবস্থায় প্রায়ই 
তাহাকে স্বগৃহে নিমস্ণ করিতেন এবং প্রায় সাবারাত্রি উতয়ে ভগবৎ-কথাহ 
আনন্দোপভোগ করিতেন। পরে রামানুজ যখন বিদ্যাশিক্ষাব জনা কাপ্টা বাস 
করিতে লাগিলেন তখনও কাঞ্চীপূর্ণ রামানুভের গুপ্তপরামশ-দাতা। গুক 
যাদবপ্রকাশের সহিত যখনই তাহার কলহ হইত, কাঞ্চাপূর্ণ প্রায় ঠিক সেই সময়ে 
আসিয়া গোপনে রামানুজকে সং-পরামর্শ প্রদান করিয়া যইতেন। কাণ্যাপুর্ণেন 
কথা শুনিয়াই রামানুজ বরদরাজের স্নানের জনা নিত্য "শাল কাপের ভাল 
আনিতেন। রামানুভ্ের মাতাও কাঞ্চীপূর্ণকে ডাকিয়া পুরেব বিষয় পরাদশ 
জিন্ঞাসা করিতেন। পরে আবার রামানুজ ইহাকে মন্্রদানে সম্মত করিতে চেষ্টি 
হন। 
ইহার পর রামানুজের আদর্শ বোধ হয় সেই মহাপণ্ডিত ভক্ঞপ্রবর যামুনাচার্য। 

যামুনাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে যাইয়া রামানুজ ইহাকে মৃত 
দেখিলে রঙ্গনাথের উপর রামানুজের এত অভিমান হইয়াছিল যে, তিনি আর 
রঙ্গনাথকে দর্শন পর্যস্ত করিলেন না। লোকের শত অনুরোধ ঠেলিয়া তদবন্থাতেই 
কাঞ্চী ফিরিয়া আসিলেন। 


যামুনাচার্যের মৃত্যুর পরও তাহার তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ ছিল। রামানুজ ইহা 
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যামুনাচার্যের তিনটি অপূর্ণ-অনস্কামনার নিমিত্ত জানিয়া কি-যেন-এক ভাবে নিহৃল 
হইয়া ব্রন্মাসূত্রভাষা প্রভৃতি প্রণয়নের জন্য সর্প-সমহ্ছে প্রতিজ্ঞা কবেন। বস্তুতঃ 
বামানুজ এই ভাযাদ্বাবা ভাগতে পুঁজিত। 


ইহাব পব বামানুভ শুক মহাপূর্ণ, গোষ্টিপূর্ণ প্রভঠিব সঙ্গলাভ কিবা বোধ 
হয এমে সেই শৃ্কুলপাবন মহাভক্ত, পরম-যোগী, তাছ ত-চনিত্ৰ শঠকে'পকে 
আদর্শ-পদে অভিযিগু ববেন। শঠকোপেব দিব্য-প্রবন্ধ তাহার প্রা নিত্যপাঠা 
ছিল। তিনি তিকনগবাতে এবং মৃত্তাকালেও শিষ্যগণকে উপদেশ দিবাব সময 
তাহাদিগকে অনা পৃর্বাচার্যণণের বিশেষতঃ, শঠাকোপেবই পদাঙ্কানুসনণ কবিতে 
পলিযাছিলেন। অধিক কি, তিনি নিজের নামে শঠকোপেব পাদূকাব নামকবণও 
কাবেন। এভন্য বোধ হয ঠাহাব নিজেব আদর্শ ছিলেন-_ মহামুনি শঠকোপ। 


৬পবে হে আদর্শেস কথা বলা হইল তাহা প্রকৃত" বা বাক্তি-সংক্রান্ত 
উপায় ভুত হাতি হণ । এইলার দি তায প্রকাববাউপাযভত কল্পিত আদর্শ 
সম্বন্ধে বিচার্য। আচার্যদযেব মধ্যে যদি তাহাদের এই জাতীয আদর্শ নির্ণয কবিতে 
হঘ, তাহা হইলে মনে হয় শঙ্কবেব মাদর্শ_তিনি যাহ কৌপানপঞ্চকে 
পলিযাছেন। * অর্থাৎ যিনি সর্বদা বেদাস্ত-বাকে। শত, ভিক্ষান্নমাত্রে তুষ্ট, শোক- 
পিইান, ৬ক হলাশ্রুয পাণিপাত্র, কন্থাসম ধনকুৎস'কাব' সদানন্দ, সর্বেন্দ্রিহ 


/” 


পো = Ey এ সা” 
ব্িয & অথচ সুশান্ত, দিবাবারর ব্ৰহ্মধ্যাণ্েে বত, দিহাদিভাবের পবিবর্তন হইলে" 


KA 
আমি ইত্যাকাণ ভাবনাশাল, ভিক্ষাশী' হইযা চাবিদক পবিভ্রমণকাবা ৭ৰং যিনি 
ক'পানধাৰ' তিনিই ভাগাবান। 


পামণুতের এই জাতীয় আাদর্শ_যিল সর্বভোভাবে, অহরহ: ভগবৎ সেবায 


ত লদাসুলাতক্লাযু সনা পমপ্ত, তিক্ষা্মাততণ চ তুম 
শ্রালাবনস কবাপ উবস্তু, কাঁপীনবস্তূঃ খলু ভাগাবন্তঃ 

মুল হারা কবলমাশ্যস্ত: পাণিখয" ভোক্রুমমন্ত্যঃ 
কডুগসির শ্রানপি প্ুতসযন্তু' ্দীপানবন্তু, খল তাগাবন্তং 
সানন্দ ভান পণিতৃষ্টিমপ্ত, সূ গাপ্তসর্বেন্দ্রিযবৃতিমস্ভ" । 

অহনিশ বঙ্ষাণ যে ব্ৰমন্ত: ।কীপীনবস্তঃ খলু ভ'গাবস্তঃ । 
দহাদিভাব পবিবর্ত্যস্ভঃ স্বাস্মানামাত্মানাবলোকয়স্ড" 

গান্তং ন মধা" ন বহিঃ স্মবস্ত" কৌপীনবস্তূঃ খলু ভাগাবস্তুঃ। 
রন্থাক্ষণং পাবনমুচচব ্তঃ বন্মাহমস্থ্রীত বিভাবযস্ডঃ 
টিক্ষাশিনো দিক্ষু পবিএমস্ত? কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগাবগ্ডঃ । 


88৮. আচার্য _শঙ্কব ও রামানুজ 


নিমগ্ন, যিনি অনববত স্তুতি, স্মবণ, নমঙস্কাব, বন্দন, যতন, কীর্তন, গুণশ্রবণ, বচন, 
ধ্যান, অর্চন, প্রণামাদি কর্মে রত-_-অনা কেহ নহেন। এক কথায় বিষ্ণুপুবাণেব 
এই শ্লোকটি বলিলে বোধ হয বেশ হয। 


বর্ণাশ্রমাচাররতপুরুষেণ পরঃ পুমান। 
বিষুঃরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তততোষকারণম্‌।। বিষ্ণ পুরাণ ৩/৮/৯। 
অর্থাৎ যিনি বর্ণাশ্রমাচাবে থাকিযা পবমপুকষ বিষ্ণুব আবাধনা কবেন, তিনিই 
তাহাকে তুষ্ট কবেন, তীহাকে তুষ্ট কবিবাব অন্য পথ নাই। অথবা বলা চলে 
বামানুজেব যতগুলি গুক ছিলেন তাহাদেব সকলেব ভাবেব কিছু কিছু লইযা 
তাহাব এই আদর্শ গঠিত হইযাছিল। উক্ত বচনটি বামানুজ নিজ “বেদার্থসাব 
গ্রহ” গ্রন্থে উদ্ধাতই কবিযাছেন। যথা-__বেদার্থ-সংগ্রহ ১৪৪পৃষ্ঠা ১৮৯৪ 
খ্ৰীস্টাব্দেব সংস্কবণ দ্রষ্টব্য। 
এইবাব অবশিষ্ট উপেযভূত আদর্শ | এ সম্বন্ধে বোধ হয শঙ্কবেব আদর্শ - 
সই অবাঙ্মনসাতীত নিক্কিয় শাস্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মভাব। এ ভাবটি আামবা ওহাব 
নির্বাণষটকম প্রভৃতি * কতিপয স্থল দেখিযা বেশ বুঝিতে পাবি। এক কথায 
ইহা সকল প্রকাব নিষেধেব চবম স্থল। অর্থাৎ আমি-_মন,বুদ্ধি, অহষ্কাব, 
ইন্দরিযাদি, পঞ্চভূত, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যর, ভোজন (হাজ্জ 
ভোক্তা নহি, আমাব বাগছ্ধেষ, বিপু, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, মৃতু! শঙ্কা 
জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মিত্র, গুক, শিষ্য, বন্ধন, মুক্তি, ভীতি প্রকৃতি 
কিছুই নাই, আমি নিৰ্বিকল্প, নিবাকাব, বিভু, সর্বত্র ও সর্বেন্দিযব্যাপী, চিদানন্দকপ 
শিবস্বদপ। অনাত্র তিনি নিজেকে বিষুঃস্ববপ এপং আত্মন্ববাপও্ড ললিয়াঙ্ছেন। 
সুতরাং এই শিবভাব নির্ুণ ব্রন্মাভাব ভিন্ন আব কিছুই নহে। 


* মনোবুচ্জাহস্কানচি ভানি নাহ’ ন চ শ্রোত্রজ্িহ ন 5 ঘ্াপনেরে 
ন চ ব্যাস হৃমি ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দ কপ: শিবোহহ শিবা হম । 
ন পূণ্য" ন পাপন ন সৌখ্যং ন দুখ", ন মাস্থো ন ঠার্ণো ন দা ন যঝ্া? 
অহং ভোজন’ নৈব ভোজাং ন হোকা, চিদানন্দকাপঃ শ্যবো০হই” শিবো০ হম 
ন মে দ্বেধবাগী ন নে লোভমোহৌ মাদো নেব মে নৈন মাংসর্ম চাবঃ। 
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্সলাপ: শিমো5 শিবোগ্তম। 
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। 
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষাশ্চিদানন্দকাপঃ শিবোহ্হং শিবোৎহম।। 
অহং নির্বিকক্সে নিবাকারকপঃ বিড়ব্যাপা সর্ব সর্বোন্ময়াণান। 
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির তীতিশ্চিদানন্দবাপঃ শিবোহহং শিবোগহম | 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৪৯ 


পরস্ত রামানুজের এ স্থলে আদর্শ বোধ হয়-__নারায়ণের নিত্য পবিকরভাব। 
তাহাকে 'শেষ" অবতার বলা হয়; বোধ হয় ইহার সহিত তাহাব আদর্শের কোন 
সম্বন্ধ আছে। শেষ বা অনস্তনাগ যেমন নারায়ণের শয়ন-উপবেশনের স্থান, 
রামানুজ বোধ হয় এ ভাবে নারায়ণের সেবা করিতে চাহিতেন। কিন্তু আমাদেব 
বোধ হয়, ইহা তাহার রচিত “গদ্যত্রয়” গ্রন্থ-মধ্যগত “বকুষ্ঠগদ্যে অধিকতর 
পরিস্ফুট। ইহাতে তাহাব হৃদয়ের উচ্ছাস প্রভৃতি যথেষ্ট আছে এব [তান স্বয়ংহ 
বলিয়াছেন__যাহা তিনি শ্রাভাষেযে গোপন করিয়াছেন, তাহা তিনি উক্তি গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহা সমুদ্য উদ্ধত কবিযা দিলাম |” 


এই সব দেখিয়া যদি এক কায বলিতে হয তো. আমরা বলিতে পাবি 
শঙ্করেব আদর্শ -একাধাবে প্রানা, ভক্ত ও যোগী এবং বামানুজের আদরশ 
ভক্ত, জ্ঞান ও যোগী। 


* অথ বৈকৃণ্ঠগদ্য প্রাবস্তুঃ। 

পরী" যামুনাযস্ধারন্ভোধিমবণাহা। যথাননি । আদায় ভকিাযাগাখাৎ বহু" সন্দশাহাহাতল 

দ্বাহীনরিবিধ'চতনাচে তনস্বক পক্থিতি প্রবর্তিভেদ” ক্রেশকর্মাদ্যশেষদোষাসপপপন্ট াভাবিকাননধিকাতিশয 
জ্বানবলৈশ্বব্দির্যশক্তিতেজচপ্রত াসংফোয়কল্যাণশ্ুণশনোঘমহ বিশ পৰনপূবমণ ভদিবউত নাবায়"! 
ধামিহে গুরুততরণ সুহাতে ১ পবিশ্শ্হ্যশাস্তিকাত্যন্তিক তিৎপাদান্থুতো ৪ শিট কমতে বং হপ্রোপ্যয়ে » 
১ৎপাদান্বজপয় পপলভুবন্যৎ ন মে কল্পাবাটিশতসহহ্রেণাপি সাধনমন্তাতি অন সাব শপাণ হা নাবায়ণসা 
আখিলসতদায়িকসামানালোচি তগুণণণখণ্ুজনানুকূলমর্যাদাশীললত ও স্ব তালিশানবধিকা$িশয়শুণবন্ধবা 
দেবতির্যড় মনুষাাপাখিলভনহালমাদন্দস) আশ্রিত বাহসলে ঈেশাত ত জলাসণ পনি পাশীদ। 
নিঙাঞ্জানঞ্িযৈব্বর্য-োগসামগ্রীসমূদ্দস।  এহাবিতূতেঃ ই মচ্চলণাব্বিন্দ্যুণলমননাাযুস ্রাবনেন 
তদা $সর্বতাবেন শলণমন্বছেতৎ হতশ৮ প্রতাহমায্াচ্জীণত যৈন্চরবজেতৎ চতুর্দশ বনাম্মকষণু" 
দশল্ণিলতান্তবং চাববণসপ্তুক সমস্তকাধকাব্ণজাতমতীতা পবন এামশৰাভাধত ব্রচ্ষাদীনা" 
বাঙমন্সামগোচবে শ্রীমতি বৈৰ”? দিব।লোচক সনকসনন্দনবিধিশিনাপদিভিলপাচিষ্টাস্ব পপ ভাবেম্বণ' 
নিতযাসদ্ধৈবনাপ্ত ভগবদানুকুলোক ১ গৈদিৱ পূকলৈচহা ফতিনাপ্ৰিচ তিষামপি ইযহপাশিমাণন ইয়দৈশ্মযম 
ঈদূশস্থভাবছিতি পবিচ্ছেতুম অযোগোশিব্যাপবণশতসহত্রকোঠটি'ডত সংবৃতে দিবাকল্প তকপ শোতিতে 
দিব্যাদ্াদশতসহতকোটিতিবাবতে আতপবিমাণে দিব্যায়তনে পশ্মিংশ্চিছি এদিবাযবতুমযদিবাস্থানমণুপে 
দিবাবতু সবম্ত শতসহএকোরিতিকপাশাতি ৬ দিবানানাবারকৃত হলশিসিএতে  দব।ালন্ধ'বালদ্ব তে 
পনিতুপেতিতৈ পতননৈঃ পাপ পট শা) পানা বন্ণপিবাপুচৈপ (= ওমান পরি পুল্লো'শ সকিপদশাভিতত 
সন্ধী-পাবি ছা হাদি কজত্রমোপাশগ ৩*তবসন্তঙ্ণশ্চ  কেণ্চি- ভ্পুস্পবত্তাদানস্রিত দবালালামশ্ডপ 
শত সহন্রোপশোতিত: সব্দানু হয়না ০ *পাপূর্ববদান্চর্যমাবহজ্ি ক্রাভাশেলশতসহশ্ৈবলঙ্কৃতেনাবায়ন- 
দিবালীলাসাধাব শশ্দ কৈশ্চিৎ পঞ্চ বদাপয়াদ বালীলাসাধাবণৈশ্চ কৈ এসানিকাময়ুবকোকিলাতি 
কোমলবুঁজিতৈ, আ চলৈণিবোদাননশ ত সহশ্ৈবাবৃতৈৰ্মণিমুক্ত'প্রবালকত সোশানৈর্দিবামলাম্‌তবাস্োদ "কঃ 
দিব্যাগুঞজজববৈবতিবন্ণীয়দৰ্শনৈবতিন'নাহবমধুব দ্বাবে" আকুলৈব সু পএণিষ্যদিবাক্রীডাস্থানোপশোডি- 
তৈমিবাসৌগক্ষিকবাপীশতসহমৈদিবাবাজহংসাবলিতিবিবাজিতৈ বাবৃঙে নিবস্তাতিশযানন্দৈকবসতয়া 
চাশস্তাচতপ্রবিগানুন্াদয়ডউিত প্রীভাদাশবিক। তে এ 22 এদিব্যপুম্পপর্যস্কোপশোভিতে 
নানাপুল্পলসামাদমন্তমুণা বলি! ১কগাযমানদিবাশান্ধীরণ  ব্রাবতে  ৮ননাক সপুবশিব্যপুষ্পাব- 


০ 


আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


শঙ্করে আদর্শের পরিবর্তনসংখ্যা অল্প, রামানুজে কিন্ত সে দুইটিই একটু বেশী। 
যাহা হউক, এ বিষয়ে অতঃপর কোন তারতমা নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের 
এই কয়েকটি বিষয় বিচার্য। 


প্রথম___রামানুজপক্ষে যামুনাচার্য, শঠকোপ প্রভৃতি এবং শক্করপক্ষে 
গোবিন্দপাদ বা শুকদেব প্রভৃতি কিরূপ প্রকৃতির লোক? 


দ্বিতীয়-_ পরতত্তে মিশিয়া তাহার আনন্দে বিভোর থাকা ভাল-_কি সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান হই ত পৃথক থাকিয়া তাহাকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হওয়া ভাল? 


তৃতীয়__ সেই পরতত্তে একেবারে মিলিত হওয়া যায় কি না, কিম্বা চিবকাল 
পৃথক ভাবে থাকা যায কি না? 


প্রথম বিষয়টিব জনা '“গুরুসম্প্রদায়” দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয়টি--আমাদের কচিব 
উপর নির্ভব করে এবং ইরা সম্বন্ধে_-যদি সেই তত্ত অচিন্ত্য পদার্থ হয, 
তাহা হইলে তাহাতে সকলই সম্ভব। সুতবাং তাহাও আমাদের কচিব উপব নি৩* 
করে। 


গাহিতমন্দানিলসবামানে আধো দিবাপৃম্পসঞ্চযবিচিত্রিতে মহ দিবাদ্যাগপর্যক্ষে অরনস্তভোগিনি 
শ্রামদ্বকুইৈনর্যাদিদিবালোকমামকাস্থা বিশ্বমাপ্যাযযন্াথ শেষশেষমাশনাদিসর্বং পরিনত ৩গবত স্তুদবস্থো 
চিতপবিচর্যায়ামাজ্ঞাপয়ন্তা শীনকাপশুণবিলাসাদিতিবাজানুকপয়া শরিয়া সহাসীনং প্রতাগ্রাশ্মীলিত 
সবনসিজসদশনযনযুগল* স্বচ্ছ শীলভীমুতসঙষ্কাশম অভাজ্কলিহপী হবাসস* শ্বয়া প্রয়াতিশির্মলিয়া 
অঠিকোমলযাতিশীতলযা স্বচ্মণিকাপ্রভয়া কৃৎন্রংঞ্জগদ ভাসযন্ত হম অচিষ্থ'দিবাস্ত হনিতা বন, 
স্বভাবলাবণামযামূতসাগবমতিলৌকুমার্যাদিয়তপ্রস্থির বৃদালক্ষানাণ্ল লাটিফলক” দিবালকাবলিবিবাি। *" 
্রবৃদ্ধমুদ্ধান্ুচাকলোচনং সবিএ্রমপ্রলতমুজ্জলাধব' শুচিশ্মিতং কোমপগণ্ডমুয়সং পলাট পর্যস্তবিলন্িতাল 
কম উদগ্রপানাংসবিলম্িকৃপুলালকাবলিবন্ধুবক্থুকপ্কধব” প্রিয়ার হংসোৎপলকর্ণ কুষণক্ল থালকাবন্ধ 
বিমর্দ্শস্সিভিঃ চতুর্ভিবাজানুবিলখ্িতিঃ তীবিবাভিতম অতিকোমলদিবাবেখালদ্ক হাতি চার কবতল 
দিবাঙ্গলীয়কৈর্বিবাজিতম অঠিকোমলদিবানখাবলীবিবাজিতানু বোঙ্গলীনিবলক্ক ৩" ত ৎক্ষণোম্মীলত 
পৃ বীকসদৃশচবণযুপলম অতিমনোহবকিবীট মুকুট? ডাব ত"সমকবকৃণ্ডলাগ্রবেয়কহাব কমু বকটকশ্রী বৎস 
কৌন্তৃভমুক্রাদামোদববন্ধনপা তাম্ববকান্চীগুণনৃপুবাদিতিঃ অতান্সুখস্পশৈদিলাগদ্দৈৃষণৈ? তুষিতং শ্রামতাা 
বৈজয়স্তাা বনমালয' বিবান্তিত* শঙ্খচ রুগদাস্সিশাঙ্গাদিদিবায়ুন্ধত [সবামান' 
স্বসঙ্কল্পমাত্রাবক৯প্তজ্গজ্জন্মস্িতিল্প্সাদিকে হ্রামদিশখবকসোনে নাপ্ুসমস্তায্েশ্বর্য* )বণনতেয়াদিতিঃ 
স্কভাবতোনিবস্তসমস্তসাংসাবিক্বভাবৈর6ভ গবৎপবিচর্যাকবণমোটগোর্ভগবতপবিচর্যৈক আোগিঃ নি তাসিকছে বন 
স্বর্যথাযোগ্যং দেবামানম আস্বাযোগেনানুসংহিতপবাদিকালং দিব্যামলকোমলাবমলোকনেন বিশ্বমাহণা 
দয়স্তম ঈবদুন্মীলিতনুখাধু্নির্গতেন দিব্যাননাববিন্দশোভাভাজলেন দিবাগান্ধী মৌদার্যমাধূরযচাত্যানান 
বধিকগুণগণবিভূবিতেনাতিমনোহরদিব্যভাব-গর্ভেণ দিব্যলীলালাপাম্‌ হবসেন অধিলজনহাদয়া & বাশ 
পূরয়ান্তং ভগবস্তং নারায়ণং ধ্যানযোগেশ দৃষ্বা। ততো 'ভগবতো নিত্যস্বামামাক্নো নিত্যদাসাঞ্চ 
যথাবস্থিতমনুসন্ধায়, কদাতং ভগবস্তং নাবায়ণ” মম নাথং মম কৃপদৈবতং মম কুলধনং মম ভোগ্যং মম 
মাতবং মম পিতরং মম সর্বং সাক্ষাৎকববাণি চক্ষুষা, কদাহং ৬শানৎপাদাদুক্জন্থয়ং শিবসা সংগ্রহীধ্যামি 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৫১ 


২। আয়ুঃ 

আয়ুঃ সম্বন্ধে দেখা যায়--শঙ্করের জীবন ৩২ বসব; কিন্তু তাহাব 
জন্মভূমি লোকের মতে তাহার আয়ুঃ ৩৬ বৎসব। আমরা জন্মপত্রিকা প্রস্তুত- 
কালে কিন্তু ৩৪ বৎসর স্থির কবিতে বাধ্য হইয়াছি। মৃত্যুকাল সম্বন্ধে “শঙ্কব 
পদ্ধতি” নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকই আমাদের অবলম্বন। এই “শঙ্কর পদ্ধতি” 
এখন পাওয়া যায় না। না পাইবার কারণ কি, তাহাও বুঝা যায় না। গ্রন্থেব নাম 
হইতে মনে হয় যে, এরূপ গ্রন্থ লোপ হওয়া অসস্ভব। তবে যদি উক্ত গ্রন্থ অন্য 
নামে সম্প্রদায-মধ্যে পরিচিত থাকে, তাহা হইলে তাহা অনুসন্ধানে বিষয়। 
অবশ্য একপ অনুমানেব একটি কাবণও আছে। কাবণ-_উক্ত “শঙ্কব পদ্ধতি” 
গ্রন্থে বচন, মহানুভব-সম্প্রদাযেব “দর্শন প্রকাশ" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইযাছে। 
মহানুভব সম্প্রদায় --এক প্রকাব বৈষ্ণব সম্প্রদাযেব অন্তর্গত। ইহাব পক্ষে শঙ্কব- 
সন্প্রদাযেব আভ্যস্তবীণ সমুদয় সংবাদ পাওযা কতকটা অসম্ভব বলা যাইতে 
পাবে। ভাহাব পব ডক্ত “দর্শন প্রকাশ” গ্রন্থ বড আধুনিক নহে। উহা ১৫৩০ 


খিল ৩শাপ* পাদাশ্ুজদ্য় পবিচর্যাশয়া নিবস্তুসমন্তেত ব ভোগাশাপহতসমগ্তরসাংসাবিকম্বভাবহ 
পৃণুদ্ধনি আানিয়াম্যনিত্যদাসৈ কবসায়ক* ভাবস্তৎপাদান্বজদ্বয়ং প্রবন্ধান্জি ক্দাহ* ভশবৎপাদাশ্ুতদ্থয 
সাঁবচর্যার ৭৮" শা ভ্তলদকাহেএ।স্তৎপাদৌ পবিচবিষ্যামি কদা মা ভগব ন স্বন্টীযযাতিশীতলযা দৃশাবলোকা 
শ্রি্ষণর্ীবদপুলয়া শিবা পবিচর্মায়ৈ মামাজ্ঞাপযিষাঠি ইতি ভগবতপবিচর্যাযমাশা* বর্ধয়িত্রা তয়ৈবাশয়া 
*ৎপ্রসাদোপন হওয়া শগবসন্তমুপেত। দূবাদদের শুগবন্থ” (শষাভাগে শ্রিয়া সহাসীন* টবনতেয়াদিভিঃ 
সব্ামান* সমন্তপরিবাবায় শ্রামতে  নাবায়ণায় ন= ইতি প্রণমোথামাদ্ধায় পুনহপুনঃ 
প্রণমাঠ। স্রসাধতসবিনয়াবনাতা উত্রা ভাবত পার্ষদগশনাযাকর্ধাবপা নাক: কপযা হ্রেহগর্ভযা দশাবলোকিতঃ 
সমাগতিণন্দিতাতৃবেবাতিমতো কতা ভগবস্ুমুপেতা শ্রামত আমন্ত্রণ মানৈকা ক্কাতাস্তিক 
পরবিচর্যাকবণায় পবিগৃহীঘ্থেতিষাচমানঃ প্রণমাক্মানং ভগবতে নিবেদ্যেৎ। ততো ভগ +1 স্বয়মেব 
মাখ্রসপ্তী লেন অর্যাদাশীলবভাতি প্রেমাছিতেনাবলোকনেনাবলোকা  সর্বদেশসর্বকালসর্বাবস্থোচিতা 
মাঠাভিকাশষ ভাবায় হ্ীকাতাহপুজআতশ্চা হাতুসাধাসবিনয়াবনতঃ কিকুর্বাণঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা 
এগবপ্তমুপাসী৬ ৬৩শ্চানুডয়ামানভাবাবাশাষা নিবতিশং গ্রীতানাৎ কিজ্ঞৎ কর্তৃং দ্রষ্টু* স্মর্তূমশক্তঃ 
পূনবপি শেষভাবমেব যাচমানো ভগবস্তং তমেবর্থবচ্ছিম্নম্নোতো কপ্ণোবলোক নেনাবলোকয়ন্নলাসীত 
তাত! ভগবত স্বযামবাত্সম্ত্রাবলেনাবলোকনেনাবলোকা সম্মিভমাহুয সমস্তক্রেশাপহং নিবতিশযসুখাবহম 
আস্তীয়ং শ্রামৎপাদাববৃন্দ্যুগল শিবসি কতং ধাতামতসাগবাস্তবনিমগ্রসর্বাবববসুধমাসীত ।। শাবীবকেৎপি 
শাষ্যে থা (শাশিতা শবণাণতি:। অত গদারয়ে বাক্তাং তাং বিদা'ং প্রণতোহস্মাহম। ১। 
লশ্্লীপতের্যাতিপাতশ্চ দায়েকধাম্ত্রো যোহসে পুবা সমজনিস্ট জগঞ্ছি তার্থম। প্রাচাং প্রকাশয়তু নঃ পবমং 
বহসাং সংবাদ এষ শবপাগতিমন্ত্রসাবঃ ) ২॥ বেদবেদাস্ততত্তানাং তত্তযাথাত্মাবেদিনে। বামানুজায * সে 
নমো নম শধীয়ঙসে ॥৩। বন্দে বেদাস্তবকপূর্ব চামীকবকবগুকম্‌। বা- জ্রাচার্যমাচার্যাণাং চুডামপিমহর্নিশম 
॥ ৪॥ তৃনীকৃতবিবিঞ্চা্দিনবন্ধুশবিভূতয়ঃ' বামানুজ পদাম্জসমাশ্রয়ণশালিনঃ ॥ ৫॥ ইতি শ্রীমদ্‌ 
রামানুঞাচার্যকৃতং গদাত্রয়ং সম্পূর্ণম। শ্রী'ঙ্গমঙ্গলমহোৎসববর্ধ নায় বেদাস্ত পদ্থপরমার্থসমর্থনায়। 
কৈস্বর্যলক্ষণবিলক্ষণামোক্ষঙাজজো রামানুজো বিজয়তে ঘতিবাজবাজঃ ৷ ৬ ॥ 


৪৫২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


শকাব্দতে মারাঠী ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থে ভাগবত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি নানা 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বচনগুলি সাবধানতার সহিত 
উদ্ধৃত--তাহাও দেখা যায়। ইহার মতে শঙ্করের দেহাস্তকাল ৭২০ শ্ত্রীস্টাব্দ। 
শ্লোকটি এই £ 


সুখ্ব-পয়োধ-রসামিত-শাকে, রৌদ্রক বৎসর উর্জক-মাসে। 
ব'সর ঈজ্য উতাচলমান কৃষ্ণাতিখৌ দিবসে শুভযোগে || ১২০।। 
অর্থাৎ যুগ্ম = ২, পয়োধ = ৪ এবং রসা = ৬; অঙ্কের বামাগতি, সুতরাং 
৬৪২ শকাব্দ পাওয়া যায়।* 


পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবন সম্বন্ধেও যে সকলে এক-মত তাহা নহে। কোন 
মতে তিনি ৬৯, কোন মতে ১২০ এবং কোন মতে ১২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
মান্দ্রাজের এক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও, এম. এ. বি. এল-এর মতে 
রামানুজের জীবন প্রায় ৮০ বৎসর; ১২০ বা ১২৮ বসব হইতে পারে না। 
তাহার মতে রামানুজের মৃত্যুকাল ঠিক, কিন্তু জন্মকাল আরও পরে। যাহা হউক, 
আমরা প্রচলিত মতই অবলম্বন করিলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে __শঙ্কবেব 
জীবন ৩২ হইতে ৩৬ বৎসরের ভিতর এবং রামানুজের জীবন আন্দাজ ৮০ 
হইতে ১২০ বৎসরের ভিতর। যাহা হউক, আয়ুগ্ধারা তাবতমানির্ণয কবিতে 
হইলে এই কয়টি বিষয় চিত্তনীয়-_ 

১। সাধারণ মানুষের পক্ষে জন্মাদির কারণ-__ভোগবাসনা। 

২। অবতারকল্প মহাপুরষের জন্মের কারণ---ধর্মসংস্থাপন। 

৩। নিজ নিজ কার্য শেষ হইলে সকলকেই প্রস্থান করিতে হইবে। 

৪ | সামর্ধ্যানুসারে কার্য শীঘ্র বা বিলম্বে নিষ্পন্ন হয়। 

৫1 মতের প্রভাব বা কার্ষের গুরুত্ব । এক্ষণে আচার্যদ্বয়ের কীর্তির কথা স্মরণ 
করিয়া বুঝিতে হইবে- আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠত্ব ৷ 
* এন্বলে একটি বিষয়ে জ্ঞাতবা এই যে, শঙ্করাচার্য-রচিত ''দেব্যপবাধ তঞ্জন'' নামক স্রোতে দেখা যায় 
তিনি বলিতেছেন “মা আমার ৮৪ বসব বয়স হইতে চলিল আর কবে আমার প্রতি কৃপা কবিবেন' 
ইত্যাদি। কিন্ত এতদ্বারা প্রচলিত শঙ্করের ৩২ বা ৩৬ বৎসর আয়ুর কোন অনাথাপ্রমাণ হয না। কারণ, 
এই স্তবটি কোন বৃদ্ধবিশেষের জন্য লিখিত। যেমন গঙ্গাস্তবটি বিষয়ীর জনা লিখিত। ইহা উঞ্চ স্তব- 
পাঠেই জানা যায়। তাহার পর "বসা" শব্দে ১ না ধরিয়া ৬ ধরা হইয়াছে। ৬ ধবিবাব হেতু এই যে 


বসাতল সপ্তপাতালের মধ্যে বষ্ঠ। ১ ধরিলে এতিহাসিক ঘটনার সহিত অত্াস্ত বিরোধ হয়। এ বিষয় 
পরে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৫৩ 


৩। উপাধি 

কাশ্মীরের শারদাদেবী পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত শঙ্করের ‘সর্বজ্ঞ’ উপাধি সমর্থন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানুজকে স্বয়ং ‘ভাষ্যকার’ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। 
এক্ষণে উপাধিজন্য মহত্তাদি বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, শারদাদেবী 
শঙ্করকে 'সর্বজ্ঞ' উপাধি দান করায় একদিকে যেমন শঙ্করের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত 
হয়, অপব দিকে তদ্রুপ রামানুজকে ‘ভাষ্যকার’ উপাধি দান করায় ত্বাহারও 
শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইয়া যায়। কারণ ব্রন্মাসূত্রের ভাষ্যকার হইতে হইলে সর্বজ্ঞতা 
ব্যতাত তাহা সম্ভব নহে। সুতবাং এতদ্দারা উভয়কে সমান বা অভিন্ন প্রকার 
বলাই সঙ্গত মনে হয়। তবে বুদ্ধের উপাধি ছিল “সর্বজ্ঞ”; শঙ্করে তাহা যেমন 
গৌববসূচক, রামানুজের “ভাষ্যকার” উপাধি তদ্রুপ রামানুজের গৌরবসূচক 
মনে হয। 

কিন্তু < ২৬: একটু বিচাৰও চলিতে পারে। রামানুজকে শারদাদেবী যেরূপ 
আদব ও সম্মান করিয়াছিলেন, রামানুজের নিকট শঙ্কবের ব্যাখ্যার যেরূপ নিন্দা 
কবিযাছিলেন, তাহাতে সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেবার নিকট রামানুজ 
শ্রেষ্ঠ ও শঙ্কব নিক । কিন্তু রামানুজের জীবনচবিতকারগণের মধ্যে এস্থলে 
যেবপ ম৩“শুদ দেখা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন্‌ কথাটি ঠিক তাহা বলা কঠিন 
হইযা পডে। কাবণ, যাহাকে শাবদাদেবী স্বয়ং “বোধায়নবৃত্তি” দান করেন, তাহার 
নিকট হইতে পণ্ডিতগণ কিরূপে তাহা কাড়িয়া লইতে সাহসী হন, বুঝা যায না। 


যদি কাহারও মতে বলা যায়-_-“বোধায়নবৃত্তি লমানুজকে শান -ববী স্বয়ং 
প্রদান কবেশ নাই-_রাজা তাহাকে দিয়াছিলেন; তাহা হইলেও যীহাদে রাজা ও 
দেবী এত সম্মান কবিলেন, তাহার প্রতি পণ্ডিতগণের এরূপ ব্যবহাব কি সম্ভব? 
সাব যদি তাহাই হয, তাহা হইলে তিনি কি কোনরূপে বাজাকে তাহা পুনরায় 
জানাইতে পারিতেন না? রাজা জানিতে পারিলে তিনি পুনরায় উহা পাইতে 
পারিতেন, অথবা শ্রীশৈলপূর্ণকর্তৃক কালহস্তীশ্বরে গোবিন্দকে আনিবার কালে 
যাহা ঘটিয়াছিল, এ স্থলে সেইরূপও ঘটিতে পারিত, অর্থাৎ শারদাদেবী স্বপ্নের 
দ্বারা পণ্ডিতগণকে নিবারণ করিতে পারিতেন | তাহার পর, শঙ্কর- 
জীবনচরিতকারগণও যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে শারদাদেবী শঙ্করকে 
রামানুজ অপেক্ষা যে কোনরূপ কম সম্মান করিয়াছি-সন__তাহা নহে। সুতরাং 
এজন্য উভয়ের বধ্যে তারতম্য করা চলে না। 


এখন দেখা যাউক---দেবীকর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপাধিদান ও 


৪৫৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


পণ্ডিতগণপ্রদত্ত উপাধি-সমর্থন-স্বারা কিরূপ তারতম্য প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, 
রামানুজকে শারদাদেবী স্বয়ং ‘ভাষ্যকার’ উপাধি প্রদান করেন এবং শঙ্করের 
পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত “সর্জজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করেন। কিন্তু যখনই দেখি, পণ্ডিতগণ 
রামানুজের প্রাণবধার্থ অভিচার কর্ম করেন, কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে তাহা করেন নাই। 
যখন দেখি, কাশ্মীরে যেরূপ শঙ্কর-ভাষ্যের আদর, রামানুজের তাহার কিছুই নাই, 
তখনই কি বলা যায় না যে, কাম্মীরী পণ্ডিতগণের নিকট রামানুজের “ভাষ্যকার' 
উপাধি বিবাদশুন) বিষয় ছিল নাঃ পক্ষান্তরে দেখা যায় শঙ্করের 'সর্বজ' উপাধি 
বিবাদশূন্য বিষয় হইয়াছিল । 

তাহার পর, দেবীকর্তৃক শঙ্করের ‘সর্বজ্ঞ’ উপাধি সমর্থন করা, আর দেবীকর্তৃক 
প্রদান ইহা একই কথা। কারণ, দেবীরই নিয়ম যে, যিনি তত্রত্য সকল 
পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া পীঠে আরোহণ করিবেন, তিনিই 'সর্বজ্ঞ' উপাধি 
পাইবেন। সুতরাং শারদাদেবীকর্তৃক স্বয়ং প্রদত্ত বলিয়া রামানুজেব 
জীবনচরিতকারগণ তাহাকে শঙ্কর অপেক্ষা কতদূর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করিতে 
পারিলেন, তাহা বিবেচ্য। 


তাহার পর. যদি বলা যায় যে শারদাদেবী রামানুজের নিকট শঙ্কব-কত 
বলাও অন্যায়। তাহাও ঠিক নহে। কারণ, রামানুজসম্প্রদায় শঙ্কর-সম্প্রদায়েব 
বিরুদ্ধবাদী। আর যদি বিরুদ্ধবাদীব কথা লইতে হয়, তাহা হইলে তাহা উভয় 
পক্ষেরই সম্বন্ধে লওয়া উচিত। আমরা কিন্তু কাহারও সম্বন্ধে কোন বিরুগ্বাবাদার 
কথা গ্রহণ করি নাই এবং করিবও না। বিরুদ্ধবাদী কি না বলেন। বস্তুতঃ এ 
বিরোধের মীমাংসা আমাদের না করিতে হইলেই ভাল। আমরা দুইজনকেই 
যথাসাধ্য মান্য করিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাহি। 


তাহার পর, রামানুজ-জীবনচরিতকারগণের মতে শঙ্করও না-কি শারদাদেবীর 
নিকট উক্ত “কপ্যাস” শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এ কথাটি কিন্তু সম্ভবপর 
নহে। কারণ, শঙ্করের সময় শ্রুতি-ব্যাখ্যা লইয়া যত বিরোধ ঘটিবার কথা, 
শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের সহিত বিরোধ ঘটিবার তাহা অপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা । 
শক্করের সময় বৌদ্ধ ও কাপালিকগণের প্রাধান্য অধিক ছিল, তৎসন্বন্ধীয় 
আন্দোলনই তাহার সময় হওয়া সম্ভব। শ্রুতির অর্থ লইয়া বিবাদ সম্ভবপর নহে। 
অগ্নে শ্রুতি সর্বসাধারণে মানিবে, তবে তো তাহার ব্যাখ্যায় মতভেদ হইবে? 
আর শঙ্করের সময় “কপ্যাস” শ্রুতি এমন কিছু বিবাদাস্পদ শ্রুতি ছিল না যে, 
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শঙ্কব ইহা দেবীর নিকট ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন। বরং যাদবপ্রকাশের সঙ্গ-গুণে 
রামানুজের সময়ই ইহা বিবাদাম্পদ শ্রুতিতে পরিণত হয়। সুতরাং ইহা রামানুজই 
দেবীকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন-_ ইহাই সম্ভব। এস্থলে রামানুজের 
ভীবনচবি তকারগণের বর্ণিত শারদাদেবীর মুখে শঙ্করের নন্দা প্রভৃতি আমাদের 
আলোচনা না করিয়া তুলনা করিলেই ভাল। 


৪। কুলদেবতা 

শঙ্করের কলদেবতা বৃহ, রামানুজের কুলদেবতা__নারায়ণ। এই বিষয়টির 
প্রতি দৃষ্টি কবিলে বলিতে হয, উভমেপ মধ্যে উপাস্য সঙ্গন্ধে এক্য থাকা সম্ভব। 
তবে রামানুজ কৃষ্ণকে নাবাহণেব অংশ হ্রান কবেন এবং শঙ্করও সম্ভবতঃ তাহাই 
করিতেন। কাবণ, গীতাভাষ্যেব ভূমিকাতে তিনি বলিযাছেন যে, “বাসুদেবাৎ 

শেন কৃষ্ণ কিল সংবভূব” ইত্যাদি । অবশা তাহাও শঙ্কবের মতে মাযা , স্মরণ, 
ওহাব মতে ভগবানেগ অংশ হতে পাবে না। তিনি কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে সেই 
স্থলেই লিখিয়াছেন যে--“দেহবান হব, জাত ইব'' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে 
পামানুভামতে অংশাবলম্বনে আবির্ভাব অসম্ভব নহে। তবে গোলকের কৃষ্ণ, 
নাবায়ণ অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ প্লিয়াই পূজিত হন। 
৫। গুরুসম্প্রদায় 

এবাব আমাদেব বিচার্য-__আচার্যদ্ধয়েব গুরু-সম্প্রদায। গুকর খাতিতে সকল 
সমাজেই শিষ্যেবণ্ড খ্যাতি হইযা থাকে এজনা এ বিষয়টিও অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয়। শঙ্কব-সম্প্রদাযে ভ্রাচার্যেপ গুকপবম্পবা সম্বৰে নকলে এক ম নহেন। 
ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব দেখা যায়। আমি যতগুলি মত জানিতে 
পাবিযাছি তাহা নিম্নে প্রদান কবিলাম -- 
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১। ব্রহ্মা, ২। বিষ্ণু, ৩। কদ, ৪1 বশিষ্ঠ, ৫। শক্তি, ৬। পরাশব, ৭। বাস, 
৮। শুক, ৯। গৌড়পাদ, ১০। গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্য। 

কাশীব সন্ন্যাসিগণ মধ্যে প্রচলিত 

১। নারায়ণ, ২ ব্রহ্মা, ৩। বশিষ্ঠ, ৪। শক্তি, ৫। পরাশর, ৬। ব্যাস, ৭। শু», 
৮। গৌড়পাদ, ৯। গোবিন্দপাদ, ১০। শঙ্করাচার্য। 


দাক্ষিণাতো প্রচলিত মতে 
১। মহেম্বর, ২। নারায়ণ, ৩। ব্রহ্মা, ৪। বশিষ্ঠ, ৫1 শক্তি, ৬। পরাশর, 
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৭। ব্যাস. ৮। শুক, ৯। গৌডপাদ, ১০। গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্য। 
দক্ষিণমার্গ তন্ত্র মতে 


১। কপিল. ২। অত্ৰি, ৩। বশিষ্ঠ, ৪। সনক, ৫। সনন্দন, ৬। ভৃগু, ৭। 
সনৎসুজাত, ৮। বামদের, ৯। নারদ, ১০। গৌতম, ১১। শৌনক, ১২। শক্তি, 
১৩। মার্কগ্েয, ১৪। কৌশিক, ১৫। পবাশর, ১৬। শুক, ১৭। অঙ্গিরা, ১৮। 
কথ, ১৯। জাব লি, ২০। ভবদ্বাজ, ২১। বেদব্যাস, ২২। ঈশান, ২৩। রমণ, ২৪। 
কপদাঁ, ২৫। ভূধব, ২৬। সুভট, ২৭। জলজ, ২৮। ভূতেশ, ২৯। পরম, ৩০। 
বিজয, ৩১। ভবণ, ৩২1 পদ্মেশ, ৩৩। সুতগ, ৩৪। বিশুদ্ধ, ৩৫। সমব, ৩৬। 
কৈবলা, ৩৭ । গণেশ্বব, ৩৮। সুযাত, ৩৯। বিবুধ, ৪০। যোগী, ৪১। বিজ্ঞান, 
৪২। নগ, ৪৩। বিভ্ৰম, 8৪1 দামোদব, ৪৫। চিদাভাস, ৪৬। চিন্ময়, ৪৭। কলাধব, 
৪৮। বীবেশ্বব, ৪৯। মন্দাব, ৫০। ত্ৰিদশ, ৫১। সাগব, ৫২। মুড. ৫৩। হর্ষ, ৫৪! 
সিংহ, ৫৫1 গৌড, ৫৬। বীৰ, ৫৭1 ঘে'ব, ৫৮। ধ্ৰুব, ৫৯। দিবাকব ৬০। 
চক্রধব, ৬১ | প্রমথেশ, ৬২। চতুর্ভৃভা, ৬৩। আনন্দভৈবব, ৬৪। ধাণ, ৬৫। 
গৌড, ৬৬। পাবক, ৬৭। পবাচার্য, ৩৮। সত্যনিধি, ৬৯। রামচন্দ্র, ৭০। গোবিন্দ, 
৭১ | শঙ্কবাচার্য। 


লামানূজসম্প্রদায়েব গশুরুপরম্পরা প্রভাব মতে যথা। 

১। বিষ্ণু, ২। পেইহে, ৩। পুদ্ত্ত, ৪। পে অপলোযাব, ৫1 তিকমডিশ, ভ। 
শাবি, ৭ । মধুর কবি, ৮। কুলশেখর, ৯। (পেবিযা আলোযাব, ১০। ভক্তুপদবেণ 
১১ | তুরুপ্লান, ১২। তিকমঙ্গই, ১৩। শ্রীনাথ মুনি, ১৪। ঈশ্বব মুনি, ১৫। যামুন 
মুনি, ১৬। মহাপূর্ণ, ১৭। রামানুজাচার্য। 

শ্রীনিবাস আযাঙ্গারেব পুস্তক মতে-_ 


১। বিষ্ণু, ২। লক্ষী, ৩। সেনেশ, ৪1 শঠকোপ, ৫1 নাথযোণী, ৬! 
পণুরীকাক্ষ, ৭1 রামমিশ্র, ৮। যামুনাচার্য, ৯। মহাপূর্ণ, ১০। বামানুজা চার্য। 


উভয় সম্প্রদায়ে দেখা যায়, আদি গুরু -ভতাবান নাবায়ণ। শঙ্ষবসম্প্রদাষে 
কিন্তু কোন মতে : 'নায়ণ প্রথম, কোন মতে দ্বিতীয়, এই মাত্র প্রভেদ। তবে শঙ্কব- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশব, ব্যাস ও শুকের মত মুনি ধামি বামানুঙ- 
সম্প্রদায়ে নাই। রামানুজের উভয় মতেই লক্ষ্মীর পরই সেনেশ বা পোইহে 
ইত্যাদি। সেনেশ শব্দে বিশ্বকূসেন বুঝায়। কিন্তু “গুরুপরম্পরা প্রভাব” মতে 
আবার দেখা যায় যষ্ঠ গুক শঠারিই সেনেশ। যাহা হউক, রামানুজসম্প্রদায়ের 
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গুরুপরম্পরাতে মুনি-ঝধি কেহ দেখা যাইতেছে না। পোইহে প্রভৃতি সকলেই 
তম্মতে ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অস্ত্রশস্ত্রাদির অবতার, পৌরাণিক মুনি-ঝধি 
কেহ নহেন। 


শঙ্কব-সম্প্রদায়ের গৌড়পাদ একজন সিদ্ধযোগী। হুনি যত দিন ইচ্ছা দেহ 
রাখিতে পারেন, অথবা দেবীভাগবতের মতে ইনি ছায়া গুকদেবের সন্তান। * 
শুক ব্রন্মাজ্ঞানানস্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যাসের অনুরোধে ছায়া আকারে গৃহে 
ফিরিয়া আসেন; ইনিই সেই ছায়া শুক। গোবিন্দপাদ-_শেষাবতার, ইনিই এক 
সময়ে পতগ্জলি-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি সেই 
পতঞ্জলিদেব, যোগসাহায্যে কলিকালে শঙ্কবাবির্ভাব পর্যন্ত দেহরক্ষা করিয়া 
আসিতেছিলেন। মাধবের গ্রছেও এ কথার ইঙ্গিত আছে, যথা__ 


“একানপেন ভুবি ঘস্ত্রবতীর্য শিষ্যানন্বগ্রহীন্ননু স এব পতগ্জলিম্‌ ॥”' 


মাধবীয় শহবে-বিজয় ৫ম অধ্যায় ৯৫ শ্লোক। 


যাগশক্তিতে অবিশ্বাসী এতিহাসিকের দৃষ্টিতে শুকদেব ও গৌড়পাদের মধ্যে 
বহ সহ বৎসর ব্যবধান হওয়ায় শঙ্কর-সম্প্রদায মুনিধধষিগণের সম্প্রদায় হইতে 
বিচ্ছি্ন বলিয়া বিবেচিত হন। কারণ, ঈশ্বরকৃষ্ণেব সাংখ্যকারিকা চীন ভাষায় 
অনুবাদ, খ্ৰীস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে দৃষ্ট হয় এবং তিনি আবার বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক 
মতের প্রবর্তক “সিদ্ধ নাগার্জুনেব' গ্রন্থ হইতে বাকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। নাগার্জুনের 
সময় যদিও স্থির হয় নাই, তথাপি এইটুকু স্থির যে, তিনি শ্রীস্টায় প্রথম দ্বিতীয় 
শতাকীব বেশী পূর্বে নহেন। এজন্য গৌড়পাদশে খ্রীস্টীয় তৃত।, বা চতুথ 
শতাক্দীব লোক স্বীকাব করাই উচিত। তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা মতেও এক শীড়পাদ 
শঙ্কবেব পঞ্চম ও অনা গৌড়পাদ পঞ্চদশপুরুষ পূর্বে আবির্ভূত। আর যদি 
শৌডপাদকে ছায়া-শুক-সস্তান পৌরাণিক পকষ ধরা যায়, তাহা হইলেও সেই 
দোষ। কাবণ, গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদে অস্বাভাবিক ব্যবধান আসিয়া পড়ে! 
শৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদকে শঙ্করেব গুরু ও পরমগুরু হইতে হইলে শ্রীস্টায় 
সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত থাকিতে হয়। এখন কুকক্ষেত্রের সময় ব্যাস ও শুক 
ছিলেন, আর কুরুক্ষেত্রসমর এক মতে কলির প্রারম্ভে, অপব মতে কলির ৬৫৩ 
বৎসর পরে। পতগ্জলিদে যদি পাণিনির ভাষাকার হয়েন এবং তিনিই যদি 
গোবিন্দপাদ হন, তাহা হইলেও অসুবিধা । কারণ, ।তনি স্থীস্টায় পূর্ব-শতাব্দীর 


* আমাদের দেশে যে দেহী-ভাগবত মুগ্রিত হইয়াছে, তাহাতে (গৌড় স্থলে গৌব পাঠ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহাব প্রকাশক £ শ্রীযুক্ত হবিচবণ বসু মহাশয, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা । 


৪৫৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


লোক, আর শঙ্কর কোথায় ৭ম শতাব্দীতে আবির্ভূত। ব্যাসের সমসাময়িক বা 
শিষ্য পতঞ্জলির তো কথাই নাই। যদি কেহ বলেন, শঙ্করই কেন এ সময়ের 
লোক হউন না। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে । কারণ, তিনি যেসমস্ত ব্যক্তিগণের 
বাকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারা এ সময়ের লোক নহেন, তাহা স্থির ।* 


যাহা হউক, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যে ব্যাস ও শুক সহ অবিচ্ছিন্ন, 
সে সম্বন্ধে পূর্বোক্ত গুরুপরম্পরা দৃষ্টে এতিহাসিকের নিকট সন্দেহাবসর থাকে। 
কিন্তু শঙ্কর যখন নিজের সৃত্রভাষ্যে গৌড়পাদকে একবার “সম্প্রদায়বিৎ" এবং 
অন্যত্র * বেদাস্তার্থসম্প্রদায়বিৎ” বলিয়াছেন এবং তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা মতে 
যখন ব্যাস ও শঙ্করের মধ্যে ৫০ জন গুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন প্রচলিত 
গুরুপরম্পরা যে, সকল আচার্যেরই নাম নহে, তাহা স্থির। উহা ঠাহাদিগের মধো 
যাহারা বিশেষ বিখ্যাত, তাহাদের নাম বলিয়া বোধ হয়। আমি ঠিক এই অনুমান 
করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে কাশ্মীব হইতে উক্ত তান্ত্রিক 
গুরুপরম্পরাটি পাইয়াছি। উহা শঙ্করাচার্যের প্রশিষ্য লিখিত ““বিদ্যার্ণন”' তন্ব- 
মধ্যে উল্লিখিত আছে। বস্তুতঃ সর্বত্রই শঙ্করের নামে দক্ষিণাচারী নামে এক তান্ত্রিক 
সম্প্রদায় আছে; ইহার অন্যথা প্রমাণ করা দূরাহ। সুতরাং বলা যায়, শঙ্করসম্প্রদায় 
ব্যাস-সহ অবিচ্ছিন্ন। আর যোগশক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কোন কথাই নাই 
কারণ, তাহাদের মতে শৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভযেই যোগী, ঠাহারা যতদিন 
ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। 


রামানুজ-সম্প্রদায়ে তো ব্যাস ও শুকের সহিত সন্বন্ধই নাই। যদি বামানুজেব 
্রহ্ষসূত্র-ভাষ্য বোধায়ন-মুনির বৃত্তিসম্মত হয় এবং তাহা যদি আপার 
রামানুক্তেরও অভিমত হয়, তাহা হইলে বোধায়নকে গুকপবশ্পরা ঘধো কেন 
গণ্য করা হইল না-_বুঝিতে পারি না। তবে হইতে পারে যে, বোধায়ন পা গ্ুবিকই 
রামানুজের গুরু-পরম্পরার মধ্যে একজন ছিলেন। সংক্ষেপে বলিবার জনা 
তাহার নাম গৃহীত হইত না-_এই মাত্র; তাহা হইলেও আশ্চর্যের বিষয়-- 
রামানুজ বা তাহার শিষ্যসম্প্রদায় কেন তাহাকে নুতন করিয়া পবম্পরার মধে] 
স্থান দিলেন না? 

তাহার পর এই বোধায়নবৃত্তি বস্তৃতঃই ছিল কি না--অনেকে সন্দেহ করেন; 
কারণগুলি নিম্নে একে একে লিপিবদ্ধ করিলাম 


* আচার্ষের সময় সন্বঞ্চে এসব কথা আমি বিস্বাতাবে আমার গ্রীশস্করাচার্য নামক পুর্তকে আলোচনা 
করিয়াছি। এই তুলনার নিমিত্ত এই গ্রন্থমধ্যে আমি যে শঙ্করের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে ৬৮৬ 
স্রীস্টান্দে শঞ্করের জন্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এই গ্রন্থের কোষ্ঠীবিচার ভ্রষ্টব্য। 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৫৯ 


১। শঙ্করের ন্যায় আচার্য বোধায়নের নাম করেন নাই। 

২। তাহার কোন টীকাকারও বোধায়নের নাম করেন নাই। কেবল বিদ্যারণ্য 
করেন নাই। 

৩। শঙ্কর যে বৃত্তিকারের নাম করিয়াছেন, তাহা অনেক কারণে কখন কখন 
উপবর্ধকেই বুঝাইতে পারে ; কারণ, উপবর্ধ__ 

ক। ব্রন্মাসূত্র ও পূর্বমীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার, ইহা পার্থসারথি মিশ্রের 
“শাস্ত্র দীপিকাতেই” উক্ত হইয়াছে। 

খ। শঙ্কর ব্রন্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে যে স্থানে উপবর্ষের নাম করিয়াছেন, 
সেখানে টাকাকারগণ উপবর্ষকেই বৃন্ধিকার বুঝিয়াছেন। 

গ। উপবর্ষ অতি প্রাচীন, বৈয়াকরণিক পাণিনি-মুনির গুরু। 

ঘ। উভয় শ্বীমাংসার টাকাকার হওয়ায় উপবর্ষ রামানুজের ন্যায় 
জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী হইতে পারেন, ইত্যাদি। 

৪। পুরাণে রামানুজের পর্যস্ত নাম দেখা যায়, কিন্তু বোধায়ন-বৃত্তির নাম নাই। 
গড পুরাণে ভাগবতকেই ব্রহ্গসূত্রের ভাষ্য বলা হইয়াছে । 

৫1 কামরান পণিভগণেরও এই মত, যথা__ মহামহোপাধ্যায় শ্রাযুক্ত লক্ষ্মণ 
শাম্মী মহোদয় সম্পাদিত “অদ্বৈত-সিদ্ধি-সিদ্ধান্ত সার” গ্রন্থের ভূমিকা, ইতআদি। 

৬। নোধায়ন ঝষি শ্রোতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থকার, কিন্তু তিনি যে 
ব্যাসশিষা, অথবা তিনিই যে প্র্মসূত্রের বৃক্তিকার তাহার প্রমাণ নাই। 

৭। বিষুপবাণ তৃতীয় অংশ ৪র্থ অধ্যায়ে “বোধ্য” বা "বোধি নামক 
একজন, ব্যাসপ্রশিষ্না বুলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বোধায়ন তাহার 
প্রমাণ নাই। 

৮। শঙ্ষাবের পর, শঙ্করের 'মত' নিবাশ করিয়া 'ভাঙ্করাচার্য এক ভাষ্য রচনা 
করেন, তাহাতে তিনি শঙ্করেব বাখ্যাকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়া দোষারোপ 
করিযাছেন এবং নিজেব বাখ্যাকে সূত্রের স্পস্টার্থযুক্ত ব্যাখ্যা বলিয়াছেন্। এখন 
যদি তান ব্যাসশিষ। বা আর্য বাধায়ন বৃত্তির অস্তিত্ব অবগত থাকিতেন, তাহা 
হইলে তিনি কি নিজে নুতন করিয়া ভাষ্য রচনা করিতে যাইতেন, অথবা 
নিঞজতাষ্য-মধো তাহার নাম পর্যন্তও উল্লেখ করি হন না !£ হহা কষ্ণই 
সম্ভবপর নহে। 

অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে যে-কথা উঠিতে পারে, তাহাও আমাদের চিন্তা করা 
উচিত। বস্তুতঃ ইহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। কারণ, আচার্য যদি 


৪৬০ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


উপবর্ষকেই বৃত্তিকার ভাবিতেন, তাহা হইলে কখন “অপরে' 'কেচিৎ' এবং কখন 
“ভগবান উপবর্ষ” এরূপ বাক্য কেন ব্যবহার করিবেন, সর্বত্রই একবপ খাকা 
ব্যবহার করিতেন। এজনা উভয় দিক দেখিলে মনে হয়, এই বৃত্তিকার উপবর্ষে 
পববর্তী এবং শঙ্করের পূর্ববর্তী । ইনি খাষি বা ব্যাসশিষা বলিযা শক্ষবের সময 
সম্মানিত হইতেন না। এই বৃত্তিকাব ব্যাস-শিষা হইলে উপবর্ষ 'অপেক্ষা প্রাচীন 
ও সম্মানারহহ হইতেন, কিন্তু শঙ্কর উপবর্ষকেই 'ভগবান' বলিয়াছেন এবং 
বৃত্তিকারের মত বহু স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন। বোধ হয় উপবর্ষেব বৃত্তি আচার্ষেব 
অভিমত ছিল। তাহার পর. রামানুজ নিজেও কোন স্থলে বোধায়নকে ব্যাসশিষ্য 
বা প্রশিষ্য বলেন নাই। রামানুজের শিষাগণই তাহা বলিতে আবম্ত করিযাছেন 
মাত্র। অতএব বোধায়ন একজন ভিন্ন বৃত্তিকাব। যাহা হউক, এই বোধাযনও 
রামানুজের গুরুসম্প্রদায়নধ্য স্থান প্রাপ্ত হন নাই। 


তাহার পর ইহাদের গুকসম্প্রদায়মধো যাহারা আছেন, ঠাহাদের মধে। 
কযেকজ্ঞন ইতর জাতি এবং একজন দস্যুও আছেন। অবশ্য তাহা হইলেও ইহালা 
সকলেই পবম ভক্ত । যাহা হউক, ইহাদের বিবরণ এইরূপ, যথা-- 

১। বিষ্ণু--পরিচয নি প্রয়োজন। ইনি স্বমং নাবাযণ। 

২। পেইহে_ ইনি ভগবানেব পাঞ্চজনাংশে জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহাব ভান্মস্থাণ 
কাঞ্চীপুরী । ইনি সরোবরমধ্যে যোগনিমগ্ন থাকিতেন, এন্রনা ইহান নাচ 
‘সরযোগী’। অদ্যাবধি সরোববমধ্যে মন্দিরে হঁহাব ধ্যান-নিমীলিত মুঠি বিদামাশ 
ইনি দ্বাপরযুগে স্বর্ণপদ্মের ভিতব জন্ম গ্রহণ কবিযাদছ্ধিলেন। 

৩। পুদত্ত_ইনি মান্দ্রাজ হইতে ৬ প্রেশশ দক্ষিণে ভিরুবড়মমলই নামক স্থানে 
নারায়ণের গদাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নাস্তিক-ণর্ব খর্বকাবী বূলিযা প্রসিঙ্ছ 
ইনিও দ্বাপর যুগের লোক। 

৪। পে-_মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে মলয়াপুরে একটি কৃপমধ্যে ইহার জন্ম হয। 
ইনি সদা হরি-প্রেমে উন্মন্ত থাকিতেন এবং ভগবানের খড়গাংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনিও দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হন। 

৫। তিরুমড়িশি, _ইনি ভগবানেৰ সুদর্শনাংশে নহাসারপুরে ৪২০২ পৃধ- 
্রস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকে লোক মহীসারপুরেব অধীশ্বব বলিয়া সম্মান 
করিত। ইনি প্রতিদিন তুলসী ও কুসুমমাল্য রচনা করিয়া ভগবচ্চরণে অর্পণ 
করিতেন। মহীসারপুব-বর্তমান তিরুমড়িশি; ইহা পুণামেলির দুই মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। 
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৬। শঠারি-_হঁহার অপর নাম শঠকোপ, শঠরিপু, বা পরাষ্কুশ ইত্যাদি। ইনি 
কলিযুগের প্রারস্তে (?) অর্থাৎ ৩১০২ পূর্ব-্বাস্টান্দে পাণ্ডয দেশস্থ কুরুকাপুরাতে 
চণ্ডাল বংশসন্ভূত সম্পত্তিশালী ভূম্যধিকারী 'কাবি'র গুরসে ‘নাথ নায়িকার’ গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। “নাথ নায়িকা’ মালাবার দেশীয় তি £বনপরিচার গ্রামের 
অধিবাসী 'কমলাইধিত বক্ষে'র কন্যা ছিলেন। ইহারা বংশপরম্পরায় মহাবিষ্ণুর 
উপাসক ছিলেন। বিভৃতিনাথের পুত্র ধর্মধর, তৎপুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র অচ্যুত, 
তৎপুত্র পাতাল লোচন, তৎপুত্র পোরকাবি, তৎপুত্র কারি, তৎপুত্র মার বা 
শঠকোপ। ইহাকে বিশ্বকূসেনের দ্বিতীয় অবতার বলা হয়। শ্রীনাগরী কুরুকাপুরী 
বা কুরুকুর, তিরুনভেলির নিকট তাত্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত । এতিহাসিকের মতে 
ইনি স্রীস্টায় ৮/৯ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। ইনি জন্মাবধি ১৬ বৎসর 
জড়পিশুবৎ অধস্থিতি করিয়াছিলেন। আচার্য বামানুজ ইহারই মতের প্রচার 
করিয়াছিলেন। 


৭। মধুর কবি_-ইনি ভগবানের গরুড়াংশে কুরুকাপুবীর নিকট একটি স্থানে 
১২২৪ পর্ব-স্বাস্টাব্দে (?) জন্মগ্রহণ করেন। শঠারি ইহার গুরু ছিলেন। ইহার 
কাবা অতি মধুব বলিয়া ইহাকে মধুরকবি বলা হইত। ইনি অযোধ্যা হইতে 
একটি শ্রালোস্রশ্মি অবলম্বন কবিয়া খুজিতে খুঁজি. শ্রান'গবী নামক স্থানে 
শাসিয়া উপস্থিত হন এবং তথাহ আলোকছলে শগাবিস্ক দেখি তাঁহার শিষ্য 
হন 

৮। কুলশেখব-ইনি (কবল দেশেল বাজ ছিলেন। মালাকর দেশে 
চালপষ্টুন বা তিকভপ্জিকোলন্‌ নামক স্থানে ৩১০২ পূর্ব 09) খ্রাস্টা ইহাব 
জম হয়। ইনি ভগবানের কৌ স্তভাংশে জগতে অবতীর্ণ হইযাছিলেন এবং 
সর্বজন সমক্ষে পথাবোহণপূর্বক [কহে গমন করেন। ইহার জন্মকাল মালাবাব 
(দশে প্রচলিত কেবলোতপন্ডিতে কিন্তু অনাভাবে বর্ণিত হইযাছে। তদনৃসাবে ইনি 
খরস্টায় ৩ম শতান্দাব লোক। 

৯। পেবিয়' মআালোযাৰ -ইহাৰ অথ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভক্ত। ইনি ৩০৫৬ পূর্ব?) 
খ্রাস্টাব্দে প্রীবিলিপতুব নগনে বিষ্ণুর রথাংশে জন্মগ্রহণ কবেন। ইহার কনা" 
'-অগ্ডাল”। শ্রঙ্জাল ৬গবান বঙ্গনাথ নামক বিফুবিগ্রহকে বিবাহ কবিতে আনিয়া 
বিষ্ণুবিগ্রহে মিনা যান। আচার্য বামানুজ ইহার ২.৩জ্রাবক্ষা কবিয়াছিলেন। 
(8৪১৪ পৃঃ প্রঃ) 

১০। তক্ত-পদরেণু বা তোশায়াড়ি পেয়েডি আলোযাব--ই।ন ভগবানের 
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বনমালার অংশে জম্মিয়াছিলেন। চোলরাজ্ঞস্থ মাণ্ডুঙ্গুড়িপুর ইহার জন্মস্থান। ইহা 
বর্তমান ব্রিচিনাপল্লির নিকট। হঁহার জন্মকাল ২৮১৪ পূর্ব-খ্রীস্টাব্দ (?)। ইনি 
নিত্য ভগবানকে মালাছ্বারা অর্চনা করিতেন, এজন্য ইহাকে ভগবানের বনমালার 
অবতার বলা হয়। 


১১। তিরুপ্লান আলোয়ার-_ইঁহার অপর নাম-_মুনিবাহন। ইনি শ্্রীস্টীয 
১০০ অন্দে (?) ওরায়ুর নামক স্থানে চণ্ডালবংশে ভগবানের শ্বীবতস অংশে 
জন্মগ্রহণ কন্নে। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন ও গান করিতে করিতে বাহ্য- 
জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। ইনিও একজন পরমভক্ত। এক দিন পথে গান করিতে 
করিতে ইনি মূৰ্ছিত হইয়া পড়েন। রঙ্গনাথেব এক সেবক ভগবানের জন্য জল 
আনিতে যাইতেছিলেন। পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সেবক লোন্ট্াঘাতে তিরুপ্লানেব 
সংজ্ঞাসাধন করেন; কিস্তু জল আনিয়া দেখেন_-মন্দির অবরুদ্ধ, কাজেই 
ভগবানের নিকট যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ভাবিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কবিতে 
থাকেন। ভগবান ভিতর হইতে উক্ত চণ্ডালকে স্কন্ধে করিয়া তাহার মন্দিব বেষ্ট 
করিতে তাহাকে আদেশ করেন। সেবক তাহা করিল। অতঃপর দ্বারও উদখাটিত 
হইল। কথিত আছে--ইনি পরে রঙ্গনাথের শরীরে বিলীন হন। 


১২। কালিয়ন্‌ বা তিরুমঙ্গই--ইনি ভগবানের শাঙ্গধনুব অংশে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইহার চাবি জন শিষ্য ছিলেন। প্রথম--“তোরাবঙকন”' অর্থাৎ তার্কিক 
শিরোমণি, ছিতীয়__তাড়, দুয়ান অর্থাৎ দ্বাব-উদ্ঘাটক। ইনি ফুৎকাবদ্বাবা দাশ 
খুলিতে পারিতেন। তৃতীয-_নেড়েলাহ-মেরিপ্লান্‌ অর্থাৎ ছায়াগ্রহ। ইনি যাহাব 
ছায়া স্পর্শ করিতেন, তাহার গতিরোধ হইত। চতুর্থ --নীবমেল নডগ্লান অর্থাৎ 
জলোপরিচর। ইনি জলের উপরও গমন করিতে পারিতেন। গুরু কালিয়ন তীর্থ 
ভ্রমণ করিতে করিতে এই চারি শুন শিষাসহ শ্রারঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন। এ 
সময় রঙ্গনাথের মন্দির অতিক্ষদ্র ও ভগ্ন দশাগ্রস্ত ছ্িল। কালিয়ন মন্দিরেব অবস্থ' 
দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ধনীগণের নিকট হইতে ভিক্ষা করিযা মন্দিব 
নির্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। পরন্ত ধনীগণ কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল 
না। অনস্তর তিনি ধনিগণের এই দুর্ব্যবহারে ক্রোধে অধার হইয়া দস্যুবৃক্তিদ্বারা 
ধন-সঞ্ঘয় করিত) কৃতসন্কল্প হইলেন। রাজসতা প্রভৃতি স্থানে গিয়া 
তার্কিকশিরোমণি শিষ্যটি সকলকে বাক্চাতুর্ধে যখন আবদ্ধ করিতেন, দ্বিতীয় শিষ্য 
ধনাগারে প্রবেশ করিয়া তখন ফুৎকারদ্বারা তালা খুলিয়া দিতেন, কেহ আসিলে 
তৃতীয় শিষ্য তাহার ছায়া স্পর্শ করিয়া তাহার গতিরোধ করিতেন এবং কালিয়ন 
স্বয়ং ধনরত্ব লইয়া প্রস্থান করিতেন। পরিখা প্রভৃতিঘ্বারা ধনাগার সুরক্ষিত 
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থাকিলে চতুর্থ শিষ্য জলের উপর দিয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। এই প্রকারে 
৬০ বৎসর কাল দস্যুবৃত্তি করিয়া তিনি এ দেশের এক প্রকার রাজা হইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু নিজে তিনি ভিক্ষান্ন ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। সহস্র 
দস্যু তাহার শিষ্য হইয়া তাহার দস্যুতায় সাহায্য করিত। ।ক রাজা কি প্রজা, তখন 
তাহাকে ভয় করিত না এমন কেহই সে দেশে ছিল না। 


এইরূপে ৬০ বৎসর পরে রঙ্গনাথের সপ্ত-প্রাকারবিশিষ্ট সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত 
হইল। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে তিনি শিল্পীদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিলেন। 
এই সময় তাহার সহস্র দস্যুশিষ্যও বেতন লইবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত 
হইল, কিন্তু কালিয়ানের নিকট এক পযসাও তখন নাই। দস্যুগণ কালিযনকে 
নিঃস্ব জানিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গুরু কিন্তু ইতঃপূর্বেই 
তাহার চতুর্থ শিষ্যকে ডাকিয়া নৌকাযোগে উক্ত দস্যুগণকে জলে ডুবাইয়া 
মারিবার পরামর্শ দিয়া বসিয়া আছেন। শিষ্য আসিয়া দস্যগণকে বলিলেন, 
“তোনবা আমার সঙ্গে এই পুবুৃহৎ নৌকায় আরোহণ করিয়া কাবেরীর উত্তর 
পারে আইস, তথায় বহু ধনরত্ু লুক্কাইত আছে, আমরা উহা লইব।” দস্যুগণ 
মানন্দসহকারে নৌকায় আবোহণ করিয়া চলিল। নৌকা মধ্যনদীতে আসিলে 
সহসা জলমগ্ন হইল, ' দস্যুগণ প্রাণে মরিল, শিষ্য জলেব উপর দিযা গুরুসন্নিধানে 
ফিরিয়া আগসলেন। যেখানে এই সহস্র দস্যু বিনষ্ট হয অদ্যাবধি তাহাকে হত্যাস্থল 
বা কোল্লিড়ম' বলা হইয়া থাকে। ইনি ৮ম শতাব্দাতে আবির্ভূত হন ও দিব্য প্রবন্ধ 
নামক এই সম্প্রদায়ের বেদ স্থানীয় পুস্তকের ছয়টি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইনিও 
পবম ভক্ত ৷ ইহাব রচিত এক সহস্র শ্লোকাত্মক তিক্ষস্সাড়ি বিশ্ববিখ,ত 

১৩। শ্রানাথমুনি- ইনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু শঠকোপের শিষ্য। কলিগত ৬৬৮৪ ব' 
৫৮৩ শ্রীস্টাব্দে “বার নারাযণপুরে' বিশ্বকৃসেনেপ পারিষদ গজন্দনের অংশে 
ইহাব জ্ম। ইনি “পরাহ্কৃশ-দাস" নামক মপুরকবি''র খিষোর নিকট হইতে মস্ত 
লইযা তপসাদ্বারা দ্রাবিড়বেদ উদ্ধার করেন। ইনি মহাযোগী ছিলেন এবং ৩৩০ 
হইতে ৩৪০ বৎসর জীবিত থাকিয়া সমাধিযোগে দেহত্যাগ কবেন। শঙ্গবের সময় 
ইনি শ্রীরঙ্গমে ছিলেন বলিশ বোধ হয়। ন্যায়তত্তব, যোগরহস্য, শ্রীপুরুষনির্ণয় 
প্রভৃতি গ্রন্থ হহার রচিত বলিয়া বিখ্যাত। 

১৪। ঈশ্বরমুনি__ইনি শ্রীনাথমুনিব পুত্র, কি অকালে দেহত্যাগ *্৬্রন। 
মৃত্যুকালে ইহাব ভাৰ্যা গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং অনতিবিলম্বে নাথমুনি পৌত্রের 
মুখদর্শন করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়েন। এই পৌত্রই ভবিষ্যতে যামুনমুনি নামে 
বিখ্যাত হয়েন। ঈশ্খরমূনি পঞ্জিগর্ভ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 


৪৬৪ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


১৫। যামুনমুনি-_ইনি যমুনাতীরে মাতৃগর্ভে আগমন করেন বলিয়া হহার 
পিতামহ নাথমুনি ইহার নাম রাখিয়াছিলেন-_“যামুন'। যামুন, কলি ৪০১৭ অন্দে 
বুধবার, পূর্ণিমা, আাঢ়মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
জন্মস্থান বীরনারায়ণপুর বা মাদুরা। ইনি বিষ্ণুর সিংহাসন অংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
বাল্যাবধি ইনি অসাধারণ ধীসম্পরন ছিলেন। বাল্যে ইনি রাজসভায় সমুদয় 
পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া রাজা ও রাণীর প্রতিজ্ানুসারে পাণ্যরাজোর অর্ধেক 
প্রাপ্ত হন এবং বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 
ইনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। যামুনের পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। রামানুজ 
সকলের নিকটেই শিক্ষালাভ করেন, তবে বিশেষভাবে মহাপূর্ণই রামানুজেব 
মন্ত্রদাতা গুরু । শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের মতে নাথমুনির পর (১৪) পুণুবীকাক্ষ, 
তৎপরে (১৫) রামমিশ্র এবং 'তদনুসারে রামমিশ্রের শিষ্য--যামুনাচার্য বা 
বামুনমুনি। 

১৬। পুণ্ডরীকাক্ষ_কলিব ৩৯২৭ অন্দে শ্রীবঙ্গমে উত্তর শ্বেতগিবিতে ইঁহার 
জন্ম হয়। ইনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন ও সমাধিযোগে দেহত্যাগ কবেন 
ইনি নাথমুনির শিষাত্ব গ্রহণ করবেন ও তাহার নিকট হইতে যোশব্দ্যা ও 
দ্রাবিড়বেদেব ন্যাখা শিক্ষা করেন। যামুনাচার্যকে শিক্ষা দিবাব জনা নাথমুনি 
ইহাকে তাহার সমুদয় বিদ্যা প্রদান করিধা ছিলেন, 

১৭। রামমিশ্র- ইনি ৩৯৩২ কল্যব্দে ভগবানের কুমুদেব অংশে শ্রীবঙ্গমে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ১০৫ বংসব ভ্রীবিত ছ্বিলেন। পুশুরীকাক্ষ মতি বৃদ্ধ 
হওয়ায় যামুনাচার্যকে শিক্ষা দিবার জন্য নাথমুনির নিকট তিনি মে সমস্ত বিদা' 
শিখিয়াছিলেন, তাহা ইহাকে শিখাইয়া যান। 

উপরি উক্ত বৃত্তান্ত হইতে দখা যায়, রামানুজ-সম্প্রদায়ের শুকপবম্পবা মধ্যে 
আদি-ব্যক্তিগণ অতি প্রাটান, ছাপরের শেষ বা কলিব প্রথমে আবি ত ৷ শ্ঠিকোপ, 
যাহাকে এঁতিহাসিকগণ তত প্রাচীন মনে করেন না, তিনি পর্যন্ত প্রাসিনদলতুক্ডী। 
পরস্তু নাথমুনি হইতে গুরুগণ আধুনিক দলভুক্ত বলা যায়। নাথমুনি যেবাপ 
যোগী ছিলেন, ইহার শিষ্যপ্রশিষ্য সেরূপ ছিলেন না। হহাব শিষ্য পৃণুবীকাঙ্ছ 
সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমিশ্র তাহা পাবেন নাই। 
যামুনাচায: যদিও রামমিশ্রের নিকট নাথমুনি-প্রদত্ত যোগবিদ্যা লাভ কবিযাছিলেন 
এবং নাথমুনির অপর শিষ্য, যোগী ও সমাধিমান কুরুকাধিপের নিকট হইতে 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিতে সম্থ 
হন নাই। তাহার পর, যামুনের শিষ্য মহাপুর্ণ বা তাহার শিষ্য রামানুজ, কেহই 


সাধাবণ বিষযদ্বাবা তুলনা ৪৬৫ 


চক 


যোগে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন--এ কথা শুনা যায় না। বরং বামানুজ 

যোগবিদ্যাব বিরোধীই ছিলেন। তিনি যামুনেব এক শিষ্যকে যোগবিদ্যা পরিত্যাগ 

কবিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহারা সকলে শঠকোপ প্রভৃতিন বচিত দ্রাবিড 
ভক্তিমার্গেরই অধিক পক্ষপা ঠা ছিলেন। 


পক্ষান্তরে শঙ্কবাচার্যেব গুক্সম্প্রদানে যোগবিদ্যা অধিক অভ্যস্ত ছিল। তাহার 
গুরু গোবিন্দপ'দ ও পবমণ্ডক গৌডপাদ সিদ্ধ-যোগী বচ সহ পৎসবভীব' 
বলিয়া পবিচি5 | শঙ্কবেশ নিতেন ও ঠাহাব শুক গোবিন্দপাদেব -উভযেবই 


দেহত্যাগ সমাধিদ্বাবা হং, পগ্ক রাদানু পা ঠাহার গু মহাপূর্ণ =' পবমণ্ডক 
যামুনাগার্যেব তাহা ঘটে নাঃ ২ নিও পর্বত শঙ্কাবেল লামার নিকট তপু তলে, 
তাস্তবে শুবিকা খন্ডে প্রাণত)াণোল কথা ছে ৩ 
কথা । এই তুলশাকার্ষে মাদবা উর পক্ষেবহ মিত ও bl সম্প্রদায়ৰ =" 
“হণ কবিতেছি। বিকদীবাদা কি না ললিহা একে? নহানন্দস্বানী বলিতেন এ স্কুল 
পিষপ্রযুক্ত হহযা পিহত)াণ কিতেন কিন্তু এ সল লথাল আকবর কোন প্ৰস্থ আহে 
কি না হাহা এব চান্তে পালা হি গাই 

তাহাণ পল গৌপোদেপ সাও পাবিলা তাহা = প্ুল্য উপনিষদ কাবিক' 

Y 


উত্তব গীত চাম্য প্রকৃত শু এক ালিল্পপানেণল সমানিল লুথা শুনিলে এই 


সম্প্রদাধকে যাশলিদালিশালদ এ পাননি লিনা ৩ লিদান্ুকিপা কিলা 


বলিতে হইলে পক্ষাপ্তে হাসা ভা সম্প্দাহে *'হমুনি লিবগিত নাযতন্ত 
যোগব্হসা ও শ্রাপুকষনিণঠি এট এর শঠলোপি টিটি ত দ্বাপিড লাফ প্রভৃতি 
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যামুনাচার্যেব এক শিষা ডিল টা ২ রশি পালাল ছিয়া পাম তই 
ঠাহাকে তাহ! হইতে বিনিবৃ্ত কালত সুতৰাং পলিত পাল হাহ হর ও 
সম্প্রলায় যোগধিদা! এ উহা কিল সাল lah ও নয ASS sd 
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আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


তাহার পর, শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণেতর নীচ শদ্রজাতির গুরুত্ব শুনা 
যায় না ; রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়ে চণ্ডাল প্রভৃতিও গুরুপদে আসীন দেখা যায়। 
তাহার মৃত্যুকালে তিনি যে দশটি প্রধান উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে শঠারিসূত্র- 
পাঠের আদেশ একটি নিদর্শন। তিরুমঙ্গই দ্বাদশ গুরু; ইনি রঙ্গনাথের মন্দিরের 
জনা যে দস্ম্দল গঠন করিয়াছিলেন মন্দির শেষ হইলে, তাহারা যখন অর্থ প্রার্থনা 
করে, তখন তিনি তাহাদিগকে কাবেরীতে ডুবাইয়া মারেন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে এরূপ 
কেহ ছিলেন কি না জানি না। যদি বলা যায, নীচ জাতি ভক্ত হইলে, তাহাকে 
গুরু করিলে উদারতারই পরিচয় হয়, সুতরাং রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়ে 
উদারতার আধিকা ছিল বলা যাইতে পারে, সত্য: কিন্তু উন্নতি শৃঙ্খলার মধ্যে 
দিয় যতটা হয় উচ্ছৃঙ্খলতাব মধা দিয়া ততটা হইতে পারে না. ইহা স্থির। আর 
এই শৃঙ্খলার জনাই ব্রান্মণ___লোকগুরু, অপরে তাহাদের অনুগমনকারী, এইরূপ 
নিয়ম করা হইয়াছে। এখন কদাচিৎ কোথাও অনা জাতিতে মহত্রদর্শনে তাহাকে 
গুরুপদে স্থান দিলে এ শৃঙ্বলা ভঙ্গ হয়। আর এই জনাই আদর্শ-চরিএর রামচন্দ্র 
শৃদ তপস্বীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, এই জনাই রামানুজের নিরতিশয় 
নিবন্ধসন্ডেও পরমভন্ত শর কাঞ্চীপর্ণও রামানুজকে মন্ত প্রদান কবেন নাহ, এই 
জন্যই রামানুজের গুকু মহাপূর্ণ এক শুদ্র ভক্তের ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করেন 
বলিয়' রামানুজ কর্তৃক অনুযুক্ত হন। এই ছনাই রামাণুজের কিছু পরে এ-শাবেব 
একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহার ফলে বামানুজের শিষা সম্প্রদায় খুব 
ব্রাহ্মণোচিত ভাতিনিচারের প্রাধানা দিয়াছেন । সুতরাং আমরা বলিতে পারি, 
শহরের গুরু-সম্প্রদায় জ্ঞানী, শান্ত ও গম্ভীর ৷ বামানুজের গুরু-সম্প্রদায় ভক্ত 
উদার ও ভাববিহ্‌ল, কিন্তু একটু উচ্ছ্বঙ্খলতার পোমক। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে-_ 'লিক্ষা' 
ও -উপায়'__উভরের প্রতি সমান। লামানজ-সন্প্রদায়ে-লক্ষোর প্রতি অধিক 
ঢষ্টি। 

সম্প্রদায় সম্বন্ধে এরূপ হইলেও ব্যঞ্জিগত প্রকৃতি অনুসারে শঙ্কর ও 
রামানুজের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাও একবার চি ্বনীয়। শঙ্কর ব্রাহ্মণকুমার, 
বরাহ্মণের শিষ্য হইলেন, ইহাতে কিছুই বলিবার নাই । কিন্তু রামানুজ্, ব্রাহ্মাণ- 
কুমার হইয়াও তিনি যেকপ গুরু-সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাহাতে 
ভাহার গুণগ্রাহিত৫ পনিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে অবশ্য 
তিনি প্রথমে অন্য সম্প্রদায়ের ব্রান্মাণ-ভগবপ্তুক্ত পাইলে কাক্ষীপূর্ণের প্রতি অত 
অনুরক্ত হইতেন কি না সন্দেহ। তিনি স্বজাতি-সুলভ জাত্যাভিমান পরিত্যাগ 
করিয়া শূৃদ্র কাঞ্ধীপূর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, ইহা তাহার সরলতা, গুণগ্রাহিতা, 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৬৭ 


ভগবদনুরাগ ও উদারতার পরিচয় সন্দেহ নাই। পক্ষাস্তরে অষ্টম বৎসরের শঙ্কর 
যখন শুনিলেন যে, সুদূর নর্মদাতীরে এক মহাযোগী থাকেন, যখন শুনিলেন-_ 
সমাধিসিদ্ধযোগী আর কোথাও মিলে না, তখন তিনি জীবনের মমতা না করিয়া 
সেই স্থানে যাওয়াই স্থির করিলেন; এজন্য তাহার দৃঢ়তা, নিভীকতা, 
পরতন্তানুরাগ, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে-_দুই জনের মনোবৃত্তি দুই প্রকার। শঙ্করের ভাব-_যাহা একবারে 
সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা যতই কেন দুর্লভ হউক না, তাহা যে কোন উপায়ে পাইতে হইবে; 
রামানুভেব ভাব--উত্তম বস্তু যেখানেই থাকুক তাহা যে কোন উপায়ে লাভ 
করিতে হইবে। এস্থলে বিচারবুদ্ধি ও উচ্চ আশা শঙ্করে কিছু অধিক মনে হয়! 
রামানুভে উদারতা যেন বেশা বোধ হয়। এখন বেদাস্তের সত প্রতিপাদনে কাহার 
মত অধিক উপযোগী তাহা সুধা পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন। 


৬। জন্মকাল 

শঙ্করের ডমবযণ ৬০৮ শকাব্দ বা ৬৮৬ খ্ৰীস্টাব্দ। রামানুভেব জন্মকাল ৯৪১ 
শকাব্দ বা ১০১৯ হ্স্টাব্দ। শঙ্কবের সময় ভারতে শ্লেচ্ছাধিকার হয় নাই। তাহার 
দেহতাগের ৪/৫ বৎসর পূর্বে সুদূব পশ্চিম ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ 
হয়। ত'হাব সময ভারত ক্ষুদ্র ক্ষদ হব স্ব প্রধান কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল 
কোন স'ব্ভৌমিক রাঙ্ঞা ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হইয়া ভ'ষণ তাস্বিকমতে 
পরিণত হইযাছিল। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা লোকে 
ইহলোকেব সখভোগই পরম-পুকযার্থ জ্ঞান কবিত। * 


ভারতে বেদ্ধধ্কে স্থান দিবার পূর্বে বৈদিক ৩ পৌবাণিক ধ: যরূপ বিকৃত 
হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্মও বিকৃত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর পুতি" হ্ধময় হইয়া 
পড়িয়াছিল। জেনগণের পবিত্র উপদেশ তখন অলৌকিক গক্তি উপার্জনেই 
পর্যবসিত হইয়াছিল। অবশ্য জৈনমত, বুশ্ধমতের ন্যায় তত অধিক বিকৃত বা 
বিনষ্ট প্রা হয় শাই। ইহারা কৌশলে নিজাত্তিত্ব রক্ষা কবিয়া আসিতেছিলেন। 


প্রাচীন পৌবাণিক “মত' তখন বিকৃত বৌদ্ধ-তান্থিকতার সংস্পর্শে বহু 
* শঙ্কা মের তেন্মকাল লইয়া প্রা ২০/২২ প্রকাব মতভেদ আছে ইহাদের অবাস্তব কাল খ্রাস্টপূ্ 
নথ শতান্ট' হইত শ্রীস্টায় ১৫শ শতাকী পর্যন্ত বিস্তীত। আমি এ সম্বন্ধে ৫ ৬ ধৎসব পবি শ্ৰম কবিযা 
সমণ্ড ভাষায় যেখানে যে-কোন সংবাদ পাওয়া যায়, একত - হ্যা এবং সমগ্র ভাবত প্রদক্ষিণ কৰিয়া 
ধনু পবিশ্রমে? পব উক্ত সময়ই নির্ণয় কবিয়াছি। এ সম্বন্ধে জ্রীশঙ্কবাচার্য নামক এক পুস্তকে সমুদয় 
সবিস্তাবে লিখিবাব চেষ্টা কবিতেছি। রামানুক্েব জম্মকালে ৯৩৮ হইতে ৯৪১ শকাব্দ পর্যন্ত মত-ভেদ 
আছে। আমি €/পত্রিকা প্রস্তুত কবিযা দেখিয়াছি ৯৪১ই সম্ভবতঃ ঠিক। 


oe I Me 


৪৬৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাদের অভ্যস্তরে 
একতাসূত্র তখন ছিন্নভিন্ন । বেদমূলকতা থাকিলেও একেশ্বরাধীনতা প্রভৃতি তখন 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। 


যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যসামস্ত নিহতপ্রায় হইয়া একপক্ষ জয়লাভ করিলে, 
বিজেতৃগণ যেমন পরাজিতকে স্ববশে আনয়নে অসমর্থ হয়, কিন্তু আবার নূতন 
সেনাপতি প্রভৃতি আগমন করিলে যেমন তাহাতে সমর্থ হয়, তদ্রুপ ন্যায়, সাংখ্য 
ও কর্ম-মীমাংসা প্রভৃতি, বৌদ্ধরূপ শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং নিহতপ্রায় হইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহাদিগের তখন বৌদ্ধগণকে স্ববশে আনিবার সামর্থ্য ছিল না, 
তখন আরও নুতন বলের জন্য যেন তাহারা পশ্চাদ্দিকে কেবল চাহিয়া 
দেখিতেছিল। ঠিক এই সময় বেদাস্তশান্ত্র-রূপ নববলে সজ্জিত হইয়া শঙ্করাচার্যের 
অভ্যুদয় হয়! 

উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও নববলে বলীয়ান শঙ্কর তখন বিজেতা অবশিষ্ট সৈনাদ্বাব' 
পরিপুষ্ট হইয়া শত্রুর সমুদয় এশ্বর্য হবণ করিলেন ও শক্রগণকে অভয দ্যা 
স্ববশে আনয়ন করিলেন। বস্তুতঃই শঙ্কর তাহার পূর্ববর্তী বৈদিক ও বৌদ্ধগণেব 
দার্শনিক মতের উৎকৃষ্ট অংশগুলি গ্রহণ করিয়া বেদাস্তমত প্রচাবেব সুযোগ 
পাইয়াছিলেন; তৎকালের যত কিছু উৎকৃষ্ট সে সমুদয়ই ঠাহাব মতে অ ন্তর্নিবিষ্ট 
করিতে সুবিধা পাইয়াছিলেন। আচার্ের অভ্যুদয় হইয়া যদি ভাবতঠবাসী নিজ 
বৈদিক ধর্মের একতা, একেম্বরাধীনতা না স্মরণ করিতে পারিত, তাহা হইলে 
একেশ্বববাদী উন্মত্ত মুসলমানগণের প্রবাহে ভারতে বৈদিক ধর্ম ভবিষ্যতে 
একদিনও দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। 


ওদিকে বুদ্ধদেবের পূর্বে ঈম্বরান্বেষণ সম্বন্ধে ধর্মমত ভাবতে ছুড়াস্ত হইয়া 
গিয়াছিল, তাহা ইতিহাসই বলিয়া দিতেছে। এই জনাই বোধ হয়, বুদ্ধদেব 
বলিয়াছেন যে, “ঈশ্বর কি-_এ পর্যন্ত কেহ জানে নাই, ভবিষ্যতে জানিতেও 
পারিবে না, তোমরা ও-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে জুড়াইতে পাব, তাহার 
উপায় কর।” আচার্য শঙ্কর এজন্য বেদ মাত্র অবলম্বন করিয়া নিজ মতমধ্যে ঈশ্বর 
বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্মতন্ত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যাহা তৎকালের 
সকল মতের অপেক্ষা সৃক্ষ্মতম এবং যাহা তৎকালের চেষ্টার ফল অপেক্ষা 
অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও সর্বমতের সমন্বয়স্থল বলিতে হইবে। বেদবিপ্োধিগণের 
সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইয়া আচার্য বৈদিকমতেরই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। 


পক্ষান্তরে, রামানুজ যে সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময় ভারত 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৬৯ 


মুসলমানগণকর্তৃক উপদ্রত ও বিধ্বস্ত। অবশ্য দক্ষিণ-ভারত তখনও তাহাদের 
করতল-গত হয় নাই। শঙ্করের প্রায় ৩৩৩ বৎসর পরে রামানুজের আবির্ভাব 
হয়। এই সময় ভারতে শঙ্করমতও বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। শঙ্কর- 
বেদাস্তের সৃম্মৃতত্গুলি অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া এক অভিনব উৎ্পাতের সৃষ্টি 
করিয়াছিল। ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র ও বিরোচন উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র যেমন 
তপস্যারত ও নিরভিমান এবং বিরোচন যেমন অসুর হইয়াছিলেন, ত্র 
শক্করের সেই সূক্ষ্ম ও উচ্চকথা বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে তঙ্করবৃন্তিপূর্বক 
জীবনযাপন করিত ও স্বয়ং 'ব্রন্ম’ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যেমন নিজের 
সম্তানগণকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জনা পিতা নিজ গুপ্তভাগার. 
অযোগা পুত্রের নিকট আর লুকাইয়া রাখেন না, তদ্রুপ বৈদিক-ধর্মীনুসরণকার' 
বিপ্রতনয়গণ পর্যন্ত বৌদ্ধাদি অবৈদিক মতে প্রবৃত্ত দেখিয়া আচার্য শঙ্কর গুহা 
মস্তিমের অবলম্বনীয় সেই বেদাস্তসিদ্ধান্তগুলি অযোগ্য অনধিকারীর মধ্যে প্রকাশ 
করিতে বাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু অযোগাপুত্রহস্তে অমূল্য পিতৃভণ্ডার পড়িলে 
যেমন তাহার অপব্যবহার হয়, তদ্রীপ বেদান্তরত্ু অনধিকাবীর হস্তে পড়িয়া কুফল 
উৎপাদন কবিতে লাগিল। পঞ্চমহাযজ্ৰ, পঞ্চদেবঠার উপাসনা, ঈশ্বরে ভক্তি. 
অভিমানশুনাতা প্রস্তুতি যাহার প্রতি শঙ্কর বিশেষ লক্ষা রাখিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহা সকলে ভুলিয়া গেল। সকলে সবৃই করিত, অথচ নিজেকে ব্রহ্ম 
ভাবিয়া সেই পাপেব সমর্থন করিত। তাহার পর মনুষা প্রকৃতি দুই প্রকাব দেখা 
যায়। একপ্রকার- দাসত্ব-প্রয়াসী, অপর- প্রভুত্ব-প্রয়াসী। এই দুইপ্রকার প্রকৃতি 
সৃষ্টি-বৈচিরোর একটি অবয়ব। সকলেই যেমন কথন প্রভু ত্টতৈ চাহেন না. 
তপ্রাপ সকলেই কখন দাসত্ব কবিতে চাহে না। এ ভেদ মানবচ তর প্রকৃতিগত 
ভেদ । ইহাতে নিন্দনায় বা প্রশংসনায় কিছুই নাই ইহা প্রকৃতির পরিচয় মাত্র । শঙ্করমত 
যখন মতি বিস্তৃত হইয়া এই সকল দাসত্রপ্রয়াসীরও অবলম্বনীয় হইয়া পড়িল, তখন 
তাহার সুফল কি করিয়া ফলিতে পারে? তাহার কুফল তো অবশ্যভ্তাবী। বস্তুতঃই এ 
সময় শঙ্করমত সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। অধিক কি. বেদান্ত অধ্যয়নের জনা রামানুজ 
অমন কাঞ্চাপুরীতে বিকৃত অদ্বৈতপন্থী যাদবপ্রকাশ ভিন্ন আর কাহাকেও পান নাই। 
আচার্য রামানুজের ঠিক এহ সময় অভ্যুদয় হয়। বিকৃত শঙ্করমতের কুফল-নিবারণের 
জনাই যেন রামানুজের জন্ম হয়। 

আচার্য রামানুজ এই উপাসনার উপর বিশে লক্ষা দিলেন, তিনি শরণাগতি 
বা প্রপত্তি-ধর্জ প্রচার করিয়া লোক সকলকে ঈশ্বরানুরাগী করিতে লাগিলেন। যে 
সব অনধিকারী অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন তাহারা অছৈতবাত্দর মর্ম না বুঝিয়া 


চি আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


প্রপত্তিধর্মে যে আপত্তি করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। এজন্য বোধ হয় প্রকৃতির 
নিয়োগে রামানুজ বিশিষ্টাদ্ৈতমত গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ নিরীশ্বর বৌদ্ধসংঘর্ষে 
শঙ্করমতে ব্রহ্মবস্ত প্রতিপাদনে যেমন যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে এবং নানাশ্রেণীতুক্ত 
কাপালিক, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও শাক্তগণের সহিত সংঘর্ষে শঙ্করের 
ব্রদ্ধকে সকলের অভীষ্ট ভগবান হইতে এত সামান্যভাবাপন্ন ও সুক্ষ্মতর তত্তে 
পরিণত করিতে যেমন যত্ন হইয়াছে, যাহাতে সকলের মতেরই সামঞ্জস্য বক্ষা 
পায় ; তদ্রপ রামানুজমতে সেই ব্রহ্মাবস্তুকে বিষ্ণুরূপে উপাসনাযোগ্য ও 
সেবোপযোগী করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক প্রয়াস করিতে হয নাই, কাবণ, 
জগৎ ও জীবের সহিত সর্ববিধ সম্বন্ধরহিত শঙ্করের ব্রহ্মবস্ত্র এখন লোক সকল 
না বুঝিলেও ব্রন্মাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । শঙ্করের যুক্তি অমান্য না করিয়া 
সগুণ ব্রহ্ম বা বিষ্ণুমাত্রই উপাস্য এ কথা লোকে ধারণা করিতে সহজেই পাবিল। 
কিন্তু শৈবশাক্তপ্রভৃতি উপাসকগণ সগুব্রহ্মাবিষয়ে বামানুজেব সহিত একমত 
হইলেও বিষ্ণুকে বড় বলিতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু তথাপি রামানুজ নিজ 
চরিত্র, জীবহিতবাঞ্ছা, ভালবাসা ও ভগবদৈকপ্রাণতাব দাবা বহল পরিমাণে 
কৃতকার্য ইইলেন। রামানুজের পবহিতবাঞ্া ও তালবাসাই বামানুভোব সফল ভাব 
প্রধান সহায হইল । 

লোকে যেরূপ হয়, তাহা যেমন তাহাব কঙতকটা সঙ্গ ও অবস্থার জল, এস্ালে 
শঙ্কর ও রামানুজে তাহাই হইযাছে দেখান হইল । অবস্থা বা সঙ্গের বুনে যাহাতে 
যে-ভাব যতটা প্রকাশ পাইযাছে, ইহাতে তাহাবহ আভাস কিঞ্চিৎ পাওয়া গেল 

আচার্যদ্বয়ের পূর্বে ভারতেব অবস্থা মালোচনা কবা হইযাছ্ছে এইপাব ঠাহাদেল 
পরে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিতে চেষ্টা কল যাউক। শঙ্গাবেব পল তালা 
প্রায় দুই শত বংসব পর্যন্ত ধর্মভাব বেশ চলিযাদ্িল। পেল বান্তুবীযা তপন 
তাহা আশানুরূপ সুফল প্রসব কবিতে পাবে নাই। যদি বাগাকীয উপদণ না ঘটিত 
তাহা হইলে খুব সম্ভব উহা মানও অধিক দিন সুফল প্রসব কলিতে পানিও 
তথাপি ধর্মসন্বন্ধে শঙ্করেব পব ভাবত কিছুদিনব জনা সেই লৈদিক সরান 
জ্যোতির আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল-_কিছুদিন মৃতপ্রায় সমান শবীনে উ্রাবন লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছিল। কিছুদিন লোকে পনস্পব বিবাদনিসন্লাদ ভুলিয়া নিঞা শি 
লক্ষ্যের প্রতি প্রধান্তি হইতে পানিমাছিল। এমন কি, মহামতি পাগস্পতি মিশ্র 
পর্যন্তও এ ভাব বেশ সতেজে চলিয়াছিল তাহা নিঃসঙ্কোচে ধলা যায়। ক ষ্ঠ 
রামানুজের ঠিক পূর্ব শতান্দী হইতে এ ভাবেব পরিবর্তন হইল এবং যেরূপটি 
ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৭১ 


এক্ষণে রামানুজের পর ভারতের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহাই কেবল 
আলোচ্য। রাজকীয় ব্যাপারে রামানুজ-মত শঙ্কর-মত অপেক্ষা আরও অধিক 
অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়। দিন দিন মুসলমানগণ হিন্দুরাজ্ঞাসমূহ বিধ্বস্ত € 
লুণ্ঠন করিতে লাগিল । ক্রমে হিন্দুরাজ্য সকল বিলুপ্ত হইয়া শ্রেচ্ছরাো পরিণত 
হইতে লাগিল। রামানুজের দেহত্যাগের পর অর্ধশতাব্দাৰ মধোই শ্রাবঙ্গনের 
শ্রীরঙ্গনাথবিগ্রহই মুসলমানগণ স্থানান্তরিত করিয়াছিল । 


ধর্ম সম্বন্ধে শঙ্কর যেমন একটা একতাসূত্রে সকলকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, 
বামানুজ তাহা আবার শিথিল কবিলেন। কোথায় তিনি সমন্বয়ে পথ অবলম্বন 
করিয়া আরও সকলকে একঠাসুররে মাবদ্ধ করিবেন, না তিনি অন্য সন্প্রদাবেপ 
প্রতি একল ইদাসান্য দেবাতীলেন হে, উহাকে বিদ্বেষ নাচ দিতে একটিও কতা 
হয় না। 

তাহাৰ পৰ আবাব সম্প্রলাষে সন্প্রণা্ে লিরাদ-বিসম্গাদদ দেখা দিতে লাগিল 
পামানুজ অদৈতনত ও শৈবমতেহ অনুরাগী দিলেন না বলিয়া আট তাহাদা ও 
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ওদিকে যে সমস্ত শঙ্কল্ঘতের অনুপযোগী বাজ্রিবন্দ শঙ্ক রমতে প্রবেশ করিয়া 
দাকণ অশান্তির আপায় জালতেছিলেন, তাহাপের হাদয়ে আজ শান্তিবারি সিঞ্চিত 
হইল, তাহাদের যেন বহুদিনের পিপাসা আস ঘমিটিল। বোধ হয়, বামাজ না 
জন্মিলে তাবাবেগে তগবদ তভনপুজন এক প্র ন বিলুপ্তপ্রায় হইত। এইরূপে 
কালকরূপী 'তন্বল্লীলায়-_-আগচাষদ্বয় নিজ নিজ কর্ত্বা পালন করিয়া আবার 
কাহার হস্তে শবিষাতের ভারতসম্তানকে সনপণ করিয়া ১লিয়া গেলেন, তাহা 


৪৭২ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


বিধাতাই জানেন। যাহা হউক, এতদ্দারা আমরা দেখিতে পাইলাম, উভয়েই 
প্রকৃতি-জননীর প্রেরণায় বা ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ভগবানের 
সৃষ্টিতে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও কাহার মত কত 
বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সতোব সমীপবর্তী তাহা সুধীপাঠকগণ বিচার করুন। 


৭। জন্মগত সংস্কার 

শঙ্কর যেন জন্মাবধিই ব্রহ্মাজ্ঞানী। কারণ, গোবিন্দপাদের নিকট উপদেশপ্রার্থী 
হইয়া যখন তিনি আত্মপরিচয় দেন, তখন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর কথাই বলেন। তাহার 
“সিদ্ধাস্তবিস্দু”, “নিবঞ্জনাষ্টক’’ প্রভৃতি স্তবস্ত্রতিগুলিও ইহাব প্রমাণ 
দেবদেবীবিষয়ক স্তবস্তুতিগুলি ইহার অবিরোধী বলিয়া তাহাকে ব্রহ্মঞ্রানী বলাই 
সঙ্গত । 

রামানুজ কিন্তু জন্মাবধিই বিষ্ণুভঞ। কারণ, যাদবপ্রকাশের নিকট যখন তিনি 
'কপ্যাস' শ্রুতির বাখ্যাতে বিষ্ণুর চক্ষুব সহিত বানরের পশ্চাস্তাগেব তুলনা 
শুনিলেন, তখন তিনি অশ্রু সম্ববণ করিতে অসমর্থ হন। এ সবগুলি জন্মগত 
সংস্কার প্রমাণের সুন্দব নিদর্শনস্থল। এতদ্দ্রাবা বলা যাইতে পাবে, দইজন জন্ম 
হইতেই পুই প্রকার সক্কারবিশিদ ছুলেন। এখন একাপ যদি জন্মগত সংস্কার দুই 


জনের হয়, তাহা হইলে কাহার মত কতটা বেদাস্তুসম্মত তাহা সুধাপাগকবগ 
বিচার করুন। 


৮। জন্মস্থান 

শঙ্কবের জন্মস্থান দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম উপকূলে । বামানুভেব জন্মস্থান 
পূর্বকৃলে। দুইজনে ভাবতের দুই সীমায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তবে শঙ্কবাচার্ষের 
জন্মভূমি, তুলনায় আর একটু দক্ষিণদিকবর্তী। শঙ্করের জন্মস্থানের নিকটেই সুন্দণ 
আলোয়াই নদী ; ইহা এখন শঙ্করের বাসভূমির পাদদেশ বিধৌত করিযা প্রবাহিত। 
আলোয়াই নদীর জলও খুব ভাল, এ দেশে লোকে ইহাকে উষধের মত উপকাবী 
বলিয়া জ্ঞান করে । রামানুজের জন্মস্থানের নিকট নদা নাই। শঙ্করেব জন্মভূমিঙে 
দাড়াইলে দূরে পর্বতমালা দেখা যায়, রামানুজের জন্মস্থান হইতে সেরূপ কিছু 
দেখা যায় না। তবে তাহার জনম্মভূমির চারিদিকে শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা 
হাসিতেছে। তাহ = জন্মস্থানের শুষ্কতা, উত্তাপ প্রভৃতি শঙ্করের জন্মস্থান হইতে 
একটু বেশি। শীত গ্রীষ্মের মাত্রাও রামানুজের জন্মভূমিতে যত বেশি, শঙ্করের 
জন্মভূমিতে তত বেশি নহে। লোকের শারীরিক বল প্রায় তুল্য, বোধ হয়, 
রামানুজের জন্মভূমির দিকে একটু (বশি। সমতলভূমি রামানুজের দেশে বেশি: 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৭৩, 


শঙ্কবেব দেশে, বোধ হয়, তত বেশি নহে। এক কথায় শঙ্কবেব দেশে প্রকৃতিব 
সকল মুর্তি যত বেশি বিদ্যমান, বামানুজেন দেশে তত বেশি নহে। প্রকৃতি 
তীব্রতা বামানুজেব দেশে অধিক, কিন্তু শঙ্কবেব দেশে সামঞ্জস্য অধিক। যদি 
স্থানেব প্রকৃতি মনুষ্য-জীপন-গঠনেব একটি উপকবণ হয়, তাহা হইলে 
এতদনুসাবে উভযেব চণিত্রেও ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইবার কথা। প্রকৃত 
প্রস্তাবে উতযেব চবিতে এ শাবেব যথেষ্ট পবিচয পাওয়া মাহ অর্থাৎ, শঙ্কাবে 
সামঞ্জসা অধিক কিস্ঠ কামানুজে অনামতে উপেক্ষা অধিক। এখন অভিঙ্র 
পাঠক্পুর্ণ উপলপ্দি কন কে বেদান্েব সঠাপ্রচাবেন অলিক: উপামোগীা। 


৯। জন্মেব উপলক্ষ 

শক্ষাবেব জন্মের পুরে তাহাব পিতা মাতা একলৎসব এ তধাব্ণপূর্বক শিবার্চল 
করিয়া পুএ লাশ কবেন। বামানুজের জন্মের পূর্বে বামানুজেব পিতা একি 
গ্রহণকালে একদিন একটি যক্রদ্থাবা বিষ্ণুর $দ্টি সাধন কবেন এবং তাহাব ফলে 
তিনি বামানুজকে লাভ কবেন। উভযেই বহুদিন অপুত্রক থাকিমা পত্রকামনাল 
ফলে উতযকে লাভ কবিযাছিলেন। উদ্দাম মানবপ্রকৃতিবনে কাহাবও জন নহে 
তবে শঙ্কর একবংসল উপাসনার ফল এল পাসানুজ একদিন একটি ঘজ্ঞক 
পরর্মেল ফুল । বানানুজের দুইটি শুগ্না ছিল কিহু শঙ্ষালেল ভাই ভগ্ী কিছুই ছিল 


| শালার পিতাল লৈলাতা। ছিল কাছ লাট” পিতাক সে সম্বচ্ধে কিছু জা 


f 


ফায পা এখন এংদ্দাপা তভহেল মত যেন তালতচ হইতে পাবে তাহা 


সুধাগণেন প্রিগার্য 
১০। জঘচিহ্ণস্থাপন 


শঙ্কব জীবনে কোথাও দেখা যাহ না হে তিনি তাহাব জযচিহ, স্থাপন কব্যাছেন 

পনস্ত “বামানুজ দিবাচবিএ নামক গ্রন্থে দখা যাহ যে তিনি যখন শ্রাবঙ্গম আশ কবিয 
মেলকোট প্রভৃতি স্থানে ধর্মহৃ্পনে প্রবৃত্ত ছিলেন তখন চেশগামি (কতমান চেনগাম 
নামক স্থানে) তিনি বাঈাদিশাকে বিগবে পবাভিত কবিযা জহচিহতম্বজপ একটি মঠ স্থাপন 
কবিযাছিলেন। অনস্তুব তিনি দাশবথকে এই দিশ্রিজয কমে নিযুক্ত কবেন। দাশবথি 
ভেলুব পর্যন্ত গমন করেন এবং পথে সকলকে বাদে পরাজিত কবিযাছিলেন। ইনি 
প্রায় সর্বত্রই তাহান জযচিহন স্বকূপ এক একটি নাবাফণ প্রতিষ্ঠা কবিযা আসিনছিলেন 
ভেলুবে যে মন্দিব প্রতিষ্ঠিত হয, তাহা অথাকাব 'শলালেখ হইতে জানা যায ৷ উহ 
১০৩৯ শক বা ১১১৭ খ্স্টাপ্দে প্রতিষ্ঠিত 


আচার্য শঙ্কর শঙ্গেবীতে মঠ স্থাপন কবিযাচ্ছেন এ দেবদেক প্রতিষ্কা 


৪৭৪ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাহা তাহার জয়-চিহন স্থাপনরূপে বর্ণিত হয় নাই। 
উভয়ের এইরূপ প্রবৃত্তিভেদের কি ফল, তাহা তুলনাক্ষেত্রে অনাবশ্যক নহে। ইহা 
যদি দোষের হয় তবে, ইহাতে যশোলিক্সাদি আসক্তি থাকিতে পারে এবং যদি 
গুণের হয়, তাহা হইলে ইহাতে পরোপকারাদি উদারতা থাকে। এখন তাহা হইলে 
এজন্য ফলাফল পাঠকবর্গ বিচার করুন। 


১১। জীবনগঠনে দৈব নিৰ্বন্ধ 

মনুষ্যজীব্ন যেমন সঙ্গ বা অবস্থার ফল, তদ্রুপ সেই সঙ্গ বা অবস্থাও আবার 
অন্য কিছুর ফল। সত্য বটে, মনুষাকে যে-অবস্থায় রাখা যাইবে, সে তদ্রাপ 
হইবে, কিন্ত সকলকে অভি-প্রেত অবস্থায় রাখা যায় না কেন? এজন প্রার্তন বা 
দৈব-নির্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বস্তুতঃ এই দৈব-নির্বন্ধ মানবকে এমন 
এক পথে পরিচালিত করে, যাহা সময় সময় শত চেষ্টাতেও অন্যথা করা যায় 
না। অনেক সময় জীবনের ভালমন্দ এই বিষয়টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং 
এ বিষয়টি জানিতে পারিলে মাচার্যদ্বয়ের জীবনের একটা দিক সম্বন্ধে মনেক 
জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে । বাস্তুবিকই আমাদের আচার্যদ্বয়ের জীবন আগাগোড়াই 
যেন এই দৈবনির্বন্ধেব লীলাখেলা । 


আচার্য শঙ্করের জীবনে “দেখা যায়, প্রশমন কয়েকটি কধিকসব্রাদ্নীণ শক হে 
আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং উপযণচক হইয়া আচার্ষের ভবিখাতনূর্ণনা করেন? ইহাই 
বোধ হয় শঙ্করের সন্যাসগ্রহণেব হেতু । দ্বিতীয় -কুষ্টীল আউগল ৷ ইহা না ঘটিত 
তাহার সন্ন্যাসগ্রহণ হইত না। তৃতায়--শঙ্কবস্থবে গোপিন্দপাদের সমাধিহঙ্গ । শুন 
যায়, ইহার পূর্বে কত (লোকে গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছিল, কিছ 
কেহই সমর্থ হয় নাই। ওদিকে আপার এই শোবিন্দপাদহ শঙ্করের আগমন প্রতীক্ষায় 
কত কাল ধরিয়া সমাধিস্থ, তাহাণ ইয়গা নাই। তাহার পরব, চতুর্থ বিশ্বেশ্ববদর্শন 
ও তৎকর্তৃক ধর্মসংস্থাপনে সাদেশ। ইহা না ঘটিলে শঙ্কর সয়? দিপ্রিজয়ে কথন 
প্রবৃত্ত হইতেন কি না সন্দেহ। পঞ্চম--ব্যাস-দর্শন ও পুনরায় তাহার সেহ একই 
আদেশ। তাহার পর, ব্যাসের সম্মুখেই শঙ্কর যখন দেহঙাাগের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, তখন ব্যাসের আশাবর্দে তাহার আরও ১৬ বৎসর আয়ুঃলাও 
হয় এবং সেই আধুদবলেই এই দিখ্িজয় ঘটে। এতদ্বাতীত ভগবদনুগ্রহের গণ 
যেসব আছে তাহা জাবনগঠিত হইবার পর, অতএব তাহা আর এক্ষেত্রে আলোচা 
নহে। সুতরাং দেখা যায়, শঙ্করের জীবন, আগাগোড়া দৈবনির্বন্ধের ফল। এসব 
ঘটনা না ঘটিলে শঙ্কর কোন্‌ ভাবে জীবন ক্ষয় করিতেন তাহা কে জ্ঞানে? 
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পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনেও ইহার বড় অভাব নাই--দৈবনির্বন্ধও ইহার 
জীবনে প্রচুর । প্রথম- শ্রীকাক্ধীপূর্ণের সাক্ষাৎকারলাভ; এটি একটি দৈব ঘটনা। 
তিনি পথে খেলা কবিতে করিতে হঁহাকে দেখিতে পান--ইহা কোন চেষ্টাব ফল 
নহে। বস্তুতঃ কাস্থ্াপূর্ণেব সঙ্গই 'ঠাহাকে সম্ভবতঃ বৈষ্ণবপথে চলিতে সহায়তা 
কবে। দ্বিতীয-_যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধি হইতে উদ্ধাব-কালে শ্যাধদম্পতিব 
সাহায্যলাভ। ভগবানের এই অযাচিত অনুগ্রহ রামানুজেন ভক্তভীবন-লাভেব 
হেত বলিয়া বোধ হয। তাহার পন, তৃতীয়--বরদবাজকর্তৃক বামানুজেব হৃদশত 
ছয়টি প্রশ্নের সমাধান । ইহাই বামানুজের বিশিষ্টাদ্বেতবাদ-গ্রহণেব হে ত। মধ্যার্ভানে 
শিব যেমন শঙ্কর সমক্ষে "অদ্বৈত সত্য’ পলায তত্রতা লোকসমূহ শঙ্কর 
মঙাবলম্বী হয, এগলে তদ্রীপ যদি ববদবাজ বামান্ভকে “অদ্বৈত সত) বলিতেন 
তাহা হইলে বামানুজ কি অদ্বৈতবাদী না হইঘা থাকিতে পাবিতেন গ চতুর্থ _ 
যামুনাচার্যেব মু তদশায তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ দর্শন! ইহ' সাধাল্ণত? অপূর্ণ 
বমনান হলদ্ণ ' বামানুজ তাহা দেখি ভাবেস আবেগে প্রতিজ্ঞা কন্যি' বসিলেন, 
প্রত: ইহাই বামানজেব শ্রাভাষাবচনাব কাবণ। ইহা না কৰিলে তিনি কি 
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প্রাদিট হইমাহিলেন, তাত বলিত হইলে হাননা জীব্নবৃত্ের পুনবালেৎ প্রয়োজন 
হফ। সুতবা বলা যদ, উভয়েই নলা নলা কবিহ' পি 
এঙুদ্রাবা উতয়েই সাধারণ পক্ষ ইহাই সিদ্ধ হয দবদাস্তপ্রতিপালা স তাপ্রগাবে 
উতায়ব মধে। যোগাতাব তাক ৩মাবিগাব এণ।ত কবা ফীয় না, মনে হয। 


১২। জীৰনগঠানে মন্ষ্যনি্বন্ধ 


পূর্বে যেহন দৈব বিন্ধ (শেখা গেল তলাপ মনুষা নিবদও এইবার আলোসা 


৪৭৬ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


বিষয়। অনেক সময় দেখা যায়, সন্তান বিপথগামী হইলে পিতা কৌশলে সংসঙ্গে 
রাখিয়া তাহাকে সুপথে আনয়ন করেন, অনেক সময় পুত্রের মতে মত দিয়া ক্রমে 
তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে ফিরাইয়া আনেন। আমাদের 
আলোচ্য বিষয় এইবার এই জাতীয়। 


অতএব এক্ষণে আমরা দেখিব, উভয়ের জীবনে এই জাতীয় ব্যাপার কিছু 
ঘটিয়াছে কি না? ইহা একটি বড়ই প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ, এতদ্দ্রারা লোকের 
পূর্বসংস্কার বা আত্তরতম প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন বিষয়টি কাহার 
উপার্জিত, .কান্টি কাহার সহজাত, স্থির করিতে হইলে এই জাতীয় বিষয় 
আলোচনা প্রয়োজন। 


শঙ্কর-জীবনে আমরা এই বিষয়টির নিদর্শন নির্ণয় করিতে পারি না। যদিও 
শুনা যায়, গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করাবিভ্ভাবের জন্য বহু-শত-বর্ষয সমাধিযোগে 
শরীররক্ষা করিতেছিলেন। তথাপি ইহাকে ঠিক মনুষানির্বন্থ বলা যায় না। 
গোবিন্দপাদের এ প্রকার আচরণ সাধারণ মনুষ্যোচিত নহে; সুতরাং ইহাকে 
আমরা দৈব-নির্বন্ধের মধ্যে গ্রহণ করিলাম। বস্তুতঃ তিনি সমাধিতে থাকিয়া 
শক্করের অন্বেষণ করিতেন বা শঙ্করকে আকর্ষণ করিতেন কি না, এরূপ কোন 
কথা শুনা যায় না। বরং তদ্ধিপরীত তিনি শঙ্করের নর্মদার জলস্তম্ভন দেখিয়া এ 
কথা স্মরণ করেন। অতএব শঙ্কর-ভীবনে মনুষানির্বন্ধ নাই-- বোধ হইতেছে। 


রামানুজ-জীবনে এ সম্বন্ধে প্রথম উপলক্ষ--কাঞ্দীপূর্ণের সঙ্গ। কারণ, 
কাঞ্ধীপূর্ণ প্রথমে যখন বালক রামানুজকে দেখেন, ওখন হইতেই তিনি প্লামানুজকে 
ভালবাসিতে লাগিলেন ও হরি-কথা শুনাইতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল রামানুভা 
যেন একজন ভক্ত হন। এই ইচ্ছাই আমাদের লক্ষ্য। যাহার প্রতি যাহা ইচ্ছা করা 
যায়, প্রকাশ করিয়া না বলিলেও অনাক্ষ্যে তাহা তাহার উপর কার্য করে। রামানুক্ত 
কতদিন কাঞ্চাপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একএ শয়ন ও অনেক রাত্রি পর্যন্ত 
ভগবৎকথায় সময় কাটাইতেন। এ সকলই প্রকারান্তরে কাঞ্চাপূর্ণের এ প্রকাশ 
ইচ্ছার নিদর্শন। এজন্য বৈষ্ণবতার বীজ রামানুজ-হৃদয়ে প্রথম কাঞ্চীপূর্ণই বপন 
করেন, বলা যাইতে পারে। 

ইহার পর কাপ্টীতে যখন যাদবপ্রকাশের সঙ্গলাভ হইল তখনও সেখানে এই 
কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। যাদবপ্রকাশের বিপরীত সঙ্গ- 
বশতঃ যখনই রামানুজের বৈষ্ঞব-হাদয়ে ক্ষত হইত, কাঞ্চীপূর্ণ তখনই সেই ক্ষত 
আরাম করিয়া দিতেন; তিনি একদিনও রামানুজকে যাদবপ্রকাশের অদ্বৈত-মত 
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গ্রহণ করিতে পবামর্শ দেন নাই। ইহার পর শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য এই বালকেব 
প্রতিভার কথা যে শুনিতে পাইয়া আকৃষ্ট হন, তাহারও মূলে আবাব সেই 
কাক্ধীপূর্ণ।* কাবণ, যামুনাচার্য কাঞ্ধীপূর্ণের গুরু এবং কাণ্ীপৃর্ণেব নিকট 
বামানুজের কথা শুনিয়া দুইজন বৈষ্ণব যামুনাচার্যকে এ কথা প্রথম অবগত 
কবান। ইহার পর যামুনাচার্য রামানুজকে দেখিবেন বলিয়া একবাব কাঞ্চাপুবাতে 
ভগবান ববদবাজেব দর্শন কবিবার জন্য আমিলেন। তিনি তখন বামানজকে 
যাদবেব করতলগত দেখিযা বামানুজকে আকর্ষণ কবিবাব আব কোন চেষ্টা 
কবিপেন না। 


কিন্তু কি জনা কোন চেষ্টা কবিদলন না, এ সম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা বলিহা 
থাকেন। কেহ বলেন যাদব দুষ্ট মতাবলম্ব' বলিযা , কেহ কেহ বলেন_ সুবিধা 
হয নাই বলিয়া, কেহ বলেন _ বামানুজ ও যামু নাচার্য একযোগে কার্য কৰিলে 
ভগতে কেহ আব থাকিবে না, সকলেই বেকুগ্গে চলিয়া যাইবে-- এই ভাব্যা। 
গহাবও নতে যামুনাগার চেষ্টা কবিবাও বামানুজেব সঙ্গে ঘিলিত হইতে পাবেন 
“ই | ফলত তিনি 2ে কাঞ্ষাতে বামানজেব সহিত মিলিত হইতে পাবেন নাই -- 
< কথার (ত অনাথা দি হা না। 


বস্তুত হত পড় বিস্ময়কর লাপাব। যাদুনাচার্ধ হাদি এত কও পণ্ডিত 
স্রোশন ঠাতাল সিদি "খাড়া হাচি চুর দেহ এ ৯৯ উিঞসাহালাা 
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ছিল যে, হজ্রমুতিকে পরাজযকালে বঙ্গনাথ সং বামানুজকে সেই করা স্মবণ 
পালিতে বলেন, তাহা হইলে যামুনাগার্য হাদবকে বিচারে পলাভিত কবিযা 
বামানূহুকে লা যাইতে কি পালিতদ না? কিন্তু তাহা তিনি কা সন না। এস 
দহা হউক, ফালর ও যানে দে কোন বিচার হইলে কামানূজ উত্ভযমত 
পল অভি লিজ তালে লিখাৰ এলি হহ ত আবকান্া সইতে । কিগ্ক 
পথের প্িষয কে সবিলা তাহা ভানে। ছাট নাহ 

তাহার পরব, যামুনাগাষ সৰ্বদা এনে এনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কৰিতেন 
পামানুজ যেন ঠাহাব মতে আসেন ৷ কিছুদিন পরবে একটি সুন্দব স্তব বচনা কবিযা 
তিনি মহাপূর্ণকে কাপরী শ্রেবণ কবেন, আশা যদি বমানুজ উক্ত স্তব শুনিযা 
মাপনি অনুবঞ্ত হইযা ওাহা'ব নিকট আসেন। বামান্‌জ্ঞ আসিলেন, কিন্ত যাশনাচার্য 


ভ্রীয়ুক্ত শবচচন্দ্র শানু মহাশয় লিখিয়াছেন যে যানুনাচায একদিন একখানি গ্রন্থ পা? কবিতে কবিতে 
[শষাগণকে বলিলেন ''তোমবা এক উপযুক্ত বাঁঞ্ত অনুসন্ধান কব তদনুসাব ঠাহাবা কান্ধীতে 
পামানুজ্জকে খুজিয়া বাহিব কবেন। জ্রীনিবাস আয়াঙ্গাবেব মত যামুনাচ'য প্রান কাঞ্চীতে বামানুজকে 
যাদবের নিকট দেখেন। শ্রীবঙ্গমে মাইয়া কিছুদিন পবে উক্ত খৃষ্ট পড়িতে পাতি তে বামানুজকে মনে পড়ে। 


৪৭৮ | আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


তখন স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তথাপি যামুনাচার্য শিষ্যগণকে বলিয়া 
গিয়াছিলেন যে, রামানুজকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই যেন 
মঠাধিপত্য দেওয়া হয়। তাহার পর, যামুনের শিষ্য গণ সভা করিয়া স্থির করেন 
যে, যে কোন উপায়ে রামানুজকে তাহাদের ভবিষাৎ আচার্যপদে অভিষিক্ত 
করিতে হইবে। এজনা মহাপূর্ণকে কাঞ্চী প্রেরণ করা হয়। এক বৎসর থাকিয়া 
শঠারিসূত্র পড়াইয়া অজ্ঞাতসারে রামানুজকে স্বমতে আনিতে হইবে বলিয়া 
মহাপূর্ণকে সন্ত্রীক পাঠান হয়। পাছে এই উদ্দেশা রামানুজ জানিতে পারেন 
তজ্জন্য মহাপূর্ণকে এ বিষয়ে সতর্ক পর্যন্ত করিয়া দেওয়া হয়। এদিকে এজন্য 
সকলে ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনাও করিতেছিলেন। ওদিকে যাদবপ্রকাশ 
রামানুজের হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেছিলেন না। পাণ্ডিতোর জনা 
রামানুজের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেও জীবনের লক্ষা সম্বন্ধে তিনি 
রামানুজের আদর্শ হইতে পারিলেন না। তিনি রামানুজের উপর বিরাগ প্রদর্শন 
করিয়া রামানুক্তকে বরং বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে সহায়তা করিতে লাগিলেন। 


তাহার পর. যাদব নিজে সাধনহীন পণ্ডিত। নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়া নিজ 
গুরু শঙ্করেরও দোষদরশী। গুকদ্ধেষীর শিষা, গুরুদ্বেষী ভিন্ন আর কি. হই 
পারেন? রাদানুজ ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদের সেই আচার্য রামানুজ হহয' 
পড়িতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, রামানুজকে 'রামানুজাচার্য' করিবার জনা যথেষ্ট, 
কৌশল অবলম্িত হইয়াছিল__এ কথা সকলেই স্বাকার করিয়া গাকেন। ইহা না 
হইলে কি হইত বলা যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে-- শঙ্কর ও রামানুভ 
দুই জনে দুই জাতীয় ব্যক্তি। একজন যেন জন্মাবধি একধাপ, আব এক ডাল 
কতকটা গড়াপেটা। এখন ইহা হহতে সু" পাঢকৱতা স্থির কৰুণ, কাহার মঠ 
বেদান্তপ্রতিপাদা সত্যের সম্_ীপবর্তী হওয়া উচিত । 


১৩। দিখ্বিজয় 

আচার্য শঙ্করের দিখ্বিজয়ের হেত--১ম, গুরু গোবিন্দপাদের আজ্ঞা : ২য়, 
বিশ্বেম্বরের অনুমতি; ৩য়, ব্যাসদেবের আদেশ এবং নর্থ, শিষাগণের অনুরোধ 
পক্ষান্তরে আচার্য রামানুজের দিখ্বিজয়ের হেতু ১ম--শিষাগণের অনুরোধ! 
২য়__নিজেরও কিছু ইচ্ছা; যেহেতু মৃত্যুকালে পশ্চিম দিকের (শঙ্গেরীর?) 
এক বেদাস্তীকে জয় করিতে শিষ্যগণকে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন। শঙ্কর 
পরেচ্ছায় দিশ্বিজয় করিয়াছেন। কারণ, মাধবের বর্ণনাতে গুরু বা বিশ্বেশ্বর অথবা 
ব্যাসদেব যখন শঙ্করের নিকট এ প্রস্তাব করেন, তখন শঙ্করের আনন্দ-প্রকাশের 
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উল্লেখ নাই। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ইহাতে রামানুজের আনন্দের 
উল্লেখ করিয়াছেন। শিষ্যগণ দিশ্থিজয় প্রস্তাব করিলে বামানুজ আনন্দসহকারে 
তাহাতে সম্মত হন, এইরূপ তথায় বর্ণিত হইয়াছে। ফলে শঙ্কব পরেচ্ছায় কর্ম 
করিয়াছেন এবং রামানুজ কতকটা স্বেচ্ছায় করিতেছেন এই মাত্র বিশেষ । এখন 
ইহা হইতে কে বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের অধিকতর যোগ্য তাহা সুধযগণেল 
বিচার্য। 


১৪। দীক্ষা 
শাঞ্বের উপনয়ন সংস্কাল বা বর্ম দীক্ষা পর গুরু গোলিন্দপাদের নিক 
তাহার সমাধিপ্রততি যোগাতে দাক্ষাল কণা শুনা যায়, অন্য কোন বিশেষ দীক্ষা 
কথা শুনা যায় না। শঙ্করের সিদ্ধি এই ঈাক্ষান পর যোগানষ্টানেব কল। 


বামানুজের উপনয়নের পর ১ম, মহাপৃণের নিকট তাহার পাঞ্চবার মতের 
দাক্ষাব কণা শত হয়। ইহা একটি মন্থু। মহাপূর্ণ বামানুজেক অঙ্গে শঙ্-চক্রাদি 
চিহ, তপ্থালৌহদাবা চিহ্নিত কিয়া ওহাব করণে উক্ত মু প্রদান করবেন হয, 
পরে গোষ্টাপূ্ণের নিকট ১৮শ বাব প্রত্যাখ্যাত হইয' আবার তীহাব নিকট হইতে 
"< নমো নাললণাম়" হন লাশ কলে বলা বানু, ইহাতে পি 
দিব্যস্ু'নহ হইয়াছিল। অতএব রামানূজেব হে সিদ্ধি তাহা মন্তরসিদ্ধি | এ 
ভদ্দাবা বেদাপ্তোক্ত সতাপ্রচাবে কাহাল যোশ্াতা' কত অধিক হওছা রঃ 
সুধ'পাঠকবর্গ ভাহ'€ এই সঙ্গে চিন্তা করুন 


১৫। দেবতা প্রতি 

: দৃষ্টান্ত প্রচুব। ১ম. তিনি নেপাল ও উ ভব গেব যাবতীয় 
৩ সমুদহেন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিযাছেন_এইবপ স্থানীয় প্রকাণ। পরস্থ কেদার, 
বদন ও রিতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই ইহ, জগন্নাথে কালযবনেব 

অত্াচাবকালে ততত। পাক্থাগণ জগন্নাথ বিগ্রহের উদরপ্রদেশ্-স্থিত রহ্ুপেটিকা 
চিল্তা হ দেব তবে = প্রাথিত কবি বাখেন ' কালক্রমে উক্ত স্থান লোকের 
স্মৃতিচাত হয়। আচাহয শঙ্গব যোগবলে উক্ত স্থান আবিষ্কার করেন এবং উহা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবেন। বদবীনাথ. হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে, যথাক্রমে নারদকুণ্ড ও 
গঙ্গা হইতে প্রতিমা উদ্ধার--আচার্যের অনাতম কীর্তি । ৩য়, কাঞ্চীপুরী শিব ও 
বিষ্ণু-কাঞ্চীর বিশাল মন্দিরদ্বয় নির্মাণের হেতুও আচার্য। কামাক্ষীদেবী ও তাহার 
সুবৃহৎ মন্দির তাহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাধ্টার বিষয় মাধবের গ্রছেই উক্ত 
ইইয়াছে। ৪র্থ, শঙ্গেরীতে মঠমধো সরস্বতীদেবীব প্রতিষ্ঠা তিনই করিয়াছেন। 


শাহাব হহা 


টি 


১৮০ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে এ সম্বন্ধে--১ম, মেলকোট বা তিরুনারায়ণপুরে 
রামপ্রিয় বিগ্রহ স্থাপন। তাহার পর, দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে উক্ত সম্পৎকুমার 
বা রামপ্রিয়মৃর্তির উৎসববিগ্রহের উদ্ধার-সাধন। ২য়, চিদন্বরে চোলরাজ শৈব 
কৃমিকষ্ঠকর্তৃক গোবিন্দরায়ের বিগ্রহ বিনষ্ট হইলে এক বৃদ্ধা কৌশলক্রমে উক্ত 
দেবতার যে উৎসব-বিগ্রহটি রক্ষা করেন, রামানুজ তাহা স্থাপন করেন এবং 
তাহার মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া দেন। ওয়, বিউ্রলরায়, জৈনধর্ম ত্যাগ করিয়া 
বিষ্ণুবর্ধন নাম গ্রহণ করিয়া, অনেক জৈনমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত 
করিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু ঠিক রামানুজের আদেশ নহে-_ইহা উক্ত রাজার কীর্তি। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, শঙ্করের দেবতাপ্রতিষ্ঠা-কর্ম কিছু অধিক, অস্ততঃপক্ষে 
৮/৯ এবং রামানুজের তাহা সম্ভবতঃ ৪/৫ টি মাত্র। বস্তুতঃ কেহ যদি সমগ্র 
ভারত ভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও এই দুই আচার্যের দেবতা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যথেষ্ট 
তারতমা বুঝিতে পারিবেন। শঙ্কর উপাস্য পঞ্চদেবতারই উপাসনা প্রচার 
করিয়াছেন এবং সংখ্যাতেও অধিক করিয়াছেন। রামানুজ কিন্তু এক মাত্র বিষ্ণুরই 
উপাসনা প্রচার করিয়াছেন এবং সংখ্যাতেও তত অধিক নহে। 

এখন এই বিষয়টি সম্বন্ধে শেষসিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে আব একটি বিষয় 
চিন্তনীয়। দেখা যায, শঙ্কর কোন বিরুদ্ধবাদীর দেবমন্দিব নিজ অভীষ্ট বা প্রিয় 
দেবমন্দিরে পরিণত করেন নাই। বুদ্ধগয়া গমনকালে যদিও মামি শুনিয়াছিলাম 
যে, শঙ্কর বুদ্ধগয়ায় আসিয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাভিত কবিয' 
মন্দিরটিকে নিজ করায়ূত্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তথায় বুদ্ধেরই পূজা হইয়া পাকে, 
তিনি তাহাকে অন্য দেবমন্দিরে পরিণত করেন নেই! শঙ্করের পূর্বেই কর্ণসূবর্ণেব 
রাজা ‘শশাঙ্ক নরেন্দ্র বমন' এই মন্দিরটিতে মহেম্মরের মুর্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন অবশ্য তখনও বৌদ্ধগণ বুদ্ধগয়া ত্যাগ করেন নাই, ইহাও সতা। 
অতএব এই মন্দিরকে শঙ্কর শিবমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন বলা যায না। 
তাহার পর স্রাহার দশাবতার-স্তবেগ তিনি বুদ্ধকে ওগবদবতার বলিযাই স্তুতি 
করিতেছেন। ইহা দেখিলে তাহার ওরূপ করিবার যে কোন হেত ছিল তাহা? 
মনে হয় না। 


পক্ষান্তরে, রামানুজ কৃর্মক্ষেত্র ও বেস্কটাচল বা তিরুপতিতে শিবমন্দিরকে 
বিফ্ণুমন্দিরে প?ি"ত করেন, দেখা যায়। তিরুনারায়ণপুরে যে বহু শত জৈনমন্দির 
বিষুরমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহাতে রামানুজের সাক্ষাৎ 
কৃতিত্ব স্বীকার করা চলে না। কারণ, তাহা তাহার ভক্ত বিষ্ণুবর্ধন রাজকর্তৃক 
সাধিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কৃর্মক্ষেত্র ও বেস্কটাচল নামক স্থানে এ কার্য 
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a 


বামানুজই স্বয়ং সম্পন্ন ক্বিযাছিলেন, স্বীকার কবিতে হইবে) * সুতবাং এই 
দেবতা প্রতিষ্ঠান্যাপাবে উভযেন যথেষ্ট বিশেষত আছে হাহা সন্দেহ নাই। 


যদি বপা যায, নেপালের প্রলাদনুলণ. এক ইতিহাস মনুসাতল শক্সল (ছি 


মন্দিবাদি শেবমন্পিবে পৰিণত করিয়াছেন । কিন্তু ভাত গ্রাহা কিনা তাহা লিচার্ন 
নেপালেব হর্তিহাসে দেখা যায়_ -পুইভান শঙ্কণাচার্ণ নেপালে ধর্মস্তাপিন 
উদ্দেশ্যে গিযাছিলেন, একজন _মষ্ট্ শতাব্দীতে এল সপবভান খাস 
[াতে। কিষ্। এই ইতিহাস প্রামাণিক নহে। ইহার পন কারণ আছে। আবি 

কি. রঃ উক্ত গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায এব এতিহসিকগনণেবল্ এ নত সুতা 
বউ 


কার্য শহ লাগায় ক তব চনটিত নহে বলিয়া লো হহ । 


এহাল পণ, এবপি অন্ুশানেল জল কু লগত জশচে | যদিও পুঙ্গাপোশে একো 


কোল শা লাগাহ। হ্যা তেল হঠাত পুতা এলা যাহা স্গালুলি চোৱাণ সতি ৩ 
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তক ও এ সলিল ঠি শালত 7 লামানুঢে শ*ং িম-কণগাজক রিবা তি হণ ইনি ফি কাত 
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শি 


হয় এল শাগাপি ত হল 7 উত শফুখন্দর লতি ও প্রন লা তহ হক সিন তল সপত 
শালত কলত সুসিাক তপতি গজন গতি সঙ পতিতা মন্দ ৰ পু বশ ত’ বছা তশাবাত কি একাই কিয় 
ATE + Hie বাত == হত SE) *১ খাদ কত হব ক * শু তব সি সখী 
চৰণ ভল বব ফুলিয়ে ইতাশা 42 পল শান্ক = সংকৰ পা নি কৰি (জকার্হ সাধন 
শালত গানত হাহা চূণ শাল বছা ৯ সুতি পা কান প্রলাদ লন বং শা্যযও ব মানুজ্ঞের 


শলা 1 ৬ তত বলিয়া হুহ দান] পাবি তত আলা গলি 


৩০৩৬ 


৪৮২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


করেন। উভয়ের কার্য বিভিন্ন হইলেও বৌদ্ধবিরোধী বলিয়া এবং শঙ্করের যশঃ 
অধিক হওয়ায় উক্ত শৈবাচার্যের কার্যও শঙ্করে ভ্রমক্রমে আরোপিত হওয়া 
অসম্ভব নহে। 


তবে এরূপ কল্পনার পক্ষে এক বাধা-_কালগত বৈষম্য। কোথায় নেপালের 
্রীস্টপূর্বের শঙ্কর, আর কোথায় হুয়েন সাঙ্রে সময়ের শশাঙ্কের মন্ত্রণাদাতা 
শৈবাচার্য ! সত্য, কিন্তু নেপালের উক্ত ইতিহাসের প্রাচীন অংশের সময়-সংক্রাস্ত 
সতাতা সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতই যেরূপ সংশয় করিয়া থাকেন, তদনুসারে এ 
কালগত (বষম্য অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। অস্মন্দেশীয় ইতিহাসোক্ত বিষয়ের 
পারম্পর্য যেরূপ সম্মানিত হয়, কাল সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ততটা আদৃত হয না। এই 
কারণে আচার্য শঙ্করকে এ দোষে দোষী করা কতদূর সঙ্গত তাহা ভাবিবার বিষয়। 
বস্তুতঃ এ পর্যন্ত যতগুলি শঙ্করচরিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আচার্যকর্তক 
বৌদ্ধনিগ্রহের কথা নাই বা কোন দেবদ্ধেষেব কথাও নাই। এখন তাহা হইলে 
পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, কাহার মত বেদাস্তপ্রতিপাদা সত্যের অনুকল। 


১৬। মাতৃপিতৃকুল 
শঙ্করের পিতৃকুল নন্ুরী ব্রাহ্মাণ। গ্রামানুজের মাতৃপিতৃকুল দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ । 
এই উভয় ব্ৰাহ্মণগণের আচার ও সংস্কারগত ভেদ আছে। পরশুরাম সমুদ্র হইতে 
কেরলপ্রদেশ উদ্ধার করিয়া বসতির জন্য ভারতের আর্ধাবর্ত হইতে সদ্ব্রাহ্মণ 
লইয়া যান। কিন্তু ইহারা তথায় নিন্নভূমি ও সপ প্রভৃতির বাহুলা দেখিয়া তথা 
হইতে চলিয়া আসেন। 


ইহাতে পরশুরাম পুনরায় পূর্ব দিক হইতে (অর্থাৎ রামানুজের জন্মস্থান যে 
দিকে সেই দিক হইতে) ব্রাহ্মণগণকে কেরলে লইয়া যান। এবাব তিনি এক 
কৌশল করিলেন। মানবের যেখানে দুর্বলতা--সকলে যাহা চাহে_ তাহাতেই 
সুবিধা প্রদান করিলেন। অর্থাৎ__ তিনি এ পব্রাহ্মাণগণমধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত 
করিলেন যে-(১) জ্ঞেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং (২) তিনিই 
কেবল স্বজাতিকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, (৩) অপর ভ্রাতৃগণ জ্ঞেষ্টের অধীনে 
স্থানপানাহারের অধিকারী (৪) তাহারা স্বজাতিকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন 
না, কিন্তু শুদ্র নায়ার রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন (৫) তাহাদের 
নায়ারপত্রী নিজ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া নিজ গৃহে থাকিবেন, পতি গৃহে 
আসিতে পারিবেন না, (৬) তাহারা নায়ারগৃহে ভোজন বা জলগ্রহণ পর্যস্ত 
করিতে পারিবেন না। (৭) ইহাদের সম্ভানগণও নায়ারজাতিমধ্যে পরিগণিত 
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হইবে। (৮) নায়ারগণ স্বজাতিমধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এবং (৯) ভগ্নীর 
সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবে। এই প্রকার নিয়মদ্বারা ব্রাহ্মণগণ তথায় বসতি 
করিলেন। 


শঙ্কর এই ব্রাহ্মাণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার অদ্যাবধিও 
ঠিক সেই প্রাচীনকালের মতোই আছে। ইহারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, কর্মকাণ্ড-পরায়ণ 
ও বেদানুরাগী। 

রামানুজের পিতৃমাতৃ কুলও কর্মকাগুপরায়ণ ও বেদানুরাগী ছিলেন। কিন্তু 
নম্বুরীগণের মতো ইহারা তত গোঁড়া ছিলেন না। ইহার একটি নিদর্শন এই যে, 
সেই প্রাচীন প্রথানুসারে পঞ্চমবৎসরের বালককে গুরুকুলে প্রেরণ, সমগ্রবেদ 
কণ্ঠস্থ করান প্রভৃতি নিয়ম শঙ্করের দেশে এখনও যেরূপ দেখা যায়, রামানুজের 
দেশে সেরূপ দেখা যায় না। অথচ শঙ্করের দেশে যত স্লেচ্ছ আক্রমণ হইয়াছিল, 
অধিক হতরয়াছছণ-__ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সদাচার সম্বন্ধে কেহই কম 
নহেন, তবে গৌড়ামিটা যেন শঙ্করেব দেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেশি বলিয়া 
বোধ হয়। কিন্তু তাহা হইলেও শঙ্করের পিতা তাহাব বৃদ্ধবয়সে ও শঙ্করের তিন 
বৎসর নয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন এবং শঙ্করও বাল্যেই দেশত্যাগী হন 
বলিয়া শঙ্কবে সে গৌডামি ততটা জন্মে নাই বলা যায়। রামানুজের পিত' 
অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে এবং রামানুজের প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
অতএব রামানুজের উদারতা অধিক হওয়াই উচিত। ধর্মবুদ্ধিতে এই উদারতার 
ফলে শঙ্কর বোধ হয় বেদমাত্র উপজীবী এবং রমানুজ বেদ ও €" গরাত্র প্রভৃতি 
উভয় শাস্ত্রোপজীবী হন বলা যাইতে পারে। আর ইহা যদি হয, তাহা হইলে কাহার 
মত বেদাস্তপ্রতিপাদা সত্যানুকুল তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন। 


তাহাব পব শঙ্কবের পিতা অতাস্ত বৈরাগ্যবান ছিলেন। তিনি আজীবন 
গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য ও গুরুসেবায় জীবনাতিপাত করিবার ইচ্ছা করিতেন। 
কেবল পিতার অনুরোধে বিবাহাদি করেন। 


রামানুজের পিতা যাজ্িক ছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের জনা লোকে তাহাকে 
সর্বক্রতু উপাধি দিয়াছিল। বিবাহে অনিচ্ছা প্রভৃতি তাহার জীবনে শুনা হায় না। 
পুত্রোৎপাদন ধর্মের অঙ্গজ্ঞানে তিনি পুত্রকামনায় খজ্জেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
শঙ্করের পিতা যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইলেও তজ্জন্য তাহার খ্যাতিলাভ শুনা যায় না। 
পূত্রোৎপাদন ধর্মের আদেশ, তজ্জন্য পুত্রার্থে তিনি আশুতোষের শরণাপন্ন 


৪৮৪ আচার্য শঙ্কণ € বামানুজ 


হইয়াছিলেন। শঙ্করের পিতা জ্ঞানানুষ্ঠানপ্রধান। রামানুজের পিতা 
কর্মানুষ্ঠান প্রধান। শঙ্করেব মাতার বিদ্যা বোধ হয় কিছু অধিক, কিন্ত বুদ্ধিমত্তা 
বোধ হয় উভয়ের তুল্য। তুলনাকালে পাঠকবর্গ এ বিষয়টিব প্রতিও লক্ষ্য 
রাখিবেন। ইহার ফলে বেদান্তের অধিকার শঙ্কর-মতে যেরূপ, রামানুজ-মতে 
তদপেক্ষা কিছু সাধারণ বোধ হয়। 
১৭। পৃজালাভ 

ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্করজীবনে এইরূপ- শঙ্করজীবনের শেষভাগে অর্থাৎ 
দিপ্বিজয়কালে তাহার সম্মান চরমসীমায় উঠিয়াছিল। প্রথম, সুব্রক্মণ্য দেশে তাহার 
তিন সহশ্র শিষ্য, কেহ শব্ধ বাজাইয়া, কেহ বাদ্য বাজাইয়া, কেহ ঘণ্টা বাজাইয়া, 
কেহ চামর ব্যজন করিয়া, কেহ তাল দিয়া আচার্যকে অনা করিত । দ্বিতীয়, 
শুভগণবরপুরে সায়ংকালে আচার্যের সমুদয শিষ্য আচার্যদেবকে দ্বাদশবাব প্রণাম 
ও ঢকন্কাব তাল দিতে দিতে ভগবানের স্তব ও নৃতা কবিত-_ এইকাপ বর্ণিত 
হইযাছে, ইত্যাদি । রাজসম্মানও শঙ্করজীবনে যথেষ্ট কিন্ত তিনি কোন বাজান 
বাটা যাইতেছেন, ইহা শুনা যায় না। বাজাবাই ঠাহাণ নিকট আসিতেছেন- 
ইহাই শুনা যাঘ। 

পক্ষান্তুবে, বামানুভ-জীবনে দেখা যায, তাহার শ্রাাম্যাদি প্রপ্ শেষ হইলে 
তাহার শিফ।ণণ তাহাকে শকটে আবোহণ কবাইযা মহা সমাবোহে আবু মের 
পথে টানিযা লইহা বেডাইতেন। অন্য সমযে কিন্তু শিষাগণ দলল্ধ হইয়া শঙ্কবেশ 
নগ্য অর্চনা কৰবিতেন কি না, তাহা এখনও জানিতে পাবা যায নাই। 

তলে পামান্ড জীবনে আব একটি বিষয় লক্ষা কবিলাব আছে এটি তাহাপ 
নিজমুর্িস্কাপন। তিরুনাবাযণপুব হইতে শ্রাবঙ্গনে আসিবাব কালে -- শিযাগণ 
যখন বামানুজেন হদর্শনভানা ব্যাকুল হন, তখন বামানূজ নিভেব প্রশ্তবনৃতি 
নির্মাণ কনাইমা তথায় প্রতিষ্ঠিত করিবাব আদেশ দেন। আবার অনা মতে দেহ 
যায়, শ্রাবঙ্গমে তাহাব অস্তিমকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণেব অনুবোধে ভিন 
তথায় ঠাহার তিনটি প্রস্তরপ্রতিমূর্তি নির্মাণ করিবার অনুমতি দেন । যথা- - এটি 
শ্রারঙ্গমে, একটি ভু তপুরীতে এবং তৃতীয়টি ঠিকনারায়ণপুরে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য। অবশ্য পূর্বমতে তিরুনারাযণপুরের মুর্টিটি শ্রীবঙ্গমে মূর্তি স্থাপনে এহ 
পূর্বে স্থাপিত হয। এদ্বাতীত কাঞ্চী ও তিরুপতিভেও হাহার বিগ্রহ স্থাপানেণ 
মাদেশ তিনি স্বযং প্রদান কবিযাছিলেন। অবশ্য শঙ্কবজীবণনে একপ ব্যাপাবের 
কথা শুনা যায না। রলাজসম্মান€ গ্রানানুজ-ভীবনে যথে্। তবে বিশেষ এই হে. 
তিনি বাজলাটি যাইতেন, বাজোপাছ আসিত, এইমার। 


সাধারণ বিষয়ছারা তুলনা ৪৮৫ 


যাহা হউক, এই পুজালাভ বিভিন্ন প্রকারে উভয় 'আচার্ষেহ বখান ছিল। 
ইহা একপক্ষে যেমন কিঞ্চিৎ অভিমানের পরিচায়ক বলা যাইতে পাবে, অন)পল্ষে 
উহা লোকহিতার্থও হয়, আর তাহা হইলে তাহা দোমাবহ হইতে পারে না। শিবা 
পা ভঞ্তকে চরণম্পর্শ করিতে দিলে যদি মিমান পা হয় তাহা হহলে এই সকল 


অঅ 


পর্মেও তাহা হইবাব কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ফলতঃ এইরূপ পজালল" ত 
যে উভয়েরই বেদান্ত প্রচারে প্রবপ্তির উৎপাদক তাহা বলা যাইতে পারে। তবে 
বিশেষ এই যে, রামানুজের ঞাবিতাবস্থায় প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাল" 
তাহার অধিক দেখা যায়। শঙ্করে তাহা অল্প, আর “আমায় লোকে পূজা করুক? 
এই ইচ্ছা যদি থাকে তাহা হইলে তাহা রামানুজে অধিক এবং শঙ্কাবে অল্প বোধ 
হয। এখন ইহার ফল উভয়ের মতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পাবে, হাহা 
পিচাবকণণইহ বিবেচনা ককন। 


১৮। ভগবদনুগ্রহ 

শঙ্কবের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ পাঁচটি স্থলে দেখা যায়। যথা_ প্রথম, 
কাশীতে ঢণ্ডালবেশে বিশ্বেন্বব শঙ্কবকে দর্শন দিযা তাহার ভেদবৃদ্ধি বিনাশ 
করেন | দ্বিতীয় জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবা দর্শন দিয়া তাহাকে শক্তিত সম্বন্ধে 
সাবধান করিয়া দেন। তবে এই দ্বিতীয় ঘটনাটি অনাসম্প্রদায়মাধ্য প্রবাদমার : 
হহা ধোন গ্রে দেখা যায় না। তৃতীয়, কাশ্মীরে সরস্বতীদ্বৌক ক সর্বজ্ঞ উপাধি 
দান। চতুর্থ, উগ্রভৈরব শঙ্করকে বলি দিবার উপক্রম করিলে হঠাৎ পদ্মপাদের 
মানিসপটে সহ দৃশ্য প্রদর্শন । পঞ্চম, কর্ণাটি উজ্জঞয়িনীতে ক্রকাৎ -হরবূকে আহান 
বরিলে ভৈরব শঙ্কর-পক্ষই সমথনি করেন। শঙ্করে এই সব.. লই অযাচিত 
অন্গ্রহ | 


বামানুভকেগ্ড ভগবান সাতটি হলে অনুগ্রহ স্রিয়াছেন। যথা প্রথম, 
রামানুজ যখন বিশ্যাচলে অসহায অবস্থায় মুদ্ছিতপ্রায় হইয়' পতিত ছিলেন, তখন 
ভগবান বাধরূপে আসিয়া তাহাকে কাঞ্চী পৌছাইয়া দেন। এস্থলে বামানুজ 
ভগবানের দয়াভিক্ষা ও নগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এজন্য ইহা অযাচিত 
অনুগ্রহ নহে। তবে সুদূর বিন্ধাচল হইতে অপরাহ্নের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
কাঞ্চাতে আনিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে ভগবানের অযাচিত করুণার ফ’' । কারণ, 
ব্যাধ ও ব্যাধপত্বী সহ পাচ দিন হাঁটিতে হাটিতে কাঞ্চা আসিলেও ভগবানের 
রামানুজকে রক্ষা করা হইতে পারিত। দ্বিতীয়, কাঞ্চীর রাক্তকন্যাকে ব্রন্মারাক্ষসের 
হস্ত হইতে উদ্ধারকালে উক্ত ব্রহ্মারাক্ষস যাদবের সহিত কলহ করিতে করিতে 


৪৮৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


বলিয়া ফেলে যে, রামানুজের চরণোদক পান করিলে (মতাত্তরে রামানুজ তাহার 
মস্তকে পদার্পণ করিলে) সে দূরীভূত হইবে। এইটি কিন্তু অযাচিত ভগবদনুগ্রহ 
বলা চলিতে পারে। তৃতীয়__যাদবপ্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্বগ্রহণকালে 
বরদরাজকর্তৃক যাদবের প্রতি স্বপ্লাদেশ। চতুর্থ, কাশ্মীরের শারদাদেবী কর্তৃক 
উপাধিদান। পঞ্চম-_তিরুনারায়ণপুরে রামানুজের প্রার্থনায় ভগবান 
তিলকচন্দনের স্বপ্নদানকালে নিজের অবস্থিতিস্থানেরও নির্দেশ দেন। ইহা অযাচিত 
অনুগ্রহ । ষন্ট-_রঙ্গনাথের অর্চক বিষদান করিলে অর্চকপত্তী তাহা ইঙ্গিত করেন; 
ইহাও অযাচিত অনুগ্রহ। সপ্তম-_গোবিন্দকে কালহৃস্তী হইতে আনিবার কালে 
পূজকগণ যখন শ্রীশৈলপূর্ণকে বিতাড়িত করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন, তখন 
শিবের আদেশে পূজকগণ নিবৃত্ত হন। 

যাহা হউক, এতদ্দ্রারা শঙ্কর-জীবনে পাঁচটি ঘটনা এবং রামানুজ জীবনে 
সাতটি ঘটনা ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বলা যাইতে পারে। এতত্থ্যতীত অন্যান 
ঘটনা বিস্তর আছে, তাহা ভগবদনুগ্রহ বটে। কিন্তু তাহা অযাচিত অনুগ্রহ বলা 
যায় না। 


এই বিষয়ের বিরোধী বিষয়-_দৈববিডম্বনা। ইহাকে আমরা ৭১ সংখাক নিবুদ্ধিতা 
বিষয়ের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ইহা শঙ্করে নাই, রামানুজে মাছে। এখন এতদ্দাবা 
কে কতদূর ভগবদনুগ্রহভাজন তাহা বেশ বুঝা যায়। সুতবাং কাহার মত কং 
বেদাস্তপ্রতিপাদিত সত্যানুকুল তাহা এতদ্দ্রারা কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। 

১৯। ভাষ্যরচনা 

শঙ্করের ভাষ্যরচনার হেত--গুরু গোবিন্দপাদ ও বিশ্বেশ্ববের আজ্ঞা । কিন্ত 
রামানুজের ভাষ্যরচনার হেতু__যামুনাচার্যের ইচ্ছাপূর্ণ কবা। ইহাতে বিশেষ এই 
যে, শঙ্করে কর্তৃতুজ্ঞানশূন্যতার বাহুল্য, রামানুজে ভক্তের ইচ্ছাপূর্ণ করিবার 
বাসনাবাহুল্য দেখা যায়। ইহা নিশ্চয়ই দুইজনে দুই প্রকারের মহত্ব সন্দেহ নাই৷ 
তথাপি এক কথায় এই বিষয়ে শঙ্করের পরেচ্ছাধীনতার পরিচয় এবং রামানুগ্জে 
পরোপকারপ্রবৃত্তির পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এতদ্রারা প্রকৃত বিষয়- 
বিচারে কিরূপ সহায়তা করে, তাহা বিচারকগণের বিচার্য। 


২০। ভ্রমণ 

শঙ্কর-জীবনে ভ্রমণ, এদিকে বাহুক হইতে ওদিকে কামরূপ এবং বদরিকাশ্রম 

ও নেপাল (মতাস্তরে তিব্বত) হইতে কুমারিকা পর্যস্ত। তদ্ব্যতীত তিনি 
বদরিকাশ্রমে দুইবার গমন করিয়াছিলেন। 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তলনা ৪৮৭ 


পক্ষাপ্তরে বামানুজ শঙ্করপদার্পিত 'অনেক স্থলেই গমন কবিয়াছিলেন, কিস্ত 
বাহুক (বর্তমান মধ্য-এসিযা) এবং কামলপে গমন কাবেন নাই । আর্ধাবর্তেও 
ভ্রমণ তাহাব কম। সুতবাং বামানূজ অপেক্ষা শঙ্কাবেব ব্রমণ অধিক মনে হয 
ইহা ধর্মস্থাপন ও প্রচাবকার্ষেব বাহুল্যেব সৃচক। প্রকৃত বিষযেব পক্ষে ইহার 
উপযোগিতা কিরূপ তাহা পাঠকবর্গেব বিবেচ্য । 


২১। মতের প্রভাব 

শঙ্কনমতের প্রভাবে প্রাসন আনেক মত" ও অনেক সম্প্রদায় আহ বিলুপ্ত, 
কতিপয মাত্র পুনকজ্জ্রীবি ৩ । নানাবিধ গণপতি উপাসক, সেন, কাপালিক প্রভৃতি 
প্রাটান সম্প্রদায় আব দুষ্ট হং না৷ হাহা বিড বিদ্যমান ভাছে, তাহা শঙ্বাবেশ পক 
পঞ্চদেবতা উপাসনার ছাযা মাশ্রয কবিযা জবিত বহিযাছে। শঙ্কনের পল হাতাবা 
আবার মাপ কলিযাছে, তাহাদের মধো কতিপয় বৈষুব-সম্প্রদাহা । হেহত তা ল 
ও পাঞ্চবাত্র বা বামানুজ-সন্প্রদায়। তাহাব পরব, তাবতেব সর্বত্র শঙ্কবদত আল 
পর্যন্ত যেকপ প্রবল বহিযাছে, তাহাও ইহার অসম প্রভাবের পবিচাষক 


€খ 


পদ্কান্তবে বামানুজমত ও হাবতেব অনেক স্থলে দেখিতে পা€হা যায। 
শঙ্কবেণ পর ভৈেন ও বৌদ্ধণণ মাথা তুলিবাব চেষ্টা কবিলে বামানুভা তাহাদের 
মস্তকে মুদশাবপ্রহাব কবেন। শঙ্কবমত-প্রধান অনেক স্থলে, যেমন তিকপতি। 
কাঞ্জা, যোধ্যা, চিত্ৰকূট প্রকৃতি স্থলে, বামানুজ নিজ মতেক প্রাধানা স্থাপন 
কবিযাছেন। অবশ্য ইহা হো স্বর বামানৃজই সমং কবিযাছিক- টির 
কোন ভীবনীকাব বর্ণনা কবেন নাই। এ বিষযে পববতী বামানন্দ চৃতিব কৃতি 
যথেষ্ট আছে। এখন যদি তপনা কবিযা দেখা যায, তাহা হইলে মনে হয 
বিষয় শঙ্কর যত কৃতকার্য বামানত' তত ত নহেন। কাশীব, মালাবাব ও তত্বাখশ্টে 
বামানুজকে অতি অল্প লোকেই ভানে। 
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ঠাহাব পব শঙ্কব বেদাপ্তেল যে পূর্বমতসমুদয খণ্ডন কবিযাহছেন, তাহাদের 
গ্রন্থ আন একেবাবে বি ;প্ত। কিন্তু বামানুজ তাহাব পূর্বমত যে অদ্বৈতবাদেব 
খণ্ডানে যাবপবনাই শ্রম স্বীকাব কবিলেন, সেই অদ্বেতবাদ-গ্রন্থ আজও অবাধে 
বাজত কবিতেছে। উভয় মতেব গ্রন্থ ও পণ্ড" ‘ব সংখ্যা যদি গ্রহণ বা যায, 
তাহা হইলে এখনও ইহা শঙ্কবমতেই অধিক বলিযা বোধ হয। সমগ্র ভাবত ভ্রমণ 
করিয়া ইহাই আমারও বিশ্বাস হইয়াছে। শঙ্কব নিজ মত লইয়া সকল শ্রেণী 
মধ্যেই প্রবেশ কবিয়াছিলেন--সকল মতবাদীব সহিত বিচাব করিযাছিলেন, 


৪৮৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


রামানুজ কিন্তু তাহা সে ভাবে করেন নাই। তিনি দিখ্িজয়ে বহির্গত হইয়া বহুহ্থলে 
গমন করিয়াছিলেন- সকল মতবাদীর সহিত বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করেন 
প্রধান মঠ- শৃঙ্গেরী গমন করেন নাই। তিনি তিরূপতির পথে শিষ্যগণেব 
অনুরোধ-সত্বেও চিত্রকূট বা চিদম্বর নামে শৈবপ্রধান গ্রামে যান নাই। এতদ্দারা 
বুঝা যায়-_রামানুজ ভগবদভজন লইয়া থাকিতেন, শঙ্কর প্রারন্ধতোগা 
যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট । "সত্য সর্বত্র জয়ী” বা সতা আপনি প্রকাশ পায়” এইরূপ 
ভাবিলে এতদ্দ্রারা প্রকৃত বিষয়ের তুলনা করা চলে। এখন যে বিচারের ভার 
যাহাদের উপর তাহারা ইহা বিচার করুন। 


২২। মৃত্যু 
মৃত্যাদ্বারা লোকের মহত্রবিচার করার একটা প্রথা আছে। চলিত কথায় বলে 
“তপ জপ কর কি গো মরতে জানলে হয়।” শঙ্করের মৃত্যু মাধবের মতে 
কৈলাসে শিব-শরীরে বিলীন হইয়া যাওয়া, অনামতে---কাঞ্চাঙে উপবিষ্টাস্থায় 
সমাধি অবলম্বন করিয়া; আবার একটি প্রবাদ অনুসারে--গঙ্গোরীতে 
সমাধিযোগে তাহার দেহান্ত ঘটে। তাহার দেশের প্রবাদানুসাবে তিনি ত্রিচুরে 
যোগবলে বসিয়া সমাধিদ্বারা সশরীরে তন্রতা পরশুপাম-প্রতিষ্ঠিত শিবশরীরে 
বিলীন হন। ফলে একটি মতে _অদৃশা হইয়া, অপৰ মতে-সমাধিযোগে 
দেহত্যাগ করিয়া তাহার মৃত্যু হয়। 


পক্ষান্তরে, রামানুজের দেহাস্তকালে রামানুজ গোবিন্দের ক্রোড়ে মপ্তক ও 
আন্ধ পূর্ণের ক্রোড়ে চরণ রাখিয়া শায়িত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। কোন মতে 
রামানুজ, পিল্লানের ক্রোড়ে মন্ত্রক এবং প্রণতার্তিহরের ফ্রোডে পাদদ্ধয রাখিযা 
দেহত্যাগ করেন। মুত্যুব পূর্বে তিনি শিষ্যগণকে বিস্তর উপদেশ দেন, ৩ন্মধো 
৭২টি উপদেশ অদ্যাবধি সর্বত্র প্রসিদ্ধ বহিয়াছ্ে। তৎপর তিনি দেববিগ্রহের সেবা 
ব্যবস্থা করেন ; ভবিষ্যতে কে কোন্‌ কর্ম করিবে তদ্দিষয়ে পুষ্খানুপুন্থ পে স্থিব 
করিয়া দেন এবং পুরোহিত ও ভৃত্যবর্গকে ডাকাইয়া ঠাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন। শিষ্গণের অনুরোধে তিনি তিনদিন পরে দেহত্যাগ করিবেন ইহা 
বলিয়াছিলেন এব ঘটনাও তদনুরূপ হইয়াছিল। প্রপন্নামৃতের মতে মৃত্যুকালে 
রামানুজের দৃষ্টি গুরু মহাপূর্ণের পাদুকার উপর নিবছ্ধ এবং অস্তঃকরণ 
যামুনাচার্যের চরণধ্যানে নিমগ্ন ছিল। রামানুজেল দেহ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির- 
প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয় এবং তথায় তাহার এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 


সাধারণ বিধযঙ্ছাবা তুলনা ৪৮৯ 


তাহাব পব উপসংহাবে আমরা দেখিব, আচার্যদ্বযের সাধা 'ণ আদর্শ কতকটা 
গাতোক্ত আদর্শ । এহ গাতায় মৃত্যুকালে যেকপ কবা প্রয়োজন, তাহা বেশ 
স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। ইহাতে দেখা যায 
““প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যক্তো যোগবলেন চৈব। 
ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম ॥ ১০ 


সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। 

মুক্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধাবণাম ॥ ১২। 

ওমিতোকাক্ষবং ব্রহ্ম ব্যাহবল্মামনুম্মবন । 

যঃ প্রয়াতি তাজন দেহং স যাতি পবমাং গতিম ॥'' ১৩ 
(গীতা ৮ম অধ্যাঘ) 


অপণব্ণালে নিশ্চল তাপদাহে সেই প্য্ডি প্রা্থহেব মধ্যে প্রাণকে সমাক বিষ্ট 
করিলে তপ্ডি এবং যোগবলে সেহ আদিতা মশুল-মধ্যবত পরম পুকষকে প্রাপ্ত 
হহযা থাকে। ১০ 

সকল ইন্দিযছাণ নিকছা করিয়া এব হাদ্য পণুলাকে অন্থঃকবণকে সমাহিত 
কবিযা আপনার প্রাণ এদেশে আতিত কবিযা (সাধক) হোগ অবলম্বন 
কৰিবে ১২ 

(৩াহাব পণ) ও এই অক্ষণ বাপ বন্মবাচল শব্দটি উচ্চান্ণ করত আমাকে 
স্মবণ কৰিতে কৰিতে হে বাঞি দেহ পৰিত্যাগ কৃবিয' যাইত পাবে, সে পবম 
গতি লাভ কবিযা থাকে। ১ 

এ হদন্সাবে যোগ অবলম্বন বিশেষ প্রযোজন। অবশা : নূজেব আদর্শ 
এই লে অনানীূপ। কাবণ ববদাবাজ ডাহাকে কাঞ্চাপূর্ণের দ্বাবা যাহা বলিয়া 
পাঠান, তাহাতে শ্রাবৈষরবের মৃত্যুকালে কোন নিযনেব প্রযোজন নাই, ইহা স্পন্টুই 
কথিত হইযাছে। যাহ! হউক, এংদ্দাৱা উতযেব বিশেষত্ব বেশ হদযঙ্গম কবিতে 
পাকা হাহ এখন এতদ্দাবা বেদাস্তপ্রতিপাদ। স তাপ্রকাশে কে কতদুব উপযুক্ত 
তাহা সু পাঠকগণ বিচাব ককন। 


২৩। রোগ 
শঙ্কৰ শবীবে একমাত্র ৬গন্দব রোগের কথা শুনা যায। তবশা ইহা 
অভিনবগুপ্তেব অভিচাব ক্রিযাব ফল। এ৩গি . আব অনা কোন বোগেব কথা 
শুনা যায ৭1 
নামানূজেব জীবনের শেষভাগে, প্রথম- চক্ষু দিযা কেবল বক্তপাতেব কথা 


৪৯০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


শুনা যায়। কোন মতে জরা আক্রমণ করিয়াছিল; কোন মতে কিছু পীড়া 
হইয়াছিল। দ্বিতীয়__মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যেদিন ভূতপুরীতে তাহার মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেদিন তাহার শরীরে সহসা অবসাদ উপস্থিত হয়। সকলে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামানুজ বলিলেন-_““দেখ, বোধ হয় এই সময় 
আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছে।” ততিম্ন তিনি শিষ্গণের অনুরোধে তিনদিন 
মৃত্যুরোধ করিয়াছিলেন। সুতরাং মৃত্যু তাহার স্বেচ্ছায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 
এখন এ বিবয়টি প্রকৃত বিষয়ের কতদূর উপযোগী তাহাও সুধী-পাঠকবর্গ বিচার 


ককিন। 


২৪। শিক্ষা 

সন্ন্যাসের পূর্বে শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ বেদ, বেদাস্তদর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ 
প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শান্তুগ্রন্থ। দেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ 
অধ্যয়নের কথা বড় শুনা যায় না। সন্নাসের পর তিনি গোবিন্দপাদেব নিকট 
যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা যোগবিদ্যা ও “তন্তমসি' ও অন্যান্য বেদাস্তবাকা 
প্রভৃতির রহস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

রামানুজের শিক্ষার উপকরণ শঙ্করের ন্যায় বেদ-বেদাস্ত প্রভৃতি এবং তামিল 
ভাষায় লিখিত দ্রাবিড় বেদ। এই দ্রাবিড বেদ অনেক নানে পরিচিত, যথা- 
তামিল প্রবন্ধ, দিব্য প্রবন্ধ ইত্যাদি। ইহা শঠকোপ প্রভৃতি রামানুজ-সম্প্রদায়ের 
পূর্বাচার্যগণকর্তৃক রচিত, ইহা গ্লোকবদ্ধভাবে ভগবানেব স্তৃতি-প্রধান গ্রস্থ। বেদের 
উপদেশ সর্বসাধারণে যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্যই এই গ্রন্থের রচনা 
হয়। শদ্রকুল-পাবন মহামুনি শঠাকোপের রচিত অংশই ইহার প্রধান ও অধিকতর 
আদরণীয়। রামানুজের শিক্ষার মধ্যে ইহার অংশ যথেন্ট ছিল। কারাতে 
রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ তাহার গৃহে ছয় মাস কাল অবস্থান করিয়া তাহাকে, এই 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং রামানুজ শ্রীরঙ্গমে যাইয়াও আবার এই গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রতি রামানুজ-সম্প্রদায়ের যত শ্রদ্ধা ও শক্তি, 
ইহার মূল বেদ-বেদান্তের উপর যেন বোধ হয়, তত নহে। তাহার পর রামানুজ, 
গুরু গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গীতার অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের এই গ্লোকটি, অর্থাৎ 


“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বাপাপেত্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৯১ 


প্রধান। ইহার ব্যাখ্যাকালে গোষ্ঠীপূর্ণ যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেই 
বুঝা যায়, এ উপদেশের লক্ষ্য কোন্‌ দিকে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে প্রপন্ন 
হইবে, তাহার ছয়টি বিরোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা-_ 


১। আশ্রয়ণ বিরোধ- অর্থাৎ “আমি' “আমাব' ভাব, ফলাভিসঙ্গি এবং 
জগম্মাতার অহৈতৃকী কৃপা ও পরমগতির প্রতি সন্দেহ । 


২। শ্রবণ বিরোধ-_অন্য দেবতাবিষয়ক শান্ত্রবাক্যেব প্রতি অনুরাগ । 


৩। অনুভব বিবোধ-_যেসব সামগ্রী ভগবানের সেবোপযোগী ত'হা নিজার্থ 
বাবহাব করিবাব স্পহা। 


৪। স্বরূপ বিবোধ-__নিভ্রেকে ভগবান হইতে স্বাধীন ভ্রান করা। 
৫। পবত্ব বিরোধ- অনা দেবতাকে পরমেশ্বর জ্ঞান কবা। 
৬। প্রাপ্তি বিবোধ-_ শক্তিশুন্য ভগবৎসেবীব মতানুমোদন। 


এতদ্বাতীত শুনা যায, তিনি দক্ষিণামূৰ্তি নামক একজন মহাপুকষেব গ্রন্থ 
বৃদ্ধবযসে পড়িযাছিলেন। 


তাহার পব, শিক্ষোপকবণ-নির্ণযফেব মার এক উপায় আছে। জার্মান পণ্ডিত 
'থিবো" আচার্যদ্বয়েব সূত্রভাষ্যেব অনুবাদের শেষে আচার্যদ্বয়কর্তৃক প্রমাণরূপে 
উদ্ধত গ্রন্থেব একটা তালিকা দিযাছেন। তদনুসাবে_ 
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জাবালোপনিষৎ, ৮। পূর্বমীমাংসাসূএ,. ৯ । গৌডপাদকাবিকা, ১০। ঈশোপনিষৎ, 
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ধর্মসূত্র, ৪। ভগবদশীতা, ৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬। দক্ষন্মৃতি, ৭। 
জাবালোপনিষৎ, ৮। গর্ভোপনিষৎ, ৯। গৌড়পাদকারিকা, ১০। গৌতমধমসূত্র, 
১১। ঈশোপনিষৎ, ১২। কঠোপনিষৎ, ১৩। কৌধিতকাপনিষৎ, ১৪ । 
কেনোপনিষৎ, ১৫। ছান্দোগা-উপনিষৎ, ১৬। চুলিকোপনিষত, ১৭। 
মহানারায়ণোপনিষৎ, ১৮। মহোপনিষৎ, ১৯। মৈত্রায়ণ-উপনিষৎ, ৯০। মনুস্মতি, 
২১। মুগুগেপনিষৎ, ২২। ন্যায়সূত্র, ২৩। পাণিনি, ২৪। প্রম্মোপনিষৎ, ১৫। 
পূর্বমীমাংসাসূত্র, ২৬। খগ্বেদসংহিতা, ২৭। সনৎসুজাতীয়, ২৮। সাংখ্যকাবিকা, 
২৯। শতপথব্রান্দাণ, ৩০। সুবালোপনিষং, ৩১। শম্বেতাশ্খঠরোপনিষৎ, ৩২। 
তৈপ্তিরীয় আরণাক, ৩৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩৪। তৈগ্ডিরীয় সংহিতা, ৩৫। 
তৈশ্তিরীয়োপনিষৎ, ৩৬। তাগ্ামহাব্রান্মাণ, ৩৭ । বিষ্ণু পুবাণ, ৩৮। মাজ্বন্কাস্মতি, 
৩৯। যামুনাচার্যের গ্রন্থ এবং ৪০। শঠকোপাদিকৃত গ্রন্থ পড়েন। 


যাহা হউক, এতদ্দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে, শঙ্করের শিক্ষার ভিতবে বেদ 
ও বেদান্তের মূল গ্রস্থসমূহই প্রধান, কিন্তু রামানুজ এতছ্ছি্ অন্য জাতীয় গ্রসমূহ 
অধায়নেও যথেষ্ট সময়ক্ষেপ কবিয়াছেন। এখন মুল বৃক্ষের সহিত শাখা ৩ 
বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, বেদের সহিত উক্ত অন্য জাঠীয গ্ৰন্থসমূহে সেই সন্বগ্ধ বলা 
যাইতে পারে । কারণ, ভাষাস্তরিত গ্রন্থ মূল গ্রন্থ হইতে যে দূরবর্তী হইতে পাবে 
তদ্বিষয়ে আশঙ্কা যথেন্ট। যাহা হউক, এক কথায় শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ ছিভ' 
বা ব্রাহ্মণগণেরই অধিক উপযোগী এবং বামানুজের শিক্ষান উপকরণ ইতপ 
সাধারণ সকলেরই পক্ষে উপযোগী-__এই মাত বিশেষ। তাহার পর শিক্ষা 
রূপভেদ বিষয় আলোচ্য । শঙ্কর নিজ প্রতিকূল মতাবলম্ব' গুরুর নিকট শিক্ষালাশ 
করিয়াছিলেন, এ কথা শুনা যায় না। গুরুর সহিত স্তাহাব কখনও মত ভেদ 
হইয়াছিল, একথাও শুনা যায় না। 


পক্ষান্তরে রামানুজের সহিত তাহার গুরু যাদবপ্রকাশের তিন বান অতান্তব 
ঘটিয়াছিল। তিনি প্রথমবার বিতাড়িত হইলে উপযুক্ত গুরুর অভাবে পুনরায় 
যাদবপ্রকাশেরই শরণাগত হইয়াছিলেন। তাহার পর যাদনপ্রকাশের দুরভিসন্ধি 
হইতে রামানুজ ৬দ্ধার পাইলে কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ অনুযায়ী তিনি ববদবাজের 
জন্য শালকৃপ হইতে যে নিত্য স্নানের জল আনিতেন, তাহা পুনরায় 
যাদবপ্রকাশের নিকট যাইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শেষবার বিতাড়িত 
হইলে তিনি উক্ত কাঞ্চীপূর্ণের পরামর্শে আবার সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। 
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এতদ্দাবা বলা যায় যে, বামানুজেন ভ্রীবন প্রতিকূল অবস্থা স্রোতেন ফল, 
পক্ষাস্তবে শঙ্ক বেশ ভীবন অনুকূল অবস্থা শ্রোতেব ফল। হহাব ফল এই যে, 
প্রতিকূল স্রোতের লোকের জীবনগতি মন্ববব হয কিন্তু তাহাতে চতবাহা ও 
বিচক্ষণতা লাভ হয়। পক্ষাস্তবে যাঁহাব জীবন অনুকূল স্রোতেব ফল, ঠাহাল 
জীবনগতি দ্র হয। তিনি সবলচিন্ত হযেন ও সভাট্টফললাভে অধিক সন্মর্থয 
লাভ কনেন। বস্তৃতঃ বামানুজের চতবতাব দৃষ্টান্ত আছে। হহা আমবা চতৃপ্তা 
নামক প্রবন্ধে যথাস্থানে পৃথগভাবে আলোচনা কনিযাছি। এখন এ তদ্ৰাবা কাহাল 
মত বেদান্ত প্রতিপাদা সতঠোব নিকটবঠা তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচাব ককন। 


২৫। শিষ্যচবিত্র 
উশয সআআচার্যেবই অগণিত শিষা সেবক। উভবেবই শিষ্য সেবকগণ্মলো 
আানেকে ভগবদদশনি লাভ কবিয়াছিলেন। শঙ্ষব শিষোব মধো পদুপাদেক সিদ্ধি 
অধিক ছিল। তিনি নৃসিপহসিদ্দ ছিলেন। গঙ্গাগে ভীতাব প্রতিপদবিক্ষেপে পদ 
ফুটিযাছিল । হাব এহ সিদ্িবালই জানে কযেককন ভবন লক্ষ হইযাছিল। 
উপাশবন্ক ঠল শঙ্কবকে বিলি দিত কালে ও ভনক-গুপ্রুকতবন্ত 
নি পদু পানত আচারের ভাবুন পহৰা কাকেন “তাটকাচাহ আও হিল 
এপাহ সর্ববিণণসশপন্স হইতে পালি গছিতনত | হাস্তামলক শিহ 2 আভন্মসিদ 
নও অন্থুসিল ছিলেন তিনি মুদ্রা লাস ও টমিনিকে শত তে যজ্জাদিকালে 
আহুন কলিততন। এ তথ্য তত শঙ্কবশিমাত গেল আপা আটা ঘের ভাকিতকালমধ্ো 
LA AS 5727 ক aioe বাতা শালি গশা্হাঁ হার ন | হিন এক দিকে 
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5 ০০৮৫৭ শি ৭1 ৬ সাইদ ৪৮০৮৭ ৩৮ ভা কাকে কবিকাব তপ নহ 


লা ছু পল লাল শিহবতণএ/ধ। জনস্তাচার্য কুবেশ প্রশতপ্তি হবাচণ্য 

প্রি শতিলয় শিষা শগিবদশিতা লাহ কণপ্যাছিলেন। স্বপ্নাদেশ তাহাব' প্রায় 
সঞ্খলেই প্রাপু হইাতন। তাহাপিনল এধো অধিকাংশই গই' ছিলেন, সন্নাসাব 
সংগা আশি অল্প দশা “কিন্ত এ দানলছি'ব চবিত্র অতাস্ত অসাধাবণ ছিল 
০7 বুল দেন্ত পাচলি ঠা তুল 52 এ ‘চলন । কুবোশৰ চক্ষু লাভে 
বামানু (0154 ক্ষার পাইন বলি তা কনিযাছধিলেন। তথাপি, বামানুজ 
দিতির ১6৮8 ২, নিলোষ হাতা - Ee তপ, নাই । একদিন ভীহদের 


৪৯৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


কৌপীন ছিন্ন হইলে তাহারা পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হয়েন ও নিতাত্ত ইতর 
লোকের মতো ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে তুলনা করিলে দেখা যায়, 
শঙ্করশিষ্যগণ অপেক্ষা রামানুজ-শিষ্যগণের মধ্যে বিনয় ও গুরুভক্তির প্রকাশ 
অধিক ছিল। আর এক কথা, শ্ক্করের কোন স্ত্রীলোক শিষ্য ছিল না, পরস্ত 
রামানুজের তাহা ছিল। রামানুজের মঠে ধনুর্দাসাদি গৃহস্থশিষ্যগণ অনেকে স্ত্রী 
লইয়া বাস করিতেন। শঙ্করের মঠে সেরূপ কিছু শুনা যায় না। তদ্যতীত শঙ্করের 
মঠবাসই অতি অল্প দিন। এখন এতদ্দারা প্রকৃত বিষয়ের বিচারে যেরূপ সহায়তা 
হয়, তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন। 


২৬। সন্্যাসগ্রহণ 

শঙ্কর ৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রামানুজ প্রায় ২০ বৎসর বয়সে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শঙ্করের জন্মভূমিতে আমি তাহার একখানি 'জীবন-চরিত” 
গ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার মতে তিনি ১৬ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
কিন্তু যখন তত্রত্য পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া আচার্যের চরিত-কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, 
তখন দেখি দুই দল পণ্ডিত দুই প্রকার মতাবলম্বী। কিন্তু তৃতীয় এক ব্যক্তি এই 
বলিয়া সমাধান করিলেন যে, উহা ১৬ বৎসর নহে; উহা তাহার পিতার জীবনের 
ষোড়শ সংস্কার সমাপনের পর। লোকে ১৬ সংখ্যা ধরিয়া গোল করিয়া 
ফেলিয়াছে। অবশ্য অনেকেই অবগত আছেন যে, এই ষোড়শ সংস্কার শ্রাদ্ধের 
পর একটি সংস্কার বিশেষ। ফলে ৮ম বৎসরেই শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এই কথাই অধিকাংশ লোকে স্বীকার করেন। 


এইবার সন্র্যাসগ্রহণের উপলক্ষ্য বিচার্য। জীবনের পূর্ব পূর্ব ঘটনা অনেক সময 
পরবর্তী ঘটনার “হেতু' এবং উপলক্ষ্য’ বলিয়া পরিগণিত হয়। তন্মধ্যে যাহা 
গৌণ হেতু, তাহাই সাধারণতঃ ‘উপলক্ষ্য’ এবং যাহা মুখ্য হেতু তাহা "হেত 
নামে অভিহিত হয়। এতদনুসারে আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের সন্নাসগ্রহণেব 
হেতু-__জীবনের সার্থকতা লাভের ইচ্ছা এবং উপলক্ষ্য-_সমাগত অতিথিগণের 
মুখে নিজ মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ ও কুস্তীরাক্রমণ। শঙ্কর প্রায় সপ্তম বৎসর বয়সে 
গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহে সমাবর্তন করিয়া মাতৃসেবা ও অধ্যাপনা-কার্যে মনোনিবেশ 
করেন। এই সমম কয়েকজন খষিকল্স ব্রাহ্মণ শঙ্করের কথা শুনিয়া তাহার গৃহে 
তাহাকে দেখিতে আসিলেন। তাহারা তাহার প্রতিভা দেখিয়া তাহার জন্মপত্রিকা 
দেখিতে ইচ্ছা করেন। তহাদেরই মুখে তিনি শুনেন যে, তাহার পরমায় ৮ বৎসর, 
কিন্তু যোগাভ্যাসদ্বারা ১৬ বৎসর পর্যস্ত বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বিশেষ গুরুকৃপা 
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হইলে প্রায় ৩২ বৎসর পর্যস্ত আয়ুঃ হইতে পারে। মাধবের মতে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা 
৮ বৎসরের পরিবর্তে ১৬ ও ১৬ বৎসরের পরিবর্তে ৩২ বৎসরের কথা 
বলিয়াছেন। 


এই সংবাদ শ্রবণের পরই আচার্য ধীরে ধীরে মাতার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের 
প্রস্তাব করিতে থাকেন। ইওঃপূর্বে তাহার সন্ন্যাসবাসনার কথা শুনা যায় না। 
অবশা ইতঃপূর্বে সম্ন্যাসগ্রহণের উপযোগিতা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন-_ইহ 
স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে তিনি নিজ মৃত্যু-সংবাদ শুনিবাব 
কিছু পরেই মাতার নিকট এ প্রস্তাব করেন কেন? আর ইতঃপূর্বে এ প্রস্তাব না 
করিবারও কারণ, বোধ হয়-__মাতার বৃদ্ধাবস্থা এবং তজ্জন্য তাহার মাতৃসেবার 
প্রয়োজনীয়তা । এক্ষণে “মৃত্যু নিকট’ শুনিয়া তিনি মাতৃসেবা অপেক্ষা জীবনের 
সার্থকতার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া মাতার ভ্ীবদ্দশাতেই মাতার নিকট 
সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করেন। অসহায়া বৃদ্ধা জননার পক্ষে এমন সর্বগুণ- 
সম্পচ “ন্মাত্র সম্তানাক সন্ন্যাসে অনুমতি-দান যেরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার, 
শঙ্কর জননীর সেইকপ (বাধ হইয়াছিল। সুতরাং শঙ্কব সন্ন্যাসে অনুমতি পাইলেন 
না।। 


ইহারই পব একদিন শঙ্করকে সম্মুখস্থ নদাতে কুস্তীর আক্রমণ করে, তখন 
মৃতু] নিশ্চিত জানিয়া শঙ্কব মাতার নিকট হইতে “অস্ত্যসন্ন্যাসের' অনুমতি ভিক্ষা 
করিয়া লয়েন। অগত্যা শঙ্কর-জননী শঙ্করকে সন্্যাসে অনুমতি দিতে বাধ্য হন। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে__অতিথি-সমাগম, নিজ মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণ ও কুস্তীর 
আক্রমণ- এই তিনটি ঘটনা তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের গে" হত বা উপলক্ষা। 
প্রকৃত হেতু তাহার জ্ঞান-সাধনে সন্ন্যাসের উপযোগিতা-ভ্ঞা 


কিন্তু মাধবাচার্য এখানে এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে. মনে হয়-_এ 
কৃণ্তীব আক্রমণ শঙ্করের যেন এক কৌশল মাত্র। কারণ, তাহার বর্ণনাতে শঙ্করের 
মুখ দিয়া তিনি এইরূপ একটি কথা বাহির করাইয়াছেন যে “মা! আপনি আমায় 
সন্ন্যাসে অনুমতি দিলে কুম্ভীর আমাকে ছাড়িয়া দিবে!” কিল্ড মাধবের এ কথা 
ঠিক বলিয়া বোধ হ’ না। কারণ, তাহার দেশের লোকে এভাবে ও-কথা বর্ণনা 
করে না। আর যদি আচার্যকে ভগবদবতার বলা যায়, তাহা হইলে তাহার এরূপ 
আচরণকে কৌশল না বলিয়া লীলা বলা” উচিত এবং হলে কৌশল- 
জন্য দোষ আর থাকে না। অবশ্য মাধবের ইহাই অভিপ্রায়, তাহা বেশ বুঝা 
যায়। 


৪৯৬ আচার্য-_শক্কর ও রামানুজ 


এ সম্বন্ধে "শঙ্কর-বিজয়-বিলাসে” যাহা আছে, তাহাতে উক্ত কুণ্তীব-- 
শাপগ্রস্ত এক গঙ্ধর্ব। সে শঙ্করকে স্পর্শ করিয়া দেবদেহ ধারণ করিয়া সর্বসমঙ্গে 
স্বর্গে গমন করে। সুতরাং উভয় জীবনীকারেরই ইচ্ছা যে, ইহা আচার্যের কৌশল 
বলিয়া লোকে না বুঝে। 


ওদিকে শঙ্করের জন্মভূমিতে সকলেই কুস্তীরের আক্রমণ ব্যাপারটিকে সত্য 
ঘটনা বলিয়াই বিশ্বাস করেন। এমন কি, তাহারা বলিয়া থাকেন যে, “তাহাদের 
গৃহে সন্ন্য পী ভিক্ষা গ্রহণ কবিবেন না”--শঙ্কর-প্রদত্ত এই শাপমোচনের জনা 
যখন তাহাবা শক্ষবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কবেন, তখন তিনি নাকি বলিযাচ্ছিলেন 
যে "পুনরায় যখন এই নদীর এই স্থানে কুম্তীব দেখা যাইবে, তখন তোমাদের 
উক্ত শাপমোচন হইবে।” বস্তুতঃ শাপগ্রত্ত শঙ্কর জ্ঞাতিগণ এখনও তাহাব আশা 
রাখেন। 

ফলে শঙ্করেব সন্নাস-গ্ুহণেব হেতৃ---সাধনেচ্ছা এবং উপলক্ষ্য নিজ হা 
চিন্তা, জ্যোতির্বিদগণের ভবিষাৎ-কথন প্রভৃতি । প্রানী, পণ্ডিত বাঞ্তি যেমন 
নিজের আস্তিমকাল সন্নিহিত ভ্ানিয়া পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ কৰিতে চাহনি 
ও তাহার যত কিছু উপায় তাহ! মবলম্বন কবেন, শঙ্কবেব হোন পিক সেই 
সন্নাস-গ্রহণেচ্ছা জন্মে বলিতে পাবা যাষ। 


রামানুজের সন্নাস-গ্রহণের হেঙু ও উপলক্ষ্য কিছু অন। প্ুকাব। তাহাব ও 
তাহাব পরীর স্বতাবই তাহার সন্নাসেব হেত ও উপলশ্ষ। হয় বামানুত্ পিঠা 
পতির ভগবন্রিষ্টা এবং সংসার-সুখে অনাসভি দেখহ তাহার উপব বিবন্ 
ছিলেন। অবশ্য বিরক্ত হইবাব কারণও যথেষ্ট হইযাহিল। 


প্রথম__রামানুভ সর্বদাই শাস্ত্রচচ্চা ও ভগবং-সেবা লইয়া উন্মও, আরো 
পাজন বা গৃহ-ব)বস্থাতে একেবারেই তাহার লক্ষ] থাকিও না। অথচ তিনি প্রায়ই 
অতিথি-সেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। অর্থ কোথা হইতে আসে সে চিন্তা 
নাই, কেবল খরচেরই ব্যবস্থা । 

দ্বিতীয়_ পাত্রী উচ্চত্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভুতা, অথচ ঠাহার যিনি পতি তিনি শর 
কাঞ্চীপূর্ণের শি্যত্বলাভে ব্যাকুল- শূদ্রের প্রসাদ খাইয়া জাতি নষ্ট করিয়াও 
তাহার শিষ্য হইতে প্রস্তুত ৷ পতির এবম্প্রকার আচবণে তিনি নিতান্ত অহা 
হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম কলহ কাঞ্চীপূর্ণের প্রসাদ লইয়া--অন্য কিছু নহে। 


তৃতীয়__যখন তিনি মহাপূর্ণেব সহিত প্রথমপাব শ্রীবঙ্গমে যাইলেন তখন 


সাধাবণ বিসযদ্ধাবা তুলনা ৪৯৭ 


স্ত্রীকে একবার সংবাদ পর্যন্ত দিলেন না। অথচ স্ত্রী বাটাতে বন্ধন করিয়া প্রস্থত। 
এই সকল কারণের ফলে তিনি উপর্যুপরি বামানুজেন অপ্রিয় অনুষ্টান কবি 
ফেলিঠে লাগিলেন । সত্রার অপবাধে বানান যতই পিব হইয়া সক ভত্সন' 


করবেন, স্ট্রাত ততই বুদ্ধি হারাইতে লাগিলেন ও এতই স্াপ্রীব অপ্রি্ আল 
কিয়া ফেপিতে লাগিলেন। এইকাপে বামানুজ তিন বান (মতান্ুবে দলীল) 
অপবাধ ক্ষমা করিয়া চতুর্থ পার (মাতাস্তবে ত ঠায় বাল) ঠাহালে পলিতত' 


“বেন তাগেব উদ্দেশ] হী মানব যেন ঠাহাব পথে বিহু উৎপাদনত ললিতে ন' 
পাবেন। ফলে রামানুভেশ সংযাসেশ হেঃ নির্বিঘ্ে ভদাবহ-সেবা = এাস্রচ ডর" 


আাব উপলক্ষ ঠাহাব সণ সহিত কলহ । সব ঠাহাব বিঘুকাপিণী না হহলে 


তিনি হয তে সন্ন্যাস লইততন না) 
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৪৯৮ আচায- শঙ্কব ও রামানুজ 


করিতেন, তাহা তাহার জীবনচরিতপাঠে বেশ উপলব্ধি হয়। তিনি কাশ্মীরের 
শারদাদেবীর নিকট হইতে হয়গ্রীবমূর্তি প্রাপ্ত হন। তিনি তাহার নিত্য সেবা 
করিতেন। তদ্বাতীত তাহার মঠে বরদরাজের একটি মূর্তি থাকি, তিনি তাহারও 
সেবা করিতেন! সম্ভবতঃ তীর্থ-শ্রমণ বা দিপ্বিজয়-কালে এই বিগ্রহটি তাহার সঙ্গে 
থাকিত। তাহার পর. বালো তিনি কাঞ্চাপতি বরদরাজকে নিতা শালক্পের 
জলদ্বারা স্নান করাইতেন। শ্রারঙ্গমে তিনি নিতা শ্ারঙ্গনাথের শ্রামুর্ডি দর্শন 
করিতেন' তদ্বাতীত পাঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারে যে সকল সাম্প্রদায়িক 
আচারব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা তাহার সাধনমার্গের অন্তর্গত ছিল, তাহাও 
বেশ বুঝা যায়। আর রামানুজ যে পাঞ্চরাত্রোস্ত যোগমার্গ ভিন্ন পঙঞ্জলাদির 
সম্মত অপর যোগমাগ ভাবলম্বন করেন নাই, তাহাণ্ড একপ্রকার স্থির। কারণ, 
তিনি যামুনাচার্যের একশিষ্যকে যোগসাধন হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। যাহা 
হউক, ইহা দেখিলে বশ বুঝা যায় যে, আচার্যদ্বয়ের সাধন-মর্গ পথক। আর 
তাহার ফলে কে কতদৃব বেদাস্তপ্রতিপাদা-সম্তা প্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা সুই! 
পাঠকবর্গের বিচার্য বিধয। 


২৮। সাধারণ চবিত্র 

এইবার আচার্য শঙ্কব ও আচার্য রামানুজেব জীবন একবার সমগ্রভালে 
দেখিবার চেষ্টা কবা যাউক। শঙ্কর ও রামানুভ উভয়েই গৌবকাস্তি, দার্ঘকায ও 
সৌম্যমূর্তি ছিলেন। শঙ্কর শাপত, গম্ভীব, প্রসন্ন বদন, স্থিব ও মিতভাষী। বামানুভা 
যেন ভক্তিভাৱে আপ্লুত, কখন স্থির, কখন চঞ্চল, কখন প্রসন্নবদন, কখন ব্যাকুল । 
শহরের জ'বন যেন জগৎকে শ্রবণ মনন-নিদ্প্যাসনপ্রতি বিচাবপবাযণতীদ্বাকা 
বু্দতন্ত শিক্ষা দিবার জন্য। রামানুভোব জীবন যেন জগৎকে শগবৎসেশছারা 
ব্রহ্মতত শিক্ষা দিবার জনা । শঙ্কবজীবনে শ্রবণ মনন নিদিপ্যাসনবূপ বিচাব প্রধান, 
ভগবৎ-সেবা প্রভৃতি গৌণ। রামানুজভাবনে ভগবথসেবাই প্রধান, বিচাবপ্রকতি 
গৌণ। শঙ্কর যেমন বৈদিক ধর্মমতস্কাপনে ব্যগ্র, বামানুজ জদ্রাপ 
পাঞ্চরাব্রমতস্থাপনে ব্যাকুল। শঙ্করজাবন ই্রদাসীন্য মাখা, রামানুজ্জীবন আসগ্জি 
মাখা । শঙ্করমতে সকল দেবতার অগ্তগত সন্ষমাঠম এক সাধারণ ব্রহ্মতত্তই 
উপাস্য, রামানুন্মতে সর্বদেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণই উপাস্য। শঙ্করের মত অদ্বৈতবাদ, 
রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। শঙ্কর বলেন এক অদ্বৈত নির্বিশেষ ব্রশ্ম ততই 
সত্য, অপর সব মায়া অর্থাৎ মিথ্যা । প্রামাণুঞ্জ পলেন --জীব ও জগদবিশিষ্ট এক 
অদ্বৈততত্তুই সত্য, মায়া তাহার শক্তি; উহা মিথ্যা নহে। শঙ্করমতের যুক্তি 


সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৪৯৯ 


বরহ্ম-স্বরীপতালাভ। রামানুজমতের মুক্তি বৈকুষ্ঠবাস ও নারায়ণে চিরকৈল্কর্য ৷ 
শঙ্করমতে বৈকুষ্ঠবাস প্রভৃতি এক প্রকার স্বর্গমাত্র, ইহা চরম মুক্তি নহে 


[বশও উভয়ের বিভিন্ন। শঙ্কর গৈরিক বন্ধুধার মুণ্ডিতমস্তক, একদগুধার 
সন্ন্যাসী; রামানুজ গৈরিক বন্তুধারী, মুণডিত মন্তুক ও ত্রিদগুধারী সন্যা্ী। সন্ন্যাসের 
পর শঙ্করের যঞ্সোপবীত ছিল না; রামানুজের কিন্তু তাহা ছিল। শঙ্করেব ললাটে 
ভম্মের প্রিপুণ্ড শোভিত; রামানুজের ললাটে গোপীচন্দনের উ্ধ্বপুণ্ড শোভিত। 


যাহা হউক, উপরি উক্ত আটাশটি বিষয় প্রকৃতপ্রস্তাবে দোষ বা গুণ-- কিছুই 
বলা চলে না। তথাপি ইহাদের দ্বারা কাহাকে কত বেদান্থপ্রতিপাদা 
সগ্যপ্রটারুপরায়ণ বলিতে হইবে, তাহা সুর্ধা পাঠকবর্গের বিক্চো। এক্ষণে আমবা 
কতিপয় গুণ অবলম্বন করিয়া উভয়ের চরিত আলোচনা করিব! 


গুণাবলীর দ্বারা তুলনা 


১।২৯। অজেয়ত্ব 

শঙ্কর বাদ-কালে নিত্য অপরাজিত; কাহারও নিকট বাদে তিনি পরাজিত 
হইয়াছিলেন-_এ কথা শুনা যায় না। * মণ্ডনপত্রী সরস্বতী দেবার নিকটও তিনি 
পরাজিত-_ইহা বলা যায় না। কারণ, বিচারের পণ অনুসারে মগ্ডুন পরে সন্নযাসীই 
ইইলেন। সন্ন্যাসীর কামচিন্তায় বৃরহ্মাচর্যহানি হইবে, এজন্য তিনি তাহাব উত্তর দেন 
নাই। তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করিলেন [য, সকল দিকই বক্ষা পাইল, 
অজেয়ত্ব তাহার অক্ষুণ্ন রহিল। 


রামানুজ যদিও কাহারও নিকট একেবারে পরাজিত হন নাই, তথাপি 
যজ্ঞমূর্তির নিকট তিনি "পরদিন পরাজিত হইবেন" এই ভাবিয়া ব্যাকুল 
ইইয়াছিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া ভগবানের নিকট অনেক ক্রন্দন করিয়াছিলেন। 
ইহার ফলে ভগবান রাত্রে তাহাকে স্বপ্ন দেন যে, যজ্ঞমূ্ঠি পরদিন ঠাহাব শিষা 
ইইবেন। যাহা হউক পরদিন যজ্ঞমূর্তি আর রামানুজের সহিত তর্ক বিতর্ক করেন 
নাই। তাহার মন তাহার অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত হইল। ঠিনি রামানুভোর চরণে 
পতিত হইয়া শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। "আমি পরাজিত” লোক-সমক্ষে ্বাকাব 
না করিলেও যদি মনে মনে বুঝিয়া থাকি_আমি পরাজিত, তাহা হইলেই আমাব 
পরাজয় হইয়াছে- বলিতে হইবে। বরং এইরূপই অধিক দেখা যায় যে লোকের 
চক্ষে একজন পরাজিত হইলেও সে স্বীকার করে না, কিন্তু সে নিজের মনে বুঝে 


* স্বর্গীয় ধর্মানন্দ মহাভারতী অক্সদিন পূর্বে উপাসনা পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, শঙ্ক এক বেৰ 
পণ্ডিতের নিকট পবাজিত হইয়াছিলেন। আমি ইহা দেখিয়া ওহাব নিকট প্রমাণ জিজ্ঞাসা কৰি। তিনি 
বলেন যে, উহা এক বৈষণ গ্রন্থে আছে। বলা বাহুল্য তিনি তাহার নামও করিতে পাপিলেল না। ইহা 
শক্রসম্প্রদায়ের কথা বলিয়া তাহা আমাদের নিকট অগ্রাহা। আমরা মিত্র ও শিষ্য সম্প্রদায়ের কথা যথাযথ 
লইয়া তুলনা কবিতেছি মাত্র। 


গুণাবলীর দ্বারা 'ঠলনা ৫০১ 


যে-_-সে পরাজিত। কিন্তু এরূপ হইলে পরাজয়ের আর বাকি বিঃ যদি পরাজয় 
বলিয়া কিছু থাকে তো ইহাই যথার্থ পরাজয়। বস্কতঃ বামানুজ যঙ্ঞনূর্তিকে তর্ক 
বা বিদ্যাবৃদ্ধিতে আপনা অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান করিতেন এবং কেবল 
বরদরাজের কৃপায় যে তিনি শিষ্য হইয়াছেন, তাহা স্বাকার কলিতে তিনি কপটি ৩ 


হইতেন না। 


যাদবপ্রণাশকেও শিষ্য করিবার কালে বস্তুতঃ বিচার কিছুই হয় নাই। তিনি 
স্বপ্ন দেখিয়া এবং মাতার অনুরোধে রামানজের শরণ গ্রহণ করা শ্রাবশাক মনে 
করিয়াছিলেন, তাই তিনি রামানুজের ‘মত’ জানিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র । আব 
পামানুজ নিজে অল্প কিছু বলিযা শাস্ত্রপ্রমাণেব জন্য নিজ শিষা শ্রতিধর কুরেশকে 
জিঞ্ঞাসা করিতে বলেন। তাহার পর যজ্ঞঘৃর্তি রামানুজমতে আসিয়া যেমন 
তন্মতে গ্রস্থাদি রচনা করেন, যাদব সেরূপ কিছুই করেন নাই। এই যাদবকে যে 
যামুনাচার্য ভয় করিঠেন তাহাও লোকে বলে। কারণ, রানানুভ যখন যাদবের 
নিকট ৬৯1০৭ করিতে, তখন যামুনাচায রামানুজকে আকর্ষণ কৰেন নাই। 
মতএব যাদবের পরাজয় ঠিক পরাজয় কি না সন্দেহ । 


এখন এই অজ্যেতৃদ্বারা বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা, বিচারপটুতাপ্রভৃতি নান'গুণ 
প্রকাশ পায়। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বটে, কিন্ত সে তর্ক শাস্থনিবপেক্ষ তর্ক এখন 
ইহাই যদি হয়, তবে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কতদূর বেদান্ত প্রতিপাদা সত প্রকাশে 
সমর্থ তাহা সুধা পাঠকবর্গ বিচার করুন। 


২।৩০। অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা 

শক্ষর-ভাবনে ইহার কার্য কেবল এক স্থলে দেখা যায। ঠ ।ন বালে একর 
আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু দিন শাস্ত্র আলোচনা করেন। এ সময় তিনি 
দেখিলেন যে, কি প্রাচীন, কি বর্তমান সকল পণ্ডিতই নিজ নিজ বুদ্ধিবলে একটা 
কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান না হইলে 
সত্যসাক্ষাৎকার হইতে পারে না। এজন্য তিনি অতীন্ড্রিয়-জ্ঞানে জ্ঞানী কোন 
যোগীশ্বরের নিকট শিক্ষালাভে অভিলাষী হয়েন। তিনি বালো আচার্যের নিকট 
গুরু গোবিন্দপপাদের অলৌকিক যোগ-শক্তির কথা শুনিয়াছিলেন, এজনা তিনি 
আর কাহারও নিকট কিছু শিখিবার ইচ্ছা না করিয়া একেবারে ত'হারই নিকট 
গমন করেন। সেখানে সিদ্ধিলাভেব পর আর কোথায়ও শঙ্কর কিছু শিখিবার 
জন্য বাগ্র, ইহা তাহার জীবনে আদৌ দেখা যায় না। অধিক কি, পরম-গুরু 


৫০২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


গৌড়পাদ যখন তাহাকে বর দিতে চাহেন, তখন তাহার কিছুই চাহিবার না থাকায় 
এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 


পক্ষান্তরে রামানুজের জীবনে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, জন্মভূমি 
হইতে কাঞ্চী আগমন। দ্বিতীয়, যাদবপ্রকাশের নিকট একাধিকবার বিতাডিত হইয়া 
পুনঃ শিষ্যত্ব স্বীকার । তৃতীয়, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াও তৃপ্ত না হওয়ায 
ভক্ত কাঞ্চাপূর্ণের শিষ্যত্বগ্রহণের চেষ্টা। চতুর্থ, তাহাতেও বার্থমনোবথ হওয়ায় 
তাহারই দ্বারা ভগবান বরদরাজের নিকট হাদ্গত প্রশ্নের উত্তরলাভের চেষ্টা। 
পঞ্চম, মহাপূর্ণ প্রভৃতি যামুনাচার্যের প্রধান পাঁচ জন শিষ্যেরই নিকট পুনঃ পুনঃ 
সাম্প্রদায়িক গ্রস্থাদির অধ্যয়ন! ষষ্ঠ, গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গীতার চরম মস্তার্থলাভেব 
জন্য উপর্যুপরি অষ্টাদশ বার প্রাণপণ চেষ্টা । সপ্তম, তিরুপতিতে যাইযা 
সেইখানেই শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট অধায়ন। অষ্টম, পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে 
দক্ষিণামূর্তি নামক এক অতি প্রসিদ্ধ মহাত্মা মবস্থিতি কবিতেন, তথায যাইযা 
বৃদ্ধবয়সেও তাহাবই গ্রন্থ অধ্যয়ন। নবম, শ্রীভাষা বচনা করিবেন বলিয়া 
বোধায়নবৃত্তির জন্য সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত গমন। 


এতদ্দাবা উভয়েব সিদ্ধিলাভেব পূর্বে উভযেব অনুসন্ধিৎসা বা জ্যানপিপাসাস 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায। তবে বামানুক্তে ইহা অধিক। তিনি যেমন দীর্ঘজীবী 
তদ্রূপ তাহার ইহা কৃদ্ধবয়স পর্যন্ত দেখা যায, অতিবাধকো ইহার অভাব হয়। 
শঙ্কর যেমন অল্লাযু তদ্রীপ তাহাব মতি অল্পবযসেই ইহার অ হাব হয়। বামানড। 
এজনা ব্রাহ্মণ-শুদ্র বিচার করেন নাই, শঙ্কর এভন্য জীবনের মমতা ন' কিয়? 
কোথায় সেই সহস্র ক্রোশ দূরবর্তী হিংস্রজন্ত সমাকীর্ণ গহন বিশ্বাযাবণে। নর্মপা হালে 
গোবিন্দপাদ, তাহাকে খুঁজিয়া বাহিব করেন ও সিদ্ধকাম হাযেন। শুবশ। পা 
কত যে ক্ষমতাপন্ন সিদ্ধা সাধু পণ্ডিত দেখিয়াছেন (যাহাদিগকে তিনি পাবে জয 
করেন) তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ভাহার প্রাণপণ লক্ষ্য (সেই এক 
পুরুষপুঙ্গবে। শঙ্কর এজন্য জাতিনাশাশঙ্কা, * জীবনের মমতা ও সংসার এই 
তিনটিই একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রামানুজ কিন্তু এজন্য সংসাব হাগ 
করেন নাই, তপ এজন্য তিনি জাতিনাশাশঙ্কা ভাগে কতসংকল্প হযেন। এখন 
এতদ্দারা উভয়ের মধ্যে কিরূপ তারতম্য হইতে পারে, ভাহা সুধাপাগকবণ 
বিবেচনা করুন। 


পন 


* ইহাদের দেশের রীতি--দেশের বাহিবে গেলেই জাতি নাশ হয়। 
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৩।৩১। অলৌকিক জ্ঞান 

যাঁহাব জ্ঞানকে দেশ-কাল-বস্ত্ব বাধা দিতে পাবে না, ঠাভাব জ্ঞানকে মামলা 
এস্থলে অলৌকিক জ্ঞান নামে অভিহিত কবিতেছি। দেশ অর্থাৎ দুপহেব ভান 
যাহাব জ্ঞানেব তাবতম্য হয নাই। কাল অর্থাৎ বর্তমানের শা ৬৬৩ ভি ও 
বিষযে যাহাব জ্ঞান হয এব, বপ্ত অর্থাৎ বস্তু বাবধানস72ও যাঁতাল ত্রান হও 
ঠাহাব প্রানই এস্কলে অলৌকিক জ্ঞান । শঙ্ধকবেব উদ্ত এবিধ অনৌলিক ভুতনেল 
দৃষ্টান্ত এইকপ--€১) তিনি হস্তামলকেব পূর্বজন্মেব কথা সকলকে বলিষাছেশ 
এ কথা তিনি পূর্বে কাহাবও নিকট শুনি" বলেন নাই । (১) পদুপাদের তার্ঘহমনে 
দৈবদুর্বিপাক ঘটিবে তাতাও তিনি পার্ল পকিযাছ্বিলেন। (5) মণ্ডনমিশ্রেৰ পুন্য 
হইবে এবং তখন তিনি হাহাল ভাষ্যের ঢাকা করিবেন < তাহাই জগতে প্রি 
হইবে, এ লিষযে তিনি শুপিষাদ্বাণা কপ্যাহিলেন। (6) জগন্নাথ, বদনীনাথ। 
সমীক্শে প্রভৃতি ba দেণঙাণণের পন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি যথাক্রমে ভুগর্ভ 
কুপমধ। ও জাহুলীতল হইতে তণাৱদিশ্রহ উপল বেদ (7) মাতান অস্থিমকাল 
উপিত ২০ “ই রর শত (এনা পুনে দাণিলাও প্রকি/ত পাবিাচ্ছালেন (৬) 
যতিণশ এপ্ৰেব ব জি শচালে 5 চায়ের শশান্দল লোন হহহ ছিল ইহা তিনি ধ 
হইত অশ্পিনীকৃমাবদ্যেব নিক হইতে তনিমা ছিলেন । অতাস্তাবে ইহা পাদাপাদ 
ানিয'ছিলেন। 

স্ক্কান্তবে বামানুজ জীলনেল ঘটনা এইলপ7() তাহা মৃতাব কয়েকদিন 
পর্বে হাহাব ভপ্মভীমিতে হই Cet এল ৩ ২5 প্রত 1 হয তহাতা তিনি 
শ্রাবঙ্গাছে শাঙ্ছবাাখা কবিতিছিলেন। এই সমহ সহসা তাহাক শবীকে অহা অলসাদ 
তপস্থিত হয। সকলে ইহার কালণ সি কবলে বান 2 বলেন দেহ 
দখি মা বুঝি ভৃতপুণাতে সাদাণ প্রতিষূতি প্রতিষ্টিত হইতে. বন্ধত তখন 
সকলের এনে হইল যি সঙ সই দিনই নিশি দিন (২) বামানঙ্গ হ 
প্রথুদ তিন্ডপতি গঞ্ন পাৰেন তি একা কমল তাত তে পর প্রদেশনি করবেন 
যাইশাব ক'লে লামানজ সেই বৃঁষিকেল পদত দল পাতত তন শিষাণণ ভগ্চার্যাব 
কৃষকপদ তালে পতিত দেখিয়া আশ্চণরিত হ হযেন। কিযদুবে আসিযা বামানুজ 
শিষাগণকে বলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ ভশবান কৃষকবেশে তাহাদিগকে পৎ 
দেখাইয' দিযাছিলেন। (৩) কর্মক্ষেত্রে পাঞ্চবাত্রদতে কমকপ ভগবানের পুজা 
প্রবতিত কিয়া বামানুজ hE Et ফে ভব্ষাতে কৃষ্ণমাচাবিকা নামে $= 
মহাত্মা জন্মগ্রহণ কবিযা *থায বৈখানস দি প্রচলন কবিবেন। 

এতদ্রস্ট বলা যায যে, শঙ্কবেব অলৌকিক জ্ঞানে উক্ত দেশ, কাল ও বস্তুগত 
ত্ৰিবিধ বাবধান বাধা দিতে পানিত না। কারণ, ১ম ঘটনাটি অতীত কালের স্ঞানেব 


৫০৪ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


পরিচায়ক। ২।৩য় ঘটনাদ্বয় ভবিষ্যৎ জ্ঞানবিষয়ক। ৪র্থ, বস্তুগত ব্যবধান 
অতিক্রমকারিণী শক্তির দৃষ্টাত্ত। আর ৫ম, দেশগত ব্যবধান অতিক্রম করিবার 
নিদর্শন । 


কিন্তু রামানুজে উক্ত সকল প্রকার দৃষ্টান্ত নাই। কারণ ১মটির দ্বারা দেশগত 
ব্যবধান এবং ৩য়টির দ্বারা ভবিষ্যৎ । সুতরাং, অংশতঃ কালগত বাবধান 
অতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অতীতবিষয়ক জ্ঞান তাহার হইত কি 
না-_তদ্বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল না বলিয়া কালগত বাধা অতিত্রমের 
পূর্ণ দৃষ্টান্ত গাওয়া গেল না। 


তাহার পর বস্তুগত ব্যবধান তাহার জ্ঞানের বাধা দিতে পারিত কি না, তাহার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে না। এ সামর্থ থাকিলে তিনি তিরুনারায়ণপুরে তুগ্স্থ 
তিলকচন্দনের জন্য কাতর হইতেন না। এজন। রামানুজের অলৌকিক জানের 
সকল লক্ষণ পাওয়া গেল না। ২য় ঘটনাটি-_ কৃষকদেহে ভগবানের আবিভাব; 
ইহা শিষ্যগণ কেহ বুঝিতে পাবেন নাই: রামানুজই কেবল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
কিন্ত এজন্য ইহাকে বস্তুগত বাবধান অতিক্রমের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারা যায় না। কারণ, কৃষকদেহটি তো ভড়বন্তু নহে-উহা ভগনবদ্বত্ত ৷ ইহা 
প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভগবদ্র্শন বা সিদ্ধিবিশেষ। এজনা এ সব কথা আমরা 
অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধিমধো পৃথক আলোচনা করিব। 


যদি বলা যায়, রামানুজ স্বপ্রসাহাযো তিরুনাবায়ণপুরে ভূগতসথ তিলকচন্দনেব 
স্থান জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং বস্তুগত ব্যবধান তাহার জ্ঞানের বাধা দিতে 
পারিত না, কিন্তু এ কথা বলিলে দুইটি দোষ ঘটিবে। প্রথম-তিনি নিচেই স্বপ্নকে 
চিন্তবিকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; দৃষ্টান্ত-__উক্ত তিরুনালায়ণপুরেরই ঘটনা, আর 
দ্বিতীয়, স্বপ্নে তাহার ভগবদদর্শন ঘটনাটি তাহা হইলে ঠাহার মনেরই ধর্ম হইয়া 
যায়, ভগবদ্দর্শনের মাহাত্ম্য থাকে না। সুতরাং স্বপ্নদ্ধারা তাহার বস্তুগত বাবধান 
অতিক্রম করিবার শক্তি ছিল বলা চলে না। এখন সুধা পাঠকবর্গ বিবেচনা কুন 
কে কতদূর বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ। 


8৪1৩২। অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি 
এই বিষয়টি ধর্মসংস্থাপক মাত্রেরই অতি প্রয়োজনীয় গুণ। জগতে এ পর্যস্ত 
যিনিই ভগবদবতাররূপে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন ছিলেন। অধিক কি, এমন অনেকে জন্মিয়৷ গিয়াছেন যাহারা বাস্তবিকই 


গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ৫০৫ 


অতি তা ্মদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আশ্চর্য বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহাদের 
সে সম্মানলাভ ঘটে নাই। আমরা দেখিতে পাই__এই গুণটি উভয় আচার্ষেই 
প্রন্তত মাত্রায় ছিল। যাহা হউক ইহার তুলনা করিলে যেরূপ প্রতিভাত হয় 
তাহা শিল্পে প্রদত্ত হইল। দেখা যায় 

১। শঙ্কর দির প্রাহ্মণার গৃহে সুরর্ণ আমলকা বুগ্ঠি করাইয়াছিলেন। 

২। তিনি নদাব গতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন। 

৩। তিনি নর্মদাব জলস্থ স্তন করিয়াহিলেন। 

৪1 তিনি আকাশমার্গে গমন কৰিবাছিলেন। 

৫। তিনি পবকার-প্রবেশ কবিয়াহিলেন। কিন্তু বামানভে এ পাচ প্রকারের 
[বান প্রকার শভিহ দেখা যায় নাই। 


সম 
৩। অগাম্রাহ5 দেখা হাহ, শঙ্কৰ বলিতেছেন যে. পাঠাধিপতি প্রত্যেক 
poe 5 2 FA 
বান্ডিল নালালে নি শিবা করিয়া ধর্ম বক্ষা করিবেন। এজনা পীঠাধিপতি 


সকলেহ এখনও শ্িক্কবাচার্ধ উপাধি গ্রহণ কনিয়া থাকেন। 


“ানানুডা কিছ নিজ প্রতবনূত্িতে শক্তিসপ্চার করিয়া তাহাতে বাকশক্তি 
প্রদান করিয়াছিলেন এব শিষাগণকে উত্ত মৃতকে সাক্ষাৎ স্বয়ং বলিয়: জ্ঞান 
পবিতত আদেশ কবিয়াছিলেন। উতপুরীতে উক্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে 
ডশরারে ভয়ানক অবসাদ উপদ্বিত হয়। এজনা কেহ কেহ মনে 
পবেন বামানুঙা উজ মৃতিমধো বিরাভমান থাকিয়া ধর্ম রক্ষা করিতেছেন। 


বাঘা 


1 
ad 


<; শঙ্কর মধ্যার্জুন নামক স্থানে বহন শিবকে - ছলের প্রতাক্ষ 
ববাহয়াছি/লেন লং তাহার অদ্বেতমত---সতা, তাহা শিবের মুখ দিয়া তিন 


বাৱ উচ্চারণ কূলাইয়া সকলকে স্রমতত সানিয়াছিলেন। 


প্ামানূজ কিছ (ত কনালায়ণপুবের বাজ্গা বিটুলদেবের সভায় দ্বাদশ সহস্র 
ভন পণ্ডিতকে একাক সকলেব প্রশ্নের উত্তব দিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। 
এজনা তিনি স হামাধো একস্থান বস্থাবৃত কবিয়া নিজ সহশ্ফণাবিশিষ্ট অনস্তমূর্তি 
ধারণ করিয়া সহশ্রণদ সহত্র লোকের সহস্র প্রশ্নের উত্তর দেন। এই ঘটনা 
একভুন জৈন বস্তথেব একদেশ অপসারিত করিহ' গোপনে দেখিয়া সকলের 
নিকট প্রচার করিযাছিল। এস্থলে কিন্তু বি. "তব এই যে. শঙ্করের এ কীর্তির 
দরষ্টা একজন নহে, পরস্ত বহুসহত্র ব্যক্তি। পক্ষান্তরে রামানুজের এ কীর্তির 
প্রষ্টা একজন মাত্র জৈন। 


৫০৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


৮। শঙ্কর কর্ণাট উজ্জয়িনীতে সহজতর কাপালিককে নেত্রাগ্নিদ্বারা দ্ধ 
করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রাটীনমতে এরূপ নরহত্যার অভিনয় উল্লিখিত হয় নাই। 
তাহাতে আছে-_ক্রকচের মন্ত্রবলে আবির্ভূত ভৈরব ক্রকচকেই শঙ্করের শিষ্য 
হইতে বলেন। রামানুজের এরূপ ঘটনা নাই। 

৯। শঙ্কর মূর্খ তোটককে সর্ববিদ্যা প্রদান করেন। 

রামানুজ কিন্তু এরূপ কিছু করেন নাই। প্রতাত বৃদ্ধবয়সেও দক্ষিণামৃ্ির 
নিকট তাহার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 

১০। শঙ্কর হস্তামলকের পূর্বজন্মবৃত্তাত্ত বলিয়াছিলেন। রামাণুজ এরূপ কিছু 
করেন নাই। 

১১। সুরেশ্বরের মুক্তির জনা জম্মান্তরের প্রয়োজন আছে, আর তিনি 
বাচস্পতি নামে জন্মিয়া তখন যে টাকা লিখিবেন, তাহা সবোৎকৃষ্ট হইবে, শঙ্কর 
এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াঙ্িলেন। রামানুজে এদীপ শবিষাদ্বাণী আছে। 
যথা __ কুর্মক্ষেত্রে কৃষ্তমাচারিয়ার জন্মকথন, ইত্যাদি । 

১১। শঙ্কর (ক) নারদকণ্ড হইতে বদরীনারায়ণের মি, খে) গঙ্গা হইতে 
হৃবীকেশের বিষু্বিগ্রহ, (গ) পাণডাগণ কালযবনের ভয়ে জগগাথেব উদপস্থি ত 
বর্তমান বতুপেটিক' চিন্ধাই দের তীরে লুকাইয়া রাখিয়া স্থান 7 পিযা শোলে সেই 
রত্ুপেটিকাব উদ্ধার করেন, ই গ্রাদি। 

রামানুজও তঞ্রপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সম্পৎকুমাবের নাত ঠিরুনারাযুণপুতণ 
ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিনা প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীতে সম্রাটের প্রাসাদে 
রাজকুমারীর গৃহাভান্ত্ররে উক্ত সম্পৎকুমারের উৎসব বিগ্রহ ন্রেচ্ছাদি সবভাগ 
সমক্ষে রামানুজের ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। 

১৩) শঙ্কর মৌনাশ্বিকাতে একটি মৃত শিশুর পুনর্ীবন প্রদান 
করিয়াছিলেন । রামানুজের জীবনে এরূপ ঘটনা শ্রঠ হয় না। 

১৪। শঙ্কর জননীকে অস্তিনকালে শিব ও পরে বিষুঃস্বনিপ দশন 
করাইয়াছিলেন। রামানুজের জীবনে এরূপ ঘটনা শ্রুঠ হয় না। তবে রামানু' 
ধনুর্দাসকে শ্রীরঙ্গনাথের অপূর্ব সুন্দর চক্ষু দেখাইয়াছিলেন। ঠাহাতেই ধনুর্দাসের 
জীবন পরিবর্তিত হয় ও সে সেই ক্ষণেই তাহার অনুরাগী শিষা হয়। 

১৫। শঙ্করের যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি স্তবদ্ধারা বহ দেবদেবীকে 
বহুবার তাহার নিজের প্রত্যক্ষ করেন ও পরের প্রতাক্ষী$৩ করাইয়াছিলেন: 
যথা-_€ক) বালো লক্ষ্মীদেবী, (খ) মধ্যার্জনে মধ্ার্জনশিব, গে) মাতার 


গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ৫০৭ 


অস্তিমকালে শিব ও বিষ্ণু, (ঘ) মণ্ডন-পরাজয়কালে সরস্বতী দেবী, (উ) 
কাশ্মীরে শারদাপীঠে সরস্বতী দেবী, (চ) ভগন্দর বোগেব সময দেসবৈদ্য 
অশ্থিনীকুমারদ্বয়, ইত্যাদি। 

১৬। পক্ষান্তরে রামানুজের জীবনে এরূপ দেবতাপ্রত্যক্ষ কেবল কাশ্মীরে 
শারদাপীঠে হইয়াছিল। অন্যত্র সবই স্বপ্রে বা ছদ্মবেশে অথবা বিগ্রহদর্শনে, 
কোনটিও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ নহে। স্বপ্নে দর্শন যথা-(ক) যক্রমূর্তির সহিত 
বিচারকালে, (খ) যাদবপ্রকাশকর্তক শিষ্যতগ্রহণকালে, (গ) তিরুনারায়ণপুরে 
সম্প্কুমার বিগ্রহের উদ্ধাব ও তিলকচন্দনলাভকালে (ঘ) অনস্তুশয়ন না 
জগন্নাথে পৃশাপ্রথার পরিব ঠনকালে, (ও) কুর্মক্ষেত্রে বা সিন্ধুদ্বাপে তিলক্চন্দন 
ফুরাইলে, (চ) দিল্লীতে রামপ্রিয় মৃর্তিলাহকালে ছে) এবং মৃত্যুকাল আসন 
হইলে। ছল্সবেশে যথা -(জ) তিরুপতিব পথে কে) সিন্ধুদ্বাপে, (এ) 
তিরুকুকঙ্গুডি নামক স্থলে! বিগ্রহদর্শনে যথা) শ্রারঙ্গমে রঙ্গনাথ, তে) 
কাকতে দলা, (5) তিকপভিতে সেঙ্কাটেশ, (ঢ) সৃন্দরাচালে সুন্দর বাহু, 
ইঠযাদি। 

১৭) বামাণুাদেল সভিত সন্দললাহ্ধ, লাঙ্গলাথু ও ববুদকাজ্জ রি বিগ্রহগণ 
মধ্যের মত কগাবাতা রি 


শল! হাহ না৷ শালি হরীপি ৭ 


ত’ 
2. 


১৮। বামানুজ্তেৰ প্রসাদ খাইয়া এক চান মিনায় কামাবপু অন্তহিত 
তি 
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শলা হয; শবে এরূপ ঘটনা নাই। 


ভর্তি a 
ন্জ চি পি ক খা মা সপ 
৬৯1 বাজ হা প্রি তন ক পাণে "ক মারীগা  ব্রহ্মরাহ্ষস রণ 


২০। বামানত হন হীবঙ্গঞ্ হি হায় বাব আসেন, তন ভণবান রঙ্গনাথ, 
পান হে 22. তে RABAT তি শত প্রদান ক: ক্মাছি/লল। । শঙ্কু এপ ঘটনা 
নাই | 

১১। লামানু তিকপাতিতে বাইলে তথায় ভগবান লিঙ্কটেশ ভগবান 
বঙ্গনাাথির কাত সংগত কলন 

কাশীতে বিশ্বের শঙ্কবাকে ভাবা প্রচাব কবিতে বলিযাছিলেন বাটে, কিন্তু 
ইহপবুজগাতেব প্রভাত দেন শাহ 

১২! রামানগ এক গোয়ালিনাকে তাহার মক্তব জনা বেহ্ছটেশের উপর 
একখানি পত্র দিয়া তাহাকে তিরুপতিতে পাঠান। আশ্চর্যের বিষয়-_ গোয়ালিনী 


৫০৮ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


তিরুপতি আসিয়া ভগবানের সমক্ষে যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, আর উঠিল 
না। মতাস্তরে সে ভগবানের শরীরে মিশিয়া যায়। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই। 


২৩। রামানুজ-জীবনে রামানুজের জন্য অপরেরও প্রতি ভগবানের 
স্বপ্নাদেশের কথা দুইটি শুনা যায় ; যথা-_€ক) যজ্দমুর্তির নিকট পরাজয় কালে 
যজ্ঞমূর্তিকে স্বপ্নদান, এটি কিন্তু মতান্তরে । (খ) যাদবপ্রকাশকে রামানুজের শিষা 
হইবার জনা স্বপ্রদান। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই। 

২৪। রামানুজকে কাশ্মীরে শারদাদেবী দর্শন দান করিয়া ঠাহার ভাষ্য তিনি 
নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন. কিন্তু শঙ্করভাষা মস্তকে রাখেন নাই। তবে 
এই মস্তকে রাখাও মতাস্তর। 

২৫। রামানুক্ত পুরোহিত গণপ্রদত্ত বিষ জীর্ণ করিযাছিলেন। মতাস্তবে 
চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্যলাভ করেন। শঙ্কবে এজপ ঘটনা নাই! 

২৬। কাশ্মীরে পণ্ডিতগণ রামানুজকে অভিচার করিয়া নিজেবাই বিপন্ন 
হইয়াছিলেন। 

শঙ্করকে অভিচার করিয়া অভিনব-গুপ্তু ভাহাব শবাবে চন্দন বো 
উৎপাদন করিযা দেয়। অবশা এ স্থলে রামানুভ অপেক্ষা শঙ্কবেল শক্তি সল্প 
কি অভিনব-গুপ্ত অপেক্ষা পণ্ডিত গণের শক্তি অল্প, তাহা বলা যায় না। 

২৭। ভগবান সুন্দরবাহু রামানুজ্কে ভগবদবতাপ্র ও মহাপুদের অপব 
শিষ্যগণেরও গুরু বলিয়া সর্বসমক্ষে একবাব প্রচার করেন এল অনাবাব 
রামানুজ-শিষ্য 'প্রণতাঙ্িহরকে ব্রামানুজের শরণ গ্রহণ করিত আদেশ 
করিয়াছিলেন। শঙ্করে একপ ঘটনা নাই। 

২৮। রামানুভ্তের আদেশে দাশরধি এক গ্রামের এক জলাশয়ে পা ডুবাহিহ। 
বসিয়া থাকেন, গ্রামের লোক তাহার ছ্রাণোদক পান করিয়া সকালে বৈষ:ণ 
হয়। শঙ্করে একপ ঘটনা নাই। 

২৯। রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ রামানুজ্জকে প্রণাম করিয়াছিলেন, কারণ, 
তিনি রামানুজের শরীরে যামুনাচার্যকে দেখিয়াছিলেন। শঙ্করে এরূপ খটনা নাই । 

৩০। রামানুজের কৃপায় এক মুকের মৃকত্র সারিয়া যায় ও তাহার দিব্যগ্ঞান 
লাভ হয়। কিন্তু তাহার দিব্যকজ্ঞানের পরিচায়ক কোন গ্রস্থাদি নাই। 


শঙ্করের জীবনেও তোটকাচার্যের সর্ববিদ্যা স্ফুর্তির কথা এবং হস্তামলকেব 
মুকত্ব আরোগ্যের কথা আছে এবং তাহাদের কৃত স্তবাদিও আছে। 


গুণাবলীব দ্বাবা তুলনা ৫০৯ 


এই সকল ঘটনাব মধ্যে বামানুজেব সঙ্গে ভগবানের যেকপ কথাবার্তাব 
কথা শুনা যায, তাহাতে মনে হয় বামানুভোব বিপদেব সমঘ 5গলান পেন 
নিশ্চিষ্ট ছিলেন হহা কিন্তু বুঝা যায় না। যাহা হউক এতদ্দাব' কে সতদৃব 
বেদাপ্তপ্রতিপাদ্য সঠযপ্রচাবে সমর্থ তাহা সুধা পাঠকবাগের বিচ বিষ্য। 


৫।৩৩। আত্মনির্ভবতা বা ভগবন্লির্ভবতা 
শঙ্কবে ইহাব দৃষ্টান্ত প্রচুব। সমগ্র ভাবত-বিশ্রুত বাদে সিদহসদশ, সেদ্ধ 
ভোন-নিধন সমর্থ, বিচাবকালে প্রাণান্তপণ পর্যস্ত কবিতে প্রন্থত, নহাপশ্রিত 
কুমাবিলপ্রসঙ্গ ইহাব প্রথম দৃষ্টাপ্ত। এত বড মহাপুকমেব নিকট মুব্ক শঙ্ক 
es -ভাহাল্টে শিষ্য কলিযা তাহাব দ্বাবা বার্তিক লিখাঠিতে ৷ দ্বিতীয_ 
কুমালিলস্বামী যে মণ্ডনমিশ্রকে নিতোব অপেক্ষা বড বলিযা শঙ্ক বকে 
ব নিকট যাইতে বলিলেন, শঙ্কব তথায যাইযা তী'হাব অপেক্ষা বিদ্ষী 
হাবই ভার্যাকে বিচাবে মধাস্থা মানিলেন। ভার্ধ যে স্বভাবতঃ স্বমাপক্ষপাতিনা 
০, তহ তত ঠাহ” মনে কোন ইতস্ততই হইল না। তিনি নিশ্চযই জৰী 
₹ত7পন - মনে কুকিলেন, হোন পাভায কাহাক বালে হাহা তিনি ভালিতল 
"| কুতীয় জননী যন কিছুতেই সন্নাসে অনুমতি প্রদান কূৱিলেন না. তন 
একর ৬" বানের উপব নির্ভর কবিযা কালাপেক্ষা করিতে লালিলেন - বিশ্বাস 
০5 যে নিশ্গযই শুণবান। তাহাকে সন্ত্রাসে সুযোগ প্রদান লুণিন্নে ইহ্াকিই 
কিছুদিন পরবে তিনি কুন্তীবকরক জাক্রান্ত হন ও জননাব অন্মতি লাভ কবেন 
১$৭ _শ্দিভবাভা শঙ্গবাকে কণ্ট উজ্জধিনীতে হইতে নিষেধ কবিলেও শঙ্কব 

হত গমন কলেল। তিনি কল্গের ভাষে ভীত হন লি 
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পাছানুতভোলও এলপ শর্তিল মসন্তাব ছিল না। প্রত. ববিগাচিল হহাতে 
হাল চা শপুতা দেখা যায, ছি উয-মহাপূর্ণের সঙ্গে 
শ্র'ণঙ্গমযাত্াকালে নিভা পঠু কেস পাদ না (শা গমন ১ কৃতীষ সন্ন্যাস গ্রহণ 
কালে, চ৮তুথ যজ্ঞমৃঠিব পবাজযব্যাপাব, পঞ্চম--তিকন'বাযণ্পুবে 
তিলকচন্দনলাত, ষষ্ঠ --দিল্লীতে সম্পতৎকুমাব বিগ্রহলাভ। সপ্তম - (গাষ্টীপূর্ণেব 
নিকট পক্ষ মন্বেল প্রকাশ, হতাাদি কহ হলেই আচার্য বামানুজেব ভগবন্নিভবত' 
দেখা যায। ইনিও দিশখ্বিজয যাত্রা বিযাছিলেন, তবে সর্বদেশেব সর্ব পণ্ডিতকেই 
বিচাবে আহান কব্যাছিলেন বলিফা শুনা যায না, কাবণ ১) চর 
পশ্চিমদিকেব এক বৈদান্তিককে জয কন্যা স্বমতে আনিবাব জন্য 
শিষ।ণণকে বলিয়া যান। ইহাকে তিনি জয কবিযা যান নাই। সম্ভবতঃ ইহা 


স্লাফলকাতুল 


৫১০ আচার্য__-শঙ্কর ও রামানুজ 


শৃঙ্গেরী শঙ্করাচার্যের মঠে। (২) তিনি শিষাগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও 
তিরুপতির পথে চিত্রকৃট নামক একটি শৈবপ্রধান স্থান পরিত্যাগ করেন। এই 
দুইটি স্থলে রামানুজাচার্যে আত্মনির্ভরতা বা ভগবন্নির্ভরঠার অভাব যেন 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যাহার যত সত্যলাভ হয়, তাহার ইহা তত অধিক 
না হইবারই কথা। যাহা হউক এতদ্দ্রারা বেদাস্তপ্রতিপাদা সত্য প্রকাশে কাহার 
সামর্থা কতদূর অধিক তাহা সুধীপাঠকবর্গের বিচার্য। 


৬।৩৪। উদারতা 

উ শরতা সম্বন্ধে উভয়ের চরিত্রবিচার একটু জটিল বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর 
জীবনে প্রথম দৃষ্টান্ত-_কাশীধামে চণ্ডালরূপা বিশ্বেশ্বরদর্শন। তিনি যে চণ্ডালকে 
যেন ঘৃণার সহিত পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুজ্ঞা করিতেছিলেন, তাহার মুখে 
তিনিই যখন পরমুহূর্তে জ্ঞানের কথা শুনিলেন, তখন তিনি সেই চণ্ডালকেই 
গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয় - 
মাতৃদেহের সৎকারকালে শূদ্র নায়ারগণ তাহাকে সাহায্য কবিয়াল ও মাঙতাব 
সতীত্ববিচারে রাজার নিকট সত্য সাক্ষা দিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে তিনি 
জলাচরণ'য় জাতিমধো গণ্য করিয়াছিলেন। তৃতীয় শঙ্কর নানা দেবদেরা 
কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না. সকলকেই যথাযোগা সম্মান করিতেন। 
চতুর্থ-_তিনি নানা সম্প্রদায়ের 'মত' খণ্ডন কবিয়াছেন বটে, কিন্তু সে 
খণ্ডন__যদি তাহারা বেদ বা ব্রহ্মকে অস্বীকার করিত তবেই । বেদ মানিয়া সর্ব 
বস্তুতে অনুস্যত.ব্রহ্মবস্তুকে স্বীকার করিলে, কেবল বহিরঙ্গ সাধনের প্রতি 
নির্ভর না করিয়া প্রকৃত সাধনের প্রতি লক্ষা রাখিলে, আব তিনি বড় কিছু 
বলিতেন না । তিনি রামেম্বরে একদল শৈব এব অনা শান্ত ও বৈষ্ণণপ্রকৃতি 
মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। আবাব অনাত এ সকল মত খণ্ডন ও 
করিয়াছিলেন । এইরূপ, তিনি অনস্তানন্দগিবি প্রভৃতির মতে পঞ্চ উপাসক ও 
কাপালিক নত সংস্কৃত করিয়া পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন- শুনা যায! চিহনধারণ 
করিলেই ধর্ম হয়-__এই প্রকার মুগ্ধজনোচিত কথার উপর তিনি বড় খড়গহস্ত 
ছিলেন। ফলে এতদ্বারা আচার্ের এক প্রকার সার্বভৌম উদ্াবঠারই পরিচয় 
পাওয়া যায়। পঞ্চম--উগ্রভৈরবকে নিজ অস্তকদানে সম্মতিণ্ড এক প্রকা€ 
উদারতার '"ঢান্ত দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা পারোপকার প্রবৃপ্তিব 
মধ্যে গণা হইতে পারে বলিয়া আমরা ইহা সে স্থলেও আলোচনা করিয়াছি । 
যষ্ঠ- শঙ্কর মণ্ডনের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মগুনকে অন্য শিষ্যবগ হইতে শ্রেষ্ট 
জ্ঞান করিতেন, এজন্য অন্য শিষ্যগণ মণ্ডনের পূর্বসংস্কারের কথা তুলিয়া 


গুণাবলীব দ্বাবা তুলনা 


তাহার বিরুদ্ধে বলিলেও 'আচার্ষের ভাবাস্তব হইত না। সপ্তন-_মতিনবগ্ুপ্ত 
তাহাকে 'অভিচাব কবিয়াছে জানিয়াও তিনি ভাতার উপব প্রতিহিণস'পবাযুণ 
হন নাহ। এমন কি পদ্মপাদ যখন বলপূর্বক প্ুনবভিচান করেন ভখন তি 
ভাহাকে বিস্তব নিষেধ কবিযাছিলেন। অষ্টম -- বিবদ্ধবাদিগণের নিকট তিলস্কত 
হইলেও তিনি তাহাদিগেক প্রতি সদয বাবহানহ কবিতেন। 


পক্ষ্ান্তবে, বাদানুজ-ভীবনেও উদাবতাব দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আাছে। প্রথম 
কাক্টাপূর্ণ শৃদ হইলেও ৬গনপ্তন্ত বলিযা তিনি তাহার শিফ্যতেব জন্য ল্লাহিত 
হইযাছিলন। কাঞ্চ'পর্ণেণ অশেষ আপভিসরেও তিনি তাহাতে অর্পিত 
করিতেন শা। দ্বিতায় _ বামানুজ দিল্লাশ্বাবেব নিকট হইতে পাচপ্রিম মূর্তি উদ্ধাত 
কবিযা যখন মেলবেশটে আসিতেছিলেন তখন পথে কতকগ্ডলি অতি নীচ 
ভাতিপ সাহায্য প্রযোভন হয। (কোনও মতে বিগ্রহ-বহন কাধার্থ কোন ও মতে 
দস্দিগের হস্ত হইতে বক্ষাব জন্য ।) ফলে, ইহাব জন্য কামানুজ দেশা'চাবের 
পিল ল্দ উদ্ত নাচ ভ্াাতিকে বাৎসধিক উৎসবে বদ্দপ্রিযাক মন্দিবমাধে। 
প্রবেশধিকণাব প্রদান কবে কোনও নতানুসানে কেবল নেলকোটে নহে 


[= ৮০ ” 25. রি সস 
পৃ বেলুড ও শ্রাবঙ্গদেণ এই প্রগ্া প্রচলিত হয । আবশা হহাবা বাহিলে 


* উহা অেলকোটে পলাহনের সম বামানুক্ত সশিষা এক ব্রাহ্মণের বাটি 
অতিথি হন। ব্ৰহ্মণপতী' বামানূজ প্রভৃতি সক্গলেব জনা অন্ন প্রস্তুত কবিলে 
শিহ।ণণ ইতস্তত কলিতেছিসলন। বালু? কিন্তু ঠাহাব উ লেষ্ণবত'ৰ পৰিচিত 
পাইযা ঠাহাল প্প্বত অন পাগ্তন (৩ জন কবিতে সকলকে আদেশ কাবেন 
পরব মতে তিনি নিভে৷ আহার কনেন নাই কিন্তু শযাগণকে খাইতে 
ক্লিয ছিলেন । তথ - .পক্টীপূর্ণেব নিকট মন্থুলাভ কবিযা তিলি 
আপাদবসাধাবনপুক তাহা দিযাছিলেন, ৬কাক অনধিকাৰ" পর্যন্ত বিচাব কবেন 
নাই অবশ্য, মুখ্যতঃ ইহা পবোপকাবপ্রবৃন্তিব মধ্যে পবিগণ্তি হইলেও 
উদাবঠাব ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। পঞ্চম বামানু 

দেববাভমুনিকে বিদাবুদ্দিতে আপনা অপেক্ষা বড বলিং, সম্মান কবিতেন ও 
বলিতেন যে "জন ওহাব সমকক্ষ নহি, কেবল ববদবাজেব কৃপায় তিনি 
আমাব শিষ। হহ্যাছেন। ষষ্ঠ -কাশ্টীবে পগুতগণেক অভিচাবেব ফলে 
পণ্ডিতেবাই ব্যাধিগ্রস্ত হইলে বাজাব অনু শধে বামানুজ তীহাদিণকে সুস্থ কতরন। 
সপ্তম - রঙ্গনাথেব প্রধান অক বিষপ্রদান কবলে. কোন মতে, বামানুজ তাহার 
উদ্ধাবেব জন্য বাকুল হইযাছিলেন। অষ্টম-_ তিকভেলি তিরুনাগরিতে 


৫১২ আচার্য- শঙ্কব ও রামানুজ 


রামানুজ চণ্ডাল বমণীকে যখন সরিতে বলেন, তখন উক্ত রমণীব কথা শুনিযা 
রামানুজ ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক, তাহাকে মন্দিরের মধ্যে ভগবৎসমীপে স্থান দেন। 
নবম- শূদ্র ধনুর্দাসের সদ্গুণ দেখিয়া বামানুজ সান করিযা তাহাবই হস্ত ধাবণ 
কবিযা মঠে আসিতেন এবং শিষ্যগণ প্রতিবাদ কবিলে ঠাহাদিগকে সমুচিত 
শিক্ষা দিযাছিলেন। 


সুতবাং বলা যাইতে পাবে_ এই গুণটি উতয়েবই যথেন্ট ছিল। তবে হহাব 
বি““বীত অনুদাবতাবও দৃষ্টান্ত ইহাদেব মধ্যে দেখা যায়, সেই জন্য হহাব 
ফলাফল আলোচনা কবিতে হইলে ইঁহাদেব অনুদাবতা সম্বন্ধে আমাদের 
আলোচনা কবা আবশ্যক । এখন এতদ্দ্রাবা বেদাস্তপ্রতিপাদা সতাপ্রগাবে কে 
কতদূব সমর্থ তাহা সুধীপাঠকগণ নির্ণয় কঞ্চন। 


৭1৩৫। উদাম, উৎসাহ 


মহৎচবিত্রে উদাম ও উৎসাহের কতদূব উপযোগিতা তাহা বলাই লাল] । 
আচার্য শঙ্কব-জীবনে ইহাব দষ্টাম্ব, (১) গশুকগোবিন্দপাদের এ 
ইহার নিকট গমন । (২) ব্যাসেব সহিত সূনাঘ্‌ বিচাব তিতা আগলে 
যাইতছিলেন, এমন সমফ বাস আসিয়া নিচান প্রানা কলঙ্ক তিনি তহক্ষণাং 
বিচাবে প্রবণ্ত হাযেন। (৩) ভাষা পরগনার জন্য লদবিন্টাশ্রম গমন । (5) শানে 
পণ্িতমণ্ডলীবু কথা শুনিবামাত তখাহং, গমনে উদা।ত হণ! তনাপ্দক শশা) 
তাহার শবীব দুর্বল থাকিলে ও তিশি পকপাত কাবিন লাত (2) লাল্সিল চেৰা 
কুমণবিলেক নিকট গমন। কমাবিল হাত মন্যানেশ তিল হান্ট বালি পিলাচান্ ০, 
আচার্য তদ্দণ্ডেই মাহিচ্ুতী যাত্রা করেন তাহাতে কঈাবোধ না হহাশাণ 


গুনের প ঠান নিবি বামশাসীয প্রান্থোল 


~~ 
(CY 
সণ 
[| 


কোনকূপ লক্ষণ বর্ণিত হয নাই । 

উত্তর দিবাব দণা পবকাঘ-প্রবণেশ ললিয'ও ব্বকাহসি'ধ০েে পশগাহপিদ হল «হি 
(৭) মধ্যার্জনে ভনসাধাবণ শিবের কথা না শুনিলে ঠাহাব হাত গ্রহণ করিবেন 
না, ইহা তিনি শুনিযা তদদণ্ডেই শিবের স্তুতি করিভে প্রব হন € সাধালণালে 
শিববাক্য শ্রবণ কবান। (৮) সমগ্র ভাবহ ভ্রমণ । (৯) সর্ব দিখিভাফ এ 
সকলই মাচার্ম শঙ্করেব উদ্যম ও উৎসাহের প্রকট পরিচয় । 


পক্ষান্তবে, আচার্য বামানুজ-জীাবনেও ইহাব পু্টা্ত প্রচুব, যথা (১ 
ভৃতপুবাতে থাকিয়া পাঠের অসুবিধা হওয়ায় একাকী কাঞ্ধাপুলীতে 
যাদবপ্রকাশেব নিকট অবস্থান কবেন। (২) মন্্দানে কাক্দীপৃর্ণেব পুনঃ পুন: 


গুণাবলীব দ্বারা তুলনা ৫১৩ 


প্রত্যাখ্যানেও রামানুজ হতোৎসাহ হন নাই। (৩) যামুনাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য মহাপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম যাত্রা করেন, গৃহে সংবাদ দিবাব দিকেও 
দৃষ্টি দেন নাই। (৪) কাঞ্রীপূর্ণের মুখে বরদরাজের উত্তল শুনিয়া তম্মুহৃর্তেই 
মহাপূর্ণের উদ্দেশে শ্রীরঙ্গম যাত্রা। (৫) মালাধর ও শ্রাশৈলপূর্ণেব নিকট 
শাস্্রাভ্যাস। (৬) নোধায়নবৃত্তির জন্য কাশ্মীন যাত্রা । (৭) পাপ্চরাত্রপ্রথা প্রবহনেশ 
জন্য অনস্তশয়ন ও জগন্নাথদেবের সহিহ বিরোধ করিতে রামানুভ প্রস্তুত _ 
কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। (৮) দাশনথির নিরভিমানিতা শুনিঘা স্বয়” যাইয়া 
তাহাকে আত্ুলাইয়ের শ্বশুরালয় হইতে মানয়ন করেন। (৯) গোষ্টাপূর্ণের নিকট 
অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও মঙ্থুলাভ। (১০) প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ। ৫১১) 
প্রায় সর্বত্র দিপ্বিজয়। (১১) ভাবধারা । (১৩) দিড্তত যাদবাদ্রিপতিরু উত্সব 
বিগ্রহ আছে শুনিয়া তথায় গমন। 


এতদ্দারা দেখা যায়, উভয়েরই এ ণেব কোনরীপ শন তা নাহ । যাহার জীবন 
শু 
লহ 


৯৭ নি পল সক প্র সপ্ত 
হদিশ লাদ, তিনি তৈমনিহ ভদাম ৩ উত্সাহেল পিচ দিতেছেন ৷ তালে হৃদি 


বামানুড জীবনেল শেষার্ণ এক শ্রাপঙ্গদেই আঅতিবাতত =লেন, কোথা 
কবেন শাহ কিন্তু শঙ্কর কোগাপ্ত স f 

৩থাপি তাহার আচবণে ইদাসীনা সর্বত্রই লক্ষিত হইত, কামানভে তৎপরিবর্তে 
একটা যেন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয--এই মাত্র বিশেষ ৷ এখন এ বিম্যটি প্রকৃত 
বিষযে কতদূর কাহার পক্ষে অনুকূল তাহা সুধীবন্দ বিচার করুন। 


৮।৩৬। উদ্ধারের আশা 


শঙ্কব জীবনে ইহাব দৃটান্ত দেখিতে পাওয়া হাহ না। তিনি নিজেকে 
ব্ৰহ্মস্বকূপহ নিশ্চয় কবিয়াছিলেন অবশ্য তাহাৰ স্তবাদিতে ইহার অনাথ দেখা 
যায়, কিন্তু তাহা তাহার নিজের উক্তি নহে। উহা অপরের উক্তিবিশেষ। এজনা 
প্রমাণ_- তাহার গঙ্গান্তণ বলা হয়। 


বামান্জেব জাবনে কুরেশ, যে সময ববদরাজের কৃপায় চক্ষুঃলাভ করেন 
সে সময় কুরেশের ভক্তি ও স্বার্থ ত্যাগ দেখিয়া তিনি আনন্দে নৃন্য করিযাছিলেন 
এবং বলিয়াছিলেন যে, এত দিনে তি জানিলেন যে কুরেশেব সঙ্গবশতঃ 
ত্রাহান্ও উদ্ধার হইবে। এতদ্দ্রারা কে কতদব নিজ আদর্শের নিকটবর্তী তাহা 


০১৫ 


৫১৪ আচার্য--শঙক্কর ও রামানুজ 


বুঝা যায়। যাহা হউক, ইহা হইতে প্রকৃত বিষয়ে কাহার উপযুক্ততা কিরূপ 
তাহা সুধীগণের বিচার্য। 


৯।৩৭। ওঁদাসীন্য বা অনাসক্তি 

ব্রহ্মাজ্বের ইহা স্বাভাবিক লক্ষণ। শঙ্করজীবনে ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত --আচার্য 
যখন মাতাব সৎকার করিয়া শিষ্যগণের অপেক্ষায় কেরল দেশে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে তাহার শিষ্যগণ তাহার নিকট আগমন 
করি ল তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া অপবিচিতের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন। কোন 
সম্তাষণই করিলেন না। দ্বিতীয-_ যে ভাষ্যের বার্তিক রচনার জন্য শঙ্কব 
কুমারিলের নিকট গমন কবেন এবং পবে তাহার কথামত মণ্ডনকে পবাক্তিত 
করেন, অথচ সেই বার্তিকেবই জন্য শঙ্কব শ্বতঃপ্রবত্ত হইযা মগ্ডুনকে কোন 
আদেশ করিতেছেন না। মণ্ডন আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা কবিলেন, তখন তিনি 
তাহাকে উহা বচনা করিতে বলিলেন। তৃতীয় উগ্রতৈববকে নিশা মস্তকদান 
কবিলে দিপ্িজয কর্ম অর্ধ -সমাপ্ত থাকিবে, তাহা জানিযাও তিনি তাহাতে সম্মত 
হন। চতুর্থ-_অভিনবগুপ্ত কর্তৃক অভিচাবকালে শঙ্কবেব প্রতিকাবপবান্মুখতা, 
ইত্যাদি । 

পক্ষান্তরে বামানুজ-জীবনে এ জাতীঘ উদাসানোব দৃষ্টান্ত একটি পাওয়া 
যায। যথা__কান্দীতে যাদবপ্রকাশ বামানুজকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্ুকন্যাব 
বরহ্মারাক্ষস মোচন কবিতে আসিলে বাশ যখন উভযকেই বহু ধনদান কবেন, 
নামানুজ তখন তাহা স্বযং গ্রহণ না কবিযা গুক যাদবপ্রকাশেব পাদপদ্যে সমপণ 
কবেন। এখন পাঠকন্* বিচাব ককন কে কতদূর বেদাস্তৃপ্রতিপাদ। সত প্রকাশে 
সমর্থ । 


১০।৩৮। কর্তব্জ্ঞান 
সাধক অবস্থায় ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট শঙ্কব-জীবনে দেখা যায় 

তাহার যাবতীয় কার্যই ঠাহার গুক, ভগবান বিশ্বনাথ এবং ব্যাসদেবেব আদেশে 
অনুষ্ঠিত। ইহারা তাহাকে ভাষ্যাদি রচনা ও প্রচাব কবিতে আদেশ না করিলে 
তিনি বোধ হয় কখনই দিখ্বিজয়াদি কার্যে প্রবৃও হইতেন না। শিষাগণেব 
অনুরোধ এই কর্তব্যজ্ঞানের সহকারী কারণ হইযাছে বলিতে পাবা যায়। গু 
গোবিন্দপাদের নিকট যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধি লাভ কবিবার পূর্বে ঠাহাব সয্যাসে ! 
জন্য যে কর্তব্য-বু্ধির উদয় হইয়াছিল তাহার হেতু ঠাহাব শাস্ত্রজ্ঞানই বলিতে হইবে। 
ফলত, কর্তব্যজ্ঞান আচার্য শঙ্করে বোধ হয় পূর্ণমাত্রায বর্তমানই ছিল। 


গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ৫১৫ 


পক্ষাস্তূরে রামানুজেও ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ভবগণ 
করেন নাই। অর্চকগণ বিষপ্রয়োগে তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেও তিনি 
কর্তব্যকর্মে ক্ষান্ত হন নাই। এইরূপে ভগব" সেবাকেই তিনি মুখ্যকর্তন্য জ্ঞান 
করিয়া তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 


যাহা হউক, কর্তব্যজ্ঞানানুযায়ী আচরণে উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ তারতম্য 
আছে, তাহা বলা যায় না। তবে এই বিষয়টি বিচার করিতে হইলে ইহার 
বিরুদ্ধাস্থল ও বিচার্ধ। এজন্য যথাস্থানে কর্তব্যজ্ঞানহীনতা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য! এখন 
এতদ্দারা বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কিরূপ সমর্থ তাহা সুধীপাঠকবর্গ 
বিচার করুন। 


১১।৩৯। ক্ষমাগুণ 
ক্ষমাণ্ডণ যাহার যত অধিক থাকে তিনি তত সাংসারিক বা জাগতিক বিষয়ে 
এন্ড হইয়া থাকেল। ব্রহ্মীজ্ের চবিত্রে ইহা অতিশয় প্রস্ফুটিত হয়। ইহা 
তাহাদের স্বাভাবিক গুণ! শঙ্করে এই ক্ষমাগ্ডণের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওযা যায়! 
প্রথম --শঙ্করের জ্ঞাতিগণ শঙ্করেব বিষষলোভে শঙ্করের পূজনীয় জননীব 
চরিত্রে থ্যথা দোষারোপ করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে শঙ্কর তাহাদিগকে 
ক্ষমা কবেন। এজন্য আব তাহারা বেদ বহির্ভূত হন নাই। দ্বিতীয়__মন্্রপুর 
নামক স্থানে কুকুরসেবকগণ আচার্ধকর্তৃক তিরস্কৃত হইলে যখন তাহারা ক্ষমা 
প্রার্থনা করে, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাদ্গিকে আবার উপদেশ দিয়া 
সৎপথ প্রদর্শন করেন। তৃতীয়-অভিনবগুপ্ত অভিচ্ণ কর্ম করিয়া শঙ্ষরের 
শরণবে ভগন্দব রোগ উৎপাদন করিলে পদ্মুপাদ যখন -ভিনবগুপ্তের উপর 
পুনঃ অভিচার করিতে আরম্ভ করেন. তখন শঙ্কর পদ্মপাদকে বহুবার নিষেধ 
করিয়াছিলেন। চতুর্থ রাষেশ্বরে কতকগুলি শৈব, আচার্যকে 'বঞ্চক' প্রভৃতি 
শব্দদ্বারা তিরস্কার করে, আচার্য কিন্তু তাহাদিগকে ভদ্রবচনে সম্বোধন করিয়া 
উপদেশ দিয়াছিলেন। পঞ্চম--কাপালিকরাজ ক্রকচ আচার্ের উপর অত্যাচার 
করিয়া এবং সুধন্বারাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া বহু সৈনা নিহত করিয়াও যখন 
তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, 
ইততাদি। 
রামানুজের জীবনেও ক্ষমা গুণের পৃষ্টাস্ত প্রচুর। প্রথম-_তিরূপতির পথে 
ধনী বণিকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইলেও তিনি বণিককে ক্ষমাই করিয়াছিলেন। 


৫১৬ আচার্য-__শঙ্কব ও বামানুজ 


প্রত্যাবর্তনকালে তাহাব গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। দ্বিতীয-_বঙ্গনাথেব প্রধান 
অক বামানুজকে দুইবার বিষ প্রযোগ কবিতে চেষ্টা কবেন। তিনি প্রথমবাব 
বিফল মনোবথ হইযা দ্বিতীয় বাব কৃতকার্য হন। উত্যবাবই তিনি তাহাকে 
ক্ষমা কবিযাছিলেন এবং ত্াহাব একবাবও অমঙ্গল কামনা কবেন নাই, ববং 
তাহাব উপায কি হইবে ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। তৃতীয়__কাশ্মীবে 
পণ্ডিতগণ, যখন বামানুজেব উপব অভিচাব কবে, তখন তাহাতে বামানুজেব 
ক্ষতি না হইযা পণ্ডিতগণই উন্মত্ত হইযা পবস্পব পবস্পবেব বধসাধনে প্রবৃত্ত 
হয এ স্থলেও বাজাব প্রার্থনা অনুসাবে বামানুজ তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ কবেন। 
চতুর্থ__যাদবপ্রকাশ তীহাব প্রাণনাশের চেষ্টা কবেন, কিন্তু তিনি ঠাহাকেও 
ক্ষমা কবিযাছিলেন। এখন এতদ্দাবা কে কতদূব বেদাস্ত প্রতিপাদা সতাপ্রগাবে 
সমর্থ তাহা সুধীপাঠকবর্গ বিবেচনা ককন। অবশা এজনা অক্ষমা এব” শক্রণ 
অনিষ্টসাধনও দ্রষ্টব্য! 


১২1৪০। গুপগ্রাহিতা। 

এই শুণটি ধমপ্রচাবেব পক্ষে বিশেষ উপযোগী । শঙ্কব জীবনে ইতাল “ট্যাপ 
যথা -১ম, কাশীধামে ৪গডালমুখে ৩ কথা শুনিযা ঠাহাকে শপ বলিহা সন্মান 
কবা। ২য _হস্তামলককে ততুঙ্ঞান সম্পন্ন দেখিয়া তাহাকে ঠাহাল পি তাল 
নিকট হইতে ভিক্ষা কবিযা লওহা। ত্য শোটকাচাযেন গুকুতঞিণ জত 
তাহাকে সর্ববিদ্যাপ্রদান। ৪র্থ- মণ্ডনমিশ্র পূবে কমঘমতাবলন্া থাকিলেও 
পদ্ুপাদ প্রভৃতিকে উপেক্ষা কিধা 
প্রদান। ৫ম- _পছুপাদের গুকভন্তি দেখিয়া 
অপৰ শিযা হইতে দুহবাব অধিক পড়াইযাছিলেন। চষ্ট মাতাল সংলালল 
ন'্যাবগণেল সতানিষ্টা দেখিযা তাহাদিগকে ভালাচবুলীফ হাতি আলে শণ। লা 


বামানুজ-ভাবনেও ইহাব দষ্টান্ত প্রচুব। ত'মধো প্রধান কছে কটি যথা 
১ম-_ কাক্ডাপূর্ণ শূদ্দ হইলেও তাহাব শিষ্যতলাভেব চেষ্টা, পদসেবা * তাহাকে 
প্রণামপ্রভৃতি। ২য-_মহাপূর্ণ কক ববদবাজেপ মন্দিরে যানুনাচার্যকৃত 
স্তোত্রপাঠ শুনিযা যামুনাচার্যকে দর্শন কবিতে শ্রাবঙ্গমে যারা । ৩২. কুবেশ 
শিষ্যত্ব স্বাকাব কবিলেও তাহাকে শ্ৰেষ্ঠ বলিযা সন্মান। 5৭ খঞুমুতি 
শিষ্যত্ব্ব কাব কবিলেণ তাহাকে শ্রেষ্ট বলিযা সম্মান। ৫ম তিকতালি 
তিকনাগবীতে চণ্ডাল বমণীকে গুকব মতো সম্মান প্রদর্শন। উষ্ঠ পথে এলা 
অপবিচিত বালিকার মুখে দ্রাবিড বেদেব শ্লোক শুনিযা চাহাব গৃহে আতিথা 


গুণাবলীব দ্বাবা তুপনা ৫১৭ 


গ্রহণ। ৭ম --পলায়নকালে অবণ্যমধ্যে অপবিচিত প্রান্মাণান অন্ন ভক্ষাণে 
শিষাগণকে অনুমতি দান। ৮ম-_ বামপ্রিয মূর্তির বাহক চ্তালগণকে, মন্দিলে 
প্র4লশাধিকাব প্রদান । ৯ম- _ধনৃদসিকে ব্রাহ্মণশিষ্য আপক্ষা মাদল প্রদর্শন কুলা। 
১০ম - এক নাচজাঠায়া বমণা উৎসব দর্শনে গমন না কবিঘা হিবিকা 
»1সিঠেছে দেখিবা তাহাকে তথায় সঙ্গে করিযা লইয়া যাওয়া । ১১৭ কলেশ, 
গোবিন্দ, লাশবধি প্রততি শিষাগণেল দেবোপম চবিত্র চি তঁহাব আনন্দ 
ইতাদি পু দেখা যায | আচাৰ্য শঙ্কবেৰ জানন অপেক্ষা আচাৰ্য বামান্ভেব জীবন 
যেমল দাখ, ৩দ্ূপ ঠাহাব দৃষ্টান্ত সংখ্যায় অধিক। ততিন্র শঙ্কবে গুণগ্রাহিতা 
হেন ওদাসানাপূর্ণ কিন্তু বামানুজে তাহা প্রেমমাখা বলিযা বোধ হয়। বস্তুত. 

হাহ ফলে আচার্য বামানুজ অতি অল্পসনযের মধ্যে অত প্রবল অদ্বৈতমতের 
পা দণ্ডায়মান হইতে পাবিযাছি লেন ৷ যাহা হউক, এতদ্দাবা কে কতদব 
বলা প্রতপাদ। সত্যপ্র্াবে উপধক্ত তাহা সুধাপাঠকগণ স্থিব ককন। 


৩।৪১। গুকভক্তি 
ইহা লা ঠ৩ বিদাল রি হয না। শঙ্কক্র ওকভক্তিব দৃষ্টান্ত, প্রথম 
লোলিন্দপানেল হা প্রদক্ষিণ, দ্বিতায--_গুকস্তবে তিনি নিবতিশহ 
'উপ০৩ক্তিস১ক মনোভাব প্রকাশ কবিযাছিলেন, ae tl চবণ- 
পরা চতথ ওঞদেবেব সমাধিল টীম জনা নমদাব জলবোধ, 
পঞ্চন-- পৰ্মণ্ডক গৌতপাদের প্রতি বাগ্রতাপূর্ণ অভার্থনা। বস্তুতঃ এই সকল 
হলেই ভাহাব আত্মনিবেদনপূর্ণ অসাঃ বণ গুকভক্তি দেখা যায । 


পশ্ান্তকে, কামানজেব গুকশুক্তিক দৃষ্টান্ত আবও অনি বলিযা বোধ হয। 
হাল লালন ও যেমন ঈার্ঘ এক শুকণণ সহ অবস্থানও হেমন দীর্ঘ, গুকভক্তিব 
ভুত ত শাপ প্রচুব এবং প্রেমপূর্ণ। রামানুজেব একজন শুক ছিলেন-_ 
বব্বঙ্গ লানানুত প্রতিদিন বাতে ঠাহাব জনা স্বহস্তে ক্ষাব প্রস্তুত কবিতেন এবং 
ববপঙ্গ বঙ্গনাদেব সম্মুখে নৃতা কবিযা গৃহে ফিবিযা আসিলে তাহাব গাত্রবেদনা 
নিবাবণ কবিবাব জনা স্বহস্টে তাহাব গাতে হবিদ্রাচুর্ণ প্রভাতি মর্দন কবিতেন। 
বশা্ঘবাপূর্ণ ৫ রা প্রতি ঠাহাব যেকপ প্রগাঢ ভক্তি ছিল তাহাব বাধা 
ঠায় তিনি স্থত্যাগ কবেন। 


শঙ্কৰে এ ধকণেব গুকসেবাব কখা শুনা যায় না। অবশা তাহাব 
গুকসামধানে অবস্থানও হাবপবনাই অল্প । ৩ধাপি রামানুজে'ব এই প্রকার প্রগাঢ 
গুক৩ক্তি থাকিলেও চোলাধিপতি শৈব কৃমিকষ্ঠ বাম নুজকে না পাইযা তাহাব 


তু 
x 


৫১৮ আচার্য-_শক্কর ও রামানুজ 


গুরু মহাপূর্ণের চক্ষু উৎপাটিত করেন। রামানুজ গুরুকে সাক্ষাৎ যমের হস্তে 
ফেলিয়া পাঁচজনের পরামর্শে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। কৃমিকণ্ঠ 
তাহাকে পাইলে হয় তো ঘটনা অন্যরূপ হইত। তবে কেহ কেহ বলেন 
মহাপূর্ণ যে কুরেশের সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা রামানুজ জানিতেন না। 


তাহার পর রামানুজের সহিত তাহার গুরু যাদবপ্রকাশ ও মালাধরেরও 
মতানৈক্য-কথা এ স্থলে উত্থাপন করা চলিতে পারে। মালাধর যখন বামানুজকে 
শঠ"রি-সূত্র গ্রন্থ পড়াইতেছিলেন, তখন রামানুজ প্রায়ই মালাধরের ব্যাখ্যাব 
উপর নিজে ব্যাখ্যা করিতেন। ইহার ফলে মালাধর মধ্যে একবাৰ বামানুজকে 
পড়াইতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাপূর্ণের অনুরোধে আবার পড়াতে 
সম্মত হয়েন। যাদবপ্রকাশের সহিত বিবাদের হেতুও তাহা নিজের বাখ্যা। 
অবশ্য ইহা এক পক্ষে যেমন অশিষ্টাচার, অন্যদিকে তেমনি সতাপ্রিযতা এবং 
স্পষ্টবাদিতা বলা যাইতে পারে। এখন ইহা হইতে বেদাস্ত-প্রতিপাদা সভা প্রচাবে 
কাহার কতদূর সামর্থ হওয়া উচিত তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থিব ককুন। 


১৪1৪২। ত্যাগশীলতা 

বক্ষাজ্ঞানসাধনে এই গুণটি অতিশয় আবশ্যকীয়; যেহেতু ব্রহ্মমার যখন 
অবলম্বনীয় হয, তখন ব্রল্াভিন্ন যাবৎ বস্তুতে তাগবুদ্ধিই আসে! শুকগহে 
বাসকালে শঙ্কর ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা গুকচবাণেই নিবেদন 
করিতেন। তৎপরে শুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বগৃহে বাসকালে শঙ্কবাকে 
কেরলরাজ “রাজশেখর' বহু ধন দান করিতে প্রবত্ত হইলে ‘তনি তাহা প্রতাখ্যান 
করেন ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বাজাকেই উক্ত ধন দরিপ্রদিগের মধ্যে বিভবণ 
করিতে বলেন। 


কিন্তু গুরুগৃহবাসী বামানুজ কাঞ্ধীবাজকুমারীক ঠতাপসাবণ কবিলে 
কাণ্তীরাজ তাহাকে যে ধন দান কবেন, তাহা তিনি গুরুচনণে নিবেদন কবিয' 
দেন। তৎপরে তীহার সন্ন্যাস অবস্থায় তিরপতি-প্রদেশের বাজা বিউুলদেশ 
ইলমগুলীয় নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করিলে তিনি উহা গ্রহণপূর্বক দবিদ্র 
ব্রাহ্মাণগণমধ্যে বিতরণ করেন। 


এতদ্বতীত উভয়ের জীবনে আর ত্যাগশীল তার বিশেষ স্থল জানিতে পারা 
যায় নাই। শঙ্কর কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। উভযেই কোনবপ 
এশ্বর্য ভোগ করেন নাই এবং কখন ভিক্ষান্ন ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন নাই। 
শঙ্করের সন্ন্যাসজীবনে কোন দান গ্রহণের প্রসঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায় না। 


গুণাবলীব দ্বাবা তুলনা ৫ 


১৯ 


প্লামানুজের কিন্তু শেষ ঘটনাটি সন্ন্যাসজীবনেই ঘটিয়াছিল। শঙ্কব € রামানুজ 
গুঞগুহে থাকিবাব কালে লব্ধ ধনাদি গুরুকে দিয়াছিলেন। শক্ষব স্বগৃহে 
বাসকালে লভ্য ধন গ্রহণহ করেন নাই। বামানুজ সম্প্যাসকালে তাহা গ্রহণ 
কবিয়া ত্যাগ কবিয়াছিলেন। এখন এতদ্রাবা কে কঠদূব বেদাস্থ প্রতিপাদগা 
সত্যপ্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা সুধা পাঠকবর্গ স্থির ককন। 


১৫1৪৩। দেবতাব প্রতি সম্মান 

ব্হ্লাজ্ঞানের সাধনরাপে ইহার উপযোগিতা যাথ্ট। কারণ, উপাসনার ছালা 
লেবতাব লানুকুলা এবং চলল পদ ও কোণত" দেনে ৷ শঙ্কৰ সকল 
সকল দেব দেবীব দর্শন, সুপ = সুতি প্রতি কিযাছিলেন। কোনন্দপ পে 
অথবা তঁব্রতা লা ভাব।লহুলতা তাহাণ (৮২ হাহ শি অথচ সম্মাননা 


লা ঠাহাল কোন সুলেই শ্রুতি হয় নাঠ। 


শানানুভা কিন্তু বিষ্ণুতিম কাহালি€ পঞ্নাদি কুকিতেন না। তণ্মধে। বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তিনি তিকপত গমন কলিং 1 পর্বাতোপিবি আবোহণ 
এববন নাতি, পার্দদেশমাত প্রদর্সিণে বুলি ছিহল্হি' আর্দদাবেন ভাব্যাছিলেন 
কারণ, পপি সাক্ষাৎ বেকুগুধান, ই তহাৰ শপার্ে তাহা কলুষিত হইবাব 
সম্ভাবনা ৷ পূর্ণ পূর্ণ আলোধাবণল এ পরতেন পাদদেশেই অবস্থিতি কব্যাচ্ছেন 
এবং ৬জ্ডন্য ঠাহাদের মূ্ি তায অদ্যালধি প্রতিষ্ঠিত অবশেষে সকলেব 
অনুবোধ এবং নিজে স্বয, শেমাবতাব ভাব্যা নোমপর্নন্ উক্ত শৈলোপল 


আলোহল কবেন। এভন তাহান সম্মানজ্ঞন যে শতাধিক ও ভাব্বিহুলতা 
€ 
| 


১৬1৪৪। ধ্যানপবাঘণতা 

এতা আমবা এক প্রকার গভীর চিন্তাকেই লক্ষ্য কবিতেছি শাহ 
কথায় ইহাব অনা নাম সমাধি হইতে পাবে। জীবন্চবিতকাবগণ অবশ 
উতয ত্রীবনেই হহাব উল্লেখ কবিযাছেন। আমবা কিন্তু ইহা যে স্থলে কো 
ঘটন' সম্বলিতকাপে বণিত হইয়াছে, (সই হলটিকেই ইহাব দৃষ্টান্ত স্বকূপে গ্রহণ 
কবিযা ইহাব উল্লেখ কবি চাহি। উভয়েৰ জীবন৮বিত্রনে খকগণই উভযেব 
ভক্ত, সুঙবাং ঠাহাদেন চক্ষে হুহাা তো সবগুণসম্পন্ন হইবেনই, আব সেই 
জন্)ই কখন কখন অসতা বণনাবও সম্ভাবনা ঘটিবেই। কিন্তু যাহ' কোন ঘটনা- 
সম্বলিত. উক্তিব আবেগে ঠাহাব অনাথা হওযা' একটু কঠিন: এক্তনা ঘটন" 


তি আচার্য-__শঙ্কর ও রাখানুজ 


সম্বলিত ধ্যান-পরায়ণতাই আমাদের আলোচ্য হইলে তাল। যাহা হউক, ইহা যে 
ব্রহ্মবিদার পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। 


শঙ্কর-জীবনে দেখা যায় ইহা একস্থলে তাহার পূর্ণ মাত্রায় বঙমান। প্রথম, 
শ্রাশৈলে উগ্রভৈরব যখন তাহার মস্তক ভিক্ষা কবে, তখন তিনি শিষ্যগণকে 
লুকাইযা একটি নিভৃত স্থানে সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। উদ্দেশা--সেই অবস্থায় 
তাহা হইলে কাপালিক তাহাকে বলি দিয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পাবিবে। 
এন্থনে ইহার সমাধি-অভাসের এরূপ পবিচয় পাওয়া যাইতেছে যে, একজন 
তাহার মস্তুক-ছেদন করিবে, তিনি কিন্তু তাহা জানিতে পাবিবেন না। শঙ্ধণ 
জীবনে সমাধির সহিত কোন ঘটনাব সম্বপ্ধ, ইহা ভিন্ন আর দেখা যায না। দি হায়, 
শুভগণবরপুরে তাহাব ধ্যানপবাযণতাব বেশ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, শিষযগণকে 
দিপ্িজয-বণর্যে আদেশ দিয়া স্বয়ং ধ্যাননিবত থাকিতেন। তায, ভাষ্যাদি 
ব্চন্াল্সালে বদবিকাশ্রামেবগ এ কথার উল্লেখ আছে। 


= 


পক্ষাত্বরে, বামান্জ-ভাবনে কোন (বোন ভাবনাকাবগণেব পৰ্ণনাতে তাঠাণ 
সমাধির কথা আছে, কিন্তু তাহা কোন ঘটনার সহিত সংযুক্ত নহে! ১ম শর শেল 
৩ ভি ene Eo) ত ব্য শত খন ক ক 
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বলিয়া বোধ হয়। এখন এ তদ্টাবা বেদ দূ ত পাদ সতাপ্রচালে কে পতল সমর্থ 
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তাহা সুধী পাঠকবর্ণ বিচাব ককন। 


১৭1৪৫। নিবভিমানিতা 

ব্রক্ষন্রেব ইহা 'ন তান্ত হাভাবিক ওণ। শঙ্কবে নিপতিমানিতাবর দদা প্রচণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম দিখ্িজয়কালে অনেক স্থলে অনেক দুবাঢাব" 
কাপালিক প্রভৃতি আচারের নিকট আসিয়া হাহালে. মতি কও ভাষায় সান্থোদন 
প্রভৃতি করিযাছে। আচার্য কিন্তু শান্তগন্তীবভাবে তাহার উপ্তব দিঘাছেন আর 
২য়_ মগুনকে পরাজয় করিবার পর অনেকে ইত ঠাহাব কৃতিত্ব বলিমাঞ্িলেন, 
কিন্তু আচার্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । তয- দিখিজয করিতে প্রবৃন্ত হইয়া 
দিশ্িজয় - "সম্পূর্ণ অবস্থায় কাপালিকের নিকট মন্তুক্দানেব সম্মতি হাব একটি 
অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতে পারে । “আমার যশ? হইবে একপ অভিমান থাকিলে 
আর এ কার্য হইতে পারিত না। 


রামানুজের জীবনেও প্রায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম--শিবাগণের নিকট 


গুণাবলীর ছ্বানা "লনা ৫২১ 


ঠাহার নিবভিমানিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায। ভাষ্য লিখিবাব কালে তিনি 
ধুঁবেশকে পদাঘাত করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা পর্ণন্থি কবিয়াছ্বালেন। 
দ্বিতায় - এক জাবনাকাবেব মতে যজ্ঞমূর্তি যখন বিচার কবিনাল জনা 
বামানজেব নিকট আগমন কবেন, তখন বা» নুজ গা কি বিঠাবেব পূর্বেই নিভেব 
পপাভ্ঞ স্বাকাণে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য হহলে সন্তাবিত পবাজয- 
চান] ৩ণাবানেশ নিকট ঠাহাব ক্রন্দন অসঙ্গত হয়। এজন্য এ দ্ট'ন্বটি 
গ্রহণযোগা নহে। ঠায় যজ্ঞমূঠি শিষাত স্থাকার কবিলে€ বামানুজ ঠাহাকে 
আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ট পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেন। চতুর্থ এক ব্রাহ্মণ 
বৈক্ধর্যবামা হইয়া বামানুভেব নিকট আসিলে বামানুজ তাহার পাদোদক পান 
ব্বঠে আবুস্ত কবিলেন। পঞ্চম-- শ্রাশৈলপূর্ণ ও কাণ্টা-প্রভৃতির নিকট এবং 
এক (পশিয়া বমনার নিকট বামানুজ লজ্জা পাইলে কোনব প অভিমান করেন 


£৩পছে আমন বলিতে পাবি, এক্ষণে ভিবক্ৃত হইয়া শিরভিমানিতাব 
পণিচহ'স্বূল আছে। কিন্তু বামানুভে লজ্জিত হইযাও নিবভিমানিতাক বহু 
পরিচঘস্থল আছে । তবে শিষা ও মিরেব নিকট নিবৃভিমানিতাব স্থল বোধ হয় 
উভহোই চান শহৰ কলাচারা কাপালিন প্রভৃতি লাদ্গিণকে কখন কথন 'মুঢ়' 
প্রতি পালিয়া সম্বোধন করিয়াছেন । শঙ্কব শিষোবা বলেন মুঢ়কে 'মৃঢ়' বলিলে 
বগুতব আনে অনুগ্রহ ও শ্লেহভাব থাকে। সে যাহা হউক. নিবভিমানিতা বিচার 


১৮1৪৬। পতিতোদ্ধাব প্রবৃত্তি 

৮০ প্'পন্ লা ধরমসণক্কালাথ যাহারা আবির্ভূত হন, ওঁ হাদেশ এই গুণটি একটি 
প্রধান লক্ষণ শঙ্কর বিনে পতি:তোদ্ধাবের প্রবৃত্তি যাহা দেখা যায়, তাহা খুব 
প্ৰশি হইলেও -তাহাব ভাবা ধর্মসস্থাপন করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ 
কবিলেও -তাহা রান্মণজাতি প্রধান। অবশা বৌদ্ধ, জৈন দুরাচারী, সুরাপায়ী, 
পরত’, কা পলিকগণ ও বহুসংখাক বাক্তি তাহার আশ্রয পাইয়াছিল, 
তাহার ভুবি ডুবি দৃষ্টান্ত আছে। তাবে কর্ণন্ট উজ্জয়িনীর সেই ভৈরবের গল্প 
হইতে বলিতে হইবে যে. ভাহাণ অধিক লক্ষা ছিল-পতিত ব্রা ণকুলেব প্রতি, 
সর্ববিধ পতিতেস প্রতি ওহাব সমান লক্ষ। ছিল না। তিনি নিজের মুখে 
পলিয়াছিলেন (যে, সূদৃষ্টমতস্থ ব্রাঙ্মীণগণকে দণ্ড দিবাব জনা তিনি আসিয়াছেন, 
ইত্যাদি । তবে ইহাব সম্বন্ধে তাহাব আব একটি ভাব বিচার্য। তিনি মনে 


৫২২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ। 


করিতেন যে, ব্রাহ্মণগণ রক্ষিত হইলে ধর্ম রক্ষিত হইবে, সুতরাং মূল রক্ষা 
করা অগ্রে কর্তবা। তাহার নিজের অল্লাযুত্বের জ্ঞান না থাকিলে তিনি কেবল 
মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া শাখা পল্লবেও হয় তো জল সিঞ্চন করিতেন। 
শ্রীমপ্তগবদ্গীতাভাষ্যে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে তাহার এই ভাবের প্রমাণ আছে; যথা -- 
“ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষিতেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকো ধর্মঃ" ইত্যাদি । 


রামানুজ-জীবনেও এই প্রবৃত্তি পরিস্ফ্ট। শ্রীরঙ্গমে ধনূর্দাস প্রসঙ্গ ইহার 
উত্তম দৃষ্টাত্ত। এই ঘটনাটিকে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা রামানুজেব 
পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির পবিচায়ক নহে। পরস্তু রমণীর প্রতি প্রেমের মারানুসাবে 
ভগবৎ-প্রেমের মাত্রাধিকা হয় কি না--পরীক্ষার জন্য তিনি ধনুর্দাসাকে উদ্ধাব 
করেন। কাহারও মতে ইহা তাহার বিশুদ্ধ পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির কায । যাহা 
হউক, রামানুজ যত শিষাসেবক করিযাছিলেন তন্মধ্যে সকল জাতিই ছিল। 
ব্যাধগণও রা'মানৃজকে গুকজ্ঞান কবিত। মেলকোষ্টর পথে ব্যাধগণেব কথা 
এজন্য স্মরণ করা যাইতে পারে। তাহার মতে ভগবদ্ভক্ত সকালেই এক 
জাতিভুক্ত, তথাপি শঙ্করেব ন্যায় কদাচাবিগণকে সুপাথে আনয়ন তাহার ভবনে 
তত অধিক ঘটে নাই। অবশা ইহাব মনা কারণও থাকিতে পাবে। কাবণ 
শঙ্করের পব প্রায় সকলেই শঙ্কারেব মতাবলম্বী হইয়া পড়িযাঙ্ছিলেন ' ধ্দাচাব 
ভীষণ কাপালিক আর তত ছিল না। যাহারা ছিল তাহাবা শঙ্ক মতেব মধে। 
থাকিয়াই গোপনে হয় তো এ কার্য করিত। বামানুজ যে এই জ্রাত'য 
ব্ক্তিগণের উদ্ধার সাধন কবিয়াছিলেন তাহাও শুনা যায না৷ 'অবতাবোচি ত 
চরিত্রে এই গুণটি বিশেষ প্রয়োজন এখন এতদ্দ্রাবা প্রকৃত বিষষে কতদুব 
আনুকূল্য হইবে তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা ককন 


১৯।৪৭। পরিহাস প্রবৃত্তি 
ব্যবহারক্ষেত্রে এই গুণটি ব্রহ্মজ্ঞ পুকষের থাকিলে সাধারণ দৃষ্টিহে তাহাৰ 
চরিত্রে মাধুর্য আছে বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করে পরিহাস-প্রবুওি একপাল দেখা 
গিয়াছিল। আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া আচর্য মণ্ডন গৃহে প্রবেশ বিলে, 
মণ্ডন কৃপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ''কোথা হইতে মুণ্ডি?” শঙ্কর বলিলেন, 
“গলা ইসমত সমস্তই মুণ্ডিত" ইত্যাদি। ইহা একটি পরিহাসস্থলই বলিতে হইবে 


বামানুজের চরিত্রে পরিহাস-প্রবৃত্তির বু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম এক দিন 
তোণ্ডানুরের বিষু-বিগ্রহ “তোণ্ানুর নম্বীকে' বলেন যে, আমাকে রামপ্রিয়েব নিকট 
লইয়া চল, আমরা এক সঙ্গে শিকার ক্রাড়া করিব। তোগানুর তদনূসারে ভগবানকে 


গুণাবলীর দ্বারা 'ভুলনা ৫২৩ 


লইয়া মেলকোটে আসেন। রামানুজ তাহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করেন ও 
ভগবানের জন্য বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করেন। রামানুজের ৫২ ভন শিষ্য এই প্রসাদ 
পাইবার জন্য আগ্রহ করেন। ওদিকে মন্দিরের সেবকগণেবও তাহারহ জন্য আগ্রহ 
হয়। ফলে, বিবাদ রামানুজের নিকট আসিল । তিনি কিন্তু পরিহাস করিয়া শিব্গণকে 
বলিলেন যাও তোমরা কাড়িয়া খাও’! দ্বিতীয়_আর এক দিন উৎসবকালে 
দাশরথির হস্ত ধারণ করিয়া কাবেবা গমন করেন, কিন্তু স্নান করিয়া শুদ্র ধনুর্দাসের 
হন্তধারণ কবেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “পাছে দাশরথি ভাবে যে ইহাতে 
তাহার হীনতা হয়!” ঠতীয়_- যক্ঞেশেব সঙ্গে ন্যবহারটিও ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত 
হইতে পাবে, চতর্থ--তিরুকুডঙ্গড়িতে ভগবানকে উপদেশ প্রদান ইত্যাদি। এখন 
ইহার দ্বারা বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সতাপ্রচারে কে কতদূব সমর্থ তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার 
করুন। 
২০।৪৮। পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয়া 

১০.৪৮ * বোপকার্প্রবন্তি ও দযা। ব্রহ্মাজ্ঞানসাধনে এই গুণটি একটি 
প্রধান সহায় তাহাদের হঁহা তিনি গুণই হয । এই পরোপকাবপ্রবৃন্তি শঙ্কবেব 
যে ভাবে দখা যায, তাহাব পগ্ঠান্থ-স্বরূপে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা 
যাইতে লালে প্রথম পালাকালে আমলকী ফল ভিক্ষা লইযা এক ব্রাহ্মণীর 
দুঃখমেপ্টনাথু ল নি “রব নিকট প্রার্থনা । দ্বিতায--ভ্রাচার্য যখন মুকাম্থিকা 
গমন করবেন, তখন একটি বমলাকে মৃত পণ ক্লোডে করিয়া ক্রন্দন করিতে 
দখিয়া শঙ্কল বাধ হয বিচলিত হয়েন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া 
পু দিন বন প্রদান করেন তাহ শ্রীশৈলে ই স্টিববেব প্রার্থনানুসারে 
আচার্য নিজ মন্ত্রক প্রদান কত্রিতে সম্মত হইয়াছিলে, ইহাতে উগ্রভৈরবের 
ইঈটসিথি হইলে, ইহাই চাহাব মস্তকদানে সম্মতির হেতু। উর 
দিগ্বিজয়, দহা প্রতিষ্ঠা < ধর্মহাপন কার্য ইহ'কে তাহা স্বমতস্থাপনেচ্ছা বা 
প্রচার স্পহা বলা যায না. কারণ, দিশ্বিজযাদিতে প্রবৃত্তির কারণ প্রথমত 
শুক আজ্ঞা. দিতাযত: শিশ্বেষ্ববের আদেশ ও তৃ ভুতীয়তঃ ব্য'সদেবের ইচ্ছা । 
অবশা, তাই বলিযা যে তাঁহার স্বমতের প্রচাব প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাও নহে। 
ইহার অনা দৃর্টাষ্ত আছে, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। পঞ্চম মন্পপুরে 
কতকগুলি কুঞ্চব উপাসকগণকে পতিত ও প্রাযশ্চিত্তেব সযোগ্য জানিয়াও 
দয়াপববশ হইয়া তাহ্ণদিগকে শুদ্ধ <-।ববাব আদেশ 'দেন। 

রামানুক্ত-জীবনে পবে'পকাব প্রবৃত্তিব দৃষ্টান্ত এই কয়টি, যথা-__-প্রথম__ 
রামানুক্ঞ অক্টাদশ বাব প্রতা'খ্যাত হইয়া গোষ্টিপৃর্পর নিকট যে গুহ্য মন্ত্রলাভ 


৫২৪ আচার্য-_শঙ্কব ও রামানুজ 


করেন, গুরুব নিষেধ সত্তেও লোকহিতার্থ তাহা আপামব সাধাধণকে প্রদান 
করেন। গুরুব আজ্ঞালঙঘনে অনস্ত নরক হয--ইহা জানিযাও পণোপকাবাথ 
তাহা প্রচার কবেন। তাহার পব, দ্বিতীয় বামানুজ যখন শালগ্রামে উপস্থিত 
হন, তখন তথায় সকলকেই অদ্বৈতপষ্থী দেখিয' দাশবথিকে সেই গ্রামের 
জলাশযে পদ নিমজ্জিত কবিয়া রাখিতে বলেন। উদ্দেশ্য -বৈষ্তাবেব ১বণোদব: 
পান করিযা তাহাদের উদ্ধাব হইবে। তৃতীয় ঘটনা- একটি মৃক শিষোব উপব 
বামা: জেব কৃপা! এই শিষাটিকে তিনি এক দিন একটি ঘবেব ভিতবে লইযা 
যাইয়া দ্বাব কদ্ধী কবিযা দেন ও তাহাকে তাহাব পাদস্পর্শ করিতে আদেশ 
কবেন। বলিতে কি---শিষোব প্রতি গুকদেবের একপ বাবহাব বিশেষ অনুগ্রহের 
ফল বলিতে হইবে। চতুর্থ--বামানুজেব দিখিজয ও শ্রাবৈফঃণ অতস্থাপন প্রতি 
জীবনের সমগ্র ব্যাপাবটিকেও অংশতঃ পবোপকাবপ্রবৃন্ডিব পরিচহ বলা যাহাতে 
পারে। পঞ্চম- ধনর্দাসেব প্রসঙ্গটি আমবা প/বোপকাবের মাধো শণ। কলি ত 
পাবি৷ ইহা পতিতোগ্ধাবেব মধোও আলোচি $ হইযাছে। 

যাহা হউক, এই পবোপকাব প্রবৃত্তি, আমবা উতমযেতেই দেখিতে পাই । তে 
অবশা উভয়ে একট বৈশিষ্টা আছে। সাধাবণতাবেই হউক বা বান্তিগত ভাবেই 
হউক, উভাষেই উপকাবেব স্থল দেখিলে পশ্চাংপদ হন নাই ৷ তাবে এ বিষ 
তাবতমা নির্ণঘ কবিতে হইলে আমাদের এই কটি বিষাযের প্রত পক্ষা করা 
প্রয়োজন। ১। বামানুভ' নিষ্ ইঞ্টমন্ত্র দ্বিতীম বাব সর্বসাধারণলে, বাপ ভালে 
প্রদান কবেন নহি । ২। তিনি ভীবনের শেমাধ এক শ্রাণঙ্গানমেই অভিলাতি ৩ 
কবেন। ৩1 ঠাহাব মভাকালেও ভাবাতেব সর্বত্র নিজম £ প্রচাবি ঠ হ লাই 
কারণ-_-(ক) পশ্চিম দেশী এক বেদাস্তা পণ্ডি তকে স্বদগে আনিবাব ভান 
তিনি শিষাগণকে বলিযা যান। (খ) তিকপতিব পথে যে শৈবগিণের নিক) 
গমন করিতে অসম্মত হন, তথাযণ্ড আবু গমনের কথা শুনা যায না। (41 
তিনি শঙ্কবমতেব প্রধান স্থান শঙ্গেরীও গমন কবেন নাহ । কিছু শঙ্গণ (১) 
জীবনের সমগ্র ভাগটাই ধর্মপ্রচারে অতিলাহিত করেন, কোথাও ঠাহাল 
বিশ্রামসুখভোগ ঘটে নাই। (২) তাহাব সময় কোনও স্থানে ঠাহাব মং 
অপ্রচারিত ছিল না। (৩) তিনি সকল শ্রেষ্ট পণ্ডিতেশ সহিত বিচার 
করিয়াছিলেন। (৪) তাহার এরূপ কার্য কিবা হেত নাস এ বিশ্বেশ্বলেশ 
আদেশ। (৫) যিনি নিজ ক্ীবনের যতটা পবেব জনা পবিশ্রম করবেন, তিনি 
তত পরোপকারী নামেব যোগ্য । এখন এতদ্ষ্টে কে কতদূর বেদাস্তপ্রতিপাদা 
সত্যপ্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা সুধীগণের বিচার্য বিষয়। 


গুণাপলীর দবাণা ঠপনা ৫২৫ 


২১।৪৯। প্রতিন্রাপালন 

প্রতিজ্ঞাপালন বিষয়টিও একটি প্রযোজনায় বিষয়। ইহাতে হৃদয়ের দৃঢ়তা, 
সত্যনিষ্ঠা, 'শনিষাদুষ্টি ও বাবস্থাপনসামর্থয প্রতি অনেকগুলি গুণের পরিচয় 
পাওয়া মায। শঙ্ষব-জীপনে তিনটি প্রতিজ্ঞা ও ঠাহাব পালনের দষ্টান্ত ম'ছে। 
এ প্রতিজ্ঞাটি ঠাঠাব মাতার নিকট। যথা, ০১) তিনি মাতার সৎকার কবিলেন 
ও (১) অস্থিমবগলে ঠাহাকে ঠাহাব আভা দর্শন কবাইবেন, এবং (5) যখন 
তিনি পাড়ি ত হহঘা শঙ্করকে শ্মণণ করিবেন, তখনই তিনি ভারতের যেখানেই 
থাকুন না কেন, আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পঙ্কত? তাহা তিনি যথাযথভাবে 
বঙ্ষা কৰিতে সমর্থ হহযাছিলেন 


পালন ও কুটিল লর্ভিতন (ৰেখা হাহ। বামানজ হাননাচাৰ্যের মৃত্রাকান নান 
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চাবিটি প্রতিজ্ঞা কেন, তাহা লি বক্ষা কবিয়ান্ছিলন। পরন্থ 
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৫২৬ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


যথা-_“ঝ তুকালে স্ত্রীগমন গৃহস্থ মাত্রেরই কর্তব্য।"' এজন্য শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে 
রামানুজকেও ব্রহ্মচারী বলা যায়। অবশ্য উধ্বরেতা হইয়া ব্রহ্মাচর্যপালন, যোগীর 
পক্ষে যত প্রয়োজন, অপরের পক্ষে তত প্রয়োজন নহে। 


কেহ বলেন, পরকায়ে প্রবেশপূর্বক শঙ্করও স্ত্রীসম্তোগ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু অপরের মতে তিনি তাহা আদৌ করেন নাই এবং সেই জনাই রাজ 
শরীরে যোগীর আত্মা আসিয়াছে বলিয়া রাজমহিষীগণের সন্দেহ হয়। আর যদিই 
্ত্রী-সম্তোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা শঙ্কর দেহেই নহে এবং তাহা 
ভোগবাসনাবশেও নহে, তাহা মগ্ডনপত্বী সরস্বতী দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিবাব 
জন্য- _ভিন্নদেহে। বস্তুতঃ পর্বজন্মের ভোগে পরজম্মের দেহ অপবিত্র হয় না 
এবং বৈধভোগেও ব্রহ্মচর্যের হানি হয় না। অতএব এ ক্ষেত্রে শঙ্করে ব্রশ্মাচর্য 
যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত, রামানুজে তত নহে বলিতে হইবে। এখন এতদ্দার' 
বেদাস্ত প্রতিপাদা সত্যপ্রচারে কাহাব কতদূর যোগাতা থাকা উচিত তাহা সুধীগণ 
বিচার করুন। 


২৩।৫১। বুদ্ধি-কৌশল ও কল্পনাশক্তি প্রভৃতি 

বেদাস্ততত্ব বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষে ইহা প্রধান সহায়। ইহা বারী হ 
বেদাস্তের সূক্ষ্ম তত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে শঙ্কব জীবানে 
পরকায়ে প্রবেশ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। মণ্ডনপত্রী সরস্বতী যখন তাহাকে কাম 
প্রশ্ন করেন, তিনি তখন এমন কৌশল উদ্ভাবন কবিলেন যে সকল দিকই 
রক্ষা পাইল। অধিক কি, কাশ্মীরে তাহাব সরস্বতীপীগারোহণই অসম্ভব হইত, 
যদি তিনি উক্ত কৌশল অবলম্বন না কবিতেন। তিনি সন্নাসী শখাবে কামকথ' 
কহিলে তাহাকে শারদাদেবী ভ্রষ্ট বলিতে প্রস্তুতই হইতেন। যতি শরীবে কাম 
চিন্তা করিবেন না, অথচ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে চিন্তা না কবিয়া উর 
দেওয়া যায় না। এজন্য মৃত রাজ্ঞশরীবে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্রের গ্রন্থ বাচনা 
করিয়া তাহা 'উভয়-ভারতীর' হস্তে দিলে উভয়ভাবতী নিরস্ত হইবেন। কি 
এ কার্যের জন্য সময় চাই, তজ্জন্য তিনি বাদের রীতি অনুসারেই এক মাস 
সময় লইলেন। এতটা ভাবা যথেষ্ট বুদ্ধিকৌশল ও কল্পনা-শক্তিব পরিচয়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় দৃষ্টাস্ত_গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থিতিকালে 
যখন নর্মদায় জলপ্লাবন হয় তখন তিনি একটি কলস স্থাপনপূর্বক উক্ত জল 
স্তম্ভিত করেন। এটিও তাহার কৌশলজ্ঞের যথেষ্ট পরিচয়। তৃতীয়--মণ্ডনের 
সহিত প্রথম পরিচয়কালে মণ্ডনের তিরস্কারসূচক বাক্যগুলির অন্যরূপ অর্থ 
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করা। যেমন “কুতঃ মুণ্ডি!” অর্থাৎ “কোথা হইতে মুন্তী” এই কথা মণ্ডন 
জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর বলেন “গলাম্মুণ্ডী” অর্থাৎ “গলা হইতে মুস্তী”। মণ্ডন 
বলিলেন “কিং সুরা গীতা” অর্থাৎ “সুরাপান কি করিয়া £” শঙ্কর বলিলেন 
“সুরা পাঁতবর্ণ কে বলিল?” ইত্যাদি । চতুর্থ_-অপর শিষ্যগণকে পদ্মপাদের 
গুরুতপ্ি প্রদর্শনার্থ তাহাকে নদীর পরপার হইতে শীঘ্র আগমন করাইবার জন্য 
আহ্বান করিয়া তাহার মতপ্ুপ্রদর্শন। আচার্য নিশ্চয়ই কল্পনা করিয়াছিলেন যে. 
পদ্মপাদ ইহাতে নিশ্চযহ কৃতকার্য হইবেন এবং ফলে তাহাই হইল। পঞ্চন__ 
মণ্ডুনের সহিত বিচারে আচার্য পূর্ব-মীমাংসার বেদাস্তানুকূল ব্যাখ্যা করেন। 
ষন্ঠ---শিবিতে সর্ববিদাসঞ্ধার করিয়া পদ্মপাদাদির অভিমান চূর্ণ করাও অনাতম 
ৃষ্টাস্ত বলা যাইতে পাবে। সপ্তুম--তহস্তামলকের পর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিলে 
তাহাব পিতামাতা ঠাহাকে ত্যাগ কবিবেন-_<ই চিন্তাও বুদ্ধিকৌশলেরই 
নিদর্শন অস্টম - ওহাব গ্রস্ভাদি ইহাব অপর ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ইহাব দ্বারাই 
বৃঝা যায়, আচার্ধেক বুদ্ধিকৌশল ও কল্পনাশক্তি প্রভৃতি যথেছ্টুই ছিল' 
পক্ষান্তরে, বামানুভ-ভীবনে কল্পনা শক্তিব পরিচয় এই যথা প্রথমন 
তিনি ন্ৰেলকোটে ১২০০০ (দ্বাদশসহস্র) জৈনপণ্ডিত সহ বিচারুকালে সকলের 
এ সঙ্গে দিলেন বলিয়া গৃহেব এক কোণে বস্থ্রাবৃত করিযা স্বীয় 
নন্দিত ধালণপূর্ণক তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। দ্বিতায়_ মৃতাকণ্য 
যামুনাগাহে [৩টি অঙ্গুলি ম্টিবন্ধা দেখিযা তিশি ভাবিলেন যে, নিশ্চযই তাহার 
কোন বাসনা অপর আছে । হদনুসাবে তিনি সকলকে ইহাব কারণ জিজ্ঞাসা 
কবেন এব? উদ্তবে শুনিতে পাইলে. যে. সত সতাই শাহাব তিনটি বাসনা 
ঠাহ শিষাগণকে শিক্ষা দিবার জনা তিতি শষাগণের বস্তু ছিন্ন 
€ ধনুদাস পর্ব অলঙ্কাল চবি কবিতে বলেন। ইহাও তাহার কল্পনাশক্তিব 
একটি দঢ়াস্ত হইতে পাবে। চতুথ - ওক মালাধবের নিকট অধ্যযন-কালে 
ঠাহাব ব্যাখ্যাকৌশলকেও বল্পনাশক্ডিব পরিচাযক বলা যাইতে পারে। পঞ্চম 
তিরুপতিল বিগহকে. বিষ বলিযা প্রচাবকালে ওহাব বুদ্ধিশক্তির অপূর্ব পরিচয় 
পাওয়া যাং, ফষ্ট- অচকশণ প্রদত্ত বিষান্ন পরাক্ষাব জন। কুঞ্ধুরকে সেই অন্ন 
প্রদান! সপ্তম *'কে পিতালযে পাঠাইবার জনা যে-কৌশল অবলম্বিত হয়, 
তাহাও একটি ইহার নিদশন। অট্যম _তাহার গ্রন্থাদি। অবশা এ প্রসঙ্গে 
'নির্বুদ্ধিত!" বিষয়টিও বিচার্য। কাবণ, শ প্রকৃত বিষয়ের ।বপরীত। এখন 
এতচ্দারা কে কত্দ্র বেদাস্ত প্রতিপাদা সতা প্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা 
বিচারকগণ বিচাব করুন। 


৫২৮ আচার্য-শঙ্কব ও বামানুজ 


২৪।৫২। ভগবদ্ভক্তি 

ভক্তি জ্ঞানেব পবম সহায। ইহাতে একাগ্রতা ও ভগবৎকৃপাব অধিকাবী 
হওয়া যায। শঙ্কবেব মতে ভগবস্তুক্তি ও বামানুজেব মতে ভগবত্তপ্ডি ঠিক 
একরূপ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও উশয়েব মধ্যে একটু সাধাবণ অংশ 
বর্তমান। এক কথায শঙ্কবমতে ভক্তি তিনটি সোপান-বিশিষ্ট, যথা -১ম-- 
আপনাকে 'ভগবানেব' মনে কবা, ২য় ভগবানকে আপনাব মনে কবা, 
৩য-_ভগবানেব সহিত অভেদ হইয়া যাওযা। বামানুজ-মতে প্রথম দুইটি 
্বাকার্য, শেষটি একেবাবে অস্বীকার । কাবণ, ইহা অসম্ভব । এখন এই সাধাবণ 
অংশ অনুসাবে শঙ্কবে ভগবন্তুক্তি যেকঝপ প্রকাশ পাইযাছে, তাহাকে শান্ত ও 
দাস্যাদি নামে অভিহিত কবা চলে। তবে দাস্যাদি-ভাব অপেক্ষা শান্তুভাবই 
তাহাব প্রবল, কাবণ, ঠাহাব অধিকাংশ স্তব স্ততিতেই দেখা যাহ তিনি 
ভতগব্ৎস্বকপ জ্ঞানেব অপর্বতাষ বিভোব, নিজেকে শগবানেব দাস রা সন্তান 
বলিযা অল্প স্থালেই পবিচয প্রদান কবিযাছেন, অথবা ভগবানের দাসাজল ৬ 
কামনা বিতেছেন। অবশা হহাও অপবেব ভান। এইবাপ বলা হফ। 

বাদানুজে কিন্ত দাসা ও সখ্য ভক্তিই লক্ষিত হয। শান্ত প্র 
তাহাতে দৃষ্ট হয় না। এ লিমষে ভাহাব বৈকুষ্ণদাই প্রমাণ । 
নাবাচণকে স্বামী ওক ও দুদ বলিয়া উল্লেখ কবিতেছেন আশ্রুজাল পিস ডাশ। 
ক্রন্দন প্রভৃতি উশযেই দেখা যাষ। তৰে উন্দঞ্তভাল সুগ্ছা সত পরশ হ 
বামানুজেই ছিল, শঙ্কবে নহে। শঙ্কবেন অশ্রুপাতেক দুটান্ত কাশাতে শিশ্ন " 
দর্শন-কালে। খামানুজেব শক্ডিভাবেব তারুতাব আবও নিদন্ি পাণয়া হাহ 
প্রথম-_যামুনাচার্যকে দর্শন কবিতে শ্রাবঙ্গমে আসিয়া বামানূজ যখন ঠুহা 
মৃত দেখেন তখন শ্রীবঙ্গনাছের উপব তাহাল অতি দাকণ অভিমান হয়। তিনি 
কাদিতে কাঁদিতে তদ্দশ্েহ কাঞ্জা ফিবিযা আসেন, সকলে সলালোধ বিলে ও 
শ্রীবঙ্গনাথকে দর্শন কবিলেন না। দ্বিতীয় --যাদবপ্রকাশের সহিঙ কলহ 
যাদবপ্রকাশেব মুখে 'কপাস' শ্রুতিব ব্যাখ্যা শুনিযা বামানু এ৩তহ বিচলিত 
হইয়া পড়িলেন যে, শুরুদেহে তৈল-মর্দন-কাসলে ঠাহাব দববিগলিত মশ্রধাবা 
গুরুদেহে পতিত হয। 

এ$দ্দষ্টে মনে হয বামানুজে ভষ্ডিভাবেব মধো বিহলতা ছিল, শক্ষবে তাহা 
ছিল না। তাহার পর ব্রন্মেব সহিত অভেদভাবে ভক্তি শঙ্কবে পূণ প্রক্টিত। 
অতএব নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে কেহই কম নহেন। এখন প্রকৃত বিষম 
ইহার ফল কিকপ হইবে, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা ককন। ভগবানেব নিকট 
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যে মাহা চাহে, সে যদি তাহা পায়, তবে শঙ্করে ভগবন্তা এবং রামানুজে ভগবদ 
শস্য ভাপ প্রকটিত হইবারই কথা। আর তাহা হইলে বিচার্য হইবে__ভক্ত বড় 
কি ওগবান বড়। বাস্তবিক ভগবান অনেক স্থলে ভক্তকেই বড় করিয়াছেন । 
যাহা হউক এ কথাটিও এস্লে স্মরণে রাখিতে হইবে। 


২৫।৫৩। ভগবানের সহিত সম্থন্ধজ্ঞান 

২৫1৫৩ । শুগবানের সহিত সন্বন্ধজ্ঞান। রা কি তাহা 
প্রকাশিত হহবাব কথা। অ হএব প্রকৃত বিষয়ে ইহার উপযোগিতা অংশে 
সল্প নহে। বাজবে বাবহাণিল দশায় অর্থাৎ দেহাভিমানঘুন্ত দশায় ৮ কখন 
শগাবপদাস কখন তাহান সমান জান কবিতেন। দাস-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত 
ক্াশ7৩ লিন্মেষ্মালের হলে এবং সন্তান আনব সানি তলে। 
পাবমার্থিক পৃটটিতে তিনি নিজ আত্মাকে. শিব, বিষ্ণু, বা সর্বাদেরে অন্স্যত এক 
মদত পবতন্টেণ সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিহেন। এ ভাল শিনিতাতিপিভ বিন্ত 
পম হর ঠবিভ শলণত নহে, তাহা সক্দল ডালেক সামাভাব-জকুল নিশেযের 
মধে। সামানা ভাল, জলা তাহা পবমসানা তাব। এস্লে গীতাৰ এ শ্লোকছি স্মব্ণ 
শেলে হাল তানি পলা সুষ্ঠ 227. হান 
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সমং সর্বেধু ভৃতেষু ভিষ্ঠভ্তং পরমেশ্বরম। 
বিনশাহস্ববিনশান্তং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।। ১৩।২৮ 


হলি শনি অগা নিজেকে কলিকালে ভগবদবতার কলিযাহছেন, যানি 


দ্বাপবে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্রভবামাহ* ইত্যাদি। 

৩ কভগকে ভগবন্দাস এবং ৬গবন্দাস শেষনাগেক 
হাল বালা তত, কন ত কপতিতে পাঁচ হনেৰ কথায় নিভে 
4 লা স্কেল এলত পল বলিয়া জবান কবিয়াছিলেন এবং জৈনস ভাষ 
তিনি অনপ্ককাপ ধারন ললিয়াছিলেন। ঠাঁহাব ভগবান সকল তত্তের পরম 
তত, তিনি সলগল কলগদওুণব আকিব, বিভু. ভক্তবৎসল, সর্বান্থধামা 
সর্বশক্তিমান ও পব্ছেশ্সব। শল্ষবেল অব্তাবত্সূচক শ্লোক তীহাব নজমুখেই 


ব্যক্ত । এতদভিয্ন উভধেনই অব্তাবত পৃবাণেও উন্ত হইযাছে। হলাতঃ একজন 
নিজেকে তগবদণস আন করেন এব, এং এন নিজেকে বঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন 
এখন এক্ষেত্রে ।বদাস্তপ্রতিপাদা সত।প্রচাবে কে অধিকতব সমর্থ হইবেন তাহা 


সুধী পাঠকবর্গ স্থিব ককন। 
৮৬ 


৫৩০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


২৬।৫৪। ভদ্রতা 

শঙ্কবের জীবনে ভদ্রতাব দৃষ্টান্ত প্রচুব দেখা যায়। দিখিজযকালে কত লোক 
আসিযা আচার্যকে তিবস্কাবপূর্বক কথা কহিতেছে, কিন্তু আচার্য তাহাদিগেধ সহিত 
অতি ভদ্রতাব সহিত কথাবার্তা কহিযাছেন। যদিও দুই একটি স্থলে “মু” প্রভৃতি 
শব্দে বাবহাব দেখা যায, কিন্তু তাহা এই কাবণেই শ্নেহসূচক বলিযা বোধ হয। 
আবও হেতু এই যে, এক স্থলে তিনি এক জনেব সহিত পকষ ভাষায় কথা 
কশ্গিলে পবে যখন সে বাক্তি আচার্যেব শবণাপন্ন হইত, তখন আচার্য হাসিয়া 
তাহাকে সম্ভাষণ কবিতেন। যথার্থ ঘৃণাব সহিত কথা কহিলে তিনি হাসা কবিতে 
পাবিতেন না। 


পক্ষান্তবে, বামানুজ-জীবনে বাদীব সহিত এপ কিছুই ঘটে শাই। কাৰণ 
কোন প্রতিবাদী বামানুজকে তিবস্কাব কবিযা কথা আবম্ত কব্যাছিল একাপ 
শুনাও যায না। আব বামানুজও কোনকপ ক বাকা বলিতেছেন তাহাও শুনা 
যায না। তথাপি সাধাবণের সহিত বাবহাবে বামানুজে শুদ্রতাব দুষ্টা ই পরব । 
তিনি কুবেশকে পদাখাত কবিযাছিলেন, কিন্তু তথাপি ওহাব এতা অল্প দহে। 
কাবণ, বামানুজেব ভালপ"সা সে দোষ স্রালন কবিযাছে। অধিক কি ঠাহাতে এই 
ভালবাসাব জন্য লোকে তাহাকে উচ্চ'সনই দিবে সন্দেহ নাই । শঙ্কবের কাছে৷ 
প্রচাবকার্যে বামানুজেব সজলতাব ইহ'€ যে মুখা কাবণ, তাহা ৬বনা। হ্বাকার্ধ। 
এজন্য “বিনয”' প্রবন্ধ ও দ্রষ্টব্য। 


২৭।৫৫। ভাবেব আবেগ 

এ গুণটি মানধকে সত্যান্থেষণে যেমন বাধা দেয়, তদ্রাপ সমধে সময়ে 
সহাযতাও কাবে। ইহাকে শক্তিব সাধন বলা যায, কিন্তু জানের প্রতঠিবন্ধকহই 
বলিতে হয। ভাবেব আবেণ শঙ্কব জীবনে অল্প স্থলেই দুষ্ট হয এবং যাহাও দৃট, 
হয তাহাও অতি সংম্ত। অশ্রভলসিঞ্চন, মিষ্ট হইযা প্ৰণতি এবং বিচলি £ 
ভাব প্রভৃতিব দৃষ্টান্ত শঙ্কবজীবনে বোধ হয় -চাবিটি। ১ম _কাশীধামে 
চণ্ডালবপী বিশ্বেশ্বব দর্শনে, শুনা যায়, তিনি অশ্রজলে আপ্লুত হইমাছিলেন। 
খ্য-_ব্যাসদেব চলিযা গেলে ঠাহাব শ্রদর্শনে শঙ্কব যেন বিচলিত হইযাছিলেন। 
৩য-_মুকান্থিকায় মৃতশিশ্ু ক্রোডে একটি ধমণীকে ক্রন্দন কবিতে দেখিযা তিনি 
যেন একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। ৪র্থ--গঙ্গাততীবে অবস্থানকালে পবমণ্ডক 
গৌডপাদকে দেখিযা শঙ্কব ভক্তিভাবে বাষ্পাকুলিতনেত্র হইযাছিলেন। 

রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত বোধ হয অগণিত। তিনি ভাববশে বিহুল হইতেন, 


গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ৫৩১ 


অধিক কি, দুই একবার মৃদ্ছিত পর্যন্ত হইয়াছেন। ১অ- শ্রীরঙ্গমে যামুনমুনির দর্শন 
না পাইয়া তিনি মূৰ্ছিত হন। ২য়-__কুরেশের মৃত্যুকালে এবং তাহার চস্ষুপ্রাপ্তিকালে 
তিনি অশ্রঙ্লবিসর্জন করিয়াছিলেন। ৩য়--কাঞ্চাপূর্ণের মুখে বরদরাজের উন্তর 
শুনিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। ৪র্থ- শ্রারঙ্গমের পুরোহিত 
বিষপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে তিনি গোষ্টীপূর্ণের পদতলে উতপ্ত বালুকোপরি 
পড়িয়াছিলেন, যতক্ষণ তাহার শিষ্য তাহাকে না উঠায়, ততক্ষণ তিনি তদবস্থাতেই 
ছিলেন। কাহারও বর্ণনায় তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ৫ম- কুরেশের পুত্র 
পরাশরকে ব্রেশড়ে করিয়া তিনি দরবিগলিত ধারায় অশ্রু-বিসর্জন করিয়াছিলেন। 
৬ষ্ট---গুরু মহাপূর্ণের মৃত্যু ও কুরেশের চক্ষু নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া তিনি অধীর 
হইয়া পড়িযাছিলেন। এইরূপ ব্হুস্থলে রামানুজে ভাবের আবেগের পরিচয় যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। ভালবাসা যে হদয়ে প্রবল তাহার এইরূপ হয়। যাহা হউক এখন 
এঠদ্দ্াবা কে কতদূর বেদাস্তপ্রতিপাদ সত্য প্রকাশে সমর্থ তাহা সুধীগণের বিচার্য 
বিষয। 


২৮।৫৬। মেধাশক্তি 
ইহা শাস্তরজ্ঞানার্জনের পক্ষে পরম সহায়। বেদান্তের একবাক্যতা করিতে হইলে 
ইহার মত সহায় আর কিছুই দেখা যায় না। বুদ্ধিমানের ইহা অলঙ্কারস্বরূপ। 
ইহার বিচারে দেখা যায় = 


শঙ্কর বাল্যাবধি শ্রুতিধর ছিলেন। ইহার নিদর্শন, ১ম- পছুপাদ তাহার রচিত 
'বন্মাসূত্র-বৃত্ি' শঙ্করকে যে পর্যন্ত শুনাইয়াছিলেন, পদ্মপাদের তীর্থভ্রমণকালে 
তাহার বৈষ্ণবমতাবলম্বী দ্বৈতবাদা মাতুলকর্তৃক তাহা বিন হইলে আচার্য তাহা 
যথাযথ আবৃত্তি করেন ও পদ্মপাদ তাহা লিখিয়া লে. | ২য়__কেরলপতি 
‘রাজশ্খের' তাহার নাটক তিনখানি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিলে 
আচার্য তাহার যথাযথ আবৃত্তি করেন ও কেরলপতি তদনুসারে তাহার পুনরুদ্ধার 
করেন। এই নাটক আচার্য স্বগৃহে অবস্থানকালে কেরলপতি তাহাকে 
শুনাইয়াছিলেন। ৩য-_গুরুগৃহেও যাহা তিনি একবার শুনিতেন, তাহা আর 
তাহাকে পড়িতে হইত না: 

পক্ষান্তরে রামানুক্ত শ্রুতিধর ছিলেন না। এই জন্যই তিনি ব্রহ্মসূত্রের 
ভাষ্যরচনাকালে শ্রুতিধর কুরেশকে লেখক-পদে নিযুক্ত ক 'ন; কারণ, তাহা 
হইলে তাহার ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকিবে না। এখন ইহা হইতে সুধী পাঠকগণ 
বিবেচনা করুন-_কে বেদাস্তপ্রতিপাদা সত্নির্ণয়ে অধিক সমর্থ হইবেন। 


৫৩২ আচার্ধ- শঙ্কর ও রামানুজ 


২৯।৫৭। লোকপ্রিয়তা 

এই গুণটি থাকিলে প্রচারে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রচার শীঘ্র সুদূরবর্তী হয়। 
শঙ্কর-জীবনে এই লোকপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত এইরূপ-_১। তিনি কর্ণাট উজ্জয়িনীতে 
কাপালিকগণের সহিত যখন বিচারার্থ গমনোদ্যত হইতেছেন, তখন বিদর্ভরাজ 
আসিয়া শঙ্করকে তথায় যাইতে নিষেধ করিতেছেন, পাছে তাহারা তাহাকে মারিয়া 
ফেলে। ওদিকে সুধস্বা রাজা তাহা শুনিয়া স্বয়ংই সসৈন্য যাইবার জনা আচার্ষের 
অন্মতি ভিক্ষা করিতেছেন। ২। ভগন্দর রোগের সময় গৌড দেশীয় 
রাজবৈদ্যগণ যারপরনাই যত্রু-সহকারে আচার্যের সেবা শুশ্রাা করিযাছিলেন। 
৩। দিখ্বিজয়সময়ে বহু সহস্র ব্যক্তিকর্তৃক তাহার অনুগমন। 


পক্ষাস্তরে রামানুজ, ১ শ্রীরঙ্গম হইতে বিতাড়িত হইলে ব্যাধকুল পর্ষস্থু 
কয়েকদিন আহার ত্যাগ করিযাছিল--শুনা যায়। ২য়। নৃসিংহপুরে পুবোহিতগণ 
এবং শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ রামানুজের শক্র কমিকগকে মাবিবার জনা নিতা 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ৩। রামানুজ যখন ঠিক্নাবাযণপুবে গমন 
করেন, তখন বাজা বিষঃবর্ধন রামানুজের সঙ্গে থাকিয়া লোক জনদ্ধাবা পথ 
পরিষ্কার করাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে বাস্তবিক উভয়ের মধ্যে তাবতমা বিচার বাধ 
হয়, চলে না। শঙ্কব উদাসীন হইয়াও (লাকপ্রিয়। বামানূা ভালবাসার জন। 
লোকপ্রিয়--এই মাত্র বিশেষ৷ 

৩০1৫৮। বিনযগুণ 

বিদ্বান সাধুগণের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক মলঙ্কাবন্থবীপ ৷ গুনুণ নিকট 221৩ 
বিদ্যালাভের জন্য হঁহা উত্তম সহায়। শঙ্করে বিনয়-শুণেলু দঙ্টান্ত, প্রথম ৩৭ 
গোবিন্দপাদেব নিকটে । দ্বিতীয়-_কাশীতে চগালবাপা পিশ্বেম্বাবের সমক্ষে 
তৃতীয়--ব্যাস সহিত বিচারে । চতর্থ- পরমণ্ডঞ্চ (গীডপাদের সহিত 
সাক্ষাৎকারকালে এবং পঞ্চম--বহুস্থালে বাদিগণকর্তক তিবক্ষুত হইলেও 


বাদীদিগেরও সভিত। 


পক্ষান্তরে, রামানুজের বিনয়-গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুব। ১ম--কাপ্টাপূণের সহিত 
ব্যবহার। ২য়-__যাদবপ্রকাশেব সহিত বাবহার। ৩য _ মহাপর্ণ, গোষ্ঠীপুণ, 
যামুন'চার্য প্রভৃতি গুরুস্থানীয়গণের সহিত ব্যবহার। ৪র্থ--দিশ্থিজযী পণ্ডিত 
যজ্ঞমূর্তির সহিত ব্যবহার। ৫ম-_ শ্রীশৈলপূর্ণের সহিত বাবহার। উষ্ঠ--তিক হালি 
তিরুনাগরিতে এক চণ্ডাল রমণীর প্রসঙ্গ । রামানুজের গুরুসেবা এবং শুঞ্গণেব 
পদতলে লুষ্ঠনের দৃষ্টান্ত নিত্য দৈনন্দিন ব্যাপার বলিলে অত্যাক্তি হয় না। 


গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ৫৩৩ 


শিষ্যগণের সহিত ব্যবহারেই রামানুজ যখন যারপরনাই বিনয়া, তখন অপরের 
নিকট যে তিনি ততোধিক বিনয়ী হইবেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে 
পারে? 

তবে শঙ্করচরিত্রে দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদার সহিত ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট, 
বিনয়ী। সমানেব নিকট তিনি ভদ্র ব্যবহারে অগ্রণী, নিকুষ্টেব প্রতি স্লেহশীল ও 
দর্বুত্তেণ পক্ষে তিনি একটু যেন রূঢ় ভাষী। রামানজ কিন্তু যেন সকল স্থলেই সমান 
বিনযা। এখন ইহার ফলে প্রকৃত বিষয়ে কিরূপ আনুকূল্য হইবে তাহা সুধাগণের 
বিচার্য। 


৩১।৫৯। শত্রুর মঙ্গল সাধন 

ইহা ক্ষমা গুণের পবাকাষ্ঠার পরিচয়। ব্রহ্ম জ্ঞেব পক্ষেই ইহা সুলভ । শঙ্কর- 
জীবনে শক্রর মঙ্গলসাধন, ঘথা-_১। শ্রীশৈল নামক স্থানে পদ্মপাদ উগ্রভৈরবকে 
বিনাশ করিলে আচার্য পদ্মপাদকে ভত্সনা করেন। ২। এখানে অনেকে শঙ্কবের 
শিব্য 4০ ৫ পৰ কতকগুলি লোক শঙ্করের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু 
কিছুদিনের মধো আচার্য ইহাদিগকে উপদেশ দিয়া সপথে আনয়ন করেন। ৩। 
কামরাপে অভিনব গুপ্তকে অভিচার কবিযা মারিতে শঙ্কর পছুপাদকে নিষেধ 
কবিযাছিলেন। ॥। ক্রকচ সুধস্বাব সহিত বুদ্ধ কবিযা শঙ্করকে বধ কবিবার জন্য 
?শপুবকে আহান কবিলে ভৈরব ক্রকচকে শঙ্কবেব শবণ গ্রহণ করিতে বলেন, 
শঙ্কব ও ভাহাদ্গিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। 


বামানুজ-জাবনেও শক্রর মঙ্গল সাধনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। স্বামী 
বামকষ্ঞানন্দ উদ্বোধনে যাহা লিখিয়াছেন, ৬:খুসারে ১ ব্রঙ্গ- সুথব প্রধান অর্চক, 
আচার্ধকে বিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলে রামানুজ প্রধান অর্চকের গতি কি 
হইবে-_ভাবিয়া কাদিতে লাগিলেন ও ভণবানের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা 
করিতে লাগিলেন। অবশ্য এ কথা শ্রীযুত শগচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বা পণ্ডিত 
শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার তাহাদের গ্রন্থে আদৌ উল্লেখ করেন নাই। ২। গুরু 
যাদবপ্রকাশ রামানুজের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াও রামানুক্তেন যখন শরণ গ্রহণ 
করেন, তখন তিনি *াহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ইত্যাদি। 


এক্ষণে এই বিষয়টি বিচার করিতে হইলে ইহার একটি বিপবীত দৃষ্টান্তের 
কথা মনে হয়। সেটি কৃমিকষ্ঠ সম্বন্ধীয় ঘচ । বামানুজ-কৃমিকণ্ঠের শাস্তির জন্য 
ভগবানেব নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মতাস্তরে অভিচার পর্যস্তও 
করিয়াছিলেন। অনা মতে তিনি নিজে না করিলেও নৃসিংহপুরবাসিগণ ও 


৫৩৪ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


শ্রীরঙ্গমবাসিগণ অভিচার করিয়াছিলেন, আচার্য নিষেধ করেন নাই। তবে ইহাও 
বিবেচ্য যে, রামানুজ যেমন শ্রীরঙ্গমের প্রধান অর্চকের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, 
শঙ্করের জীবনে সেরূপ কোন ব্যাকুলতার বর্ণনা নাই। তবে অভিনবগুপ্তের জন্য 
অভিচার করিতে পদ্মপাদকে শঙ্কর নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন এতদ্দ্ারা প্রকৃত 
বিষয়ে কিরূপ ফল হইতে পারে তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন। 


৩২।৬০। শিক্ষাপ্রদানে লক্ষ্য 

এতদ্দ্রারা কাহার মত কতটা কোন্‌ শাস্ত্রের অনুকূল তাহা সহজে বুঝা যায়। 
অতএব ইহাও প্রকৃত বিষয়ের যথেষ্ট উপযোগী । শঙ্করের শিক্ষাপ্রদানে যাহা লক্ষ 
ছিল, তাহা সন্ন্যাসী ও গৃহীভেদে দ্বিবিধ। গৃহীর পক্ষে কর্মসন্বন্ধে পঞ্চ-দেবতার 
উপাসনা ও শাস্ত্র অনুযায়ী আচরণই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহার মতে এই 
শান্ত্র_বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি । কিন্তু সেই স্মৃতি ও পুরাণ বেদমূলক হওয়া 
চাই। যাহার বেদমূলকত্বে সন্দেহ আছে তাহা অগ্রাহ্য। চিহণদিধারণ করিয়া শাস্ত্রে 
তাৎপর্যের প্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। জ্ঞানসম্বন্ধে বিচাবপরায়ণ হইয়া 
অস্তর নির্মল করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে ধ্যান ধারণা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন 
প্রভৃতিই মুখ্যতঃ অবলম্বনীয়। ব্রন্ধা কি _ বুঝিতে না পারিলেও- -“আমি প্রন্ধা' 
‘আমি ব্ৰহ্ম’ জপ করিবে--এ কথাও বলিতে তিনি কু্গিত হন নাই। 


পক্ষান্তরে রামানুজের লক্ষা -- অভিমানশুনাতা, ভিগবৎ-সেবা 6 
ভগবৎনির্ভরতা। দৃষ্টান্ত--তিরুনাবায়ণপুর পরিতাগকালে শিধাগণের প্রতি 
উপদেশ। তন্মতে ভগবৎ-সেবায় বিষ্ণুভিন্ন অন্য কোন দেবতার স্থান নাই। 


ইহার লক্ষ্য বিচারের প্রতি নহে, পরস্ত ভগবদবিগ্রহ ও শুরুসেবার প্রতি 
দাশরথির বিদ্যাভিমান ছিল বলিয়া তাহাকে সহজে মন্ত্প্রদান করেন নাহ 
গুরুতক্তি পরীক্ষার জন্য তাহাকে গুরুকনা আত্খুলার পাচকের কর্ম করিতে 
আদেশ দেন। ধনুর্দাস-পত্ট্রার অলঙ্কার চুরি কবিতে শিষ্যগণকে আদেশ কবিনা 
তিনি তাহাদিগকে অভিমানশুনাতার শিক্ষাই দিযাছিলেন। তাহার মতে হশবহ 
শরণাগতিই সাধনার উদ্দেশ্য। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ও পুরাণাদিই ইহাদের মবলশন। 
এখন ইহা হইতে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সঠা প্রচাবে কে কতদূর সমর্থ হইবেন তাহা 
সুধীগণ বিচার করিবেন। 


৩৩।১১। শিষ্য ও ভক্তসম্বর্ধন 
এতদ্দ্রারা মতপ্রচারে বিশেষ সহায়তা হয়। শঙ্কর জীবনে এমন কোন ঘটনা 
দেখা যায় না, যেখানে তিনি শিষ্য বা কোন ভক্তকে তাহা অপেক্ষা বড শলিয়া 


গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ৫৩৫ 


সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। লোকে তাহাকে প্রশংসা বা স্তুতি করিলে তিনি 
গন্তীরভাব ধারণ করিতেন। কখন কখন তাহাতে 'অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন 
মাত্র। 

রামানুজে কিন্তু এই গুণটি অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল। তিনি নিজ ভক্ত 
বা শিমাগণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এতদর্থে দেবরাজ-মুনি, কুবেশ 
ও গোবিন্দেব সহিত রামানুজের ব্যবহার দৃষ্টান্স্থরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
(১) দেবনাজ মুনিকে তিনি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিযা প্রাযই সম্মান কবিতেন। 
তাহার জনা পৃথক এক মঠ নির্মাণ কবিযাও দিমাছিলেন। 

(২) বামানুজ কুরেশকে যখন বরদবাজের নিকট তাহার চক্ষু ভিক্ষা কবিতে 
বলেন, সে সময় কুরেশ চর্মচক্ষু ভিক্ষা ন' কবিধা ভ্গানচক্ষ ভিক্ষা করেন। দ্বিতীয় 
বার রামানুজ কুরেশকে এই চক্ষু ভিক্ষা করিতে বলেন, সে বাবেও কুবেশ নিজের 
চক্ষু ভিক্ষা না করিয়া নালুরাণেব, (ঠাহাব এক. শিষ্যেব) উদ্ধার কামনা করেন। 
বনজ বুবেশেব এতাদুশ স্থার্থতাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে “ধন্য আমি, 
যেহেত আমি তোমাব সহিত কোন রকমে সংশ্লিষ্ট,’ ইত্যাদি । 

(৩) গোবিন্দ যখন আত্মপ্রশংসা কবিযাছিলেন, তখন গোবিন্দেব উত্তব শুনিযা 
তিনি বপিগাহিলেন, "গোবিন্দ তুমি আমান জনা একটু প্রার্থনা কবিও, আহা! 
শামি যদি তামার মত হইতে পাবিতাদ , হায় ৷ আমি কতদুরে পড়িয়া বহিযাছি।” 
«পরবে 'গাপিন্দকে সন্ন্যাস দিয়া বামানুজ তাহাকে নিত শাম প্রদান কবিয়াছিলেন, 
অবশ) গোবিন্দ তাহা গ্রহণ না করায় ভাহাব নাম এম্বাপ হয প্িস্বার শব্দ 
ঠাহার নামের কিযদংশ মাত। 

(২) দেব্বাজ মুনি, কৃবেশেব সংকাবকালে পা, জনা কিছু রচনা 
কবিযর্ণছলেন। ইহাব নাম "দ্রাবিড় বামানুজ নুগস্তাভি"' তদবধি শ্রীবৈষ্ণবেব 
সংকাবকালে ইহা পঠিত হয়। ইহার ভিতব কুবেশ ও বামানুজেব নাম আছে। 
দেৱবাজ ইহা যখন প্রথম বচনা কবেন তখন তাহাতে কুবেশেব নাম ছিল না। 
বামানূজ ইহা শুনিযা উহাতে কুবেশেবও নাম সন্নিবিষ্ট করিতে আদেশ করেন। 

(৫) গ্রামানুজ যখন মহামুনি শঠকোপেব জন্মভূমি তিঞ-নাগরি দর্শন করিতে 
যাইতেছিলেন, এখন পথে একটি বমণীকে ফিবিযা আসিতে দেখেন । রামানুজ 
ইহা দেখিয়া বমণীটিকে জিজ্ঞাসা কবেন, “সকলেই তিকনাগবি যাইতেছে, আর 
তুমি কেন অনাএ যাইতেছ?'' রমণী পেন, “আমার মত পাপিষ্ঠার তথায 
থাক' শোভা পায না. ফাহারা ৭৩টি সৎকর্ম কবিয়াছেন তাহারাই তথায় থাকিবার 
যোগা।" এই বলিয়া বমণী একে একে সেই ৭৩টি সৎকমেব উল্লেখ করিয়া গণনা 


৫৩৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


করিতে লাগিলেন। রামানুজ ইহাতে অতিশয় লঙ্জিত হইলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে 
সঙ্গে করিয়া তিরনাগরি আনিলেন। এ সম্প্রদায় সহজে কাহারো হস্তে অন্ন গ্রহণ 
করেন না, কিন্তু রামানুজ ইহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ 
করিলেন। 


এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন- উভয় মতের প্রচারে কারণ কি? আর তাহা 
হইলে কাহার মত কতটা বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সত্যপরায়ণ তাহাও তাহা হইলে নিণতি 
হইতে পারিবে। 


৩৪।৬২। শিষ্যচরিত্ে দৃষ্টি 

এতদ্দ্ারাও বুঝা যায়-_কাহার লক্ষ্য কোন্‌ দিকে। শঙ্করজীবনে ইহার দৃষ্টান্ত 
এইরূপ, যথা--১ম- শৃঙ্গেরীতে একদিন শিষ্যগণ পাঠশ্রবণে উপবিষ্ট, শঙ্করও 
পাঠপ্রদানে উদ্যত, কিন্তু মূর্খ গিরি তখন গুরুর বন্ত্র ধৌত করিয়া আসেন নাই। 
এজন্য আচার্য একটু অপেক্ষা করিতেছেন। শিষ্যগণ বিলম্ব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া 
আচার্যকে দুই একবার অনুরোধ করিলেন, আচার্য কিন্তু তাহাদেব কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না। অনস্তর পদ্মপাদপ্রমুখ অনেকে যখন ব্যস্ততা প্রদর্শন কবিলেন, তখন 
আচার্য তোটকের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পদ্মপাদ ইহাতে বলিলেন, 
“গুরো! সে ত মূর্খ, সে কি বুঝিবে?” আচার্য একটু মৃদু হাসিলেন, ওদিকে মনে 
মনে গিরির হৃদয়ের সেই অজ্ঞান আবরণটি উঠাইয়া লইলেন, গিবির হঠাৎ যেন 
চমক ভাঙ্গিল, তাহার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন (তোটকছন্দে 
এক অপূর্ব স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে গুরু-সন্নিধানে আসিলেন। পদ্মপাদ ইহা 
দেখিয়া অপ্রতিত হইলেন ও মৎসর পরিত্যাগ করিলেন। ২য়_-বদবিকাশ্রমে 
পদ্মপাদের উপর যখন অপর শিষ্যগণের একটু হিংসার উদয় হয়, তখন আচার্য 
নদীর পরপারস্থিত পঞ্মপাদকে অতি ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান কবেন। পদ্মপাদ 
গুরুর ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান শুনিয়া দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া নদীর উপর 
দিয়াই দৌড়িয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এ সময় নদাব বক্ষে 
পন্মপাদের প্রতিপদবিক্ষেপে এক একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়া তাহার গমনে সহায়তা 
করিল। ইহা দেখিয়া অপর শিষ্যগণ নিজের অধিকার-হীনতা উপলব্ধি কবিলেন। 
কিন্তু মণ্ডনের ভাষ্য-বার্তিকরচনাকালে যখন মণ্ডনের উপর পদ্মপাদেব শিষ্গণেব 
একটু হিপ্সার ভাব দেখিতে পান, তখন তিনি তাহাদিগকে কোনরূপ শাসন না 
করিয়া গুঁদাসীন্য ভাবই প্রদর্শন করেন। 

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যথা; ১ম-_রামানুজ যখন 
তিরুপতিতে গিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দকে নিজগুরু শ্রাশৈলপূর্ণের শয্যা প্রস্তুত 


গুণাবলীর দ্বারা তৃলনা ৫৩৭ 


করিয়া তাহাতে একবার করিয়া শয়ন করিতে দেখেন। গুরুর শয্যায় শয়ন, 
শান্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি তজ্জন্য এ কথা শ্রীশৈলপুর্ণকে বলিয়া দেন, ইত্যাদি। ২য়__ 
রামানুজের নিকট শ্রারঙ্গমে আসিয়া গোবিন্দ একদিন খুব আত্ম-প্রশংসা করেন। 
ররামানুজ ইহাতে আশ্চর্যান্িত হইয়া গোবিন্দকে এই গর্হিত কর্মের কারণ জিজ্ঞাসা 
করেন। বলা বাহুল্য, গোবিন্দেব উত্তরে তিনি সন্তষ্টই হইয়াছিলেন। ৩য়__ 
গোবিন্দের মাতা আসিয়া একদিন রামানুজকে বলেন, “বৎস! গোবিন্দ আমাব 
গৃহে শয়ন করে না। অথচ তাহাব যুবত্তী ভার্যা রহিযাছে।” রামানুজ গাহস্থ্য- 
ধর্মানুসারে গোবিন্দকে তমোগুণ পবিত্যাগ করিয়া স্থাব নিকট শয়ন করিতে 
আদেশ দেন। গোবিন্দ তাহাই কবিলেন। সমস্ত বাত্র স্থার সহিত ভগবৎ কথায় 
কাটাইয়া গৃহ পরিত্যাগ কবিয়া আবার রামানুজের সেবার্থ আসিলেন। গোবিন্দেব 
মাতা আবাব বামানুজকে এই সংবাদ জ্ঞানাইলেন। বামানুজ গোবিন্দকে সবিশেষ 
ডিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন আপনি তমোগুণ পরিত্যাগ কবিয়া 
শযানেব বাবস্থা দিযাছেন, আমি তাহাই কবিযাছি।” গোবিন্দের এই ভাব দেখিযা 
বামানুজ ঠাহাকে : ধ্ল্যাস দিলেন। ৪র্থ-_দাশরথির একটু বিদ্যাভিমান ছিল বলিয়া 
তিনি তাহাকে চবম-মন্তার্প প্রদান না করিযা গুরু গোষ্ঠীপূর্ণেব নিকট প্রেরণ কবেন। 
গোষ্ট'পূর্ণ আবাব ছযমাস পবে তাহাকে বামানুজেব নিকট প্রেরণ করেন। ইহাব 
পব বামানুজ তাহাকে মন্ত্রার্থ প্রদান কবেন। যতক্ষণ বিদ্যাভিমান ছিল ততক্ষণ 
দেন নাই । ৫স- শুদ্ধ ধনূর্দাসের হস্তবণ কবিয' আচার্য স্নান কবিযা গৃহে 
ফিবিতেন, ইহাতে বিপ্র শিষাগণেব মনে হিংসার উদয হয়। কেহ কেহ এ কথা 
মাচার্যকে বলিয়াও ছিলেন। আচার্য এজন্য এমন এক কে'শল উদ্ভাবন কবেন 
যে, তাহাতে শিষ্যগণেব যথেষ্ট শিক্ষালাজ হয়। 

ইহা হইতে বোধ হয-- শিষ্যচবিত্রের প্রতি শঙ্করেব দ & তত বিশেষ বিশেষ 
বিষয়েব প্রতি ছিল না। বামানুজের কিন্তু তাহা ছিল। বামানুজ শিষ্য গণের চরিত্রেব 
উপব যেন অধিক লক্ষ্য রাখিতেন, কিন্তু শঙ্কর যেন সে বিষয়ে কতকটা উদাসীন । 
এখন এতদ্দারা কাহাব চবিত্র কতটা বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্য প্রচারে অনুকূল, তাহা 
সুধী পাঠকবর্গ নিবপণ করুন। 

৩৫।৬৩। শিষ্যের প্রতি ভালবাসা 
এই গুণটিও নিজ নিজ মতপ্রচারকল্পে মহাসহায়। শঙ্কব তাহার শিষাগণকে 

যেরূপ ভালবাসিতেন তাহাতে বিশ্শেতি কিছুই দেখা যায় '। ইহা সাধারণ 
ভালবাসা মাত্র। এ বিষয় পদ্মপাদের তীর্থ-এরমণের প্রসঙ্গ কথঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টান্ত 
হইতে পারে। ওদাসীনাই তাহার চবিত্রে অধিক মাত্রায় প্রকটিত হইত। 


৫৩৮ আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


রামানুজের শিষ্ের প্রতি ভালবাসা অধিক প্রকাশ পাইত বোধ হয়। কারণ, 
তিনি যখন গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রার্থলাভের জনা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত 
হইতেছেন, তখনও তিনি দাশরথি ও শ্রীবৎসাঙ্ককে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন 
বলিয়া সঙ্কল্প করিতেছেন। গুরু শেষবারে রামানুজকে একাকী আসিতে বলেন, 
কিন্তু তথাপি তিনি উভয়কেই সঙ্গে করিয়া গিয়াছিলেন। গুরু “শিষ্দ্য়কে কেন 
আনিয়াছ” জিজ্ঞাসা করিলে রামানুজ বলিলেন“'প্রভো! উহাদের এক জন আমার 
দণ্ড, আর এক জন আমার কমগুলু” ইত্যাদি। তাহার পর কুবেশের মৃত্যুকালে 
রামাণুজ তাহার স্কন্ধোপরি পতিত হইয়া বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন-_''তোমার কি আমার উপর দয়া হইতেছে না", “তুমি কি আমায় 
ঘৃণা করিলে" ইত্যাদি। যাহা হউক, এখন এরূপ চরিত্র বেদান্ত প্রতিপাদা 
সতাপ্রকাশে কতটা অনুকূল, তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন। 


৩৬।৬৪। সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপনসামর্থ্য 

ইহাও মতপ্রচারকার্যে বিশেষ আবশ্যক। এই সামর্থ উভয় আচার্ষেই দৃষ্ট হয়। শঙ্কর 
ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া চারিজন আচার্যকে প্রদান করেন। 
সমগ্র ভারতকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের অধিকাব নিরধারণ করিয়া দেন 
এবং মঠান্নায় গ্রছখানি এমনভাবে রচনা করিয়াছিলেন যে, বৈদিক ধর্মানুরাগী মাত্রেরই 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে। ইহা যদিও বিস্তৃত খৃষ্ট নহে, তথাপি ইহাতে 
তাহার খুব সার্বভৌম, সূক্ষ্ম এবং ভবিষাদ্রষ্টির পরিচয় পাওয়া খায়। তাহার পর ওাহাব 
নিজদেশে ৬৪টি অনাচার (বিশেষ আচার) ও নূতন স্মৃতির প্রচ্লনপ্রৃতি ক্ষুদ্র 
বিষয়েরও উপর তাহার তীক্ষ দৃষ্টির পরিচয়, অর্থাৎ শঙ্করের দুটি সামান্য এবং বিশেষ 
উভয়ের উপর সমান। 

পক্ষান্তরে, রামানুজে ইহা এই প্রকার, যথা--ঠাহার মুত্তাকালান তিনি থে 
৭২টি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কেবল ধর্মসংত্রণর্ভ উপদেশ নহে, ইহাতে 
রাজবুদ্ধি যথেষ্ট বর্তমান। চোলরাজ চিদম্বর বা চিএকৃটের প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাঞ্জেপ 
মন্দির ধ্বংস করিয়া এবং মূল-বিগ্রহ নষ্ট করিয়া যখন সমুপ্রগর্ভে ফেলিয়া দেয় 
এবং একটি স্ত্রীলোক যখন গোবিন্দরাজের উৎসব-বিগ্রহটি গোপনে লইয়া যাইয়া 
তিরুপতিতে রক্ষা করেন, তখন রামানুজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। চোলরাঞ্ 
মরিবার পর রামানুজ যাদব-বংশীয় কৃত্যদেব নামক এক রাজার দারা 
তিরপতিতে এরুটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন ও সেই উৎসব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা 
করেন। “রামানুজ দিব্যচরিত' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, রামানুজ ইলমণ্ডলীয় 


গুণাবলীর দ্বারা ঠুলনা ৫৩৯ 


নামক গ্রাম ক্রয় করিয়া নিজ প্রিয় ৭১ জন শিষ্যগণ মধ্যে উহা বিভক্ত করিয়া 
দেন। অনস্তব তিনি মন্দিরের চতৃর্দিকে গহাদি নির্মাণ করান এবং তাহা উক্ত 
৭১ জন শিষ্যকে প্রদান করেন। এই গ্রাম, মন্দিব ও তাহা সেবাভাব প্রভৃতি 
উক্ত র্রাজাব অধান বক্ষিত হয। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে 
ভাব যেভাবে প্রদান কবেন তাহাতে তাহার বিচক্ষণতাৰ বিশেষ পলিচয পাঞযা 
যায। যে বিষয়ে যে উপযুক্ত, যাহাব যাহাতে পটতা, তাহা বুঝিয়া তাহাদেব উপব 
ক$ব্য ভাব প্রদত্ত হয, অর্থাৎ বামানুজেব বিশেষের উপব দৃষ্টি অধিক বোধ হঘ। 
এখন এবপ চপিত্রদ্ধষ দেখিযা কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচাবে সমর্থ 
হাহা সুধা পাঠকবর্গ স্থিব ককন। 


৩৭1৬৫ স্বৈৰ্য ও ধৈর্য 
এই গুণটি সাধনকালে যেমন আবশাক সিদ্ধাবস্থায তদ্রপ ব্রহ্মছেব 
নক্ষণবপে প্রকাশ পায়। ইহা১। শঙ্কবেব ভগন্দব বোগের সময তাহাব যন্ত্রণা 
বো শিম্যণণ যখন নৈদা আনিলার জনা বিশেষ আগ্রহ কবিতে থাকেন, তখন 
আচার্য ভাহাপিগিকে বুকাইফা নিবারণ কুবিবাছিলেন। পরে তাহাব অনিস্ছাসত্তেও 
লেল) আনা হইলে লে বৈলা ভ্রাসিযা বিফল মনো হইলে তিনিই বেদাকে 


দাহ দিলেন | (২) দিপ্বিভযকালে অনেক দুরন্ত অ'সিয' আচার্যকে 
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রি রশি 
এবং হাঁহ হি জলে তাহার গলা আলা শেষ দিল মালন হইহা শিযাহিল। 


অধ্যযণকালে হাহা সহিত পুনঃ পুং কলহসকেও ব জে অধাযন ত্যাগ কবেন 


নই । (২) শ্রারঙ্গদে মালাধব ও শোষ্ঠাপুণ প্রভৃতি শুকগদেব নিকট অধাযনকালে 
ঠাহাপের সহিত বামানুত বু কিরে ৪ এধে। মধে। হইলেও বামানুজ অধ্যয়ন ত্যাগ 
পরুন আহ । (5) এবশিক ভাবে নি আচাৰে আজাব অবস্থান ৷ এই সকলই 
আচান্যর হয ও যেন পবিচহ কিন্তু হাব অভাবস্থলও আছে অতএব এই 
04১3 পি বিল এুদিত হইলে জহিবতাক বিচাষ। এখন এ তদ্গুষ্টে যদি ছিব কবিতে 


লজ টহল ভাল তই ক 
রা বৃ ত্র ইরা বুল? 8৫ 4৭ এ সাদ ০] ‘ (৫ থে ৬ বে ত প্ৰ হইলে তাহা 


দোষাবলীর দ্বারা তুলনা 


এইবার আমরা আচার্যদ্য়ের কতকগুলি দোষ অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যাহা 
দোষ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই একে একে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ, ইহা সতাই 
তাহাদের দোষ কি না-_তাহার বিচার করিবাব সামর্থা আমাদের নাই। গণে 
সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা দোষ বলিয়া বোধ হয়। তাই আমরা দোষ নাম দিয়া ইহাপ 
আলোচনা করিব। 


১।৬৬। অক্ষমা 
যাহারা ভগবান লইয়া থাকেন তাহাদের সংসারে আসক্তি আপনা আপনি 
কমিয়া যায়। এজন্য সাহাবা স্বভাবতই ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন। ব্রঙ্গাপ্রপুরুষে 
এজন্য অক্ষমা না থাকিবারই কথা। 


শঙ্করে অক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। যেহেতু জ্ঞাতিগণেব প্রতি তাহা প্রদণ্ত 
তিনটি অভিশাপই তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটি শাপ 
জ্ঞাতিগণ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য এখনও সে দেশে লোকে 
গৃহোদ্ান-কোণে মৃতের সৎকার করে এবং যতিগণ তাহাদের গৃহে ভিক্ষা লযেন 
না। 


পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে দেখিতে পাই-_(১) তিনি কৃমিকঠেব অপরাধ 
ক্ষমা করেন নাই। প্রত্যুত অভিসম্পাতই করিয়াছিলেন। (২) মন্দিবে অর্চকগণ 
পূজার দ্রব্যাদি চুরি করিত, এজন্য রামানুজ তাহাদিগের অনেককে রাজদণ্ডে 
দণ্ডিত করিয়াছিলেন শুনা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে দণ্ডার্হ 
ব্যক্তিকে দণ্ড দান না করিলে সমাজের ক্ষতিই হয়। 


যাহা হউক, এতদ্দ্রারা আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কতদূর বেদাস্ত প্রতিপাদ্য 
সত্যপ্রচারে সমর্থ, তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন। 


দোষাবলীব দ্বাবা তুলনা ৫৪১ 


২।৬৭। অনুতাপ 
অপবাধ কবিলেই সাধুহৃদযে অনুতাপ হয। অতএব ইহা ব্রহ্মাজেল না হ যাই 
উচিত । শঙ্কব-জীবনে অনু ঠাপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায না। * 


কিন্তু বামানুজ জীবনে তাহা তিন স্থলে দৃষ্ট হয় , যথা-_ 


প্রথম _কুবেশকে ভাষ্য লিখিবাব সময পদাঘাত কবিযা বামানুজ নিজ ভ্রম 
বুঝিতে পাবিলে তিনি অনুতাপ কবেন। দ্বিতীয-_ কৃমিকণ্ঠ কর্তৃক গুক মহাপূর্ণ ও 
কুবেশেব চক্ষু উৎপাটিত হইযাছে গুনিযা বানানুজ এই বলিযা দুঃখ কবেন যে, 
আমাবহ গন্য তাহাদিগের এই যস্ণা ভোগ হইল। তৃতীয--বামানুজ শ্রাবঙ্গমে 
ফিপিযা আসিযা যখন কুবেশেব সহিত সাক্ষাৎ কাবেন, তখন বামানুক্ত নিজেকে 
দহাপাপ' ও কুবেশেব চক্ষু ন্টেল কাবণ বলিলা দুঃখ কবিযাছিলেন। এখন ইহাব 
কালে আচার্যদয়েল মধেো। কে কতদুব বেদান্ত প্রতিপাদ্য সতপ্রগবে উপযুক্ত তাহা 
সধাগণ বিচাব পচকুণ। 


৩।৬৮। অনুদাবভা 
শহলে ঢালতে ভন্পাল্তাল পল্চিয কোন কোন মতে, একস্থলে পাওয়া যায। 
চাচা কর্ণাটি উ জোহি নাতে ম্রবস্কানকালে এক ভষণাকৃতি কাপালিক আসিযা যখন 
নিহোেপ অতি ঢং ন। লদাচাতুবব পৰিচয় দিতে আবন্ত কবল, তখন আচার্য তাহাব 
সাঁচত লই একটি পথা দার কহিযাই তাহাণ্ে বিতাডিত কবিতে শিষাগণকে ইঙ্গি 
2 কাবিন ই সময তিনি হালে ললিযাছিলেন যে, তিনি 'দুষ্টমতসথ ব্রাহ্মণগণকে 
লন দিতত ১ সহ ছেল অপাবের ভন) নহে" ইতাট এতদ্বাতাত একপ কথা 


ত 2০০ শক্সাব্দ শতশত সলা পত্লিকাত শ্রাঅনবনাথ দিত < লৈশুশিবিকৃত  শঙ্কববিলাসে 
আয পক ৪ 8 তত কে বাত লাকি ত’তে ৫4 শাহ লি বুনি 
| নাত ক শর্ত সুত্রে পৰা ভাসপ্রু গাদত 
ফল A+ পান ভাপ্চাজণ শত র্তাসি 
£৯১ জশাত ধাৰ সাবন্দহক্ষবন্দ পলি 
« £খখবাল [পল নলা মুক লাদালত ্রাজিৎ 
চলনা বাল তত হাস লাদাগন্ধ বিপিহহিম 
লবানা চ পযজ্ঞাশি খণ্ডিত “বতাচনম 
বসত হাপনার্থাহ কত = ইবি পুদ্ধৃতম। 
₹৫ পন অহা পবিস স্বকী পপি 
ক তপ্থ পবিহাবাত ত ০ স্বাপতা অহা 
এ এ তিষ্ মহেশ যাবশাত তসংপ্লবম 1 
ইহা বৈষ,ব সম্প্ৰদায়েৰ পাকাতে লাষত এবং শঙ্ক বসম্প্রদায়েব কাহারও মুখে এ গ্রন্থে অস্তিত্বেব 
কথা শুনা যায় ন! 


৫৪২ আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


শঙ্কর-জীবনে আর শুনা যায় না। কিন্তু ইহা অনুদারতা কি না তাহা ভাবিবার 
বিষয়। কারণ, গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলেই বৈদিক ধর্ম 
রক্ষিত হয়” ইত্যাদি 


পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম-_-মারনেরী নম্বী নামক 
এক শূদ্ৰ ভক্ত ছিলেন। ইহার মৃত্যু ঘটিলে রামানুজ শৃদ্বোচিত সৎকার করিতে 
আদেশ দেন। কিন্তু রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ ব্রা্মাণোচিত ব্রদ্মামেধ সৎকার করেন। 
রামানু ্র ইহা জানিতে পারিয়া গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন--“প্রভো! আমি কও 
কষ্টে বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন করিতেছি, আর আপনি তাহা ভঙ্গ করিতেছেন।” অবশ্য 
গুরু মহাপূর্ণ এরূপ সদুত্তর দিয়াছিলেন যে, রামানুজ তাহাতে লঞ্ঞিত হইয়া এ 
কথা আর উত্থাপন করেন নাই। দ্বিতীয়-_ঠাহার মতে লোকে বৈদিক হইয়াও 
উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ এবং উপাসনার জন্য পাঞ্চরাত্রমত আশ্রয় না 
করিলে তাহাদের মুক্তি হয় না। অবশ্য বৈষ্ঞবের দৃষ্টিতে ইহা অনুদারতা নহে, 
কিন্ত সত্য আচরণ মাত্র । কিন্ত অপর সম্প্রদায়ের মতে ইহা অনুদাবতাই বলা 
হয়। তৃতীয়-_কৃমিকগ্ঠের শাস্তিতে রামানুজ আনন্দিত হইয়াহিলেন। চতুর্ণ 
রামানুজ কখন বিষ্ণু ও সরস্বতী ভিন্ন অন্য দেবতার মন্দিরে গিয়াছিলেন ও 
তাহার পূজা বা স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন-__ইহা শুনা যায় না। পঞ্চম --তাহাব 
প্রসিদ্ধ ৭২টি অমূল্য উপদেশ দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের 
বৈষ্ণবগণকে যেরূপ সম্মান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, অপবসাধাবণকে সেরূপ 
সম্মান করিতে উপদেশ দেন নাই। এখন ইহা হইতে প্রকৃত বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া উচিত তাহা সুধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন। 


৪1 ৬৯। অভিমান 
অবশ্য এ ‘অভিমান’ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা নহে। 
ইহা ‘আমি কর্তা" এই ভাবের বোধক মাত্র। 


শঙ্করজীবনে- এমন কোন ঘটনা দেখা যায না, যাহাতে ঠাহার এই 
অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাহার মঠাম্রায়-গ্রছে দেখা যায যে, তিনি 
নিজেকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিতভেছেন। 


রামানুজ-জীবনে কিন্তু এ জাতীয় অভিমানের দৃষ্টান্ত এপাপ-- প্রথম-- 
তিরুপতি-পথে বণিকের প্রসঙ্গটি ইহার একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে । কারণ, কোন 
কোন জীবনীকার এস্থলে বামানুজের ক্রোধের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকেই 
এস্থলে আবার অভিমানের ছবি আঁকিয়াছেন। এস্থলে রামানুজ বলিতেছেন 


দোষাবলীব ছ্বাবা তুলনা ৫৪৩ 


'“আমবা ভিখাবী সন্ন্যাসী, আমাদেব সঙ্গে ধনীব মিল হইবে কেন? চল, আমরা 
দবিদ্র ববদার্যেব গৃহে যাই।” ফলে বামানুজ বণিককে দেখিযা পূর্ববৎ সাদব 
অভার্থনা কবেন নাই। অধিকাংশেবই নতে তিনি প্রথমে কোন কথাই কহেন নাই। 
তবে এ কথা সত্য যে, সে যাত্রা তিনি তাহাব বাটা যান নাই ফিবিবাব কালে 
গিয়াছিলেন। দ্বিতায়--'কপ্যাস” শ্রুতি ব্যাখ্যাকালে যাদব্প্রকাশেব কথায় 
বিষ্ণুনিন্দা ভাবিয়া বামানুজ অশ্রজল বিসর্জন কবিযাছিলেন। তৃতীয় 
যামুনাচার্যেব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে যাইযা তিনি যখন তাহাকে দেখিতে পাইলেন 
না, তখন একবাব তাহাব অভিমান হইযাছিল, তবে ইহা মনুষ্যেব উপব নহে, 
ইহা সেই ভগবান বঙ্গনাথেব উপব। চতুর্থ-অনস্ত শয়নে বা জগন্নাথে 
শগবদিচ্ছার বিকদ্ধে পাঞ্চবাত্রপ্রথা প্রচলনেব আগ্রহ। এস্থলে এক জন 
জীবনাকাবেব মতে দেখা যাহ যে, তিনি ভগবানকে বলিতেছেন, “আপনি যখন 
শ্রাবঙ্গমে এ জগতেব ধর্মবাজোব বাজপদে আমাকে অভিষিক্ত কবিযাছেন, তখন 
*' এ কার্য কেন কবিতে পাবিব না,” ইত্যাদি। পঞ্চম __যামুনাচার্যেব মৃত্যুকালে 
যাখুনাচার্যেব ইচ্ছা পূর্ণ কবিবাব অভিপ্রাযে তাহাব তিনটি প্রতিজ্ঞা। যষ্ট_ 
যঙ্ঞমুিব নিকট পবাজ্য সম্ভাবিত হইলে তাহাব মনে হয যে, তিনি পবাজিত 
হইলে £ হাব ম৩তটিই নষ্ট হইবে, সুতবা, তজ্জন্য প্রার্থনা । ক্রোধ ও বিষাদ 
বা । এজনা সে প্রবন্ধ গুলিও এস্থলে আলোচন' কবিয' এ সম্বন্ধ 
কান কি উপনীত হইতে হইবে। এখন এতদ্দ্রাবা বেদান্থ প্রতিপাদা 
সঠাপ্রচাবে কাহার যে'গাতা হ্িকপ তাহা সুধা পাঠকবগ বিচাব ককন। 


৫1৭০। -্রশ্্টাচাব 
শহর ভবনে অশিষ্টাচাবেব দৃষ্টান্ত এইকপ-_১। ছি ধজয-কালে কতিপয 
স্থলে শঙ্ব কযেকভাল কদাচাবাকে কোনও কোনও তে "মৃঢ বা 'মুঢতম' 
বলিযাছিলেন। ২। ভাফ। হা সিকদ্বাবাদিকে এক স্থলে “দেবানামপ্রিয” অর্থাৎ 
পশু বলিযাছিলেন ও অনাস্থলে বলীবর্দ" অর্থাৎ ষাড পর্যন্ত বলিযাছিলেন। 


পক্ষান্তবে, বামানজ ভবনে ইহাব দৃষ্টান্ত এইবপ--১শ - শুক যাদবপ্রকাশেব 
সহিত খাবহাব এদবপ্রকাশেব নিকট বামানুজ যখন টি পাঠ কবিতেন 
তখন তিনি গুকৰ সহিত তিনবাব কলহ কবিযাছিলেন। এই কলহের কাবণ 
শ্রুতিব ব্যাখ্যা লই্যা। যাদবপ্রকাশ শা" ভাষ্যানুসাবেই ব্যা-  কবিযাছিলেন, 
বামানুজেখ কিন্তু তাহা প্রাণে লাগিযাছিল। অবশ্য পাঠকালে শিষ্যকে গুকব সহিত 
তর্ক বিতর্ক কবিতে দেখা যায । কিন্তু শুক ক্রুদ্ধ হইযা উঠিলে শিষা নিজ ন্যায- 


৫৪৪ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


পক্ষও ত্যাগ করিয়া বিনীতভাবে ক্ষান্ত হন। বামানুজ কিন্তু তাহা করেন নাই। 
তিনি অবশ্য এতদূরই অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গুরু তাহাকে বিতাড়িত করিয়া 
দেন। যদি বলা যায়, মুর্খ গুরুর নিকট প্রতিবাদ করিলে সহস্র বিনয়-গুণে আর 
আবরণ করা যায় না; কিন্তু তাহা হইলেও যাদবপ্রকাশ একজন দেশপুজা পণ্ডিত, 
অদ্যাবধি তাহার বেদাস্ত-ভাষ্য বর্তমান। ২য়--শ্রীবঙ্গমে গুরু মালাধরের সহিত 
রামানুজের বাবহার। এস্থলেও রামানুজ মালাধরের বাখ্যা শুনিয়া যেখানে একটু 
অন্সঙ্গতি দেখিতেন, সেইখানেই স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। এই কপ 
কয়েকবার হইবার পব মালাধর রামানুজকে শিক্ষা দিতে বিবত হন এবং মহাপূর্ণ 
আসিয়া মালাধরকে বুঝাইয়া পুনরায় বামানুজকে শিক্ষাদানে সম্মত কবেন, 
সুতরাং বলিতে হইবে যে, রামানুজেব চরিত্রে মালাধব দুঃখিত বা বিবক্ত হইমা 
মা শিক্ষাদানে বিবত হইয়াছিলেন। ৩য়__ বামানুজও, ভাষ) মধো ব্রিক 
বাদীকে “দেবানামপ্রিয,”” ও "উন্মত্ত" প্রভৃতি বলিযাচ্েন দেখা যায়। যাহা 
হউক আচার্যদ্বয়েব “মুড” ও “পশু” প্রভৃতি সান্বোধন যে সর্বপ্রই নিন্দা ও খুণাণ 
সূচক তাহা নাও হইতে পাবে। মুগ্ধ অর্থে মৃঢ় এবং এহিকসুখপববশতা আছে 
পশুপ্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হইতে পাবে। এখন প্রকৃত বিষয়ের ফলাফল সু 
পাঠকবর্গ বিবেচনা ককন। 


৬1৭১। অস্থিবতা 
ইহা ব্রহ্মান্রপুকষে থাকা উচিত নহে। এ্রন্মপ্রান-সাধনের পাক্ষে স্থেয একটি 
প্রধান সাধন । আগার্ধ শন্কবে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় হায় না । প্রড়।ত ধল 
ঠাহাতে প্রধান ভাবে পরিলক্ষিত হয ' 


পক্ষান্তরে, মাচার্য বামানুজে ইহাব কয়েকটি স্থল আছে । যথা) আভায 

রচনাকালে কুরেশ লেখা বন্ধ কবিলে রামানুজের ধৈর্যগাতি হয় 1 (২) কৃমিকা্ের 
ভয়ে পলাইয়া রামানুজ শেষে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, শিষ।গণ কন্ধ কণিহা 
ঠাহাকে বহন কবিয়া লইযা যান (5) কুবেশ ও মহাপূর্ণে মুঠাসময় ঠিশি 
শোকে অধীর হইয়াছিলেন (8) যক্দ্রমুর্তিব সহিত লিচাবে শেষদিন তিনি ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন। (৫) প্রথম বার বিষপ্রয়োগকালে তিনি মনের আবেগে কয়েক দিন 
উপবা”। ছিলেন। কিন্তু অবশ্য দ্বিতীয় বার নিষপ্রয়োগকালে তিনি ঘীবতাবে 
শিষ্য গণকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়াছিলেন। এখন এত্দ্দৃষ্টে কাহার যোগ্যতা কিবাপ 
তাহা সুধীবর্গ স্থির করুন। 


(দাষাবলার দারা লনা 7৭9৫ 


৭।৭২। আসক্তি 

ব্ৰহ্মাঞ্জপুরুযে ইহাও যৌক্তিক। শঙ্করে ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা-_ 
সুরেশ্বরকর্তৃক ভাব্যবার্তিকরচনায় বাধা ঘটিলে মাধবের মতে আচার্য একটু তে 
হইয়াছিলেন। ইহা আসক্তিরই ফল। অনা কোন স্থলে আর ইহার নিদর্শন পায় 
যায় লা। 

পক্ষান্তরে রানানুজের ভাবনে দেখা যায়---(১) রামানূজ যন্ঞহূর্তিব নিকট 
পরাজিত প্রায় হলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি হহবে ভাবিয়া ভগবানের নিকট ক্রন্দন ও 
সাহায্য ভিক্ষা করেন। (১) কাশ্মীর হইতে বোধায়নবুন্তি আনয়নকালে কাশ্মারা 
পু তগণ তাহা কাড়িয়া লহলে তাহার দ$খ হয়। (৩) গোবিন্দকে স্বমতে 
মানিবার জনা ঠাহার আগ্রহ | (8) ঢ'গরাথক্ষেত্রে এবং অনন্তশয়নে ভগবদিচ্ছার 
পিকাদদে তাহাব পাপ্চরাত্রপ্রথ'প্রবর্তীনে আগ্রহ । (৫) সন্নাসের বিরুদ্ধাচার হইলেও 
লিটল পায় প্রাজার বাটিতে ডিভি দনা গমন । (৬) কমিকগির অত্যাচার 
এশা আল তাচ -ইতাওি জীলানে এন তা লা আসি ললা যাইতে পাৱে। 


আজ 


অবশা মাচাধ বামানুতভ এই জাসক্তি সাধালণ স্কাপ্রপিরূতা নহে: তাহা অনাই 
বিত হহবে। সর্বত্রই সম্প্রদায়হি ত পা লোকুহিতেল বানু! লঠমান। কিন্ত তাহা 
27৮6 «হা কাত সতাপ্রচাণের কতদূর সহায় তাহা সই পাঠকবর্গ 


জগ ৮০৮ । 


৮1৭৩। এ 

শঙ্কর জীবনে এক ছলে কাহার মতে কতবাঙ্ নের একটু জি হইমাছিল 
বলিয়া বোধ হয। তিনি বিধবা বৃদ্ধা জণ্ণ ৫ একমাহ > ন ছিলেন; জননীব 
সাতিশয় নিলক্ধসত্তেও তিনি সন্যাস গ্রহণ করিযাছিলেন ইহাই তাহাদের মতে 
শাপির বিষয়। যদিও তিনি জ্ঞাতিগণকঞ্ে সমুদয় পৈত্রিক সম্পত্তি দিয়া জনন 
পক্ষণণবেক্ষণ ও ভরণ-পাষনদের ভার দিয়া শিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি 
সন্নাসের নিনম লঙ্ঘন করিয়া জননীৰ সংকাব করিয়াছিলেন এবং তাহার 
নিকট আসিয়া হাহাকে ঠাহার ইদেব দর্শন করাইয়াহিতান, তথাপি তাঁহার" 
ইহাকে এটি বলিত চাহেন কালণ, তননার দেহান্ছে সন্্যাস-গ্রহণ কবিলে সকল 
সিকিই রক্ষা পাই ত। তাহারা বালে- এ স্থলে শঙ্কর নিজে স্বলায়ু জানিতে পারিয়া 
নিভোপ্ মোল্ষেল জনা বাস ইহা সতরাং ইহা তাহান বার্থপরতা ও 


ক বাজাতে অঙ্পাতা ভিন্ন আর কিছুই আহি, ই 


২১ 


চিনি আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। 


কিন্তু যে ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারেন যে, তিনি যতদূরেই থাকুন না কেন, 
মাতা স্মরণ করিলেই তিনি জিহায় তাহার স্তনদুক্ধের আম্বাদ পাইবেন এবং তখনই 
তিনি মাতৃসমিধানে আসিবেন, যিনি এ কথা বলিতে পারেন যে, “মা তুমি আমায় 
ছাড়িয়া দাও, আমি অস্তিমে তোমায় তোমার চির অভীষ্ট্রের প্রদর্শন করহিব; 
আমি নিকটে থাকিয়া তোমার যে লাভ হইবে আমি দূরে থাকিয়! তাহার শত 
গুণ অধিক লাভ হইবে" তাহার ইহা ক্তব্যজ্ঞানের ক্রটি বা স্বার্থপরতা কি না 
তাহা বিবেচ্য বিষয়। 


বামানুজেরও জীবনে অধিকাংশ ঘটনাই কর্তবাজ্ঞান-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত । কিন্ত 
তাহা হইলেও কর্তবাজ্ঞানহীনতার দৃষ্টান্ত তিনটি পাওয়া যায। প্রথম -_ গৃহকর্রী 
অল্পবয়স্কা একমাত্র পত্বাকে সংবাদ না দিয়া শুক মহাপূর্ণে সঙ্গে চারিদিনেব পথ 
শ্রীরঙ্গমহাত্রা । দ্বিতীয় _ পত্রীকে কোনবাপ সান্ত্বনা না দিয়া তাহাকে চিবতবে আগ 
করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ। তৃতীয় গুক মহাপূর্ণ ও শিষা কুবেশের সমূহ বিপদ 
জানিয়াও পলায়ন। 

এখন প্রথম স্থলে বামানুজকে সমর্থন কবা যায় না। দ্বিতীয় স্থলে বলা যায, 
যদি তিনি শুরুদ্বেষিণ' স্থাব অপবাধ ক্ষমা করিয়া একএ বাস করিতেন, তাহা 
হইলে তাহাব গুরুতক্তি বধিত হইত না। কাৰণ, সঙ্গেন দোষগুণে মানুষের অনেক 
পৰিবর্তন হয । ওকপ স্তর সহিত বসবাসে ঠাহাল্‌ হাশছে কখনই ওকপ শুকাতগ্ডি 
জন্মিত না। আাব্‌ যাঁহাৰ ৬বিষাতে এত বড় লোক তহণাৰ সম্ভাবনা ঠাহাব একপ 
গুকভক্তি বাতীত একপ হওয়া মনে হয, যেন একপ্রকান অসম্ভব কিছু হহাণ 
বিরুদ্ধে একটা কথা এই যে, বামান্জ যদি প্রায় ২০১২ বৎসবে সম্নাস লইয়া 
থাকেন, তাহা হইলে ঠাহার স্ত্রীর বয়স তখন ১৫/১৬ বসবে অধিক হয না। 
এরূপ অল্পবয়স্কার অপবাধ তৃতীম বারের অধিক হইলেও মার্জনা করিলে 
রামানুজের বিশেষ ক্ষতি হইত কি না চিন্তার বিষয়। যাহা হউক, যদি ঠিশি 
বুদ্ধদেবের মতো পরে স্ট্রার উন্নতির চেষ্টা কবিতেন, ঠাহা হইলে হয় তা ইহা 
আদৌ দোষনধ্যে গণা হইত না। অথবা স্ত্রীর সহিত তিনি যদি প্রতারণ' না 
করিতেন, তাহা হইলে সাধারণ বুদ্ধির নিকট তত দোষাবহ হইত না। 

তৃতীয় স্থল সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মনুষ্যবুগ্গিতে তাহাকে সমর্থন করিতে 
পারি না। জীবনচরিতকারগণের মধ্যে যেন বোধ হয়, এ সম্বন্ধে রামানুজকে 
সমর্থন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি পাচজ্জনের 
কথায় সম্প্রদায়ের মঙ্গলেব জন্য পলায়ন করেন এবং কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি 


দোষাবলীর দ্বারা তণপনা +8৭ 


কেবল পাঁচজনের কথায় পলায়ন করেন--তাহা নয়, পরস্ত ভগবান রঙ্গনাথের 
আদেশেই তিনি প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক পাঁচজনের কথা শুনিয়া 
তাহার পলায়ন উচিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কাহারও মতে যদি বলা যায় 
যে, তিনি গুরু মহাপূর্ণের আদেশেই ওরূপ করিয়াছিলেন, তথাপি এস্থলে শুরুব 
আদেশ লঙ্ঘন করাও শ্রেয়ঃ ছিল কি না-_গাবিবার বিষয়। কারণ তিনি একবার 
জনসাধাবণেব উদ্ধারের জন্যই গোষ্ঠীপূর্ণের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও গুরু-দন্ত 
মন্ত্র সর্বসমক্ষে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এতাদৃশ কর্তব্যবুদ্ধি দেখিয়া 
উতযেব মধ্যে কে কতদূব বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য প্রচারে সমর্থ, তাহা সুধীগণ বিচার 
করুন। অবশ্য যাহাব যত কর্তব্যনুদ্ধি তিনি তত সত্যনিষ্ঠ- ইহা বলিতেই হইবে। 


৯1৭৪। ক্রোধ 

ইহা ব্ৰন্মজ্ঞেব চবিরে শোভন নহে। সন্ন্যাসীব কাহারও কার্যে অপরাধবোধ 
না জন্মিলে প্রেশধেব উদয় হয না! এখন দেখা যাউক শঙ্করের নিকট কেহ 
কান অগবাধ করিফাছে কি না এবং শঙ্কর তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ক্রোধ 
কবিযাছেন। 


প্রথচ। -শঙ্কারের চবণে অপবাধ' তীহাব জ্ঞাতিগণ। আচার্য বাটি ফিরিয়া 
আাসিযা, ও মাতার মুখাঞ্লি কবিবেন এনিবা তাহারা ভাবিল যে, শঙ্কর বুঝি 
আলাব গহা হন ও তাহাব সম্পত্তি ফিবাইযা লযেন। এজনা তাহারা শঙ্কবকে 
মাতসৎকাবে কোন সাহাযা কবে নাই। এমন কি, অগ্রি পর্যন্ত দেয় নাই। ইহাতে 
শহুবে স্ব, অগ্নি উৎপাদন কবি্যা মাতসৎকার কবিলিন। জ্ঞাতিগণ ইহা দেখিযা 
শঙ্কবের জননীর চবিত্রে দোষাবোপ করি. লাগিল ও ত' জন্ম অবৈধ বলিযা 
নিন্দা বটাইল। এইবার শঙ্কব আর স্থির থাকিতে পারিলেন *।| তিনি জ্ঞাতিগণকে 
তিনটি শাপ প্রদান কবিলেন এবং বাচা এ বিষয বি.াব করিযা যাহাতে উক্ত 
শাপ প্রতিপালিত হয তজ্জনা ইচ্ছ' প্রকাশ কৰিলে তিনি তাহাতে আপত্তি করেন 
নাই। প্রথম শাপ এই যে. তাহারা বেদবহির্ভূীত হইবে। দ্বিতীয় শাপানুসারে কোন 
যতি তাহাদেব গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। তৃতীয় শাপ-_সকলেই যেন নিজ 
বাটীর প্রাঙ্গণ কণ মৃতদেহ দাহ করে। কিন্তু আমি যখন ইহাদের দেশে 
গিয়াছিলাম তখন এই তৃতীয শাপটি আমার মিথ্যা বোধ হইয়াছিল। যেহেতু এটি 
তাহাদের দেশাচাব। আমার বোধ হইল--ইহা শঙ্করের পূর্বেও : ল। 


দ্বিতীয__দিশ্বিজয়ার্থ শঙ্কর যখন কর্ণাট উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন, তখন 
অসংখা কাপালিকের গুরু. ভৈরব-সিদ্ধ “ক্রুকচ”” সসৈন্যে শঙ্কর ও তাহার 


৫৪৮ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


শিষ্যগণকে আক্রমণ করে। ইহা দেখিয়া রাজা সুধস্বা সসৈন্যে কাপালিক সৈন্যসহ 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ক্রকচ তাহার সৈন্যগণের গতিরুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, অপর সহস্র 
কাপালিককে অন্য দিক দিয়া শঙ্করশিষ্যগণকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। এইবার শিষ্যগণ নিরুপায় দেখিয়া আচার্ষের শরণাপন্ন হন। আচার্যও 
তখন অন্য উপায়ে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারায়, নেত্রোথিত ক্রোধাগ্নিতে 
তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই ঘটনাটি মাধবের বর্ণনা। প্রাচীন 
শঙ্কর-বিজয়ে যুদ্ধ বা ভস্ম করার কথা কিছুই নাই। তাহাতে যাহা আছে তাহাতে 
শঙ্কর. নিরীহ-স্বভাব বলিতে হয়। 

তৃতীয়__দিখ্বিজয়-কালে কর্ণাট উজ্জয়িনী নামক স্থানে এক ভীষণাকৃতি 
কাপালিকের জঘন্য মতের অতি অশ্রাব্য কথা শুনিয়া শঙ্কর তাহাকে দূব হইযা 
যাইতে বলিয়াছিলেন। ইহাকে ক্রোধ না বলিষা ঘৃণা বা উপেক্ষার ভাবও বলা 
যাইতে পারে। 


পক্ষত্তরে, বামানুজেব জীবনে ক্রোধে দৃষ্টান্ত যথা, প্রথম- তীহাব পত্বাব 
সহিত। ইহা একবার বা দুইবার নহে, কিন্তু তিন বা চাবিবাব। যথা- -(ক) 
পত্ীকর্তৃক কাঞ্চীপূর্ণকে শুদ্রবৎ ব্যবহারকালে। (খ) এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মাণকে অন্নদানে 
অসম্মত হইলে । (গ) গুরুপতীকে অবমাননা কবিলে ও ঘে) এক দবিদ্র গ্রাহ্মণকে 
অন্ন না দিয়া প্রত্যাখ্যান কবিলে। 


দ্বিতীয়__চোলাধিপতি কৃমিকগ যখন গুরু মহাপূর্ণ ও শিধা কুবেশেক চু 
উৎপাটন করে, তখন তাহার অত্যাচারের জন্য রামানুজের ক্রাধেল কথা শুনা 
যায়। এ সময় তান নাকি তাহার এক শিষ্য যজ্কেশকে বলিযাছিলেন (হয. তঞি 
এমন কিছু দৈবক্রিযা কর যাহাতে শ্রীসম্প্রদাযের সমুদয় শত্রু নিহত তহ। পাহালও 
মতে তিনি স্বয়ং কৃমিকষ্ঠকে নিহত কবিবান জন্য নৃসিংহদেবেব সমাঞ্ষে আতিচাপ 
কর্ম করিয়াছিলেন। কাহাবও মতে ইহা তিনি স্বয়ং কবেন নাই, তব্রতা ব্রাহ্মণণণ 
করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং জল মন্ত্রপৃত করিয়া নিক্ষেপ করিযাছিলেন মার। 


তুতীয়-_রামানুজ প্রথম বার তিরূপতি গমনকালে পথিমধ্যে এক ধণা 
বণিকের বাটীতে অতিথি হইবেন বলিয়া বণিকের বাটাতে দুইজন শিষ।কে (প্রেবণ 
করেন। বণিক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ কবেন ও পামান্নেব ভাল। 
নানা ভোজ্যোপকরণের বাবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হন। শিষ্য কোনবপ আদল 
মভ্যর্থনা না পাইয়া রামানুজ-সমীপে ফিরিযা আসেন। বামানূজ ইহা€ে, কাহাবও 
মতে ক্রুদ্ধ হন এবং কাহারও মতে অভিমান করেন। ফলে, ধনী আসিমা ক্ষমা 


দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ৫৪৯ 


প্রাথনাপূর্বক গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যত্র করিলে রামানুজ যাইতে 'অস্বাকার 
করেন। তবে ফিরিবার কালে তাহার গৃহে ডিও গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি । 

চতুর্থ-_কুরেশ ভাষ্য লিখিতেন, রামানুজ বলিতেন। একদিন “জীবের” 
লক্ষণ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রামানুজ অনেকবার অনেক রকম করিয়া 
বলিলেন, কিন্ত কুরেশ কিছুতেই লিখিলেন না। অবশেষে রামানুজ ক্রুদ্ধ হইয়া 
তাহাকে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দেন ও 'আসন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া 
যান। নতাস্তরে সেরূপ করেন নাই, কিন্তু বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, 
এতদ্দ্ারা প্রকৃত বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাহা সুধাগণের 
বিচার্য বিষয়। 


১০।৭৫। গৃহস্থোচিত ব্যবহার 

গৃহস্থোচিত ব্যবহার সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রশংসনায় নহে। ইহার পুষ্টান্ত শঙ্কর- 
'লী”- ছুট, হয় না। 

রামানুজে ইহা কয়েক স্থলে কিন্তু দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় রামানুজের 
যখন ৪৩ বৎসর বয়স তখন কুরেশের একটি পুত্র হয়। এই পুত্র পরে পরাশ্রভট্ট 
নামে পরিচিত হন। ইনি যখন অতি শিশু, দোলনাতে শুইয়া থাকেন, তখন 
৩ হাকে বামানুজ ধমপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তখন হহাতে তাহাকে মে 
আনিয়া রাখা হয়। রামানুজের শিষাসেবকগণ তাহাকে মঠেই লালনপশলন 
করিতেন এবং তাঁহার দোলনা রামানুজের আসনের নিকটেই রক্ষিত হইয়াছিল! 
পরাশরের বিবাহেও রামানুজ “ঘটকালা" করিয়াছিলেন । না সম্প্রদায় এরূপ 
স্থলে যেমন বালককে সন্ন্যাসী করেন, ইনি তাহা করি ন না। বস্তুতঃ এ 
সম্প্রদামধ্যে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বড়ই কম। 

দ্বিতায়ত৫ দেখা যায়, কোন কোন জীবনচরিতকারেব মতে রামানুজ এক স্থলে 
পুত্রের জনা খেদ করিতেছেন। অবশ্য ইহা ভক্তির আধিক্যেরও পরিচয়। রামানুজ 
যে সময় প্রাটান আচার্যগণের নামে শিষাগণের নাম রাখিতেছিলেন, সেই সময় 
তিনি এক দিন দুঃখ করিয়া বলেন, “আহা! যদি আমার একটি পুত্র থাকিত, 
তাহা হইলে আমি তাহার নাম 'নম্বা আলোয়ার' রাখিতাম' ইত্রাদি। ইহার ফল 
প্রকৃত বিষয়ের কিরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল তাহা সুধীণণ বিচার করুন। 


১১1৭৬। চতুরতা 


এ স্থলে চতুরতা শব্দের অর্থ বুদ্ধিমত্তা নহে, কিন্তু ইহা তাহা হইতে পৃথক 
করিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাও ব্রহ্মন্তযের পক্ষে অশোভন। 


৫৫০ আচার্য--_শঙ্কর ও রামানুজ 


শঙ্করের জীবনে চতুরতার দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি পাই নাই। 

রামানুজের জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত যথা, প্রথম- শ্রীরঙ্গম হইতে প্রস্থানকালে 
নীলগিরির আরণ্য প্রদেশে যখন সেই অজ্ঞাত কুলশীলা রমণীর অন্ন ভোজনের 
কথা উঠে, তখন রামানুজ রমণীটিকে তাহার পূর্ববৃত্তাত্ত জিজ্ঞাসা করিয়া 
অন্নপ্রদানে আদেশ করিলেন। রমণীটি আনন্দচিত্তে যখন ভোজনপাত্রে অন্ন প্রদান 
করিতে গমন করিলেন, তখন আচার্য একটি শিষ্যকে গোপনে তাহার গতিবিধি 
ও ঙচার নিরীক্ষণ করিতে বলিলেন। শিষ্য যাহা দেখিল তাহাতেও রামানুজের 
তুষ্টি হইল না, তখনও তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিতে ক্রটি করেন নাই। 


দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত__শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের পৃজারিগণ পূর্ব হইতে মন্দিরের অনেক 
দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেন এবং কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিতেন। রামানুজ 
আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজারিগণের এবন্প্রকার চৌর্যকর্ম বন্ধ করেন এবং 
তাহাদিগকে কর্তব্যপালনে বাধ্য করেন। বস্তুতঃ ইহা ক্রমে এতই গুরুতর হইয়া 
উঠিয়াছিল যে, পূজারিগণ পরে রামানুজকে বিষপ্রয়োগদ্ধারা বধ করিতে চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। এখন ইহার ফলাফল কিরূপ তাহা সুধীগণ বিচার করুন। 


১২1৭৭ । নির্বুদ্ধিতা বা দৈববিডম্বনা 
ব্ৰহ্মন্ঞের পক্ষে ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। শঙ্কর-জীবনে ইহার পৃষ্টান্থ অদ্যাবধি 
জানিতে পারা যায় নাই। 


পক্ষান্তরে, রামানজের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত যথা-_আচার্য রামানুজ যখন 
শ্রীজগন্নাথ ধামে আসেন তখন তথায় অন্নের বিচার নাই ও ভাগন্নাথাদোবের 
পূজাপদ্ধতি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হন। এজন্য তিনি বিচারদ্বারা তত্রতা যাবতীয় 
অন্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পূজকগণ তাহাতে অসম্মত 
হওয়ায় রাজার সাহায্যে বলপূর্বক ব্যবস্থাপরিবর্তনের যত্ন হয়। পৃজকগণ 
ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেন। কারণ, তাহাতে তাহাদের জীবিকার ক্ষতি। 
ভগবান রামানুজকে স্বপ্রযোগে এ কার্য করিতে নিষেধ করিলেন কিন্তু রামানু। 
ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে রামানুজের একাত্ত আগ্রহ দেখিয়া ভগবান 
গরুড়দ্বারা নিদ্রিতাবস্থায় রামানুজকে সুদূর কর্মক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত করেন। মতাস্তাবে 
এ ঘটনাটি ত্রিভাগ্ামে “অনস্তশয়ন” দেবের নিকট ঘটিয়াছিল। তথায় ভগবান 
নন্ুরী ব্রান্মণগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রামানুজকে কুরুঙ্গুড়ির নিকটবর্তী 
সিন্ধুনদীর তীরে নিক্ষিপ্ত করেন। 


দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ৫৫১ 


এখন এতদ্দ্রারা বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্য প্রচারে কাহার কতদূর সামর্থ্য থাকা 
উচিত তাহা সুধীগণ নির্ণয় করুন। 


১৩।৭৮। পাপীজ্ঞান (নিজকে) 
বরহ্মাজ্ঞের পক্ষে ইহাও অনভীষ্ট। আচার্য শঙ্করে ইহার দষ্টান্ত (কান জীনত” 
মধ্যে কথিত হয় নাই। ঠাহার কোন স্তোত্রে এ কথার উল্লেখ থাকিতে পাবে। 
তবে এই সব স্তব তাহার নিজের জনা নতে-_ ইহাও বলা হয়। মার কাশ্মগবে 
শারদাদেবীর প্রশ্নে শঙ্কর যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে ও তাহার নিভেকে পাপ" 
বলিয়া জ্ঞান ছিল না। 


পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনীতে হহাল উল্লেখ মাছে! যথা । তিকপতি 
গমনকালে রামানুজ প্রথমতঃ পর্বতারোহণ করিতে অসম্মত হন: কালণ, তিনি 
ভাবিলেন-- তাহার কলুষবহ্ুল দেহদ্বারা গবেকুণ্ঠ শ্রশৈল স্লুষিভ হইছে পরতে 
আনা প্রভৃতি তাহার শিষাগণ আসিয়া তাহাকে “অনন্তের” অর তার বলিয়া 
বুঝাইয়া তাহাকে তথায় যাইতে সম্মত কবান। তাহাদের ভয় এই যে. বামানুজ 
না যাইলে ভবিষ্যতে তথায আর কেহ যাইবে না । তীর্ঘটিই হয তো লস্ট হইতে 
পারে। হাই হউক, নিজে সতা সতা পাপী বূলিযপ্ই যে. তিনি কপ 
করিয়াছিলেন, তাহা কখনই নহে। তবে তাহা তাহাৰ দেবতার প্রতি সম্মান- 
জ্ঞানাধিকোবর পবিচয় হইতে ও পাবে। ২1 শ্রীবঙ্গমে ফিবিযা আসিলে কুলেশেল 
নিকট আক্ষেপকালে রামানুজ বলিযাঙ্িলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই মহাপা হল, 
যেহেত তাহারই জন্য কুরেশেব চক্ষু ও গুরুদেবের প্রাণ নষ্ট হইল । কিন্তু ইহ' ও 
খেদোক্তি মাত্র বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, আচা. বামানুজেক নিজ 
পাপীন্তান করার দৃষ্টান্ত এইরূপই দেখা যায়। এখন এতদ্দারা কাহার চবিত্র তব 
বেদান্ত প্রতিপাদা সত্যপ্রচারে অনুকূল তাহা সুধাগণ স্থির করুন। 


১৪।৭৯। প্রাণভয় 

ব্রহ্মজ্জঞের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। শঙ্করের প্রাণসংশয়কাল উপস্থিত 
হইলে তিনি যেরূপ বাবহার আরা তাহা প্রথম--ব'ল্যে কুষ্টার আক্রমণ 
করিলে তিনি ব্যাকুল হন, এবং জীবনের আশা না থাকায় মাতার নিক 
অস্ত্যসন্নাসেব মনুমতি ভিক্ষা করিয়' লম্মন। বস্তুতঃ ইহাকে হল না বলিলেও 
চলে। 

দ্বিতীয় _ উগ্রভৈরব কাপালিক যখন সরলভাবে তাহাব মস্তক ভিক্ষা করে, 
তখন তিনি তাহার উপকারের জন্য মস্তক দিতে স্বীকৃত হন এবং ভৈরবের সম্মুখে 


৫৫২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুভ। 


বলি দিবার সময় উপস্থিত হইলে সমাধি অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট থাকেন। 
শিষ্যগণ জানিলে পাছে উগ্রভৈরবের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হয়, তজ্জন্য তিনি তাহাকে 
যথারীতি সাবধানতা অবলম্বন করিবার উপদেশও দিয়াছিলেন। 


তৃতীয়-_বিদর্ভরাজধানী হইতে আচার্য যখন কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদাত 
হন, তখন বিদর্ভরাজ তথায় যাইতে আচার্যকে নিষেধ করেন। সুধন্বারাজ তাহা 
শুনিয়া আচার্যের রক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আচার্য কিন্তু কাহাকেও কোন 
উত্তর না দিয়া ধীরভাবে সেই কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হইলেন। তথায় 
অনতিবিলম্বে কাপালিক-সৈন্য আচার্য-পক্ষ ধ্বংসের জন্য অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 
হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুধন্বারাজ কিন্তু কৌশল ও সাহস অবলম্বন কবিয়া 
তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কাপালিক রাজ ক্রকচ তখন আচার্য সমীপে 
আসিয়া মন্তদ্বারা ভৈরবকে সর্বসমক্ষে আহান করিল ও আচার্যকে বধ করিতে 
অনুরোধ করিল। আচার্য ও তাহার শিষ্যগণ ?৬রবমূতি দেখিয়া ভৈরবের স্তব 
করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন-_আচার্য *শ€ ও নিরুদ্িগ্রভাবেই উপপিষ্ট 
ছিলেন। মাধবের মতে আচার্য বধোদ্যত বহু সঠ* কাপালিক সৈনাকে নেত্রাগিদ্বাবা 
ভস্মীভূত করেন। যাহা হউক, আচার্য শঙ্কৰ (4 এসলেও প্রাণভয়ে ভাত হন নাই 
তাহা হির। 

চতুর্থ__কামরূপ হইতে প্রতাবতন কালে অভিনবগুপ্ত আচাযেশ শরাণে 
ভগন্দর রোগ উৎপাদন করে। রোগ যখন ভথঙ্কর রূপ ধারণ করিল, 'শযাগণ 
তখন বৈদ্য আনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আচার্য কিন্তু শিষ্গণকে এজনা পহ্থবাপ 
নিষেধ করিয়াছিলেন। ।তনি একবারও সম্মতিদান বা আগ্রহ প্রকাশ ক্রেন শাহ, 
বরং কর্মফল বলিয়া ধীরভাবে সেই দারুণ যন্থ্ণা-ভোগ করিতেছিলেন। ক্রমে 
রোগযন্ত্রণা তাহার সহ করিবার সীমা যেন অতিক্রম কবিল। ৬খন তিনি 
ভবানীপতি ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভগবানের আদেশে (দবিবৈদ,। 
অশ্িনীকুমারদ্বয় আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, ইহা অভিনবগুপ্তের অভিচাব কর্মের 
ফল। ইহা রোগ নহে। পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া অভিনবগুপ্তের উপর যখন বিপরীত 
অভিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন আচার্য তাহাকে বারবার নিষেধ করেন, যেহেও 
আচার্য অস্ডিনব গুপ্তের অভিচারের ফলে দেহত্যাগেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 
অতএব এস্থলেও আচার্ষেব প্রাণভয়ের কোন শক্ষণ পাওয়া যায় না। 


পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে তাহার প্রাণ-সংশয় স্থল চারিটি মাএ। প্রথম - 
শৈব চোলরাজ যখন রামানুজকে বলপূর্ণক শৈব করিবে বলিয়া লোক প্রেরণ 


দোষাবলীর দ্বারা লনা ৫৫৩ 


করে, তখন রামানুজ দণ্ড-কমণ্ডলু পরিত্যাগ কবিয়া শিষ্য কুরেশেন শুভ্রবস্থু 
পরিধান করিয়া শ্রারঙ্গম পরিত্যাগ কবেন। তিনি আরণ্য-পথে শিষ্যগণসহ ছয় 
দিন ছয় রাত্র অবিশ্রান্ত দ্রুতগমন করিয়া শেষে এত পরিশ্রান্ত হন যে, স্বয়ে আলু 
চলিতে অসমর্থ হন। পরিশেষে শিষ্যগণ তাহাকে স্কঙ্ধোপরি বহন করিতে বাধা 
হন। তাহাব পদদ্বয় প্রস্তর ও কন্টকাদিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায় এবং তিনি তখন 
এক প্রকার মৃতপ্রায় এন্ালে"নানা জীবনীকার নানারূপ বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু যিনি 
যাহাই বলুন, উক্ত ঘটনাগুলি কেহ অস্বীকার করেন না। কেহ বলিয়াছেন বে. রামানুভ' 
প্রথমে পলায়ন করিতে চাহেন নাই। শিষ্গণের অনুবোধে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ 
বলেন কুরেশ তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার গৈরিক বস্তু পরিধান করিয়! চলিয়া যান। 
পরে তিনি যখন জানিতে পারেন তখন অপর শিষ্যগণ সাতিশয় অনুরোধ করিয়া 
তাঁহাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন, ইত্যাদি। কাহারও মতে পরে রঙ্গনাথও পলায়নে 
আদেশ দেন। ফলে, পলায়নের প্রকার বা উদ্দেশ্য যেরূপহ হউক না কেন, যাহা 
ঘটিয়াছিল, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহাতে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার যেন 
প্রাণভয়ই ছিল বলিয়া বোধ হয। 

দ্বিতায -তাহার বালা বয়সে যাদবপ্রকাশ যখন তাহাকে বিক্কারণো বধ 
ক্বিবাব ০ কবেন, তিনি তখন পলায়ন করেন এবং প্রাণ্ভয়ে ফাবপবনাই 
বাকুল হন। তবে ইহা রামানুজের বালা জাবনেব ঘটনা বলা যয়। 


ভতীয--শ্রাবঙ্গমের পুলোেহিতগণ প্রথম যখন বিষান্ন প্রদান কবেন তখন 
বামানুজ পুবোহিতের স্রাব ইঙ্গিতে তাহ জানিতে পাবেন তাহা একটি কুক্ুবকে 
দেন। কুকুরটি সেই অন্ন খাইযা তৎক্ষণাৎ প্রাণতাগ করে অনন্তর তিনি তাহা 
বনবেবাপ জালে নিক্ষেপ করিথা সারা দিনবাত উপবাস কবিযা থাকেন। কি কাকণে 
বলা যাহ ন।, গোষ্টাপূর্ণ আসিল রামানুজ্জ কাবের তীরে তপ্ত বালুকোপরি তাহাক 
চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। গোষ্টীপূর্ণ বামানুজের শিষা 
প্রণতাি হরাচার্যের গুরুভক্তি দেখিয়া বলিলেন--'*অতঃপর রামানুজ ! তুমি 
ইহারই দ্বারা অন্ন প্রস্তুত কবাইয়া ভিক্ষা করিও, ইহাতে তোমার ধর্মহানি হইবে 
ন|।"' তখন হইতে রামানুজ তাহাই করিতে লাগিলেন। এস্থলে অনাহারের কারণ, 
অধিকাংশ জীবনীকারের মতে প্রাণনাশের আশঙ্কা। কিন্তু পূজন’ রামকৃষ্ণানন্দ 
স্বামীর মতে ইহার কারণ- অনুতাপ । 

চতর্থ--আর একদিন উক্ত পুরোহিতগণ ভগবানের চরণামৃতসহ রামানুজকে 
বিষ প্রদান করেন। এ দিন তিনি পূর্বেই বুঝিতে পাবেন ও ভগবৎচরণামৃত পান 


৫৫৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


করেন। কিন্তু পান করিয়া মন্দিরদ্ধার পার হইবার পূর্বেই তাহার পা টলিতে আরম্ভ 
করিল। তিনি নিরুপায় হইয়া টলিতে টলিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
ক্রমে শিষ্যগণ জানিতে পারিলেন ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিষ-শাস্তির নানাবিধ 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামানুজ তাহাদিগকে নানারূপে সাস্তবনা করিলেন ও 
সমন্ত্র রাত্রি ভগবৎচরণে চিত্ত স্থাপন করিয়া স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। এই ঘটনাটি কেবল প্রপন্নামৃত গ্রছেই দেখা যায়, অন্যত্র নহে। কোন 
মতে, আচার্য চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন। যাহা হউক, এ ঘটনাটিকে 
প্রাণভয়ের দৃষ্টান্ত না বলিলেও বলিতে পারা যায়। এখন এতদ্দ্রারা কাহাব চরিত্র 
কতটা বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের অনুকূল তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা লুবন। 


১৫।৮০। ভ্রান্তি 

ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহাও অশোভন । শঙ্কর-জীবনে কেহ তাহার ভ্রম সংশোধন 
করিয়াছে এ কথা শুনা যায় না। ব্রহ্ম-সুত্রভাষ্য কাশীতে মতান্তরে উত্তর-কাশীতে) 
ব্যাসদেবকে দেখিবার জন্য প্রদত্ত হইলে তিনি কোন ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
এ কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। কাশীতে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রসঙ্গটি 
অসাম্প্রদায়িক কথা, অতএব অগ্রাহ্য । সুতরাং শঙ্কর-জীবনে ভ্রান্তির নিদর্শন নাই। 
পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত তাহার শ্রীভাষা-রচনাকাল। কেহ বলেন, 
এইরূপ ঘটনা একবার নহে ২/৩ বাব ঘটিয়াছিল। দ্বিতীযবাব নাকি কুরেশকে 
ছয়মাস কাল গোষ্ঠীপূর্ণের নিকটে থাকিয়া বিবাদস্থলটির মীমাংসা করিযা লইতে 
হইয়াছিল। এখন এতদ্দ্রারা বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচার বিষয়ে কাহাব সামর্থ্য 
কিরূপ তাহা সুধীগণের বিচার্য বিষয়। 


১৬।৮১। মিথ্যাচরণ 

বরহ্গাজ্ঞে ইহারও স্থান না থাকাই উচিত। শঙ্কর-জীবনে মিথ্যাচরণেব দুইটি 
দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যায়। প্রথম---যাঁহারা বলেন শঙ্করকে বুস্তীরাক্রমণ বাপাবটি 
মাতার নিকট সন্যাসের অনুমতি পাইবার জন্য শঙ্করেব কৌশল মাত্র, তাহাদের 
মতে ইহার উদ্দেশ্য যতই ভাল ও মহৎ হউক না, আচরণ মিথ্যা ভিন্ন আব কিছুই 
নহে। কিন্তু ইহা বিচার্য বিষয়। কারণ, আচার্ষের জন্মভূমিতে কুস্তীরাক্রমণ সতা 
বলিয়াই স--লে বিশ্বাস করে। যে জ্ঞাতি-শত্রগণ শঙ্করের মাতার চরিত্রে অপবাদ 
রটাইতে পারে, তাহারা এ ঘটনা মিথ্যা হইলে বা ইহা শঙ্করের কৌশল হইলে 
ইহা কখনও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত কি? আর ইহা সত্য হইবার পক্ষে 
অসম্ভাবনাও কিছুই নাই। কারণ, কুম্ভীর ধরিয়া কখনও কাহাকে কি ছাড়িয়া দেয় 


দোষাবলীব দ্বাবা তুলনা ৫৫৫ 


নাই? বস্তুতঃ ইহাব দৃষ্টান্ত অপ্রচুব নহে। অতএব এ ঘটনাটি মিথ্যাচবণেব স্থল 
বলা বোধ হয যায না। 


তাহাব পব, ইহাব সহিত জ্যোতিষী সম্বন্ধীয় ঘটনাটিব এঁক্য আছে-_ দেখা 
যায। জ্যোতিষীবা বলিয়াছিলেন-_শঙ্কবেব ৮ বসব পবমাধু, কিন্তু হোণবলে 
শঙ্কব ইহাকে ১৬ বসবে পবিণত কবিতে পাবিবেন, এবং গুক (বৃহস্পতির?) 
কৃপায খুব জোব ইহা ৩২ বসব পর্যস্ত হইতে পাবিবে। বস্তুতঃ এই ৮ বংসবেই 
তাহাকে কুস্তীবে ধবে আব এই অবস্থায তিনি অন্তিম সন্্যাসের নিমিত্ত মাভাব 
অনুমতি লযেন। আব সঙ্কলিত সন্ন্যাস পবিত্যাজ্য নহে, এই জন্য তিনি মরা 
গৃহে থাকিলেন না। ওদিকে ১৬ বৎসবে শঙ্কব ব্যাসেব সমক্ষে ভাগ'বথী সলিলে 
দেহত্যাগ কবিতে উদ্যত শুনা যায। 'তাহাতেই ব্যাসদেব ঠাহাকে সাব ১৬ বসব 
আযু হউক বলিযা আশীর্বাদ কাবেন। সুতবাং শঙ্কবেব দেশেব প্রবাদানুসাবে ইহা 
তাগব মিথ্যাচবণ নহে। মাধবাচার্য যদিও ইহাকে একট কৌশল বলিযাছেন, কিন্ত 
তথাপি তিনি সব বিষযে যে সত্য সংবাদ সংগ্রহ কবিতে পাবেন নাই তাহা 
সাঠা। দ্বিতীয় _ অমক” বাজ শবীবে প্রবেশ কবিযা বাজাবপে পরিচিত হইলে 
শঙ্কব কখণও স্বয়ং বাণী বা অমাতাবর্ণকে আত্মপবিচঘ দেন নাই। অতএব ইহাকে 
মিথাচবণমধে। অংশও গণ্য কবা যাইতে পাবে। 


পক্ষান্তুনদে বামানুজ জীবনেও দুইটি স্থলে মিথ্যাগাবণ দেখা হাহ প্রথমা 
প্রপন্ন'মুত নামক একখানি খুব প্রামাণিক গ্রস্থমতে তিনি সন্নাসগ্রহণ-কালে 
শ্রশুবেন নাম কব্যা নিজেই এক পত্র লেখেন ও “সই প্রত্যাখ্যাত ব্রাহ্মণকে 
শ্বশুবালহে ব লোক সাজাইযা স্ত্রকে তাহাব সঙ্গে পিত্রাল প্রেবণ কবেন। তবে 
একটা কথা এই যে, এ বিষযে মতাস্তব আছে। পণ্ডিত শ্রানিবাস আযেঙ্গাব তাব 
মুল গ্রন্থে এ ঘটনাটি গ্রহণ কবেন নাই। ট'কাব আকাবে তাহা উল্লেখ কবিযা 
গিযাছেন। দিতায -দণ্ডী সন্নাস হইযা দণ্ড কমগুলু ত্যাগ কবিযা শুশ বস্তু 
পবিধান কবত৩ঃ কৃমিকষ্ঠেব ভযে পলাযন। ইহাও মিথ্যাচবণ বলা যায। অবশা 
উদ্দেশ্যতেদে অনায কার্য« ন্যায়সঙ্গত হইযা থাকে, তথাপ স্থূল দৃষ্টিতে ইহা যে 
মিথ্যাচবণ তাহা অবশ্য স্বীকায। যাহা হউক এখন এতৎসত্তেও বেদাস্ত প্রতিপাদ্য 
সত্যপ্রচাবে কাহাব সামর্থা কতদূব হওয়া উচিত তাহা সুধীগণ বিচাব ককন। 


১৭।৮২। লজ্জা 
ইহাও বরদ্মজ্ঞেব পক্ষে শোভন গুণ নহে। কাশীতে অন্নপূর্ণাদেবীক নিকট 
“শক্তি” স্বীকাবে শঙ্কবেব লজ্জাব দৃষ্টান্ত একটি পাওখা যায। কিন্তু এ কথা শঙ্কব- 
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সম্প্রদায়-ভুক্তগণ স্বীকার করেন না। অতএব ইহা অগ্রাহ্য । এতত্তিন্ন আর কোথাও 
শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 


রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত, প্রথম-_তিরুভালি তিরুনগরীব চণ্ডাল রমণীপ্রসঙ্গটি 
বলিতে পারা যায়। দ্বিতীয় স্থল-_ বেস্কটাচলে আরোহণকালে শ্রীশৈলপূর্ণের 
নিকট। এখন ইহার ফলে কাহার চরিত্র কতটা বেদাস্ত প্রতিপাদা সতা প্রচাে 
অনুকূল তাহা সুধীগণ বিচার করুন। 


১৮।৮৩। বিদ্বেষ-বুদ্ধি 

ইহাও ব্ৰহ্মন্ঞের অনভীষ্ট গুণ। এই বিষয়টি দুইভাগে বিভক্ত হইবার যোগা। 
যথা-_মানব-সংক্রাস্ত ও দেবতা-সংক্রাস্ত। তন্মধ্যে প্রথম স্থলে দেখা যায় শঙ্কবে 
বিদ্বেষ-বুদ্ধি সাধারণভাবে ছিল। তিনি যেখানে কদাচার ও অবিচার দেখিতেন, 
সেইখানেই তীব্র প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। কাপালিক প্রত্ৃতি 
কতকগুলি সম্প্রদায়ের আচার অত্যন্ত জঘন্য ছিল বলিয়া তাহাদের সঙ্গে 
আচার্ষের ব্যবহার স্থলে স্থলে কর্কশ দেখা যায়। কয়েক স্থলেই তিনি বাদীকে 
মূঢ়’ প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং এক জনকে ঠিবস্কারপূর্বক দুব 
করিয়াও দিয়াছিলেন। 


রামানুজে এই বিদ্বেষ-বুদ্ধি অন্যবপ ছিল। শৈব ও অদ্বৈতবাদাব উপর বিদ্বেষ 
যেন তাহার কিছু বিশেষভাবে ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহাব লেখাব হিঙব 
অদ্বৈতবাদের খণ্ডনই বেশী। এই প্রসঙ্গে তিনি বাদীকে “মূঢ়” “পশু” প্রস্ততি 
বলিয়া সম্বোধন বা তিরস্কার করিতেন, তাহাও দেখা যায়। তিনি মৃত্যুকালীন হে, 
৭২টি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল শ্রীবৈষপণণকেই সম্মান 
করিবার ব্যবস্থা আছে। তবে এস্থলে ইহাও আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে. 
বৈষ্বগণ কেবল নিজ সম্প্রদায়-ভুক্তগণকে অধিক সম্মানাদি করায় যে কোন 
দ্বেষভাব প্রকাশ পায়, তাহা স্বীকার করেন না। প্রত্যুত ইহা তাহাদের মঠে 
একনিষ্ঠা। আর যদি ইহা দয়া হয়, তাহা হইলে ইহা বিদ্বেষবুদ্ধি নামের যোগ্যই 
হইতে পারে না। 


দ্বিতীয়__দেবতা সম্বন্ধে শঙ্করের কোনও বিদ্বেষবুদ্ধি বোধ হয় ছিল না। তিনি 
সকল তীর্থে, সকল দেবতা দশন ও সকলেরই '্বব-স্তুতি করিতেন। কারণ, প্রায় 
সকল দেব-দেবীরই শঙ্করকৃত স্তবস্তরতি দেখা যায়। এমন যে কদাচারী কাপালিক 
তাহাদের দেবতাও শঙ্করের পূজা হইয়াছেন। তিনি কখন কোনও বিরুদ্ধ -বাদীর 
দেব-মন্দির অধিকার করিয়া তাহাতে নিজ অভীষ্ট দেবমূর্তি স্থাপনাদি করেন নাই। 


দোষাবলীব দ্বাবা তুলনা ৫৫৭ 


(দেবতা প্রতিষ্ঠা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) পঞ্চদেবতা সকলেবই পৃজ্য-_ইহা শঙ্কব- 
সম্প্রদাযেবই কথা। 

বামানুজ এক বিষ্ণু বা বিষ্ণুসন্বন্ধায় দেবতা ভিন্ন আব কাহাবও স্তব স্ুন্ 
কবেন নাই। এমন কি অন্য দেবতাব তীর্থে যাইলেও তথাকাব বিনুর্গবগ্রহই দৰা. 
ও পৃজাদি কবিতেন। যথা--১। কাম্মীবে শাবদাদেবী ভিন্ন অন্য দেবতা-পশনি লা 
পূজা তাহাব জীবনে শুনা যায না। ২। তিনি বিকদ্ধবাদাব দেবমন্দির ক্ষুমন্দিলে 
পবিণত কবিযাছেন। তিকপতি ও কুর্মক্ষেত্রেন শিবমন্দিক বিষ্ুুনন্দিবে পরিণত 
ইহাব দষ্টান্ত। ৩! ভাহাব ভক্ত বিষুঃবর্মন নিজবাজ্যে বহু শত জৈনমন্দিব ভাঙ্গিহা 
বিষু্মন্দিব ও পুদ্ধবিণী প্রভৃতি নির্মাণ কবাইযাছেন। বামানূজ কে'নকপ নিষেধ 
কবেন নাই। ৪। বামানুজেব শিষ্য কুনেশ কৃমিকষ্ঠেব সভায শিবেব এক প্রন্থাব 
মবমানশাহ কবিযাছিলেন। সকলে “শিনাৎ পবতবং নহি” এই কথা বলিতে 
থাকিলে তিনি অতি বিদ্রুপ কবিযা বধলিযাছিলেন “দোণমান্ত তত; পৰ’ অর্থাৎ 
গাহ'= পরও দ্ৰোণ আছে। কাব্ণ-দ্রোণ ও শিব শব্দে দ্রবোব পরিমান ও বুঝাঘ। 
শিব অপেক্ষা এই দ্রোণ বড । অবশ্য বামানুজেব ভিতব হদি শিবের প্রতি 
শ্রদ্ধাভাব থাকিত তাহা হইলে ঠানাব শিষ্য কুবেশ কখনও সভ'মণো ওকপ 
পৃপ্রাপ কৰি পাবিতেণ কি না সন্দেহ । তাহাৰ পর, ৫। তিনি ভললাথ হইতে 
শর্মক্ষেত্রে শিক্ষিপ্তু হইলে তথাহ মহাদেবছুতি দেখিহা হালপবনন্ট পিগলিত 
হহহাছ্ছিলন | এই নিব বিউক্তণ ভালা তিনি এশদিন নাহার লাল 
শাটাইযাছি লেন চলল প্রপ্রাল্দিন সাহঁহা ক্যতল নিধ্াণণা ন । হল ৩5 তি 


ট্টাবানে শিলেন প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা পূজা কবান কোনন্ ক শুনা যাহ শা 


১৩7৭ বিচ্কোল কলিতে পানি শঙ্কলের বিদ্বেষ বদ্ধিব কারণ 
শাপালিক প্রকৃতি সতিপম জাগা সম্প্রদাযভু ক্র লোকিণণক তক শহরের 
উপল পুন পুন লাকি ও তি লদাচ বেল প্রশংসা । ইহাবই আতিশশস্থলে ইনি 
»ধে। মধ্যে এক এক ভানকে মূ? প্রভৃতি বলিয়া সপ্ধোধন লুল্যিছেন ও এক 
আনকে বিতপডিত পযন্ত কবিযাছিলেন। যদি «লা যায, তাহার এই প্রকাব আছচবণ 
অতাপিক বিদ্বেষ বাদ্ধব পবিচাযক কাবণ তান্ত্রিক অভিনবগুপ্থ অ'চায়কে 
মাবিয়া (ফলিবাৰ ভুন। অভিচাৰ ক্রিহা কবিষাছিল এবং আভচান প্রিয'ব ফলে 
শহ্কবেব ভগন্দব বোগ উৎপন্ন হইযাছিত হত।াদি। কিন্তু তাহাও বলা যায না 
কাবণ, অভিন্বগুপ্তেব ব্যাপাৰ তাহাব ভাবনেব প্রা শেষভাগে সংঘটিত হয' 


পক্ষাস্তবে, বমানজেব শৈব ও জাদ্বতবাদিগণেন প্রতি দেব কান্ণ এই 


৫৫৮ ' আচার্য-__শঙ্কর ও রামানুজ 


যে, অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশ তাহার অধ্যাপক হইয়াও রামানুজকে অদ্বৈতমতের 
বিরোধী দেখিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃমিকঠের ব্যবহার 
তাহার যতদূর মর্মান্তিক হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ওদিকে বৈষ্ণব কাঞ্ধীপূর্ণের 
মধুর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইতেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ইহাদের ধর্মমতের উপর 
রামানুজের যে একটা বিদ্বেষবুদ্ধি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর 
বিচিত্রতা কি? 

এক্ষণে বিশেষ বক্তব্য এই যে-_আমাদের দেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদা'য়র মধ্যে একনিষ্ঠা সত্তেও রামানুজ-সম্প্রদায়ের নায় এতটা 
শৈবাদিদ্বেষের তীব্রতা দেখা যায় না। তাহারা শিবকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। 
অথচ তাহারা ভক্তিমার্গের যেরূপ পর্ণ তা সাধন করিয়াছেন, তাহা একটি 
অভাবনীয় ব্যাপার। 


তাহার পর জ্ঞাতিবিদ্বেষও এই বিদ্বেষবুদ্ধির রূপাস্তর। জাতিবিচারের ভিতর 
অনেক সময় জাতিবিদ্বেষ লুক্কায়িত থাকে। যাহা হউক শঙ্কর -জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত, 
যথা- কাশীতে এক চণ্ডাল তাহার পথরোধ করিলে শঙ্কর তাহাকে পথ ছাড়িযা 
যাইতে বলেন। কিন্তু আবার মাতৃসৎকারকালে শুদ্র নায়ারগণ তাহাকে সাহাযা 
করিয়াছিল ও মাতার সতীত্ব সম্বন্ধে রাজার নিকট বিচারকালে সতা সাক্ষা 
দিয়াছিল বলিয়া আচার্য তাহাদিগকে জলাচরণীয় জাতির মধ্যে গণ্য করেন। 


রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ-_তিনি যখন তিরুভালি তিরুনাগরার পথ 
দিয়া যাইতেছিলেন, সম্মুখে এক চণ্ডাল-রমণীকে দেখিতে পান ও তাহাকে পথ ছাড়িয়া 
দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আবার দিল্লী হইতে ভগবদ-বিগ্রহ আনিবার সময় 
যে সমস্ত চণ্ডাল তাহাকে দস্যু-বিতাড়নে (মতান্তরে বিগ্রহবহন কার্যে) সহায়ত 
করিয়াছিল, সেই সকল নীচ জাতিকে তিনি মন্দিরমধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়া গিয়াছেন। 
যাহা হউক, ইহা হইতে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার কিরূপ সামর্থ্য তাহা সুধীগণ 
বিচার করিবেন। 


১৯।৮৪। বিষাদ বা শোক 
এ বিষয়টি বিচার করিলে আমরা লোকের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারি। 
কারণ, যাহার যত সর্বত্র পারমার্থিক বা ভগবদুদ্ধি হয়, তাহার তত প্রসন্নতা 
জন্মে। এতদর্থে গীতার বহু শ্লোকের মধ্যে আমরা “ব্রন্মাভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি 
ন কাঙ্ক্ষতি ৷” “প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে” ইত্যাদি শ্লোকগুলি স্মরণ 
করিতে পারি। বিষাদ, উক্ত প্রসন্নতার বিপরীত ভাব। 


দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ৫৫৯ 


যাহা হউক, শঙ্কর-জীবনে তিনটি স্থলে বিষাদ দেখা যায়। প্রথম-_বাল্যে 
মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি না পাইয়া; দ্বিতীয়-__কুস্তীরে আক্রমণ করিলে; 
এবং তৃতীয়__যখন শিষ্যগণমধ্যে মনোমালিন্যবশতঃ তাহার ভাব্যের বার্তিক 
রচিত হইল না। এই তিনটি স্থলেই তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন এইবপ কোন 
কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। 

পক্ষান্তরে, রামানুজ জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত-_-১ম। তিনি যখন কাশ্মীর হইতে 
বোধায়নবৃত্তি আনিতেছিলেন, তখন কাশ্মারের পণ্ডিতগণ তাহা কাড়িয়া লইয়া 
যায়। এস্থলে রামানুজের দুঃখানুভবের কথা বর্ণিত আছে। ২। গুরু মহাপূর্ণ ও 
কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইলে তাহার বিষাদের কথা শুনা যায়। ৩। কুবেশের 
মৃত্যুকালে তিনি শোকে অধীর হন ও বালক-সুলভ ক্রন্দন করিয়াছিলেন ৪। 
যামুনাচার্যের মৃত্াকালে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি দুঃখে মু্ছিতি 
হইয়াছিলেন। ৫। কাঞ্চাপূর্ণের নিকট মন্ত্রগ্রহণে অসমর্থ হইলে তিনি যাবপরনাই 
ব্যাকুল হন। ৬। গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্র পাইবার জন্য যখন তিনি বাব বাব 
প্রত্যাখ্যাত হইতেছিলেন, তখন তাহার দুঃখ দেখিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষা এতই 
বিচলিত হন যে, তিনি নিজ গুকদেবকে এজন্য অনুবোধ করেন এবং তাহারই 
পর রামানুজ গোষ্ঠাপূর্ণের নিকট মন্বলাভ করিলেন। যাহা হউকু ইহার মধ্যে 
বিশেষত এই যে, শঙ্করের সকলই বাল্য জাবনে ও সিদ্ধিলাভের পুর্বে কেবল 
একটি সিদ্ধ জীবনে, কিন্ত বামানুজের প্রথম তিনটি সিদ্ধিলাঘভব পর এবং শেফ 
তিনটি সিদ্দিলাভের পর্বে । গোষ্ঠাপূর্ণেব নিকট মস্থলাভের পব তাহার সিদ্ধিলাভ 
ঘটে-_একথা বলাও অসঙ্গঙ হয় না। এখন ব্রহক্মঙ্ডানের পর্ণতায় ইহাব ফলাফল 
কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সুধাগণ বিচার ককন। 


২০।৮৫। সাধারণ মনুষ্যোচিত বাবহাব 
এতদ্বারা আমরা হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি ভাবকে লক্ষা করিতেছি। সাধারণ 
লোকে যেমন কিছু পাইলে আনন্দিত হয় এবং কিছু ক্ষতি হইলে বিষণ্ন হয়, 
সেইরূপ তাবটিই এ স্থলে লক্ষা করা হইতেছে। 


ইহাব দৃষ্টান্ত শঙ্কণ জীবনে দুইটি পাওয়া যায়; যথা--১। শঙ্কর যখন তাহার 
ভাষাবার্তিক রচিত হইল না দেখিলেন. তখন একবার একটু খেদ করিয়াছিলেন। 
২। কাশ্মীরে শারদাপীঠে উপবেশনকালে নাহার আনন্দের কথা ৩ঞ্ত হইয়াছে। 
অতএব শঙ্করেরও সাধারণ মনুষোচিত হর্য-বিষাদ ছিল বলা যায়। এতদ্বাতীত 
শঙ্কর-জাবনে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। 


৫৬০ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে ইহার চারিটি স্থল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম-_ 
রামানুজ যখন নিজ শক্র কৃমিকণ্ঠের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাহার 
যারপরনাই আনন্দের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়__যামুনাচার্য এবং 
মহাপূর্ণের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আবার তদ্রুপ দুঃখের বিষয় বণিত হইয়াছে। 
চতুর্থ- সম্প্রদায়ের সুবিধা হইবে ভাবিয়া অন্যায় জানিয়াও বিট্রল রাজার ভবনে 
গমন। 

তবে শঙ্কর-জীবনে এই বিষয়টির বিপরীত দৃষ্টান্ত একটি আছে। ইহা-- শঙ্কর 
যখন মাতৃসৎকার করিয়া পদ্মপাদাদি শিষ্যপ্রভৃতির জন্য কেরল দেশে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে সুরেম্বরাদি অন্যান্য শিষাগণ তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদ্গিকে দেখিয়া কোন সম্ভাষণই করেন নাই। বহু দিনের 
পর প্রিয়শিষ্যের সমাগমে সকলেরই একটা আনন্দ হইয়া থাকে, শঙ্করের আচরণে 
এস্থলে তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। অথচ পরে যখন তিনি তাহাদের সঙ্গে 
বাকালাপ করেন, তখন তাহার স্নেহের কোনও বৈলক্ষণ্া দুষ্ট হয় নাই। এ 
ভাবটিকে বোধ হয়, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানের পরিচায়ক এবং অসাধারণ মনুষ্যোচিত 
বাবহার বলা চলিতে পারে। 

এখন ব্রহ্মাজ্ঞানের পূর্ণ তায় ইহার ফলাফল কিরূপ হওযা উচিত তাহা সুধাবর্গ 
নির্ণয় করুন। 

২১।৮৬। সংশয়। 

নিশ্চয়-জ্ঞান; সংশয়-জ্ঞানের বিপরীত। একটি বিষয়ে পধস্পব ন্বিগ্ল মশা 
দুইটি ধর্মের স্মরণের নাম সংশয়। এ বিষয়টি মহাপুকষের চরিত্রনির্ণযে একটি 
সুন্দর উপায়। গীতায় সংশয়াত্মার বিশেষ নিন্দাই করা হইযাছে; যথা = 
“সংশয়াত্মা বিনশ্যতি; সুতরাং এটি একটি মহাদোষের মধো গণ, করা হয। 
কিন্তু তাই বলিয়া ইহা একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয়ও নহে। সংশয় বাতীত পরীক্ষা 
হয় না, পরীক্ষা ব্যতীত পুর্ণ জ্ঞান হয় না। ফল কথা, সংশয়ের অধীন হওয়া 
উচিত নহে; কিণ্ত সংশয়রূপ উপায়দ্বারা নিশ্চয়-জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত! জ্ঞান 
হইলে এই সংশয় ছিন্ন হয়, যথা-_“ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ”। (শ্রুতি) 


শঙ্করের বাল্য জীবনে সংশয় ছিল, কিন্তু তজ্জন্য ব্যাকুলতার কথা শুনা যায় 
না। যথা- ১। গোবিন্দপাদের নিকট যোগশিক্ষার পূর্বে তাহার সংশয় ছিল, 
এরূপ কল্পনা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। ২। কাশীধামে প্যাসদেবের সহিত 
সপ্তাহকাল বিচারের পর যখন শঙ্কর জানিলেন যে, বাদী শ্বয়ং প্যাসদেব তখন, 


দোষাবলীর দ্বাবা তুলনা ৫৬১ 


শঙ্কণ তাহাকে নিজ ভাষ্যখানি দেখিতে অনুবোধ করেন। ইহা শঙ্কবেব সিদ্ধজীবনে 
এব০ সম্ভবত: সংশযেব দৃষ্টান্ত হইতে পাবে। কিন্তু তাহা হহলেও ইহা অজ্ঞাত 
সংশয় বশলিঙেই হইবে। 


পক্ষা ৰে, বামানাডোব সংশ্য-জনা ব্যাকুলতা হইয়াছিল, ভাতা স্পট) জালা 
যায়। যথা -(১) তাহাব ভগবৎ তন্তু সন্বন্দেই সন্দেহ ছিল। তিনি এজন্য 
বাঞ্চাপূর্ণেব নিকট দীক্ষা গ্রহণ কবিযা অভীষ্ট লাভ কবিবেন, এই আশাঘ তাহাকে 
ব্ুপাব দাক্ষা দিবার ভন »ল্নোধ কবেন। কাঞ্কা পূর্ণ স্বযং শদ্র পলিধা তিনি 
পামাণুভাকে দাক্ষা দিতে অসম্মাত হন। পরিশেষে বামানূজ হতাশ হইঘ 
পার্পশপূর্ণকে এই অনুবোদ কপেন। যে, তিনি হেন কৃপা কৃন্হি। ববদল্গজেব নিকট 
5£/৬ ঠাহাব হাদগাত প্রশ্ন বহ টির ৩৬ব আনহা! দেশ । কাপাপুর্ণ তাহাতে সম্মত 
2 এব পারে ববদবাজেব নিকও হত বামানুজেন ভাদ শত প্রত্েল তলৰ 
শতহ! পরাতে ঠাহাকে জ্ঞাপন করবেন। প্রশ্র করটিব মধ্যে প্র ছভতি + ন্দেইস সস, 
গস প্কাতবা সূচক এই মাএ রর অবশ্য ইহা বামান্ুজেব বাল জাবি 
পুশ । (২) তাহাব পব তাহান সিদ্ধজীবনে পশ্চিদ সমুদ্দকুলে অবস্থিতিত্পালে তিনি 
PEARY দেলকিল মুতিকে নিত? শা) পদে ন্ি কলি | হুহা শাহ্যাবেক ক সিদেকাকি 


ler ৩ শমি। প্রদর্শনে ৪৫01. এন্টি ₹শ্ঞ্বা। (5) ২ জাতক লতি € কালে 


৮১127 পলাভীফ সম্ভব হহীলে, তাহার হাদহে স শহেল অন্ভিত তন এলা 
৪ 


ডে £ৰ শি ৮108 


টা নি 
হাহা হত এইবাৰ স নয নিবাত্শব প্রকার ভেল লিচাহ শাহিন সংশযহ 
তে 


শিলা শেল ত!) হোত লিন চা তলইহাদ্নে | শালণ 7 প্লাতে অত ণন্দহ 


ৰ পে 
লুল পাতক তহ এবং ৩ উল তিনি ।গালিন্দসানদেণ শাবনণ = এ আাবালেন 


SC সপ ॥ w 


লামা 2 (31 দুলে তলে কপাল দ্বালণ গহণ কণিালেন কান্ৰাপৰ্ণ সহ সাহা 
টি ঞ্ Ld 
৬ 


এলত আসন্ত ত হইলে লামান 5 কানিবাপার্ণল মৃগে ভণাৰাছেৰ বলা শুণিহা সংশাহ 


এ 
লন এ্টপাঁজ। | সূত সম শালি সাহস । ৩2 সাক্্মাৎংক্াল লু লহ শীহহযলিক সংশহ পণ 
হল শিগ্ত বামানজের স শয় দব হহল -আত্তু বকা শিম্ষাস কলিহা এইমাত্র 
ভেদ। ২ ্মুতিব সহিত নিচাব হালের নাহ বিচার স্থল শঙ্কাবের ভাত ঘটে 
শঠি। এখন এতদডে বেদান্ত প্রতিগাদা সত।প্রঠ বে কে কতবৃব উপযুক্ত তাহা 
রখ Ed a 


সুঞ্গাণ বিচাব বশ্চন। 


ডি 


২২।৮৭। স্বদল-ভুক্ত কবিবাব প্রবৃত্তি 
স্বমত প্রচাবে ইহাব উপযোগিতা মাছে। তথাপি অন সম্প্রদাযেব উপবৰ 


চক 


৫৬২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


দ্বেষভাব অত্যন্ত দূষণীয়। কিন্তু যদি পরোপকারার্থ ইহা হৃদয়ে পোষণ করা যায়, 
তাহা হইলে ইহা সদ্গুণ। 


শঙ্কর-জীবনে এই প্রবৃত্তি এইরূপ। ১ম-_মণ্ডন মিশ্রকে শিষ্যত্বে আনয়ন। 
২য়__কুমারিল সম্বন্ধেও সেই কথা । ৩য়-__হৃস্তামলককে তাহার পিতা প্রভাকরের 
নিকট হইতে ভিক্ষা, ইত্যাদি। ইহার মধ্য যথার্থ স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি কেবল 
হস্তামলককে প্রার্থনাকালে বলা যাইতে পারে। কারণ, অনাত্র বিশ্বেশ্বর ও 
ব্যাসদেবের আদেশেই শঙ্কর এ কার্যে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং শঙ্কর-জীবনে প্রকৃত 
পক্ষে একটি স্থলই ইহার দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। 


রামানুজে এ প্রবৃত্তি এইরূপ--১ম- রামানুজ গোবিন্দকে স্বদলে আনিবার 
জন্য মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণকে অনুরোধ করেন এবং গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের 
শিষারূপে কিছু দিন অতিবাহিত করিলে তাহাকে নিজের নিকট রাখিধার জনা 
মাতুলের নিকট প্রার্থনা করিয়া লয়েন। ২য়--যতিধর্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া বিট্টল- 
রাজের প্রাসাদে গমন করিতে প্রথমে রামানুজ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু 
তোণ্ডানুর নম্বী যখন বলেন যে, যদি বিউ্রলরাজ তাহার শিষ্য হন, তাহা হইলে 
সম্প্রদায়ের বিশেষ সাহায্য হইবে, তখন রামানুজ উক্ত রাজার বাটিতে গমন 
করেন। ৩য়__ মৃত্যুকালে পশ্চিম দেশীয় বেদাস্তীকে স্বমতে আনিতে শিষাগণকে 
রামানুজের আদেশ। ৪র্থ__শালগ্রামের অধিবাসিগণকে শৈব ও মদ্বৈওবাদী 
দেখিয়া দাশরথিকে গ্রামের জলাশয়ে পা ড্ুবাইয়া থাকিবার আদেশ দেন, 
উদ্দেশ্য-_বৈষ্ঞবের পাদোদক পান করিয়া তাহারা বৈষ্ব হইবে ইত্যাদি । এখন 
এতদ্দারা কাহার মত কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদা সতা প্রচারে অণুকৃল তাহা সুধাগণ 
বিবেচনা করুন। 


কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা 


এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয়-_আচার্যদ্বয়ের কোষ্ঠা। এতদ্দার! 
নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্ত ধাহাবা ফলিত 
জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না, তাহাদের নিকট আচার্যদ্বয়ের আবির্ভাবকালনির্ণয় 
ব্যতীত ইহাতে কোন বিশেষ লাভ হইবে না, বলিতে হহবে। 


প্রথম লাঙ-আচার্যদ্বয়েরর আবির্ভাব সময-নির্ধারণে সহাহতা। কারণ, 
জীবনীকারগণ আচার্যদ্বয়ের যে গ্রহ-সংস্থান প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ 
গ্রহ-সংস্থান যদি নির্দিষ্ট সময়ে পাওযা যায়, তাহা হইলে আচার্যদ্বয়ের জন্মুকাল 
সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ সংগ্রহ হইল, অথব' আচার্বদ্বয়ের জন্মকাল সম্বন্ধে 
সন্দেহের মাএা আরও একটু কমিল-_বলা যাইতে পারে। 


দ্বিতীয লাভ-_আচার্যপ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে ভীবনাকারগণের মতভেদ 
মীমাংসা। কারণ, যেখানে জীবনীকারগণ একটি বিষয়ে নানা মতাবলম্বী হইয়াছেন, 
(কোষ্ঠী সাহাযো তাহার মধ্যে একটি স্থির অথবা তাহার > সত নির্ণয় করা 
যাইতে পারে। 


তৃতীয় লাভ-_-নূতন বিষয়াবগতি। অর্থাৎ যেসব কথা অপ্রকাশিত, কোন 
জীবনীকাবহই যেসব বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই, সেরূপ কোন কোন বিষয়ে 
হয় তো কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে। 


কিন্তু এ কার্যটি ‘যমন কঠিন তেমনি অনিশ্চিত! কারণ, প্রথমতঃ কোষ্ঠীর 
উপযোগী উপকরণ পাওয়া যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ আচার্ধগণের জন্মকাল 
সম্বন্ধেই নানা মতভেদ বিদামান। রামানুজেব জন্ম-সময় বরং কতক স্থির আছে, 
কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে অকুল পাথার। রামানুঞ্জের জন্ম সম্বন্ধে যতগুলি মতভেদ 
আছে, তাহাতে ৯৩৮, ৯৩৯, ও ৯৪০ এই তিনটি শকাব্দ পাওয়া যায়। কিন্ত 
কোনও মতে ইহা আবার উক্ত সময়ের ২০/৩০ বৎসর পরে অনুমিত হয়। শেষ 


৫৬৪. আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


মতটির প্রবর্তক মাদ্রাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও, এম. এ. বি. এল। 
যাহা হউক, শঙ্কর সম্বন্ধে কিন্তু এ বিষয় এক বিস্ময়কর-ব্যাপার। কল্যব্দ ৬০৫ 
হইতে কল্যব্দ ৪৫০২ পৰ্যন্ত তাহার জন্মকাল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। গণনা 
করিলে উক্ত ৪৫০২-৬০৫ = ৩৮৯৭ বৎসরের ভিতর এই প্রবাদের সংখ্যা প্রায় 
২০ কি ২২টি হইবে। সুতরাং কার্যটি যেমন কঠিন তেমনি অনিশ্চিত, তাহা 
বলাই বাহুল্য। 


যাহা হউক, এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদের দুইটি বিষয়ের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম- তাহাদের সময় নির্ণয়। দ্বিতীয়__তাহাদের জন্ম- 
পত্রিকা উপকরণ-নির্য়। সময় নির্ণয় ও জন্ম-পত্রিকার উপকরণ-নির্ণয়, এক 
ব্যাপার নহে। কারণ, জন্ম-পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ সময়-_যথা £ লগ্ন, তিথি, 
বার, অথবা গ্রহ-সংস্থান জানা প্রয়োজন। কিন্তু সময়-নির্ণয় ব্যাপারে দুই পাঁচ 
বৎসরের অল্লাধিকো কিছু আসিয়া যায় না। যাহা হউক, অগ্রে আমরা শঙ্করের 
সময়-নির্ণয় ব্যাপারটি আলোচনা করিব, পরে যথাক্রমে অবশিষ্ট বিষয় আলোচনা 
করিব। 


সমর-নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা যে পথ অবলম্বন করিতেছি তাহা এই; প্রথম - 
তাহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবাদপ্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহাদের 
মধ্যে যাহা এতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত বিরুদ্ধ হইবে না-_ তাহাই গ্রাহ্য। 

দ্বিতীয়__ এতিহাসিক ঘটনাপ্রভৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জানা 
মামরা__(১) যথাসাধ্য প্রাচীন অর্থাৎ তাহার নিজের বা তাহার শিষা-প্রশিষা 
অথবা তাহার বিপক্ষগণের পুস্তকাদি গ্রহণ করিব, এবং (২) প্রাটান ইতিহাস বা 
প্রাচান “লেখ” প্রভৃতি অবলম্বন করিব। আচার্যের আবির্ভাব-কাল নির্ণয়ের জনা 
আজ অর্ধ শতাব্দীর উপর কত মনীষীই যে কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার পরিচয 
দিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে । আমি এক্ষণে সেই সমুদয় আলোচনা 
করিয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাহা সর্বোত্তম সম্তবপ্রমাণ ও যাহা 
এখনও নূতন বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাদের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করিলাম। 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে প্রথম উপকরণ 
এক্ষণে প্রথমতঃ যে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আচার্য-শঙ্করের আবিঙাব- 
কাল নির্ণয় করিতেছি, তাহা-__“মহানুভব সম্প্রদায়ের” “দর্শনপ্রকাশ” নামক 
একখানি গ্রন্থে উদ্ধৃত “শঙ্কর পদ্ধতি” নামক একখানি গ্রন্থের বচন। এই গ্রন্থ 


কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ৫১৫ 


খানি মরাঠী ভাষায় লিখিত ও ১৫৬০ শকাব্দে রচিত। পরলোকগত লোকমান্য 
তিলক মহোদয় আমাকে এই সন্ধানটি দেন। বচনটি এই = 


“তথা চ শঙ্করপদ্ধতৌ উক্তমস্তি __ 
গৌড়পাদান্বয়ে জাতঃ শকেন্দ্রে শালিবাহনে। 
শ্রীমদেগাবিন্দপাদোসৌ গোবিন্দাচার্ধ ঈরিতঃ ॥ ১১৬॥ 
তচ্ছিষ্যঃ শঙ্করাচার্ধঃ পাদাস্তেন সনীরিতঃ। 
দত্তাত্রেয়াদ্‌ বরং লেভে নিজমার্গ প্রতিষ্ঠিতম ॥ ১১৭।॥ 

স তদ্বৎ তোটকং প্রাহ বাক্যং স্বগুরুসংস্তবে। 
শালিবাহশকে শ্রীমান শঙ্করো যতিব ধনঃ ॥ ১১৮) 
অভ্ভুবন্ির্জিতা ভট্টান্তথা প্রভাকরাদয়ঃ। 

বেদান্তো যেন লোকেংস্মিন বিততো হি মনস্থিনা ॥ ১১৯॥ 
যুগ্মপয়োধিরসামিতশাকে রৌদ্রকবৎসর উর্জকমাসে। 
বাসব ইজ্য উতাচলমান কৃষ্ণতিঘৌ দিবসে শুভযোগে ॥ ১২০॥ 
শঙ্কবলোকমগাল্লিজদেহং হেমগিরৌ প্রবিহায় হঠেন। 


শঙ্কর নাম মুনির্যতিবর্যো মস্করিমার্গ করো ভগবৎপাদঃ ॥'' ১২১॥ 

এই বচনে লোকমানা বালণঙ্গাধর তিন্দ্চর মতে আচ -রি মৃত্যু-সময় ৬৪২ 
শকাব্দ পাওয়া যায়। কারণ, যুগ্ম শব্দে ২. পয়োধি শব্দে ১. বসা বলিতে ১, 
বুঝায়। ঝি রসাতল সপ্ত পাতালেব মধো ষষ্ঠ বলিয়া ৬ পরা যায়। সুতবাং 
২৪৬ হইল । “অঙ্কের বাম গ।ত"" এই নিয়মে উহা ৬৪২ শকাব্দ হইল। বসা 
বলিতে ১ ধরিলে ১৪২ শকাব্দ হয়। কিন্তু ১৪২ শকাব্দে শঙ্করের মৃত্যু হহলে 
১১২ শকে জন্ম হয়। ইহা কিন্তু অসম্ভব। কারণ, পরবর্তী (কান প্রমাণই সঙ্গত 
হয় না, কিন্ত ৬৪২ হইলে তাহা হয়। 


এখন ইহা হইতে মাধবাচার্যের মতে আচার্ষের জীবিত কাল ৩২ বৎসর বাদ 
দিলে ৬১০ শকাব্দ হয়। আচার্ষের দে স প্রাচীন ইতিহাস “ ঞরলোৎপত্তি” 
নামক গ্রন্থের মতে আচার্যের জীবিত কাল ৩৮ বৎসর বাদ দিলে ৬০৪ শকাব্দ 
পাওয়া যায়। এখন তাহা হইলে বলা যায়, আচার্ষের আবির্ভাব-কাল ৬০৪ হইতে 
৬১০ শকাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব। 


৫৬৬. আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


এইবার ইহার সঙ্গে একে একে প্রধান কয়েকটি প্রমাণ মিলাইয়া দেখা যাউক, 

যদি কোন সম্তভোষকর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শঙ্করের সময়নির্ণয়ে দ্বিতীয় উপকরণ 

শঙ্করের প্রধান মঠ শৃঙ্গেরী। এক্ষণে সেই শৃঙ্গেরী মঠের কথা আলোচ্য । এই 
মঠটি অদ্যাবধি অক্ষুপ্নগৌরব ও ইহার আচার্যপরম্পরা অবিচ্ছিন্ন। এই শৃঙ্গেরী 
মঠে প্রবাদ আছে যে, আচার্য শঙ্কর ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ 
বিক্রযার্কাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বিক্রমাকাব্দে সমাধি লাভ করেন। 
শঙ্করের শিষা সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সন্যাস লইয়া ৬৮০ শালিবাহনাব্ডে 
বোধঘনাচার্যকে সন্ন্যাস দিয়া শিষ্য করেন এবং ৬৯৫ শালিবাহনাব্দে দেহ ত্যাগ 
করেন। 

এখন যদি শৃঙ্গেরীর এই কথার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, 
সুরেম্বর ৩০ বিক্রমাকার্দে সন্ন্যাস লইয়া ৬৯৫ শালিবাহনাব্দ পর্যস্ত জীবিত 
থাকিলে এবং এই বিক্রমার্ক উজ্জযিনীর আদি বিক্রমাদিত্য হইলে তিনি ৮০০ 
বৎসর সন্ন্যাস লইয়া জীবিত ছিলেন বলিতে হয়। কারণ, শালিবাহন ও 
বিক্রমাদিত্যের ব্যবধান ১৩৫ বৎসর। যেহেতু ৫৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে নিক্রমাদিতযাব্দ 
বা সম্বং আরম্ভ হয় এবং ৭৮ শ্রীস্টাব্দে শালিবাহনাব্দ বা শকাব্দ আরম্ভ হয়। 
এখন ৩০ সম্বতে বা বিক্রমার্কাব্দে সুরেম্বর সন্ন্যাস লইলে ১৩৫-৩০ অর্থাৎ 
সুরেশ্বরের সন্াসের ১০৫ বৎসর পরে শালিবাহনাব্দ বা শকাব্দ আবস্ত হয়। 
সেই শকাব্দের ৬৯৫ অন্দে সুরেম্বর দেহ ত্যাগ করিলে ১০৫ * ৬৯৫ = ৮০০ 
বৎসর সুরেশ্বরের সন্যাসজীবন হয়। কিন্তু ঘটনাটি কিছু যেন অসম্ভব। সরেশ্বব 
৮০০ বৎসর জীবিত থাকিলেন, অথচ প্রাটান কোনও শ্রেণীর কোনও গ্রন্থে ইহার 
উল্লেখ থাকিল না! এক দেশে এক জন মহাযোগী মহাজ্ঞানী একস্থানে 
লোকব্যবহার করিয়া ৮০০ বৎসর জীবিত রহিয়াছেন, অথচ ইহা সে দেশের 
কোন গ্রস্থাদিমধ্যে বা লোকমুখে প্রবাদাকারে স্থান পাইল না- ইহা কি 
আশ্চর্যজনক অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে? যে শৃঙ্গেরী মঠের গুরু-পবম্পবা 
অবিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রথিত; যেখানে প্রবাদ এই যে, শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত শারদাদেবীর 
কৃপায় অদ্যাবধি কোন মূর্খ আচার্য-সিংহাসন কলুষিত করে নাই, সেই শঙ্গেরী 
মঠের প্রবাদ এরূপ অস্বাভাবিক, ইহা কি বিস্মযকর ব্যাপার নহে? ইহা শুনিলেই 
মনে উদয় হইবে যে, হয়- ইহার ভিতর কোন ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশলাভ করিয়াছে, 
অথবা আচার্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিয়া সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
মঠের কেহ এরূপ করিয়াছেন। 


কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ৫৬৭ 


আমি আজ চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে একবার শুঙ্গেরী যাই: এবং তথায় 
অনুসন্ধানে যাহা জানিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, ইহাতে তত্রত্য কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের কোন অভিসন্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। ইহাতে আচার্যকে প্রাচান বলিয়া 
প্রমাণিত করিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য নাই। আমি যখন তত্রত্য 
তদানীং বর্তমান শঙ্করাচার্ধকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তখন তিনি 
সরল ভাবে বলিলেন, “ইহা আমার পরম-গুরুদেব, মঠের প্রাটীন গলিত প্রায় 
বহু হিসাব পত্রের কাগজ হইতে আবিক্ষার করেন এবং পরে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া 
যান। সুরেম্বরাচার্ধের ৮০০ শত বৎসর স্থিতির কথা আমরা শুনি নাই এবং কোন 
গ্রন্থাদি বা অন্য কোন কাগজ পত্রে দেখিতে পাই না। তবে যখন হিসাবে এরূপ 
প্রমাণ হয়, তখন হয় তো তিনি যোগবলে মত দিনই জীবিত ছিলেন। সত্য 
মিথ্যা ভগবান জানেন, আমবা কিছুই বলিতে পারি না।” বর্তমান শঙ্করাচার্য এ 
কথার সত্যতার জন্য আগ্রহ না কবায়, আমার মনে হইল ইহার ভিতর কৃত্রিমতা 
নাহ, হহাস ভিতর সম্ভবত গুরুর গৌরব-ঘোষণাব বাসনা নাই, নিশ্চয় ইহাব 
ভিতন কোন রহস্য আছে। 

অতঃপব পণ্ডিত বালগঙ্গাধন তিলকেব সহিত দেখা হয। তিনি এই প্রসঙ্গে 
বলিলেন যে, "শঙ্গেরার উক্ত প্রবাদ আমিও শ্ুনিয়গছি, জামাত বাধ হয়, 
শঙ্গেরীর লোকে যখন ওরাপ অসম্ভব কথা প্রচার করিতে কুগ্টিত নহেন, তখন, 
এ বিঞ্রমাকরাজা চালুকাবংশের বহু বিক্রমার্ক নামধের রাজার মন্ধা কোন রাজা 
হইবেন_ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ৷ বস্তুত; তখন হইতে আমি ইহার সঙ্গতির 
আশা করিতে লাগিলাম এবং পবিশেষে ০লুকারাজ ৪" বর বিক্রমাদিতাকেই '' 
শৃঙ্গেরা মঠোক্ত বিক্রমাক বলিয়া বুঝিলাম। শৃঙ্গেরা মঠের উক্ত তালিকাতে দেখা 
যায়, প্রথম বিক্রমার্কান্দ-সাহাযো শঙ্করেব জন্ম, তাহাব সন্যাস, সুবেম্রের সন্ত্রাস 
এবং শঙ্করের সমাধিকালের পরিচয় আছে, কিন্তু তৎপরেই শালিবাহনাব্দ 
সুরেম্ধরের শিষা বোধঘনাচার্যের সন্ন্যাস ও সুরেশ্রেব নিজেব সমাধিকালের 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 


ইহা দেখিলেই বেশ বোধ হয় যে, চালুকাবাজগণের অধীন শৃঙ্গেরী ছিল 
বলিয়া তদ্দেশীয় বহু লোক বা শূৃঙ্গেরীর কর্মচারিগণ প্রথমতঃ উক্ত 
বিক্রমার্করাজের অব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, টন্তু পরে তাহার প্রতিভা শালিবাহনের 
প্রভাবকে নিষ্প্রভ করিতে পারে নাই: এজনা সুরেম্বরের শেষ-জীবনেই পুনরায় 
শালিবাহন অব্দই বাবহৃত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ চালুকারাজ "প্রথম 
বিক্রমাদিত্যে 'র প্রভাব যে ভাবে বিস্তার হইতেছিল, তাহার পুত্র-পৌত্রাদির সময় 


৫৬৮ ' আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


আর সে ভাব ছিল না। পশ্চিম দিকে রাষ্ট্রকটবংশীয় রাজগণ এবং দক্ষিণ দিকে 
পল্লপববংশীয় রাজগণ তখন নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব স্থাপনের জন্য প্রাণপণ 
করিতেছিলেন। সুতরাং সহসা এরূপ অব্দ-পরিবর্তন অসম্ভব নহে। ইহাতে যদি 
কৃত্রিমতা থাকিত, তাহা হইলে ইহার রচনাকর্তা বরং শঙ্করের প্রাচীনত্ব রক্ষা 
করিবার জন্য সুরেশ্বরের পর কতকগুলি কল্পিত নাম বসাইয়া দিতে পারিতেন। 
বস্তুতঃ আমরা ইহারও দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। যেহেতু শূঙ্গেরীর গদি লইযা বিবাদে 
কুড়লি মঠে এইরূপ তালিকা নির্মিত হইয়াছে। এ বিবাদ অধিক দিনের কথা 
নহে। মনে হয়, দুই একশত বৎসরের ভিতরেই এই বিবাদ হইয়াছিল। আর 
কুড়লি মঠের তালিকাতে শঙ্করের জন্মকাল শকীয় দ্বিতীয় শতাব্দই উক্ত হইয়াছে 
দেখা যায়। 


তাহার পর চালুক্যবংশীয় বিক্রমার্ককে এজন্য গ্রহণ করিবার অন্য হেতৃও 
আছে। ইহা শঙ্কর-শিষ্য সুরেশ্বরের শিষ্য সর্বজ্ঞাত্ম মুনির নিজ গ্রন্থরচনাকালের 
ইঙ্গিত। কারণ, ইনি স্বপ্রণীত “সংক্ষেপ-শারীরক” নামক গ্রন্থের শেষে মনুকুলেব 
এক আদিত্য রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা-_ 


অর্থাৎ যে সময়ে শ্রীমান অক্ষতশাসন মনুকুলাদিতা পৃথিবী শাসন কবিতেছেন 
সেই সময় আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম: ইত্যাদি। অবশ্য এখানে “আদিতা? 
শব্দকে বিশেষণ পদ ও “মনুকুল” শব্দে সাধারণ মানব জাতি বলিলেও চলিতে 
পারে। আর তাহা হইসে “শ্রীমতি” পদে শ্রীযুক্ত যিনি তাহাকে বুঝাইবে। কেহ 
কেহ “শ্রীমতি” পদ হইতে রাষ্ট্রকুট বংশের কৃষ্ণরাজকে লক্ষ্য করেন। কিন্তু প্রাচীন 
পণ্ডিতগণের প্রথা স্মরণ করিলে “মনুকুলাদিত্য” পদে মানবগণমধ্যে 
আদিত্যস্বরূপ আদিতারাজাও বুঝিতে পারা যায়। কারণ প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রায়ই 
এরূপ স্থলে ছ্যর্থঘটিত শব্দদ্বারা একসঙ্গে নাম প্রকাশ এবং তাহার গুণপ্রভৃতির 
কীর্তন করিতেন। তাহার পর প্রত্বতত্ব-বিশারদ, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ 
গোপালভাগারকারেরও ইঙ্গিত যে, “মনুকুল” পদদ্ধারা চালুকা-বংশ গ্রহণ কণা 
যাইতে পাবে। কারণ কেবল “চালুক্য” এবং আর দুই একটি রাজবংশ তাহাদের 
প্রদত্ত শিলা-লিপিতে “মানবগোত্রসম্ভৃত” এই জাতীয় শব্দদ্বারা নিজ নি 
বংশপরিচয় দিতেন। এখন এই আদিত্য, চালুক্য বংশের বিক্রমাদিত্যগণ হইতে 
তাহা হইলে কোন বাধা হইবে না। “শ্রীমতি” পদদ্ধারা কৃষ্ণরাজকে গ্রহণ করিলে 
“শ্রীমতি” শব্দের অর্থমাত্র সহায় হয়, কিন্তু আদিত্য রাজা অর্থ করিলে 
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“আদিত্য” শব্দ ও তাহার অর্থ উভয়ই সহায় হয়। স্বগীয়ি পণ্ডিত ভাণ্ডারকারও 
এই অর্থই করিয়াছেন। 


তাহার পর আর এক কথা। উক্ত চালুক্য “প্রথম বিক্রমার্কেব” “মাদিত্য: 
নামে এক ভ্রাতাও ছিলেন। এহ আদিত্য রাজা অনেকের মতে বিক্রমার্কের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা। কোনও মতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ইনি জ্যেন্টের বা কনিষ্ঠের রাজ্যে 
দক্ষিণাংশের শাসনদশ্ু পরিচালনা করিতেন। শঙ্গেরী ইহারই রাজ্যের অন্তর্গত । 
অতএব ইনিও এই আদিতা হইতে পারেন। 


আবার বিক্রমার্কের পুত্র-পৌত্রাদিও ““বিনয়াদিত্য””, 'বিজয়াদিতা ও 
'“দ্িতীয় বিক্ৰমাদিত্য” নামে অভিহিত হইতেন। সকলেরই নামেব শেবে 
“আদিত্য” শব্দ আছে। এখন এজন্য যদি আদিত্য শব্দে আদিত্য-উপাধিধার 
র।ঙগণ ধরা যায়, তাহা হইলে “বিজয়াদিতা” বা “বিনয়াদিত্যকে”?ও বুঝাইতে 
পাবে। 


অবশ্য এস্থলে আদিত্য-শব্দে “প্রথম বিক্রমাদিত্যের” ভ্রাতা আদিতা নাঙ্তা' 

অথবা “বিজয়াদিত্য” অগ্নবা “বিনয়াদিত্য" কিংবা “দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যা হে 
গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সুরেশ্বরের শিষ) সর্বজ্ঞাত্ম মুনির সমযের উপব নিভব 
করে। তবে তিনি যেহেতু শঙ্কবের প্রশিষ্য, সেইহেতু তিনি “প্রথম বিক্রমাদিতোব 
সময় গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাহা স্থির । কারণ শঙ্করেরই জন্ম ১৪ বিক্রমাকান্দে 
হয় এবং ইনি তাহার প্রশিষ্য। যাহা হউক, এমত স্থলে যদি আমবা শৃঙ্গেরাব ১৯ 
বিএমার্কাব্দকে চালুক্য “প্রথম বিক্রমাক' রাজার অব্দ ধরব, তাহা হইলে সকল 
দিকই লক্ষা করা যাইতে পারে। 


এখন আমরা দেখিতে পাই এই ““ প্রথম বিক্রমাদিতোর"' অভিষেক্কাল 
বার্ণেল সাহেবের মতে ৬৭০ শ্বীস্টাব্ে। অবশ ফট সাহেব ইহাকে ৬৫৫ হীস্টাব্ড 
করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা যে অনিশ্চিত ও কল্পনা মাত্র, তাহা আমি আমাব 
শঙ্কবাচার্য নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এজনা 
বার্ণেল সাহেবের কথা লইযা ৬৭০ শ্ীস্টাব্দেই বিক্রমার্কের রাজাভিষেককাল 
স্বীকার করিয়া ৬৭০ শ্বীস্টান্দে শৃঙ্গেরীর প্রবাদানুসারে ১৪ বিক্রমার্ক অব্দ যোগ 
করিলে ৬৮৪ শ্রীস্টাব্দ বা ৬০৬ শকাব্দ পাওয়া যায়। আব এরূপ করিলে 
সুরেশ্বরের সন্নাসী জীবন ৮০০ শত বৎসর না হইয়া কেবল ৭৩ বসব মাত্রে 
পরিণত হয়। যেহেতু ৬৭০ শ্রীস্টাব্দ “বিক্রমাদিতা প্রথমেব" রাজাভিষেককাল 
হওয়ায় ৬৭০ + ৩০ = ৭০০ খ্ৰীস্টাব্দে সুরেশ্বরেব সন্ন্যাসকাল হয় এবং ৬৯৫ 
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শালিবাহনাব্দ অর্থাৎ ৬৯৫ + ৭৮ = ৭৭৩ খ্ৰীস্টাব্দ সুরেশ্বরের মৃত্যুকাল হওয়ায় 
সুরেশ্বরের সন্যাসজীবন ৭৭৩-৭০০ = ৭৩ বৎসর হয়। এখন সুরেশ্বর যদি ১২০ 
বৎসর বাঁচেন তবে ১২০-৭৩ = ৪৭ বৎসরে তিনি ১৬/১৭ বৎসরের বালক 
শঙ্করের নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন বলিতে হয়। বস্তুতঃ সুরেশ্বর শঙ্করের বৃদ্ধ 
শিষ্য এরূপ প্রবাদই প্রবল । যাহা হউক, ইহা মনুষ্যোচিত আয়ু বলিতে পারা যায়। 
সুতরাং শৃঙ্গেরীর প্রবাদ অনুসারে শঙ্করের জন্ম ৬০৬ শকাব্দ এবং 
কেরলোৎপত্তির কথার সহিত শঙ্করপদ্ধতির উক্তি মিলাইলে আচার্যের জন্ম ৬০৪ 
শকাব্দ, এবং মাধবের শঙ্করবিজয়ের সহিত শঙ্করপদ্ধতির বচনটি একত্র করিলে 
আচার্যের আবির্ভাবকাল ৬১০ শকাব্দ পাওয়া যায়। ফলে সবগুলি একত্র করিলে 
৬০৪ শকাব্দ হইতে ৬১০ শকাব্দের মধ্যে আচার্যের জন্ম-_একথা আমরা বলিতে 
পারি। বস্তুতঃ সমুদয় প্রমাণ আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে এই 
প্রমাণটি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে তৃতীয় উপকরণ 

শঙ্কর নিজভায্যমধ্যে দৃষ্টাত্তস্বরূপে কতিপয় রাজার নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
পূর্ণবর্মা নামটি হইতে অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি 
যেভাবে এই রাজার নাম করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় এ রাজা তখনও জীবিত 
ছিলেন, অথবা অল্পদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাহার 
কীর্তিকলাপ লোকে বিস্মৃত হয় নাই। তাহার পর চীন পরিব্রাজক হয়েনসাঙ্গও 
এক পূর্ণবর্মী রাজার নাম করিয়াছেন। তিনিও যেন তখনও জীবিত ছিলেন অথনা 
আরও অল্পদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ্গ ৬২৯ হইতে ৬৪৫ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন এবং শঙ্করের নাম করেন নাই। শঙ্কর 
হুয়েনসাঙ্গের পূর্বে হইলে হয়েনসাঙ্গ যে শঙ্করের মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম 
করিবেন না__ইহা যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে বলা 
যায় যে, হুয়েনসাঙ্গের সময় কুমারিল তো ছিলেন, তাহার নাম ও তো হুয়েনসাঙ্গ 
করেন নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, হুয়েনসাঙ্গ বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের যে উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহাই কুমারিলের দল। বস্তুতঃ, কুমারিল অপেক্ষা শঙ্করের কীর্তি 
অধিক। সুতরাং বলা চলে শঙ্কর ৬৪৫ শ্ত্রীস্টাব্দের পূর্বে নহেন। এতদ্ব্যতীত 
ভারতের ইতিহাসে অন্য একজন পূর্ণবর্মার নামও পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার 
সময় ঠিক জানা যায় নাই। তবে তাহার প্রদত্ত লিপি হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান 
করেন যে তিনি শ্রীস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর লোক হইবেন। অতএব শঙ্কর ৬৪৫ 
্রীস্টাব্দের পূর্বে নহেন। 


কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ৫৭১ 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে চতুর্থ উপকরণ 
ইৎসিঙ্গ নামে আর একজন চীন-পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণ করিয়া ৬৯ 
৬৯২ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহাতে লে 
বলিয়াছেন যে (ক) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি তাহার ৪০ বৎসর রঃ অর্থাৎ 


মা 


৬৫১/৫২ শ্রীস্টাব্দে এবং (খ) জয়াদিত্য ৩০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৬৬১/৬২ 
খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন এই ভর্তুহরির বাক্য কুমারিল রা 
করিয়াছেন এবং কুমারিলের ‘মত’ শঙ্কর এবং তাহার শিষ্য সুরেশ্বর খণ্ডন 


করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর ৬৬১/৬৬২ খ্রাস্টাব্দের পূর্বে নহেন। তাহার পর উক্ত 
“জয়াদিত্য”, ‘বামনেব’ সহিত একযোগে পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকা নামে এক 
পৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং কুমারিল আবার তাহাব খণ্ডন করিয়াছেন। সুতবাং 
এওদ্দারাও শঙ্কর ৬৬১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে যাইতে পারেন না। প্রাটান শঙ্করবিজয়ে 
এই ভর্তৃহরিকে ভদ্রহবি এবং ওঁপনিষদ সম্প্রদায়ের আচার্য বলা হইয়াছে। শঙ্কর 
বৃহদারশ্যকভাষ্যে ততৃপ্রপঞ্চের নাম করিয়াছেন। এই ভর্তৃপ্রপঞ্চ ভর্তহবিব উক্ত 
উপনিষদ্ভাষ্যবিশেষ। অতএব শঙ্কর ৬৬১ খ্রীস্টান্দের পূর্বে নহেন। 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে পঞ্চম উপকবণ 

মাধবের শঙ্কববিভয় মতে (ক) মণগ্ডনের এক নাম উন্বেকাচার; (খ) মণ্ডন 
বুমারিলেব শিষ্য, (গ) শঙ্করের সহিত কৃমারিলের মৃতাকালে দেখা হয় এবং 
(ঘ) মণ্ডন শঙ্করের শিষা হইয়া সুরেম্বরের নামে অভিহিত হন। কিন্তু 
পোরবন্দরনিবাসা স্বগয়ি পণ্ডিত শঙ্কর-পাণুবঙ্গ এক প্রাচীন হাতেব লেখ! 
মাল তীমাধব গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার তৃতীয় অব শেষে লেখা আছে 
যে. উহা কুমারিলশিষ্যকৃত, ৬ষ্ট অঙ্কের শেষে আছে কমারিলশিষ্য উন্বেকাচার্য- 
কৃত এবং দশম অঙ্কের শেষে আছে কুমারিলশিষ্য ভবভুতি বির্লচিত, ইত্যাদি। 


হহা হইতে মনে হয় ভবভূতিই উদ্বোকাচার্য নামেও কোন সময়ে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। কাবণ, মালতীমাধব যে একাধিক বাক্তির দ্বার! রচিত নহে, প্রত্যুত 
ভবভূতির দ্বারাই যে রচিত তাহাই প্রসিদ্ধ। তাহার পর ইহা হইতে আর একটি 
কথা পাওয়া যায় যে, উদ্বেকাচার্য কুমারিলের শিষা। এদিকে “ভাবনা বিবেক” 
নামক মণ্ডনের যে গ্রন্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় প্রকাশ 
কনিয়াছেন, তাহার টাকাকার উদ্বেকাচার্য। সুতরাং মণ্ডন উন্মেকায।্ নহেন। পর্তু 
ভবভূতিই উদ্বেকাচার্য। এখন এই ভবভৃতিকে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য ৬৯৯ 
হইতে ৭৩৬ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর লইয়া যান। সুতরাং কুমারিল ৬৯৯ হইতে 


৫৭২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


৭৩৬ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলা যায। আর শঙ্কর এ 
কুমারিলের “মত” খণ্ডন করেন এবং কুমারিলের শিষ্যই মণ্ডন বলিয়া তিনিও এ 
সময়ের অধিক পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হইতে পারেন না। আব তাহা হইলে 
যাহারা স্বগগীয় পণ্ডিত কে. বি. পাঠক প্রভৃতির মতানুসারে শঙ্করকে ৭৮৮ হইতে 
৮২০ শ্বরীস্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত বলেন তাহাদের কথা গ্রহণযোগ্য নহে। 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে ষষ্ঠ উপকরণ 

(--) শঙ্কর ও সুরেম্বর কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। (খ) কে. বি. 
পাঠক মহোদয় দেখাইয়াছেন-__কুমারিল জৈনসাধু অকলঙ্কের “মত' খণ্ডন 
করিয়াছেন। (গ) অকলঙ্কের শিষ্য বিদ্যানন্দ নিজ গ্রন্থ অষ্টসাহশ্বীতে সুরেম্বরের 
বৃহদারণ্যক-ভাষ্য বার্তিকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। (ঘ) বিদ্যানন্দ জৈন-গুকু- 
পরম্পরা বা দিগন্বরীর পট্টাবলী মতে ৭৫১ শ্রীস্টাব্দে আচার্য-পদে আরোহণ 
করেন ও ৩২ বৎসর ৪ দিন অর্থাৎ ৭৮৩ শ্রীস্টাব্দ পর্যস্ত সেই পদে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। সুতরাং ৭৮৩ শ্রীস্টাব্দের পূর্বে বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্তিক রচিত 
হইয়াছিল আব তাহা হইলে শঙ্কর ৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বের লোক হন। ৭৮৮ 
খ্ৰীস্টাব্দে আর তাহার জন্ম হইতে পারে না। 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে সপ্তম উপকরণ 


(ক) ১০৫০. শকের রাষ্ট্রকুটবংশীয় এক রাজার শিলালেখ অনুসাবে 
“অকলঙ্ক”, সাহসতুঙ্গ-রাজার সভাসদ্‌ ছিলেন। এক্ষণে (খ) অন) আর এক 
প্রাচীন শিলালেখানুসারে দেখা যায়, উক্ত সাহসতুঙ্গ রাষ্ট্রকৃটরাজ দস্তাদূর্গের অপর 
নাম, এবং (গণ) দস্তীদূর্গের প্রদত্ত এক খানি শিলালেখের সময় ৬৭৫ শকাব্দ বা 
৭৫৩ শ্রীস্টাব্দ। সুতরাং বলা চলে শঙ্কর ৭৫৩ শ্রীস্টাব্দের সন্নিহিত কালে জীবিত 
ছিলেন। ইহাতেও ৭৮৮ শ্রীস্টাব্দে তাহার জন্ম হইতে পারে না। 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে অষ্টম উপকরণ 


শঙ্কর সূত্রভাষ্যে যেখানে জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন, সেখানে বাচস্পতি মিশ্র 
সমস্তভদ্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় 
শহ্করের লক্ষ্য ছিল উক্ত সমস্তভদ্ধের বচন। এই সমস্তভদ্র অকলঙ্কের পূর্ববর্তী, 
অকলঙ্ক ইহারই গ্রন্থের টীকাকার। অতএব কুমারিল অকলঙ্কের বাক্য খণ্ডন করেন 
নাই, কিন্ত সমস্তভদ্রেরই মত খণ্ডন করিয়াছেন। স্বগীয় পণ্ডিত কে. বি. পাঠক 
মহোদয় ভিয়েনার নবম ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে বলিয়াছেন যে, কুমারিল 


কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ৫৭৩ 


অকলঙ্কের মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। কিন্তু অকলঙ্কের গুরু 
সমস্তভদ্রের মত খণ্ডন করায় তিনি এরূপ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন বোধ হয়। 
পত্ততঃ, কুমারিল অকলঙ্কের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন-__ইহা ঠিক দেখাইতে পাবেন 
নাই। আর তাহা হইলে শঙ্কর ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দেৰ যথেষ্ট পূর্ববর্তী- ইহাই সিদ্ধ হয় 


শঙ্করের সময় নির্ণয়ে নবম উপকরণ 

শঙ্কর নিজগগ্রন্থে 'শ্রুঘু” ও “পাটলীপুত্রে”র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অবশ্য এই 
দৃষ্টান্ত পাণিনির পতগ্রলি ভাষ্যেও দেখা যায়। কিন্তু যখন অন্য প্রসঙ্গে শঙ্ববে 
স্বয়ং এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতেছেন, তখন শঙ্করের সময় উক্ত দুইটি নগবীক 
অস্তিত্ব যে ছিল, তাহা সপ্তব। এখন আমরা চানদেশায় পুরাতন্ুবিদ 
মাতোয়ালিনের গ্রন্থে দেখিতে গাই, উক্ত পাটলীপুত্র ৭৫০ শ্বীস্টাব্দে গঙ্গার জল- 
প্লাবনে বিনষ্ট হয়। সুতরাং বলা চলে- শঙ্কব বিনষ্ট পাটলাপুত্রেন দৃষ্টান্ত না দিয়া 
তৎস্প্ল বিদামান পাটলীপত্রেরই দষ্টান্ত দিয়াছেন। এজনা তিনি ৭৫০ শ্বাস্টাব্দেব 
পূর্বে ভাষ্য রচনা কবিয়াছেন, এইরীপই সম্ভব। অবশ্য ইহার বিকদ্ধে বলা যাহ 
যে, এই দৃষ্টান্ত মহাভাষো আছে। শঙ্কর তাহারহ অনুবর্তন কবিয়াছেন। কিন্তু 
অপ্রসিদ্ধেব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অস্বাভাবিক। 


শঙ্কবের সময়নির্ণযে দশম উপকবণ 
শ্রীক্ঠ নামক এক পণ্ডিত তাহার * যোগ-প্রকাশ নামক এক পুস্তকে শঙ্কবেব 
বাক্য উদ্ধৃত করিযাছেন এবং গ্রন্থ-শেষে নিজ সময ৬৯০ শকাব্দ লিখিযাছেন। 
সুতরাং এতদ্দ্রারা শঙ্কর ৬৯০ শকাব্দ ব' * ৬৮ খ'স্টাব্দে পর নহেন বা ৭৮৮ 
খ্রীস্টাব্দ তাহার জন্মকাল নহে-- হহাই প্রমাণিত হয়। ইহা :গী্য বালগঙ্গাধব 
তিলক ধারবাব নগবে এক ব্রাহ্মণগুহে উক্ত পুত্তকমাতে দেখিবাছিলেন এবং এ 
কথা তিনি আমাকে স্বযং বলিয়াছিলেন। 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে একাদশ উপকরণ 
ভিনসেন ৭৮৩ শ্রীস্টাব্দে পরে হরিবংশ রচনা কবেন। ইনি বিদ্যানন্দ 
প্রভৃতির নাম করিযাছেন। বিদ্যানন্দ সুরেম্ববেব বাকা উদ্ধৃত কবিয়াছেন। সুতরাং 
শঙ্কর ৭৮৩ শ্রীস্টাব্দেব পবে নহেন। অর্থাৎ ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহা: যে জন্ম তাহা 
হইলে তাহা অসম্ভব। 


শঙ্করের সময়নিণয়ে দ্বাদশ উপকরণ 
শঙ্কর উপদেশসহত্রী গ্রন্থ মধো ধর্মকীতিকে লক্ষ্য করিযাছেন, ইহা টীকাকার 


৫৭৪ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


রামতীর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্মকীর্তি কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তিব্বতরাজ 
স্রোৎশাঙ্গাম্পোর সমসাময়িক ইহা স্বগীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার 
গবেষণা-গ্রন্থে লিখিয়াছেন। এই তিব্বতরাজ শ্রীস্টায় ৭ম শতাব্দীর লোক। সুতরাং 
শঙ্কর তৎপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার পর সুত্রভাষ্ের ব্যাখ্যাতেও 
ভামতীমধ্যে ধর্মকীর্তির বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব শঙ্কর ৭ম শতাব্দীর 
ধর্মকীর্তির পূর্ববর্তী হইতে পারেন না। 


শঙ্করের সময়নির্ণয়ে ত্রয়োদশ উপকরণ 

শঙ্কর-ভাষ্যাদির মধ্যে বলবর্মা, কৃষ্ণগুপ্ত, রাজ্যবর্মা এবং পূর্ণবর্মা রাজার নাম 
আছে। বলবর্মা নামে একাধিক রাজা ছিলেন; সুতরাং এতদ্দ্রারা সময় স্থির হয় 
না। আমাদের নির্দিষ্ট সময়েও একজন বলবর্মা ছিলেন। কৃষ্ণগুপ্ত যদি বিষ্ণুগুপ্ত 
হন তবে অনৈক্য হয় না। কৃষ্তগুপ্ত নাম ঠিক তৎপূর্বে পাওয়া যায় না। রাজা বর্মা 
হুয়েনসাঙ্গের সমসাময়িক হর্ষবর্ধনের ভ্রাতা রাজাবর্ধন হইবেন। কারণ, রাজ্যবর্মা 
নামে কোন রাজা পাওয়া যায় না এবং রাজ্যবর্মার অত্যধিক দানের সহিত 
পূর্ণবর্মার অল্প দানের তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহারা সমসাময়িক বলিয়াই 
বোধ হয় এবং পূর্ণবর্মা হয়েনসাঙ্গের উক্ত বৌদ্ধ অশোকবংশীয় শেষ রাজা 
হওয়াই সম্ভব হয়। আর তাহা যদি হয় তবে শঙ্কর ৬৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কিছুতেই 
যাইতে পারেন না। 


এতদ্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকত অনিশ্চিত 
বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। তবে উক্ত দ্বাদশটি বিষয় একত্র 
করিলে, পূর্বোক্ত “মহানুভব" সম্প্রদায়ের উদ্ধত বচনোক্ত সময়ের সহিত অনৈক্য 
হয় না। 


প্রচলিত ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে শঙ্করের জন্ম-_প্রবাদটির মূল স্বগয়ি পণ্ডিত কে. 
বি. পাঠক মহোদয়ের আবিষ্কৃত একখানি ৩/৪ শত বৎসরের পূর্বের অক্ষরে লেখা 
তিন পাতার পুঁথি। আর আমাদের অবলম্বিত মূলটি চারি শত বৎসরের পুস্তকের 
উদ্ধৃত প্রামাণিক বচন, জৈন-পট্টাবলী, শূঙ্গেরী মঠের সুরেশ্বরের সময় ও মাধবের 
বর্ণনা প্রভৃতি । এ সকলই ৭৮৮ শ্রীস্টাব্দে বা সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে শঙ্করের জন্ম 
হইলে কিছুতেই মিলে না। কিন্তু আমাদের 'সবলম্থিত বক্ষ্যমাণ ৬৮৬ শ্রীস্টাব্দ 
হইলে মিলিয়া যায়। শৃঙ্গেরীর প্রবাদে কৃত্রিমতা নাই, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা 
করিয়াছি। আর ইহার প্রামাণ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক। অন্য সকল মঠের তালিকা 
যে কৃত্রিম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর সেজন্য সেসব মঠের সময়ও 
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বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা আমি সেই মঠে যাইয়া বিশেষভাবেই আলোচনা 
করিয়াছি। যাহা হউক এজন্য চারি শত বৎসর পূর্বে অন্য সম্প্রদায়কর্তৃক 
প্রমাণরূপে গৃহীত শঙ্করপদ্ধতির বচন যে, অন্য সন্ল প্রকার বচন হইতে প্রবল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বচনটি অন্য সম্প্রদায়, চারি শত বৎসর পর্বে 
প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করায়, শঙ্করের নিজ সম্প্রদায়ের গৃহাত “নিধিনাগে- 
ভবহনব্দে” অর্থাৎ “৭৮৮” শ্রীস্টাব্দে প্রভৃতি অপর সকল বচন হইতে উত্তর । 
কারণ, শঙ্করের নিঞ্জ সম্প্রদায়ের লোক, নিজ আচার্যকে প্রাটান বলিয়া প্রমাণ 
করিতে ইচ্ছুক হইতে পাবেন এবং চারি শত বৎসর পূর্বে তাহার নিজ্ত সম্প্রদায়, 
তাহার সময়-বোধক অন্য কোনও শ্লোক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন কি না, 
তাহা এখনও পর্যস্ত জানা যায় নাই। শঙ্গেরী মঠে যাহা গৃহাত, তাহাতে শঙ্ষর- 
পদ্ধতির বচনের সহিতই এব হয়। সুতরাং আমাদের গহাত মূলটি অনা সকল 
মূল হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয। 


জ্যোতিষবলে শঙ্করের জন্ম অব্দ নির্ণয় 

এখন বিচার্য ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দ | এই ৭ বৎসরের মধো কোন বৎসর 
আচার্যের জন্মকাল£ আমরা এস্থলে পুনরায় যে পথ অবলহ্গন করিয়াছি, তাহা 
পূর্ব হইতেই বলা ভাল । প্রথম --আগার্ষের জবনাকারগণ হে গ্রহসংস্থান ক তিলি- 
নক্ষতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ইহার মধ্যে (হে বংসবে সম্ভুল হইতে, সেহ 
সব ঠাহাব জন্ম বলিয়া গ্রাহা হইবে। এবং দ্বিতীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রহসংস্থানাদির 
পর্ণনা থাকায়, যাহা জোতিষ শাস্্রানুসাবে আচার্ষের মহকেল পরিচায়ক হইবে, 
আমবা তাহাই গ্রহণ কবিব। 


যদি কেহ বলেন যে, এরাপে আগার্যকে বড় করিবাব ইচ্ছা আমাদিগিকে অসতা 
পথে পবিচালি৩ করিতে পাবে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, যতক্ষণ 
বিপর্পীত সভা না জানা যায, ততক্ষণ তাহাকে সাধারণ মানব প্রমাণ করিবাব 
প্রবৃত্তিও সমান দোষাবহ। মহৎকে মহৎ বলায় ক্ষতি নাই, বরং না বলায় ক্ষতি 
আছে। আঙ যাহাকে ভাবতের অধিকাংশ লোক ভগবদবতারের ন্যায় পুজা করে, 
সুদুর প্রাচা ও পাশ্চাতা দেশের পণ্ডিতগণও যাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান 
করেন, তাহাকে মহৎ ধলিলে কি মিথ্যাভিসন্ধি হইতে পারে? 

যাহা হউক এই পথে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, আচার্যের 
জীবনীকারগণের মধো মাধবাচার্য সদানন্দ ও চিদ্ধিলাস যতি আচার্যের জন্মকালীন 
গ্রহসংস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাধবের মতে রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং 
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শনি এই চারিটি গ্রহ, এবং সদানন্দের মতে পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ ছিল; কিন্তু কোন্‌ 
পাঁচটি তাহা বর্ণিত হয় নাই। চিদ্বিলাসের মতেও তাহাই। তবে তিনি আরও 
বলিয়াছেন যে, আর্দ্র নক্ষত্র মধ্যাহ্কালে আচার্ষের জন্ম হয়। তাহার পর, এই 
চিদ্ধিলাস যতিকে মাধবাচার্যের টীকাকার-_ধনপতি সূরী আচার্ষের সাক্ষাৎ শিষ্য 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এজন্য মনে হয়, চিদ্ধিলাসের কথায় অধিক আস্থা স্থাপন 
করিলে অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং উক্ত ৬০৪ হইতে ৬১০ এর মধ্যে যে বৎসর 
সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহ উচ্চস্থ হইবে, আমরা সেই বৎসরটি গ্রহণ করিব। 
শঙ্করের জন্মমাস নির্ণয় 

তাহার পর আচার্য শঙ্করের জন্মমাস বিচার্য। এ বিষয়েও নানা মতভেদ শুনা 
যায়। কেহ বলেন-_চৈত্র মাস শুক্লা দশমী, কেহ বলেন_ বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী, 
কেহ বলেন- বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া, কেহ বলেন- শ্রাবণী পূর্ণিমা। আবার 
কাহারও মতে তাহা চতুর্দশী , আমরা এস্থলে বৈশাখ মাস গ্রহণ করিয়া জশ্মপত্রিকা 
নির্মাণ করিতেছি কারণ, চৈত্রমাস হইলে রবি উচ্চস্থ হয় ন!। মলমাস হইলে যদি 
সম্ভব হয়, কিন্তু তাহাতেও মেষের ১০ অংশের নিকটবর্তী হওয়া বড় সম্ভব হয 
না। মেষের ১০ অংশ রবির সুউচ্চস্থান। ইহার নিকট রনি ধাহার কোষ্টীতে 
থাকিবেন, তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া থাকেন। চৈত্রমাসে ইহা এক প্রকাশ 
অসম্ভব, পরস্তু বেশাখেই সন্তব। সুতরাং আচার্যের মহস্তানুকুল এই বৈশাখ মাসই 
আমরা গ্রহণ করিব। 

“কেরল উৎপত্তি”র মতে শ্রাবণী-পূর্ণিমা লইলে রবি সম্ভবতঃ সিংহে আসিতে 
পারেন। কিন্তু রবি সিংহস্থ অপেক্ষা রবি মেষস্থই উত্তম। মেষে রবি থাকিলে 
শুক্র বলবান হন, সিংহে রবি থাকিলে বুধ বলবান হন, এবং বুধ ও শুধেব 
তুলনা করিলে শুক্রই শুভ গ্রহ বলিতে হইবে। এজনা আমরা বৈশাখ মাসই গ্রহণ 
করিব। 

শঙ্করের জন্মতিথি নির্ণয় 

তাহার পর, তিথি বিচার। ইহাতে দেখা যায়-- শুক্লা ততীয়া, পঞ্চমী, দশমী, 
কৃষ্ণা চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা এই পাঁচটি মতাস্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে পৃর্ণিমা-পক্ষে, 
শ্রাবণী পর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রাবণী পৃর্ণিমাতে 
কুম্ভরাশি ও বৈশাখী পূর্ণিমাতে তুলা রাশি হয়। ইহা বস্তুতঃ চন্দ্রের উচ্চ স্থান 
নহে। অধিক কি. তুলা রাশি চন্দ্রের নীচ স্থান বৃশ্চিকের নিতাস্ত সন্নিহিত হওয়ায়, 
মাত্র ১০ কলা বলবান হয়। আর ইহাতে চিদ্ধিলাসোক্ত ৫টি গ্রহের তুঙ্গত্বের আশা 
আরও সুদূর-পরাহত হয়। বৈশাখী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে আরও মন্দ। কারণ, ইহাতে 
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চন্দ্ৰ নীচস্থ হন। এখন বৈশাখী শুক্লা দশমী, পঞ্চমী ও তৃতীয়ার মধ্যে এক বৈশাখী 
তৃতীয়াই চন্দ্ৰতুঙ্গীর সহায়। এজন্য আমরা শুক্লা তৃতীয়া তিথিই গ্রহণ করিলাম। 
অবশ্য পক্ষবল ও স্থানবলের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে পক্ষবলহ বলবান। 
কিন্তু স্থানবলে বলী হইলে জীবনের ঘটনা অনেক মিলিবে। ইহা পরেও 
আলোচিত হইবে । তবে একটু সূক্ষ্ম এই যে, বৈশাখ মাসে চন্দ্র বৃষে থাকিলে যে 
ফল হইবে, তাহা বৈশাখ মাসে চন্দ্র তুলায় থাকা অপেক্ষা বড় মন্দ নহে। প্রথম 
পক্ষের জাতক অন্তরে যত মহৎ হয়, বাহিরে তত প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় পক্ষের 
জাতক যতটা মহত্ব প্রকাশ করে, অন্তরে তত মহৎ হয় না। তঙ্গ চন্দ্র রবি-ভ্যোতি 
না পাইয়া প্রকাশিত হন না। আর তুলার চন্দ্র রবিতেজে প্রকাশিত হন, কিন্তু 
স্বয়ং অন্তরে দুর্বল থাকেন। সুতরাং ফল হইল এইরূপ যে, একজন দুর্বল ব্যক্তি 
তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ করিল, আর একজন সবল ব্যক্তি তাহার বল 
যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে পারিল না। এস্থলে প্রকৃত মহণ্ত তথাপি সবল বাক্তির, 
দুর্বলেল নাহ। লোকে দুর্বল অপেক্ষা সবলকেই প্রশংসা করে । এখন ককট_লঙ্ছে 
চন্দ্ৰ বৃষে থাকায় উহা আয়ভাবাপন্ন হইল, তাহার ফলে শঙ্ষরেক নায় হইবার 
সম্ভাবনা থাকিয়াও হইল না। বস্তুতঃ তিনি অর্থাদি গ্রহণ করিলে তিনি ভাতা যথেটু 
পাইতে পারিতেন। এই জনাই আমরা গুক্লা তু তীয়ার পক্ষই গ্রহণ লরিলাম 


চিদ্ধিলাসের গ্রন্থে আর্রা নক্ষত্র কথিত হইযাছে সত, কিছ্য শারদ নক্ষতে চন্দ 
তুঙ্গা হন না। বৃষরাশি না হইয়া মিপুনবাশি হয়) এভান। আনিকা < আশে 
চিদ্িলাসের কথাও ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিলগম না তাহার পর শঙ্গেলা ও 
গারকা মঠের প্রচলিত প্রবাদ সহ মিলও থাকে না। কাবণ, ৬ শব্ধি উক্ত মন 
শুক্লা পঞ্চমী তিথিই আচার্ষের জন্মতিধি বলিয়া উৎসব হয়। জ শা দ্ারকাম ঢেল 
ধথা অপ্রমাণ ৷ কারণ, ইহা বহুদিন যাবৎ শামমাতত পর্যললিত ছিল, উহসবাদি 
হইত না, শুনা যায়। আর এ বৎস: শরঙ্গেবী মঠোক পঞ্চন' তিথিতে চিদিলাসের 
'ার্রা নক্ষত্র মিলে না বলিয়া আমরা এস্থলে উভয়েব কথাই পরিত্যাগ করিলাম ' 
কারণ, গণনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে, এ বৎসরে আর্রী নক্ষত্রে পঞ্চমী ভিথি 
হয় না, এবং যে কোন বৎসরেই মেষে ১০ অংশে ববিকে বাখিযা পঞ্চম তিথিতে 
চন্দ্রকে বৃষে রাখিতে যাইলে চন্দ্র, বৃষের ২৮ অংশে খাকিতে বাধ্য। সুতবাং চন্দ্রেল 
বৃষ-স্থিতি-জন্য ফল-হাস অনিবার্য হয়। আব এ বৎসর গ্রহণ না করি” আচার্য 
জীবনানুকুল জন্মপত্রিকাও পাওয়া যাইবে না। এজনা পঞ্চমী i ও আদ্রা নক্ষত্র 
উভয়ই ছাড়িয়া অনা প্রবাদানুসারে বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া তিথি অবলম্বন করিয়া 
চিদ্বিলাসের বর্ণনার যত নিকটবতী হয়, সেই চেষ্টা করিলা'ন। 


৮.৯ 
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অবশ্য যে সময় আমরা নিরূপণ করিতেছি তাহাতেও যে তাহার কথিত ৫টি 
গ্রহই তুঙ্গ হইয়াছে, তাহাও নহে। আমরা যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেছি তাহাতে 
৪টি মাত্র গ্রহ তুঙ্গী হইয়াছে। উক্ত সময়ে ৫টি গ্রহ তুঙ্গী পাওয়া অসম্ভব। তবে 
এ কথায় একটি বক্তব্য এই যে, আমাদের শুক্র মেষের ৫ অংশে আসিয়াছে। 
যদি অপর কোন মতের গণনায় উহা উক্ত ৫ অংশ পিছাইয়া মীনে যায়, তাহা 
হইলেই ৫টি গ্রহ তুঙ্গ পাওয়া যায়। আর এই ভারতে যত গ্রহ-গণনার পন্থা আছে 
তাহাতে যে এরূপ ৪/৫ অংশ এদিক-ওদিক হইতে পারে না, তাহাও নহে। ফলে, 
ইহ যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে 
এ কথা নিশ্চিত যে, সূর্য-সিদ্ধান্তের গণনা এবং আর্য-ভট্টের মতে গণনা যে এক 
নহে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমাদের গণনা অবশ্যই সূর্য-সিগ্ধান্তের 
মতে এবং চিদ্ধিলাসের গণনা বোধ হয় আর্যভট্রের মতে। কাবণ, দক্ষিণ দেশে 
আর্যভট্রের মতই সে সময় প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, আমরা উক্ত সমুদয় কারণে 
চিদ্ধিলাসের বর্ণনা অনুসারে ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দের মধ্যে বৈশাখী শুক্লা 
তৃতীয়া তিথিতে আচার্ষের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি। মাধবেব 
মতে মঙ্গল তুঙ্গী হওয়া চাই, কিন্তু এ সময়ের মধ্যে রবি, বৃহস্পতি ও শনিকে 
তুঙ্গ রাখিয়া কোনরূপে মঙ্গলকে তুঙ্গ রাখা যায় না। আর এই তৃঙ্গভাব কেবল 
৬০৮ শকাব্দেই পাওয়া যায়। ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৯ ও ৬১০ 
শকাব্দতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ৬০৮ শকাক্দেই বৈশাখী শুক্লা ততীযা তিথিতে 
শঙ্করের কোষ্ঠী প্রস্তুত করা যাউক। 


রামানুজ সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিপদ। কোনও মতে ৯৩৮ শকাব্দ, কোনও মতে 
৯৩৯ শকাব্দ এবং কোনও মতে ৯৪০ শকাব্দ। এখন উক্ত মত তিনটির মধ্যে 
দুইটি মতে চৈত্র মাসে শুক্লা ৫মী তিথি ও চন্দ্রের আর্রা নক্ষত্রে স্থিতি কথিত 
হইয়াছে এবং এক মতে নক্ষত্র কথিত না হইয়া শুক্লা ৭মী তিথি কথিত হইয়াছে। 
ইহা একটি বিষম গোলযোগের কারণ। চৈত্রমাসে শুক্লা ৫মীতে আর্্রা নক্ষত্র কোন 
বৎসরেই কোনমতেই হইতে পারে না, ইহা এক প্রকার অসম্ভব । মলমাস ধরিয়া 
মেষে রবি আনিয়াও তাহা ঘটে না। বস্তুতঃ আমি উক্ত তিন শকেরই উক্ত ৫মী 
তিথি ধরিয়া রবি ও চন্দ্রের স্ফুট সাধন কবিয়া দেখিয়াছি। শুক্লা ৫মী তিথিতে 
চৈত্রমাসে আর্্রী নক্ষত্র কোন মতেই হইতে পারে না। সুতরাং আর্দ্র নক্ষত্রের 
পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চৈত্র শুক্লা ৫মী তিথির পক্ষই গ্রহণ করিয়াছি। যদি সপ্তমী 
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তিথি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আর্দ্া-নক্ষত্র পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা হইলে চন্দ 
ব্যয়-ভাবে ও তুঙ্গ স্থানচ্যুত হওয়ায় রামানুজের জীবনানুকূল জন্মপত্রিকা হয় না। 
সুতরাং আর্দ্র নক্ষত্র ছাড়িয়া শুক্লা পঞ্চমী তিথি এবং আয়ভাবস্থ তৃঙ্গ চন্দ্রপক্ষই 
গ্রহণ করিলাম। 


শকাব্দ সম্বন্ধে যাহাতে রবি মেষস্থ, বা মেষের নিকটস্থ হয়, তাহার চেষ্টা 
করিয়াছি। মীন রাশিতে রবি থাকা অপেক্ষা মেষ রাশিতে থাকায় বলাধিক্য ঘটে। 
এজন্য রবি মেষ রাশিতেই অবস্থিত, এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। ৬০৮ শকাব্দ 
গ্রহণ করিয়া শঙ্করকে যেমন মহৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ৯৪০ শকাব্দতে 
রামানুজকে সেইরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ৯৪০ শকাব্দে বৃহস্পতি তুঙ্গী হয় 
বলিয়া ৯৩৮ বা ৯৩৯ পরিত্যক্ত হইবার আর একটি কারণ। আচার্য শঙ্করের 
বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুতরাং আচার্য রামানুজেরও যাহাতে তাহা হয়, তাহাই গ্রহণ করা 
উচিত বিবেচনা করি। বস্তুতঃ আচার্য রামানুজও শঙ্করের ন্যায়ই অবতারকল্প 
ব)1৩। এজন্য উভয়েই যথাসম্ভব মহৎ ব্যক্তি বলিয়া যাহাতে প্রমাণিত হন, 
তদনুকুল সময় গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করা হইল। রামানুজের 
জন্ম বার অনেকেই দিয়াছেন কিন্তু কাহারও কথা ঠিক নহে বোধ হয়। আমরা 
পরীক্ষা কবিযা দেখিযাছি কোন মতেই “বব” মিলে না। 

সুতবাং শঙ্করের ৬০৮ শকাব্দ বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া এবং রামানুজেব ৯৪০ 
শকাব্দ চৈত্র শুক্লা ৫মীতে যেরূপ জন্ম পত্রিকা হর তাহাই প্রদান করিলাম। 

কিন্তু এস্থলে রামানুজের জন্মাব্দ সম্বন্ধে একটি কথা সাছে। যদিও আমরা 
বৃহস্পতি তুঙ্গ হইবে বলিয়া তাহার ৯৩৮ ও ৯৩৯ জন্মাব্দ . পরিত্যাগ করিয়া 
৯৪০ শকাব্দ গ্রহণ কবিয়াছি, কিন্তু তথাপি উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ৯৪১ শকাব্দ হইয়া 
পড়িয়াছে। কাবণ কলাব্দ চৈত্র পূর্ণিমায় এবং শকাব্দ সৌর বৈশাখ মাস হইতে 
আরম্ত হয়। ৯৪০ শকাব্দ মলমাস হওয়ায় সৌর বৈশাখ মাসে চৈত্র পূর্ণিমা ঘটে। 
যাহা হউক, যে জীবনীকার রামানুজের জন্মকাল ৯৪০ শকাব্দ ও চৈত্র মাস 
লিখিয়াছেন তিনি যদি চান্দ্র চৈত্র মাস মনে কবিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা 
তাহার কথার অনাথ, করি নাই। 


আচার্যত্বয়ের লগ্রনিরপণ 
এইবার লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ফলের একা হইবে বলিয়া 
এবং দ্বিতীয়তঃ প্রপন্নামৃতেব মতে রামানুজের কর্কট লগ্নে জন্ম এবং চিদ্ধিলাসের 
মতে শঙ্করের মধ্যাহ্নে জন্ম কথিত হইয়াছে। এজনা আমরা উভয়েরই কর্কট 
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লগ্ন স্থির করিলাম। লগ্নস্ফুট সম্বন্ধে শঙ্করের ১৫ অংশ ধরা গেল; কারণ, তাহার 
অষ্টমে রাহুকে রাখা প্রয়োজন। রামানুজের উহা ৭ অংশ ধরা হইল; কারণ, তাহা 
হইলে তাহার দশমে বুধ, মঙ্গল ও লগ্নে বৃহস্পতি পাওয়া যাইবে। ইহা না হইলে 
মঙ্গল, বুধ নবমে ও বৃহস্পতি দ্বাদশে আসিয়া পড়িবে এবং তজ্জন্য তাহার 
জীবনের সহিত ইহার ফলের এঁক্য হইতে পারিবে না। 


আবিষ্ধৃত কোষ্ঠীঘ্বয়ের প্রামাণ্য 
যাহা হউক, এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, এই কোষ্ঠীদ্বয় আচার্যদ্বয়ের কোষ্ঠী 
হইতে পারে কি না। যদি হয়, তাহা হইলে এতদনুসারে আচার্যদ্বয় সম্বন্ধে পূর্ব 
প্রস্তাবিত ফল তিনটি পাওয়া যাইবে। ইহা যদি আচার্যদ্বয়ের কোষ্ঠী না হয়, তাহা 
হইলে এতদবলম্বনে তুলনা করিয়া ফল কি? কিন্তু কার্যটি এতই গুরুতর ও ইহা 
গ্রন্থের স্থান এতই অধিকার করিবে যে, সবিস্তারে এ বিষয় আলোচনা করা এ 
পুস্তকে অসম্ভব। অগত্যা সংক্ষেপেই আমরা এই দুইটি বিষয় বিচার করিব। 


প্রথম, আচার্যদ্বয়ের যে কোষ্ঠী হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, 
ইহা তাহাদের জীবনের প্রধান অধিকাংশ ঘটনার সহিত এঁক্য হয়। যেগুলি একা 
হয়, নিম্নে তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির একটি তালিকা করিয়া দিলাম। 


১। বিদ্যাবুদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে এ কোস্টীদ্বয় তাহাদের জীবনের 
সহিত এঁক্য হয়। এ দুইটি উভয়েরই অত্যন্ত অসামান্য হইবার কথা । শঙ্ষরের 
সহিত তাহার গুরুদেবের ব্যবহার, শঙ্করকে শিক্ষা দিয়া তাহার দেহত্যাগ এবং 
রামানুজের গুরুগণের সহিত রামানুজের ব্যবহার ও বহুসংখাক গুরুকরণ তাহার 
(২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এ কোষ্ঠী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। তবে শঙ্করে অবতার 
যোগও পাওয়া যায়। 

২। শঙ্করের বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করিয়া এবং রামানুজের পত্না ত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাস গ্রহণ, উভয়ই কোষ্ঠী হইতে জানা যায়। শঙ্কর পরে মাত হিতকারী এবং 
রামানুজ নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে তদ্রীপ কোন হিত করেন নাই, তাহারও যোগ আছে। 

৩। রামানুজের দীর্ঘায়ু ও শঙ্করের অল্পায়ু, ইহও এ কোষ্টী বলিয়া দেয়। 

৪। শঙ্করের ৮ বৎসরে মৃত্যু-সম্ভাবনার যোগ পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ই 
তাহাকে £স্তীরে ধরে। অভিনবগুপ্ত শঙ্কর-শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন 
করিয়াছিল শুনা যায়। এ কোস্ঠীতেও আমরা যে যোগ দেখিতে পাই, তাহাতে 
তাহার এ রোগ হওয়া উচিত। রামানুজ নীরোগ ছিলেন এবং তাহাকে বিষ প্রয়োগ 
কবা হয়। তাহা তাহারও কোষস্ঠী বলিয়া দেয়। 


কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ৫৮১ 


৫। উভয়ের অদ্বিতীয় বাগ্সিত্ব, বেদাস্ত-শাস্ত্র-পারদর্শিতা, বিখ্যাত-কীর্তিশালিত্ 
ও তর্কযুক্তি-পরায়ণতা এবং সর্বত্র অজেয়ত্ব, এ কোষ্ঠীদ্বয় সমর্থন করিবে। 


৬। শঙ্কর গৃহত্যাগ করিয়াও নিজে মঠ নির্মাণ করাইয়া তাহাতে বাস করেন 
এবং রামানুজ পরের মঠের অধ্যক্ষ হইবেন, তাহাও এতদ্দারা বুঝিতে পারা যায়। 

৭| তপশ্চরণ, ভ্রমণ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ__ইহাও এই উভয় কোস্ঠীহ বলিয়া দেয়। 

৮। শঙ্করের আকুমার ব্রহ্মাচর্য ও রামানুজের কিঞ্চিৎ সাংসারিক জীবন, তাহাও 
এ কোষ্ঠা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। 

৯। শঙ্করের প্রতি জ্ঞাতিগণের শত্রুতা এবং রামানুজের প্রতি তদ্িপরীত ভাব 
এ কোষ্ঠাতে তাহারও ইঙ্গিত আছে। 

১০। এ কোষ্ঠী শঙ্করের বাল্যে ও রামানুজের যৌবনে পিতৃবিয়োগ প্রমাণিত 
করে। 

যাহা হডক, আমি এ কোষ্টা লইয়া ভারতের অনেক গণ্য-মান্য পণ্ডিতকে 
দেখাইয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় ঠাহারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে উক্ত কথাগুলি 
সমর্থন করিয়াছেন। কেবল একজন ব্যক্তি দুই-একটি বিষয়ে একটু অন্য মত 
হইয়াছিলেন। ভারত-গৌরব কাশীর 'বাপুদেব শাস্ত্রীর পোত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্র 
মহাশয়, ভগুসংহিতা, গ্রহ-সংবাদ প্রভৃতি কতকগুলি অমুদ্রিত প্রাচীন পুস্তক হইতে 
শ্লোক উদ্ধাবপূর্বক এরূপ ফল মিলাইয়াছিলেন যে. বাস্তবিকই তিনি আমাকে 
বিস্মিত করিয়াছিলেন। আমার গণনা তিনি সমর্থন করিয়া কতিপয় নৃতন বিষয় 
বলিয়া দেন। আমি তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম নস্তারভয়ে তাহার 
বিচার-প্রণালী ও প্রমাণসমূহ পরিতাগ করিলাম। 

কোষ্ঠী তুলনার ফল 

এক্ষণে কোষ্টা-গণনাদ্বারা কি লাভ হইল দেখিতে হইবে। প্রথম-_উভয়ের 
তুলনা-কার্যে হস্তক্ষেপ করা যাউক। গ্রহের ভাব ও বলাবল সমস্ত বিচার করিয়া 
কোষ্ঠী তুলনা করা যে কতদূর দুরূহ কর্ম, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। 
দুঃখের বিষয় আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেও যতটুক হইতে পারিত, তাহা গ্রন্থ- 
বিস্তাবভয়ে এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। তবে যাহা নিত স্থ স্থূল কথা, 
তাহারই কয়েকটি নিম্নে তালিকাকারে লিপি ,5₹্ধ করিলাম; যথা 

১। আচার্যদ্বয়ের পক্ষে বৃহস্পতি যাহাতে নিতান্ত শুভ হইতে পারে. 
তদবলম্বনে বৎসর ঠিক করিয়াও যখন গণিতদ্বারা বৃহস্পতির স্ফুট বাহির 
করিলাম, তখন দেখা গেল উভয়েরই পক্ষে বৃহস্পতি তাহার যথাসম্ভব ক্ষমতা 


৫৮২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


প্রকাশের চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করিতেছেন। কিন্তু শঙ্করের পক্ষে তিনি সেই 
চূড়ান্ত সীমার মধ্যে আবার সর্বোচ্চ স্থানে উঠিবার ৫টি ধাপযুক্ত একটি সোপানের 
সাড়ে চার ধাপেরও উপর যেন গিয়াছেন, পরস্ত রামানুজের পক্ষে তখনও ৪টি 
ধাপ বাকী আছে। জ্যোতিষ-শান্ত্রের মতে সম্পূর্ণরূপে বৃহস্পতির এ ভাবটিকে 
লগ্নে পাইয়া জন্ম হইলে জাতকের অবতারত্ব সিদ্ধ হয়। যাহা হউক, বৃহস্পতি 
তত্বজ্ঞান-দাতা, লগ্নে আছেন বলিয়া তত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শঙ্করের পক্ষে তিনি 
রামানজ অপেক্ষা অধিক ও শুভ ফলপ্রদ। বস্তুতঃ ৩৪ বৎসরের ভিতর শঙ্করের 
লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা, রামানুজের ১২০ বৎসরের লিখিত গ্রন্থসংখ্যা অপেক্ষা প্রায় 
তিনগুণ 

২। রবি গ্রহটির দ্বারা জাতকের প্রতিভা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই রবি উভয় আচার্ষেরই কর্ম বা কীর্তিভাবাপন্ন; সুতরাং ইনি উভয়ের কর্ম বা 
কীর্তি সম্বন্ধে প্রতিভার কারক। তবে বিশেষ এই যে, শঙ্করে উহা চরম ভাবের 
চরমভূমি হইতে এক পদ মাত্র নামিয়াছেন, কিন্তু রামানুজে উক্ত চরম ভাবের 
চরমভূমি পাইতে তখন নয়পদ ভূমি বাকী রহিয়াছে। এখন ইহার ফলে উভয়ের 
কীর্তি-রবির অবস্থা দুই প্রকার হইল। শঙ্করে উহা যতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে, প্রায় তাহাই করিতেছে। কিন্তু বৃদ্ধের সংসারে ওঁদাসীন্যের ন্যায় একটু যেন 
ওঁদাসীন্য মিশ্রিত। এজন্য ফল একটু কম প্রদান করিত। বস্তুতঃ শঙ্কর যে কীর্তি 
উপার্জন করিয়াছেন, সে কীর্তি-বিষয়ে তিনি উদাসীনই থাকিতেন। সুতরাং যতদূর 
হইতে পারিত, তাহা তাহার হইত না। তিনি এজন্য চেষ্টিত থাকিলে ইহা নিশ্চয়ই 
অধিক হইত। পক্ষান্তরে, রামানুজে উহা যেন যৌবনোন্ুখ বালকের উদ্যমে ভরা। 
ইহা যে ফল প্রদানে অক্ষম, ইহা তাহাও দিবার জন্য চেষ্টিত। সুতরাং প্রৌঢ় ও 
যৌবনোন্মুখ বালকের সামর্থ্যের যে তারতম্য সেইরূপ তারতম্য ইহাদের কীর্তি 
ও বাগ্সিতার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে। বস্তুতঃ শঙ্করের বৈরাগ্য-প্রধান উপদেশ ও 
জগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান-প্রচার এবং রামানুজের জগতের সত্যত্ব জ্ঞান-প্রচার ও 
সন্ন্যাসাদিতে অনুৎসাহপ্রদান__ইহাদের কীর্তির প্রধান অঙ্গ ছিল। তাহার পর 
শঙ্করের মতের প্রভাব যদি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা তুলনায় বেশীই প্রমাণিত 
হইবে। 


৩। শনি গ্রহটি তপস্যাকারক। ইহার দৃষ্টি-জন্য উভয়েই কঠোর তপন্বী 
ইইয়াছেন। রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করে ইহা অধিক বলী এবং তপস্যা বুদ্ধির উপর 
অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয়তাও ইহার ফল। 


কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ৫৮৩ 


৪। চন্দ্র-_ ইনি মনের অধিষ্ঠাত দেবতা; সুতরাং মানসিক ভাবেন কর্তা। 
উডয় আচার্ষেরই ইহা একস্থানে এক 'ভাবাপন্ন। তবে বিশেষ এই যে, শঙ্করে ইনি 
অধিক বলী, রামানুজে ইনি অধিক প্রকাশশীল। ইহার ফলে মানসিক ধর্ম শানে 
প্রবলতর, কিন্তু অপ্রকাশ অর্থাৎ সংযত রামানুজে ইহা তত প্রবল নহে সুতরাং 
সংযতও নহে। মন অন্ধ। মনের ধর্ম সংকল্প-বিকল্প বা মতান্তরে সংশয় | শঙ্করের 
কৌপীনপঞ্চকের “সুশাস্তসর্বেন্দিয়বৃক্িমস্ত” ভাবটি মনে হয়, এস্থলে এই চন্দ্রের 
ফলের অনুরূপ । পক্ষান্তরে, সংযমের অভাবে রামানুজের চন্দ্র মধ্যে মধ্যে 
সদৃদ্দেশ্যে রামানুজের সহিত তাহার গুরুগণের মতান্তর ঘটাহত যথা 
গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গৃহীত মনু সকলের কলাণ-মানসে সর্বসমক্ষে তিনি একবানু 
প্রকাশ করেন এবং মালাধর € যাদব- প্রকাশের ব্যাখ্যায় একাধিকবান প্রতিলাদ 
করেন। 


৫ ' শঙ্গল-__-ইনি সেনাপতি, মানবে বীবন্তেন কারক। শঙ্কুরে ইনি দুুল এলিছ 
অল্পশুভ ফলদাতা, কিন্তু রামানুজে ইনি বলবান বলিযা অধিক গুভভাবাপন্ন 
ইনি শঙ্করের মুখ দিয়া একদিকে জ্ঞাতিগণেব উপব শাপ নির্গত ককাইযাছিলেন 
এবং মন্যদিকে কেবল ব্রন্মবিদ্যার উপদেশ বাহির ক্রাইয়াছিলেন। কিন্ত 
বামানুজের মুখ দিয়া গুরুগণেব ব্যাখ্যার উপবও ব্যাখা' বাহির ককাইঘা তাহাতে 
গৌরবাপ্বিত করিয়াছিলেন। 

৬। শুক্র-ইনি কবিত্ব শক্তি ও প্রেমপ্রভৃতি হদয়েব কোমলভানের জনক । 
রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের ইনি বলবান, কিন্তু পাদাস্তমিত। ৬ ' ও কীতি সম্বন্ধে 
শঙ্করে ইনি রামানুজ অপেক্ষা শুভ ফলদাতা হইবেন। শঙ্করে- জ্যোতিষ বিদ্যা, 
কবিত্ব এবং কলাবিদ্যা, ভগবানে ভালবাসা ও কবিত্রপূর্ণ স্রোত্রাদি বচনা ইহাবুই 
ফল। বামানুজের স্তোত্রাদি নাই। 

৭। বুধ-_এতদ্দ্রারা প্রত্যুৎপন্নমতি, বাগ্সিতা বিচার্থ। ইহা রামানুজ অপেচ্ছা 
শঙ্করে শুভ ফলপ্রদ। 

আচার্যদ্বয় সম্বন্ধে নৃতন কথা 

এইবার দেখা যাউক, আচার্যদ্বযের চরিত্র সম্বন্ধে নৃতন কিছু সৎ ণদ পাওয়া 
যায় কি না, অথবা জীবনীকাবগণের মতভে পর কিছু মীমাংসা হয় কি না। এ 
গুলি পূর্বোক্ষ শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রীর কথা। 

শঙ্কর সম্বন্ধে নূতন কথা ও সংশয নিরাশ, যথা-- 


৫৮৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


১। শঙ্কর পিতার অর্শ, প্রমেহ ও বৃষণ বৃদ্ধি প্রভৃতি অতি রুগ্লাবস্থায় জন্ম গ্রহণ 
করেন। 

২। ক্রমে এ রোগ বৃদ্ধি হইলে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। 

৩। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর স্বদেশের তীর্থ স্থানে তিনি কোনও উদ্যান বিশেষ স্থলে 
সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

8। শঙ্করের পিতার দুই বিবাহ । প্রথম পক্ষের পত্নী একটি কন্যা রাখিয়া ইহলোক 
ত্যাগ করেন। 

৫। শঙ্কর তাহার পিতাব দ্বিতীয় পক্ষেব স্ত্রীর সন্তান। 

৬। শঙ্করের বিমাতার কন্যাবংশ কিছুদিন থাকা উচিত। 

৭। তাহার পিতা ৪৮ বৎসরে পুনরায় বিবাহ করেন। 

৮। শঙ্করের পিতাব দ্বিতীয়বার বিবাহের ৮ বসব পবে শঙ্কবের জন্ম হয়। 

৯। শঙ্করের জন্মেব সময তাহার পিতার মাথার পাড়া ও দৃষ্টি দোষ হয়। 

১০। শঙ্করের পিতার ৫৯ বৎসরে মৃতা হয়। 

১১। শঙ্করেব মাতা সতী সাধ্বী, কিন্ত মুখরা ও তেজস্বিনী এবং অতি সুন্দর 
ছিলেন। 

১২। স্বাধীন প্রকৃতি-ভান। তাহাব, মধ্যে মধ্যে পতিব সহিত কলহও হইত । 

১৩। শঙ্করেব মাতুল বংশ অতি প্রপল। ইহা অদ্যাবধি আছে। (আমি তাহাল 
জন্মভূমিতে শুনিয়াছি।) 

১৪। তাহার গঠন লম্বা ও তিনি গৌপকাস্তি ছিলেন। 

১৫। শঙ্করের পিতামাতার সংসার গ্রামস্থ কোন রাজোপাধি কুটুশ্বেব আশ্রিত ছিল। 
সম্ভবতঃ ইনিই রাজা রাজশেখর। 

১৬। ভাহাদের সম্পত্তি মধ্যবিত্তগহহ্োচিত হওযা উচিত। 

১৭। শঙ্কব বান্যে কতকগুলি অর্থহীন দেশাচারের ঘোব প্রতিবাদ করিতেন এবং 
ভ্ঞাতিগণের সহিত শাস্ত্ার্থ লহঘা কলহ কবিতেন। আর তাহার ফলে তিনি তাহাদের 
অপ্রিয় হইতেন। 

১৮। শঙ্করকে ৮/৯ বৎসরে কুস্তীর ধবে। এক ক্ষত্রিয় ও এক ব্রাহ্মাণেব সাহাযে' 
তাহার জীবন রক্ষা হয়। 

১৯। শঙ্কর বেশী কথা কহিতেন না, কিন্ত যাহা বলিতেন, তাহা অতাস্ত দু ভাব 
সহিত বলিতেন। তাহার মুখ দিয়া যাহা বাহির হইত তাহা প্রায়ই ঘটিত। 

২০। ঠাহার ভাষা কৃটার্থপূর্ণ হইত। 

২১। খুব মহৎ লোকই শঙ্কবের বন্ধু হইতেন। 

২১। শঙ্কর সমাধিলব্ধ শান্তভাবকেই সুখ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। 

২৩। ঠাহার বাম নেত্রে ক্রেদ নির্গমন -বাপ কোন রোগ থাকা উচিত। 

২৪। শঙ্করের মৃত্যু স্বেচ্ছায় হিমালযে খটাই সম্ভব। 


কোষ্ঠীবিচাব দ্বাবা তুলনা ৫৮৫ 


১৫। ভগন্দব বোগ সত্য হওযা উচিত। উহা তাহাব ১৮ বসব বযসে হয এবং 
২৩ বসব বযসেব অস্ত সাবে। কিন্তু হহা হইলে ঠাহাব জীবনেব ঘটনার সহিত 
আনিকা হয। 

২৬। আযুঃ ঠাহান ৩৪ পৎসব হওয়া উচি *। 

২৭। শঙ্কবেব স্পষ্টবাদিতা মধ্যে মধ্যে বাঢতাব ধাবণ কবি এব* তাহা তখন আঠি 
তীব্র হইত। 

২৮। শঙ্কব জাজ নহেন, কিন্ত জ্ঞাতিগণক$ক এইবকপ অপবাদ বটলাব যোশ 
আছে। 

২৯। শঙ্কবেব জীবনে দেন্দর্শন ও সিদ্ধি বডই সুলভ। 

৩০। শঙ্কব বেধ্ব বংশের সন্তান ৷ 

৩১। শঙ্কব সামানাতিব পক্ষপাতী হইলেও ব'জাদিশের দাবা মরে মে 
কদাচাবিশণকে দণ্ড দওষাইযাছেন ইহা সম্ভব। 

লামানুজ সম্বন্ধে নৃতন কথা ও সন্দেহ নিবাশ__ 


১। লামানুল্জল ভিহায একটু জড তা পাকা উচিত 

২ লাদানুজেব দুই ভাই ও এক ।যোষ্টা ভগ" পাক বা হওহ' উচিত । বামানুভ 
তত | 

৩। চোষ্ঠ ভাই শুনাব ক শ শিস্তাব হও সন্ত ঠাহদাদল দৌহিত্র বশ থাকিবে 
'পীত্রব্শ থাকিবে না 

৪ শামানুূজেণ দই কনা এক পুত্র হ€হা উচিত এ সম্বল প্রল্দ€ আছে 
উীবনচবিএ বিকদ্ধ 

৫। পুতেৰ ব শনাশ ও কন্যা বংশ গলা উচিত 

৬ পামানুজেন দর্মাবণেন প্রবৃত্তি অতীস্তু অসাধাবণ প্রব হওয়া উচিত। তিনি 
ধর্মাচবণের জন। পাশল বলিলেই হয়। 

4 পামানুজেল অল্প ক্রীপত ছিল 

৮ স্ট্রীব সহিত বাহ ই দোষী 

৯ লামানুজেব পিতাব সহিত তাহার জনৈকা হহত 

১০। মাতার সহিত ভাহান এক, হইত কিন্তু দবে। মধে। অল্প অনৈক। হওয়াও 


নুভেপ পরী বামানুজেব মাতাব সহিত (বশ কলহ কৰ্তেন। 
নৃভ' অতাস্তু সদাচাৰ প্রিয় ছি = প্রাং শুচিবাইশুস্ত বাললেও চলে । 
১৩। পামানুভ' সহজে এুঁদা হইতেন না কিন্তু তুহ্ধ হইলে অতাধিক ক্রুদ্ধ হইল্তন 
অথচ তাহা সহজেই শান্ত হইত। 
১৪। গুক ও ৬গবৎ সেবাতেই বামানুজ নিজেকে সুখী জ্ঞান কবিতেন। 


৫৮৬ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


১৫। রামানুজ অহিফেন-সেবন অভ্যাস করিয়াছিলেন। 

১৬। তিনি শৈব-বংশের পুত্র ছিলেন। 

১৭। তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন না। তাহার ৯৮ বৎসর ১০ মাস জীবন 
হওয়া উচিত। 

১৮। স্ত্রীর নিকট শ্বশুরের নামে পত্র-লেখা-রূপ আচরণ, বিবাদস্থলে রামানুজের 
পক্ষে অসম্ভব নহে। 

১৯। রামানুজ ভীরু ছিলেন না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহাতে ভীরুতা দেখা দিত। 

২০' তিনি অতি মিষ্ট-ভাবী ও মিষ্ট ব্যবহার-কুশলী ছিলেন। 

২১। বুদ্ধির তুলনায় কবিত্ব শক্তি কম ছিল। 

২২। দিল্লীর-বিগ্রহ আনয়ন-প্রসঙ্গ সম্ভব। 

২৩। তিনি ল্লেচ্ছ রাজাগণকর্তৃক সম্মানিত হইতেন। 

২৪। দেব-দর্শনাদি রামানুজেরও ঘটিত। 

২৫। জগন্নাথের দৈবনিগ্রহও সত্য হওয়া সম্ভব। 

২৬। রঙ্গনাথের পুরোহিতগণ রামানুজকে শঙ্খ-বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল-_ইহাও 
সম্ভব। 

উপরি উক্ত ফলের কিয়দংশ আমি গণনা করি এবং কিয়দংশ পণ্ডিত 
শ্রীযদুনাথ শাস্ত্রী গণনা করিয়াছেন। পরস্ত আমার গণনাও তিনি অনুমোদন করিয়া 
এই পুস্তকের হস্তলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া দেন। হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যকার, গুপ্তপ্রেস 
পঞ্জিকার শোধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র (জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ও উহার 
কিয়দংশ দেখিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, 
যদি ভবিষ্যতে কোন বিশদ ও বিশ্বাসযোগ্য জীবনী-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় এবং তাহাব 
সহিত যদি ইহার কিছু একা হয়, তবেই এ পরিশ্রম সফল। 


শঙ্করাচার্ষের জন্মপত্রিকা 


শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত কল্যব্দ অনুসারে গণিত হয়। বরাহ মিহির লিখিয়াছেন__ 
“নবশৈলেন্দু রামাট্যাঃ শকাব্দাঃ কলিব€সরাঃ1” সুতরাং ৬০৮ শকাব্দের সহিত 
৩১৭৯ যোগ করিলে ৩৭৮৭ কল্যব্দ হইল। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগপরিমাণ 
বৎসর একত্র করিলে ১৯৫৫৮৮০০০০ বর্ষ হয়। ইহার পর কলির আরম্ভ । 
সুতরাং উহাতে শঙ্করের কলাযব্দ যোগ করিলে ১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ হয়। অর্থাৎ 
সতাযুগ হইতে উক্ত পরিমাণ বৎসরের পর শঙ্করের জন্ম হয়। 

এইবার উহাকে সাবন দিনে পরিণত করিতে হইবে; যথা 

১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ » ১২ - ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌব মাস। 

এখন ১ চৃর্যুগের ৫১৮৪০০০০ সৌর মাসে যদি ১৫৯৩৩৩৬ অধিমাস 
হয়, তাহা হইলে ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌরমাসে কত অধিমাস হইবে? 


২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ * ১৫৯৩৩৩৬ 2 
= "00১008 ৯ ৭২,১৩,৮৪,২৭০ অধিমাস হইল । 


ইহা পূর্বোক্ত সৌর মাসে যোগ করিলে অর্থাৎ 


২১৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌব মাস 
+ ৭২১৩৮৪২৭০ নম্মধিমাস 
২৪,১৯,১৯,৮৯.৭১৪ চন্দ্র মাস। ইহাকে ৩০ দিয়া গুণ কবিযা 
৩0 চান্দ দিন কর। 
৭২,৫৭৫.৯৬৯১,২০ = চান্দ্রদিন। ইহাতে শুক্ল তৃতায়ার জনা ২ তিথি 
, ৩০ ও বৈশাখ মাস হলিয়া ৩০ দিন যোগ কর। 
॥ ২ কারণ চৈত্র পূর্ণিমা হইতে বৎসর নারম্ত হয়। 


৭২.৫৭৫.৯৬.৯১,১৫২ = ইহাই শ-রের চান্দ্রদিন হইল। 


পপ শপ ক 


এখন এক চত্ুর্যুগে ১৬০৩০০০০৮০, চান্দ্র দিনে যদি ২৫০৮২২৫২ 
তিথিক্ষয় হয় তো ৭২৫৭৫৯৬৯১৯৪৫২ চান্দ্র দিনে কত তিথিক্ষয় হইবে? 


৫৮৮ আচার্য_-শঙ্কর ও রামানুজ 


৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ * ২৫০৮২২৫২ 
---াার্ার্্শ্্্্্্ = ১,১৩৫,৬০,১১,৫৮০ তিথিক্ষয় 


১৬০৩০০০০৮০ হইল। 
এখন উক্ত তিথিক্ষয় চান্দ্রদিন হইতে অস্তর করিলে সাবনদিন বা অহর্গণ 
হইবে__ ৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ চান্দ্রদিন 


_- ১১৩৫৬০১১৫৮০ তিথিক্ষয় 
৭১১৪৪০,৩৬,৭৯,৮৭২ অহর্গণ হইল। ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ 
করিলে অবশিষ্ট ১ থাকে। সুতরাং শঙ্করের জন্মবার রবিবার হইল। 
এইবার উক্ত অহর্গণ হইতে গ্রহগণের মধ্য আনিতে হইবে, যথা = এক 
চতুৰ্যুগের ১৫,৭৭,১৭,৮২৮ সাবন দিনে যদি সূর্য ৪৩২০০০০ বার জ্োতিশ্চঞ 
পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে শঙ্করের জন্মদিন = ১৪৪০৩৬৯৮৭২ দিনে কত 
রবি-মধ্য অর্থাৎ রবি ভ্রমণ করিবে? 


৭১৪৪০৩৬৭৯৮৭২ » ৪৩২০০০০ 
ডি be _- = ১৯০৫,৫৮,৮৩,৭৮৭ ভগণ 


১৫৭৭৯১৭৮২৮ 
এবং ৪,৩৫,৮৫.৩৬৪ ভাগাবশিষ্ট হইল। উক্ত ভাগাবশিষ্টকে ১২ রাশি দিয়া গুণ 
করিয়া পূর্বোক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ০ রাশি এবং ভাগাবশিষ্ট 
৫২৩০২৪৩৬৮ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৩০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজ+. 
দিয়া ভাগ করিলে ৯ অংশ ভাগফল এবং ১৪৮৯৪৭০৫৮৮ ভাগাবশিষ্ট হয়। 
এই ভাগাবশিষ্টকে'আবার ৬০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিযা ভাগ করিলে 
৫৬ কলা ও ভাগাবশিষ্ট ১০০৪৮৩৬৯১২ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৬০ 
দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৩৮ বিকলা ও ৩২৯৩৩৭২৫৬ 
ভাগাবশিষ্ট থাকে। আমাদের বিকলা পর্যস্তই যথেষ্ট। সুতরাং ভাগাবশিষ্ট ত্যাগ 
করা হইল। এখন ভগণ বাদ দিয়া রাশি, অংশ, কলা ও বিকলা লইলেই রবির 
মধ্য বাহির করা হইল। পরস্ত রবির যাহা মধ্য, বুধ ও শুক্রেরও তাহাই মধা, 
সুতরাং জানা গেল-_ রবি, বুধ ও শুক্রের মধ্য = ০1৯1৫৬।৩৮। এরূপ-- 

অহর্গণ * ২২৯৬৮৩২ 


মঙ্গলের মধ্য যথা= চুন রর "= ভগণ বাদে ৫1১৭।১১।৮ 
রাশ্যাদি হইন। ্ 

অহর্গণ * ৫৭৭৫৩৩৩৬ 
চন্দ্র মধ্য যথা;-_- 77777 = ভগণ বাদে ১।১৩।১৩।২৯ 


রাশ্যাদি হইল। চতুর্যুগ সাঃ দিন 


শঙ্করাচার্যেব জন্মপত্রিকা ৫৮৯ 


অহর্গণ * ৩৬৪ ২২০ 
বৃহস্পতি মধ্য যথা 47555 ভগণ বাদে ৩1১২1৩৬।০ 
গ সাঃ | 
বাশ্যাদি হইল। চতুগ সাঃ দিন 


অহ্্গণ ৮ ১৪৬৫৬৮ 


শনি মধ্য যথা $= চপ = এঁ ৫1২৪1৪৫।১৯ রাশ্যাদি 
হইল। | 

অহর্গণ « ২৩২২৩৮ 
বাহু মধ্য যথা $= ০৪ = এর ১৷০৷৫৮৷৩৬ ”’ 
হইল। চতুৰ্যুগ সাঃ দিন 


ইহার পর গ্রহগণেন শীঘোচ্চ বাহিব কবিতে হইবে। ইহা কেবল বুধ ও শুক্রেব 
আছে, যথা £-- 


্ী অহর্গণ * ১৭৯৩৭০৬০ 
বুধ শাঘোচ্চ যথা $= 


চতুর্যুগ সাঃ দিন 


অহর্গণ < ৭০২২৩৭৬ 
শুক্রেব শীঘ্োচ্চ যথা 8 --5 —-= এ ০9101৫8৯1২৫ 
চতুৰ্যুগ সাঃ দিন 


= ভগণ বাদে ১1৮১৮ ।১৩। 


এইবাব গ্রহগণেব মন্দোচ্চ আনযন কবা প্রয়োজন, যথা £--এক চতুর্যুগেব 
১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবন দিনে যদি চন্দ্রোচ্চ ৪৮৮২০৩ বাব ভ্রমণ কবে, তাহা 
হইলে শঙ্কবের সাবন দিনে কত চান্দ্রোচ্চ হইবে? 
অত্রঃণি < ৪৮৮ ২০৩ 


১ন্রেব মন্দোচ্চ ০--.-75525575 5 ভিগণ বা 
চতুরযুগ সা5 দিন 


২ 

li 
AZ 
৮ 
4/ 
টি 
চি 
/ 
ঠে 


এক কল্পে ১৩২০০০০০০০০ সৌব বষে যদি বনি মন্দোচ্চ ৩৮৭ বাব 
মণ কবে, ঠাহা হইলে যুগপ্রাবন্ত হইতে শঙ্কবেব জন্মাব্দে “ -বাব ভ্রমণ কবিবে গ 
এবাব অহগণ সংখ্যা নিম্প্রযোজন, বষসংখাদ্বাবাই কার্য হহাবে। 
১৯৫৫৮৮ £৭৮৭ * ৩৮৭ 


ই গণ বলে ৯5 1201৭ 


3৩৬২০০০০7005 


বাপ মন্দোচচ যথা , 


এহ সংখ * ২০১ 
মঙ্গল মন্দোগ্চ থা ? -- লে ME. = ৪1১০1১1০ 


বুধ মন্দোচ্চ যথা 


পম সংখা * ৯০০ 
এহস্পতি মন্দোচ যথা - -=- --=-_=ল এ (৯১১৭৩ 
সপ বর্ষ 


৫৯০. আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ৃ বর্ষ সংখ্যা * ৫৩৫ _ 
শুক্র মন্দোচ্চ যথা £ টা = ভগণ বাদে = ২।২৯।৪৯।৮। 
বর্ষ সংখ্যা * ৩৯ 

শনি মন্দোচ্চ যথা $= দূ = এ = ৭1২৬।৩৭।২০ 

সুতরাং সকলের নিক্র্ষ হইল এই 
গ্রহ মধ্য মন্দোচ্চ শীঘ্বোচ্চ 
রনি ০1৯।৫৬।৩৮ ২।১৭।১৫।৭ ০1০1০ 
চন্দ্র ১।১৩।১৩।২৯ ২।১৯।৫১।১৩ ০1০19 
মঙ্গল ৫1১৭।১১1৮ ৪1১০।১1০ 01৯1৫৬ ৩৮ 
বুধ ০1৯৫৬ ৩৮ ৭।১০।২৬।১২ ১।৮।২৮।২৩ 
বৃহস্পতি ৩।১২।৩৬।০ ৫1২১।১৭।৩ ০1৯1৫৬ ৩৮ 
শুক্র ০1৯1৫৬৩৮ ২1১৯৪৯ ৮ ০1০1৫৯।২৫ 
শনি ৫1২৪1৪৫।১৯ ৭1২৬।৩৭।২০ ০1৯1৫৬।৩৮ 
রাহু ১1০৫৮ ৩৬ 01০19 01919 


অতঃপর স্ফুট আনয়ন করিতে হইবে। এই স্ফুট আনয়নে আমি আর 
সূর্যসিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া লইলাম না, সিদ্ধান্তরহস্যের খণ্ডা ব্যবহার করিলাম, ইহাতে 
ফলের কোন পার্থক্য হইবে না; অধিকন্তু সহকসাধ্য। দেশাস্তুর প্রভৃতি কয়েকটি 
ক্রিয়ার ফলে অংশকে অনাথা করিতে পারে না: সুতরাং তাহাও পরিত্যক্ত হইল। 
আমাদের অংশ পর্যন্ত ঠিক হইলেই যথেষ্ট। 
এইবার একে একে গ্রহ নয়টির স্ফুট নির্ণয় করা যাউক; আর এজন্য প্রথমে 
রবিস্ফুট নির্ণয় করা যাউক। অতঃপর চন্দ্র, বৃহস্পতি ও রাহ্ুস্ফুটের প্রক্রিয়া 
প্রদর্শিত হইতেছে। 
রবিস্ফুট $= 
রবিমধ্য = ০1৯।৫৬1৩৮. রবিমন্দোচ্চ = ১1১৭।১৫।৭ 

০1৯।৫৬।৩৮ রবিবধ্য 

_-২৯।৩৪ মধ্যাহকালের জন্য অর্ধ দিনের গতি বিযুক্ত হইল। 

০1৯।২৭।৪ রবির তাৎকালিক মধ্য। 


_-২।১৭।১৫।৭ রবির মন্দোচ্চ বিযুক্ত হইল। 
৯1২২।১১।৫৭ মন্দকেন্দ্র। ৯।২২ = ২৯২ = অংশ। এখন সিদ্ধাত্তরহস্ 
খণ্ডানুসারে 


শঙ্করাচার্মের জন্মপত্রিকা ৫৯৬ 


২৯২ অংশে = ২৫৬১৩ কলা বিকলা হয় এবৎ 
২৯৩ ৮ = ২৫৫।২৫ 


সুতরাং এক অংশে = --০18৮ বিকলা হয় 


এখন ১১1৫৭ - ধরা যাউক। উক্ত ৪৮ বিকলায় 5 + = ১০ বিকলা ধবা 

যাউক। এখন ২৫৬ ES SOMERS ৩ ভুজফল 

হইল, ইহা হইতে ১৩৫ কলা বাদ দিলে ১২১।৩ অর্থাৎ ০1২।১।৩ অংশাদি 

ফল হইল। 

এক্ষণে ববিমধ্য ০1৯1২৭।৪ হইতে উক্ত ভুজফল সংস্কার কবিলে 
01২1১1৩ 


০1১১1২৮।৭ রবিস্ফুট হইল। 


বাজানযন--€(নবশৈলেন্দু রামাঢাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরা?) 
৩১৭৯ + ৬০৮ - ৩৭৮৭ কলাব্দ - ৩০০০ - ১/১২।২৪।২৪ বাজ হইল, 


bt 
é 


প্র ০০০% উহাব একগুণ অর্থাৎ ১।১২1২৪1২৪ যোগ কবিতে হইবে। 
শনিব মধো উহার তিনগুণ অর্থাৎ ৩1৩৭1১৩।১২ যোগ কবিতে হইবে। 
বুধোচ্ে উহাব চাবিগুণ অর্থাৎ ৪18৯।৩৭1৩৬ যোগ কবিতে হইবে। 
বৃহস্পতি মধ্য উহাব দইগুণ অর্থাৎ ২।২৪ ৪৮1৪৮ বিয়োগ কবিতে হইবে। 
শু উহার ভিন অর্থাৎ ৩1৩৭ ১৩১২ বিযোগ কবিতে হইবে। 


১১৩ ১৩২৯৯ 7 চন্দ্রনধা। 
-২1১৯।৫১ ১৩ গল আন্দাঙ্চ বাদ দাও । 
২২1১৬ চপ্রকেন্ধর। 
মধাহপ্কালেব জনা অধ দিনেব গতি বিযুক্ত হইল 
64482 রঃ চন্দ্রবে ন্দ্রব মধা খণ্ডাব একদিনের অধ 
১০১৫০ ২০  তাৎঞালিক চপ্পকেপ্র । ইহাতে বীজাংশ ও ভুজান্তব যোগ কব। 
৬1১1১২২৪৯ বাজ্গংশ। 
টি বিন মন্দকেন্দ্রফলেব ২৭ ভাগের একভাগ 


০1৬1৮১৮1৫৩৬ 


অর্থাৎ ববিষন্দকেন্্ু ফল ২৫৬১৩ -২৭= ৯২৯ কলা 
“বিকল । 
১০1১৮।১২ ১৩ এখন ইহাব ফল বাহিব কব। 
এখন ১০1১৮ ৩১৮ ছা, সিদ্ধাস্তবহসা = ' মতে ৩১৮ ৫০৬০ এবং 
৩১৯ = ৫০২।৭ বিযুক্ত কবিলে 
এক অংশে  __৩1৫৩ কলাবিকলা হইল। 


4৮৮ 
ur 


৫৯২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


এক্ষণে ১২1১৩ কে ₹ ধর। ৩1৫৩৯ 3 = ৪৭ বিকলা হয়। ৫০৬।০ কলা হইতে উক্ত 
-_০18৭ কলাবিকলা বাদ 
দিলে ৫০৫।১৩ কলাবিকলা হয়। 
উহা হইতে খণ্ডার নিয়মানুসারে ৩০৮।০ কলা বাদ দিলে 
__১৯৭।১৩ কলাবিকলা হয়। 
অর্থাৎ ১০।১৮।১২।১৩ তে ৩।১৭।১৩ অংশ কলাবিকলা ফল হইল। 
এক্ষণে ১1১৩।১৩।২৯ চন্দ্র মধ্য। ইহা হইতে চন্দ্রের মধ্যখণ্ডার 
--৬1৩৫।১৭ এক দিনেব অর্ধ বিযুক্ত করিলে 
১1৬1৩৮।১২ = তাংকালিক মধ্য হয়। উহাতে 
+০1০1৯।২৯ = উক্ত ভুজাস্তর সংস্কাব ও 
+ ০1৩1১৭।১৩ = ভূজফল যোগ করিলে 
১1১০1৪8৪1৫৪ = চন্ত্রম্ফুট হইল। 
9 ০-- 
রবি ও চন্দ্র ভিন্ন মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহেব স্ুটসাধন একই প্রকাব। সুতবাং আমরা এস্থলে কেবল 
বৃহস্পতিরই স্ফুট-সাধন প্রক্রিয়াটি প্রদর্শন কবিতেছি। বৃহস্পতির উচ্চভাব অবলম্বনেই আমবা 
আচার্যদ্বয়ের জম্মবৎসব নির্ণয কবিয়াছি; সুতবাং অনান্য গ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপযোগিতা 
অধিক। 
প্রথম তাংকালিক সাধন £-- 
মধা ৩।১২।৩৬1০ শীঘোচ্চ  ০1৯1৫৬1৩৮ মান্দা - ৫1২১১৭৩ 
দিনার্ধ বাদ --০।০৩৷০ দিলার্ঘ বাদ 5151২৯1৩৪ সূর্য সিদ্ধান্ত 


সপ ৪ ০ = 


৩1১২1৩৩।5 শুদ্ধ শীঘোচ্চ ০1৯1২৭1৪ ও সিদ্ধাপ্ত হাস্যে 


বীজ বাদ_- ০1২1২৪।০ সমন্বযার্থ যোগ _০1২৪1910 
শুদ্ধ মধ্য ৩।১০।৯।০ শুদ্ধ মান্দোচচ ৬1১১৭ 1৩ 
এইবার প্রথম ক্রিয়া ঃ_ 
মধ্য ৩1১০।৯1০ ৩ বাশি = ৯০ অংশ, এখন মণশিটু 
শীঘ্র বাদ --০1৯1২৭।৪ সিদ্ধান্ত বহস্য খণ্ডানুসাবে ৪১1৫৬ 
শীঘ্র কেন্দ্র ৩1০1৪১৫৬ ৯০ অংশ - ৩৬1৪২ ফল + ২ 
ফল 0০1৩৬1৪২০০ ৯১ অংশ = ৩৬1৪০ ফল ১1১৩৫২ 
বাদ -_ ০151১1২৩1৫২ অস্তর --1১ বলা কলাদি। 
সুতরাং শীঘ্ 


কেন্দ্র ফল ০1৩৬1৪০৩৬1৮ -_ ২5 ০1১৮1২০।১৮।৪ শাঘ (কন্দৰ ফলাধ । 


শঙ্ক বাচার্যের জন্মপত্রিকা 


৫০৯৩ 
দ্বিতীয় ক্রিয়া £ 
মধ্য = ৩1১০।৯1০ ৯।১৩ = ১৮৩ অশ অবশিষ্ট 
মন্দ বাদ  _-৬।১৫।১৭।৩ সিদ্ধান্ত বহস্য খণ্ানুসাবে ১২1১? 
মন্দ কেন্দ্র - ৮1২৪।৫১।৫৭ ২৮৩ অংশ = ১৩1৫৫ কলাফল ৪ 
শীঘ্র কেন্দ্র ফলার্ধ ২৮৪ অপশ = ১৬1৫৪ কলান্ল ১১ ১৫ 
যোগ = +-91১৮1২০।১৮ অস্তব = _1১ কলা বিধলাদি। 
সংস্কৃত মন্দকেন্দ্র ৯।১৩।১২।১৫ 
এখন ফল = ০1১৬1৫৫191০ 
বাদ = ০1০1০91১২1১? 
সৃতবা মন্দ কেন্দ্র ফল ০1১৬৫৪৪৭18৫ 
তৃতীয় ক্রিযা £-_ 
অবশিটু 
৩৫ ৯৫ সংশ। ৫৬৪ 
সিদ্ধান্ত বহস্যেব খণ্ডানুসাবে 
দা *1০13১1৫5 ৯৫ অংশ ৩৩৩৩ কলাফল ৩৬1৪ ৫ 
মন্দ কেন্দ্র ফল যোগ- ০1১১৬৫3৪১৯ ৯৬ অংশ = 5৬1৩২ কলাফল বিলি 
যোগফল - ৩।১৭৷৩৬ 1৪৫ অন্তব _ _ ১ কলা 
বাদ - ০01১২ 01515 85957575798 
ূ ৩1৫ ৩৬1৪৫ একাজ.) ২২ মংশেন অল বাদ দাও 
এখন ৩১৬1৩৩ মংশ কলা ১।৬1৩৩।০1৮ কতা 
সাদ _০191০1৩৩149 
সংস্কৃতশীঘ কেন্দ্ৰক "১৬৩২২৩ ১৫ 
সুতবা* মধা - S1১০ ৯2 
মন্দ পেন্দফল ০1১৬৫১ ১৯ 


সপ্ত শীঘ্র কেন্দ্রফল ১।৬।৩২।২৩ 
৫1৩1৩৬1১২ 
বাদ — ২101710 
বৃহস্পতি স্যুট 51515৬ ১২ অর্থাৎ কর্কট বাশিব ৪ অংশে অবস্থিত 
বৃহস্পতি কর্কটেব ৫ অংশে হইলে সৃচ্চন্থ হই৩ কিন্তু ত'হাব আব ২৩ কলা মাত্র বাল" 
আছে। এইবাব (কবল বাহুব স্ফুট পাহিব কবিলেই স্ফুটসাধনেব সকল প্রকাবই দেখান হন 
বাহস্ফুটে মধ্যাহেব জন দিনাধ বাদ দিযা তাৎকালিক কবিযা তাহা ১২ বাশি হইতে বাদ 


দিলেই বাহুব স্ফুট বাহিব কবা হয যথা 


শাহ এন] ১০1০৮ ৩৬ এখন . ০2100 হইতে 
বাদ দিনাধ ০1০১1৯১০ বাদ ১।1৫৬।৫৬ দিলে 
১1০৫৬৫৬ বাছ "ফুট ১০1২৯ ।৩।এ হইল। 


সুতবাং শঙ্কবেব কোন্ঠীব সকল গ্রহেব স্ুট হইল _ 


$৩ 


৫৯৪ আচার্য_শঙ্কর ও রামানুজ 


ববি = ০1১১।২৮।৭ বৃহস্পতি = ৩1৩।৩৬।১২ 
চন্দ্র = ১1১০1৪1৫৪ শুক্র = ০1৫1০1২৫ 
মঙ্গল = 81৭1৫৮1৩৯ বন্রী শনি - ৬।৪1৭।১৪ 
বুধ = ০1১৫1৩৫1১০ বাহু - ১০।২৯1৩।৪ 


রামানুজের জন্মপত্রিকা 


এইবার আমরা আচার্য রামানুজের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিব। পূর্বে বলিয়াছি 
৯৪০ শকাব্দই আচার্যের পক্ষে অনুকূল হয়, সুতরাং আমরা উক্ত শকেই তাহার 
জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিলাম। আচার্য শঙ্করের জন্মপত্রিকার কালে যেরাপে 
জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে 
আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে উহা সমাধা করিব। গুণ ও ভাগফল প্রভৃতি পূর্ববৎ 
প্রদত্ত হইল কারণ, যদি কেহ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের গণনার পরীক্ষা করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে একটু সুবিধাই হইবে। 


৯৪০ শকাব্দ = ৪১১৯ কল্যব্স। 
সত্য যুগাদি কলির প্রথম পর্যন্ত ১৯৫৫৮৮০০০০ বর্ষ হয়। 
সুতরাং সত্য যুগ হইতে ১৯৫৫৮৮৪১১৯ বর্ষ পরে বামানূজের জন্ম 
হয়। 
এখন ১৯৫৫৮৮৪১১৯ * ১২ ২৩৪৭০৬০৯৪২৮ মাস হইল। 
২৩৪৭০৬০৯৪২৮ * ১৫৯৩৩৩৬ 


তাহার পৱ 77777777777 77৭২১৩৮৪৩৯৩, অধিমাস হয। 
৫১৮৪০১০০০০ 


অধিমাস সৌরমাস চান্দ্রমাস 
৭২১৩৮৪৩৯৩ + ২৩৪৭০৬০৯৪২৮ = ১৪১৯১৯৯৩৮২১ * ৩০ = চান্দ্রদিন 
= ৭২৫০৯৮১৪৬৩০ + ৪ তিথি - ৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ তিথি হইল। 


৭২৫৭৫০৯৮১৪৩৩৪ * ২৫০৮২২৫২ 


তাহার পর যারা - ১১৩৫৬০১৩৫০৮ তিথিক্ষয় | 
১৬০৩০০০০৮০ 


রামানুজের জন্মপত্রিকা ৫৯৫ 


চান্দ্রদিন তিথিক্ষয় সাবন 
৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪--১১৩৫৬০১৩৫০৮ = ৭১৪৪০৩৮০১১২৬ অহ্গণ। 


অহর্গণ * ৪৩২০০০০ 


9 তি হি 
১৫৭৭১২৭৮৬৮ = ১১1২৮।১২1২৯। ভগণ বাদে রবি বুধ ও শুক্র মধ্য। 


শপ mn mp 


অহর্গণ * ৫৭৭৫৩৩৩৬ 
--777 =_-_-__= ১1১৮।৩৭।৪১ ভগণ বাদে চন্দ্র মধ্য। 


পূর্ববৎ 


অহর্গণ * ২২৯৬৮৩২ 
হাঁ ১১1১৬1৩৭1৫৩ ভগণ বাদে মঙ্গল মধ্য ! 
পূর্ববৎ 


অহর্গণ * ৩৬৪২২০ 
__-__"-= ৩৮২১1৫০ ভগণ বাদে বৃহস্পতি মধ্য। 
পূর্ববৎ 


অহর্গণ * ১৪৬৫৬৮ 
- 7_-- -_--- ৮1২৯1২৪১৮ ভগণ বাদে শনি মধা। 
পুববৎ 


অহর্গণ : ২৩২২৩৮ 
_-_-_= ১১1৷৫৷৩৫।৪৯ ভগণ বাদে বাহু মধা। 


1 


অহর্গণ : ১৭৯৩৭০৬০ 


me me পপ পিস 


৫1১৮।২৪।৯৯ ভগণ বাদে বুধ শীঘোচ্চ ৷ 


পুববৎ 


অহর্গণ * ৭০২২৩৭৬ 
টি _-া - ৭1১৭1৩৮1।৫৭ ভগণ বাদে শুন্দ শীঘোচ্চ। 


১৯৫৫৮৮৪১১৯ * ৩৮৭ 
----.-:-- - ২1১৭1১৫।৯৮ ভগণ বাদে রবি মন্দেচ্চ। 
৪8৩২০০০০০০০ 


৫৯৬ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


অহর্গণ * ৪৮৮২০৩ 


= ৮1২৫।২৮।৩৮ ভগণ বাদে চন্দ্র মন্দোচ্চ। 


১৫৭৭৯১৭৮২৮ 


১৯৫৫৮৮৪১১৯ * ২০৪ 


== 8।1১০।৷১।৫৮ ভগণ বাদে মঙ্গল মন্দোচ্চ। 


8৩২০০০০০০০ 


১৯৫৫৮৮৪১১৯ * ৩৬৮ 
পূর্ববৎ 
১৯৫৫৮৮৪১১৯ * ৯০০ 
পূর্ববৎ 
১৯৫৫৮৮৪১১৯ * ৫৩৫ 
J ত 
১৯৫৫৮৮৪১১৯ * ৩৯ 


পূর্ববৎ 


= ৭1১০।২৬।৪৬ ভগণ বাদে বুধ মন্দোচ্চ। 


= ৫1২১।১৮।৩২ ভগণ বাদে বৃহস্পতি মন্দোচ্চ। 


= ২।১৯।৫০।০ ভগণ বাদে শুক্র মন্দোচ্চ। 


= ৭1২৬।৩৭।২৪ ভগণ বাদে শনি মান্দোচ্চ 


এইবার রাম্রানুজের বৃহস্পতির স্ফুটটি বাহির করিয়া দেখা যাউক। কারণ, 
ইহারই উচ্চভাব আশা করিয়া আমরা রামানুজের এই বৎসর জন্মশক নিকপণ 


করিয়াছি। 
বৃহস্পতিস্ফুট ৫ 


মধ্য ৩।৮।২১।৫০, মন্দোচ্চ ৫1২১1১৮। ৩২, শীঘ্বোচ্চ ১১।২৮।১২।২৯ 
তাৎকালিক + ০।০।২।৩০ = ০1২৪1০1০ তাৎকালিক+ ৩।০।২৯।৩৪ 


“সপ 2 পিস লে পিপিপি 


৩1৮1২৪।২০ ৬।১৫।১৮। ৩২ 
বীজ-- ০1২18818৫ 
শুদ্ধমধ্য- ৩1৫1৩৯1৩৫ 


এইবার প্রথম ক্রিয়া, যথা 2 


৩।৫।৩৯ 1৩৫ মধ্য ৯৬ = ৩৬ ৩২ 
_-১১।২৮1৪২।৩ শীঘ্ৰোচ্চ ৯৭ = ৩৬1৩১ 
৩।৬।৫৭।৩২ শীঘ্রোচ্চ কেন্দ্র _-1১ 


১১২৮৪ ২)৩ 


৫৭1৩২ 
ও 
৫৭1৩২ 


রামানুজের জন্মপত্রিকা ৫৯৭ 


৩৬।৩২--০1০1৫৭ ৩২ = ৩৬1৩১।২।২৮- ২ = ১৮1১৫1৩১1১৪ শীঘ্রকেন্দ্ 
ফলার্ধ । 


দ্বিতীয় ক্রিয়া £_ 
৩1৫1৩৯1৩৫ মধ্য ২৭৮ = ১৭১ ৩৬1৩৪ ১৭১ 1০।০ 
_--৬।১৫।১৮ ৩২ মন্দোচ্চে ২৭৯ = ১৭০ ১» --১ _--০1৩৬।৩৪ 
৮1২০।২১1৩ মন্দ কেন্দ্র _1১ ৩৬1৩৪ ১৭1০1২৩।১৬ 
+ ০01১৮1১৫1৩১ শীঘ্র কেন্দ্র ফলার্ধ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রফল। 
৯৮।২৬।৩৪ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্র। 
তৃতীয় ক্রিয়া £-_ 


৩।৬1৫৭।৩২ শীঘ্রকেন্দ্র ১০১ = ৩৬1২৮ .৫৭1৫৫ ৩৬।২৮1০1০ 
+০1১৭1০ ২৩ সংস্কৃত মন্দ ১০২ = ৩৬১৯ * ৯ "০1৫৭ 1৫৫ 


গ1২৩+৭1৫৫ কেন্দ্র ফল। "1৯ ৫৭1৫৫ ৩৬।২৮ ৫৭1৫৫ 
--০1১২।1০1০ সূর্যসিদ্ধাত্ত সিদ্ধান্তরহস্য এক্যজন। = ১1৬২৮1৫৭1৫৫ 
৩1১১৯1৫৭1৫৫ সংস্কৃত শীঘ্ৰ কেন্দ্রফল। সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল। 


সৃতবাং ৩1৫1৩৯।৩৫ মধ্য। 
০1১৭1০।২৩ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রফল। 
১।৬1২৮।৫৮ সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দরফল। 
৪1২৯।৮।৫৬ 
~~ ২1০9191০ 


২।২৯।৯।৫৬ বৃহস্পতি স্ফুট। 


সুতবাং রামানুজেব বৃহস্পতি ঠিক কর্কটেও আসিল না। কর্কটে আসিতে ৫১ 
কলা এখনও বাকী আছে। কিন্তু আমাদেব বোধ হয়, ইহাকে কর্কটে নিশ্চযই 
আসিতে হইবে। কাবণ, সূর্যসিদ্ধান্তের গণনা, কালবশে কিছু অনৈকা হয বলিয়াই, 
বীজ শোধনেব বাবস্থা হইয়াছে এবং সেই বীজ ক্রিয়া-বলে স্ফুট একটু পিছাইয়া 
গিয়াছে। আর বস্তুতঃ কর্কটে না আসিলে এ দিনে রামানুজের মত কেহ জন্মিতে 
পারে না। আমবা যদি ফল মিলাইবার জন্য বামানুজকে এরূপ অনুমানের সুযোগ 
দিই, তাহা হইলে সেই সুযোগ শঙ্করকে দিলে শঙ্করের বৃহস্পতি ঠিক তাহার 
সুচ্চাংশেই থাকেন। অবশ্য বীজেব জন্য আমবা এক অংশের অধিক অনাথা 
কবিতে সাহসী হইতে পারি না। পাশ্চাতা মতে গণনা আজকাল খুব ঠিক হয়। 
কিন্তু আমি উহা কবিতে পারি নাই। যাহা হউক, রামানুজের গ্রহস্ফুট এই __ 


৫৯৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


রবি = ০1০1৪৯1৩০।১৭।১৮ বৃহস্পতি -২।২৯।৮।৫৬ 


চন্দ্র = ১।২২1৫১।২১ শুক্র = ১০।১৪।১।৩ 
মঙ্গল = ১১।২৬।১৯।২৯ শনি = ৯1৫।১১।১০ বক্ত্রী 
বুধ =১১।২৫৷২৬।৷০ বক্ধী রাহু = ০1২৪।২২।৩৬ 


£পর আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রস্থ হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়া উভয়ের জীবনানুকূল ঘটনাবলির এক্যপ্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে 
সুধিপাঠকবর্গ এই ফলাফল বিচার করিয়া স্থির করুন__কোন্‌ আচার্য 
বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কিরূপ সমর্থ । অবশ্য ইহা যে এই কোষ্ঠীর সত্যতার 
উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভৃগুসংহিতা হইতে এই কোষ্ঠীদ্বয়ের 
উদ্ধারের চেষ্টা এখনও করা যাইতেছে। যদি লাভ হয় তো তাহার পরে 
পাঠকবর্গকে উপহার দিব। 


আচার্যদ্বয়ের যোগফল 
উভয়সাধারণ ফল 


উভয়ের কবিত্ব, ধার্মিকতা ও রাজপুজ্যযোগ __ 
কবিঃ সুগীতঃ প্রিয়দর্শনঃ শুচির্দাতা চ ভোক্তা নৃপপূজিতঃ সুখী। 
দেবদ্বিজারাধনতৎপরো ধনী ভবেনরো দেবগুনৌ তনুস্থে।। 
উভয়ের দেবতাকুপালাভ যোগ = 
লগ্নাধিপস্যাত্মপতৌ সপত্রে তদ্দেবভক্তিঃ সুতনাশাহেতঃ। 
সমানতা সাম্যতরে সুত্রে তদ্দেবতাপারকৃপামুপেতি || 
উভয়ের বাগ্মীযোগ = 
বাকস্থানপে সৌম্যযুতে ত্রিকোণে বেন্দ্রন্থিতে তৃঙ্গসমন্বিতে বা। 
শুভেক্ষিতে পুংগ্রহযোগযুক্তে বাগ্মী ভবেদ যুক্জিসমন্বিতোথসৌ || ৭৯ 
উভয়ের গণিতজ্ঞযোগ = 
গণিতজ্ঞো ভবেজ্জাতো বাগভাবে ভূমিনন্দনে। 
সসৌম্যে বুধসংদৃষ্টে কেন্দ্রে বা ভূমিনন্দনে || 


বামানুজেব জন্মপত্রিকা ৫৯৯ 


উভয়ের তর্কযুক্তিপরায়ণ ঘোগ __ 
বাগভাবপে রবৌ ভৌমে গুরুশুক্র-নিরীক্ষিতে। 
পারাবতাংশগে বাপি তর্কযুক্তিপবায়ণঃ | 


উভয়ের বেদাস্তজ্ঞ যোগ = 
বেদাস্তপবিশীলঃ স্যাৎ কেন্দ্র-কোণে গশুবৌ যদি। 


উভয়ের কুটুম্ব বক্ষক ও বাণ্িলাসী যোগ _ 
কুটুম্বরাশেরধিপে সসৌম্যে কেন্দ্রস্থিতে সোচ্চ-সুহৃদগৃহে বা। 
সৌম্যর্ষযুক্তে যদি জাত পূণ্য? কুটুম্ব-সংবক্ষণ-বাপ্থিলাসণ 0১৭ ।। 
উভয়ের চতুবতা ও সতাবাদিতা যোগ = 
লাভেশে গগণে ধর্মে বাজপৃজ্যো ধনাধিপৎ। 
চ৮তুবঃ সত্যবাদী চ নিজধর্মসমন্বিতঃ ॥ --পবাশব | 


উভয়েৰ মাতৃভক্তি যোগ = 
মাতবি ভক্তঃ সুকৃতী পিতবি দেব সুদীর্ঘ তবজীকি। 
ধনবান্‌ জননাপালনবতোধলাভাপধিল্প খগাতি || --ফল প্রদাপ । 


উভয়েৰ স্থাযী কীর্তি যোগ __ 
দৃঢা তস্য কীতিভবেদ কোগযোশো হদা চন্দ্রমা লাভিভ পতি 


উভযেব বলবান যোগ = 
লগ্নাধিপতি একাদশের ফল যথা -- 
একাদশগস্তনপও সুজীবি৩* সতসমন্বিত* নি-তম 
তৈজক্কলিতং ক্কতে বলিনং পুকষ, * সীদং এ | - হল প্রদীপ 


উভযেব জননাব অসুস্থতা যোগ _ 
দশমে ববিব ফল- 
ভানন্যান্তথা ষাঙখামাতনোতি কলম সংক্রমেদ বলইভন্দিপ্রযোশীত ২০ 
উভযেব সদগুণবাশিব যোগ - 
মিত সংবদেন্নোমিতং সংলভে = প্রসাদাদি বৈ কাবি সেবাজাব্‌ ত 
বুধে কমগে পূজনীযো বিশেষাং পিতৃত সম্পদোনীতি-দণ্ডাধিকাবাৎ ৷ । 
ভবে কামশীলম্তথাসৌ পা ধিযা সংযুতো বাদ মানো নবঃ স্যাৎ 
সদাবাহনৈমাতুসৌখ্যোনবঃ সাদ যদা কর্মগঃ সৌম্াখেটো নবাণাম ।। 


আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


শঙ্করের যোগফল 


শঙ্করের অবতার যোগ = 
কেন্দ্রুগৌ স্থিতদেবেতজ্যো স্বোচ্চে কেন্দ্রগতেঞ্কুর্কজে। 
চরলগ্নে যদা জন্ম যোগোহয়মবতারজঃ || 


শঙ্করের সিদ্ধকাম যোগ -_ 
(ইহার একটু রামানুজেও আছে ।) 
কদাচিন্ন ভবেৎ সিদ্ধং যৎ কার্যং কর্তৃমিচ্ছতে ॥ 
ধনে নন্দে চ সহজে কর্মেশো যদি সংস্থিতঃ। 


শঙ্করের মাতৃপালিতত্ব যোগ = 
বিত্তস্থে গগণপতৌ মাত্রা পালিতঃ সুতঃ। 
ভাগোশে সহজে বিস্তে সদা ভাগ্যানূচিস্তকঃ। 


শঙ্করের হর্যযুক্ত যোগ __ 
সদৈব হর্বসংযুক্তঃ সপ্তমেশে সুখে স্থিতে। 
শঙ্করের বাল্যে পিতৃবিয়োগের যোগ -_ 
মাতৃপিত্রোর্ভবেন্মৃত্যুঃ স্বল্পকালেন ভীতিযুক || 
শঙ্করের ব্রহ্মচর্য যোগ = 
ব্যায়গে গগণ-গৃহস্থে পররমণীপরাজ্মুখঃ পবিত্রাঙ্গঃ। 
শঙ্করের মাতার মুখরাভাব যোগ __ 
সুতধনসংগ্রহনিরতা দুর্বচনপরা ভবতি তন্মাতা || ৭৫-_ফলপ্রদাপ। 


শঙ্করের রসায়ন-বিদ্যা ও মহাসুখ যোগ 
সুখেশে কর্মগেহস্থে রাজমান্যো ভবেন্নরঃ। 
রসায়নী মহাহাষ্টো ভুনক্তি সুখমদ্ভুতম্‌ || ১৬৬-_-পরাশর। 


শঙ্করের রাজন্বারে মৃত্যু যোগ _ 
তৃতীয়েশেহষ্টমে দ্যুনে রাজদ্বারে মৃত্যুর্ভবেৎ। 

চৌরো বা পরগামী বা বাল্যে কষ্টং দিনে দিনে || ১৩২ -_-পবাশব। 
এটি পরকায়-প্রবেশ-কালে রাজমন্ত্রিগণকর্তৃক শঙ্করের শরীর দগ্ধ 
করিবার চেষ্টা বলা যায়। 


রামানুজের যোগফল ৬০১ 


শঙ্করের বিবাহ না হইবার যোগ -_- 
রাহুদৃষ্ট বক্রী মঙ্গলের ত্রিপাদ দৃষ্টির ফল = 
স্বর্ভানৌ চেদ্দ্যুনগে পাপদৃষ্টে পাপৈর্যুক্তে নৈব পত্নীযুতিঃ স্যাৎ। 
সম্ভৃতা বা শ্রিয়তে স্বল্পকালাৎ সৌমোর্যুক্তে বীক্ষিতে বা বিলম্বাৎ।। 


শক্করের কপট লেখকর যোগ -_ 
মেষে বুধে কপট-লেখকরো নরঃ স্যাৎ। ১০০ (শুক্রযোগে শুভ |) 


শক্করের ৩৩1৩৪ বৎসরে মৃত্য যোগ-__ 
পাপগ্রহে রন্ধপতৌ সচন্দ্রে কেন্দ্রস্থিতে বা যদি বা ত্রিকোণে। 
নিরীক্ষিতে পাপখগৈর্নভম্থৈ জাতস্ত্রয়স্রিংশদুপৈতি বর্ষম ॥ __ পরাশব। 


শঙ্করের গণিতজ্ঞ যোগ -_ 
কেন্দ্রত্রিকোণগে জীবে শুত্রে সোচ্চং গতে যদি। 
বাগভাবপে ইন্দুপুত্রে বা গণিতজ্ঞো ভবেননর2 ॥ 


শঙ্করের নির্বংশ, বিবেকী, দিখ্িজয়, নেত্ররোগ যোগ __ 
দশমে শুঞ্ের ফল -- 
ডঃ কর্মগো গোত্রবীর্যং রুণদ্ধি ক্ষয়ার্থং ভ্রমঃ কিং ন আত্মীয় এব। 
তুলামানাতো হাটকং বিপ্রবৃস্তা জনাড়ম্বরৈঃ প্রত্যহং না বিবাদাৎ ॥ 
ধ্বং বাহনানাং তথা রাজমান্যং সদা (চাৎসবঃ বিদাযা বৈ বিবেকী। 
বনঙ্োপি সদা ভৃঙ্ক্তে নানা সৌখ্যানি মানবঃ। 
সাধনী নেত্রবোগী চ পৃজ্ঞাঃ সাৎ কর্মগে ভূগৌ। ৭৩ 

শঙ্করের জ্ঞাতিশত্রতা ও অপরের সহিত মিত্রতা যাগ 1-_ 
অষ্টমে রাহুর ফল = 
নৃপৈঃ পণ্ডিতৈর্বন্দিতে নিন্দিতঃ স্বৈঃ!' 

শন্করের ভগন্দর রোগের যোগ __ 
কদাচিদগুদে ত্রু'ররোগা ভবেষুর্যদা রাহুনামা নরাণ": বিশেষাৎ।! 
অনিষ্টনাশ খলু গুহাপীড়াং প্রমেহরোগং বৃষণস্য বৃদ্ধিমূ। 
প্রাপ্পোতি জন্তর্বিকলারিলাভং সিংহী সুতে বৈ খলু মৃত্যুগেহে ॥ 


নি আচার্য-_-শঙ্কর ও রামানুজ 


রামানুজের যোগফল 


রামানুজের কপট যোগ -__ 

সজ্ঞে কুজে কপটকৃৎ ...। (মঙ্গল ও বুধের যোগফল) 
রামানুজের পত্নীত্যাগ যোগ। 

সপ্তমে শনি-স্থিতিব ফল = 

কুতো বা সুখং চাঙ্গনানাং। 
রামানুজের দুঃশীলা ও ক্ররা জায়া যোগ __ 

জায়েশে সপ্তমে চৈব দরিদ্রঃ কৃপণো মহান্‌। 

জারকন্যা ভবেদ্‌ ভার্যা বন্ত্রাজীবী চ নির্ধনী। 

তৃতীয়েশে সুখে কর্মে পঞ্চমে বা সুখী সদা। 

অতি ক্রুবা ভবেদ্‌ ভার্ধা ধনাট্যো মতিমানতি || --পবাশব। 


রামানুজের গুকদেবতার্চন যোগ। 
দশম পতি দশমে থাকাব ফল -_ (শঙ্কবেব সিদ্ধকাম যোগ, কিছু 
ইহাবও আছে।) 
দশমেশে সুখে কর্মে জ্ঞানবান সুখী বিক্রমী। 
গুক-দেবার্চন-বতো ধর্মাত্মা সতা-সংযুতঃ।। ১৪৫ - পবাশব। 


রামানুজের মহত্ব যোগ-_ 
দশমে মঙ্গলের ফল = 
কুলে তসা কিং মঙ্গলং মঙ্গলো নো জনৈরযতে মধাতাবে যদি সহ 
তঃসিদ্ধ এবাবতংসীয়তেহসৌ ববাকোথপি কণ্ঠীববঃ কিং দি তাহ. || 
ভবেদ্বংশনাথোহথবা গ্রামনাথস্তথা 'ভুমিনাথোহথবা বাহুবীধাৎ | 


বামানুজের ক্রোধ-বর্জিত যোগ = 
ভাগ্যেশে দশমে তুর্যে মন্ত্রী সেনাপতিভবেৎ। 
পুণ্যবান্‌ গুণবান্‌ বাগ্মী সাহসী ক্রোধবর্জি ত৪|। 
রামানুজের পুত্রসৌখ্যহানি যোগ _ 
ব্যয়েশে দশমে লাভে পুত্র-সৌখ্যং ভবেন্রহি। 
মণিমাণিক্যমুক্তাভিধন্তে কিঞ্চিৎ সমালভেৎ || _-পবাশব। 


রামানুজের যোগফল ৬০৩ 


রামানুজের ভার্ধামৃত্যু যোগ 
একাদশপতি অষ্টমের থাকার ফল = 
লাভেশে সপ্তমে রন্ধে ভার্যা তস্য ন জীবতি। 
উদারো গুণবান্‌ কর্মী মূর্খো ভবতি নিশ্চিতম | ১৫০ --পরাশর। 


রামানুজের পিতৃদ্বেষ যোগ -_ 
মাতরি ভক্ত সুকৃতী পিতরি দ্বেষী সুদীর্ঘতরজীবী। 
ধনবান্‌ জননীপালনরতো লাভাধিপে খগতে।। ফলপ্রদীপ। 


রামানুজের ক্রীবত্ব ও সুখহানি যোগ-_ 
চতুর্থপতি অষ্টমের থাকার ফল-_ 
সুখেশে ব্যয়রন্রস্থে সুখহীনো ভবেন্নরঃ। 
পিতৃ-সৌখ্যং ভবেদল্পং ক্লীবো বা জারজোহপি বা॥ ১৬৫--পরাশর। 


রামানুজের সুখ, দীর্ঘায়ু, কষ্টসাধ্য-জয় ও সুস্থদেহ যোগ _ 
অষ্টমে শুক্রের ফল, যথা = 
জনঃ ক্ষুদ্রবাদী চিরং চারুজীবেচ্চতৃম্পাৎ সুখং দৈত্যপজ্যো দদাতি। 
জনুষ্যস্টুমে কষ্টসাধ্যো জয়ার্থঃ পৃনবদ্ধতে রোগহত্তা গ্রহঃ স্যাৎ। 
চিরপ্জীবতে সুস্থদেহে 5 নানং যদা চাষ্টমে ভার্গবঃ স্যান্তদানীম। | ২৫৭ 
প্রসন্নমৃতির্নপিলবৃমানঃ শঠোহতিনিঃশঙ্করতরহ সগর্বঃ ৷ 
্ত্রা-পুত্রচিস্তা-সহিতঃ কদাচিন্নরোহট্মস্থানগতে সিতাখো ॥ ২৫৮ 


রামানুজের ভক্তি যোগ _ 
পঞ্চমপতি দশমের থাকার ফল 
সুতেশে কর্মগে মানী সর্বধর্মসমন্বিতঃ। 
তুঙ্গয্ঠিস্তনুস্বামী উক্তিযুক্তেক-চেতসা ॥ --পরাশব। 


রামানুজের প্লেচ্ছ রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্তি যোগ __ 
দশমে প্রাহছর ফল যথা = 
সদ" জিচ্ছসংসর্গতোগ্তীব গর্বং লভেন্‌ মানিনী কামিনী (ভোগমুচ্চৈঃ। 
জনৈর্বাকুলোহসৌ সুখং নাধিশেতে মদেহর্থবায়ী ক্রুবকর্ম খগেহসৌ || 


আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা 


বৈদিকধর্মাবলম্বী আর্সস্তানগণের নিকট আচার্যদ্বয় যে কেবল অবতাব, 
সিদ্ধযে।গী বা অবতার-কল্ল মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত হন তাহা নহে, পরস্তু আদর্শ- 
দার্শনিক বলিয়াও মহামান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু কি আর্য অনার্য এবং কি 
অপর ধর্মাবলম্বী সকলের নিকটই কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্বত্র তাহারা 
দার্শনিকশ্রেষ্ঠ বলিয়াও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। এক্ষণে এজন্য আমরা 
দেখিব যে, আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কত দূর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। বস্তুতঃ জগতে 
যতপ্রকার অধ্যাত্মবিদ্যা আছে, দর্শন-শান্ত্র তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত 
হইবার যোগ্য। সুতরাং এতদ্বৃষ্টিতে ইহাদিগকে তুলনা কবিতে পারিলে আমাদেব 
উদ্দেশা অনেকটা সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতে হইবে 
যে, উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্টি, কি পবিমাণে যথার্থ দার্শনিক মতের 
অনুকূল বা প্রতিকুল। 

কিন্তু এ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দার্শনিক-মত বলিতে সাধাবণতঃ কি বুঝায, 
তাহা একবার স্মরণ্র করিলে ভাল হয়। কাবণ, ইহারই উপব আমাদের সমুদয 
বক্তব্য নির্ভব করিবে। 


“দর্শন” শব্দ হইতে “দার্শনিক' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দর্শন বলিতে আমবা 
চক্ষু, দর্শন-ত্রিয়া ও দর্শন-শান্ত্র বুঝিযা থাকি। কিন্তু এস্থলে আমবা দর্শন-ক্রিযা 
বা চক্ষুর প্রতি লক্ষ্য করিতেছি না, পরস্ত দর্শনশান্ত্রেব প্রতিই লক্ষ্য কবিতেছি। 


দর্শন-শান্ত্র ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় 
এই দর্শন-শান্ত্র এক প্রকার বিদ্যা। চক্ষু দ্বারা আমরা যেমন বস্তুব রূপ ও 
আকৃতির জ্ঞানলাভ করি, এই বিদ্যার দ্বারাও তদ্রুপ আমরা সমুদয় পদার্থে 
যথার্থ জ্ঞানলা= করিয়া থাকি। আবার দেখা যায় পদার্থে কপ এবং যথার্থ জ্ঞান 
এক নহে। অনেক সময় যাহা আমাদের নিকট একরপে প্রতিভাত হয়, ভাল 
করিয়া দেখিলে, অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিচার করিলে, 
তাহা অন্যথা প্রমাণিত হইতে পারে। অন্ধকারে এক খণ্ড রজ্জব দেখিয়া সর্প মনে 


আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬০৫ 


করিলাম। কিন্তু আলোক আনিয়া ভাল করিয়া দেখিতে জানা গেল উহা রজ্জু। 
রজ্জু-খণ্ডের সর্পরূপ যথার্থ নহে, উহার রজ্জুরূপই যথার্থ। এজন্য যাহা 
আপাতদৃষ্টিতে এক প্রকার প্রতিভাত হয়, কিন্তু যাহা বিচারকালে অন্য প্রকার 
হইয়া যায়, তাহা তদ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে। যে জ্ঞান, কোন কালে কোন 
অবস্থায় অন্যথা হইবে না, তাহাই তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান। যাবতীয় পদার্থের এই 
স্বরূপ বা যথার্থ জ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যে শাস্ত্র এই প্রকার যাবতীয় 
পদার্থের যথার্থ-রূপ’ অবগত করাইয়া দেয়, তাহাই দর্শন-শাস্তর। 


দার্শনিকের গুপপগ্রাম 
এক্ষণে আমরা দেখিব, যে ব্যক্তি এই দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিতে বসিবেন 
তাহার কি প্রকাব গুণ থাকা প্রয়োজন। যদি দেখি, যথার্থ দার্শনিকের এই গুণগুলি 
থাকা প্রয়োজন, এবং তাহার পর সেই গুণগুলি কোন আচার্ধে কম এবং কোন 
আচার্যে বেশী, তাহা হইলে একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ট, ইহা আমরা 
সহজে অনুমান করিতে পারিব। অতএব সর্বাগ্রে আমরা দার্শানিকের উপযোগী 
গুণ কি কি, তাহা মালোচনা করিব। 


পূর্বে বলিয়াছি, দার্শনিক যাবতীয় পদার্থেব স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহেন। কোন 
পদার্থই তাহাব গবেষণার বাহিরে যাইতে বা থাকিতে পাবিবে না। সুতরাং আমরা 
যাহা দেখি বা দেখি না, জানি বা জানি না, সকল পদার্থেবই স্বরূপ-নির্ণয় তাহার 
কার্য। এখন দেখা আবশ্যক, এত বড় গুরুতর ব্যাপার যাহাদেব অগলোচ্য বিষয়, 
ভাহারা কি প্রকার প্রকৃতি-সম্পন্ন হইলে তাহাদের কার্ম শত্রান্ত হইতে পারে। 


এই বিষয়টিকে আমরা দুই প্রকারে আলোচনা করিব। একটি__অনুকূল শ্রেণী 
অবলম্বন কবিযা, এবং অপরটি _বিঘ্বনিবারক শ্রেণীন বিচার দ্বারা । 


তন্মধ্যে যাহা অনুকুল শ্ৰেণীভুক্ত তাহার৷ এই 


অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন__দার্শনিকের প্রথম গুণ 
প্রথমতঃ, আমবা দেখিয়া থাকি যে, আমরা জ্ঞাত রাজ্যের সাহায্যে অজ্ঞাত 
রাজ্যে গমন করি। জ্ঞাত পদার্থ ধরিয়া অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান লাভ করি। আবার 
জ্ঞাত পদার্থের প্রকৃত স্ববূপ নির্ণয়, সত পদার্থের জ্ঞান যত হয়, ততই ভাল 
হইবার কথা । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যিনি যত অধিক জ্ঞানবান তিনি তত 
উত্তম দার্শনিক হইবার যোগ্য । এতদুদ্দেশো আমরা এই প্রকার জ্ঞানকে অভিজ্ঞতা 
বা বহুদর্শন' ইত্যাদি নাম দিতে পারি এবং ইহা দার্শনিকের প্রথম গুণ হইল। 


৬০৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


বিচারশীলতা ও পর্যবেক্ষণম্বভাব__দ্বিতীয় গুণ 

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় যে, এ জগতে যিনি যত জ্ঞানের বিষয়গুলিকে 
ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারেন এবং ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় 
করিতে পারেন, তীাহারই জ্ঞান অধিক হয়। আবার কোন রূপে এই দুইটি কার্য 
করিতে পারিলেই যে জ্ঞানের পূর্ণতা হইবার কথা, তাহাও নহে। দুইটিই সমান 
রূপে করিতে পারা চাই। কোনটি কম, কোনটি বেশী হইলে চলিবে না। সুতরাং 
যাহা; যত সমানভাবে সকল বিষয়ই ভাঙ্গিতে-গড়িতে এবং অপরের সহিত 
তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে__অন্য কথায় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে সমর্থ, 
তাহারাই দার্শনিকের কার্যে অধিকতর উপযুক্ত। এতদর্থে বিচার-শীলতা ও 
পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি গুণগুলি লইয়া একটি শ্রেণী গঠন করা যাইতে পারে। আর 
তাহা হইলে ইহা দার্শনিকের দ্বিতীয় গুণ হউক। 


অনুসন্ধিৎসা-_ তৃতীয় গুণ 

তৃতীয়তঃ, এখন এই ভাঙ্গা-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্ণয়-ব্যাপারে যাহা প্রয়োজন, 
তাহার প্রথম আমাদের মনে হয় যে “অনুসন্ধিৎসা"। যাহা দেখিলাম তাহাতেই 
সন্তুষ্ট থাকিলে অনুসন্ধিৎসা হয় না। যাহা দেখি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আবও 
ভালভাবে দেখিবার প্রবৃত্তিকেই যথার্থ অনুসন্ধিৎসা বলা যায়। অতএব আদর্শ 
দার্শনিকের ইহাই তৃতীয় গুণ হওয়া উচিত। 

স্মৃতি__ চতুর্থ গুণ 

চতৃর্থত ঃ, ভাঙ্গ।-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্ণয় এই উভয় স্থলেই আর একটি গুণেন 
প্রয়োজন, তাহা “স্মৃতি” । কারণ, স্মৃতির সাহায্যে আমরা পূর্বদৃষ্ট বিষয়ের সহিত 
সন্বন্ধ-নির্ণয় করিয়া থাকি। অতএব আদর্শ-দার্শনিকের ইহা চতুর্থ গুণ হওয়া 
উচিত। 


কল্পনা শক্তি পঞ্চম গুণ 
পঞ্চমতঃ, কল্পনাশক্তি সাহায্যে নানা রূপে নানা প্রকাবে আমরা সকল বিষযই 
ভাঙ্গিতে-গড়িতে বা তাহার সহিত অপরের সম্বন্ধ-নির্ণয় কবিতে সমর্থ হই। 
উদ্ভতাবনী-শন্ষি এই কল্পনা-শক্তিরই ফল। সুতরাং আদর্শ-দার্শনিকের এই 
কল্পনাশক্তি পঞ্চম গুণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। 
একাগ্রতা-_যষ্ঠ গুণ 
বষ্ঠতঃ, একাগ্রতা ষষ্ঠ গশুণ-_বলা যায়। কারণ, দেখা যায় যিনি একটা বিষয়ে 


আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬০৭ 


করিতে সমর্থ হন। এই মনোনিবেশ ও একাগ্রতা একই বস্তু । অতএব ইহা আদর্শ 
দার্শনিকের ষষ্ঠ গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাউক । 


ধ্যানপরায়ণতা- সপ্তম গুণ 

তাহার পর সপ্তম গুণ, ধ্যানপরায়ণতা। কারণ, যত গভীর চিন্তা করিতে পারা 
যায়, আমরা আমাদের চিন্তার বিষয়ের ‘কপ’ তত পূর্ণমাত্রায ধারণ করিতে পারি, 
ততই আমরা তাহাদের প্রকৃতির জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হই। অতএব ইহাকে 
আদর্শ-দার্শনিকের সপ্তম গুণ বলিয়া ধরা যাউক। 


বল ও ধাতৃসাম্য-_অষ্ট্রম ও নবম গুণ 
আমাদের জ্ঞানের যন্তু অস্তেরিন্দ্রিয় ও বহিবিন্দ্িষ। ইহাদের দ্বারা আমবা জ্ঞান 
আহবণ করিয়া থাকি। অনেক সময় ইহাদের দুর্বলতা ও বিষমতা, মিথা জ্ঞান 
উৎপাদ ঞ্বে। এই ।ববমতা ও দুর্বলতা আবাব অনেক সময় এই স্থূল দেহের 
'ত-বৈষম্যেব ফল। এজন্য যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ধাতুসামা ও বলের 
প্রযোজন হয়। সুতরাং “বল” ও “ধাতুসামা”' আদর্শ-দার্শনিকেব পক্ষে অষ্টম ও 
নবম সংখ।ক গুণমধো গণা কবা গেল। 


সত্যানুবাগ__দশম গুণ 
পবিশেষে সর্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন, তাহা সতানূরাগ। ইহা বাতীত সমস্তই 
বথা। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ নানা ভাবেব বশে বশীভৃত হইয়া ইহার প্রতি 
লক্ষ্যহান হয। সুতবাং সংস্কারগত যাহার সত্যানুবাগ প্রবল, নিই দার্শনিক শ্রেষ্ঠ 
হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ইহাকেই দার্শনিকের পক্ষে দশম সংখাক 
গুণ বলিযা নির্দেশ করিলাম। 


সংসর্গশূন্যতা- একাদশ গুণ 
ইহাব পর. দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ আদর্শ দার্শনিকেব পক্ষে যেগুলি বিঘ্ু-নিবাবক 
গুণ সেইগুলি নির্ণম করা যাউক। 


প্রথম---দেখা যায় মনুষামাত্রেই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি-বিশিষ্ট। মনুষোচিত 
সাধারণ গুণ সত্তেও প্রতোকবেই একটা ' একটা যেন নিজত্ব ব। ঝোঁক থাকে। 
এই নিজত্ব দার্শনিকের বিদ্ুস্বরূপ। দার্শনিক সার্বভৌম সতা-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া 
প্রায়ই তাহাতে নিজত্ব লাঞ্ছিত করিয়া ফেলেন। ইহাব ফলে যথার্থ সত্য আবিষ্কৃত 
হয় না। বুদ্ধিবল ও কল্পনা-শক্তি সাহাযো যখন যে-বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, 


৬০৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


তখন যাহাতে ঠিক সেই বিষয়ই চিন্তা করা হয়, তাহাতে নিজের ঝৌক যাহাতে 
না মিশে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাকে সংসর্গ-শূন্যতা জাতীয় শুণ 
বলা চলিতে পারে। ইহার সংখ্যা আমরা একাদশ নির্দেশ করিলাম। 


স্থৈর্য ও ধৈর্য দ্বাদশ ও ত্ৰয়োদশ গুণ 
দ্বিতীয়___দেখা যায় চাঞ্চল্য, একাগ্রতা ও গভীর চিন্তায় বিস্বকর। এজন্য 
চাঞ্চল্যের বিপরীত স্থৈর্য দার্শনিকের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় গুণ । বুদ্ধি সম্বন্ধে 
এই স্থৈর্যের নাম ধৈর্য। সুতরাং ইহারা যথাক্রমে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক গুণ 
হউক। 


তিতিক্ষা ও শমদমাদি- চতুর্দশ ও পঞ্চদশ গুণ 

তৃতীয়-_“বিষয়” ও “করণ” এই দুইটির সাহায্যেই আমাদের জ্ঞান হয়। 
এখন বিষয়-গত উৎপাত ও করণ-জন্য উপদ্রব আসিয়া দার্শনিকের চাঞ্চলা 
উৎপাদন করে এবং চিন্তার ব্যাঘাত জন্মায়। আর সর্বতোভাবে বিষয়গত 
উৎপাতও নিবারণ করা অসম্ভব। এজনা তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত-উষ্তাদি-সহন- 
শীলতা প্রয়োজন, এবং কবণজন্য উৎপাত নিবারণ নিমিত্ত শমদম প্রস্তুতির 
প্রয়োজন। সুতরাং চতুর্দশ সংখ্যক তিতিক্ষা এবং পঞ্চদশ সংখ্যক শমদমাদি গুণ 
দার্শনিকের প্রয়োজন। 


নিরভিমানিতা- ষোড়শ গুণ 
চতুর্থ-_অনেক সময় দেখা যায়, অভিমান দার্শনিকের মহাশক্রতাচরণ করে। 
ইহা অপরের যুক্তি-তর্কের প্রতি অশ্রদ্ধা বা ওঁদাসীন্য আনয়ন করে। কিন্ত 
বিশ্বপতির রাজ্যে কাহার নিকট কোন্‌ অমূল্যরত্ব লুক্কাইত আছে তাহা কে জানিতে 
পারে? সুতরাং নিরভিমানিতা এতদুদ্দেশ্যে একটি অতি প্রযোজনীয় গুণ। যাহা 
হউক, ইহাকে আমরা ষোড়শ স্থান প্রদান করিলাম। 


অনালস্য- সপ্তদশ গুণ 

পঞ্চম_ পরিশেষে, আলস্য-জাতীয় দোষগুলি আমাদিগকে চেষ্টাশূন্য কবে 

এবং নূতন জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত করে। সুতরাং ইহাদের বিপরীত অনালস্য, উদ্যম, 

উৎসাহ-ঞাতীয় গুণগুলি দার্শনিকের পক্ষে প্রয়োজন । অতএব ইহাদিগকে আমবা 
সপ্তদশ সংখ্যা প্রদান করিলাম। 


নিশীতি গুপদ্বারা তুলনা 
যাহা হউক, এক্ষণে আদর্শ দার্শনিকের জন্য যে গুণগুলি স্থিব করা গেল 
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তাহার সহিত আচার্যদ্বয়ের চরিত্র তুলনা করা যাউক। যে ৮৭ প্রকাব বিবয়দ্বারা 
আমরা তাহাদিগকে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে এ ভাবে এই 
সকল গুণের উল্লেখ নাই। কাহারও জীবনী-লেখক এই দৃষ্টিতে কোন ঘটনার 
উল্লেখ করেন নাই। তাহারা কেহ কেহ এ জাতীয় কোন গুণের উল্লেখ মাত্র 
করিয়াছেন। কিন্ত কেবল তাহাদের উল্লেখ অবলম্বন করিয়া বিচার কবা নিবাপদ 
নহে। আমরা ঘটনা-মূলক গুণ জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ, ইহাতে শ্রমের সম্ভাবনা 
অল্প। পরবতী জীবনী-লেখকের কেবল উল্লেখ হইতে এসব গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস 
করা যায় না। তৎকালের খুব পরিচিত নিরপেক্ষ অথচ বন্ধ-স্থানীয় কেহ যদি 
জীবনী লিখিতেন তাহা হইলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারিত। যাহা হউক. এ 
জাতীয় গুণ যে এই দুই মহাপুরুষে ছিল না, তাহা নহে। এরূপ সুক্ষ দার্শনিকেব 
এ গুণ নিশ্চয়ই থাকিবার থা । এজন্য ইহাদেব সঙ্গন্ধে যে সকল সমাচার আমবা 
ইতোমপ্যে পাইযাছি, তাহারই শবলম্বনে কিছু অনুমান কবিবাব চেষ্টা কবা যাউক 
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প্রথম অভিজ্ঞতা, ব€দবনি প্রতি । দেখা যায, ভ্রমণ টি জ্ঞ'নানুসবাণেব 
পক্ষে বিশেষ সহায় । আমাদের উভঘ জগাফই সমগ্র ভাবত ভ্রমণ কুবিঘা দিশ্থিজয 
করবিমাছিলেন এবং তজ্জন্য কতশত লোকের সংস্রবে যে SEE আসিতে 
হইয়াহিল তাহাব ইয়ত্তা নাই । সতলা” বলা যাহ, ভ্রমণে ও বহু লোকেল সংক্রাবে, 
নাচার্ষদ্বয়ের বহু প্রকার ভ্ঞানলাভেল একটা মহা সুবোশ হইযািল এবং সেই 
ভ্রমণের অল্লাধিকাদ্বাবা আমাদের তাচার্যদ্ধায়েল মধো হে জ্ঞানেব তাবতম্য 
ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপর্বে আমরা ভ্রমণ সন্্বহ্ধে যে 
আলোচনা করিয়াছি , তাহা হইতে দখা যাইবে এতজ্জনিত জ্ঞান কাহাব অধিক 
হওমা উচিত। সুতরাং এস্বালে তাহাল পুনকল্লেখ নিষ্প্রযোজন। 


তাহার পব যাহা লোকেব শিক্ষাৰ উপকরণ, তাহা তাহাদের প্ৰান-বৃদ্ধির 
পাবণ। সুতরাং আচারদ্বয়ের জ্্রান তাণ্ডবের ৪৫৪ মাণ তুলনা কবিতে হইলে এ 
বিষয়টিও চিন্ত নায় ৷ বস্তত , আমবা ইহা ২৪ সংখাক শিক্ষা নামক প্রবন্ধে 
সবিস্তাবে আলোচনা কাবযাছু। (১৯ পৃঃ দ্র) 
পরিশেষে যাহার যত জ্ঞান অধিক. তলব তত অভিজ্ঞতা ও “হু দর্শন থাকে। 
সুতরাং এ বিষয়টি ও এ স্থলে মালোচা। এখন দেখা যায, জ্ঞান দুই প্রকার 
লৌকিক ও অলৌকিক । একত্রিশ সংগক শিষযে আমবা মলৌকিক জ্ঞানের বিষয 
আলোচনা কলিযাছি। (৫০৩ পঃ দ্র) কিন্তু লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই 


৬৬ 


৬১০. আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


আলোচনা করি নাই। অবশ্য ইহার কারণ- ঘটনা বা দৃষ্টাস্তের অভাব। কারণ, 
কাহারও জীবনীকার এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, কে কি-কি বা কোন 
জাতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, বা কাহার কত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং 
অনুমান দ্বারা আমাদের এ কার্য সিদ্ধ করিতে হইবে। 

এখন যদি অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক কথা বলিতে পারা যায়। 
প্রথমতঃ দেখা যায় যে, গ্রহণ-সামর্থ্য ও বিষয়-বাহুল্যই লৌকিক জ্ঞানবৃদ্ধির হেতু। 
এই গ্রহণ-সামর্থ্যের ভিতর আবার আয়ুঃ, পৃঃ ৪৫১) সুস্থতা, (পৃঃ ৪৮৯) 
বুদ্ধিশক্তি,পৃঃ ৫২৬) স্মৃতি,পৃঃ ৫৩১) প্রভৃতি বিষয়গুলিকে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। তাহার পর বিষয়-বাহুল্যের মধ্যে অধীত গ্রন্থের সংখ্যা, ভ্রমণ, (পৃঃ ৪৮৬), 
লোকসঙ্গে আলোচনা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। আয়ুঃ 
অনুসারে এ জ্ঞান রামানুজের অধিক হওয়া উচিত। কারণ শঙ্করের আযুঃ ৩২ 
বা ৩৪ বৎসর এবং রামানুজের আয়ুঃ ১২০ বা ১২৮ বৎসর । সুস্থতা সম্বন্ধে 
উভয়েই সমান। কারণ, শিক্ষাকালে কাহারও কোন অসুস্থতা জন্য কোন 
অসুবিধার কথা শুনা যায় না। অবশ্য রামানুজের উপর বিষ-প্রয়োগ এবং শঙ্করের 
উপর অভিচার করা হইয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের কোন স্থায়ী ক্ষতি 
হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না। বুদ্ধি (পৃঃ ৫২৬) ও স্মৃতি (পৃঃ ৫৩১) 
অনুসারে ইহাদের মধ্যে তারতম্যবিচার, আমরা তত্ততপ্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা 
করিয়াছি। গ্রহণ-শক্তি শঙ্করের অত্যতুত। কারণ, তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। তিনি 
বাল্যে গুরু-গৃহে ও গোবিন্দপাদের নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন, সমগ্র ভারত- 
দিপ্বিজয় করিতে গিয়া তাহাকে আর কিছু শিখিতে হয় নাই। অথবা কেবল তাহাই 
নহে, তাহার শিখিবার ইচ্ছা পর্যন্তও জন্মে নাই। পক্ষান্তরে রামানুজ কিন্তু বৃদ্ধ 
বয়সেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। দক্ষিণামূর্তির নিকট অধ্যয়ন, রামানুজের মেলকোট 
হইতে দিপ্বিজয়-কালে ঘটিয়াছিল। 

তাহাব পর বিষয়-বাহুল্যের অস্তর্গত অধীত গ্রন্থসংখ্যা কাহার কত অধিক 
তাহা বলা যায় না। এ বিষয় আমরা শিক্ষা (পৃঃ ৪৯০) নামক ২৪ সংখ্যক বিষয়ে 
যথাসাধ্য আলোচনা করিযাছি। তবে ইহা যে অনেকটা গ্রহণ-শক্তি এবং আয়ুর 
উপরও নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধীত গ্রন্থের জাতি সম্বন্ধেও একটু 
বিশেষত্ব থাকিবার কথা । কারণ, রামানুজ শঙ্করের ৩৩৩ বৎসর পরে আবির্ভূত 
অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ বেশী। * প্রাচীন গ্রস্থসংখ্যা সম্বন্ধেও বিশেষ 
* এ বিষয়ে জীবনীকারগণ যদিও বলিয়াছেন-_রামানুজ কাশ্মীবে বোধায়ন বৃত্তি (মতাত্তবে বৃত্তির সাব- 
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কোন কথা বলা যায় না। কারণ, কালের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক নূতন 
জিনিষের উৎপত্তি হয়, তদ্রুপ অনেক পুরাতন জিনিষের লয়ও হইতে দেখা যায়। 
রামানুজ খুব সম্ভব, ব্রহ্মাসূত্রের বোধায়ন বৃত্তির মূল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। 
কিন্তু শঙ্করে তাহার সম্ভাবনা অধিক। রামানুজের সময় মুসলমানগণ ভারতের 
যত ক্ষতি করিয়াছিল, শঙ্করের সময় সে ক্ষতি ঘটে নাই। তবে রামানুজ তামিল 
ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, শঙ্কর তাহা পড়েন নাই বলিয়া বোধ হয়। 

যদি বলা যায়, তিনি তাহার মাতৃভাষায় লিখিত অনুরূপ গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ, তাহার মাতৃভাষা মালায়লম্‌। এ ভাষাতে 
তামিল ভাষার মতো এত উত্তম জ্ঞানভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ তখন ছিল না, ইহা স্থিব। 
“ভ্রমণ” ও “লোক-সঙ্গে”র কথা প্রথমেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, এজন্য ২ আয়ুঃ, ২০ ভ্রমণ, ২৩ 
রোগ, ২৪ শিক্ষা, ৩০ অনুসন্ধিৎসা (পৃঃ ৫০১), ৩৫ উদ্যম (পৃঃ ৫১২), ৫১ 
বুদধ-কীঁশল (পৃঃ ৫২৬), ৫৬ মেধাশক্তি (পৃঃ ৫৩১) এবং ৫৭ লোকপ্রিয়তা 
(পৃঃ ৫৩২) প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে কে কতদূর আদর্শ 
দার্শনিকেব আসন গ্রহণে যোগ্য। 


আদর্শ দার্শনিকের দ্বিতীয় গুণ দ্বারা তুলনা 

দ্বিতীয___বিচারশীলতা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিবেক প্রভৃতি । এ বিষযটিও 
আমবা পূর্বে পৃথগ্ভাবে নিরূপণ করি নাই। কারণ, ইহার জন্য এমন কোন ঘটনা 
পাই নাই, যাহা এই নামের অধিকতব উপযোগী । আমরা ঘটনা অবলম্বনে 
নামকবণ করিয়াছি। পূর্বে নামকরণ করিয়া ঘটনাগুলিন্, তাহার অন্তর্ভুক্ত করি 
নাই। সুতরাং এ বিষয়টি তাহাদের গ্রন্থ দেখিয়া এবং জীবনের অন্য পাঁচটা ঘটনা 
দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এতদর্থে ৬০ সংখ্যক শিক্ষা-প্রদানে লক্ষ্য 
(পৃঃ ৫৩৪) ৬৪সংখাক সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপন-সামর্থ্য, (পৃঃ ৫৩৮) ২৬ সন্ন্যাস গ্রহণ 
(পৃঃ ৫৩০), ৩৮ কর্তব্যজ্ঞান (পৃঃ ৫১৪), ৪০ গুণগ্রাহিতা (পৃঃ ৫১৬), ৮০ ভ্রান্তি 
(পৃঃ ৫৫৪), ৪৫ নিরভিমানিতা (পৃঃ ৫২০), ৬৭ অনুতাপ (পৃঃ ৫৪১), ৭৯ 
প্রাণভয় (পৃঃ ৫৫১), ৮৪ বিষাদ (পৃঃ ৫৫৮), ৭৭ নির্বুদ্ধিতা (পৃঃ ৫৫০), ৫৫ 
ভাবের আবেগ (পৃঃ ৫৩০), ৭৩ কর্তব্যজ্ঞানশূন্যতা (পৃঃ ৫৩০), প্রভৃতি বিষয় 
গুলি আলোচনা করিতে পারিলে আমান্দর উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইতে পারে। 


উক্ত বোধায়ন বৃত্তির যে সার সংকলন কবিয়া বাখিয়া গিয়াছেন, তদনূসাবে তিনি তাহাব শ্রীভাষ্য বচনা 
কবিতেছেন এবং যখন দেখা যায় কেবল দুই-একটি স্থলেব দুই-এক ছত্র ভিন্ন তিনি বোধায়ন বৃক্তিব বাক্য 
উদ্ধৃত কবেন নাই, তখনই মনে হয়, তিনি মূল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। 


৬১২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


কারণ, লোকে বিচারশীল বা বিবেকী হইলে তাহার উপদেশ খুব সারবান 
হয় এবং ভবিষ্যদ্ৃষ্টি থাকে বলিয়া তাহার ব্যবস্থাপন-সামর্থ্যও ভাল হয়। সন্ন্যাস- 
গ্রহণের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত। কারণ, এক দিকে নম্বর 
জগতের প্রলোভন ও অপর দিকে নিত্য-তত্তের উপাসনা, ইহার একটি বাছিয়া 
লওয়া সামান্য বুদ্ধি-বিবেচনার কার্য নহে। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে, 
উপরি-উক্ত অবশিষ্ট বিষয়গুলির সহিতও ইহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
অবশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে এ বিষয়টি কেবল জীবনের কর্ম দেখিয়া নির্ণয় করিবার 
যোগ্য নহে, ইহা তাহাদের বিচার-পদ্ধতি হইতে জানিবার বিষয়। তবে একটা 
কথা এই যে, যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহার তাহা সকল কার্ষেই প্রতিফলিত হয়। 
আবার যে ব্যক্তি দুই এক স্থলে যেরূপ আচরণ করে, সমগ্র জীবনসম্বন্ধেও প্রায় 
তাহার নিদর্শন দেখা যায়। এজন্য পূর্বোক্ত চরিত্র-বিচার নিতান্ত নিরর্থক হইবে না। 


তাহার পর, দার্শনিকের এই দ্বিতীয় সংখ্যক বিচারশীলতা-জাতীয় গুণের 
অন্তর্গত “ভাঙ্গা-গড়া” বা “সম্বন্ধ-নির্ণয়” সম্বন্ধে এই সত্যটি একবার প্রয়োগ 
করা যাউক। কারণ, উপরি-উক্ত দ্বাদশটি বিষয় হইতে এ বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা 
যায় না। এতদনুসারে বলা যায়, জ্ঞানরাজ্যে যিনি ভাঙ্গেন-গড়েন এবং পরস্পরের 
সম্বন্ধ বিচার করেন, এই জড়রাজ্যেও তিনি সে কার্য কোথাও-না-কোথাও 
নিশ্চয়ই করিবেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমরা ইহাদের কার্ষের মধ্যে 
ভাঙ্গা-গড়ার দৃষ্টাত্তশুলি দেখিলে আমরা আমাদের উদ্দেশা সিদ্ধ করিতে পারিব। 


শঙ্করের জীর্বনে ভাঙ্গিয়া গড়াব দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি পঞ্চোপাসক ও 
কাপালিক “মত" খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে তাহাই দোষশনা করিয়া আবার 
স্থাপন করিয়াছেন। এইজনাই তাহার নামের একটা বিশেষণ 
“যন্মার্গসংস্থাপনপর।” শঙ্কর অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়াছেন, পারে আবার প্রায় 
তদ্রপ করিয়া গড়িয়াছেন। বৌদ্ধগণের মতবাদ ভাঙ্গিয়া শঙ্কর সময়োপযোগী 
করিয়া বৈদিক মতের অঙ্গপুষ্ট করিয়াছেন। তাহার পর, তাহার গড়া বিষয়ের 
প্রচলন সম্বন্ধেও তাহার মঠান্নায় দেখিলে বোর হইবে, তিনি তত বিশেষ বা 
সঙ্কীর্ণ নিয়ম করেন নাই। তাহার নিয়মগুলি খুব সাধারণ এবং তজ্জন্য ইহাদের 
বিলোপের আশঙ্কা খুব অল্প। তাহার পর ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠের 

স্থাপন ও গঠনসম্বন্ধে তাহার খুব দূর ও বিস্তৃত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 
তিনি স্বদেশে যে চৌষট্রিটি অনাচার বা নৃতন আচার প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাতে 
খুব খুঁটিনাটি আছে এবং উহা এতদিন প্রায় অক্ষুপ্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। 


আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬১৩ 


সুতরাং এইগুলি দেখিলে মনে হয় যে, “সমগ্র” ও “অংশে”, “সামান্য” ও “বিশেষে, 
‘অতীত’ ও ভবিষ্যতে’, ভাঙ্গা ও গড়ায় আচার্ের বেশ সমান দৃষ্টি ছিল। 


পক্ষান্তরে রামানুজে ইহা যেরূপ ছিল তাহা এই ৷ প্রথমতঃ, এজন্য আমরা 
হঁহার মৃত্যুকালের বাহান্তরটি উপদেশ স্মরণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতিপয় 
স্থলে দেখা যাইবে যে, রামানুজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, 
অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি তাহার কিছুই করিতেছেন না। ইহার মতে নিজ 
সম্প্রদায় ভিন্ন আর গত্যস্তর নাই। যাহা হউক, রামানুজ শৈবকে বৈষ্ব 
করিতেছেন, ইহা তাহার ভাঙার দৃষ্টাত্ত। কিন্তু শৈবকে সংস্কৃত করিয়া শৈব করা 
রূপ তাহার গড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তিনি অদ্বৈতবাদকে মিথ্যা বলিয়া 
খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর নিকট রামানুজ-মত ওরূপভাবে অনাদূত 
হয় না। যদিও বৌদ্ধাদি অবৈদিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে শঙ্করও এইরুপ করিয়াছেন। 
কারণ, তাহার মতে বেদ মানা অত্যাবশাক। রামানুজ কিন্তু এই বৈদিক 
সম্প্রদায়ের ভিতর আবার বিরোধ বীধাইলেন। তাহার মতে শাক্ত, শৈব প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ও এক প্রকার অবৈদিক। ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর শাক্ত, শৈব, সৌব, বৈষ্ণব ও 
গাণপতা প্রভৃতি মত স্বীকার করায় ভারতেব অনেকেই তাহার আশ্রয়ে আসিতে 
সুবিধা পাইল। রামানুজের মতে কিন্তু লোকের সে সুবিধা হইল না। দ্বিতীয়তঃ, 
শঙ্করের মতো তিনি ভারতের চারি প্রান্তে চারি মঠস্থাপন কবিয়া সমগ্র 
ভারতবাসীার জনা ধর্মবাবস্থা করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। আর তৃতীয়তঃ, 
শঙ্করের মতো সন্াসীকে লোকের গুরুপদে না বসাইয়া রামানুজ গৃহাকেই সেই 
পদে বসাইলেন। যাহা হউক, এতদ্যতীও অন্যান্য অংশে ভয়ে প্রায় একরূপ। 
এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন কে কতদূর আদর্শ দার্শনিক ছিলেন। 


আদর্শ দার্শনিকের অবশিষ্ট গুণদ্বারা তুলনা। 

তুতীঘ- -অনুসন্ধিৎসা। এ বিষয়টি আমাদের বিচারিত বিষয়সমূহের মধো 
ত্রিংশ সংখাক । (পৃঃ ৫০১) 

চতুর্থ-_স্মৃতি। ইহা আমাদের আলোচিত ৫৬ সংখ্যক মেধাশক্তির অস্তরগত। 
(পৃঃ ৫৩১) 

পঞ্চম-_-কল্পনাশক্তি। ইহা আমাদের ৫১ সংখাক বিষয়। (৮ ৫২৬) 

ষষ্ঠ__একাগ্রতা। ইহা আমরা আলোচনা করি নাই। কারণ, ইহার সংশ্লিষ্ট 
ঘটনা পাই নাই। তবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, ইহা সেই বাক্তিরই অধিক, যাহার 
মেধা ও সমাধিসাধন উত্তম। 


৬১৪ : আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


সপ্তম- ধানপরায়ণতা। ইহা আমরা ৪৪ সংখ্যক বিষয়মধ্যে আলোচনা 
করিয়াছি। (পৃঃ ৫১৯) 

অষ্টম__ বল। ইহাও বিচারিত হয় নাই। কারণ, এতৎসম্বন্ধীয় কোন ঘটনা 
বা উল্লেখ পাই নাই। তবে ব্রন্মচর্যদ্বারা বীর্য-লাভ ঘটে বলিয়া এজন্য ৫০ সংখ্যক 
বিষয় দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫২৫) 


নবম- ধাতুসমতা। এ বিষয়টিও অনালোচিত। কারণ- ইহারও দৃষ্টান্ত নাই। 
তবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভ্রমণে ধাতু-বৈষম্য হয়। তাহার পর ক্রোধ 
বা ভাবের আবেগ প্রভৃতি ধাতু-বৈষম্যের কারক। অভিনব-গুপ্তের অভিচারের 
কথা না বিশ্বাস করিলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ অতিভ্রমণের ফল বলিতে পারা 
যায়। আর এ রোগ ধাতু-বৈষম্যের চুড়ান্ত অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রামানুজের রোগের কথা শুনা যায় না, কেবল শেষ বয়সে চক্ষু দিয়া রক্ত-পাত, 
জ্বর ও অবসাদের কথা শুনা যায়। ভয়ও ধাতুবৈষম্যের লক্ষণ। সুতরাং এজন্য 
৭৯ সংখ্যক প্রাণভয় (পৃঃ ৫৫১), ৫৫ ভাবের আবেগ (পৃঃ ৫৩০), ৬৮ ক্রোধ 
(পৃঃ ৫৪৭), ২০ ভ্রমণ (পৃঃ ৪৮৭), ২২ মৃত্যু (পৃঃ ৪৮৮) এবং ২৩ রোগ (পৃঃ 
৪৮৯) প্রভৃতি বিষয় দ্রস্টব্য। 


দশম- সত্যানুরাগ। এ বিষয়টি কাহারও মধ্যে বেদনিরপেক্ষ সতআনুরাগের 
আকারে প্রকাশ পাইয়াছে কি-না জানি না। উভয়েই বেদ ও ঈশ্বর মানিয়া 
সাম্প্রদায়িক মতের মধ্য দিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশিত করিয়াছেন। উভয়েই 
সত্যানুরাগী হইলেও বেদনিরপেক্ষ সত্যের জন্য সত্যানুরাগী নহেন। বেদ ও 
ঈশ্বরের মধ্য দিয়া তাহাদের সত্যানুরাগী বলিতে হইবে । তবে শঙ্কর বেদ ও 
ঈশ্বরকে জ্ঞানীর নিকট অবিদ্যার বিষয় বলিয়াছেন। রামানুজ কিন্তু তাহা বলিতে 
অনিচ্ছুক। এজন্য শঙ্কর মতে আদর্শ দার্শনিকের স্থান একদিন সম্ভব হইতে পারে, 
কিন্তু রামানুজ মতে তাহা সম্ভব নহে। 


একাদশ-__সংসর্গশূন্যতা। এ বিষয়টিও আমরা এক স্থলে বা পূর্বরূপে 
বিচারের অবসর পাই নাই। তবে এজন্য আমাদের বিচারিত ৬৯ অভিমান, ৪২ 
ত্যাগশীলতা, ৪০ গুণগ্রাহিতা, ৮৩ বিদ্বেষ বুদ্ধি, ৭০ অশিষ্টাচার, ৩৭ অনাসক্তি, 
৪১ গুরুভৃক্তি, ৮৪ বিষাদ, ৬৭ অনুতাপ ইত্যাদি বিষয় হইতে কিছু কিছু আভাস 
পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত বিষয়গুলি সমুদয়ই মানবের সংস্কারের অল্লাধিক্যের 
পরিচয়। বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট ইহার হেতু প্রদর্শন নি ্প্রয়োজন। 


দ্বাদশ-_হ্লের্য। ইহা ৬৫ সংখ্যক বিষয়ে পৃথক আলোচিত হইয়াছে। (পৃঃ ৫৩৯) 
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ত্রয়োদশ-_ধৈর্য। ইহা পূর্বোক্ত স্থৈৰ্যের সহিত একত্র বিচারিত হইয়াছে। এ 
সম্বন্ধে ৫৫ ভাবের আবেগ, ৮৪ বিষাদ, ৬৭ অনুতাপ, ৭৪ ক্রোধ, ৩৯ ক্ষমা, 
৭০ অশিষ্টাচার এবং ৫৮ বিনয় প্রভৃতি বিষয় দ্রষ্টব্য 


চতুর্দশ-_ তিতিক্ষা। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। তবে এই পর্যস্ত 
বলা যায় যে, শীতপ্রধান স্থান, যথা বদরিকাশ্রমে রামানুজ অপেক্ষা শঙ্কর বেশী 
দিন কাটাইয়াছিলেন। যোগাভ্যাসেও তিতিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন। সুতরাং ২৭ 
সংখ্যক সাধন-মার্গ প্রবন্ধটিও এ বিষয়ে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে। 
রামানুজের পক্ষে গুরুচরণ-তলে তপ্তু বালুকার উপর শয়ন ইহার একটি দৃষ্টান্ত 
হইতে পারে। 

পঞ্চদশ-_শমদমাদি। এ বিষয়টিও দৃষ্টান্তভাবে আলোচিত হয় নাই। কিন্ত 
ইহা অবশ্য উভয়েরই ছিল। কারণ, ইহা ব্যতীত সিদ্ধি না নেতৃত্ব-পদ অস ্তুব। 
তবে ইহা কাহার অল্প, কাহার অধিক, তাহা নির্ণয়ের ভাল উপায় নাই! ঘাহা 
হউক, যোগ বা সমাধি অভ্যাস করিতে হইলে, ইহার প্রয়োজন অতাধিক এবং 
যোগসিদ্ধি যাহার অধিক হইবে, ইহাও তাহার অধিক হইবার কথা। সুতরাং 
এতদর্থে ২৭ সাধন মার্গ, ৩২ অলৌকিক শক্তি, ৭৪ ক্রোধ দ্রষ্টব্য। তাহার পর 
ব্রদ্ম-সূত্রের “অথ” পদের ব্যাখ্যাতে শঙ্কর যেমন শমদমাদির উপযোগিতা বুঝিতে 
চাহেন, রামানুজ ততটা চাহেন না। এতদ্পারাও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
উভয়ের মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এজন্য শ্রীভাষ্য ও শঙ্কর-ভাষা 
প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । 

ষোড়শ-_ নিরভিমানিতা। ইহা আমরা ৪৫ সংখ্যব বষয়মধ্যে পৃথকভাবে 
আলোচনা করিয়াছি। 


সপ্তদশ-_উদাম, উৎসাহ, অনালসা প্রভৃতি। এজন্য ৩৫ সংখাক উদাম শীর্ষক 
প্রবন্ধ যথেষ্ট। 


যাহা হউক, এতক্ষণে আমরা আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে যে সমস্ত গুণ থাক' 
করিলাম। এখন সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন--কোন্‌ আচার্য কতদূর আদশ 
দার্শনিক, বেদাস্তপ্রতিপাদা সতানির্ণয়ে কতদূর সমর্থ এবং শোন আচার্য কতদূক 
অসমর্থ 
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এখন উপরের বিচার হইতে যদি কাহাকে ছোট বা বড় বলা হয়, তাহা 
হইলে যে সম্পূর্ণ সুবিচার হইবে, তাহা বোধ হয় না; কারণ আচার্যদ্বয় দার্শনিক- 
শিরোমণি হইলেও তাহাদের মধ্যে কেহ যে আমাদের আলোচিত বেদনিরপেক্ষ 
আদর্শ দার্শনিক হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহা বোধ হয় না। আমরা আত্তিক- 
নাস্তিক, বৈদিক-অবৈদিক-নির্বিশেষে দার্শনিকের লক্ষণ স্থির করিয়াছি। আচার্যদ্বয় 
কিন্তু বৈদিক প্রামাণ্য-বাদী এবং আস্তিক কুলের শিরোভূষণস্বরূপ ছিলেন। এজনা 
তাহারা যেরূপ দার্শনিক হইতে চাহিতেন, তদনুসারে তাহাদিগকে বিচার না 
করিলে তাহাদিগের প্রতি সুবিচার হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের মধো ছোট 
বড় নিরূপণ করিতে হইলে তাহাদের অভিপ্রেত দার্শনিকতানুসারে তাহাদিগকে 
তুলনা করিতে হইবে। এক কথায় তাহাদের যাহা সাধারণ আদর্শ, তদনুসাবে 
তাহাদের চরিত্র বিচার করিতে হইবে। 


অন্যদিকে কিন্তু যখনই ভাবা ষ্বায় যে, দর্শনশাস্ম একরূপ নহে; ইহা, প্রতিপাদা 
বিষয়ভেদে বিভিন্ন-__সকল দর্শনে সকল কথা থাকিলেও ইহারা পরস্পব পৃথক: 
প্রপঞ্তজাতেব মূলতর্তুনিরূপণ সকল দর্শনের উদ্দেশ্য হইলেও, ইহারা নানা কারণে 
একমত হইতে পারে না। সাংখ্য, পাতগুল, ন্যায়, বৈশেষিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি 
সকল শান্ত্রেই জীব জগৎ ও মোক্ষ প্রভৃতি--সকশ কথা থাকিলেও তাহারা 
একরূপ নহে। তাহার পর আবার যখনই দেখা যায, আচার্যদ্বয়েখ কি দার্শনিক 
মত, কি আদর্শ, সকলই যখন অতান্ত বিভিন্ন, তখন মনে হয়, আচার্যদ্ধনের জীবনা 
তুলনা বুঝি এক প্রকার অসন্তব ব্যাপার। 


কিন্তু ভগবদিচ্ছায় আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, ইহাদের 
আদর্শ প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন হইলেও কিয়দংশে একরূপ এবং ইহাদের দার্শনিক 
মত পরস্পর পৃথক হইলেও তাহাদের মূলে কথঞ্চিৎ এক্য আছে। আমরা দেখিতে 
পাই, আমাদের আচার্ধদ্বয় উভয়ই বৈদান্তিক, উভযেই শ্রাস্তিক, উভয়েই আমাদের 
শাস্্সমূহের মধ্যে কতকগুলিকে প্রমাণ বলিয়া মান্য করিয়া গিয়াছেন। এ সকল 
শাস্ত্রের বাণী সঁহাদের শিরোধার্য ছিল। তাহাদের উপদেশ ইহারা অভরান্ত জ্ঞান 
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করিতেন। তাহার পর কেবল তাহাই নহে, ধর্মমতের “মূল” জ্ঞান করিয়া তাহাব 
এঁ সমস্ত গ্রন্থের প্রচারমানসে তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রন্থের ভাষ্যাদিও 
আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইত কি না সন্দেহ, অথবা যে ধর্মসংস্থাপনজন্য 
তাহাদের এত নাম, এত প্রতিপত্তি, তাহাও তাহা হইলে হয় তো অসম্পূর্ণ 
থাকিত। এখন উক্ত গ্রস্থসমূহমধ্যে আমরা দেখিতে পাই, মহামুনি ব্যাসদেববিরচিত 
্হ্মাসূত্রই যেন সর্বপ্রধান। তাহার ভাষ্যরচনাই বোধ হয় আমাদের আচার্যদ্বয়েব 
কীর্তি-স্তম্তের ভিত্তি: সুতরাং ইহার ভিতর যদি ইহাদের আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ 
কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে লক্ষণ অবশ্যই উভয়ের সাধারণ আদর্শ 
দার্শানকের লক্ষণ হইতে বাধ্য। বস্তুতঃ এই লক্ষণ উক্ত গ্রন্থমধ্যে বিদামান, তাহা 
অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। 


কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ব্রহ্গসূত্র-গ্রস্থ সূত্রবদ্ধভাবে বচিত বলিযা ইহা 
যারপরনাই সংক্ষিপ্ত । ইহা হইতে কোন কিছু বাহির করিতে হইলে ইহার উপজীবা 
গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হয়। এজনা আমাদের এস্থলে এমন কোন গ্রন্থ 
অবলগ্গন কবিতে হইবে, যাহা ব্রহ্মসূত্রেব উপজীব্য, অথচ আচার্যদ্বযও তাহার 
ভাষ্য রচনা কব্যা গিরাছেন--এক কথায় তাহা উভয় মতেবই অবলম্বন । 


এওদুর্দেশো আমবা দেখিতে পাই, ব্রহক্মসূতেব উপজাবা গ্রন্থ প্রথমত? ঈশাদি 
দ্বাদশোপনিষৎ ও শ্রামর্তগবদগাতা। অবশ্য উভয় আচার্য উক্ত দ্বাদশোপনিষৎ ও 
শ্রামত্তুশবর্দীতা_-এই উভধ গ্রন্থের যে ভাষা বচনা ক শ্যাছেন তাহা নহে। 
উভযেব ভাষ্য কেবল আচার্য শঙ্করই কবিয়াছেন। আচার্য ৭ 'নুজ উহাদের মধ্যে 
কেবল শ্রামগ্তগবর্দগীতারই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এবং দ্বাদশোপনিষৎ ভাষোর 
পরিবর্তে বেদার্থসারসংগ্রহ নামক এক গ্রন্থ বচনা করিয়া উক্ত উপনিষদের 
অধিকাংশ বিবাদাম্পদ হৃলেব অর্থ করিয়া গিযাছেন। যাহা হউক, এজনা আমরা 
নিরাপদ পথ অবলম্বন করিয়া যদি শ্রাম্ুগব্দ্গী তান্ুসারেই আগর্ষদ্বযের সাধারণ 
দার্শশিকের আদর্শ নির্ণয় করিতে চেষ্টা কবি, তাহা হইলে হয তো আমাদের 
উদ্দেশা সিদ্ধ হইতে পাবে। 


এখন এ কারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একনি কথা উঠিতে পারে। তাহার মীমাংসা 
করা আবশ্যক। কথাটা- শ্রীমন্তগবদগীতার মধো আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ থাকা 
কি করিয়া সম্ভব? আদর্শ দার্শনিক কথাটাই যেন আক্ত-কালকার কথা, সুতরাং 
ইহার লক্ষণ উক্ত গ্রন্থে কি করিয়া পাওয়া যাইবে? এ কথাটি কোন প্রাচীন গ্রন্থে 
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এভাবে ব্যবহৃত হয় নাই সত্য; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই এই গ্রন্থে উহার 
অসন্তাব নাই। কারণ, দার্শনিক বলিতে যদি সমূল প্রপঞ্চজাতের স্বরূপজ্ঞানে জ্ঞানী 
বুঝায়__দার্শনকতা বলিতে যদি সেই সর্বকারণ-কারণ-_-সেই “সত্যং শিব 
সুন্দরম্গ এক অদ্ধয় কারণের সম্যক জ্ঞানালোচনা বুঝায়, তাহা হইলে 
শ্রীমত্তগবদগীতার মধ্যে তাহার চূড়ান্ত কথাই আছে। কারণ, যখন আমরা দেখি 
ভগবান জ্ঞানীর প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন 


““উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ।1” ৭।১৮ গীতা। 
“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যতে।” ৪1৩৮ গীতা। 
যখন শুনিতে পাই ভগবান বলিতেছেন-_জ্ঞানের ফলে সর্বজ্ঞত্ব হয়-_মোহ 
দূরে পলায়ন করে 
যজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেৰং যাস্যসি পাণ্ডব। 
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥' ৪1৩৫ গীতা। 
যখন গীতার অভয় বাণী মনে পড়ে যে, অস্তে জ্ঞানীর ভগবৎ-সাধর্ম পর্যস্ত 
লাভ হয়__প্রলয়েও তিনি বাথিত হন না-- 
‘স্থদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধৰ্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেংপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্ভি চ ॥” ১৪।২ গীতা। 
তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, এ গীতাগ্রন্থে যদি আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ না 
থাকিবে তো থাকিবে কোথায়? বস্তৃতঃ, গীতার জ্ঞানী ও আমাদের আচার্যদ্বয়ের 
যাহা সাধারণ আদর্শ দার্শনিক, তাহা অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং যদি এই গীতাগ্রস্থ 
হইতে এক্ষণে আমরা আমাদের আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ অনুসন্ধান করি, 
তাহা হইলে তাহা সবঙ্গিসুন্দর হইবে, আশা করা যায়। 


এখন এ কার্য করিতে হইলে আমাদের যেরূপ সাবধানতা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে 
মনোযোগী হইতে হইবে। প্রাচীন রীতি অনুসারে এজন্য আমাদের উপক্রম ও 
উপসংহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ, শান্তরগ্রস্থ হইতে কোন কিছু উদ্ধৃত 
করিতে হইলে, পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন যে, এমন বাক্য উদ্ধৃত করিতে 
হয়, যাহা প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রসঙ্গে কথিত। এক প্রসঙ্গে যদি অন্য কথা বলা 
হয়, তাহা হইলে সে কথা কোন বিষয়ে উত্তম প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। 
যে প্রসঙ্গে যাহা কথিত হয়, যাহা সেই প্রসঙ্গের উপক্রম ও উপসংহারের অনুগত, 
তাহাই উত্তম প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। এখন এতদনুসারে যদি আমাদিগকে 


সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা ৬১৯ 


জ্ঞানীর লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত 
গ্রস্থমধ্যে ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৮ম হইতে ১২শ শ্লোকাবলীর মধ্যে জ্ঞানের 
সাধন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তদ্দ্রারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। 
কারণ, এস্থলে অর্জন ও ভগবানের কথাতেই বুঝা যায় যে, প্রসঙ্গটি 
জ্ঞানসাধনসংক্রাস্ত, অন্য কিছু নহে__অর্জনবাক্য যথা__“এতদ্বেদিতৃমিচ্ছামি 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব।” ১৩।১ এবং ভগবদ্বাক্য যথা-_“এতজজ্ঞানমিতি 
প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ।” ১৩1১২ 

সমগ্র ভগবদগীতার মধ্যে ঠিক এভাবে এরূপ কথা আর কোথাও কথিত হয় 
নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই শ্লোক কয়টিতে যে লক্ষণাবলী কথিত হইয়াছে, 
তাহাই আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের গুণগ্রাম বলিয়া গণ্য হইবার 
যোগ্য। * 


গ্লোকগুলি (১৩।৭-১১) এই = 


আচার্যদ্ধয়ের সাধারণ আদর্শের গুণগ্রাম 
উক্ত শ্লোক কয়টি হইতে আমরা ২০টি গুণ পাই। আর ইহাবাই তাহা হইলে 
উভয়ের সাধারণ আদর্শের গুণগ্রাম। সেই গুণগুলি যথা-__ 


* "'অতয়ং সত্তসংশুদ্ধিত্জানযোগবাবস্থিতি"' দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যাযদ্' আর্জবম্‌।| (১৬/১) 
অহিংসা সতামক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিবপৈশুনম। দযাভূতেম্বলোলুপ্ৰং মার্দবং হীবচাপলম্‌ ॥ (১৬/২) 
তেজঃক্ষমাধৃতিঃশৌচমাদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতসা ভাবত।॥ ১৬/৩) 
দৈবীসম্পদ্‌ বিমোক্ষায় --ইত্যাদিও ড্রষ্টধ।। 
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১। অমানিত্ব-_আত্মশ্নাঘার অভাব। 
২। অদভ্ভিত্ব-স্বধর্ম প্রকট না করা। 
৩। অহিংসা-_ কোন প্রাণিকেই পীড়া না দেওয়া। 
৪। ক্ষান্তি-_অপরে অপরাধ করিলে তাহাতে চিত্তবিকার না হইতে দেওয়া। 
৫। আর্জব- সরলতা । 
। আচার্যোপাসন-_মোক্ষসাধনোপদেষ্টা গুরুর সেবা। 


৭। শৌচ-_-শরীর ও মনের মল মার্জন। মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা শরীরেব 
এবং রাগদ্বেষের প্রতিকূল ভাবনাদ্বারা মনের মল অপনয়ন। 


৮। স্থৈর্য--স্থিরভাব। মোক্ষমার্গে দৃঢ়তর অধ্যবসায়। 


৯। আত্মবিনিগ্রহ-_দেহ ও মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি নিরোধ করিয়া সন্মার্গে 
স্থির করা। 


১০। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য- শব্দাদি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষযে বিরাগ ভাব। 

১১। অনহঙ্কাব__অহঙ্কারের অভাব। 

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শন__জন্ম, মৃত্যু, জবা ও ব্যাধিতে 
দুঃখরূপ দোষ দর্শন। 

১৩। অসন্তি_ শব্দাদি বিষয়সমূহ প্রীতিব অভাব। 

১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ-_ পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতির ভাল মন্দ সুখদুঃখে 
নিজে সুখদুঃখ বোধ না করা। 


১৫। ইন্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্তত্ব ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তি ঘটিলে সর্ধদা 
সমচিত্ত থাকা। 


১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি_স্পষ্ট। 

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব__উপদ্রবশুন্য, পবিত্র ও নির্জন স্থানপ্রিয়তা। 

১৮। জনসঙ্গে অরতি- মূর্খ সাধারণ লোকসঙ্গে অশ্রীতি। 

১৯! অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব_ আত্মা ও দেহ প্রভৃতির জ্ঞানের নিত্য অনুশীলন। 


২০। তত্তজ্ঞানার্থদর্শন- পূর্বোন্ত গুণগুলি হইতে উৎপন্ন তত্বজ্ঞানের 
প্রয়োজন-_মোক্ষ, ইহা আলোচনা করা। 
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উক্ত গুপানুসারে তুলনার ফল 
এক্ষণে উক্ত গুণগুলিকে আমরা আচার্ধদ্রয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের 
উপযোগী গুণ বলিতে পারি এবং পূর্বপ্রস্তাবানুসারে এখন দেখা যাউক এই 
বিংশতি সংখ্যক গুণের কোন্‌ গুণটি কোন আচার্যে কিরূপভাবে ছিল। 


১। অমানিত্ব-_এই গুণটি বিচার করিবার জন্য আমরা অস্মন্নিরূপিত ৪৫ 
খ্যক নিরভিমানিতা (পৃঃ ৫২০), ১০ জয়চিহনস্থাপন (পৃঃ ৪৭১), ৩ উপাধি 
(পৃঃ ৬৩২), ৫৮ বিনয় (পৃঃ ৭৪৩), ৮৭ স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি (পৃঃ ৭৮৪), ৩৭ 
ওদাসীন্য (পৃঃ ৭১৬), ৫৭ লোকপ্রিয়তা (পৃঃ ৭৪২) এবং অভিমান (পৃঃ ৭৫৩) 
বিষয়গুলি স্মরণ করিতে পারি। ইহা উভয় আচার্ষে তুল্য নহে মনে হয়। 


২। অদস্তিত্ব-_এ সম্বন্ধে আমরা কাহারও জীবনীতে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
পাই নাই। আমরা যাহা উপরি উক্ত “অমানিত্” মধ্যে বিচার করিয়াছি, তাহাই 
ইহার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত হইতে পাবে। তাহা হইলেও দম্ভ কোন আচার্ষেই ছিল না 
বোধ হয়। 

৩। অহিংসা__এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত কাহারও জীবনীতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় 
না। তবে রামানুজ জীবনে একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে। ইহা--পৃজারী প্রদত্ত 
বিষান্রপরীক্ষার্থ কুকুরকে উহার কিয়দংশ দান। কুকুরটি অন্ন খাইবামাত্র মরিয়া 
যায়। ইহা কিঞ্চিৎ হিংসা হইল বৈ কি। 

৪1 ক্ষার্তি--ঠহা ৩৯ সংখাক প্রবন্ধে আলোচিত! 

৫। আর্জব--অর্থাৎ সরলতা । এতৎশার্যক আমাদের শন প্রবন্ধ নাই। তবে 
ইহার অনুকূল দৃষ্টান্তের জনা ৩৪ সংখাক উদারতা, ৪০ গুণগ্রাহিতা, ৪৫ 
নিরভিমানিতা, ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি ও ৫৫ ভাবেন আবেগ এবং প্রতিকূল 
ৃষ্টান্তের জনা ৮৪ বিষাদ ও ৭০ ১তুরতা প্রভৃতি বিষয়গুলি স্মরণ করা যাইতে 
পারে। 

৬1 আচার্যোপাসন---এজনা ২১ গুরুভক্তি দ্রষ্টবা। 

৭। শৌচ --ইহার দৃষ্টান্ত ৮৩ বিদ্বেষ বুদ্ধি ও ৬২ শিষাচরিত্রে দৃষ্ির অন্তত 
করিয়াছি। অগ্থাৎ শঙ্করের পক্ষে (১) কাশীতে চণ্ডালরূপী বি্মশ্বরদরশনি প্রসঙ্গ, 
(২) অন্নপূর্ণাদর্শন প্রসঙ্গ, ইত্যাদি: আর রামানুজেব পক্ষে (১) হেমাম্বার অলঙ্কাব 
চুরির প্রসঙ্গ, (২) চণ্ডাল রূমণী-সাক্ষাৎপ্রসঙ্গ এবং (৩) চৈলাঞ্লাম্বার 
অন্নগ্রহণপ্রসঙ্গ দ্রচ্টবা। 


৬২২, আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


৮। স্থৈর্য__ ইহা ৬৫ সংখ্যক প্রবন্ধে বিচারিত। ইহার মধ্যেও তারতম্য বোধ 
হয় করা যায়। 


৯। আত্মবিনিগ্রহ-ঁইহা আমাদের কোন বিচারিত বিষয় নহে। তবে ৪৪ 
সংখ্যক ধ্যানপরায়ণতার মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আচার্যদ্বয়মধ্যে ইহার 
তারতম্য করিবার উপকরণ, বোধ হয়, ঠিক নাই। 


১০। ইন্দিয়ার্থে বৈরাগ্য-_ এতদর্থে আমাদের বিচারিত ৪২ ত্যাগশীলতা, 
88 প্যানপরায়ণতা ও ৩৭ ওঁদাসীন্য বিষয়মধ্যে অনুকূল, এবং ৭৯ প্রাণভয়, ৭২ 
আসক্তি মধ্যে প্রতিকূল, এই উভয়বিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আর ইহার মধ্যে 
তারতম্য করা বোধ হয় যায়। 


১১। অনহ্ঙ্কার-_এজন্য ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা এবং ৬৯ অভিমান 
দ্ৰষ্টব্য। 


১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শন- এটিও আমাদের অনালোচিত 
বিষয়। কারণ, ইহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাই নাই। তবে অবশ্য এ ভাবটি যে, 
উভয় আচার্যেই ছিল, তাহা তাহাদের জীবনীপাঠেই উপলব্ধি হয়। তবে সম্ভবতঃ 
২৬ সংখ্যক সন্যাসের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এতত্ব্যতীত 
শঙ্করের মোহমুদগর প্রভৃতি দেখিলে তাহার উপদেশের মধো এই বিষয়ে দৃষ্টি 
যেন অধিক থাকিত বোধ হয়। 


১৩। অসক্তি__এতদর্থে ৭২ সংখ্যক আসক্তি প্রবন্ধ এবং ৩৭ ওঁদাসীনা 
দ্রষ্টব্য । ইহাতেও উভয়ের মধ্যে তারতম্য করা চলে। 


১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ__ এজন্য দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। উভয়েই 
যখন সন্ন্যাসী, তখন ইহার পরাকাষ্ঠা উভয়েই ছিল স্বীকার্য। ইহাতেও উপরোক্ত 
অসক্তির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়। 

১৫। ইই্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্ততা__-এতদর্থে আমরা ৩ উপাধি, ১৭ 
পূজালাভ, ৪২ ত্যাগশীলতা, ৫৯ শক্রর মঙ্গল সাধন, ৭৯ প্রাণভয়, ৮১ 
মিথ্যাচরণ্‌, ৬৭ অনুতাপ, ৭৪ ক্রোধ, ৮২ লজ্জা, ৮৪ বিষাদ, প্রভৃতি বিষয় হইতে 
প্রচুর দৃষ্টান্ত পাইতে পারি। ইহাতেও উভয় আচার্যমধ্যে তারতম্য করা চলে। 

১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি__এতদর্ধে ৫২ ভগবত্তক্তি, ৪৩ দেবতার 
প্রতি সম্মান, ৭৭ নির্বুদ্ধিতা, ৫৩ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান, ১৫ দেবতা- 


সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা ৬২৩ 


প্রতিষ্ঠা, ৫৫ ভাবের আবেগ, ৩১ অলৌকিক জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি বিচার্য। এ 
বিষয়েও তারতম্য করা চলে। 


১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব-_এ বিষয়টিও আমরা আলোচনা করি নাই। তবে 
এজন্য শঙ্করের (১) ভাষ্য-রচনার্থ বদরিকাশ্রম-বাস (২) কর্ণাট-উজ্জয়িনী প্রভৃতি 
কতিপয় স্থানে সমাধিতে অবন্থিতির জন্য শিষ্যগণকে অপরের সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে আদেশ প্রভৃতি বিষয়গুলি স্মরণ করা যাইতে পারে। রামানুজের এ 
বিষয়ের কোনরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তথাপি ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা ও ১৯ 
ভাষ্যরচনা দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, এ বিষয়েও তারতম্য করা চলে। 

১৮। জনসঙ্গে অরতি-_ইহাও আমাদের অবিচাবিত বিষয়। ইহাব 
দৃষ্টান্তনিমিত্ত পুনরায় ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা অনুসন্ধেয। 

১৯। অধ্যাত্ব-জ্ঞান-নিত্যত্ব-_এতদর্থে ২৭ সাধনমার্গ দ্রস্টব্য। ইহাতে 
প্রকাসজ্দমাত্র সিদ্ধ হয, তাবতম্য করা চলে না। 

২০। তত্তজ্ঞানার্থদর্শন__এজন্য ৩০ অনুসন্ধিৎসা, ২৭ সাধনমার্গ, ২৬ সন্ন্যাস, 
৫ গুরুসম্প্রদায়, ৩৬ উদ্ধারেব আশা, ৪২ ত্যাগশীলতা, ১০ জয়চিহ্ুস্থাপন প্রভৃতি 
অন্বেষণীয়। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন বেদাস্ত প্রতিপাদা সত্য প্রচারে 
কোন আচার্য কিরূপ উপযুক্ত। 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মছারা তুলনা 


কিন্তু এতদ্দ্ারাও আমরা যে আশানুরূপ উভয়কেই বুঝিতে পারিব, তাহা 
ভাসা উচিত নহে। কারণ, আমরা তাহাদিগকে তাহাদের সাধারণ আদর্শের সহিত 
তুলনা করিয়াছি। তাহারা যে বিষয়ে পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন, সেই 
বিষয়ের আদর্শের সহিত তাহাদিগকে এখনও তুলনা করা হয় নাই। ইহা যতক্ষণ 
না করিতে পারা যাইবে, ততক্ষণ ইহাদের তুলনা-কার্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 
সুতরাং আমরা এক্ষণে ইহাদের মধ্যে পরম্পরের নিজ নিজ ভাবেব আদর্শ 
অন্বেষণ করিয়া ইহাদিগকে সেই আদর্শেব সহিত একবার তুলনা করিতে চেষ্টা 
করিব। 


ইতঃপূর্বে আমবা দেখিযাছি- আচার্যদ্বয়ের প্রধান বৈলক্ষণা এই যে, আচার্য 
শঙ্কর একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এবং আচার্য বামানুজ একাধারে ভক্ত. 
জ্ঞানী ও যোগী। তম্মধো আনার বিশেষ এই যে, শঙ্কবেব যোগ, জ্ঞান ও উক্তির 
উপায় এবং তন্মধ্যে তাহার ভক্তি আবার তাহাব জ্ঞানের উপায়, অর্থাৎ যোগেব 
তুলনায ভক্তি-_লক্ষ্য, এবং ভক্তির তুলনাষ জ্ঞানই লক্ষ্য। কিষ্ বামানুজেন জান 
লক্ষ্য নহে, ইহা তাহার ভক্তির উপায়, সুতরাং ভক্তিই তাহার লক্ষ্য । এতদন্সাণে 
মোটামুটি দেখা যাইতেছে -_শঙ্কর জ্ঞানী এবং রামানুজ ভক্ত। 


কিন্তু এইরূপ বলিলেই যণার্থ কথা বলা হইল না। কারণ, রামানুজেব ৩ক্তি 
ও জ্ঞানের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যায, 
রামানুজের ভক্তি ও শঙ্করেব জ্ঞান, অনেকটা একরূপ। শঙ্করের মতে জ্ঞান হহলে 
আর জীবভাব কিছুই থাকে না, রামান্ুজেব মতে কিন্তু তখনও জীবভাব থাবে। 
শঙ্কর বলেন- ব্রহ্গজ্ঞান হইলে জীব ব্ৰহ্মই হইয়া যায়, রামানুজ বলেন- না, 
তাহা হয় না; সে জ্ঞানেও ভুল হয়, তাহাও তিরোহিত হয়। এজনা এ জ্ঞানে 
ধ্যান ব' ফবা-স্যৃতি প্রয়োজন, আর এই ধ্রুবাস্মৃতি বা ধ্যান হইতে ভক্তির আরপ্ত। 
ভক্তি, ঠিক প্রুবাম্মৃতি নহে। ইহা তাহার ভাষায় ধ্রুবা অনুম্মতি এবং ইহা উপাসনা- 
জাতীয় পদার্থ । অবশ্য উক্ত উপাসনাত্মক ভক্তির ভিতর যদিও ভগবৎ-সেবারূপ 
ক্রিয়া রহিল, তথাপি তাহা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিল না। 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলন। ৬২৫ 


আমাদের বোধ হয়-_উভয়ের কথাই সত্য। কারণ, সাধারণ লোকের ভুল 
হয় সত্য; কিন্ত সমাধিমানের ভুল হয় না। সাধারণ জীবনেও আমরা নিত্য 
দেখিতে পাই, যাহারা নানা কার্যে ব্যস্ত, এবং এক বিষয়ে গাঢ়ভাবে চিন্ত নিবিষ্ট, 
করিতে পারে না, তাহাদের ভুল যথেষ্ট হয়। আর যাহারা যখন যে বিষয় গ্রহণ 
করেন, তাহাতে যদি তাহারা গাঢ়ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পাবেন, তাহা হইলে 
তাহাদের ভুল হয় না। বস্তুতঃ শঙ্কর যোগী এবং সমাধি-সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া 
তাহার চিত্ত যতদূর স্থির হইতে পারে, তাহা তাহার হইত; কিন্তু রাানুজ সেরূপ 
যোগী ছিলেন না। তজ্জনা পপম্পরেব এরূপ মতভেদ প্রকৃত মতভেদ নহে; ইহা 
মনে হয় অবস্থার ভেদ মাত্র। শঙ্গব যদি সাধারণের দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ 
করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহা বামানুজেব জ্ঞানের লক্ষণের সহিত মিলিত; 
এবং রামানুজ যদি যোগসিদ্ধ বাক্তিব দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ করিতেন, লহা 
হইলে তাহাও শঙ্করের জ্ঞানের লক্ষণের সভিত মিলিতে পারিত। বাস্ক'ণক 
রাস“, 7 নিজ শ্রীভাষ' মধ্যে শঙ্করের প্রতিবাদ করিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
যদি একবার মাত্র ব্রন্মজ্ঞান হইলেই সব হইয়া যায়, ভণে লোকে এত ব্রহ্মবিচার 
করিয়াও কেন শোকদুঃখে মুহ্যমান হয়. ইত্যাদি। বস্তৃভ৫, এ কথা সাধারণ 
লোকের পক্ষে সত্য, কিন্ত একাগ্র অবস্থা অতিক্রম হরিযা নিরুদ্ধ অবস্থায 
অবস্থিতিক্ষম ব্যক্তির পক্ষে সতা বলিয়া বোধ হয় না। চিন্ত-বৃত্তিনিরোধ-নিপুণ 
বাক্তি যে ভাবকে আদর্শ করিয়া চিন্তনিবোধ কবিবেন তাহার সে ভাৰ 
ভাঙ্গাইতে কেহই সমর্থ নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ে উভভে প্রকৃত প্রস্তাবে একমত 
বলিষা ‘বাধ হয়। শঙ্ষরও বালেন না যে, শ্াহার জ্ঞান বিডি, হউক, রামানুভও 
বলেন না যে, তাহার জ্ঞান তিবোহিত হউক । এজনা শঙ্কবেব প্রান ও রামানুজেক 
ভক্তি, প্রকৃত প্রস্তাবে একরূপ লক্ষণান্ত। শঙ্করের অবিস্ছিন্ন জ্ঞানের "জ্ঞান, 
পামানুজের মতে তাহা "ভক্তি" এই মাত্র বিশেশ। 


তবে কি জ্ঞানী শঙ্কবেব জ্ঞানে ও ভক্ত বামানুজের ভক্তিতে এতদভিন্ন কোন 
বৈলক্ষণ্য নাই? তবে কি এই দই মহাত্মা ঠিক একই মতাবলহ্ী ? আর যদি তাহ'ই 
হয়, তাহা হইলে এ কুপনার জনা এঠ প্রয়াস কেন? নাং উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট 
ভেদ আছে। এ ভেদ তাহাদের জীব-ব্রন্মোব সম্বন্ধ লইয়া, ইহা তাহাদের জ্ঞান 
এবং ভক্তির “বিষয়” লইয়া। শঙ্করেব ম * জীব ও ব্রন্দী সম্পূণ অভিন্ন বহু, 
রামানুজের মতে কিন্তু তাহারা পৃথক 1 এজনা শঙ্কবেব জ্ঞানে জীব ও ব্রদ্ের 
অভিন্নভাব লক্ষা এবং রামানুজেব ভক্তিতে জীব, অঙ্গেব মত 'অঙ্গী”-কদ' 
ব্রন্মের অনুকূলতাচরণ কবে; জব কখন ব্রহ্ষে দিশিযা যায় না। আবার 
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থাকিলেও তীহার ভক্তি, ভগবানেব মায়িক অবস্থার ভাব। সুতরাং মায়ানাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাশ ঘটিবে। রামানুজের কিন্তু তাহা হইবে না। রামানুজের 
মায়ার নাশ নাই, ইহা তাহার মতে ভগবানের নিত্যা-শক্তি। 


শঙ্করমতে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধনির্ণয় 
অবশ্য শঙ্করের “বোধসার" নামক গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিযোগাধ্যায়ে একটি 
শ্লো্চ দেখা যায়, তাহা উভয়ের ভক্তিভাবের মধ্যে এব্য প্রমাণ করে । যথা-_ 


মুক্তিমুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিত্তৎসাধনস্ততঃ। 
ভক্তস্য ভ্তিমুখ্যাস্যান্মুক্তিঃ স্যাদানুষঙ্গিকী || ২১।। 

__অর্থাৎ জ্ঞানীর মুখ্যফল মুক্তি, ভক্তি তাহার সাধন এবং ভক্তের মুখ্যফল 
ভক্তি, মুক্তি তাহার আন্ষঙ্গিকী। 

কিন্তু তৎপরেই যে সকল শ্লোকাবলী আছে, তথায আব উভয মতেব একা 
সম্ভবে না। 

শঙ্করেব আদর্শানুসারে শঙ্করের অবস্থানি্ণয় 

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক (১) শঙ্করের মিশিয়া যাওয়া ভাবের সীমা 
কত দূর, (২) তজ্জনা তিনি কিরূপ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, (৩) নিজেই বা 
তাহার কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং (৪) তিনি তাহাব আদর্শে কত দূব 
নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। 

(১) প্রথমতঃ মিশিয়া যাওয়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যতগুলি অবস্থা 
কল্পনা করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে 

প্রথম__মিশিয়া যায়, কিন্তু নিজাকৃতি বা নামরূপ থাকে। 

দ্বিতীয়__মিশিয়া নামরূপ ও নিঞ্জাকৃতি প্রভৃতি কারণরূপে থাকে, ‘হেতু’ 
উপস্থিত হইলেই আবিৰ্ভুত হইতে বাধ্য। 

তৃতীয়__ মিশিয়া কার্য-কারণ উভয় অবস্থায় নামরূপ প্রভৃতি যাবতীয় উপাধি 
ত্যাগ কল্ব। এ সময় মিশা ও না-মিশা কিছুই তখন আলোচনার যোগা নহে। এ 
অবস্থায় আর পুনরাবৃত্তি হয় না। 

আচার্য মধুসূদন সবস্বতী এই ভাবটিকেই ভক্তি নাম দিয়া এইভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে-_ প্রথম অবস্থায় ভক্তের ভাব হয়-_-আমি তোমার। 
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দ্বিতীয় অবস্থায়__তূমি আমার এবং 


তৃতীয় অবস্থায়__তুমি আমি অভিন্ন এক। এজন্য ভগবদশীতা অষ্টাদশ অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য। 

সুতরাং জানা গেল, মিশিয়া যাওয়ার আদর্শ বা শেষ সীমাই এ তৃতীয় অবস্থা। 
এ অবস্থায় নামরূপ থাকে কি থাকে না, কিছুই বলা যায় না। এ অবস্থা 
উপনিষদের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় ; যথা__ 

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। 
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।। কঠ উপনিষৎ। 
২ অঃ ১ বল্লী ১৫ মন্ত্র। 

__অর্থাৎ বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলে মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রপ 
জ্ানীর আত্মা (পরমাত্মায় মিশিয়া একতা প্রাপ্ত) হয়। সুতরাং দেখা গেল-_ 
*প স্ব মিশিয়া যাওয়ার অর্থ_ জীব ও ব্রন্মের সম্পূর্ণ অভেদভাব। 

শঙ্করের আদর্শলাভে তাহার নির্দিষ্ট উপায় 

(২) এখন দেখা যাউক আচার্য শঙ্কর এই ভাবলাভের জন্য কিরূপ সাধনের 
ব্যবস্থা করিযা গিয়াছেন। এই বিষয়টি চিন্তা করিলে দেখা যায, এজন্য তিনি-_ 

প্রথম-_জ্ঞানযোগ 

দ্বিতাং_রাজযোগ এবং 

তৃতীয-_-হঠযোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন 

আচার্যের বাজযোগ সাধন সম্বন্ধে তৎকৃত অপরোক্ষানুর্ূতি গ্রন্থখানিই এস্থলে 
অবলম্বন করা যাইতে পারে । কারণ, সাধনসন্বন্ধে এ শ্রস্থখানির মতো উপযোগী 
গ্রন্থ আচার্যের আর নাই। আনুষ্ঠানিক সন্নাপিগণের নিকট ইহার উপযোগিতার 
কথা যত শুনা যায়, এত অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে শুনা যায় না। শঙ্করাচার্যাবতার 
শ্রীমপ্তারতী তীর্থ মুনীশ্বর এই গ্রন্থের এক অপূর্ব টীকা রচনা করিয়াছেন। 


শঙ্করোক্ত যোগে অধিকারী হইবার সাধন 
এই গ্রস্থানুসারে দেখা যায় আচার্যসম্মত জ্ঞানযোগ ও হঠযোগসাধনের 
সর্বসাধারণ সাধন চারিটি মাত্র । যথা 
(১) আশ্রমবিহিত কর্ম, 
(২) প্রায়শ্চিত্ত, 
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(৩) হরিতোষণ এবং 

(৪) সর্বভূতে দয়া। 

ইহাদের মধ্যে প্রথম আশ্রম বিহিত কর্ম বলিতে বেদবেদাঙ্গ অধ্যযন, কাম্য 
ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান বুঝায়। কাম্য-কর্ম 
বলিতে স্বর্গাদি সুখ-সাধন কর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম বলিতে নরকাদি দুঃখভোগের 
কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কর্ম বুঝায়। তদ্রুপ নিত্যকর্ম শব্দে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং 
নৈমিত্তিক কর্ম বলিতে পুত্রাদি জম্ম-কাল-রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে কর্তব্য কর্ম 
সকল বুঝায়। 

দ্বিতীয়-_প্রায়শ্চিত্ত। ইহার দ্বারা পাপক্ষয় হয়; যথা--দান, তীর্থভ্রমণ ও 
চান্দ্ৰায়ণ ব্রতাদি। 

তৃতীয়-_হরিতোষণ। বলিতে ভক্তিযোগ বা সগুণ -তব্রহ্ম-বিষয়ক চিন্তেব 
একাগ্রতাসাধক উপাসনাদিরূপ কর্মাদি বুঝায়। 

চতুর্থ- সর্বভূতে দয়া। ইহার অর্থ প্রাণীহিংসা এবং প্রাণীপীড়নবর্জন ও 
পরোপকার ইত্যাদি কর্ম বুঝিতে হইবে। 


জ্ঞানঘোগ্গের প্রথম বিশেষ সাধন 
শঙ্করোক্ত যোগেব উক্ত সাধারণ চারিটি গুণ উপার্জনের পব, জ্ঞানযোগেব 
বিশেষ সাধন চারিটি অনুষ্ঠেয়। সেই সাধন চারিটি যথা 


১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, 

২। ইহামুত্রফলভোগবিবাগ, 

৩। শমদমাদি ছয়টি সম্পত্তি এবং 

৪। মুমুক্ষত। 

প্রথম সাধন-_নিত্যানিত্যবস্তরবিবেক 

জ্ঞানযোগের প্রথম সাধন “নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক”। ইহার দ্বাবা সাধককে 
আত্মস্ববপই নিত্য এবং এই সমুদয় দৃশ্য পদার্থ অনিত্য-_এই প্রকার জ্ঞান 
অভ্যাস করিতে হয়। যখনই যে বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখনই সেই বিষয়টি নিত্য 
কি অনিত্য এই চিন্তার অভ্যাস করাই এই সাধনের লক্ষ্য । 


দ্বিতীয় সাধন-_ইহামৃত্রফলভোগবিরাগ 
নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের অভ্যাস হইলে “ইহা-মৃত্র-ফল-ভোগবিরাগ” 
অনুষ্ঠেয়। ইহার ফলে সাধক ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয়ত্রই সকল প্রকাব 


নিজ নিজ আদর্শেব ধর্মদ্বিরা তুলনা ৬২৯ 


ভোগের প্রতি কাক-বিষ্ঠা-সম তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। বৈরাগ্যের চরম ভাব 
এই অবস্থায় উদয় হয়। 


তৃতীয় সাধন-_শমদমাদি ছয়টি সম্পত্তি 
সাধকেব হৃদয়ে উক্ত প্রকার নির্মল বৈবাগ্য উৎপন্ন হইলে “শমদমাদি” ছয়টি 
সাধন প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে “শম” সাধন কালে সাধক অস্তরিন্দিয় দমন 
করিতে থাকেন অর্থাৎ সর্বদা বাসনা-ত্যাগ অভ্যাস করিতে থাকেন। 


দ্বিতীয় “দম” সাধনকালে তিনি অস্তঃকরণের যাবতীয় বাহ্যবৃত্তিকে দমন 
করিতে যত্নবান হন অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় দমন করেন। 


“দম” সাধন শেষ হইলে তৃতীয় “উপরতি” সাধন করা প্রয়োজন। এ সময় 
সাধক বিষয়-সন্নিকর্ষসত্তেও তাহা হইতে অস্তঃকরণ ও ইন্ড্রিয়র্গকে উপরত 
করিয়া রাখিতে অর্থাৎ উঠাইয়া লইতে অভ্যাস করেন। সুমধুর সঙ্গীত কর্ণগোচর 
হইলেও তাহার অনুভূতি হইবে না এই প্রকার চেষ্টাও এই উপব্তির লক্ষ্য । 
বস্তুতঃ ইহা এক প্রকাব সন্ন্যাস বলিলেই হয়। 


ইহাব পর সাধক চতুর্থ “তিতিক্ষা” অভ্যাস কবিবেন। এ সময় সাধকের 
শীত-উষ্, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ সমুদয় উদ্বেগশুন্য হইয়' সহ্য করিতে অভ্যাস 
করিবার কথা। 


তিতিক্ষা অভ্যস্ত হইলে পঞ্চম “শ্রদ্ধা” অভ্যাস প্রয়োজন। এ সময় সাধককে 
বেদ ও আচার্যবাক্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হয়। কারণ, বি*'স দৃঢ় হইলে ভবিষ্যতে 
কোন সন্দেহ আসিয়া হৃদয় অধিকাব করিতে পাবি! না। যেহেতু সন্দেহ 
আসিলেই পতন অবশান্তাবী এবং চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইবে। 


ইহার পর ষষ্ঠ সাধন সমাধানে” সাধককে যত্ুবান হইতে হইবে। ইহাতে 
সাধক “সৎ” স্বরূপ অর্থাৎ “অস্তিত্ব মাত্র” ব্রন্মের ভাবে চিত্তকে নিবিষ্ট করিতে 
চেষ্টা করিবেন। সন্তারূপী ব্রন্মে চিত্ত যতই নিবিষ্ট হইতে থাকিবে, ততই সাধকের 
মধ্যে ব্রন্মাসম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। 


চতুর্থ সাধন-_ সুমুকষত্ 
কিন্তু এই জানিবার ইচ্ছা হইলেও 'বপথগমনের সম্ভাবনা থাকে । কারণ, এ 
অবস্থাতেও সাধক জীবনের সাধারণ বিষয়ের মতো ব্রন্মাকে জানিতে চাহিতে 
পারেন। কিন্তু ঘট পটাদির ন্যায় ব্রন্মাকে জানিলে এত পরিশ্রম সকলই বৃথা হয়__ 
অনস্ত সংসারাবর্ত নিবৃত্ত হয় না- ব্রন্মকেও পূর্ণ-রূপে জানিবার প্রবৃত্তি হয় না। 


৬৩০ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


এজন্য এই অবস্থায় সাধককে “মুমুক্ষুত্ব” অভ্যাস করিতে বলা হয়। ইহার অর্থ__ 
মুক্তির জন্য ইচ্ছা। এই ইচ্ছা ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানিবার জন্য ইচ্ছা। যেহেতু 
মুক্তিই ব্রন্দের স্বরূপ, ব্রন্মাই মুক্তিম্বরূপ। ফলতঃ সাধকের যখন এইরূপ চেষ্টা 
বলবতী হয়, তখনই তিনি ব্রম্মাবিচার করিবেন, তখনই তিনি জ্ঞানযোগে বিশেষ 
অধিকারী হইবেন। 


জ্ঞানযোগে ব্রহ্মবিচারের ক্রম-_শ্রবণ পরিচয় 
এখন এই জ্ঞানযোগের বা ব্রহ্মবিচারের ক্রম- শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। 
শ্রবণ অর্থ_ শাস্ত্রের তাৎপর্য-নির্ণায়ক ছয় প্রকার উপায়দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে 
সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্যাবধারণ। এ ছয় প্রকার উপায় যথা__-১। উপক্রম- 
উপসংহার ২। অভ্যাস ৩। অপূর্বতা ৪। ফল ৫। অর্থবাদ এবং ৬। উপপত্তি। 


তাতপর্যনির্ণায়ক ছয় প্রকার লিঙ্গপরিচয় 
যে শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা মানব স্বভাব-বশেই সেই শাস্ত্রের (১) 
আরম্তে এবং শেষে বলিয়া থাকে। এজন্য উপক্রম ও উপসংহার প্রথম লিঙ্গ 
বলা হয়। কেবল তাহা নহে, গ্রন্থকার গ্রন্থ-মধ্যে তাহার (২) অভ্যাস অর্থাৎ 
পুনরুক্তি করেন, তাহার (৩) অপূর্বতা অর্থাৎ নৃতনত্ব-ঘোষণা, তাহার (৪) ফল- 
বর্ণনা, অর্থাৎ প্রয়োজন কখন, তাহার (৫) অর্থবাদ অর্থাৎ প্রতিকলের নিন্দা এবং 
অনুকৃলের প্রশংসা, এবং পরিশেষে (৬) তাহার উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন।"ইহা গ্রস্থকারের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। এজন্য এই ছয়টির মধ্যে যাহা 
সাধারণ তন্তু, তাহাই সেই গ্রন্থের তাৎপর্য হয়। উপনিষদের অথ এই প্রকারে 

নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে তাহা “শ্রবণ” নামে অভিহিত হয়। 


মনন পরিচয় 

বেদাস্তার্থ এই প্রকারে আবিষ্কার করিয়া স্বয়ং যুক্তির দ্বারা তাহাকে আবাব 
বুঝিতে হয়। এইরূপ করিলে সেই সিদ্ধান্ত ক্রমে নিজেরই সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ 
হয়। তখন আর তাহা শিক্ষিত বিষয়ের ন্যায় মনে হয় না, তখন তাহাতে সংশয 
ও ভ্রমের সম্ভাবনা পর্যস্ত তিরোহিত হয়। 

নিদিধ্যাসন পরিচয় 

ইহার পর নির্ণীত সিদ্ধান্তে অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম-বস্তুৃতে যখন অবিচ্ছিন্ন ও 
অবিরোধী জ্ঞান-প্রবাহ বহিতে থাকে, তখন সাধকের নিদিধ্যাসন অভ্যস্ত হইতে 
থাকে। এই ভাবে নিদিধ্যাসন চলিতে থাকিলে ক্রমে সমাধি উপস্থিত হয়। চিত্তবৃত্তি 
ব্রহ্মাকারা হইয়া বিলীন হইয়া যায়, সমাধি উপস্থিত হয়। 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বার। তুলনা ৬৩১ 


সমাধির বিস্-_লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্থাদ 
কিন্তু এই সমাধিকালেও কখন কখন বিঘ্ব আসিয়া দেখা দেয়। এই বিশ্বের 
সংখ্যা চারিটি যথা (১) লয়, (২) বিক্ষেপ, (৩) কষায় এবং (৪) রসাস্বাদ। 


সমাধিকালে যখন অনস্ত ব্ৰহ্ম-বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া চিন্তবৃন্তির 
নিদ্রা উপস্থিত হয়, তখন এই ভাবের নাম “লয়” নামক বিঘ্ন । এ সময চিন্তকে 
নানাবিধ উপায়ে উৎসাহ দিতে হয় এবং সৎসঙ্গ, ভগবৎ-শরণাগতি অথবা গশুক- 
পদাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি দৃঢ়তা প্রয়োজন। 

তাহার পর সমাধির দ্বিতীয বিঘ্ব 'বিক্ষেপ”। এ সময় চিন্ত অন্য-নিষ্ঠ হয়। 
ইহা নিবারণ-জন্য ধৈর্য অবলম্বন অর্থাৎ ভগবৎ কৃপার প্রতি আশা রাখিতে হয়! 
ধ্যেষ বস্তুতে চিত্তনিবিষ্ট করিতে হয়। 

তৃতীয় বিঘ্ন “কষায়”। ইহা উপস্থিত হইলে সাধকের হৃদয়ে নানাবিধ বাসনার 
শা হয়া এবং ইত নিবারণ করিতে হইলে বাসনার উদ্দেশ্য বিচারছ্বারা বাসনার 
বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। 

অতঃপর চতুর্থ বিঘ্ন “বসাস্বাদ’'। ইহার ফলে সাধক সবিল্প্পক সমাধির 
আনন্দে আত্মহারা হয়। এজন্য এ সময় বিবেক ও প্রস্রাব সাহায্য লইতে হয। 
ণত্বুতঃ EA i AY DRL সাধনের কোনরূপ ক্রটি 
থাকিলেই উদয় হয়। সুতরাং উহাদের পুনরনুষ্টানই এই বিগ্র-নিবাবণেক উপায়। 


বিচারের ক্রম- _অধ্যারোপ, অপবাদ ও মহাবাকা বিবেক 

এইবার বিচার সম্বন্ধে আলোচ্য । আচার্যগণ ইহা( তিন ভাগে বিভন্ত- 
করিয়াছেন; যথা-_(১) অধ্যারোপ, (২) অপবাদ এনং (5) মহাবাকা-বিবেক। 

(১) তন্মধ্যে "অধ্যারোপ” অর্থে এক কথায, ভ্রম-কালে কিরূপ প্রতীতি হয 
তাহা বুঝা । অর্থাৎ ব্রদ্দের উপর দেহাদি কতকপ অনাত্মবস্তু কিবপে আরোপিত 
হইয়াছে তাহার নির্ণয়। ইহার ফলে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রতি কিরূপ হইতেছে 
তাহা জানিয়া ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ হয়। 

(২) “অপবাদ” অর্থাৎ শ্রমনাশ হইলে কিরূপ প্রতীতি হয়, তাহার উপলব্ধি 
করা। অর্থাৎ প্রন্মে আরোপিত দেহাদি যাবৎ অনাত্মবস্তকে নল হইতে পৃথক 
বলিয়া নিশ্চয় করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লা কবা বুঝায়। 

(৩) মহাবাকা বিবেকদ্বারা “তত্বমসি” অর্থাৎ “তিমি তাহা” প্রভৃতি বেদের 
যাহা সার উপদেশ, তাহারই আলোচনা বুঝায় ৷ 


৬৩২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


বস্তুতঃ এই তিনটি বিষয় অন্যভাবে দেখিলে ইহা চারিটি “বিচারের বিষয়ে” 
পরিণত হয়। সে বিষয় চারিটি যথা-_ 


(১) আমি কে, 

(২) কোথা হইতে এই জগৎ ও দেহাদির জন্ম, 

(৩) কে কর্তা এবং 

৪) এই জগ্প্রপঞ্চের উপাদান কি? 

ফল কথা এই জ্ঞান-যোগ বলিতে ব্রন্ম-সূত্রানুসারে উপনিষত-প্রতিপাদ্য ব্রন্ম- 
বিচারই বুঝায়। অর্থাৎ আমি বলিতে সেই নিরুণ নির্বিশেষ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম 
বুঝায়। আমাদের যত কিছু বোধ হইতেছে সকলই ভ্রম। 

যাহা হউক, ইহা নিতাস্ত নির্মল-চিত্ত ও সুক্ষ্নবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় । 
ইহার যথার্থ পরিচয় পাইতে হইলে আকর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ফলতঃ ইহার যিনি 


অধিকারী, তাহার এবন্প্রকার বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হইবার কথা। 
এজন্য জ্ঞানযোগ সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারীর অনুষ্ঠেয় বলা হয়। 


রাজযোগ পরিচয়- পঞ্চদশ অঙ্গ 
এই রাজযোগটি জ্ঞান-যোগ ও হঠযোগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার ফলে 
একেবারে নিদিধ্যাসন সিদ্ধ হয়। এজন্য ইহাকে নিদিধাসনের অঙ্গ বা ধানযোগও 
বলা হয়। 


ইহার প্রথম অঙ্গ__“যম”। ইহার অর্থ--“সমস্তই ব্রম্মা” ভাবিয়া 
ইন্দ্রিয়সংযম। 

দ্বিতীয়-_“নিয়ম”। ইহাতে আমি-_অসঙ্গ, অবিক্রিয়, সর্বগত ব্ৰহ্ম এই 
প্রকার ধারণার প্রবাহ এবং ব্রহ্মভিন্ন বোধমাত্রের তিরস্কার অভ্যাস করিতে হয়। 

তৃতীয়-_“ত্যাগ”'। ইহাতে বিশ্বচরাচর সমস্তই ব্রন্মে নাম ও রূপসাহায্যে 


কল্পিত, এজন্য আমার পাইবার যোগ্য অনা আর কি থাকিতে পারে - এই প্রকাব 
ভাবনা অভ্যাস করিতে হয়। 


চতুর্থ__“মৌন”। ইহাতে ব্ৰহ্মা, বাক্যমনের অগোচর-_ইত্যাকার ধ্যান 
অভ্যাস বুঝায়। 


পঞ্চম-_“দেশ”। এত দ্বারা ব্রন্মের আদি, মধ্য ও অস্ত কিছু নাই এবং তাহার 
দ্বারা এই সব সতত ব্যাপ্ত এই প্রকার ধ্যান বুঝায়। 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬৩৩ 


ষষ্ঠ__“কাল”। ইহাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেত যে কাল, তাহা ব্রহ্ম 
এই প্রকার চিন্তার অভ্যাস বুঝায়। * 

অষ্টম__“মুলবন্ব”। ইহার অর্থ_ ব্রহ্গকে সর্বভূত এবং অজ্ঞানের মূল 
আশ্রয়রূপে কারণরূপে চিন্তা করা বুঝায়। 

নবম-_-“দেহসাম্য”। অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ বিষম পদার্থ, তাহাও ব্রহ্গাতে 
লয় হয়-_এইতাবে প্রন্মের ধ্যান করা। 

দশম--““দৃকৃ-স্থিতি"। ইহার অর্থ ব্রন্মাকে দৃষ্টি, দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম 
স্থানরূপে ধ্যান করা বুঝায়। 

একাদশ-__“'প্রাণ-সংযম”'। “এতদ্দারা প্রপঞ্চ মিথ্যা”, এবং “এক ব্রহ্মাই 
আছেন,” এই রূপ ধ্যান ও তজ্জন্য বিষয়াদির উপেক্ষা বুঝায়। 

দদশ-_“প্রত্যাহার”। ইহাতে বিষয়সমূহে আত্মদৃষ্টি করিয়া চিন্মাত্রস্বদপে 
ডুবিয়া যাওয়া বুঝায়। 

ত্রয়োদশ--“ধারণা”। অর্থাৎ যেখানেই মন গমন করিবে, সেইখানেই ব্রহ্ম 
দর্শন বরা বুঝায়। 

চতুর্দশ-_“ধ্যান”। এতদ্দারা ব্রন্দই আছেন__এই প্রকার এঁকান্তিক 
বৃত্তিবশতঃ নিরালম্বনভাবে স্থিতি বুঝায়। 

পঞ্চদশ- “সমাধি । ইহার অর্থ- অস্তঃকরণকে নির্বিকার ও ব্রহ্মাকার 
করিয়া সমাকরূপে বৃত্তিবিস্মরণ। 


রাজ-যোগে বিদ্ল আটটি 
তাহার পর এই যোগেন বিদু, পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগের বিদ্বের নায় নহে. পরস্ত 
ইহা সংখ্যায় আটটি, যথা---১। অনুসন্ধান-রাহিত্য, ২। আলস্য, ৩। ভোগলালসা, 
৪। লয়, ৫। তম, ৬। বিক্ষেপ, ৭। রসাস্বাদ এবং ৮। শুনাভা। এই সকল বিদ্ব কি 
করিয়া নিবারণ করিতে হইবে তাহা গুরুদেবের উপদেশসাপেক্ষ। গ্রন্থমধ্যে ইহার 
যে ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এক কথায় বলিতে গেলে ব্রন্মবৃত্তির অভ্যাস। 


যাহা হউক, এই যোগ যাহারা সম্পূর্ণ অভ্যাস করি” অসমর্থ, তাহারা 
'আচার্যের মতে ইহার সহিত পতগ্জাল-উক্ত হঠযোগের অভ্যাস করিবেন। 
পতগ্জলি-উক্ত এই হঠযোগ বলিতে পতঞ্জলি-উক্ত বুযুখিতচিত্তোপযোগী যোগ 


সপ্তম অঙ্গটিব উল্লেখ নাই। 


৬৩৪ আচার্য_শঙ্কর ও রামানুজ 


বুঝায়। পতগঞ্রলির যাহা সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগ, তাহা আচার্য পূর্ণতঃ গ্রহণ 
করেন নাই। মনে হয়-_আচার্য ইহারই পরিবর্তে উক্ত রাজযোগের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। পরস্ত পতঞ্জলির ব্যুখিতচিন্তোপযোগী হঠযোগ যে গ্রাহ্য, তাহা 
ভারতী তীর্থের টীকায় স্থলে স্থলে বেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে আচার্য 
পতগ্জলির সাধন-পদ্ধতি গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তথায় উক্ত দ্বিবিধ 
যোগের কোন্‌ প্রকার গ্রাহ্য, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই। যাহা হউক 
পতগ্জলি-উক্ত যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই = 


পতঞ্জলি-উক্ত যোগের পরিচয় 
পতঞ্জলির যোগ বা সাধনপ্রণালী দ্বিবিধ, যথা-_ প্রথম সমাহিত চিন্তোপযোগী 
এবং দ্বিতীয়-__ব্যুথিতচিত্তোপযোগী। (সাধনপাদের ভাষ্যোপক্রম দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে 
সমাহিত চিন্তোপযোগী যোগ-_-উপায়” (১1১২, ১২৩ সুত্রে) ও ববিদ্ব- 
বিনাশোপায়” ভেদে (১1৩০ সূত্রে দ্রষ্টব্য) আবার দ্বিবিধ। 


তাহার পর উক্ত উপায়কে আমরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। 
যথা, প্রথম “অভ্যাস ও বৈরাগ্য”-মার্গ (১1১২ সূত্র) এবং দ্বিতীয় 
“ঈশ্বরপ্রণিধান” (১1২৩ সূত্র) বা ভক্তি-যোগ-মার্গ। 


এই "অভ্যাস ও বৈরাগ্য” মার্গটিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা চলে; 
যথা-_এক পথে ইহা শ্রদ্ধা বীর্য স্থৃতি-ক্রমে সমাধি, প্রজ্ঞা ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
প্রাপ্ত করায় (১1২০ সূত্র) এবং দ্বিতীয় মার্গের সাহায্যে বিরামের মূল--পর- 
বৈরাগ্য অভ্যাসদ্বীরা একেবারে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ ঘটে (১1১৮ সুত্র)। 

এখন প্রথম পথের শ্রদ্ধাদি শব্দের অর্থ কি-_দেখা যাউক। শ্রদ্ধা অর্থে 
যোগবিষয়ে চিত্তের প্রসন্নতা। বীর্য অর্থে উৎসাহ। স্মৃতি শব্দে চিত্তের অব্যাকুল 
ভাব। সমাধি পদে একাগ্রতা এবং প্রজ্ঞা বলিতে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বুঝায়। 

দ্বিতীয় পথে দেখা গিয়াছে, পতঞ্জলিদেব পর-বৈরাগা অভ্যাস করিতে 
বলিয়াছেন। এই পর-বৈরাগ্য চারি প্রকার বৈরাগ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ 

চতুর্বিধ বৈরাগ্যের প্রথম সোপান-__যতমান, দ্বিতীয়--ব্যতিরেক; তৃতীয়_- 
একেন্দ্রিয় প্ববং চতুর্থ__বশীকার (১1১৫ সুত্র)। এই বশীকাব বৈরাগ্য জন্মিলে 
সাধক ব্রন্ম-লোকের সুখ পর্যস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং পর-বৈরাগ্য সাহায্যে 
চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি অভ্যাস কবিতে করিতে শেষে অসম্প্রজ্ঞাত ও নিবীজি সমাধি 
লাভ করে। 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬৩৫ 


অতঃপর দ্বিতীয় মার্গ যে ঈশ্বর-প্রণিধান (১1২৩ সূত্র) তাহাতে ঈশ্বরচিস্তা, 
(১1২৪, ২৫ সূত্র) প্রণবার্থভাবনা (১।২৭ সূত্র) ও তাহার জপ (১1২৮ সূত্র) 
করিতে হয়। ইহাতেও সেই অসম্প্রজ্ঞাত ও নিবীজ সমাধি লাভ ঘটে (১1২৯ 
সৃত্র)। 


পতগঞ্জলি-উক্ত যোগপথে বিস্ ও তন্নাশোপায় 

এখন এই উভয় পথেই অনেক বিদ্ব আছে। কিন্তু যথারীতি অভ্যাস করিতে 
পারিলে বিঘ্বুগুলি আর উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু চিত্তের মল থাকিলে সে 
/সছা অনিবার্য হইয়া থাকে। তখন ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, 
্রাস্তিদর্শন, অলবধ ভূমিকত্ব এবং অনবস্থিত্ব (১1৩০ সূত্র), দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গ- 
কম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি বিঘ্নসমূহ দেখা দেয় (১1৩১ সূত্র) ; এবং ইহাদের 
নিবারণের জন্য একতস্ত্ীভ্যাস (১1৩২), পরের সুখ-দুঃখ, পুণ্য-পাপের প্রতি 
যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা (১৩৩) প্রাণসংযম 
(১1৩৪), বিষয়বিশেষে চিত্তসংযম করিয়া দিব্যজ্ঞানদ্বারা যোগানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা 
উৎপাদন (১1৩৫), হৃৎপদ্ধে চিত্তধাবণ করিয়া শোক-নাশক জ্যোতিঃসাক্ষাৎকার 
(১1৩৬), মহাত্মাদিগেব বৈবাগাষ্ক্ত চিত্তধ্যান (১1৩৭), স্বপ্ন ও সুযুপ্তির জ্ঞানে 
মনোনিবেশ (১1৩৮), এবং যথাভিমত-ধ্যান (১1৩৯) ইত্যাদি জষ্টবিধ উপায় 
অবলম্বন করা প্রয়োজন। এইরূপে সমাহিত-চিন্তোপধোগ' সাধক স্বীয় 
অতীষ্টলাভে কৃতকার্য হন। 


সমাধিসাধনে বিঘ্ন ও তন্নাশোপায 

কিন্তু যাহারা সমাধি-প্রবণ নহেন, তাহারা যম, নয়ম, আসন প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি-রূপ অষ্টবিধ উপায়দ্বারা নিজ অভীষ্ট লাভ 
করিতে পারেন। এ পথের বিষ্বগুলিকে ““ক্রেশ” নামে অভিহিত করা হয়। ইহা 
পাঁচ প্রকাব, যথা-_-অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ (২1৩)। কিন্তু 
তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা এই ক্রেশগুলি ক্ষীণ হইয়া আসে 
(২1২), এবং ধ্যানদ্বারা ইহাদেব বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া যায় (২।১১)। আর 
ইহাদের সমূলে নাশ কবিতে হইলে সেই সূক্ষ্ম অভিনিবেশকে দ্বেষের মধ্যে, 
দ্বেষকে রাগের মধো, রাগকে অস্মিতার মধো এবং অস্মিতাকে অবিদার মধ্যে 
লয় করিতে হয় (২।১০)। তন্মধে।, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশবিনাশেব জন্য 
প্রতিপক্ষ-ভাবনা (২1৩৩) এবং অবিদ্যাবিনাশের জনা বিবেকধ্যাতি অর্থাৎ 
প্রকৃতি-পুরুষ কি-_ইত্যাকার জ্ঞান (২।২৬) প্রয়োজন হয়। 


৬৩৬ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


অষ্টাঙ্গ যোগ পরিচয় 

“যম” বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রন্মাচর্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। “নিয়ম” 
শব্দে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর-প্রণিধান বুঝায়। যেভাবে স্থির 
ও সুখে থাকা যায়, তাহাই “আসন”। “পপ্রাণায়াম” অর্থাৎ রেচক, পরক ও 
কুম্তকদ্ধারা প্রাণসংযম। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা-_ 
“প্রত্যাহার”। কোন কিছুতে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখাকে “ধারণা” বলে। 
“ধ্যান” বলিতে চিত্তকে একতান করা বুঝায়। আর যখন কেবলমাত্র ধ্যেয়-বিষয় 
বিরাজমান থাকে, তখন তাহাকে “সমাধি” বলা হয়। ইহাই আচার্যমতে 
বিভিন্নপথে বিবিধ প্রকারের সাধন। 


শঙ্করসম্মত সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান 

(৩) এখন দেখা যাউক-__আচার্য শঙ্কর তাহার বাবস্থিত সাধন কতদূর 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি উত্তমাধিকারীর জন্য যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন, 
তাহাই এস্থলে মিলাইয়া দেখিলে চলিতে পারিত। কারণ, যে ব্যবস্থাপন-কর্তা, 
উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা কবিতে পারেন, তিনি 
স্বয়ং প্রায়ই যে উত্তমাধিকারী হইবেন, তাহারই সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু যখন দেখা 
যাইতেছে যে, তিনি যে সকল সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অংশতঃ হঠযোগ 
অভ্যাসের ফল, তখন কেবল উত্তমাধিকারীর সাধনাঙ্গগুলি তুলনা না করিয়া 
সকলগুলি মিলাইয়া দেখাই ভাল। 


হঠঘোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ এতৎসাধারণ সাধন 

এতদুদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগের এক্ষণে একবার উপরি উক্ত 
সাধন বিভাগের চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। ইহাতে দেখা যায়, শঙ্করের 
মতে যাহা সাধন, তাহার মধ্যে প্রথম___বর্ণাশ্রমাচার, দ্বিতীয়__প্রায়শ্চিতত, 
তৃতীয়__হরিতোষণ এবং চতুর্থ-_সর্বভূতে দয়া। এই চারটি জ্ঞানযোগ, রাজযোগ 
ও হঠযোগ- এই তিন প্রকার সাধনের মধ্যে সাধারণ সাধন। এই চারিটি অনুষ্ঠিত 
হইলে তবে তাহার উপদিষ্ট উক্ত ত্রিবিধ সাধনের কোন এক প্রকার সাধনে 
অধিকার হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বপ্রথমে এই চারিটি বিষয় আচার্য শঙ্করজীবনে 
কতটুকু অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক। 

উক্ত সাধারণসাধন ও শস্করের অনুষ্ঠান 

প্রথম- বর্ণাশ্রমাচার। ইহা প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি আচারের সমষ্টি। বৈদিক 

গৃহ্সূত্রাদি ও মন্থাদি-স্মৃতি-শান্ত্রবলে এই বর্ণ শ্রমাচারগুলি নিরূপিত হইয়া থাকে। 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬৩৭ 


যাহা হউক, ইহা অতি বৃহৎ ব্যাপার। এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা এস্থলে 
অসম্ভব। তবে শঙ্করের জীবনী হইতে যতদুর জানা যায়, তাহাতে তিনি 
বর্ণাশ্রমাচার প্রতিপালনের ঘোর পক্ষপাতী এবং স্বয়ংও তাহার অনুষ্ঠানে রত 
ছিলেন। 

আমাদের দেশে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য যেমন এ দেশের বর্ণাশ্রমাচারের 
ব্যবস্থাপন-কর্তা, পশ্চিমদেশে মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর এবং বাচস্পতি মিশ্র 
প্রভৃতি যেমন তত্তদ্দেশের বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপক, শঙ্করের জন্মভূমি “কেরল” 
দেশে তদ্রুপ স্বয়ং শঙ্করাচার্যই বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপক। তাহার পঞ্চম বৎসরে 
উপনয়ন, গুরুগৃহবাস, সমাবর্তন, তীর্ঘে উপস্থিত হইয়া স্বাশ্রমোচিত তীর্থ- 
কৃত্যানুষ্ঠান, মণ্ডন-পত্রীর সহিত কামশান্্রীয় প্রশ্নে যতিধর্মের হানি হইবে ভাবিয়া 
পরকায়-প্রবেশ-পূর্বক তদুত্তর দান, যতিগণের নিমিত্ত বিধিনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়গুলি 
শঙ্করজীবনে বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল দৃষ্টান্ত এবং যতি হইয়াও 
সৎকার ব্যাপাবটি উক্ত বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানের প্রতিকূল দৃষ্টাত্ত বলা যাইতে 
পারে। 

গার্হস্থা আশ্রমাচার অবলম্বন না করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ_ শঙ্করের পক্ষে আর 
একটি প্রাতিকৃল দৃষ্টান্ত হইতে পারে। কিন্তু বেদের বিধান অনুসারে বলা যায় যে, 
হহা প্রতিকূল দৃষ্টান্ত নহে। কাবণ, শ্রুতিতেই আছে যে, যে দিনই বৈরাগ্য হইবে 
সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি। অতএব বলা যায় এ সাধন শঙ্করে 
পূর্ণমাত্রায় ছিল। 

দ্বিতীয়-_ প্রায়শ্চিত্ত। ইহার দৃষ্টাত্ত আচার্যজীবনে *"মরা পাই নাই। যতদূর 
জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে কোন জীবনীকারই এ কং ৭ কোন উল্লেখ করেন 
নাই। আবশ্যক হইলেই ইহার অনুষ্ঠান হয়, এজন্য ইহার অভাব দোষাবহ নহে। 

তৃতীয়__হরিতোষণ। ইহা ভক্তিযোগের অস্তর্গত সাধন। আচার্য জীবনে 
ওগবস্তুক্তিসূচক যাবতীয় স্তবস্তরতিগুলি, আচার্যের এতদনুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিচায়ক। 
অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে এ বিষয়টিকে “সর্বভূতে দয়া’বই নামাস্তবরূপে কথিত 
হইয়াছে, কিন্তু বেদাস্তসারে ইহাকে উপাসনা ব্যাপারের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। 
এজন্য আমরাও হরিতোষণ ও সর্বভূতে দয়াকে সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করি 
নাই। ফলে এ বিষয়ে আচার্য একজন আদর্শ পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। 

চতুর্থ-_সর্বভূতে দয়া। এ বিষয়টি আমরা ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি এবং ৪৬ 
পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। (পৃঃ ৫২১ দ্রঃ) অতএব এ 
বিষয়ে আচার্যে কোনরূপ ন্যুনতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 


৬৩৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


জ্ঞানযোগ সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান 
পঞ্চম__জ্ঞানযোগ। এ পথের প্রচারক আচার্য স্বয়ং। সুতরাং এ যোগ যে 
তিনি অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা ইহার অঙ্গ 
গুলি একে একে আলোচনা করিব, এবং দেখিব তাহাতে ইহাদের অনুষ্ঠানসূচক 
কোন ঘটনাবলী পাই কি না। জ্ঞানযোগে বিশেষ অনুষ্ঠেয় পাঁচটি সাধন। নিম্নে 
একে একে তাহাই এইবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। 


(ক) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক__আচার্যজীবনে ইহার দৃষ্টাস্ত প্রথমতঃ আমরা 
তাহার ২৬ সন্নাস গ্রহণে দেখিতে পাই এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার মোহমুদগর প্রভৃতি 
উপদেশবাক্যমধ্যে বহুল পরিমাণে পাইয়া থাকি। অতএব ইহা আচার্যজীবনে 
পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলা যায়। 

(খ) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ- ইহার দৃষ্টান্ত প্রথমতঃ আমাদের পূর্বালোচিত 
৩৭ ওঁদাসীন্য এবং তৎপরে তাহার দার্শনিক মতের মধ্যে প্রচুরভাবে দেখিতে 
পাই। শঙ্করমতে ব্রন্মাসহ মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার সুখদায়ক অবস্থাই 
অনিত্য স্বর্গাদি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বত্র ভোগের প্রতি 
বৈরাগ্য, শঙ্কবজীবনে পরাকান্ঠা লাভ করিয়াছিল-_এ কথা বলিলে বোধ হয় 
অত্যুক্তি হয় না। 

(গ) শমদমাদি ষট্সম্পর্তি__ইহার মধ্যে (১) "শমে”ব দৃষ্টান্ত আমরা ৬৫ 
স্থৈর্য ও ধৈর্যের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি; (২) “দম” সম্বন্ধে ও এ কথা, (৩) 
উপরতির দৃষ্টান্ত ৩৭ ওঁদাসীন্য মধ্যে দ্রষ্টব্য, (৪) “তিতিক্ষা”র নিমিত্ত আচার্যেব 
দীর্ঘকাল হিমানীমধ্যে বদরিকাশ্রম বাস-_উল্লেখ করা যাইতে পারে; (৫) 
“শ্রদ্ধা””র নিদর্শন জন্য প্রথমতঃ ৪১ গুরুভক্তি এবং গুরু গোবিন্দপাদ, ব্যাসদেব 
এবং গৌড়পাদের আজ্ঞাপালন-প্রসঙ্গটি স্মরণ করা যাইতে পারে। তৎপরে তাহাব 
ভাষ্যাদিমধ্যে বেদের প্রামাণ্যের প্রতি তাহার অবিচলিত ও একান্তিক আস্থা 
দেখিলে মনে হয়, এ বিষয়টিও আচার্ে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল (৬) “সমাধান” 
সাধনেও আচার্যের ন্যুনতা দৃষ্ট হয় না। কারণ, দিখ্িজয়দ্বারা ধর্মস্থাপনরূপ গুরু- 
আজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াও কোন বিষয়ে তাহার মমতা বা আসক্তি ছিল 
না। সর্বত্র ব্রনথাদৃষ্টির অভ্যাসই, আমাদের বোধ হয়, তাহার এ প্রকার গুঁদাসীন্যের 
হেতু । যাহা হউক, এতদর্থে পূর্বালোচিত ৩৭ সংখ্যক গুঁদাসীন্য বা অনাসক্তির 
মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। (পৃঃ ৫১৪ দ্রঃ) 


(ঘ) মুমুক্ষত্ব_ইহার দৃষ্টান্ত পুনরায় তাহার ২৬ সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রসঙ্গ বলা 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬৩৯ 


যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাহার গ্রস্থমধ্যে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তবে এ বিষয়ের প্রতিকূল দৃষ্টাত্ত-মধ্যে আমরা তাহার দিশ্বিজয় প্রভৃতি 
কয়েকটি ব্যাপারকে এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু তাহা তাহার নিজ 
্রবৃত্তিচরিতার্থ অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া এতদ্দ্রারা তাহার মুমুক্ষত্ব প্রবৃত্তির অল্পতা 
প্রমাণিত হয় না। ওদ্যাসীন্য তাহার সকল দোষ স্থালন করিত। যাহা হউক, এ 
বিষয়ের অনুকূল দৃষ্টাস্তজন্য ২৮ সাধারণ চরিত্র, ৩৭ ওুঁদাসীন্য বা অনাসক্তি, 
৩৮ কর্তব্য জ্ঞান, ২৬ সন্ন্যাস এবং প্রতিকূল দৃষ্টাত্তজন্য ১৩ দিপ্থিজয়, ১৭ 
পৃূজালাভ, ১৯ ভাষ্যরচনা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করা যাইতে পারে। তবে 
আচার্ষের “শিবোহহম্‌” প্রভৃতি বাক্যপূর্ণ উপদেশগুলি দেখিলে তাহাকে মুমুক্ষু 
না বলিয়া মোক্ষস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

(ঙ) বিচার।-- ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে আগাগোড়া । তাহার জন্মই যেন 
এই বিষয়টির একটি আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য। এই “বিচারে”র শেষ ফল 
সমাধি এবং সর্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি। বস্তুতঃ এই দুইটি ফলই তাহাতে প্রচুরভাবে লক্ষিত 
হয়। ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর নিমিত্ত আমরা আমাদের পূর্বালোচিত ৫১ বুদ্ধি- 
কৌশল, ৬০ শিক্ষা প্রদানে লক্ষ্য, ৫৫ ভাবের আবেগ, ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা, ৩০ 
অনুসন্ধিৎসা, ৩১ অলৌকিক জ্ঞান, ১৭ ওঁদাসীন্য, ৩৪ উদারতা, প্রভৃতি 
বিষয়গুলি অনুসন্ধান করিতে পারা যায়। অথবা (ক) উগ্রভৈরবকে 
মস্তকদানপ্রসঙ্গ, (খ) শুভগণবরপুরে শিষ্যগণকে আগন্তকের অভ্যর্থনা কার্যে 
নিযুক্ত করিয়া নিজের সমাধিসাধন প্রসঙ্গ, (গ) বদরিকাশ্রমে তত্রত্য খষিকল্প 
মহাপুরুষগণের সহিত ব্রহ্ম-বিচারপ্রস্গ, €ঘ) দেহত্যাণ সঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় 
ঘটনা এবং (উ) তাহার উপদেশপূর্ণ পুস্তিকাগুলিব বক্তব) বিষয় স্মরণ করিতে 
পারি। বাহুল্যভয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হংল না, তবে ইহার সকল 
অঙ্গেব দৃষ্টান্ত বা ঘটনাবলী পাওয়াও অসম্ভব। (বিচারপ্রণালী, বেদাস্তসার প্রভৃতি 
গর দ্রষ্টব্য) 


রাজযোগের বিশেষ সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান 
পূর্বে এই রাজযোগের পঞ্চদশ অঙ্গের কথা সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
তাহাদের ঘটনাসম্বলিত দৃষ্টাত্ত, দুঃখের বিষয়, আচার্য-জীবতে আমরা সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই। অবশ্য তিনি যখন এ পথের প্রবর্তক, তখন তিনি যে, তাহার 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, যিনি যাহা প্রচলন করেন, 
তিনি স্বয়ং প্রায় তাহার অনুষ্ঠান-কর্তাও হইয়া থাকেন। তাহার পর, এরূপ 


৬৪০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


অনুমানের প্রবলতর কারণ এই যে, উক্ত যোগের অঙ্গুলি সমুদয়ই অনুভব- 
সাপেক্ষ বিষয়, এবং অনুভব-সাপেক্ষ বিষয় স্বয়ং অনুভব না করিলে তদ্বিষয়ে 
কোন কথা বলা অসম্ভব। সুতরাং অনুমানসাহায্যে বলিতে পারা যায় যে, আচার্য 
নিশ্চয়ই এ যোগের অভ্যাস বা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 


হঠযোগের সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান 

সপ্তম__হঠযোগ বা পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত যোগ। পূর্বে দেখিয়াছি এই যোগ 
দ্বিবিধ, যথা-_ প্রথম সমাহিতচিন্তোপযোগী ও দ্বিতীয় ব্যুখিতচিত্তোপযোগী। গুরু 
গোবিন্দপাদের নিকট আচার্য ইহার শেষোক্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ কথা 
আচার্ষের যাবতীয় জীবনীগ্রস্থ সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি পতঞ্জলির 
সমাহিত-চিন্তোপযোগী যোগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, 
আমাদের এই সাধন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অবলম্বনস্থানীয় আচার্ষের 
অপরোক্ষানুভূতির টীকায় দেখা যায়, টীকাকার ভারতীতীর্থ স্পষ্টই বলিতেছেন 
যে, পতপ্রলির যোগ অবৈদিক, উহা বেদ-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে। অথচ ওদিকে 
জীবনীমধ্যে দেখা যায় যে, তিনি হঠযোগের সিদ্ধিতে সিদ্ধ। আকাশ-গমন, 
পরকায়-প্রবেশ, নর্মদার জলস্তস্তন প্রভৃতি সিদ্ধিগুলি সমাহিত-চিন্তোপযোগী 
যোগের ফল নহে-_এ কথা পতঞ্জলি-দর্শন পড়িলে সহজেই বোধ হয়। তাহাব 
পর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য মধ্যেও আচার্য পতঞ্জলির “মত” বিচাবকালে স্পষ্টই হার 
দার্শনকমতের অনাদর করিয়া যোগসাধনের উপায়ের প্রতি আদব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। সুতরাং আচার্য যে পতঞ্জলির সমাহিত-চিক্সোপযোগী যোগেব 
অনুষ্ঠান করেন নাই, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আর বাস্তবিক পতঞ্জলির 
এই যোগমধ্যে যে পতগ্রলির দার্শনিক 'মত” বহুল পরিমাণে বিজডিত আছে, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় যে, আচায 
পতঞ্জলির এই যোগের অবৈদিকতা সম্বন্ধে যাহাই বলুন না, ইহা যে আবশ্যক 
হইলে আচার্যের নিজমতানুকুলেই প্রযুক্ত করা যাইতে পাবে না, তাহাও নহে। 
সম্ভবতঃ এতদ্দরারা ব্রহ্মত্তপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য সিদ্ধি লাভ হইতে পারে । এই জনাই 
আচার্য ইহাকে অনাদর করিযাছেন। অথবা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি কবিযা চিত্ত লয় কবা 
হয় না, প্রত্যুত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ মাত্র কবা হয় বলিয়া ইহা অনাদর করিয়াছেন। 

যাহা হউক এক্ষণে আচার্ষের অভিপ্রেত পতগ্জলির ব্যুথিতচিক্তোপযোগী 


যোগের তিনি কিরূপ সাধন করিয়াছিলেন দেখা যাউক। প্রথম --যম-_ ইহার 
মধ্যে আবার পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা-_ 
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১ম, অহিংসা-_ইহার জন্য ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫২৩) 


২য়, সত্য__এজন্য ৪৯ প্রতিজ্ঞাপালন ও ৮১ মিথ্যাচরণ দ্রষ্টব্য । (পৃঃ ৫২৫, 
৫৫৪) 


৩য়, অস্তেয়-_ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত ৮১ মিথ্যাচরণ দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৫৫৪) 
৪র্থ, ব্রন্মাচর্য__ইহা আমাদের ৫০ সংখ্যক বিচারিত বিবয়। (পৃঃ ৫২৫) 
৫ম, অপরিগ্রহ-_এতদর্থে ৪২ ত্যাগশীলতা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫১৮) 

দ্বিতীয় __“নিয়ম”। ইহার মধ্যে আবার পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা__ 

১ম, শৌচ- ইহার দৃষ্টান্ত ৮৩ বিদ্বেষ-বুদ্ধি দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫৫৬) 

২য, সস্তোষ-_এজন্য ৪২ ত্যাগশীলত' ও ৩৪ উদারতা ত্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫১৮, 


৫১০) 
৩য়, তপঃ-_এজন্য ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য । (পৃ? ৫১৯) 


৪৫, স্বাধ্যায-_হহা যে গুরুকুলে বাস, ভাব্যাদি-রচনা ও শিক্ষাদানকালে 
অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৫ম, শ্বর-প্রণিধান_ -এ নিমিত্ত ৪৪ ধ্যানপবাযণতা দ্রষ্টব্য । 
তৃত্বীয়- -আসন-_ প্রতিপালিত হইত, কিন্তু ঘটনা অজ্ঞাতি। 


চত্ুর্থ--প্রাণায়াম__ এ এ 
পঞ্চম-_ প্রত্যাহাব--এ এ 
যন্ঠ -ধারণা-- এ এ 


সপ্তম---ধ্যান--এজন্য ১৪ ধ্যানপ্রায়ণতা দ্রষ্টব) | 
অষ্টম-_সমাধি__এ নিমিত্ত ৪১ ধ্যানপরাযণতা দ্রস্টবা। 


উপরি উক্ত বিষয়গুলি পাতগ্রল-দর্শনোক্ত সাধন। কিন্ত ইহার সাধনেচ্ছু 
সাধকেব অন্যান্য কি গুণ থাকিলে উক্ত সাধনগুলি শীঘ্র বা বিলম্বে আয়ত্ত হয়, 
তাহা পাতঞ্জল গ্রন্থমধো কথিত হয় নাই। সুতরাং এজনা অনা গ্রন্থ অবলম্বন 
করা যাউক। 


“অমৃতসিদ্ধি"" নামক একখানি হ৮যোগের গ্রন্থে এই মোশেশ আধকাকীর 


BY 


৬৪২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


লক্ষণ বেশ সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাতে মন্দ, মধ্যম, অধিমাত্র এবং 
অধিমাত্রতর-_-এই চারি প্রকার অধিকারীর সিদ্ধিলাভের কথায় দেখা যায়-_ 
মন্দাধিকারী ১২ বৎসরেও একটি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, কিন্তু মধ্যমাধিকারী 
৮ বৎসরে, অধিমাত্র ৬ বৎসরে এবং অধিমাত্রতর অধিকারী ৩ বৎসরে একটি 
সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। 

আচার্য শঙ্কর যেরূপ অল্পকাল মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি 
তাহাকে অধিমাত্রতর অধিকারী বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে 
নিন্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন। 
মহাবলা মহাকায়া মহাবীর্ষা মহাগুণাঃ। মহোৎসাহো মহাশাস্তা মহাকারুণিকা নরাঃ ॥ 
সর্বশান্ত্রকৃতাভ্যাসাঃ সর্বলক্ষণসংঘুতাঃ। সবঙ্গিসদৃশাকারাঃ সর্বব্যাধিবিবর্ছিতাঃ ॥ 
রূপযৌবনসম্পল্না নির্বিকারা নরোত্তমাঃ। নির্মলাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্বিস্লাশ্চ নিরাকুলাঃ ॥ 
জন্মাস্তর কৃতাভ্যাসা গোত্রবন্তো মহাশয়াঃ। তারয়স্তি সত্বানি তরস্তি স্ব়মেব চ ॥ 
অধিমাত্রতরা সত্বা জ্ঞাতব্যা সর্বলক্ষণাঃ। ত্রিভিঃ সম্বংসরৈরেষামেকাবস্থা প্রসিদ্ধতি ॥ 

__অর্থাৎ মহাবল, মহাকায়, মহাবীর্য, মহাগুণসম্পন্ন, মহোতসাহসম্পন্ন, 
মহাশাস্ত, মহাকারুণিক, সর্বশান্ত্রজ্ঞ, সর্ব-লক্ষণ-যুক্ত, সবঙ্গি সদৃশাকার, সর্বব্যাধি- 
বিবর্জিত, রূপযৌবনসম্পন্ন, নির্বিকার, নরোত্তম, নির্মল, নিরাতঙ্ক, নির্বিঘু, 
নিরাকুল, জন্মাত্তরের সংস্কার-সম্পন্ন, গোত্রবান, মহাশয়, নিজের উদ্ধারের সঙ্গে 
সঙ্গে অপরকেও উদ্ধার করেন, ইত্যাদি। বলিতে কি__বর্ণনাটি যেন অত্যস্ত 
অত্যুক্তিদোষে দূষিত । যাহা হউক ইহাদের কতিপয়ের দৃষ্টান্ত আচার্যে দেখা যায়, 
কিন্তু সকলগুলির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 


(৪) এইবার আমাদের দেখিতে হইবে-__তিনি তাহার আদর্শের কতদূর 
নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি, আচার্ষের আদর্শ__একেবারে 
ব্রন্মাতত্তে মিশিয়া যাওয়া । তিনি এমনভাবে মিশিতে চাহিতেন যে, কোনরূপে 
তাহার নিজত্ব পর্যস্ত থাকিবে না। 

এখন এই অবস্থাটি জীবের হইতে গেলে, সে জীব কখনও সমাধিস্থ থাকে, 
কখনও বা সমাধি-ব্যুঘিত অবস্থায় অবস্থিতি করে। সমাধিবুখিত অবস্থাও আবার 
দুই প্রকাব হইতে পারে। যথা-_-বিবেকনিষ্ঠ অবস্থা এবং ব্যবহারনিষ্ঠ অবস্থা! 
সমাধিনিষ্ঠ জীব, সবোর্পাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মতত্তে বিলীন থাকেন, যথা--- 
জড়ভরত। সমাধিব্যুখিত বিবেকনিষ্ঠ জীব বিরক্তিসহকারে যদৃচ্ছালন্ধ বিষয় ভোগ 
করেন, যথা-_শুক, নারদ প্রভৃতি এবং সষ্কাধিব্যুখিত ব্যবহারনিষ্ঠ সাধক 
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সাধারণের মতো বিষয় ভোগ করিয়াও ব্রহ্মাতত্তে নিমগ্ন থাকেন; যথা- রামচন্দ্র 
জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি। 

আচার্ষের উক্ত প্রকার সমাধিনিষ্ঠ অবস্থার দৃষ্টান্ত এ পর্যন্ত আমরা পাই নাই। 
অবশ্য তিনি যে সমাধিস্থ থাকিতেন এবং সমাধি লাভ করিতে পারিতেন, তাহা 
তিনটি স্থলে তাঁহার জীবনে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে নির্বিকল্প সমাধি, তাহা 
বলিতে আমরা অক্ষম। কারণ, নির্বিকল্প সমাধির লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় না 
এবং পূর্ণমাত্রায় হইলে আর ব্যুতখানই হয় না। দেহাত্তকালের সমাধি বা 
উগ্রভৈরবের নিকট সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি না হইলেও চলিতে পারে। তবে 
যদি কৈলাসে শিব-শরীরে বিলীন-ব্যাপারটি সত্য হয় এবং যদি তাহার নিব্ণাষ্টক প্রভৃতি 
রচনাগুলি তাহার যথার্থ অবস্থাসূচক হয়, তাহা হইলে উহা সত্য হইতে পারে। 


বিবেকনিষ্টের দৃষ্টান্ত আচার্যের জীবনে আদ্যোপাস্তই বলিয়া বোধ হয়। তাহার 
ওঁদাসীন্য, তাহার পরেচ্ছাধীন কর্ম, মৃত্যুর নিমিত্ত সদা প্রস্তুতভাব এবং তাহার 
অমূল্য ৬পদেশ, এ বিষয়টির কথা আমাদিগকে পদে পদে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
অতএব বলা যাইতে পারে- আচার্য তাহার আদর্শের স্বরূপতা লাভ করিয়াই 
ছিলেন। 


রামানুজ ও তাহার আদর্শ 
পক্ষাত্তরে, রামানুজের ভক্তির যে আদর্শ, তাহাতে জীবেশ্বরের সেব্য- 
সেবকভাব বিদ্যমান। তাহাতে বস্তু অংশে জীব ও ঈশ্বর এক হইলেও সামর্থ্য 
অনস্ত প্রভেদ। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিদ্বস্ত হইলেও তাহাদের সম্বন্ধ__অণুত্ব ও 
বিভুত্ব। এখন দুইটি পৃথক বস্তু অনবর৩ নিকটবর্তী হই ; চেষ্টা করিলে যেমন 
তাহাদের মিলনের শেষ সীমায়-_সেই বস্তু দুইটি যথাসম্ভব সার্বাঙ্গিক সংযোগ 
হয়, এস্থলেও তদ্রুপ কল্পনীয়। 


রামানুজের আদর্শ চৈতন্যদেবের আদর্শে পূর্ণতা প্রাপ্ত 

আর সত্য সত্যই এই ভাবেরই পরাকাষ্ঠা অস্মদেশে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের 
কৃপায় সকলেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। রামানুজের ভক্তিতে এ ভাবের পূর্ণ 
বিকাশ হয় নাই, ইহা যেন তাহার মধ্যে বীজাকারে বর্তমান ছিল। তিনি নিজকৃত 
গদ্যত্রয়, বিশেষত বৈকুণ্ঠ গদ্য নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন- -যেভাবে ভগবান 
ও তাহার পরিকরের বর্ণনা করিয়াছে ', তাহাতে আমাদের এ কথার সমর্থনই 
পাওয়া যাইবে। রামানুজ এ ভাবটি স্বয়ং বর্ণনা না করিলেও তাহার প্রাণের 
ভিতরে যে ইহা উঁকি মারিত তাহা স্থির। বস্তুত? যে ব্যক্তি তুচ্ছ অর্থ কামনা 
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তদ্রপ রামানুজের কৈক্কর্যকামনার মধ্যে মাধুর্যের ধূর্য পর্যন্ত যে লুক্কায়িত ছিল, 
তাহাও স্থির। প্রকৃতই রামানুজজীবনী পড়িতে পড়িতে বেশ বুঝা যায়, তাহার 
হৃদয়ে এ ভাবের ছায়া খেলা করিত। 

তিনি যদিও বেদার্থসারসংগ্রহে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাচারে থাকিয়া 
বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই তাহাকে তুষ্ট করিতে পারেন, ইত্যাদি; অর্থাৎ 
এতদ্বারা যদিও ভগবপ্প্রাপ্তির উপায়মধ্যে কর্মাদি স্থান পাইল; কিন্তু যখন তাহার 
গদ)এয় গ্রন্থ দেখা যায়, তখন স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তিনি ভগবততুষ্টিবিধানার্থ 
কর্মাদির প্রয়োজন নাই বলিতে চাহেন। গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট তিনি যে 
“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য” শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করেন, সে স্থলেও জীবনীকারগণ এ 
ভাবেরই আভাস দিয়াছেন। যতীন্দ্রমতদীপিকা নামক সাম্প্রদায়িক গ্রচ্থেও কথিত 
হইয়াছে যে, ভগবত্প্রাপ্তির উপায়__ভগবৎ তুষ্টি, অন্য কিছু নহে। এজন্যই বোধ 
হয় রামানুজের আদর্শ চৈতন্যদেবের আদর্শে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। 


অতএব আমরা রামানুজের ভক্তিভাবের আদর্শনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান 
চৈতন্যদেবপ্রবর্তিত ভক্তিমার্গের আদর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। হইতে পারে 
ইহা ঠিক তাহার আদর্শ নহে, কিন্তু তাহার আদর্শের গতি বা লক্ষ্য যে এই 
দিকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ঠাহাব লক্ষ্যের চরম যতদুব আমবা জানিতে 
পারিয়াছি, তাহা গ্রহণে কোন দোষ নাই। ইহাব দ্বাবা তাহাকে তুলনা কবিলে 
বরং ভালই হইবার কথা । 

পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত সম্প্রদায়ের উক্ত সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন 

অবশ্য এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, রামানুজ পাঞ্চপ্রাত্র সম্প্রদায়ের শিষ। 
এবং পূর্বোক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমার্গ, অপেক্ষাকৃত ভাগবৎ সম্প্রদাযসম্মত। সুতখাং 
রামানুজের ভক্তির আদর্শ সহ বামানুজকে তুলনা করিবাব জন্য তাহার সম্প্রদায় 
ত্যাগ করিয়া অন্য সম্প্রদায়েব ভক্তির 'আদর্শ অবলম্বন করা হইতেছে (কন? 

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, যাহা যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাহা 
তাহা কি কেহ রোধ করিতে পারে? সত্য সত্যই আজ দেখা যাইতেছে, বামানুজ 
অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে মহা সংগ্রাম করিয়া নিজ পাঞ্চরাত্র এত’ উদ্ধার কবিলেন 
বটে, কিন্তু তদবধি ইহার উন্নতি অপ্রতিহত গতিতে আসিযাও আজ গৌড়ীয 
বৈষ্ণৱ সিদ্ধান্তের ন্যায় জগৎকে কোন অমৃতময় সিদ্ধান্ত দিতে সমর্থ হয নাই। 

মধনাচার্ষেব মতকে প্রাচীন ভাগবতসম্প্রদায বলা চলে। কিন্তু তাহাও গৌড়ীয় 
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সম্প্রদায়ের ন্যায় উৎকর্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কুমুদিনী 
শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপ পূর্ণ-শশীর কিরণে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির 
স্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ সরসীমধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অথবা বলিলেও বলিতে পাবা 
যায় যে, সেই পূর্ণ চন্দ্রের স্নিহ্ধোজ্জবূল জ্যোতিতে অন্য মতগুলি নির্মল গগনে 
তারকাসম বিলীন হইয়া গিয়াছে। এজন্য পাঞ্চরাত্র বা প্রাচীন ভাগবত মতের 
অবশ্যস্তাবী গতি, সাগরে নদীর গতির ন্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, অন্যত্র 
নহে। তাহার পর গৌড়ীয় সম্প্রদায় ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতকেই অবলম্বন 
করিয়া তাহাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাহারা পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত 
উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভক্তিতন্তের অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। 


ভক্তিলক্ষণা দ্বারা উভয় সম্প্রদায়েব সম্বন্ধ নির্ণয় 
আমরা যদি পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি মতের ভক্তিলক্ষণ * এবং প্রাচান ভাগবত ও 
আখুানক ভাগবত বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তির লক্ষণগুলি মিলাইযা দেখি, 
তাহা হইলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিব। প্রাচীন ভাগবত এবং 
পাঞ্চরাত্র মতের ভক্তিসিদ্ধান্তমধ্যে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত যেন বীজভাবে নিহিত আছে 
বলিযাই বাধ হইবে। 


ভক্তির লক্ষণ 
গৌড়ীয় ভক্তিসিদ্ধাস্তাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'্তে 
ভক্তির লক্ষণ লিখিয়াই পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিযাছেন। যথা, তাহার মতে ভক্তির পক্ষণ ;__ 
অন্যাভিলাধিতা শুন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্‌। 


আনুকুল্যেন কৃষ্ঠানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা || 
অর্থাৎ অন্যবাঞ্কা অন্যপূজা ছাড়ি জ্রানকর্ম। , 


আনুকৃল্যে সর্বেন্ত্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। 
এই শুদ্ধা ভক্তি, ইহা হইতে প্রেম হয়।। (চৈতন্য চ'ইতামৃত) 
উক্ত শ্লোক্রে পরেই প্রমাণস্বরূপে পাঞ্চবাত্রের শ্লোক : যথা-_ 
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্‌। 
হৃধীকেন হাধীকেশসেব.. ভক্তিরুচ্যতে।। 


* মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে গমন কবেন তখন বেঙ্কটভট্ট নামে এক বামানুজসম্প্রদায়েব পণ্ডিত 
ভক্তিতত্ব বিচাব কবিয়া মুক্তকঠে মহাপ্রভুব মতেবই সমর্থন কবেন। চৈতন্য চবিতামৃত গ্রন্থ দ্রষ্টবা। 
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_ অর্থাৎ সকল উপাধি হইতে বিনির্মুক্ত, ভগবৎ-পরায়পতাবশতঃ নির্মল, 
ইন্দ্রিয়সমূহত্বারা হাধীকেশের সেবাই ভক্তি। 
তৎপরেই প্রমাণরূপে ভাগবতের শ্লোক, যথা 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুযোত্তমে। 
সালোক্য-সার্তি-সামীপ্য-সারপ্যৈকত্বমপ্যুত।। 
দীয়মানং ন গৃহৃতত্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ। 
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।। 
ভাগবত ৩।২০--১৩।১৪ গ্লোক। 
__অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিত, এবং যে ভক্তিতে 
ভক্তজন, সালোক্য-সার্টি সামীপ্য-সারূপ্য এবং একত্ব দান করিলেও আমার সেবা 
ব্যতিরেকে উহাদের কিছুই গ্রহণ করে না, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে 
উদাহত হয়। 
এরূপ উক্ত গ্রন্থে প্রেমের লক্ষণকালে তাহার স্বকৃত লক্ষণ __ 
সম্যঙ্ মসৃণিতঃ স্বাস্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।। 
__অর্থাৎ সেই ভাবই যখন নিবিড় হইয়া সম্যক প্রকারে চিত্তকে মসৃণ করিয়া 
তুলে এবং সর্বাতিশায়ী মমতায় অঙ্কিত হইয়া উঠে, তখন তাহাকেই বুধগণ প্রেম 
নামে নিদেশ করিয়া থাকেন। 


এখানে প্রমাণরূপে পাঞ্চরাত্রের শ্লোক যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই -- 
অনন্যমমতা বিষ্কৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে তীম্মপ্রহবাদোদ্ধবনারদৈঃ।। 
__অর্থাৎ ভীষ্ম, প্রহ্বাদ, উদ্ধব ও নারদ সেই ভক্তিকেই প্রেম-ভক্তি বলিযা 
থাকেন, যাহাতে বিষ্ণুর প্রতি অন্যমমতাশূন্য মমতা সম্মিলিত। 


এইরূপে দেখা যাইবে, শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় সর্বত্রই ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র, 
উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজ ভক্তিসিদ্ধাস্ত স্থাপন করিয়াছেন। 


গৌড়ীয় লক্ষণই শ্রেষ্ঠ 
তাহার পর তাহার উক্ত লক্ষণ যে সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সবেকৃষ্ট, প্রণিধান 
করিলে তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ 
করিয়া নারদ-ভক্তিসূত্র এবং শাণ্ডিল্যসূত্র পর্যন্ত যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে 
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দেখা যাইযে-_শ্রীরূপের লক্ষণ যেন অপেক্ষাকৃত উত্তম। পাঠকগণের সুবিধার্থ 
নিঙ্গে নারদভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের লক্ষণগুলি উদ্ধৃত করিলাম। নারদ- 
ভক্তিসূত্রের ভক্তি লক্ষণ __ 
“সা কশ্মৈ পরমপ্রেমরূপা।” 
“সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোপ্যধিকতরা।” ৪র্থ অনুবাক। 
__অর্থাৎ যাহা ভগবানের প্রতি পরম প্রেমরূপা তাহাই ভক্তি। তাহা কর্ম, 
জ্ঞান ও যোগ হইতে অধিক। 


তাহার পর শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের লক্ষণ ; যথা__ 


“সা পরানুরক্তিরীম্বরে ৷" 
__অর্থাৎ ঈশ্বরে পরা অনুরক্তিই ভক্তি। 


এখন তুলনা করিলে দেখা যায়, ভক্তিলক্ষণে গোস্বামীপাদের “কৃষ্ণ” শব্দ, 
পাঞ্চরাত্রের “বিষ্ণু” শব্দ এবং ভাগবতের “পুরুষোত্তম'’ শব্দ হইতে উত্তম 
ভাবের ব্যঞ্জক। এরূপ প্রেমলক্ষণে তাহার “"সম্যক-বসৃণিত”” এবং 
“অতিশয়াঙ্কিত” শব্দত্রয়, পাঞ্ুরাত্রের “অনন্যমমতা" এবং “সঙ্গতা মমতা” 
শব্দদ্বয় হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হৃদয়গ্রাহী। তাহার পব নারদ তক্তিসূত্রের 
“কম্মৈ” শব্দ এবং শাণ্ডিল্য সূত্রের “ঈিম্ধর” শব্দ হইতে গোস্বামী প্রভুর “কৃষ্ণ” 
শব্দ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রসব্যপ্রক। পুনরায় ভক্তিলক্ষণে পাঞ্চরাত্রের “সেবন” 
শব্দ দ্বাবা কেবল সেবার কথা আছে, কিন্তু গোস্বামী প্রভু সেস্থলে “আনুকূল্য” 
শব্দ যোগ করিয়া লক্ষণটিকে আর উত্তম করিলেন। এইরূপে যত নিম্প্ষেণ 
করা যাইবে, দেখা যাইবে গোস্বামিপাপেস লক্ষণে ততই শাধুর্য অধিক। অন্যত্রও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে। 


পাঞ্চরাত্র হইতে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ 
তাহার পর, রামানুজের নিজের কথায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, সেদিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ ও সর্বাবগাহী ভাবটি আরও স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে। তিনি তাহার বেদার্থ-সার-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে মোক্ষোপায় 
সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন 
“বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্‌। 
বিষ্ণুরারাধ্যতে যেন, নাশ) তত্তোষকারণম্।।” 
এতদনূসারে যে ভক্তি বুঝায, তাহা গোড়ীয় বৈষ্ঞবসম্প্রদায়নিরূপিত ভক্তি 


হইতে আরও দূরে গিয়া পড়ে। 


৬৪৮ আচার্য-__ শঙ্কর ও রামানুজ 


চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের কথোপকথনে, 
যে ভক্তিতত্বের বিচার হইয়াছিল, তদনুসারে উক্ত শ্লোকটিই রামানন্দ রায় ভক্তির 
লক্ষণরূপে প্রথমেই বলিয়াছিলেন। অবশ্য মহাপ্রভু ইহাকে “বাহ্য” ভক্তি বলিয়া 
এতদপেক্ষা নিগুঢ কথা জানিতে চাহেন। রামানন্দরায়, একে একে ‘কৃষ্ণে কর্মার্পণ' 
(গীতা ৯।২৭), 'ম্বধর্মত্যাগ' (গীতা ১৮1৬৬), 'জ্ঞানমিশ্রা” (গীতা ১৮1৫৪) 
ভক্তির লক্ষণগুলি বলিতে থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভু সবগুলিকেই জ্ঞানকর্মাশ্রিত 
বাহ্য ভক্তি বলিয়া উপেক্ষা করেন। অনস্তর “রায়” জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা 
অবতারণা করেন, তখন তাহা অনুমোদন করিয়া আরও ভিতরের কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে থাকেন। এজন্য বিস্তারিত বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম 
পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, এতদনুসারে মোক্ষপায়রূপে রামানুজের অনুমোদিত 
ভক্তি, গৌড়ীয় ভক্তির তুলনায় নিতাত্ত বাহিরের কথা বলিতে হয়, অথবা 
সর্বপ্রথম সোপানের কথা। 

তবে রামানুজের গদ্যত্রয় নামক গ্রস্থখানি দেখিলে তাহার অনুমোদিত ভক্তি 
অপেক্ষাকৃত উত্তমা ভক্তি বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এজন্য ভক্তিতত্ত সম্বন্ধে 
যাহারা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নির্দেশানুসারে বামানুজের 
ভক্তিভাবের বিচার করিলে অন্যায় হইতে পারে না। আমরা যদি আমাদের 
পূর্বপুরুষগণের প্রদত্ত মণিমাণিক্যাদি রত্ন, সেই পূর্বের নিক্তিতে ওজন না করিযা, 
আজকালকার রাসায়নিক সূক্ষ্ম নিক্তিতে ওজন করি, তাহা হইলে যেমন ভালই 
হইবে, তদ্রুপ এস্থলেও হইবার কথা । সুতরাং অপেক্ষাকৃত ইদানীস্তন তক্তিতত্তের 
সুক্ষ্ম সিদ্ধান্ত অনুসারে রামানুজের ভক্তিভাব বিচার করিলে ভালই হইবার কথা। 

যাহা হউক, এ কার্যের জন্য আমরা মহানুভব আচার্য শ্রাপ্দপ (গোস্বামী 
মহাশয়ের শরণ গ্রহণ করিলাম। তিনি ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত কবিযা 
গিয়াছেন, তাহার পর আরও কিছু অবশিষ্ট আছে কি না, তাহা এক্ষণে আমরা 
কল্পনা করিতে অক্ষম। ভক্তির প্রকার, অবাস্তর বিভাগের সাধাসাধনভাব, ভক্ত 
ও ভক্তির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি এতই সূক্ষ্ম ও এতই সুন্দর এবং দার্শনিক 
রীতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এ সিদ্ধান্তের কোন দিকে আরও যে কিছু উন্নতির 
অবসর আছে, তাহা বুঝা বায় না। এজন্য আমরা তাহারই শরণ গ্রহণ ভিন্ন 
উপায়াস্তর দেখি না। 

ভক্তির ত্রিবিধ ডেদ 
ভক্তি যাহার আছে, তাহাকে ভক্ত বলা যায়। সুতরাং যদি ভক্তির প্রকারভেদ 
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ও লক্ষণ জানিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তেরও লক্ষণ জানা যাইবে এবং যাহা 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া নির্ণীত হইবে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের অর্থাৎ আমাদের 
আদর্শ ভক্তের লক্ষণ হইবে। এখন “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু''তে দেখা যায়, ভক্তি 
ত্ৰিবিধ যথা-_সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম-ভক্তি। কিন্তু মহানুভব জীব 
গোস্বামী মহাশয় উহার টাকায় উক্ত বিভাগকে স্থূল বিভাগ বলিয়া সাধ্য ও সাধন- 
ভেদে উহাকে দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য আমবা উভয়ের সামঞ্জস্য 


রক্ষা করিয়া নিঙ্নে উহার বিভাগ প্রদান করিলাম। 
ভক্তি 
লিলা 

সাধন সাধ্য বা রাগাস্ত্রিকা বা প্রেমভক্তি 

বৈধী বাগানুগা কামাত্মিকা সম্বন্ধাত্মিকা 
(মধুববস) 
\ | 

১০] সান্তাগেচ্হ'ম্যী (বাৎসল্য) (সখ্য) (দাসা) (শান্ত) 
সাধুসঙ্গ বা মেই হ্লেহ স্নেহ প্রেমমাত্র 
ভঙ্ঞন ক্রিহা তওদ্ধাবেস্টামধী মান মান আন 
অনর্থ নিবৃত্তি | প্রণহ প্রর্ণহ প্রণব 
নিষ্ঠা নিষ্ঠা স্নেহ বাগ নাগ বাগ 
কচি কচি সান অনবাগ সঅনবাগ 
আসঞি আসক্তি প্রণয 
ভাব ভাব বাশ 
প্রেম পন অন 


কামান্গা (মধব বস) সন্বন্ধান্‌ গা’ 
| ER রহিত 2 
সম্ভোগ্রেচ্ছাময! তত্প্তাবেচ্ছামযা (বাংসল্য)) (সখা) (দাসা) যা 
] [| 
নি EAE af TE, 2 ] ] 

স্নেহ স্নেহ স্নেহ ম্নেহ প্রেম মাত্র 
মান মান মান সান 
প্রণয় প্রণয় প্রণয প্রণয 
বাণ বাগ বাণ বাগ 
অনুবাগ অনুবাগ অনুবাগ 
ভাব 
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যাহা হউক, এক্ষণে একে একে উক্ত বিভিন্ন বিভাগের লক্ষণ প্রভৃতি 
আলোচনা করা যাউক। 


বৈধী ভক্তি 
প্রথম _বৈধী ভক্তি। সাধকের এই বৈধী ভক্তি সর্বপ্রথম অবলম্বনীয়। যাহার 
ভগবানে “রাগ” উৎপন্ন হয় নাই, অথচ শান্ত্রশাসনভয়ে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্তির 
উদয় হয় তাহার ভক্তিই বৈধী ভক্তি। ইহা যতক্ষণ ভাবভক্তির আবির্ভাব হয় না, 
ততক্ষণ পর্যস্ত অনুশীলন করিতে হয় এবং এ সময় শান্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে। 


এই বৈধী ভক্তির ৬৪টি অঙ্গ বলা হয়। এই অঙ্গুলি কেবল ভক্ত ও 
ভগবানের সেবা-সম্বন্ধীয় বিধি বা নিষেধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যথাস্থানে 
ইহাদের সবিস্তারে উল্লেখ করিব। যাহা হউক, এইগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে 
প্রথম- শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়___সাধুসঙ্গ, তৃতীয়-_ভজন ক্রিয়া, চতুর্থ-_অনর্থ নিবৃত্তি, 
পঞ্চম-_ নিষ্ঠা, ষ্ঠ__ রুচি, সপ্তম__ আসক্তি, এবং অষ্টম-_ভাব, ইত্যাদিতক্রমে 
প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। প্রেমভক্তির যাহা চরম পরিণতি, তাহাই জীবের 
বাঞ্কনীয়-__তাহাই জীবের পরম পুরুষার্থ। 


রাগানুগা ভক্তি 
রাগানুগা ভক্তি। বৈধী ভক্তি হইতে যেমন প্রেমভক্তির উদয় হয়, তদ্রপ এই 
রাগানুগা ভক্তিরও পরিণাম সেই প্রেমভক্তি। তবে বৈধী ভক্তির যে ক্রম, ইহার 
সেরূপ ক্রম নহে। ইহাতে প্রথমে- নিষ্ঠা, দ্বিতীয়_ রুচি, তৃতীয়-_ আসক্তি, এবং 
চতুর্থ __ভাব, ইত্যাদিক্রমে উক্ত প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। 


এই রাগানুগা ভক্তির “রাগানুগা” শব্দের অর্থ হইতেও এই ভক্তির প্রকৃতি 
বুঝা যায়। রাগ শব্দে-_নিজ ইষ্ট বস্তুতে স্বারসিক, অত্যন্ত আবিষ্ট ভাব। ইহার 
পূর্ণতা কেবল ব্রজবাসিগণেরই পরিলক্ষিত হয়। যে ভক্তি এই রাগের অনুগামী, 
তাহাই রাগানুগা ভক্তি এবং যাহারা এই ব্রজবাসিগণের ভাবের জন্য লালায়িত, 
তাহারাই এই ভক্তির অধিকারী। এই ভক্তি, শান্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। 
বৈধীভক্তির ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে যাহা সাধকের নিজ অভীষ্টানুকূল, তাহাই ইহাতে 
অনুষ্ঠেয়__সমুদয় অঙ্গ অনুষ্ঠেয় নহে। ব্যক্তি-বিশেষে বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান 
করিতে করিতে ভক্ত বা ভগবানের কৃপায়__এই রাগানুগা ভক্তি-লাভ হইয়া 
থাকে; এবং ব্যক্তি-বিশেষে ইহা স্বভাবত£ই আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। তাহার 
পর, এই ভক্তি পুনরায় দ্বিবিধ ; যথা- কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। তন্মধ্যে যাহা 
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ব্রজ-গোপিগণের ভাবের অনুগামী বা মধুর-রসাত্মক, তাহা কামানুগা এবং যাহা 
নন্দ, যশোদা ও সুবল প্রভৃতির ভাবের অনুগামী বা শাস্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য- 
ভাবাত্মক তাহাই সম্বন্ধানুগা। 

এই রাগানুগা ভক্তি সাধন করিতে করিতে যখন অষ্টম ভূমিকা বা ভাব-ভক্তির 
আবির্ভাব হয়, তখন সাধকের অবস্থা অপূর্ব দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। 
এ সময় ক্ষোভের কারণসত্তেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না, ভজন ভিন্ন অন্য কার্যে মন 
লাগে না, বিষয়ে রুচি থাকে না। আমি একজন মানী ব্যক্তি__এ ভাব কোথায় 
চলিয়া যায়। এ সময় ভগবৎপ্রাপ্তির আশা প্রবল হয়, তন্লিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মে 
এবং সদা তাহার নাম-গানে প্রবৃত্তি হয়, তাহার গুণবর্ণনায় আসক্তি জন্মে, তাহার 
বসতিস্থলে প্রীতির উদ্রেক হয়। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে যাহা প্রেম- 
লক্ষণা রাগানুগা ভক্তি, তাহার পূর্ণতা হয়। ইহার বিভাগ ও বিকাশের স্তর 


অবিকল রাগাত্মিকার অনুরূপ । সুতরাং এক্ষণে রাগাত্মিকা ভক্তি আলোচনা করা 
হাক । 


রাগাত্তিকা ভক্তি 

রাগাত্মিকা ভক্তি-_এই রাগাত্মিকা ভক্তি অবলম্বনেই রাগানুগা ভক্তি হইয়া 
থাকে। এজন্য রাগাত্মিকার বিভাগ ও র'গানুগার বিভাগ একরূপ। তবে উহার 
কামানুগার পরিবর্তে কামরূপা এবং সম্বন্ধানুগার পরিবর্তে সম্বন্ধরূপা, এইটুকু 
পার্থক্য থাকে। সুতরাং এস্থলেও কামবপা ভক্তি__মধুর-রসাত্মবক ও 
গোপিকাগণের ভাব, এবং সম্বন্ধরূপা ভক্তি, শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য-রসাত্মক 
অর্থাৎ নন্দ-সুবলাদির ভাব। কামবপা উক্তি যতই পরি" স্ক হইতে থাকে, ততই 
উত্তরোত্তর প্রেম, স্নেহ, রাগ, প্রণয়, মান, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয় 
এবং শাস্ত-দাস্য প্রভৃতি ভক্তিগুলি প্রণয় বা অনুরাগ 'ওর পর্যস্তই আবদ্ধ থাকিয়া 
যায়। পৃবেক্তি ভক্তিবিভাগের চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি করিলে কোন্‌ রসের কোন্‌ পর্যন্ত 
সীমা, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, এস্বলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, 
মোটামুটি এই পর্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি_ শাস্ত দস্য, সখ্য. বাৎসল্য ও 
মধুর, এই পাঁচ চাগে বিভক্ত. এবং যখন এই ভাবলাভের জন্য সাধন করা যায়, 
তখন ইহা সাধন ভক্তি এবং ইহাদের লাভ হইলে ইহারাই সাধা-ভক্তির মধ্যে 
পরিগণিত হয়। সাধন-ভক্তির দ্বাব' সাধ্য-ভক্তি লাভ ক গর কথা, সাধা 
ভক্তিছ্বারা লভ্য কিছু নাই। ভক্তিই পরম-পুরুযার্থ, এতদতিরিক্ত লভা কিছু নাই__ 
ইহা মোক্ষ বা মুক্তি হইতেও গরীযসী। 


৬৫২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবাস্তর বিভাগ 

অনস্তর এই পঞ্চ প্রকার ভক্রির বিশেষ লক্ষণ ও অবাস্তর বিভাগ প্রভৃতির 
জন্য গোস্বামিপাদগণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা 
অলঙ্কার-শাস্ত্রের সাহায্যে এই বিষয়টিকে এমন বিশদ করিয়া তুলিয়াছেন, যে 
ইহার সম্বন্ধে বোধ হয়, আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। এক কথায় তাহারা 
ভক্তিসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই কোন ক্রটি রাখেন নাই। এ বিষয়ে তাহাদের 
প্রতিভা দেখিলে পদে পদে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক, এ বিষয় অধিক 
আলোচনা করিবার আমাদের অবসর নাই; কারণ, পদে পদে অপ্রাসঙ্গিকতার 
ভীতি আমাদের মনে উদিত হইতেছে। সুতরাং যেটুকু না বলিলেই নয়, সেইটুকু 
এস্থলে আলোচনা করা যাউক। 


রসবিভাগ 
গোস্বামিপাদগণ অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে রসকে গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন। গৌণ যথা --বীর, করুণ প্রভৃতি সপ্তবিধ এবং মুখা, যথা_- 
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে পঞ্চবিধ। অনস্তব প্রত্যেক রসেব অঙ্গে 
র ন্যায়, মুখ্য পঞ্চবিধ ভক্তি রসকেও “বিভাব” “অনুভাবাদি” চাবি ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন এবং তদনুসারে এই ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; যথা 


এই গুলি আবাব প্রত্যেকে ধূমায়িতা, in দীপ্তা, উদ্দীপ্তা ও সুদীপ্তাভেদে পঞ্চবিধ । তৎপবে 
অধিকাবিভেদে এইগুলিই আবাব স্লিশ্ধ, দিশ্ধ, ও রুক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ। বিস্তাবিত বিববণ আকব 
গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। 


প্রত্যেক রসের অঙ্গচতু ষ্টয়াদি 
এখন তাহা হইলে প্রত্যেক রসের উক্ত চারিটি অঙ্গ থাকা চাই। উক্ত অঙ্গ 
ব্যতীত উহা রস নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। এই অঙ্গ চারিটির সংক্ষিপ্ত 
অর্থ এই যে--যে বিষয় অবলম্বন করিয়া রস হয়, যথা__ভগবান স্বয়ং, তাহা 
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বিষয়ালম্বন বিভাব। যে ব্যক্তির ভক্ত রসাস্বাদ হয়, যথা ভক্ত, তিনি এ রসের 
আশ্রয়ালম্বন বিভাব। যে সমস্ত বস্তু ভগবানকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যথা 
ভগবানের বন্ত্রঅলঙ্কারাদি, তাহা উদ্দীপন বিভাব। যাহা ভাবের পরিচায়ক হয় 
অর্থাৎ নৃত্য গীতাদি, তাহা__অনুভাব। ভাবাবেশে দেহ ও মন ক্ষুব্ধ হইলে যে 
সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা- স্তস-স্বেদ প্রভৃতি-__তাহা সাত্তিক ভাববিকার। 
যাহা রসের অভিমুখে বিশেষরূপে লইয়া যায়, যথা-__আত্মনিন্দা, অনুতাপ প্রভৃতি, 
তাহা-_ব্যভিচারিভাব এবং যাহা সকল অবস্থাতেও তিরোহিত হয় না, মালার 
মধ্যে সূত্রের ন্যায় বর্তমান থাকে তাহাই স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাব অনুসারে রসের 
নামকরণ হইয়া থাকে ; এজন্য স্থায়িভাবকে আর রসের অঙ্গমধ্যে গণনা করা 
হয় না। উহাই সেই রস। যাহা হউক এই বিভাগানুসারে শানস্তরসের পরিচয় 
এই-_ 


১। শাস্তরস পরিচয় 

এই বসে সুখ নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য নাই। ইহাতে সর্বভূতে 
সমভাব হয়। ঈশ্বর-স্বরূপানুসন্ধানই ইহাব প্রধান লক্ষ্য। ইহা আবার দ্বিব্ধি। 
যথা- _পারোক্ষ ও সাক্ষাৎকার । দর্শনলাভের পূর্ব পর্যন্ত পাবোক্ষ এবং দর্শন লাভ 
হইলে সাক্ষাৎকার নামে অভিহিত হয। এই রসে ভগবানকে শান্ত, দান্তু, শুচি, 
বশী, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, হতারি, গতিদায়ক, এবং বিভু প্রভাত গুণসম্পন্ন 
সচ্চিদানন্দঘন-মূর্তি নরাকৃতি পরব্রন্ম, চতুর্ভুজ, নাবায়ণ, পবনাত্মা, শ্রাকৃষ্ণ বা 
হরিরূপে ভাবা হয়। ইহাই ইহার সি । সুতরাং এতদ্বারা বুঝা যায় যে, 
এ রসের বসিকের ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা থান্ন আবশাক। 

বৃন্দাবনের গো, বৃক্ষ লতাদি; সনক, সনন্দন, সং হন ও সনৎকুমারাদি 
তপম্বিগণ এবং জ্ঞানিগণ যদি মোক্ষ-বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃঝ্ণ-ভঞ্ত-কৃপায় 
ভক্তিকামী হন, তাহা হইলে তাহারা এই বসের আশ্রয়ালম্বনমধ্যে গণা হন। 
এতদ্দারা বুঝা যার--এ পথের পথিকের মোক্ষ-বাসনা ত্যাগপূর্বক ভক্তিকামী 
হওয়া প্রয়োজন । 

উপনিষৎ-শ্রবণ, নির্জন-সেবা. তত্ববিচার, বিষয়াদির ক্ষয়শীলত্বজ্ঞান, কালের 
সর্বসংহারিত্ব-জ্ঞান, পর্বত, শৈল, কাননাদি-পাসী জ্ঞানিগণের সঙ্গ, সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি- 
তুলসী সৌরভ এবং শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি এ বসকে রসিকেব ভত্তি ভাবকে উদ্দীপিত 
করে। এজন্য এগুলিকে এ রসের *৮শ্ঈীপন বিভাব” বলিয়া গণ্য করা হয়। 
সুতরাং বুঝা গেল-_শাস্ত ভক্তের প্রাণে এইগুলি দেখিলেই ভাব উথলিয়া উঠা 
উচিত। 


৬৫৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


নাসিকাগ্রে দৃষ্টি, অবধূত চেষ্টা, নির্মমতা, ভগবদ্দেখীর প্রতি দ্বেষভাবশূন্যতা, 
ভগবত্তক্তে নাতিভক্তি, মৌন, জ্ঞানশান্ত্রে অভিনিবেশ, ইত্যাদি এ রসের অনুভাব। 
অর্থাৎ এগুলি এ ভাবের ভাবুকের পরিচায়ক। সুতরাং এগুলিও শাস্ত-ভক্তের 
লক্ষণ। 


শান্ত-ভক্তের দেহ ও মন ক্ষুব্ধ হইলে ঘর্ম, কম্প বা পুলক ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি 
লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এগুলি জুলিত ভাব অতিক্রম করে না। সুতরাং ইহারাও 
পূর্ববৎ শাস্ত ভক্তের লক্ষণ। নির্বেদ, মতি, ধৃতি, হর্ষ, স্মৃতি, বিষাদ, ওঁৎসুক্, 
আবেগ এবং বিতর্ক এ রসের সঞ্চারী বা ব্যভিচারিভাব। অর্থাৎ এগুলি সাধককে 
এ ভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে লইয়া যায়। সুতরাং এগুলিও শাস্ত ভক্তের 
লক্ষণ। 


পরিশেষে, এ রসের স্থায়িভাব_ শাস্তি । ইহা সমা ও সান্দ্রাভেদে দ্বিবিধ। 
তন্মধ্যে সমা বলিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং সান্দ্রা বলিতে নির্বিকল্প সমাধি- 
লব্ধ-ভাব বুঝায়। 


২। দাস্যরস পরিচয় 
ইহার অপর নাম প্রীতিভক্তি রস। ইহা সন্ত্রমপ্রীতি ও গৌরব-প্রীতি এই 
দুইভাগে বিভক্ত। সন্ত্রমপ্রীতি__প্রভুর উপর এবং গৌরবপ্্রীতি-_পিতা মাতার 
উপর হয়। সন্ত্রমপ্রীতিতে সম্ভ্রম, কম্প ও চিত্তমধ্যে আদর মিশ্রিত প্রীতি থাকে। 
ইহার বিষয়ালম্বন-_ঈশ্বর, প্রভু, সর্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল দ্বিভুজ বা চতুর্তুজ 
ইত্যাদি গুণবান শ্রীকৃষ্ণ বা হরি। দ্বিভুজরূপ, যথা-_নবজলধর কাস্তি, বন্ধুর, 
মুরলীধারী, পীতবসন, শিরে ময়ুরপুচ্ছ শোভিত, গিরিতটপর্যটনকারী। চতুর্ভূজ, 
যথা-_যাহার রোমকুপে কোটি ব্রহ্মাগু, কৃপাসমুদ্র, অবিচিত্ত্য মহাশক্তি ও 
সর্বসিদ্ধি-সম্পন্ন, অবতারাবলীর বীজ, আত্মারাম, ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, 
ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ, সত্যবচন, দক্ষ, সর্ব-শুভকর! প্রতাপী, ধার্মিক, 
শান্ত্রচক্ষু, ভক্তসুহৎ, বদান্য, তেজীয়ান, কৃতজ্ঞ, কীর্তিমান ও প্রেমবশ্য। অর্থাৎ 
ভগবদ্দাসের ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হয়। 
তৎপবে ইহার আশ্রয়ালম্বন চতুর্বিধ, যথা-_-অধিকৃত- _-ভক্ত, আশ্রিত, পার্যদ 
এবং অনুগ। 


অধিকৃত ভক্তের দৃষ্টাস্ত, যথা-_ ব্রহ্মা এবং শঙ্করাদি। 
“আশ্রিত” ত্ৰিবিধ যথা- শরণ্য, জ্ঞানী এবং সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে কালিয়-নাগ, 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬৫৫ 


জরাসন্ধকর্তৃক রুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি__শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া মোক্ষেচ্ছা 
ত্যাগ করিয়া ভগবদ্দাস্যে প্রবৃত্ত সাধকগণ, যথা-_শৌনকাদি জ্ঞানী; এবং যাহারা 
প্রথম হইতেই ভজনে রত, যথা- চন্দ্রধবজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, পুগুরীক প্রভৃতি 
তাহারা সেবানিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত ভক্ত। 

পার্ষদ যথা--দ্বারকাতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শুকদেব, শক্রজিৎ নন্দ, 
উপনন্দ, ভদ্র, প্রভৃতি। কুরুবংশের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুর প্রভৃতি । ইহাদের 
মধ্যে উদ্ধবই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহারা আবার ধূর্য, ধীর ও বীর-ভেদে ত্রিবিধ। যাহারা 
সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণ যথোচিত ভক্তি করেন তাহারা ধূর্য। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেয়সীবর্গের অধিক আদরযুক্ত, তাহারা ধীর এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-কৃপালাভে 
গর্বিত, তাহারা বীর পারিষদ। এই সকল মধ্যে গৌরবান্ধিত সন্ত্রমপ্রীতিযুক্ত প্রদ্যু্ 
ও শান্বাদি, শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। মণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্র ধারণ করেন : সুচন্দন 
শ্বেত চামর ব্যজন করেন; সুতশ্ব, তাম্বুল কীটিকা প্রদান করেন ইত্যাদি। 

অনুগ-্যাহারা সর্বদা প্রভুর সেবাকার্যে আসক্তচিত্, তাহারা অনুগ ভক্ত। 
যথা- পুরীমধ্যে সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও সুতন্ব। ব্রজধামে রক্তক, পত্রক, পত্রী, 
মধুকষ্ঠ মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্ধ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়োদ, 
বকুল, রসদ ও শারদ প্রভৃতি 

তাহার পর উক্ত ভক্ত সকল আবার ত্রিবিধ, যথা- নিত্যসিদ্ধ, সাধন-সিদ্ধ 
ও সাধক। যাহা হউক, যাহারা এই প্রকার সম্ত্রম-প্রীতিসম্পন্ন দাস্য-ভক্ত হইবেন, 
তাহাদিগকে উপরি উক্ত কোন-না-কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। কারণ, 
সন্ত্রম-প্রীতির মধ্যে এতদতিরিক্ত অন্য শ্রেণ। নাই। সুতরাং, দ্দ্রারা দাস্য-ভক্তের 
কতকগুলি লক্ষণ জানা গেল। 

তাহার পর, ইহার উদ্দীপন বিভাব দ্বিবিধ, যথা_ অসাধারণ এবং সাধারণ। 
তন্মধ্যে অসাধারণ, যথা- শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, তাহার চবণধূলি, মহাপ্রসাদ, 
ভক্তসঙ্গ ও দাস প্রভৃতি; এবং সাধারণ যথা-_শ্রীকৃষ্তের মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, 
সহাস্যাবলোকন গুণোৎকর্ষশ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ ও অঙ্গ-সৌরভ, 
ইত্যাদি। এতদ্দ্ারা বুঝা গেল, এইগুলি দ্বারা দাস্য-ভক্তের ভাব জাগিয়া উঠে। 
সুতরাং ইহারাও দাস্য ভক্তের এক প্রকার লক্ষণ। 

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালন, ভগবৎপরিচর্য। ঈর্ষাশূন্য, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা, 
ইত্যাদি এ রসের অনুভাব; সুতরাং ইহারাও পূর্ববৎ দাসা-ভক্তের অন্য প্রকার 
লক্ষণ । 


৬৫৬ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


নিন্নলিখিত লক্ষণগুলি এই রসের ব্যভিচারিভাব, যথা-_-১। নির্বেদ, ২। 
বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। গ্লানি, ৫। গর্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ, ৯। ব্যাধি, 
১০। মোহ, ১১। মতি, ১২। জাড্য, ১৩ ব্রীড়া, ১৪ । অবহিথা (আকার গোপন) 
১৫। স্মৃতি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি (শান্ত্ার্থ নির্ধারণ) ১৯। ধৃতি, 
২০। হর্ষ, ২১। ওঁৎসুক্য (অসহিষু্তা), ২২। চাপল্য, ২৩। সুপ্তি, ২৪। বোধ 
(জাগরণ, অবিদ্যাক্ষয়)। তন্মধ্যে মিলনে হর্য, গর্ব ও ধৈর্য এবং অমিলনে গ্লানি, 
ব্যাধি ও মৃতি এইগুলি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারাও পূর্ববৎ দাস্য-ভক্তের 
অশ্যপ্রকার লক্ষণমধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। 

দাস্য-ভক্তের দেহ ও মন যখন ভগবানের উপর ক্ষুদ্ধ হয়, তখন যে ভাবগুলি 
প্রকাশ পায়, তাহারা এ রসের সান্তিকভাববিকার নামে অভিহিত হয়। হহারা-_ 
স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় মর্থাৎ চেষ্টা ও 
চৈতন্যভাব। সুতরাং দাস্যভক্তের লক্ষণমধ্যে ইহারাও গণ্য। 

স্থায়িতাব-_দাসারতি। ইহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগে 
পরিণত হয়। এই প্রেম-ভাব এত বদ্ধমূল হয় যে, চাত হইবাব শঙ্কা হাস হয়। 
প্রেম গাঢ় হইয়া চিন্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহা নেহ পদবাচা হয়। এ সময় 
ক্ষণকালও বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। এই স্নেহ যখন স্পষ্টরূপে দুঃখ ও সুখরূপে 
অনুভূত হয়, তখন ইহা রাগ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে প্রাণনাশ করিযাও 
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সাধনে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অধিকৃত ও আশ্রিত ভক্তে ' রাগ” হয 
না। তাহাদের প্রেম পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পার্ধদভক্তের স্নেহ পযন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু 
পরীক্ষিত, উদ্ধব, দারুকে ও ব্রজানুগ রক্তকাদিতে রাগ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । 
অনুগাভক্তে প্রেম, স্নেহ ও রাগ-_তিনটিই স্থায়ী। রাগে সধ্যাংশ কিছু মিশ্রিত 
থাকে। 

তাহার পর এই রসে ভগবানের সহিত মিলনকে “যোগ” এবং সঙ্গাভাবকে 
“অযোগ" বলে। এই “মঅযোগে" হরির প্রতি মন সমর্পণ এবং তাহাব 
গুণানুসন্ধান এবং তাহার প্রাপ্তির উপায় চিন্তা হয়। কিন্তু ইহাও আবার দ্বিবিধ, 
যথা-_-“উৎকষ্ঠিত”' ও “বিয়োগ” । দর্শনের পূর্বে “উৎকঠ্ঠা” ও পরে সঙ্গাভাব 
ঘটিলে “বিয়োগ"' বলা হয়। “অযোগ” অবস্থায় ২৪টি ব্যভিচারী ভাব সম্ভব 
হইলে ৩ এই কয়টি প্রধান: যথা-_ওঁুসুক্য, দৈন্য, নির্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, 
উন্মাদ ও মোহ। বিয়োগ অবস্থায় কিন্তু নিন্নলিখিত দশটি ভাব দেখা যায়; যথা-- 
অঙ্গতাপ, কৃশতা, অনিদ্রা, অবলম্বনশূন্যতা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি উন্মাদ, মূছা 
ও মৃত্বা ৷ 


নিজ নিজ আদর্শে ধর্মদ্ধারা তুলনা ৬৫৭ 


তাহার পর ভগবানের সহিত মিলনেতে সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি-ভেদে ত্রিবিধ 
অবস্থা দৃষ্ট হয়; যথা-_উৎকঠিত অবস্থায় ভগবৎ্প্রাপ্তি-_-সিদ্ধি পদবাচ্য। 
শচ্ছেদের পর কৃষ্ণপ্রাপ্তির নাম তুষ্টি এবং একত্র বাসকে স্থিতি বলে। 


এক্ণে গৌরব-প্রীতির বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক। ইহাতে 
তগবানকে পূর্বোক্ত গুণব্যতীত মহাগুরু, মহাকীর্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক, 
লালক প্রভৃতি গুণমণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হয়। যদুকুমারগণ ও প্রদ্যুন্্ প্রভৃতিগণ 
এই শ্রীতিবসের আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হাস্য প্রভৃতি এস্থলে 
উদ্দাপন বিভাবমধ্যে গণ্য হয। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নীচাসনে উপবেশন, শুকর পথের 
শণুগমন এবং স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রভৃতি ইহাতে অনুভাব। ধর্ম প্রভৃতি 
সান্তিকভাববিকার, এবং ব্যভিচাবিভাব সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব নাই। এই প্রকাব 
কতিপয বিশেষত্ব ভিন্ন সন্ত্রমপ্রীতির সহিত ইহার একা দুষ্ট হয়। 


৩। সধ্যবস পরিচয় 

১4১৭4 বা প্রেয়তক্তি রস---এই বসে ভক্ত ভগবানকে সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত, 
বলিষ্ঠ নানা ভাষাবেন্তা, সুপণ্ডিত, অতি প্রতিভাশালী, দক্ষ, ককণাবিশিষ্ট, বীবশ্রেক্ট, 
ক্ষমাশীল, অনুরাগভাজন, সম্মদ্ধিমান, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি 
গুণযুক্ত এবং দ্বিভুজ বা চতুর্তজ কাপে ভাবিমা থাকেন । ইহা বিষবালম্বন ৷ ভক্তগণ 
নিজেকে মনে মনে ভগবানেব সূহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা এ প্রিষনর্মসখা-ভেদে চাবি 
প্রকাব ভাবিয়া থাকেন। ইহা মাশ্রযালম্বন তন্মধ্যে যাঁহ'বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে 
কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ পাৎসলাযুক্ত ঠাহাবাই সুহৃৎ, যা বরে চা 
“মণ্ডলীভদ্র" ও "বলভদ্র” প্রভৃতি | হালা শ্রীকৃষ্ণ হই”_ - - হাসে ক্প্চিত না 
কিঞ্চিৎ দাসা-মিশ্র তাহাবাই সখ", যথা--বজে "বিশাল, £ভ'' ও “দেব 
প্রভৃতি ৷ যাহারা বযসে শ্রীকুষেঃব তুলা ঠীহাবাই প্রিযসখা যথা ব্রিজে "শ্রীদাসা 
'সুদাম' ও "বসুদাম' প্রভৃতি । সব হাহা প্রেযসীবিহসোর সহায়, শঙ্গাল 
ভাবশালী, ঠাহাবা নও যথা _ প্রাভে সবল), মধুমঙ্গল ও অজু 
প্রভৃতি । তাহাবা পব শ্ৰীকৃষ্ণে a পৌগণ্ড ও কৈশোর ব্যস এবং শঙ্গ 
বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পবিহাস, পবাঞ্ম, প্রিজন, বাজা ও দেব অবতাবাদিব ও 
শুনিয়া ইহাদেব ভাব উদ্দাপিত হহ। ইং হাই ৩ ষ্বণে i বিভাব। বাদ্যালি 
বাহুযুদ্ধ, ক্রীড়া ও এক শয্যায় শয়ন, উপবেশন, পৰিহাস, জন শিহাব প্রভৃতি 
সম্বন্ধীয় কথাতে ইহাদের বস পুষ্ট হয়। হহা অনুভাব। ভাবের বেগে বা মনের 
ক্ষোভে ভক্তগণের অশ্রুপুলকাদি সবগুলি সার্ক ভাবই পব্লিক্ষিত হইবার কথা। 


8) 


38% 


৬৫৮ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য ভিন্ন হর্ষ-গর্বাদি সমুদয় ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব এ 
রসে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অমিলন অবস্থায় মদ, হর্ষ, গর্ব, নিদ্রা ও ধৃতি ; এবং 
মিলন অবস্থায় মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মৃতি ও দীনতা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলগুলি 
প্রকাশ পায়। সাম্যদৃষ্টিহেতু নিঃসন্ত্রমতাময় বিশ্বাস, এবং বিশেষরূপ সখ্যরতিই 
ইহার স্থায়িভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ 
ও রাগ এই পাঁচটি আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। পুরে অর্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদামাদি 
বিপ্র প্রভৃতি__সখা। এই সখা-রসেও দাসোর নায় বিয়োগে দশ দশা জানিতে 
হঈবে। 


৪। বাৎসল্যরস পরিচয় 

এই রসে ভক্তগণ ভগবানকে শ্যামাঙ্গ, রুচির, মৃদু, প্রিয়-বাকাযুক্ত, সরল, 
লজ্জাশীল, মাননীয়গণকে মানপ্রদ এবং দাতা, বিনয়ী, সর্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি 
গুণবিশিষ্ট বলিয়া থাকেন। ইহা বিষয়ালম্বন। ভক্তগণ নিজেকে মনে মনে ভাবেন 
যে- শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের অনুগ্রহের পাত্র, শিক্ষাদানের যোগ্য এবং লালনীয়। 
ইহারা ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্বী প্রভৃতি এবং অনাত 
দেবকী, কুস্তী ও বসুদেব প্রভৃতির অনুকরণ করেন। ইহা আশ্রয়ালশ্বন। 
বাল্যচাঞ্চল্য, কৌমার বয়সের রূপ ও বেশ, হাস্য, মৃদু-মধুর বাকা ও বালাচেষ্টাদি 
দেখিলে এই ভক্তগণের ভাব উদীপ্ত হয়।ইহা উদ্দীপন বিভাব। তাহারা মনে মনে 
ভগবানকে মস্তকাঘ্বাণ, আশীবাদ, আজ্ঞা, হিতোপদেশ প্রদান ও লালনপালনাদি 
করিয়া সুখ অনুভব করেন। ইহা অনুভাব। এ রসে ভক্তের স্তম্ভ স্বেদাদি আটটি 
ও স্তনদুপ্ধক্ষরণ এই নয়টি ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা সাত্বিক ভাব। হর্ষ ও 
শঙ্কা প্রভৃতি ইহাতে ব্যাভিচারী ভাব। এক কথায় অপস্মারের সহিত প্রীতিরসোক্ত 
সমুদয় বাভিচারিভাবই ইহাতে দৃষ্ট হয়। এই রসে বাৎসল্য রতি স্থায়িভাব। উক্ত 
বাৎসল্যরতির প্রেম, স্নেহ, রাগ ও অনুরাগ এই চারিটি উত্তরোত্তর অবস্থা দুষ্ট 
হইয়া থাকে। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ববৎ দশটি দশা হয়; তথাপি চিন্তা, নির্বেদ, 
বিষাদ, জাড্য, দৈন্য, চপলতা, উত্তাপ ও মোহই প্রধান। 


৫। মধুররস পরিচয় 
এই রসে ভক্ত, ভগবানকে অতুল ও অসীম রূপমাধূর্য, লীলামাধুর্য ও 
প্রেমমাধূর্যের আধার বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহা বিষয়ালম্বন। তাহারা মনে মনে 
ভগবপ্রেয়সিগণের অনুকরণ করেন। ইহা আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব, বসস্ত, 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬৫৯ 


হয়। ইহা উদ্দীপন বিভাব। তাহারা হৃদয় কন্দরে ভগবানের কটাক্ষ, কখন বা 
হাস্য প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন। ভাবের আবেগে স্তস্তাদি 
সমুদয় সান্তিকভাবগুলি তাহাদের প্রকাশ পায় এবং তাহাদের মাত্রা সুদীপ্ত পর্যন্ত 
হইয়া থাকে। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, 
এ রসে পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়তা রতি ইহাব স্থায়িভাব। এবিষয়েব বিস্তৃত বিবরণ 
“উজ্জ্বলনালমণি” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 

যাহা হউক, এই ভাবটি ভক্তির চরম লক্ষ্য, ভক্তেব পরম আদর্শ। ভক্তেব 
নিকট ইহাব উপর আব কিছু থাকিতে পারে কি না, তাহা কল্পনা কবাঞ কঠিন। 
এ অবস্থায় জীব যাহা দেখে, তাহাতেই তাহার কৃষ্ণ কথা মনে পড়ে, অন্য ভাব 
তাহাব হৃদয়ে স্ফুর্তি পায় না ; যথা 

“মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। 
তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ।। 
স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তার মৃর্তি। 
সর্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেবস্ফৃর্তি ৷” 

এ ভক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধপরিশৃনা। ইহার লক্ষ্য-কেবল কৃষ্ণসুখ এবং 
কৃষ্ণপ্রীতি। নিজসুখেচ্ছা না থাকিলেও তাহাতেই তাহাদের সুখেব পবাকাষ্টা লাভ 
হইয়া থাকে। এই সুখ এত বেশী হয় যে, সাক্ষাৎ ভগবানের তত সুখ হয় না. 
যথা__ 


“গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। 
তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আসম্বাদম ।”" 
মাহা হউক, এতক্ষণে আমরা ভক্তি ও ভক্তের পঞ্ি '৭প্রদানকায, বোধ করি 
শেষ কবিলাম। এইবার দেখিব-_-আচার্য বামানুজে এই ভাবগুলিব মধ্যে কোন্‌ 
তাবটি ছিল। 


আমরা দেখিতে পাই আচার্য রামানুজে গোস্বামিপাদগণ প্রতিপাদিত 
ভক্তিরসের এই অন্তিম ও পরমোতকৃষ্ট ভাবটি ছিল না। তাহার ভাব দাসাবতি। 
অথবা যদি আরও নির্দেশপূর্বক বলিতে হয, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, 
তাহার ভক্তি রাগানুগা ভক্তি এব তন্মধ্যে আবাব দাস্যভক্তির অন্তর্গত 
সন্্রমপ্রীতিযুক্ত “অনুগ গণোচিত ভক্তি। তথাপি তাহার গতি যে এইখানেই শেষ 
হইতে বাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাই বলিয়া রামানুজের ভাবটি মধুর 
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ভাবের নিকট যে হেয় তাহাও নহে। কারণ, যিনি যে ভাবে থাকেন তাহাতেই 
তাহার যে আনন্দ হয় তাহা অতুলনীয়। গোস্বামিপাদগণ এ কথাও সিদ্ধান্ত করিয়া 
গিয়াছেন। তবে যিনি যখন বা যতক্ষণ কোন ভাবের ভাবুক না হন, তখন বা 
পারে এবং তখনই বলা হইয়া থাকে__মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক, আমরা 
এক্ষণে উক্ত দাস্যরতি অবলম্বনে দেখিব রামানুজের অভীষ্ট দাস্যভাব তাহাতে 
কতদূর ছিল। 

প্রথমতঃ দেখা যায় রামানুজ বৈধী ভক্তির সাধক নহেন। কারণ, তাহার 
ভগবদনুরাগ কোনরূপ শাসনভয়ে জন্মে নাই। কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ, যামুনাচার্যের 
মৃত্যুতে ভগবান রঙ্গনাথের উপর তাহার অভিমান, কাঞ্চীপূর্ণের কথায় ভগবান 
বরদরাজকে শালকৃপের জলদ্বারা স্নান করান, জগন্নাথক্ষেত্রে ভগবানের সহিত 
বিরোধ প্রভৃতি অন্যান্য ঘটনা তাহাকে রাগানুগা ভক্তির সাধক বলিয়াই প্রমাণিত 
করে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির অঙ্গ ও বৈধী ভক্তির জঙ্গমধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ 
থাকায় অর্থাৎ বৈধী ভক্তির অঙ্গের মধ্যে নিজ প্রতিকূল অঙ্গগুলিকে ত্যাগ 
করিবার বিধি থাকায় বৈধী ভক্তির সকল লক্ষণগুলি এস্থুলে প্রয়োজন হইবে না। 
তবে কোন্গুলি তাহার ভাবের প্রতিকূল, তাহা জানিতে না পারায়, আমরা সমুদয় 
বৈধী ভক্তির অঙ্গগুলি লইয়া তাহার জীবনী তুলনা করিলাম। সেই বৈধী ভক্তির 
অঙ্গগুলি; যথা-_ 

বৈধী ভক্তির ৬৪ অঙ্গ 

১। গুরুপদাশ্রয়-__আচার্য-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত মহাপূর্ণ ও গোষ্ঠীপূর্ণেব নিকট 
মন্ত্রগ্রহণ। এজন্য ১৪ সংখ্যক দীক্ষা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৪৭৯) 

২। কৃষ্ণ-দীক্ষা ও শিক্ষা-_ইহা আচার্যের পক্ষে নারায়ণ-মন্ত্র লাভ। 

৩। বিশ্বাসসহকারে শ্রীগুরর সেবা-_এতদর্থে বররঙ্গের নিমিত্ত 
ক্ষীরপ্রস্ততকরণ ও তাহার গাত্রে হবিদ্রাচুর্ণ মর্দনপ্রভৃতি স্মরণ করিলেই তাহার 
প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। 

৪। সাধুবর্তানুবর্তন__ইহা তাহার জীবনের আগা গোড়া দেখা গিয়াছে। 

৫। সন্ধর্মজিজ্ঞাসা-_বাল্যে কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ এবং জ্ঞানোদয়ে নানা গুরুর 
নিকট নানা গ্রন্থাদির অভ্যাস রামানুজের এই প্রকৃতির যথেষ্ট পরিচয়। 

৬। কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থ ভোগাদিত্যাগ-_ ইহার দৃষ্টান্ত তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণ ব্যাপারের 
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মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যায়। তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া যাহাতে নারায়ণের 
সেবা করিতে পারেন তজ্জন্য ভগবৎকরুণা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য স্ত্রীর 
সহিত কলহ না হইলে এতদর্থেই সন্ন্যাস গ্রহণ-_ইহা বলিতে পারা যাইত। 

৭| তীর্থ-বাস-_ইহা তাহার পক্ষে শেষজীবনের শ্রীরঙ্গমবাস। প্রথম জীবনে 
কাঞ্চী বা শ্রীরঙ্গমবাস- বিদ্যাশিক্ষার্থ এবং শ্রীরঙ্গমের বৈষ্বগণকর্তৃক নিমস্থ্িত 
হইয়া ঘটে। শেষজীবনে তিনি অবশ্য স্বেচ্ছায় তথায় বাস করেন। 

৮। সর্ববিষয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর অনুবর্তন। ইহাও তাহার ছিল কারণ, 
তাহা না হইলে তোগ্ডানুরে তোগানুর-নম্বীর কথায় তত্রত্য রাজবাটিতে গমন 
করিতে রামানুজ প্রথমেই কখন অস্বীকার করিতেন না। 

৯। একাদশী ব্রতানুষ্ঠান_ দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । তবে অবশ্য ইহা ছিল। 

১০। অশ্বথ, তুলসী আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঞবসম্মান__শেষ দুইটির 
দৃষ্টান্ত তাহার সন্যাসগ্রহণের উপলক্ষ্যমধ্যে বর্তমান। অর্থাৎ রামানুক্তের 
আদেশসত্তেও তাহার পত্নী ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে অন্ন না দেওয়ায় তাহার 
সহিত স্ত্রীর কলহপ্রসঙ্গ এবং কৈশ্কর্যকামী ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ বলা যায়। 

১১। ভগবদ্বিমুখের সঙ্গত্যাগ- ইহা তাহার ছিল; কারণ, তিরুপতিতে 
গমনকানে। এক শৈবপ্রধান গ্রামে তিনি যান নাই। দ্বিতীয়__দিখ্বিজয়কালে 
শঙ্করমতাবলম্বীদিগের স্থান শঙ্গেরীতে তিনি গমন করেন নাই। তিনি যেখানে 
দেখিয়াছেন যে. তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে অক্ষম হইতে পারেন, তথায় না 
যাওয়াই তাহার প্রস্তাবিত প্রকৃতিরই কতকটা পরিচয় বলা যাইতে পারে। তাহার 
সম্পর্কীয় কোন অবৈষ্ঞবের কোন সম্বন্কও শুনা যায় *। 

১২। বহু শিষ্য না করা- ইহা প্রতিপালিত হয় নাই; কারণ তাহার বহু শিষা 
ছিল। 

১৩। বৃহদ্্যাপারে ব্যাপৃত না হওয়া--ইহাও অপ্রতিপালিত। কারণ, দেখা 
যায় তিনি মঠ ও ধর্মস্থাপন এবং দিখ্বিজয়বাপারে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। 
যামুনাচার্যের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীভাষ্য রচনাও ইহার একটি বিপরীত 
দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 

১৪। বহু গ্রস্থকলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদপরিত্যাগ ।- রামানুল্সের বহু গ্রন্থ অভ্যাস 
হইয়াছিল, কিন্তু বহু কলাভ্যাস হয় *॥ই বোধ হয়। ব্যাখ্যাবাদও পরিত্যক্ত হয় 
নাই। 
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১৫। ব্যবহারে মুক্তহস্ততা__ইহাও প্রতিপালিত হইত; কারণ, 
অতিথিসৎকারস্থলে স্ত্রীর সহিত কলহই ইহার দৃষ্টাস্ত। শ্রীরঙ্গমেও অনেক ব্রাহ্মণ 
রামানুজের মঠ হইতে নিয়ত সাহায্য পাইতেন। 


১৬। শোকাদিতে অবশীভূততা-_ইহার কথঞ্চিৎ বিপরীত দৃষ্টাস্তই দেখা যায়। 
কারণ, প্রথমজীবনে পিতৃবিয়োগে এবং শেষজীবনেও গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য 
কুরেশের শোকে তিনি এক প্রকার অধীর হইয়াই পড়িয়াছিলেন। 


১৭। অন্য দেবের প্রতি অনবজ্ঞা-_ইহাও বোধ হয় অপ্রতিপালিত। কারণ, 
তিনি কোন অন্যদেবতীর্থে গমন করিতেন না। বাধ্য হইয়া গমন করিলেও তাহার 
তত্রত্য অন্যদেবের দর্শনাদির কথা শুনা যায় না। তিনি জগন্নাথকর্তৃক কর্মক্ষেত্রের 
শিবমন্দিরে নিক্ষিপ্ত হইলে শিবমূর্তি দেখিয়া নিজেকে মহাবিপন্ন বোধ 
করিয়াছিলেন। 

১৮। প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন না করা। সম্ভবতঃ ইহা প্রতিপালিত হইত, কিন্ত 
তথাপি একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে। কারণ, পুরোহিত গণপ্রদত্ত বিষান্নপরীক্ষার্থ 
তিনি যে কুকুরটিকে উহার কিয়দংশ দান করেন; তাহা খাইয়া সেই কুঞ্চুরটি মরিয়া 
যায়। অথচ আচার্যকে তজ্জন্য বাথিত হইতে শুনা যায় না। 


১৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জন। ইহা আচার্ষের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হইত 
কি না সন্দেহ। কারণ, সেবাপরাধের মধ্যে সকলেরই প্রতিকূল দৃষ্টান্ত থাকিলেও 
দুই একটির অনুকূল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সেবাপরাধ; যথা = 


৩২টি সেবাপরাধ 
(১) যান ও পাদুকার সাহায্যে ভগবদধামে গমন । সম্ভবতঃ এ অপরাধ কখন 
আচার্যের ঘটে নাই। 
(২) দোবোৎসব না করা-এ অপরাধ আচার্ষের ঘটে নাই। কারণ, 
মেলকোটের রামপ্রিয় মূর্তির উৎসববিগ্রহের জন্যই যাহার দিল্লী গমন ঘটে, ঠাহাব 
এ অপরাধ কখনই সম্ভব নহে। 


(৩) দেবমুর্তি প্রণাম না করা-_ দৃষ্টান্ত নাই। 
(৪) চ্ছিষ্ট দেহে ও অশৌচাবস্থায় ভগবদ্বন্দনা-_ এ 
(৫) একহস্তে প্রণাম এ 


(৬) দেবতার সম্মুখে অন্য দেবতা প্রদক্ষিণ__ এ 
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(৭) ভগবৎ-সম্মুখে পাদপ্রসারণ-_ দৃষ্টান্ত নাই। 
(৮) এ হাটু বেষ্টন কবিযা বসা এ 
(৯) এ শযন-_ রী 
(১০) এ ভক্ষণ এ 
(১১) এ মিথ্যাভাষণ-- নি 
(১২) এ উচ্চভাষণ - th 
(১৩) এ পবস্পব আলাপন-_ ৪ 
(১৪) এ বোদ্-- 
(১৫) এ বিবাদ_ সম্ভবতঃ ইহাব দৃষ্টান্ত পাওযা যায। কাৰণ 


জগন্নাথ ক্ষেত্র বা অনস্ত-শহনে বানানূজ যখন ভগবৎপুলাপ্রথা পবিব্তনেব চেষ্ট' 
কুবেন, তখন পৃজাবিগণেপ সহিত তাহাব যে ব্লাদ হয, তাহা প্রবাদানুসানে 
তাবৎ “খেই হইয়াছিল । 


(১৬) ৬গবৎসম্মূথে কাহাবও প্রতি নিণ্রহ _ দৃষ্টান্ত নাই। 
(১৭) এ বণহাবও প্রি অনুগ্রহ - এ 


তবে ধনুর্দাসকে শুগবান বঙ্গনাথেব চ কুঁসৌন্দয প্রপশনপ্রসঙ্গটি হহাব দৃষ্ঠান্ত 
হইতে পাবে কিনা চিপ্তনীয ৷ 


(১৮) শুগবৎসম্মুখে নিষ্ঠব ও এ্রুবভাষণ = দৃষ্টান্ত নাই। 
(১৯) ৩গবৎসম্মুখে কম্বলদ্বাবা গতাববণ দৃষ্টান্ত নাই । 


(২০) ৩গবৎসম্মুখে পবনিন্দা--ইহাব দৃষ্টান্ত পাবে জগন্নাথক্ষেত্ ও 
অনস্তশখনেব পূজাপ্রথাব পবিবতনপ্রসঙ্গ হহতে পাবে। 


(২১) ৬গবৎসম্মুখে পবপ্ততি - দৃষ্টান্ত নাই| 
(২২) এ অশ্রীলভাষণ-_ এ 
(২৩) এ অধোবাযু তাগ - এ 

এ 


(২৪) সেবাহ কৃপণতা 

(২৫) অনিবেদিত দ্রবা ভক্ষণ! 

(২৬) কালেব ফল ৬গবানকে না পেওযা -- 

(২৭) কোন কিছু অগ্রে অপবকে দিযা পবে ভগবানে অর্পণ _ 
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(২৮) ভগবানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসা__ দৃষ্টান্ত নাই। 
(২৯) ভগবদগ্রে অপরকে প্রণাম এ 
(৩০)গুরুর নিকট মৌন-_ এ 
(৩১) আত্মপ্রশংসা__ এ 
(৩২) দেবতা নিন্দা এ 


এই সকল সেবাপরাধ সম্বন্ধে সকল শাস্ত্র একমত নহে। কারণ, বরাহপুরাণে 
অন)রূপ বর্ণনা দেখা যায়। পরস্ত উপরি উক্ত ৩২টিই গোস্বামিপাদ গণ গ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া আমরাও এস্থলে উহাই গ্রহণ করিলাম। অতঃপর দশবিধ 
নামাপরাধ সম্বন্ধে দেখা যাউক আচার্যের চরিত্র কিরূপ প্রমাণিত হয়। 


১০টি নামাপরাধ 


(১) বৈষ্ঃবনিন্দা-_আচার্যজীবনে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই থাকিবার কথা। 
কারণ, তিনি তাহার শেষ ৭২টি উপদেশের মধ্যে বৈষ্ঞবের সম্মান করিতে 
বিশেষভাবে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন দেখা যায়। 

(২) শিব ও বিষ্ণুতে পৃথক ঈশ্বরবুদ্ধি__এ সম্বন্ধে দেখা যায় আচার্য শিবকে 
ঈশ্বর বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। তাহার মতে শিব-_নারায়ণের পরিকর। 


(৩) গুরুদেবে মনুষাবুদ্ধি-_আমাদের বোধ হয়, ইহার বিপরীত বুদ্ধিই 


(8) বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা__রামানুজের এ অপরাধ দেখা যায় না। 
(৫) হরিনামে স্তৃতিজ্ঞান__ দৃষ্টান্ত নাই। 
(৬) হরিনামের অন্যার্থ কল্পনা এ 
(৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি এ 
(৮) শুভকর্মের সহিত নামের তুলনা__ এ 
(৯) শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ-__ এ বরং 


ইহার ব্পিরীত দৃষ্টাত্তই পাওয়া যায়। কারণ, তিনি বহু পরীক্ষার পর শিষাকে 
উপদেশ দিতেন। 
(১০) নাম শুনিয়াও তাহাতে অগ্রীতি-_ দৃষ্টান্ত নাই। 
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যাহা হউক, যদি কখন আচার্যের এই অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে তাহাও আচার্যজীবনে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বোধ হয়। কারণ, গীতা ও বিষুঃসহত্রনামপাঠই ইহার একটি 
প্রায়শ্চিত্ত। আচার্য গীতার তো এক অতি উপাদেয় ভাষ্যই রচনা করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত অহরহঃ ভগবন্নামস্মরণ এবং ইহাও যে অনুষ্ঠিত হইত তাহাতেও 
সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি একবার তিরুপতি যাইয়া তিনদিন তিনরাত্র অনাহারে 
অনিদ্রায় ভগবদধ্যান করিয়াছিলেন শুনা যায়। 

২০। ভগবান ও তাহার ভক্তের প্রতি দ্বেষ ও নিন্দাশ্রবণে অসহিষুতা_ ইহা 
রামানুজের নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, তাহা না হইলে তিনি যজ্ঞমূর্তির নিকট পরাজয়ে 
সমগ্র বৈষ্ব-সমাজের ক্ষতিবোধ করিয়া বিচলিত ইইতেন না। 

২১। বৈষ্ণব-চিহন ধারণ__ইহাও প্রতিপালিত হইত। কারণ, মেলকোট ও 
কর্মক্ষেত্রে একদিন তিলক -চন্দনের অভাবে তাহার তিলকসেবা হয় নাই, এবং 
তজ্জন্য তিনি অনাহারে অবস্থান করেন। এতদ্বযাতীত তপ্ত-লৌহদ্বারা অঙ্কিত 


বৈষ্ণব-চিহ্ন তাহার অঙ্গে শোভা পাইত। 
২২। অঙ্গে হরিনাম লেখা-_ দৃষ্টান্ত নাই। 
২৩। নির্মালাধারণ-_ এ 
২৪। ভগবদগ্রে নৃত্য-_ এ 


তবে গুরু বররঙ্গের নিকট তিনি এই বিদ্যাই শিক্ষা করেন বলিয়া সম্ভবতঃ 
ইহাও প্রতিপালিত হইত ' 

২৫। ভগবদগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম-_ প্রতিপালিত হইত ইহা আচার্যের নিতা 
ব্যাপার। 

২৬। ভগবন্মূর্তিদর্শনে উত্থান দৃষ্টান্ত নাই। 

২৭। ভগবনমুর্তির অনুগমন- ইহাও অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু ধনূর্দাসপ্রসঙ্গে 
দেখা যায় রামানুজ মঠেই ছিলেন। 

২৮। ভগবনমূর্তিদর্শনার্থ গমন-_ইহাও নিত্য অনুষ্ঠিত হইত। 

২৯। ভগবৎস্থান পরিক্রমা-_ দৃষ্টান্ত নাই। 


৩০। ভগবদর্চনা-_-ইহা নিত্য অনুষ্ঠিত হইত। কারণ, তাহার সঙ্গে যে 
বরদরাজ ও হয়গ্রীব-বিগ্রহ থাকিতেন, রামানুজ তাহার সেবা করিতেন। 
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৩১। পরিচর্যা-_ইহার নিত্যানুষ্ঠানে দৃষ্টাস্তাভাব। তৎকৃত বৈকুষ্ঠগদ্য দেখিলে 
বোধ হয়, অন্তরে তিনি এই কর্মই করিতেন। 


৩২। গীত-দৃষ্টাত্ত অজ্ঞাত। তবে আচার্য যখন এই বিদ্যাশিক্ষার জন্য 
বররঙ্গের শিষ্য হন, তখন ইহাও মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। 

৩৩। সংকীর্তন__ইহার নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, কেবল প্রথম 
তিরুপতিগমনকালে সংকীর্তনের কথা শুনা যায়। 

৩: । জপ-_- দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে ইহা যখন পূজার অঙ্গ, তখন নিশ্চয়ই 
অনুষ্ঠিত হইত। 

৩৫। বিজ্ঞপ্তি-_€ দৈন্য, প্রার্থনা ও লালসাময়ী) ইহাও অনুষ্ঠিত হইত। দৈন্য 
অর্থাৎ নিজকে পাপী জ্ঞানের দৃষ্টাত্ত-_-তিরূপতি শৈলে আরোহণের অনিচ্ছা। 
অপর দুইটির দৃষ্টান্ত বৈকুষ্ঠগদ্য দ্রষ্টব্য। 

৩৬। স্তব-পাঠ-__ইহা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইত। 

৩৭। নৈবেদাস্বাদ-গ্রহণ__ইহাও অনুষ্ঠিত হইত ৷ কারণ, ইহা তাহার উপদেশ 
দেখিলেই বোধ হয়। 

৩৮। পাদোদকের স্বাদ-গ্রহণ-_রঙ্গনাথের পুরোহিত যেদিন চরণামু 5 দেন, 
তাহা তিনি পান করেন। কিন্তু এতদ্দ্রারা যে উহা তিনি নিতা পান করিতেন, 
তাহা প্রমাণিত হয় না। তবে তাহার নিজের নিকটে যে বিগ্রহ থাকিতেন তাহার 
চরণোদক পান সম্ভব। বিপ্রপাদোদকও তিনি এক সময়ে নিতা পান করিতেন। 

৩৯। ধূপমাল্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ__ অনুমেয় 

৪০। শ্রীমূর্তির স্পর্শন__ অনুমেয়। 

৪১ শ্রীমুর্তিনিরীক্ষণ__ইহাও সম্ভবতঃ প্রতিপালিত হইত। কারণ, এইজনা 
প্রধান পুরোহিতের রামানুজকে বিষাক্ত চরণামৃত দিবার সুবিধা হয়। 

৪২। আরাত্রিক দর্শন- ইহার নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অন্র্াত। 

৪৩। উৎসব-দর্শন__দৃষ্টাস্ত শ্রীনাগরী প্রভৃতিতে গমন। 

৪৪1 শ্রবণ (নাম, চরিত্র ও গুণ)-__ইহাও প্রতিপালিত হইত । দ্রাবিড (বেদপাঠ 
ইহার নিদশন। 

8৪৫। তাহার কপার আশা- প্রতিপালিত হইত; কারণ, কুরেশের চক্ষঃলাতে 
এরূপ ভাব প্রকাশিত হয়। 


নিজ নিজ আদর্শেব ধর্মদ্বাবা তুলনা ৬৬৭ 


৪৬। স্মৃতি__ইহাও অনুষ্ঠিত হইত; যেহেতু শ্রীশৈলে ত্রিবাত্রি অনাহাবে 
কেবল ভগবৎস্মরণ ও অবস্থান -_এই প্রকৃতি পরিচায়ক। 

৪৭। ধ্যান রেপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবা) দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত, তবে ইহাব অন্যথা 
অসম্ভব। 

৪৮। দাস্য (আমি দাস-বোধ ও পবিচর্যা)__প্রতিপালিত হইত। দৃষ্টান্ত__ 
কৈস্কর্য-ভিখাবী ব্রাঙ্াণ-প্রসঙ্গ এবং মঠস্থ ববদবা ও হযগ্রীব বিগ্রহেব সেবা। 

৪৯। সখা (বিশ্বাস ও মিত্র-বৃত্তাত্মক)__প্রতিপালিত হইত। দৃষ্টান্ত-_ 
শিষ্গণকে উপদেশ-কালে তিনি বলিতেন যে, শ্রীবেষ্ণবের পক্ষে ভগবৎসেবাই 
মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাকে উপায-জ্ঞান কবা অন্যায়, উহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত, ইতাদি। 
দ্িতীযাংশেব দৃষ্টান্তাভাব। 

৫০। আত্মনিবেদন- প্রতিপালিত ইইত। ইহাই তাহার উপদেশেব মুখ্যবিষয। 
যথা-_শ্রীবৈষ্বেব অস্তিম স্মৃতি নিম্প্রযোজন, ইত্যাদি। বিষ-ভক্ষণে নিকদ্ধেগ 
শাব। তবে ইহাব বিপবীত দৃষ্টাত্ত আছে যথা ১। প্রাণভযে পলাঘন। ২। পুনবায 
বিষান্ন-শযে গোষ্টাপূর্ণেব আগমন পর্যস্থ অনাহাব। 

৫১। নিজ প্রিযবস্ত্র ভগবানকে অর্পণ-_ দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 

৫২। সকল কর্ম ভগবদর্থে সম্পন্ন কবা - দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । 

৫৩। শবণাপত্তি--প্রতিপালিত হইত। নিদর্শন তাহাব শবণাগতি গদা গ্রন্থ, 
এব দ্বিতীযবাব বিষতক্ষণ-কালে তাহাব বাবহার। 

৫১। শুগবৎসন্বন্ধীয বস্তু ও বাক্তিব বা প্রতিপ। ত হইত। প্রমাণ 
মণ্ডালেব জন। শত হীডি মিষ্টান্নাদি দান, তিকনাগবীব পখ প্রভ্যাবৃত্ত বমণীব 
প্রসঙ্গ | পস্তসেবাব দষ্টান্ত অজ্ঞাত। 

6৫1 ভগবৎ শাস্ুসেবা - প্ৰতিপালিত হইত । ভাষ্যাদিবচনা এবং মঠে পঠন- 
পাঠনহ হহাব দৃষ্টান্ত । 

৫৬। বৈষ্ণবাদিব সেনা- দষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে গৃহে অতিথিপ্রসঙ্গ এবং 
শ্রীবঙ্গমে প্রাহ্মাণগণকে বৃত্ডিদান ইহাব দষ্টান্ত হইতে পারে। 

৫৭। সামর্থানুসাবে ভগবানের উৎসব কবা অনুষ্ঠিত ইত। যথা__ 
(মলকোটের উৎসব। 

৫৮। কার্ডিকমাসে শিযম সেবা শষ্টান্ত অজ্ঞাত। 


৬৬৮ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


৫৯। জন্মাদিতে যাত্রা-মহোৎসব-_প্রতিপালিত হইত। যথা- শ্রীরঙ্গমে রঙ্গ 
নাথ-সেবার তত্বাবধারণ; মেলকোট হইতে প্রত্যাগমনকালে রামপ্রিয়-মুর্তির সেবা- 
ব্যবস্থার প্রসঙ্গ। 

৬০। সেবায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি -_এঁ- এঁ-_ 

৬১। ভক্তসহ ভাগবতাদি গ্রন্থের রসাস্বাদ __প্রতিপালিত হইত; কারণ, 
একদিন কুরেশ এই শুনিয়া ভাবে বিহূল হইয়া তাহার পদপ্রান্তে লুঠিত হন। অবশ্য 
গ্রস্থখান ভাগবত না হইলেও তজ্জাতীয়। 

৬২। স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ-_প্রতিপালিত হইত। কারণ, তাহার শিষ্যসেবক 
সকলেই সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন। 

৬৩। নাম সংকীর্তন__ (উপরে ৩৪ সংখ্যক বিষয় দ্রষ্টব্য ।) 

৬৪। মথুরামগুলে স্থিতি-_ইহা তাহার পক্ষে শ্রীরঙ্গমে রাস। 

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে সম্ভবতঃ রাগানুগা ভক্তির অস্তর্গত 
দাস্যভক্তির অঙ্কুর, অথবা ভাব-ভক্তির পূর্বে অনুষ্ঠেয় অঙ্গগুলিই আলোচিত 
হইয়াছে। এক্ষণে দাস্যরসের ভাবভক্তির লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আলেচ্য। প্রথমতঃ 
দেখা গিয়াছে, দাস্য প্রেমভক্তির প্রারম্ভে দাস্য-ভাবভক্তির আবির্ভাব হওয়া 
প্রয়োজন। এই ভাবভক্তির লক্ষণও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে উক্ত 
লক্ষণ গুলির সহিত আচার্যের জীবনী আর একবার তুলনা করা যাউক। 

ভাবভক্তির প্রথম লক্ষণ ক্ষাস্তি। ইহার দৃষ্টাস্ত-_ প্রধান পুরোহিত রামানুজকে 
বিষ প্রদান করিলেও তাহাকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। এজন্য ৩৯ সংখ্যক 
“ক্ষমা” দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫১৫) 

দ্বিতীয়__অব্যর্থ-কালত্ব। ইহাব দৃষ্টান্ত কোন জীবনীকারই উল্লেখ করেন নাই। 
তবে মনে হয়, আচার্ষের শেষ-জীবনে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কারণ, শেষ 
৬০ বৎসর আর তাহাকে কোন অপর কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায় না। 

তৃতীয়-_বিরক্তি। ইহার নিমিত্ত আমাদের ৩৭ ওঁদাসীন্য দ্রষ্টব্য। ইহাও তাহার 
শেষ জীবনে পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হয়। (পৃঃ ৫১৪) 

চতুর্থ _মানশূন্যতা। এজন্য ৪৫ নিরভিমানিতা ভ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫২০) 

পঞ্চম-_আশাবদ্ধ। এজন্য ৩৬ সংখ্যক “উদ্ধারের আশায় আনন্দ” দ্রষ্টব্য। 
(পৃঃ ৫১৩) 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬৬৯ 


ষষ্ঠ__সমুৎকগ্ঠা। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে রামানুজের প্রথম জীবনে মন্ত্রলাভার্থ 
সমুৎকণ্ঠার দৃষ্টান্ত আছে। 

সপ্তম__নাম-গানে সদারুচি। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে শেষ জীবনে “দ্রাবিড় 
বেদ”-ব্যাখ্যা যদি ইহার নিদর্শন হয়। 


অষ্টম__ভগবদ্‌-গুণাখ্যানে আসক্তি। ইহা তাহার শেষ জীবনে পূর্ণ মাত্রায় 
দেখা যায়। 


নবম-_তদ্বসতি স্থলে প্রীতি। শ্রীরঙ্গমে বাস ইহার দৃষ্টান্ত । 


ভক্তির প্রত্যেক অঙ্গের লক্ষণত্বারা তুলনা 
এইবার আমরা দেখিব দাস্যরসের “বিভাবাদি” অঙ্গের অস্তর্গত লক্ষণগুলির 
সহিত আচার্য-জীবনের ঘটনাবলী কতটা এঁক্য হয়। 


দাসারসের ভগবান ঈশ্বর, প্রভু, সর্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, ইত্যাদি । বস্তুতঃ 
রামানুজের ভগবান-সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহাতে উক্ত লক্ষণ্রে সহিত কোন 
পার্থক্য নাই। 


ইতঃপূর্বে চারি প্রকার দাস্য-ভক্তের মধ্যে রামানুজকে আমরা "অনুগ” 
ভক্তের মধ্যে স্থাপন করিয়াছি। দ্বারকায় শ্রাকৃষ্ণের অনুগ-ভক্ত সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি। 
এস্থলে রামানুজ যখন নারাযণকেই ভগবানেব শ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া স্বীকার করিতেন 
এবং যখন নাবায়ণের এরূপ (কোন ভক্তপদবীলাভই তাহার প্রাণেব আকাউক্ষা 
ছিল, তখন বামানুজকে “অনুগ” শ্রেণীব ভক্তই বলিতে হইবে। সুতরাং দেখা 
গেল, রামানূজে দাসারসেব "আশ্রয়াবলম্বনের” উপযোগ *ণ ছিল। তবে তাহার 
মাত্রা নির্ণয কবা প্রয়োজন 


ঠাহাব পব ভগবানের অনুগ্রহ, চবণ-ধুলি, মহাপ্রসাদাদিতে তাহার ভাবেব 
উদ্দীপনা হইবার কথ'। সুশ্বাং দেখা আবশাক তাহার জীবনে একপ কিছু হইত 
কি না? এতদর্থে ভগবদনুগ্রহলাভে ভাবোদ্দীপনাব দৃষ্টান্ত-_১। বিন্ধ্যাবণ্যে ব্যাধ- 
দম্পতি-সাহাযো কাঞ্চী আসিলে তিনি ভগবত-কৃপা স্মবণ করিযা মৃছিত ও 
অশ্রজলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২। কাঞ্চীপূর্ণেব নিকট হইতে হৃদগত প্রশ্নের উত্তর 
পাইয়া নৃতা, ইতাদি ঘটনাগুলি উল্লেখযোগা। এজন্য ১৮ ভ'বদনুগ্রহ দর্টব্য। 
(পৃঃ ৪৮৫) চরণ-ধূলি মহাপ্রসাদাদিতে ভাবোদ্দীপনের দৃষ্টান্ত--১। বঙ্গনাথের 
পুরোহিত বিষ-মিশ্রিত চরণোদক দিলে আচার্য মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া পান করেন। 
২! তিরুপতি-দর্শনে যাইয়া তিনি প্রথমতঃ শৈলোপরি পদার্পন করেন নাই। 


৬৭০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


৩। এ সময় ভগবৎচরণোদক পাইয়া তাহার আনন্দ, ইত্যাদি। সুতবাং দেখা গেল, 
দাসারসের “উদ্দীপন-বিভাবের” লক্ষণগুলি রামানুজে ছিল। তবে তাহা কি 
মাত্রায় ছিল, তাহা অবশ্য বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ স্থির করিবেন। 


তাহার পর অনুভাব অনুসারে দেখা যায়, রামানুজের ভগবদাজ্ঞাপালনে 
বিশেষ আগ্রহ ছিল, যথা; ১। জগন্নাথে পাঞ্চরাত্র বিধির প্রচলন-চেষ্টা, ২। 
কর্মক্ষেত্রে বিষুপূজা-প্রচলন, ৩। তিরুনারায়ণপুরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তথায় 
ভগবং প্রতিষ্ঠ। ও দিল্লী যাইয়া তাহার উৎসববিগ্রহের আনয়ন ইত্যাদি। এ-গুলি 
ভগবান রঙ্গনাথ তাহাকে ধর্মরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া 
তিনি করেন। কিন্তু ভগবান রঙ্গনাথের আদেশের সহিত পুরীর জগন্নাথদেবেব 
ইচ্ছার বিরোধ কেন হইল, বুঝা যায় না। যাহা হউক, এ বিষযটিরও দৃষ্টাস্ত 
রামানুজ-জীবনে আছে। অবশ্য সকল লক্ষণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই। 


সান্তিক-ভাব-বিকারের আটটি লক্ষণ, যথা--স্তস্ত, স্বেদ, বোমাঞ্চ, স্বরভেদ, 
বেপথু, বৈবর্ণয, অশ্রু এবং প্রলয়। ইহার মধ্যে কোনটিরও দৃষ্টান্ত আমরা সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই। 

এইবার ২৪টি ব্যভিচারী ভাব বিচার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাবনীকারগণ এত 
সূন্ষ্ন বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে ইহার অনেকগুলিই যে আচার্ষে 
কিছু কিছু অভিব্যক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


উক্ত ২৪টি ব্যভিচারী ভাব ; যথা__১। নির্বেদ, ২। বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। 
গ্লানি, ৫1 গর্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ, ৯। ব্যাধি, ১০। মোহ, ১১। 
মৃতি, ১২। জাডা, ১৩। ব্রীড়া, ১৪। অবতিথা, ১৫। স্মৃতি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। 
চিন্তা, ১৮। মতি, ১৯। ধৃতি, ২০। হৰ্ষ, ২১। ওৎসুকা, ২২। চাপল্য, ২৩। সুপ্তি, 
২৪। বোধ। 

আচার্য অনুগ-ভক্ত বলিয়া তাহার রসের গতি “রাগ” পর্যস্ত। এজন্য বৈকুঠ 
গদ্য দ্রষ্টব্য। তবে “রাগে”র লক্ষণ রামানুজে আমরা বুঝিতে পারি নাই। 

এইবার যোগ, অযোগ ও বিয়োগ অবস্থার লক্ষণ সাহায্যে রামানুজের অবস্থা 
বিচার্য। 

ভগবদ্‌ বিরহে ইহার অঙ্গতাপ, কৃশতা প্রভৃতি দশটি দশা হওয়া উচিত। 
আমরা কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কোন জীবনীকারই এমন 
কথা বলেন নাই যে ভগবদ্ধিবহে তিনি কখন কৃশ বা ব্যাধিগ্রস্ত বা মু্ছিত 
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হইয়াছিলেন। “উদ্ধারের আশায় আনন্দ” বিষয়টি দেখিলে উক্ত “যোগে 
লক্ষণের বিপরীত দৃষ্টাস্তই পাওয়া যায়। অযোগের লক্ষণই বামানুজে অধিক 
বলিয়া মনে হয়। 


পরিশেষে স্থারিভাবানুসারে আচার্যকে আমরা সন্ত্রমপ্রাতি-যুন্ড বলিতে পানি। 
কারণ, তাহার ভাবের মধ্যে দাস ও প্রভু সন্বন্ধই উত্তমরূপে পবিস্ফুট। 


যাহা হউক, এতদূরে আমরা বোধ হয় জীবনা অবলম্নে আচার্য বামানু 
সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই আলোচনা করিলাম। এক্ষণে তিনি তাহার 
আদর্শানুসরণে কতদূর সমর্থ হইতে পারিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা একটা 
সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে পারিব আশা করা যায়। ইতঃপূর্বে শঙ্কব সম্বন্ধে 
আমরা এ বিষয়টি আলোচনা করিয়াছি। সুতবাং এখন আচার্য দ্বয়ের নিজ নিজ 
আদর্শের অনুসরণ সম্বন্ধে কে কতদূর অগ্রসর ইইযাছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা 
গেল। এ বিষয়টিও একটি ছোট-বড় নির্ণয়ের উত্তম উপায। কারণ, দুই জন 
বঙম আদর্শ অনুসরণকাবা হহলেও , একজন যদি অপব অপেন্ষণ নিজ হাদার্শেন 
কিতব নিকটবর্তী হইতে পাবেন তাহা হইলে তিনি অপব বাক্তি অপেক্ষা শষ 
< হাতে কোন সন্দেহ শাই। একজন উত্তর দিকে এবং একজন পশ্চিম দিকে গমন 
করিলেও যে ঘাহাব গন্তব্য-স্থানের ভধিকতব নিকটবর্তী হয, সে কি তত 
প্রশংসনীন নহে? এই বিষদটি বুঝিতে পারিলে আমরা সর্ববকনে বলিতে পাবিব, 
আচার্যযের মধ্যে কে শ্রেক্ট তব। কাবণ, এই উপসংহারেব প্রথমেই আমকা 
নাচার্যদ্বধকে আদর্শনদার্শনিকের সহিত তুলনা কবিয়াছি এবং তৎপবেই তাহাদের 
উতষেব যাহা সাধারণ আদর্শ, তাহার স্হিতও তুলনা ক শছি। এক্ষণে তাহাদের 
অসাধারণ অর্থাৎ নিজ নিজ আদর্শেব সহিত তুল" কবিল'ম। সুতং 
আচাযদ্য়কে সর্নবকমেই তুলনা করা হহল। অতএব এখন পাঠুকবর্গ যাহা হি 
কঁবিনেন, তাহাতে কোন কিছু অবশিষ্ট থাবিবে ন' আশা কবিতে পাবা যাঘ। 


পরিশেষে একবাব গৌড়ীয় দৃষ্টিতে আচার্য শঙ্কবেব ভক্তি বিচার্য। জাচার্য 
রামানুজের ভক্তি যেমন আমবা গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-সম্প্রাদাযেব ভক্তিসিদ্ধান্তের 
সহিত ৩লনা কবিলাম, ওদ্রাপ আচার্য শঙ্করের ভক্তি কিন্তু আমবা তাহার সহিত 
তুলনা করি নাই। না করিবার কারণ এ. যে, আচার্য শঙ্করের ভক্তি তাহার লক্ষা 
নহে, উহা তাহাব লক্ষোর কথঞ্চিৎ উপায়মাত্র। যাহা তাহাব লক্ষ্য নহে, তাহা 
লইয়া আলোচনায় ফল কি? লক্ষা-লাভ হইলেই তাতাব উপযোগিতা শেষ হইল। 


$% 


৬৭২ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


কিন্তু তথাপি এ বিষয়ে পাঠকের কোতৃহল হইতে পারে। এজন্য নিম্নে আমরা 
ক্ষেপে তাহাও আলোচনা করিলাম। 


পূর্বে ভগবস্তুক্তি প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি-_আচার্য শঙ্করের ভক্তি প্রধানতঃ 
শাস্তভক্তি। দাস্যভক্তি তাহাতে বোধ হয় কখন কখন দেখা দিত। কিন্তু যদি 
গৌড়ীয় সিদ্ধাত্তানুসারে বলিতে হয়, তাহা হইলে আচার্যের ভক্তি উত্তমা ভক্তি 
নামে অভিহিতই হইতে পারে না। কারণ, আচার্য শঙ্করের ভক্তির চরম সীমা, 
ব্রন্মের সহিত অত্যস্ত অভেদ। কারণ-_ 


ভক্ত্যা মামভিজানাতি ঘাবান্‌ ষশ্চাম্মি তততৃতঃ। 
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্॥ (গীতা ১৮/৫৭) 
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাস্মৰ মে মতম্‌ ৷ (এ ৭/১৮) 
এস্থলে ভক্তিদ্বারা ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়া তাহাতে প্রবেশের কথা 
এবং জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ বলা হইয়াছে। আর এভাব পূর্বোক্ত শাস্তভক্তির 
লক্ষণাক্রান্তই কতকটা হইয়া থাকে। * 


বস্তুতঃ এই ভক্তি গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত 
হয়। চৈতন্যচরিতামূতে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কথোপকথন 
হয়, তাহাতে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভক্তিকে বাহ্যভক্তি বলিয়া উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, শঙ্করের ভক্তির বিষয় যে ভগব ন, 


* শঙ্করের ভক্তি যথা, বোধসাবে__ 


পবমাত্মনি বিশ্বেশে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা' সর্বমেব তদা শীঘ্রং কর্তব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ১ 
উক্তমেকাস্তভক্তৈর্যৎ একাস্তেন চ মাং প্রতি । যথা ভক্তিপবিণামো জ্ঞানং তদবধাবয ॥ ২ 
কিঞ্চ লক্ষণভেদোহি বস্তুভেদস্য কাবণম। ন ভক্তজ্ঞানিনোদৃক্টা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা ॥ ৩ 
বিরাগশ্চ বিচাবশ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দেবে চ পরমা প্রীতিস্তদেকং লক্ষণং ছয়োঃ॥ ৪ 
তবাস্মীতি ভজস্ত্যেকে তমেবাস্মীতি চাপবে। ইতি কিঞ্জিদ্বিশেষেপি পবিণামঃ সমোছযোঃ ॥ ৬ 
অন্তর্বহির্যদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি। দাসোংস্মীতি তদা নৈতদাকাবং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭ 
শুদ্ধবোধরসাদন্যে বসা শীরসতাং গতাঃ। তয়া রসাধিকতয়া ন তু শুক্তিঃ কদাচন ॥ ১০ 
ন তু জ্ঞানং বিনামুক্তিবস্তিযুক্তিশতৈবপি। তথা ভক্তিং বিনা জানং নাস্ত্যপায়শটবপি ॥ ১১ 
ভক্তির্্জানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ। জ্ঞানিনস্তর বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নাবদাদয়ঃ ॥ ১২ 
মুকিরমূখ্যফলং জস্য ভক্তিস্তৎসাধনত্বতঃ। ভক্তস্য ভ্তিমুখ্যাস্যন্মুক্তিঃস্যাদানুষঙ্গিকী ॥ ২১ 
স্্ীত্যাৎনয়াপি স্বমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে। একৈব স্বপ্রভাবেন জ্রানরমুক্তিপ্রদায়িনী | 
আচার্য-কৃত বিবেকচুড়ামণি নামক গ্রন্থে দেখা যায, ভক্তি বলিতে __ 

মোক্ষকাবণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী। 

ব্বশ্বকপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে। 

স্বাত্মতত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপবে জণশুঃ ॥ ৩১ 
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তিনি ব্রন্মের সগুণভাব মাত্র । উহা যতক্ষণ জীবত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী। তাহার 
পর তাহার ভক্তি ব্রহ্মাজ্ঞানলাভার্থ, ভগবৎ-প্রীত্যর্থ নহে। সুতরাং ইহা 
উত্তমাভক্তি অপেক্ষা অনেক দূরে । কারণ, উত্তমা ভক্তি স্বার্থ-গন্ধ-পরিশন্য ও 
ভগবৎ-সেবা ভিন্ন আর কিছু চাহে না। 


অবশ্য শঙ্কর-সম্প্রদায় উক্ত গৌড়ীয় ভক্তিকেও উত্তমা ভক্তি বলেন না। 
কারণ, উক্ত ভক্তি অজ্জান-মিশ্রিত এবং উহা জ্ঞানীর উপযোগী। 
চৈতন্যচরিতামৃতে পূর্বোক্ত রামানন্দ রায়ের প্রসঙ্গে মহাপ্রভু উক্ত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি 
হইতে জ্ঞানশুন্যা ও প্রেম-লক্ষণা ভক্তিকে যথাক্রমে উচ্চাসন দিয়াছেন, এবং 
তাহাদিগকেই উত্তমা ভক্তির মধ্যে পবিগণিত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া শঙ্কর- 
সম্প্রদায় বলিবেন যে, ভক্তিতে যদি ভক্তির বিষয় যে ভগবান, তাহার ভগবন্তা 
সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ কামুক নায়ক-নায়িকার প্রেমের সহিত 
উনল কি পার্থক্য রহিল? আর যদি ভগবৎ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের পর এ 
ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহা হ্বানশৃন্যা হয় কিরূপে% ভক্তির ফলে, যদি ভগবল্লাভ 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবদ জ্ঞান বাতীত ভগবল্লাভই বা বলা হয় কিরূপে: 
আর তাহ! হইলে ভক্তির ফলে জ্ঞান হয়, এ কথাই বা অস্বাকার কেন করা হয়? 
ইত্যাদি। 

গৌড়ীয় মতেও ভক্তির স্বরূপ জ্ঞান 

পস্ততঃ প্রভুপাদ জীন ও বলদেবপ্রমুখ মনীষীগণ ভক্তিকে জ্ঞান" বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছ্েন। যেহেতু শ্রীজীব /গাস্সমী মহাশয়ে" যট্সন্দর্ভে ভাগবতের 
'দেবানাং শুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাং ইতাদি শ্লোকে- “কায় বলিয়াছেন: 

গ্রানবিশেষঃ ... সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিতার্থচ |। ৩২ 

মরা জ্ঞান-বিশেষই ভগবত্তাক্ত বা প্রীতি। 

পুনরায় “যা শ্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েম্বনপায়িনী” এই শ্লোকের টাকায় 

'এতদুক্তং ওবতি প্রীতিশব্দেন খলু মুত শ্রীতি-প্রমোদ-হর্ষানন্দাদি পর্যায়ং 
সুখমুচাতে। তাবসৌহীদ্যাদি প্রিয়তা ‘চাচাতে। তত্রোল্লাসাত্ কা জ্ঞানবিশেবঃ 
সুখম। তথা বিষয়ানুকূলাত্মকঃ তদানুকুল্যানুগততৎস্পৃহাতদনুভবহেতৃকোল্লা- 
সাত্মবেো জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা। ৩১ 


$6 


৬৭৪ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


অর্থাৎ প্রীতি শব্দের মুদ্‌, প্রীতি, প্রমোদ, হর্ষ ও আনন্দ প্রভৃতির পর্যায়ভূত 
সুখ এবং ভাব ও সৌন্দর্যাদিরূপ প্রিয়তা বুঝায়। তাহার মধ্যে উল্লাসরূপ 
জ্বানবিশেষই সুখ। পক্ষান্তরে, বিষয়ানুকূল বিষয় স্পৃহা ও বিষয়ানুভবজনিত 
বিষয়ানুকুল উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষকেও প্রিয়তা বলা হইয়া থাকে। 

তাহার পর শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ সিদ্ধাস্তরত্ব গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন = 

“ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্সামান্যাৎ তমেবেতি বিদ্যৈবেতি চ 
ব পদেশঃ। জাতিং পুরস্কৃতা বহুধু একত্বং ব্যপদিশ্যতে। ...জ্ঞানবিশেষে 
ভক্তিশব্দশপ্রয়োগঃ কৌরববিশেষে পাগুবশব্দবদ্ধোধ্যঃ। ১ পাদ।” ৩২ 

অর্থাৎ ভক্তিও জ্ঞানবিশেষ; জ্ঞান অংশে এক জাতি গণ্য করিয়া তাহাকেই 
বিদ্যা বলা হইয়াছে। জাতি অনুসারে বহুতে যেমন একত্ব কথিত হয় তদ্রূপ। 
..জ্ঞান-বিশেষে ভক্তিশব্দ প্রয়োগ, কৌরবগণকে পাণগুব বলার সদৃশ। 

পুনরায়-_“অত্রায়ং নিক্ষর্যঃ-_-বিদ্যাবেদন-পর্যায়ং জ্ঞানং দ্বিবিধম্‌__ একং 
নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্তৃংপদার্থানুরূপং, দ্বিতীয়স্ত অপাঙ্গবীক্ষণবদ্‌ বিচিত্রং 
ভক্তিরূ্পমিতি।” সিদ্ধাস্তরত্ব ১ পাদ ৩৩ | 


অর্থাৎ ইহার সার মর্ম এই যে, বিদ্যা ও বেদনের পর্যায়ভূত জ্ঞান দ্বিবিধ__ 
প্রথম পলকশুনা দর্শনক্রিয়ার ন্যায় নিস্পন্দ “তৎ” ও “তম” পদার্থের 
অনুভবরূপ; দ্বিতীয়-_অপাঙ্গ-বীক্ষণের ন্যায় বিচিত্র ভক্তিরূপ। 
আবার ব্রহ্মসূত্র ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ১২ সূত্রের ভাষ্য দেখা যায়, বিদ্যাভূষণ 
মহাশয় বলিতেছেন-_ 
“হাদিনীসারসনবেতসন্থিদ্রপা ভক্তিঃ"" অর্থাৎ ভগবানের হাদিনী শক্তির সার 
যুক্ত সন্বিৎরূপা ভক্তি, ইত্যাদি। সম্থিৎ অর্থাৎ গ্ঞান। সুতরাং এতদ্দারা বেশ 
বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি জ্ঞান-ভিন্ন বা জ্ঞানশূন্য পদার্থ নহে। 


তাহার পর শঙ্করের ভক্তিতে যে জ্ঞান-পিপাসা আছে-_তাহাও সাধারণ 
জ্ঞান-পিপাসা নহে। তাহাতে সাধারণ লোকের ঘটপটাদির জ্ঞান-পিপাসার মত 
জ্ঞান-পিপাসা থাকে না। তাহাতে যে ব্রহ্মাজ্জানলাভ হইবার কথা, তাহা লাভ 
হইলে সর্বত্র ব্রন্মা-দৃষ্টি হইবে এবং প্রারন্ধভোগান্তে ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ হইয়া 
থাকে। জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির মধ্যে সাধারণ ঘটপটাদির জ্ঞান-পিপাসার ন্যায় জ্ঞান- 
পিপাসাই বোধ হয় লক্ষ্য এবং তাহাই নিন্দনীয়। 


নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ৬৭৫ 


যাহা হউক, উভয় মতের ভক্তি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয়ের 
মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্যের যে সম্ভাবনা নাই, তাহা নহে। আমাদের বোধ হয় 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে এই সামঞ্জস্যের পথ আরও প্রশস্ত হয়। ভক্তের আকাক্ষ্ষা 
মিলন পূর্ণ করিবার জন্য বিরহ প্রয়োজন কিন্তু তাহা বলিয়া বিরহ, পূর্ণ মিলনের 
পর আর প্রয়োজন হইতে পারে না। আর জ্ঞানীরও আকাম্ষ্ষা মিলন। বিশেষ 
এই যে, এই মিলনে কোন পার্থক্য থাকে না। 


এখন তাহা হইলে এই নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা করিয়া দেখা 
গেল উভয় আচার্যই নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব নিকটবর্তী হইয়াছেন। তবে 
রামানুজ কুরেশের চক্ষুলাভে যখন বলিয়াছিলেন যে তাহার উদ্ধার এবার নিশ্চয় 
ইত্যাদি, তখন মনে হয় তাহার আকাক্্ষা কিছু অপূর্ণ ছিল। শঙ্কর নিজ আদর্শের 
স্বরূপ লাভ করিয়া যখন “সোহহং” বলিতেছেন তখন তাহার আকাঙ্ক্ষা যেন 
অধিক মাত্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের প্রকৃত মনোভাব বুঝিবার 
সামর্থ ও সম্ভাবনা আমাদের কোথায়? অতএব সুধীপাঠকবর্গ স্থির করুন কে 
কতদূর পূর্ণকাম আর তাহার ফলে কে কতদূর বেদাত্তপ্রতিপাদ্য "ত্যপ্রচারে সমর্থ 


যাহা হউক, এখন মনে হইতে পারে এ জীবন-তুলনা হইতে আচার্যদ্বয়ের 
দার্শনিকমত মীমাংসার কি সহায়তা হইল? গ্রস্থারস্তে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, 
তাহা কতদূর রক্ষা হইল? অবশ্য এরূপ প্রশ্ন এস্থলে উত্থাপিত হওয়া অত্যান্ত 
স্বাভাবিক। সুতরাং এই বিষয় একবার চিন্তা করা আবশ্যক। ইতঃপূর্বে আমরা 
আচার্যদ্বয়ের জীবনগঠনে দৈব ও মনুষ্য-নির্বন্ধ নামক দুইটি প্রবন্ধে এ বিষয় যাহা 
আলোচনা করিয়াছি, তাহাই এতদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট। কিন্তু তথাপি প্রকারান্তরে এস্থলে 
তাহার একবার পুনরুল্লেখ করিলে বোধ হয় বাহুল্য হইবে না। 


যদি আমরা আচার্যদ্বয়ের (১) বুদ্ধি শক্তির প্রকারভেদ, (২) ঠাহাদেব 
জীবনের দৈব ঘটনাগুলি এবং (৩) তাহাদের আবির্ভাব কালের সমাজকে এক এ 
করিয়া ভাবি, তাহা হইলে তাহাদের দার্শনিক “মত” কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা 
বুঝিতে সমর্থ হইব। 


(১) প্রথম দেখা যাউক, আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধি-শক্তি কি প্রকার। ই৩ংপূর্বে আমবা 
মেধা, বুদ্ধিকৌশল ও অজেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এ বিষয়টি আলোচনা করিয়াছি । 
তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইব, মাচার্যদ্বয়ের বুদ্ধিশক্তির প্রকৃতি কিরীপ। 
তথাপি যদি সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে - 


(ক) যে ব্রহ্ম -সুত্রাদির ভাষ্যজনা উভয়েই বিখ্যাত, তাহার র»নার উপযোগী 
বুদ্ধি শঙ্করের ১২ হইতে ২০ বৎসরের ভিতর এবং রামানুজের ৫০ হইতে ৬০ 
বৎসরের ভিতর হইয়াছিল । 


(খ) শঙ্করের সাধক-জীবনে কোন সময়েই শঙ্কর অপেক্ষা এরূপ বড় আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিতা কেহই শঙ্করের সহিত মিলিত হন নাই, যিনি তাহার মনে শ্রদ্ধাকর্ষণ 
করিতে পারেন। রামানুজের সময় কিন্তু রামানুজ অপেক্ষা এরূপ বড় বয়োবৃদ্ধ 
ও জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ কেহ ছিলেন, যাহারা স্তাহার শ্রচ্গাকর্মণ করিতে পাবিয়াছিলেন। 


উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয় ৬৭৭ 
মানববুদ্ধির প্রকৃতি 


তাহার পর এই সঙ্গে যদি নিম্নলিখিত সর্বত্র সাধারণ নিয়মগুলি স্মরণ করা 
যায়, তাহা হইলে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে; যথা 


(১) মানব নিজ নিজ অবস্থানুরূপ জগতের সম্বন্ধেও চিন্তা করে। যেমন 
বালকের পক্ষে প্রায়ই সকলই যেন আশাপূর্ণ এবং বৃদ্ধের নিকট সকলেই যেন 
নিরাশার অবসাদমাখা। সুখী জগৎকে সুখময়, দুঃখী জগৎকে দুঃখময় দেখে, 
ইত্যাদি । 

(২) “জন্য-পদার্থে”র পূর্ণ জ্ঞান হইতে গেলে তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও 
পয়__ এই তিন অবস্থা সন্বন্ধেই জ্ঞান হওয়া উচিত। আর বালক চরিত্র- 
সাধারণতঃ উৎপত্তিজ্ঞানবহুল, যুবকাদির চরিত্র উৎপত্তি ও স্থিতি-_এই উভয় 
জ্বানপ্রধান, এবং বুদ্ধীজীবন উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানেব ভাণ্ডার। 


(৩) প্রকৃতিব নিয়মে বালক অপেক্ষা যুবক এবং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধ বিজ্ঞ 
৫ (৩৬৭৪ 

(8) বালক অপেক্ষা যুবকের এবং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের মৃত্যু বা লয় চিন্তা 
হয়: অর্থাৎ মৃতু। মত যাহার নিকট হয় ততই তাহার মৃত্যুচিস্তা অধিক হয়। 

(৫) মানবেব কি মানসিক, কি দৈ।হক, সকল প্রকার বিকাশ ও বিলয়ের 
সুন্দব সামঞ্জসা যৌবনেই অধিক হইয়া থাকে। 


আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধি ও জীবনের ঘটনা মিলনের ফল 

(২) এইবার এই দুই প্রকাব বুদ্ধিশক্তির সহিত ত "শর্যদ্বয়ের জীবনের দৈব 
ঘটনাবলী মিলিত কবিযা দেখা যাউক- ইহাদের দার্শ* “মত” কিরূপ হওয়া 
উচিত। এখন এই ঘটনাবলী মিলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের এমন ঘটনা 
লইতে হইবে, যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক মর্মম্পশ্শী। কারণ, যাহা যত মমস্পশী, 
তাহাই ৩৩ ম্রামাদেব হৃদয় অধিকার করে। এতদনুসারে শঙ্করেব এ প্রকার বুদ্ধির 
নিকট যদি মর্মস্পর্শী নিজ আসন্ন-মৃত্যাব কথা বলা হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে 
কি ভাবের উদয হওয়া স্বাভাবিক? তাহার হৃদয়ে কি তখন জগতের নম্বরতাব 
প্রতি দৃষ্টি পড় স্বাভাবিক নহে? 

পক্ষান্তরে, রামানুজের এঁ প্রকাব বুদ্ধির নিকট যদি যাচ ₹-প্রকাশের ভীষণ 


দুরভিসন্ধি হইতে ভগবান তাহাকে অযাচিত ভাবে রক্ষা করেন, তাহা হইলে 
তাহার হৃদয়ে ভগবানের দয়া প্রভৃতি সদ্গুণরাশির প্রতি দৃষ্টি পড়াই কি স্বাভাবিক 


৬৭৮. আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


নহে? সুতরাং শঙ্করে বৈরাগ্য এবং রামানুজে প্রেম বা ভালবাসা তাহাদের 
মতভেদের প্রথম বীজ। 

তাহার পর গুণমাত্রেই তাহার বিরোধী ভাবের সহিত যেভাবে সম্বন্ধ হয়, 
এমনটি অন্যভাবের সহিত সম্বন্ধ হয় না। কোন কিছু সম্বন্ধে “হা” বলিলেই 
সেই সম্বন্ধে “না” নয় বুঝায় ; কিন্তু অপরের সম্বন্ধে “হী” বা “না” কিছুই 
বুঝা যায় না। যেমন ঘটের “অভাব” নষ্ট না হইলে ঘটের “ভাব” হয় না, 
অথবা ঘটের ভাব বা সত্তা নষ্ট না হইলে ঘটের অভাব সিদ্ধ হয় না. তদ্রপ। 
ইহার, যেমন পরস্পরবিরোধী, তেমনি একটির দ্বারা অপরটি বুঝাইয়া যায়। 
ঘটভাব বা ঘটাভাবের সহিত পটভাব বা পটাভাবের সহিত উহার সেইরূপ ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এই নিয়মানুসারে শঙ্করের নশ্বর-বুদ্ধির সহিত অবিনশ্বর 
বুদ্ধির উদ্রেক হইবার কথা । কিন্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তো তাহার “বিষয়” চাই। 
শঙ্করের পূর্বোক্ত নম্বর-বুদ্ধির “বিষয়” যেমন জগতাদির দৃশ্য পদার্থ হইল, তদ্রাপ 
তাহার এই অবিনশ্বর বুদ্ধির “বিষয়” হইবে কোন অবিনশ্বরবস্তু। সুতরাং তিনি 
পূর্বদৃষ্ট দৃশ্যপদার্থমধ্যেই অবিনশ্বর পদার্থান্বেষণ করিতে লাগিলেন। 

তাহার পর, লোকে প্রথমবার অন্বেষণে যে জিনিষের যে অংশ অন্বেষণ করে, 
দ্বিতীয়বার সেই জিনিষের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইলে, সেই জিনিষেরই 
অভ্যত্তর বা পশ্চাদ্দেশাদি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং শঙ্কর যে 
জগতাদিকে বিনশ্বর-বুদ্ধির “বিষয়” করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় অবিনশ্বব 
বুদ্ধির বিষয়ান্েষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই জগতাদির অভাত্তরে বা পশ্চাতে 
পরমাত্মাকে তাহার অবিনশ্বর বুদ্ধির “বিষয়” রূপে পাইলেন। যেহেও 
পরিবর্তনের বা নশ্বরতার জ্ঞান হইতে গেলে অপরিবর্তন বা অবিনশ্বরতার জ্ঞান 
অবশ্যস্তাবী। 

অগত্যা শঙ্করের দার্শনিক মতের প্রথম অঙ্কুবে জগতের নশ্বরত্ব এবং সরবাস্তর 
পরমাত্মাতে তাহার অবিনশ্বর বুদ্ধি জম্মিল। অঙ্কুরানুরূপ যেমন বুক্ষ জন্মে, 
শঙ্করের দার্শনিক মত তদ্রুপ এ বুদ্ধির অনুরূপ হইতে লাগিল। 

পক্ষান্তরে, রা্মনুজের দৃষ্টি প্রথমেই সেই সর্বাস্তর সগুণ ব্রন্মের উপর পড়ায় 
তৎপরেই তাহার বিপরীত নির্ুণ-বুদ্ধি জন্মিতে বাধ্য। বৃদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহার 
বিষয় চাই, সুতরাং তিনি “বিষয়” অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সগুণ ব্রন্মমধ্যেই 
তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সগুণ ব্রহ্মা ছাড়িয়া অন্যত্র অন্বেষণে তাহার 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, মানবের স্বভাবই এই যে, তাহারা জ্ঞাত বিষয়ের 
মধ্যে যাহা তাহাদের নিকট তখনও লুক্কাইত থাকে, তাহারই অন্বেষণ করিয়া থাকে 


উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয় ৬৭৯ 


এবং উত্তম বা সূক্ষ্ম বস্তু অন্বেষণ প্রসঙ্গে কখন অধম না স্থূল বস্তু অন্বেষণে প্রবৃত্ত 
হয় না। সুতরাং রামানুজ নিরুণ-বুদ্ধির বিষয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বপরিজ্ঞাত 
সগুণ ব্রন্ম-রাপ বিষয় হইতে অপকৃষ্ট জগতাদি জড় বিষয়ে অন্বেষণ না কবিয়া 
সগুণ ব্রম্মামধ্যেই নির্ুণ ব্রহ্মভাব অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সগুণ 
্রহ্ম-ভাবের মধ্যে নির্শণ ব্রহ্ম-ভাবের সত্তা সম্ভব হইলেও তাহা স্বীকার করিলে 
তাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বুদ্ধির বিষয়স্বরূপ সেই সগুণ ব্রন্মভাব নষ্ট হয যাহার 
কপায় তাহার জীবন রক্ষা পাইল, তাহার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশেৰ আর 
উপায় থাকে না। এজন্য ভাহাকে একটি ত্যাগ করিয়া অপরটি গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইতে হইল। অর্থাৎ একটি সন্য বিয়া অন্যটি মিথ্যা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইতে 
হইল। এখন এস্থলে কোনটি ত্য'জ্য স্থিণ করিতে হইলে সহজেই বলা যার থে 
নির্ুণ ব্রন্ম-ভাবটিই ত্যাজ্য। কাবণ, ইহা তাহার মূল ভিত্তির বিরোধী। হহার হেত, 
মানুষ যে শাখায় বসে, সে শাখা কাটিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। শঙ্করেশ হে এন 
নম্ববত্বর ভিতরে অবিনম্বর-বিষয় পাওয়া গেল, রামানুজের কিস্তু সেরূপ বিষয় 
পাওয়া গেল না। সুতরাং তাহার নিপুণ ব্রহ্ম মিথ্যা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 


মূলভিত্তি যদি জানা গেল, এইবার তাহার অনুকূল বা পোমক ভাবটি 
আলোচ্য। শঙ্করের মনশ্বরত্বের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মিথ্যাত্ব আসিয়া উপস্থিত 
ইল। কারণ, আত্মার অবিনশ্বরত্ব রক্ষা কারাতে গেলে আত্মাতিরিক্ত বস্তুর সনা 
তাহাব অবিনশ্বরত্বের ব্যাঘাত করিবে। অনা কথায, অদ্বৈতভাব প্রয়োজন হয়। 
কারণ, শ্রুতি বলেন 


“দ্বিতীয়াদ্‌ বৈ ভয়ং ভবতি: 
মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ নানেব পশ 7” ইত্যাদি। 
আবার যুক্তি বলিয়া দেয়___বস্তুগত-ছিতীয়ত্ব হইলে সাবয়বত্ব অনিবার্য এবং 
তাহাদের সংঘর্ষণ বা সংকোচন ও প্রসারণ এবং ধবংসাদি অনিবার্য। 


আর দ্বিতীয়-বস্ত্রটিকে শক্তি বলিয়াও আত্মার অবিনশ্বরত্ব রক্ষা করা চলে 
না। কাবণ, শক্তি স্বীকার করিতে গেলে কার্য স্বীকার করিতে হয়। আর কার্য 
স্বীকার কব্তে হালে সাবয়বত্ব এবং পরিবর্তন স্বীকার অবশাস্তাবী হয়। 


তাহার পর এই দুইটি বিষয় স্বীকার করিলে ধ্বংস বা নম্রতা অথবা পূর্বরূপ 
পরিত্যাগ অনিবার্ধ। ওদিকে আত্মার শস্তিত্বে শক্তি বা অনা কান কিছুরই 
সহায়তা নিষ্প্রয়োজন; কারণ, আত্মা স্বতঃপ্রমাণ। ইহা যে-ই অনুভব করিবে সেই 
বুবিবে। অতএব শঙ্করে পূর্বোক্ত বীজে জগতের মিথ্যাত্ববোধ বিকশিত হইল। 


৬৮০, আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


পক্ষান্তরে, রামানুজের দয়াদি সদ্গুণ-বিশিষ্ট সগুণ ভগবান স্বীকার করিতে 
গেলেই দ্বৈত-ভাব প্রয়োজন-_জীবেম্বরের পার্থক্য অনিবার্ধ। সুতরাং তাহাকে 
জীব-জগতাদির নিত্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল । ইহারা অনিত্য হইলে 
দয়া-ধর্মও প্রকাশাভাবে অনিতামধ্যে গণা হইতে বাধ্য । কারণ, গুণ থাকিলেই 
তাহার বিষয় থাকা চাই। 


তাহার পর পার্থক্য থাকা চাই বলিয়াই কি বিজাতীয় পার্থক্য থাকা চাই? 
তাল নহে। কারণ, বিজাতীয় পার্থক্যে ভগবানের উক্ত সদ্গুণরাশি খেলা করিবার 
ক্ষেত্র পাইতে পারে না। জীব ভগবানের সেবা করিয়া তাহা হইলে নিজে সুখী 
হইতে পারিত না। তাহা ছাড়া বিজাতীয় পার্থক্য পুবেক্তি ধ্বংসাদিও অনিবার্য 
হইয়া পড়িত। কিন্তু স্বজাতীয় পার্থক্য হইলে সে দোষ থাকে না। ববং স্বজাত্রীয় 
বস্তু যেমন স্বজাতীয় হিতেচ্ছু এবং একত্র বাসেচ্ছু হয়, তদ্রূপ হইয়! সগুণভাবের 
সার্থকতা সাধন কবে। এজন্য রামানুজের বুদ্ধিতে জীব ভগবানের সধজাতীয়। 
আবার জীব-জগৎ প্রভৃতির সহিত ভগবানের স্বজাতীয সম্বন্ধ সিদ্ধি হইলেও বিপদ 
আছে। কারণ, স্বজাতীয বস্তু পরম্পরে স্বাধীন হয় - তাহাদের শি নিজ কত 
থাকে। এস্বলে তাহা হইলে দয়া ধর্মের পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। যে শিজে নিভোব 
অভাব মোচনাদি করিয়া লইতে পারে, তাহার জনা কি অপবেব দয়া হয ? এজনা 
জীবকে তাহার অধীন করার প্রয়োজন হইল । এই অধীনতা রক্ষা কবিনাব জনা 
রামানুজ-বৃদ্ধিতে জীবের ভগবদ অঙ্গত বা অংশত্র সন্বন্ধের উদয হইল। অঙ্গ 
যেমন অঙ্গার নিকট ক্ষুদ্র ও পরাধীন, অঙ্গা যেমন মঙ্গেন তুলনায় মহৎ ও স্বাধীন, 
মঙ্গ যেমন অঙ্গার রসে পুষ্ট হয় এবং জঙ্গীর অনুকূলতাচরণ করে, ত্রাপ জাবও 
ভগবানের সম্বন্ধে তাহাই হইল। এইরূপে রামানুজমতে জীবক্তগতের সতাঃ 
স্বীকার আবশ্যক হইল । ইহাই হইল উভয়ের মততোদের দ্বিতীয় বাজ। 


আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধির সহিত সামাজিক অবস্থা মিলনের ফল 

(৩) এখন আচার্যদিয়ের বৃদ্ধির যখন এইপাপ অবস্থা তখন আচার্ধদযের 
আবির্ভাব কালের সমাজের অবস্থাটি মিশ্রিত করা যাউক। দেখা যাউক তাহাব 
মিশ্রণে তাহাদের দার্শনিক মত কিরূপ হওয়া আবশাক হয়। 

শঙ্কর পূর্বে বৌদ্ধ-মত অশোকাদি রাজশক্তির প্রভাবে পূর্ব হন বৈদিক ও 
পৌরাণিক মতের উপর সার্বভৌম রাজত্ব স্থাপন করেন। ক্রমে তাহাদের পরবর্তী 
রাজগণের সময় বৌদ্ধমত অধীনস্থ বৈদিক মতের উপর অতাচারে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তখন বৌদ্ধগণ স্বমতের উৎকর্ষখ্যাপন পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক মতের 


উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয় ৬৮১ 


খগ্ুনে প্রবৃত্ত হইলে রাজা প্রজার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দিঙ্নাগ, 
অশ্বঘোষ, নাগার্জন, ধর্মকীর্তি, ধর্মপাল প্রভৃতি বৌদ্ধমতের নরপালগণ বৈদিক 
মত আক্রমণে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু অত্যাচারী রাজার রাজ্য কতদিন থাকে? 
কুমারিল, প্রভাকর প্রভৃতি বৈদিক মতের সামন্ত নরপতিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলেন। রাজশক্তি পরাজিত হইল । আচার্য শঙ্কর শত্রনাশযজ্তে পূর্ণাহুতি দিয়া 
রাজ্যের ধনরত্বগুলি সংগ্রহ করিয়া নৃতন রাজ্য গঠন কবিলেন। ই্টকমর্ণদ্বারা 
সুবর্ণ পরিষ্কৃত হইলে যেমন সুবর্ণগাত্রে ইষ্টকচুর্ণ একটু থাকিয়া যায়, তদ্রুপ 
শক্করের বৈদিক মতে মামাংসক মত নিরাসরূপ মীমাংসকমতগন্ধ এবং 
বৌদ্ধনিরাসরূপ বৌদ্ধগন্ধ বিদ্যমান থাকিল। শঙ্করমতে বৌদ্ধবিজয়ী মীমাংসক 
মত খণ্ডন এবং তৎপর বেদবাহ্য বৌদ্ধমত খণ্ডনই অনেকটা স্থান পাইল। বৈদিক 
ও পৌরাণিক সামন্ত রাজাসমূহ এবং সর্বভৌম বৌদ্ধ-রাজ্যের প্রজাই তো এখন 
শঙ্কর-রাজ্যের প্রজা; সুতরাং তাহার নৃতন রাজ্যের নিয়ম প্রভৃতি যাহা কিছু__ 
7" দুপযোগী কবিতে হইল। তাহাদের চিন্তা খণ্ডানে তাহাদের চিন্তাও 
প্রতিপক্ষরূপে স্থান পাইল! বৌদ্ধগণ যেমন জ্ঞানসাধন প্রিয শঙ্করেবও সাধন 
তদ্ৰূপ জ্ঞানযোগ প্রধান হইল। বৈদিক ও পৌরাণিক যেমন জ্ঞান, ভক্তি ও 
কর্মপ্রধান, শঙ্কর মতে তদ্রাপ সেগুলিও স্থান পাইল। পরন্ত উভয় পক্ষের সাধারণ 
মংশটকু জ্ঞান পদার্থ হওয়ায় শঙ্করের জ্ঞানে কর্ম ও ভক্তির বিরোধ স্থান পাইল 
না, উহাবা উহার অধীন হইয়া পড়িল। 


তাহাব পর শঙ্করের রাজত্ব সার্বভৌম হইল দেখিয়া অবশিষ্ট পূর্বতন যে সমস্ত 
পৌরাণিক ও বৈদিক “মত"" বা সামন্ত রাজাগুলি শাচার্যের রাজে এখন 
প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে আসিল, যাহারা ভাবিল “আমি ০ : সার্বভৌম সিংহাসন 
পাইপ না'। তাহাদের মধো যাহারা বিবাদান্তে শঙ্করের অধীনতা স্বীকার কবিল, 
তাহারা জীবিত রহিল, অবশিষ্ট বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে দেখা যাইবে, তাহার 
নির্বিশ্ষ আদ্বিতবাদসান্তেও সগুণ ব্রহ্মবাদ স্থান পাইল। জ্ঞানে মুক্তি হইলেও কর্ম 
ও উক্তি চিও্ শুদ্ধিব কারণ হইল। শিব-বিষু-শক্তি প্রভৃতি সকল দেবদেবীর 
উপাসনাও শঙ্কর মতের অন্তর্ভুক্ত কবা হইল। সুতরাং শঙ্কর মতটী হইল-_ 
বৈদিকমতস্থাপনপ্রধান ও বেদবাহাবেদবিরোধিমতানিরাকরণ প্রধান। 

এখন রামানুজ, শঙ্করের তিন শতাব্দী পরে আবির্ভূত হইলে । এই তিন শত 
বংসরমধো শঙ্কররাজোর প্রজাগণ অপ্।রমিত সুশাসিত রাজাসুখ ভোগ করিয়া 
একট বিলাসী ও শিথিলকর্তব্য হইয়াছেন। পিতার বাধাকো পুত্রগণ যেমন 


৬৮২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


সম্পত্তিলালসায় ভ্রাতৃগণ এবং পিতারও বিরুদ্ধাচরণ করে, তদ্রুপ শ্রীকষ্ঠ ও 
ভাস্কর মত, ভ্রাতা বৈষ্ণব ও পিতা শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল । এই সময় 
বৈষ্ণব মতের নেতা হইয়া আচার্য রামানুজ জন্মগ্রহণ করিলেন। 


রাজা বহুদিন প্রতিদ্বন্বীহীন হইয়া থাকিলে যেমন শক্রর শ্রীবৃদ্ধি ও 
শক্তিসঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়, আজ শক্করমতের সেই অবস্থায় রামানুজ 
মত শক্তি-সঞ্চয় করিয়া মাথা তুলিল। অভ্যুত্থানোন্মুখ শক্তির যদি প্রবল শত্রুকে 
মারিচ্ছে হয়, তাহা হইলে যেমন সেই শক্তির ব্যবহার্য অস্ত্র-শস্ত্রানুরূপ অস্ত্রশস্্রদ্ধারা 
সজ্জিত হওয়া প্রয়োজন হয়, তদ্রুপ রামানুজমত শঙ্কর মতের অনুরূপ যুক্তি- 
তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিল। রামানুজমতে জীব-ব্রন্মের ভেদস্বীকার থাকিয়াও প্রায় 
একজাতীয় পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইল, অর্থাৎ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের রূপ ধারণ 
করিল। 


পক্ষান্তরে, সুখলোভী সার্বভৌম রাজা নিজ অসাবধানতা ও অবস্থাদোষে কোন 
সামত্ত-রাজ্যের সহসা পরেক্ষা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইলে যেমন তাহার প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তদ্রপ অদ্বৈতমত, রামানুজ মতের সহিত বিশেষ শক্রতা 
করিল না। তাহার বলিল ব্যবহারিক দশায় জগতাদি সবই যখন সত্য তখন 
রামানুজমত থাকে থাকুক এবং সগুণ ব্রন্মোপাসনা সম্বন্ধে বামানুজ-সম্মত 
ভক্তিমার্গের প্রকারাস্তরে স্বমত মধ্যে স্থান প্রদান করিল । 


ওদিকে বিজয়কামী রামানুজমত অদ্বৈততের এই প্রকার গুঁদাসীন্য 'ভাবকে 
অদ্বৈতমতের পরাজয় ভাবিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল, জগৎ সত্য বলিয়া ঘোষণা 
করিল। রামানুজমতে জগৎসত্যত্ব স্থান পাইল । কিন্তু নানা শত্রুর মধ্য হইতে 
অভীষ্টলাভ হইলে যেমন তাহার রক্ষার্থ শক্রগণের সহিত সাম ও দান নীতি 
প্রধান সহায় হয়, তদ্রপ রামানুজমতে "জীবে দয়া’ ও "ভগবৎ শবণাগতি' প্রভৃতি 
স্থান পাইল। রামানুজমতের প্রাধান্যে ভারতীয় ধর্মরাজ্যে গৃহবিবাদ প্রবলাকার 
ধারণ করিল। সুতরাং রামানুজ মতটি হইল বৈদিক মতের কোন ভাববিশেষরূপ 
পৌরাণিকমতস্থাপনপ্রধান এবং অপর পৌরাণিকমতনিরাশপ্রধান। 


উভয় মতে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার অংশ 
উপরে যাহা বলা হইল কেবল তাহাই আচার্যদ্বয়ের দার্শনিক মতের হেতু বা 
ভিত্তি নহে। এত দ্ব্যতীত সাম্প্রদায়িক শিক্ষার একটি অতি প্রবল কারণ আছে, 
তাহা আমরা এখনও গ্রহণ করি নাই। এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যতীত আচার্যদ্বয় 
ঠিক ওরূপ কখনই হইতে পারিতেন না। আচার্য শঙ্কর যদি গুরুগোবিন্দপাদ এবং 


উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয় ৬৮৩ 


গৌড়পাদকে না পাইতেন, আচার্য রামানুজ যদি মহাপূর্ণ ও যামুনাচার্যকে না 
জানিতে পারিতেন, পক্ষান্তরে ইহারা যদি আচার্যদ্বয়কে তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডার 
উম্মুক্ত করিয়া না দিতেন তাহা হইলে আচার্যদ্বয় কোন্‌ পথে তাহাদের মহত্ত 
প্রকাশিত করিতেন, তাহা বলা কঠিন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আচার্যদ্বয়ের 
মত-গঠনে যে অতি প্রধান কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য। 


বস্তুতঃ এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষা জগৎপ্রবাহে একটি অপূর্ব কৌশল । ইহা বহুদিন 
জীবিত থাকিয়া কখন সঙ্কুচিত কখন প্রসারিত হইয়া জগতের নানা কার্য-সাধন 
করে। ইহা যেন জগজ্জননী পিতামতী প্রকৃতি দেবীর রত্ব-পেটিকা, বংশানুক্রমে 
সম্তানসস্তৃতিগণ ইহা ভোগদখল করিয়া থাকে। ইহা একদিকে আমাদিগকে যেমন 
নৃতন আলোক প্রদান করে__ পূর্বপুরুষগণের পৰীক্ষিত সত্যভূষণে সমলঙ্কৃত করে, 
অপবদিকে তদ্রূপ মানবচিস্তাকে স্বাধীনভাবে চলিতে বাধা দেয়__তাহাকে 
সংস্কারের অনুগামী করিয়া তুলে! আচার্যদ্বয়ে ইহার প্রভাব কতদূর কার্যকারী 
হন, ৷, =. তজ্জন্য তাহাদের পৃবাচার্যগণেব গ্রন্থ দেখা প্রয়োজন। 

যাহা হউক, এখন এ বিষয়টি জানিতে পারাতে ইহাদের দার্শনিক মতমীমাংসার 
পক্ষে এইটুকু সহায়তা হইল যে, ইহারা বিচারকালে কখন কোন্‌ দিকে 
লিতেছেন তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পাবিব। বিচারকালে কোনটি তাহাদের 
2জেব যুক্তি, কোনটি তাঁহাদের অনুভূতি, এবং কোনটি তাহাদের সাম্প্রদায়িক 
মুক্তি, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। আর এ লাভ অল্প নহে। কারণ, 
এতাদৃশ মহাপুরষগণের যাহা অনুভূত ও সাক্ষাৎকৃত বিষয়, তাহার মূল্য বড় 
বম লহে। 
বিচারপ্রণালীব মধ্যে যাহা তাহাদেব মভীষ্ট এবং য।হা প্রাসঙ্গিক ও যাহা 
সম্প্রদায়ের নিষ্ঠাবৃদ্ধিব জন্য বাদীব নিন্দা মাত্র, তাহাও সহজে বুঝিতে পারিব। 
কারণ, তর্ক-স্থলে কখন কখন বাদী প্রতিবাদী এমন সকল কথাও বলেন, যাহা 
তাহাদের অভীষ্ট নহে। 

অতএব আচার্যএয়ের মত তুলনা করিবার জনা আচার্যদ্বয়ের জীবনবৃত্ত তুলনা 
যেমন প্রয়োজন তদ্রুপ তাহাদের মতদ্বয়ের বীজ কি, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন। এখন ইহা স্মরণ করিয়া সুধ, শাঠকবর্গ স্থির করুন (কোন্‌ আচার্য, 
বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সতাপ্রচারে কতদূর সমর্থ। 


উপসংহাৰ 


প্রস্তাবনা 

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমরা যথাসাধ্য (১) বিশেষ ভাবে আচার্যদ্ধযেব 
জীবনবৃত্তসংগ্রহ , (২) সামান্যভাবে তাহাদের মতের পবিচয়, (৩) সামান্য এবং 
বিশেষভাবে তাহাদের জীবনবৃত্তের তুলনা, (8) সামান্যভাবে তাহাদের মততুলনা, 
(৫) তুলনার নিয়ম প্রভৃতিব আলোচনাকার্য শেষ করিলাম। কিন্তু সেই 
আলোচনাকালে এই সকল কথা এতই বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত হইযা পড়িযাছে যে. 
সে সমস্ত সঙ্কলন করিয়া কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা বড় সহজ বলিয়া 
বোধ হইতেছে না। এই কারণে এই উপসংহাবমধো আলোচিত বিষয়ে যদি 
একটি সার সঙ্কলন করা যায়, তাহা হইলে সুধী পাঠকবর্গেব কিঞ্চিৎ সহায়তা 
হইবে মনে হইতেছে। আর তজ্জনা আমরা এস্কলে আমাদের পূর্বে আলোচিত 
বিষযের একটি মূল সূত্র বা একটি সার সঙ্কলন করিতে প্রবৃও হইলাম। 


গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
প্রথম-__এই গ্রন্থের উদ্দেশা বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে সতা, তাহা অদ্বৈত কি 
বিশিষ্টাদ্বৈত তাহা নির্ণয় কবিবার জন্য এতিহাসিক যুগান্তর্গতি বেপান্তেব প্রধান 
ব্যাখাতা ও প্রচারক ঠা আচার্য শঙ্কর ও আচার্য বামানুজেল জাবনপৃন্ত তুলনা 
করিয়া তাহাদের মতের তুলনা কার্যে সহায়তা করা। 


দ্বিতীয়__এই তুলনাকার্যের প্রয়োজন-- নিঃসংশয় এবং অধ্রান্তৃতাণে 
আমাদের জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা প্রথম হইতেই অদৈত কি বিশিষ্টাদৈ ৩ 
তাহা নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং যে (.বদেব প্রতিপাদিত সতা 
ভিন্ন নিঃশ্রেয়সলাভ অসম্ভব, সেই বেদ যে একমাত্র সতাই প্রকাশ কারে, নানা 
মতবাদ যে তাহার তাৎপর্য নহে, বিভিন্ন মতবাদের মধে। কোন কোন মতবাদ 
তাহার তাৎপর্যভৃত মতবাদের সোপানস্বরূপ এবং কোন কোন্‌ মতবাদ তাহাব 
প্রতিবন্ধকস্বরূপ- এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান অর্জন করিয়া আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে 
গমনে সহায়তা করা। 


উপসংহার ৬৮৫ 


তুলনার নিয়ম 

তৃতীয়__এজন্য তুলনার যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহার মূল সূত্র এই যে, 
সমান বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহাদের জীবনের ঘটনার দ্বারা তাহাদের মধ্যে 
শ্ৰেষ্ঠাশ্ৰেষ্ঠ নির্ধারণ করিতে হইবে। যেমন তাহাদের ধীরতা অবলম্বন করিয়া 
তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার জন্য তাহাদের জীবনের ধীরতার ফতগুলি 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা একত্র করিয়া বিচার করিতে হইবে। ধীরতার 
বিচারকালে ধীরতার সঙ্গে অপর যে সকল ভাব মিশ্রিত বলিয়া বোধ হইবে, 
তাহাদের বিচার এই ধীরতা বিচারকালে আর করা হইবে না। তাহাদের বিচার 
পৃথকভাবেই করিতে হইবে। যেমন পরোপকারের জন্য যদি একজনে ধীরতার 
অল্পতা দেখা যায়, তখন যেহেতু পরোপকার একটি ভাল গুণ সেইহেতু তাহার 
ধীবতা অল্প নহে__এ কথা বলিলে আর চলিবে না। তাহার ধীরতা অল্পই বলিতে 
হইবে। জীবনচরিত্র তুলনায় ইহা সর্বপ্রধান মূল সূত্র । 


জীবনচরিতবর্ণনে লক্ষ্য 

চতুর্থ__মাচার্যদ্বয়ের জীবনচবিত মাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা যেরূপ পাওযা 
গিয়াছে সেইন্দপই তাহাদের প্রতোকেব ভক্তের দৃষ্টিতেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতবাং 
ভক্তের পর্ণনা যে দোষ ওণ থাকে, তাহা ইহাতে আগছে। সতান্ৃসক্কিৎসু পাঠক 
ইহা স্মবণ করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্থে উপনাত হইবেন - আশা কক যায়। আমবা 
তুলনাকালে এ বিষয়টির প্রতি মথাস'ধা লক্ষ্য বাখিয়াছি। তবে বিরুদ্ধবাদীর ভাব 
চথবা উদাসীনের ভাব গ্রহণ করি পাই । কারণ, ইহারাই আমাদের ধর্মের আচার্য, 
ইহাপেল প্রদর্শিত পথে আমবা আধকাংশ ভাবতবন্দী চলিয়া আসিতেছি। 
জ'বনচবির্রেব সংক্ষেপজনা প্রতেক পত্রের বিষয়নির্দে চক শিরোনাম গুলির 
একটি সুচাপএ সংলগ্ন করা হইয়াছে। তাহার প্রতি দৃষ্টি কারলেই চলিতে পারে। 
বাুণ্যভায এস্থলে আব তাহা পৃথগভাবে লিপিবদ্ধ করা হইল না । 


সামান্যভাবে তুলনার ফল 
পঞ্চম- -সামানাভাবে আচার্ধদ্বয়ের যে চরিত্র তুলনা করা হইয়াছে তাহাতে 
আমরা (এখিযানি আচার শঙ্কবের চরিএ এক কথায় শান্ত ও সংযত এবং আচার্য 
বরামানুজের চবিত্র ভাব-বিহুল ও তরঙ্গায়িত। ইহাদের উভয়েই অবতারোচিত 
সদ্শুণরাশি ছিল, কিন্তু ইহাদের বালী সদণুণরাশি উক্ত দটি ভাবমিশ্রিত। 
এতদ্দ্রারা বেদাস্তপ্রতিপাদা সঙানিণয়ের পক্ষে কাহার চরিত্র কতদূর উপযোগী 
তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। 


৬৮৬ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


সামান্যভাবে মততুলনার জন্য মতপরিচয় 

ষষ্ঠ-_সামান্যভাবে যে মত তুলনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে-_ 
(ক) দুইজনেই জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত বা উপাসক। কিন্তু শঙ্কর সকল উপাস্যমধোই 
এক নির্ুণ নির্বিশেষ সচ্িদানন্দ ব্রহ্ম দেখিতে উপদেশ দিতেন। উপাস্যগণ তাহার 
শক্তির বিলাসভেদমাত্র। সুতরাং অধিকারিভেদে যে কোন বাক্তি শৈব, শাঙ্, 
বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর হইবেন, তিনি নিজ ইষ্ট দেবতার প্রাধান্য দিয়া অপর 
চারিজনেরও এক ব্রহ্ম-দৃষ্টিসহকারে উপাসনা করিবেন। রামানুজমতে একমাত্র 
বিষু-ই সচ্চিদানন্দ ব্রন্মা, তিনি সগুণ ও সবিশেষ নিখিল কল্যাণগুণের আকর। 
নিওুণ নির্বিশেষ ব্রন্ম নাই। অপর উপাস্যগণ সেই বিষ্ণু ভগবানের শক্তির 
বিলাস। সুতরাং এক বিষ্ণুর পূজাতেই সকলেরই পূজা হইবে। অপরের পৃথক 
পূজার আর আবশ্যকতা নাই। 


শঙ্কর ও রামানুজ মতের মূল সূত্র 

(খ) শঙ্করের মতে এই শক্তি, যতদিন জীবের অজ্ঞান থাকে ততদিন থাকে। 
সুতরাং উপাস্য-উপাসকভাবও ততদিন থাকে। জীব স্বরূপতঃ বরহ্মাই-_এই জ্ঞানে 
অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীব নির্বিশেষ অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হইবে _সুখ-দুঃখেব 
অতীত হইবে- পুনর্জন্ম আর হইবে না। আর রামানুজমতে এই শক্তি নিত্য, 
সুতরাং জীব চিরকালই উপাসক হইয়াই থাকিবে এবং ভগবৎসন্নিধানে থাকিয়া 
ভগবংসেবা করিয়া অপার অনির্বচনীয় আনন্দভোগ করিতে থাকিবে। এই 
আনন্দভোগরূপ সুখে কোন দুঃখলেশ থাকিবে না। সুখই জাবের অভীষ্ট, 
সুখদুঃখের অতীত হওয়া অভীষ্ট হইতে পারে না। 


মতন্বয়ের মূলসূত্রে আপত্তি ও খণ্ডন 

(গ) শঙ্করমতে বলা হয় দুঃখশুন্য সুখভোগ অসম্ভব কল্পনা । ভগবৎসেবাতেও 
দুঃখ আছে, উহা নিঃশ্ৰেয়স বা চরম মুক্তি নহে। উহা স্বর্গবিশেষ। তথা হইতে 
জগতে পুনরাগমন হয়। যেমন বৈকুগ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয়ের রাবণাদিরূপে 
জন্ম হইয়াছিল। আর লীলাবশে উক্ত পুনরাগমন হয়। সুতরাং বাস্তবিক দুঃখ 
থাকে না-_ এরূপ বলাও চলে না। কারণ, জন্মগ্রহণ করিলে দুঃখভোগ 
অবশ্যন্ভাবী। সীতাহরণে ভগবান রামচন্দ্রের যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা যদি দুঃখ 
না হয়, তবে প্রত্যক্ষবিরোধ হয়। আর তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জগৎকে মিথ্যা বলিতে 
দ্বৈতবাদিগণের আপত্তি হওয়া উচিত হয় না। যেখানে দ্বৈতগন্ধও থাকে সেই 
স্থলেই ভয় থাকে। এই ভয়ই ত মহাদুঃখ। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতমতে দুঃখশুন্য 


উপসংহার ৬৮৭ 


সুখভোগ কল্পনা- অসম্ভব কল্পনা । আর শক্তি নিত্যা হইলে বদ্ধের অত্যন্ত বিনাশ 
অসম্ভব হয়। কারণ, শক্তিবশতঃই এই জগৎসংসারের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু 
রামানুজ মতে ইহা স্বীকার করা হয় না। তন্মতে বলা হয়-_শঙ্করের নির্বাণমুক্তি 
আত্মবিনাশ। ঈশ্বর যদি নিত্য হন, তবে তাহার শক্তি অনিত্য হইবে কেন? 
দুঃখশন্য সুখ সম্ভব কি না, তাহা ঈশ্বর সে। যে ব্যক্তি না করিয়াছে, সে ব্যক্তি 
বুঝিতে পারে না। ইহা নিশ্চিত সত্য। আর বদ্ধের যে-_অত্যত্ত বিনাশ, তাহা 
ঈশ্বরকৃপাতে সম্ভব। লীলাবশে যে জন্মাদি গ্রহণ, তাহাতে যে দুঃখপ্রতীতি, তাহা 
অক্ঞানীর দৃষ্টিতেই হয়। ঈশ্বর বস্তুতঃ সর্বদোষ বিনিরমুক্ত। সকল কলাণগুণের 
আকর সেই বিষুঃ বা নারায়ণ ভিন্ন আর কেহই নহেন। 


প্রবৃত্তির অনুকূল সিদ্ধান্তের ফল 

এখন এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রবৃত্তি অনুকূল সিদ্ধাত 
হইলে দুঃখশন্য সুখলাভের জন্য রামানুজ যেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, আর দুঃখশূন্য 
সখলাভ অসম্ভব, সুতরাং দুঃখের আত্যস্তিক বিনাশ করিতে হইলে সুখ দুঃখ 
উভয়ই ত্যাগ করিতে হয়। এজন্য সুখ দুঃখের অতীত হইবার আশায় শঙ্কর 
অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। এক কথায় শঙ্কর আত্যস্তিক দুঃখ নাশের জন্য সুখদুঃখ 
উভয় ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবাদী আর দুঃখশূন্য সুখের জন্য রামানুজ 
বিশিষ্টা্দে তবাদী-_এখন ইহাই যদি অ.চার্যদ্বয়ের নিজ নিজ সিদ্ধান্তের জন্য 
প্রয়োজন হয়-__ইহাই যদি দুই জনের মতের মূলসূত্র হয়, তাহা হইলে সুধী 
পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন-_দুঃখশুন্য সুখ এবং সুখদুঃখ উভয়েরই ত্যাগ সম্ভব 
কি না. আবশ্যক কি না এবং উচিত কি না? অর্থাৎ কাহার মত তাহা হইলে 
বেদাস্ত প্রতিপাদা সত্যনির্ণয়ে উপযোগী এবং কাহার * - অনুপযোগী, অথবা 
বিশিষ্টাদ্বৈত মত সত্য, কি অদ্বৈত মত সত্য? 


যুক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তের মূল- ভ্রমতত্ব ও জ্ঞানতত্ত 
তাহার পর যদি ভাবা যায় যে, আচার্যদ্বয় জগত্তত্ব তন্ন তন্ন করিয়া 
সম্যক্রূপে পরীক্ষা করিয়া অনুভব ও ও যুক্তির সাহায্যে উভয়েই নিজ নিজ মতে 


তাহা এক কথায় যদি বলিতে হয়, ৬ ৬ 1 হইলে বলিতে পারা যায় যে, তাহা 
প্রথম__ত্রমতত্ত্ অর্থাৎ ভ্রমের স্বরূপ বিষয়ে উভয়ের জ্ঞান বা উভয়ের ধারণা, 


৬৮৮ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


এবং দ্বিতীয়-_তাহা জ্ঞানতত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে উভয়ের মত বা 
উভয়ের ধারণা। 


ভ্রমতত্বানুসারে মতভেদ 

আচার্য শঙ্কর ভ্রম স্বীকার করেন বলিয়া তিনি অদ্বেতবাদী হইতে পারিয়াছেন 
এবং আচার্য রামানুজ ভ্রম স্বীকার করেন না বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে 
পারিয়াছেন। ভ্রম স্বীকার করিলে আর বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত নির্দোষ বা সর্বোত্তম 
সিদ্ধান্ত হয় না, অথবা যুক্তিযুক্ত হয় না। এবং ভ্রম স্বীকার না করিলে 
অবৈতসিদ্ধান্ত নির্দোষ বা সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হয় না, অথবা যুক্তিযুক্ত হয় না। এই 
জন্য আচার্য শঙ্কর নিজ প্রধান কীতি ব্রন্মসূত্রের ভাষোর প্রারস্তেই এই ভ্রমতত্ত 
অর্থাৎ অধ্যাস নির্ণয় করিয়াছেন। আর এইজন্যই আচার্য রামানুজ নিজ প্রধান 
কীর্তি সেই ব্রহ্মাসূত্রভাষ্র প্রারস্তেই ভ্রম অস্বীকারে সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন। 


আচার্য শঙ্করের মতে ভ্রমের যে বিষয় তাহা সৎ নহে, অসৎ নহে সদসৎও 
নহে, কিন্তু সদসদভিন্ন বা অনির্বচনীয়। সৎ হইলে উহা বাধ্য হইত না, অসৎ 
হইলে উহা প্রতিভাতই হইত না; যেমন বন্ধ্যাপুত্র কখনই প্রতীত হয় না, আর 
সদসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহাও অসম্ভব। অতএব শ্রম সদসদ্তি মই 
বলিতে হইবে। ইহা প্রতিভাত হয় বলিয়া তৎকালেহ উহার সত্তা স্বাকাব কবা 
হয়, উহার সন্তাবশতঃ উহা প্রতিভাত হয় না। উহা অধিষ্টানের জ্ঞানেই নিব্ও 
হইয়া যায়। রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা রজ্জুর দ্বাবা অবচ্ছিন্ন যে চৈ৩না, 
সেই চৈতনানিষ্ঠ যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের পরিণতিমাত্র, সেইজন] এইরূপ 
সর্পকে “এই সর্প” বলিয়া জ্ঞান হয়। এই “সর্পজ্ঞান” পূর্বদৃষ্ট সর্পজ্ঞানের সংস্কাণ 
হইতে উৎপন্ন সর্পস্মৃতিও নহে এবং অরণাস্থ সর্পজ্ঞানও নহে। যেহেতু সর্পস্থরি 
হইলে “এই সর্পজ্ঞান” না হইয়া “সেই সর্পজ্ঞান” হইত এবং অবণাস্থ সর্পজ্ঞানও 
নহে, কারণ, অরণাস্থ সর্পের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হয় নাই, সুতরাং বজ্জুতে 
সর্পভ্রম অরণ্যস্থ সর্পের জ্ঞান হইতে পারে না। 


রামানুজমতে ভ্রমতন্তের পরিচয় 
কিণ্ত রামানুজমতে যাহাকে লোকে ভ্রম বলে তাহার বিষয় সৎ এমন কি তাহা 
ব্রন্মেরই ন্যায় সৎ। রজ্জুতে যাহা উপাদান তাহাই সর্পের উপাদান। উপাদানের 
অল্লাধিক্যনিবন্ধন ও উপাদানবিন্যাসের তারতমাপ্রযুক্ত রজ্জুকে সপ বলা হয় না। 


উপসংহাব ৬৮৯ 


কিন্ত রজ্জুতে সর্পজ্ঞান যথার্থ জ্ঞানই বটে। রজ্জ্বকে সর্প বলিয়া ব্যবহারে বাধা 
ঘটে বলিয়াই__রজ্জুকে সর্প বলা হয় না। শুক্তিতে যে বজত জ্ঞান হয়, তাহা 
পদ্ধীকরণবশতঃ শুক্তিতে রজতাংশ বশতঃই হয। সুতরাং তাহাও যথার্থ জ্ঞান। 
তবে তাহাকে রজত বলিয়া ব্যবহার করা হয না, ইহাই বিশেষ । এইবপে সকল 
জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, সকল জ্ঞানই সত্যজ্ঞান ' 


এখন শঙ্কব ভ্রম ব্বীকাব কবিষা ত্রন্মে জগতের পরম স্বীকার কবিলেন আর 
তাহাব ফলে জগৎ কোন কালেই বন্ধে নাই, অথচ প্রতাতিকালে তাহা আছে 
বলিয়া বোধ হইল।। ব্রন্মের জ্ঞানেই জগতেন জ্ঞান ও সত্তা সবই চলিযা যাইবে। 
কেবল ব্রহ্মমাত্রই থাকিবে “ব্রহ্ম সত্যং জগন্থিথ্যা জাবো ব্রদ্দেব নাপবঃ” হহাই 
সিদ্ধ হইবে। আর বামানূজ ভ্রম স্বীকার না কিয়া জগৎকে সতা বলিলেন। হাণাৎ 
ব্রহ্মোবই শরীবস্থানীয হইল ব্রহ্মাজ্ঞানে জগতেব জ্ঞান ও জগতেব সন্থা চালযা 
সু,» লা। জীব ক্রাক্ষব অঙ্গজপে থাকিধা প্রন্দেব নিযত সেবা করিযা সুখী 
হইবে-_ এইবপ বিভিন্ন মতদ্বয উৎপন্ন হহল। এখন সুধী পাঠকবর্গ স্থিব ককন 
_লজ্ঞতে যে সর্প দেখা যাহ তাহা সতা সর্প কিনা, পূর্বদিককে যে পশ্চিমদিক 
বলিযা জ্বন হয, তাহা শ্রম জ্ঞান কি না। আব ইহাব ফলে শঙ্কবেব অছেতবাদ 
সা কি বামান্‌জেব বিশিষ্টা্দেতবাদ সত্য তাহাও তাহাবাই স্থিব ককন। 


জ্রানতত্বানুসারে মতভেদ 

তাহাব পব হ্রানতত্ত সম্বন্ধে শঙ্কব নির্বিষয জ্ঞানকে জ্ঞানস্ববপ বলেন এবং 
সবিষয জ্ঞানকে বৃণ্তিজ্ঞান বলেন এবং তাহাকে সবিকপণ ? নির্বিকল্পক ভেদে 
দুইনীপ বলেন। রামানুজ কিন্তু ইহা স্বীকার কবেন না। অর্থাৎ শনি নির্বিষয জ্ঞানই 
স্বাকাব করবেন না এবং সবিষ্য জ্ঞানাস্র্গত নির্বিকল্পব জ্ঞানও বস্তুতঃ স্বীকাব 
করেন না। ঠাহাব মতে সকল গানই সবিষয জ্ঞান এবং তাহাও আবাব সবিকল্পক 
শ্রান। যে জানে লিষযেব ভান হয না, তাহা নিবিষয জ্ঞান এবং যে জ্ঞানে বিষয 
থাকে তাহাই সবিষয জ্ঞান। ঘটজ্ঞান পট জ্ঞান সবই সবিষয় জ্ঞান। এই ঘটজ্ঞান 
ও পটক্ঞানে যখন বিশেষাতা, প্রকারতা ও সংসর্গতার ভান বা জ্ঞান হয়, তখন 
ইহা সবিকল্পক জ্ঞান এবং তাহাদের যখন ভান হয় না তখন ইহা নির্বিকল্পক 
জ্ঞান। ঘটজ্ঞানে ঘটত্ব হয় প্রকার, ঘটি হয-_বিশেষ্য এবং ঘা € ও ঘটেব যে 
সম্বন্ধ তাহাই সংসর্গ। ঘটেব সবিকল্পক জ্ঞানে 'শ্ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট” এইরূপ জ্ঞানই 


হয়। 


€ ৬ 


৬৯০ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


নির্বিষয় জ্ঞান স্বীকার এবং অস্বীকারের ফল 
এখন শঙ্কর নির্বিষয় জ্ঞান স্বীকার করায় তাহার যে ব্রহ্ম, যাঁহাকে তিনি 
জ্ঞানস্বরূপ বলেন, তিনি নির্বিশেষ, নিগুণ ও স্বপ্রকাশ বস্তু হইতে পারিলেন, 
জগতাদি যাবৎ বিষয় তাহাতে অধ্যত্ত বা আরোপিত হইতে পারিল। অপরপক্ষে 
রামানুজ সবিশেষ সবিকল্পক মাত্র স্বীকার করায় তাহার ব্রহ্ম সবিশেষ সগুণ 
প্রভৃতি হইল, নিরুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাহার মতে অসিদ্ধ বা অসম্ভব হইল। 


নির্বি্ষয় জ্ঞানে যুক্তি 

এখন জ্ঞান নির্বিষয় হইতে পারে কি না তৎসন্বন্ধে শঙ্কর ও রামানুজমতের 
যুক্তি এবং অনুভব কিরূপ তাহা একবার দেখা যাউক। শঙ্করমতের যুক্তি এবং 
অনুভব এই যে, জ্ঞানটি বিষয়ী এবং জ্ঞেয়টি বিষয়। জ্ঞান__প্রকাশক এবং 
জ্ঞেয়__প্রকাশ্য। বিষয় কখন প্রকাশক হয় না, তাহা প্রকাশ্যই হয়। যেহেতু 
প্রকাশক কখন প্রকাশ্য হয় না। কর্তা কখন কর্ণ হয় না। প্রকাশ্য ও প্রকাশ, কর্তা 
ও কর্ম বিভিন্ন পদার্থই হয়। নিজে যেমন নিজের স্কন্ধে আরোহণ করা যায় না, 
ইহাও তদ্রপ। আর জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞান স্বপ্রকাশ, বিষয় না 
থাকিয়াও প্রকাশস্বভাব। 


স্বপ্রকাশত্বে আপত্তি ও উত্তর 
যদি বলা যায় প্রকাশ্য না থাকিলে প্রকাশক হইবে কে? কে কাহাকে প্রকাশ 
করিবে? তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, প্রকাশ্য না থাকিলেও প্রকাশক থাকিতে 
পারে। যাহা স্বপ্রকাশ তাহাই প্রকাশ্যে আসিলে প্রকাশ্যকে প্রকাশ করিবে। যেমন 
স্বপ্রকাশ সূর্য জগৎকে প্রকাশ করে, জগৎ না থাকিলেও সূর্যের প্রকাশত্বের হানি 
হয় না। অতএব প্রকাশ্য না থাকিলেও স্বপ্রকাশত্বের কোন বাধা হয় না। 


সূর্যদৃষ্টাত্তদ্বারা আপত্তি ও উত্তর 

যদি বলা যায় সূর্য যেমন অপরকে প্রকাশ করে, তদ্রীপ নিজেকেও প্রকাশ 
করে। আর নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে বলিয়া তাহাকে স্বপ্রকাশ বলা হয়। 
তদ্রীপ জ্ঞান অপরকেও প্রকাশ করে এবং নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ 
নিজেই নিজের বিষয় হয়। এইজন্য জ্রানকেও স্বপ্রকাশক বলা হয়। সুতরাং 
বিষয়ন্ন প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। এইরাপে বিষয় ব্যতীত জ্ঞানই হয় না, অর্থাৎ 
নির্বিষয় জ্ঞানই নাই। এতদুত্তরে বলা হয় যে, সূর্য যেমন নিজেকে প্রকাশ করিবার 
কালে নিজ হইতে পৃথক না হইয়াই নিজেকে প্রকাশ করে অর্থাৎ নিজেকে বিষয় 
করে, প্রকাশ্য সূর্য ও প্রকাশক সূর্য মপুথকই থাকে, জ্ঞানও তদ্রুপ নিজেকে প্রকাশ 


উপসংহার ৯১ 


করিবার কালে নিজ হইতে অপৃথক থাকিয়াই নিজেকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ 
বিষয় করে। জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতা জ্ঞান পৃথক হয় না। অতএব ঘটপটাদি জ্ঞানে 
যেমন বিষয়-ঘটপটাদি বিষয়ীজ্ঞান হইতে পৃথক, তদ্রুপ জ্ঞানের জ্ঞানে পৃথক 
বিষয়-বিষয়ী ভাব থাকে না। এইরূপ অপৃথক বিষয়-বিষয়ী ভাবাপন্ন জ্ঞানই 
নির্বিষয় জ্ঞান। যেহেতু বিষয় ও জ্ঞানের পার্থক্য না থাকা এবং জ্ঞানের বিষয় 
না থাকা একই কথা। 


অনুব্যবসায় জ্ঞানদ্বারা আপত্তি ও উত্তর 

যদি বলা যায় ঘটজ্ঞানের পর “আমি ঘটজ্ঞানবান” এইরূপ অনুব্যবসায়- 
জ্ঞানে প্রথম জ্ঞানটি দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, আর সেই জ্ঞান দুইটি পৃথকই 
হয়, অতএব জ্ঞানের জ্ঞানেও পৃথক বিষয়-বিষয়ী ভাব থাকেই। তাহা হইলে 
বলিব-_সেখানে কেবল-জ্ঞান জ্ঞানেব বিষয় নহে, কিন্তু ঘটবিশিষ্ট জ্ঞানই জ্ঞানের 
বিষয় হয। আর তদ্যতীত সেখানে দুইটি জ্ঞানই পৃথক। সুতরাং নিজে নিজেকে 
পৃ কৱিযা নিজে নিজের বিষয় হইতেছে না। একটি জ্ঞান অপর একটি জ্ঞানের 
বিষয় হইলে নিজে নিজের বিষয় হইল না। 


সূর্য দৃ্টাস্তদ্বারা প্রকারান্তরে আপত্তি ও উত্তর 

যদি লা যায় সূর্য যে নিজেকে প্রক'ণ করে তাহা নিজ হইতে নিজে পৃথক 
হইয়াই কবে, যেহেতু সূর্যালোক ও সূর্যমগুল পৃথক বস্তু বলিয়াই সকলে বুঝিয়া 
থাকে। অতএব নিজে নিজেকে প্রকাশ করিলে নিজ হইতে পৃথক হইয়াই প্রকাশ 
করে, বলিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, সূর্যালোকদ্ধারা সূর্যমণ্ডল 
প্রকাশিত হয় না। ঘনসূর্যালোকই সূর্যমও-। | সূর্যালোক ত চসীকাচদ্বারা পঞ্জীকৃত 
করিলে সূর্যমণ্ডলবৎই প্রতীয়মান হয়। সূর্যমণ্ডলে যে পাধ্বি পদার্থ থাকে, তাহা 
সূর্যালোকদ্বারা প্রকাশিত হয় বলিলেও আলোকঘন এগুল কখন আলোকদ্বারা 
প্রকাশিত হয় না। সূর্যমগ্ডলের যে প্রকাশধর্ম তাহা আলোকেরই ধর্ম। সূর্যমণ্ডলের 
পার্থিব পদার্থের ধর্ম নহে। আর সূর্য নিজ হইতে পৃথক হইয়া নিজকে প্রকাশ 
করিলে প্রকাশ্য সূর্যকে অপ্রকাশস্বভাব বলিতে হয' কিন্তু কোন সূর্যই 
অপ্রকাশস্বভাব = হ। স্বপ্রকাশবস্তু নিজ হইতে অপৃথক থাকিয়াই নিজকে প্রকাশ 
করে অর্থাৎ নিজেই প্রকাশিত হয়। এই কারণে স্বপ্রকাশ জ্ঞানই নির্বিষয়ক জ্ঞান। 


সর্ষের স্বপ্রকাশতে, মাপত্তি ও উত্তর 
দি বলা যায় স্বপ্রকাশ সূর্যও যেমন জ্ঞানছ্বারা প্রকাশ্য হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের 
বিষয় হয়, তদ্রুপ জ্ঞানও স্বপ্রকাশ হইলেও অপর জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ্য হয়, অর্থাৎ 
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অপর জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং জ্ঞান নির্বিষয় কখনই হয় না। তাহা হইলে 
বলা হইবে, জ্ঞান যদি জ্ঞানাত্তরদ্বারা প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞানও 
জ্ানাত্তরদ্বারা প্রকাশা হইবে। তাহাতে এইরূপে অনবস্থা দোষই হইবে । আর সেই 
দোষপরিহারের জন্য জ্ঞানকেই স্বপ্রকাশ বলা আবশাক হইবে । আর যদি জ্ঞান 
জ্ঞানভিন্নের দ্বারা প্রকাশা হয়, তবে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য হইল। সেই 
অজ্ঞান আবার জ্ঞানদ্বারাই প্রকাশ্য, এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে । আর 
সেই দোষ পরিহারের জন্য জ্ঞানকেই স্বপ্রকাশ বলা আবশাক হইবে। অতএব 
জ্ঞান স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ নিজে নিজ হইতে অপৃথক থাকিয়াই নিজেকে প্রকাশিত 
করে, অর্থাৎ নিজেই প্রকাশিত হয়। আর তাহা হইলে ইহাতে কমকর্তৃবিরোধও 
হইবে না। যেহেতু অপৃথক থাকিয়া নিজে নিজেকে বিষয় করা আর জ্ঞান 
নির্বিষয়__ইহা বলা একই কথা। 


স্বপ্রকাশজ্ঞানসিদ্ধিতে নির্বিষয় জ্ানসিদ্ধি 

স্বপ্রকাশ আলোক যেমন যখন যাহার উপব পতিত হয়, তখন তাহাকেই 
প্রকাশ করে। সেই আলোক স্বপ্রকাশ না হইলে যেমন অপবকেও প্রকাশ করিতে 
পারে না, জ্ঞানও তদ্রপে স্বপ্রকাশ যখন যাহাকে বিষয়রূপে প্রাপ্ত হয়, তখনই 
তাহাকে প্রকাশিত করে। নিজে স্বপ্রকাশ না হইলে অপরকে প্রকাশিত কবিতে 
পারিত না। তবে বিশেষ এই যে, সূর্য স্বপ্রকাশ হইলেও জ্ঞানদ্বাবা প্রকাশা হয, 
জ্ঞান কিন্তু আর সেরূপ হয় না। এইজন্যই জ্ঞানই যথার্থ স্বপ্রকাশ বস্তু, অথবা 
যাহা স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহা জ্ঞানই। এই জ্ঞান অন্তঃকরণে মিশিয়া আমিজ্ঞান হয। 
সেই অস্তুঃকরণ মিশ্রিত জ্ঞান ঘটপটাদিতে পতিত হইয়া “ইহা ঘট ইহা পট” 
এই জ্ঞান হয় এবং তৎপরে “আমি ঘটপটজ্ঞানবান্‌” ইত্যাদি প্রকারের জ্ঞান হয়। 
স্রান যে বিষয়কেই প্রকাশ করে, সে বিষয় না থাকিলেও অথবা সে বিষয় 
আবির্ভূত হইবার পূর্বেও নিজে প্রকাশশীলই থাকে। সকল বিষয়ের প্রকাশ জ্ঞানের 
প্রকাশসাপেক্ষ, জ্ঞানের প্রকাশ কাহারও সাপেক্ষ নহে। এইজন্য যাহা স্বপ্রকাশ 
জ্ঞান তাহাই নির্বিষয় জ্ঞান এবং যাহা নির্বিষিয় জ্ঞান তাহাই স্বপ্রকাশ জ্ঞান। 


রামানুজের নির্বিষয় জ্ঞানে আপত্তি 
আচার্য রামানুজমতে শঙ্করমতের প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, সমুদয় জ্ঞানই 
নিয়ত বিষয়াবগাহী। যাহা বিষয়াবগাইা নহে, তাহা জ্ঞানই নহে। ঈশ্বরের যে নিত্য 
জ্ঞান, তাহাও নিত্য বিষয়াবগাহী। যেহেতু বিষয় নিত্য এবং ঈশ্বরও সর্বজ্র। সর্বজ্ঞ 
শব্দের অর্থই সর্ববিষয়ের জ্ঞানে জ্ঞানী। এইজন্য ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানও 


উপসংহার ৬৯৩ 


সবিষয়ক জ্ঞান। জীবের আমিজ্ঞানভিন্ন যে জ্ঞান তাহা জন্যজ্ঞান। কারণ, তাহা 
বিষয়েন্দ্িয়াদিসন্নিকর্ষ হইতে জন্মে। সুতরাং তাহা বিষয়শন্য কখনই থাকিতে পারে 
না। বিষয় না থাকিলে জ্ঞানই হয় না। জ্ঞান যে নিজে নিজেকে প্রকাশ করে, 
তাহাতেও ঘটপটাদি বিষয় থাকে। আর অনুব্যবসায়াদিস্থলে জ্ঞান নিজে নিজ 
হইতে পৃথক হইয়াই নিজের বিষয় হয় বটে. কিন্তু তাহাতেও তাহার জ্ঞানত্ব ধর্ম 
যায় না। জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় ত হইলই। এজন্য তাহাদের মধ্যে 
অপার্থক্যও থাকে। সুতরাং জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় হয়। জ্ঞানের জ্ঞান হওয়া 
পর্যন্তই অর্থাৎ অনুব্যবসায় পর্যস্তই জ্ঞানের পর্যবসান হয়। “ইহা ঘট” এইরূপ 
জ্ঞানের পর "“ঘটজ্ঞানবান্‌ আমি” না হওয়া পর্যস্ত ঘটজ্ঞানপূর্ণ নহে। ঘটভ্ঞানজন্য 
ব্যবহাব এইস্থলেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়! ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। ইহাই সকলের 
অনুভবসিদ্ধ। আর বিষয়শন্য হইলে জ্ঞান কখন নিজেও নিজেকে প্রকাশ করিতে 
পানে না। যেমন আকাশে নিক্ষিপ্ত দর্পণ প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। কিন্তু ঘটপটাদি 
শোন দশাবস্তুর উপর নিক্ষিপ্ত হইলেই দেখা যায়। আর তখনই তাহা আলোক 
বলিয়া বোধ হয়। আকাশে নিক্ষিপ্ত দর্পণবিশ্বকে কেহ কি আলোক বলিয়া দেখিতে 
পায়? তদ্রীপ জ্ঞানদ্বারা কোন বিষয প্রকাশিত হইলেই তাহা স্বয়ংও প্রকাশিত 
হয়, অর্থ তখনই তাহা জ্ঞানপদবাচা হয়। যাহা প্রকাশিত হয় না, তাহার 
সত্তাসিদ্ধি কিরূপে হইবে? 


অনুভবের বিষয় নাই, অথচ অনুভব হইতেছে-__এরূপ কখনও কেহ অনুভব 
করে না। অনুভবমাত্রই অনুভাব্য থাকে। এই যে আমাদের “এই ঘট, এই পট” 
জ্ঞান হয়, ইহার মূলে একটা “আমি জ্ঞান” থাকে। ফ্হার “আমি জ্ঞান” নাই 
তার কখন “ঘটপটজ্ঞান” হয় না। আর এই যে আমি 'ন” ইহার যে অনুভব 
হয তাহাতেও আমিজ্ঞানটিই অনুভাব্য হয়। তখন অনুভবকর্তা যে আমি জ্ঞান, 
তাহা তাহা হইতে পৃথক হইয়াই হয়। অহংপ্ৰত্যয়গম্য কর্তা ও জ্ঞাতা এবং 
অণুপবিমাণ যে জীবাত্মা, তাহা সূর্য হইতে ভিন্ন সূর্যপ্রভার ন্যায়, বিভুপরিমাণ যে 
জ্ঞান, সেই জ্ঞানরূপ দ্রব্যাত্মক গুণদ্বারা বিষয়ীকৃত হয়। অতএব কি ঘটপটজ্জান 
এবং কি আমি জ্ঞানের জ্ঞান, সকল স্থলেই জ্ঞানের বিষয় থাকে। জ্ঞানের নিজের 
জ্ঞানেও জ্ঞান বিষয় হইবার জনা বিষয়ী-জ্ঞান হইতে পৃথক হইয়া যায়। অতএব 
কোন জ্ঞানই পৃথক বিষয়শৃন্য নহে। অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক হয়, 
নির্বিষয়কজ্ঞান নাই। সৃতরাং বিষয়শূ* জ্ঞান কোথায়? অতএব নির্বিষয় জ্ঞানই 
নাই, বিষয়শূন্য জ্ঞানই অসম্ভব। বিষয়শুনা জ্ঞান কাহারও অনুভবে আসে না। 
সতরাং সকল জ্ঞানই সবিষয় জ্ঞান এবং সেই সকল জ্ঞানই আবার সবিকল্পক 
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জ্ঞান, অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হয়, তাহা কি প্রকার প্রভৃতি তাহার জ্ঞানও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই হয়। 

রামানুজমতে-__যাহা স্বয়ং প্রকাশ অথচ অচেতনদ্রব্য হইয়া বিষয়টি হয়-_ 
বিভু হইয়া যাহা প্রভার ন্যায় দ্রব্য ও গুণস্বরূপ হয় এবং যাহা বিষয়প্রকাশক 
বুদ্ধি, তাহাকেই জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান ঈশ্বরের এবং নিত্য মুক্তগণের সর্বদা 
নিত্য এবং বিভু। বদ্ধগণের পক্ষে ইহা তিরোহিত থাকে মাত্র। মুক্তগণের পক্ষে 
পূর্বে তিরোহিত থাকে, পরে কিন্তু আবির্ভূত হয়। প্রভার ন্যায় জ্ঞানের সংকোচ 
ও বিকাশ অবস্থা লইয়া নিত্য জ্ঞানের “উৎপত্তি ও বিনাশ” ইত্যাদি ব্যবহার 
সিদ্ধ হয়। জ্ঞানটি আত্মার আশ্রিত বলিয়া আত্মার গুণ, সূর্যের প্রভার ন্যায় বলিয়া 
ইহা দ্রব্যও বটে। 

এতদুত্তরে শঙ্করমতে বলা হয় যে, স্বরূপজ্ঞান নিত্য ও স্বপ্রকাশই। অস্তঃকরণ 
ও ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া এই জ্ঞান যখন যে বিষয়ের সম্পর্কে আসে, তখনই তাহা 
প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়। ইহারই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। 
ঘটজ্ঞানের পর পটজ্ঞান এবং পটজ্জানের পর মঠ জ্ঞান-_এইরূপে বিভিন্ন 
বৃক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞান যে নিজে স্বপ্রকাশ ও নিত্য তাহাই সিদ্ধ হয়। 
আর সেই কারণেই বিষয়শূন্য জ্ঞানও স্থীকার্য হয়। কারণ, জ্ঞানরূপ প্রকাশবস্ত 
একটি পূর্ব হইতে না থাকিলে বিষয়াত্তরকে কে প্রকাশ করিবে? যাহা এক বস্তু 
হইতে অন্য বস্তুতে যায়, অথচ তাহার নিজ প্রকাশ ধর্মের যদি তারতম্য না হয়, 
তবে তাহা সেই সব বস্তু হইতে ভিন্ন-_ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ 
জ্ঞান আর স্বরূপতঃ নিত্য হয় না। ঘটন্্রান, পটজ্ঞান ও মঠজ্ঞানের প্রকাশধর্ম 
বিভিন্ন ও বিষয়সাপেক্ষ হইলে একটি নিত্যজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। অতএব জ্ঞানের 
প্রকাশধর্ম বিষয়নিরপেক্ষই বলিতে হইবে। তাহার পর একটি জ্ঞানের পর আর 
একটি জ্ঞান হইলে দ্বিতীয় জ্ঞানটি যে প্রথম জ্ঞান হইতে ভিন্ন-_ইহাকে প্রকাশ 
করিবে কে? অতএব একটি স্বপ্রকাশ নিতাসাক্ষিজ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। আর 
সাক্ষিজ্ঞানও বিষয়শূন্য নহে, ঘটপটাদি অন্য জ্ঞানও বিষয়শূন্য নহে, সুতরাং জ্ঞান 
নির্বিষয় কখনই থাকে না- ইহাও বলা যায় না। কারণ, একটা জিনিষ সর্বদা 
একটা না একটা অপর জিনিষের সহিত থাকে বলিয়া বা দেখা যায় বলিযা যে 
সে একাকী থাকিতে পারে না, তাহা কে বলিল? স্বপ্রকাশস্বভাব বস্তু 
অপ্রকাশস্বভাব বস্তুর সহিত থাকে বলিয়া যে অপ্রকাশস্বভাব বস্তৃভিন্ন যে তাহা 
থাকিতে পারে না, তাহা বলা অসঙ্গত। এরূপ বলিলে অপ্রকাশস্বভাব বস্তু 
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স্বপ্রকাশস্বভাব বস্তুর স্বপ্রকাশত্বের সাধক বলিতে হয়। কিন্তু অপ্রকাশস্কভাব বস্তুকে 
স্বপ্রকাশস্বভাব বস্তুর সাধক বলিলে বিরোধই হয়। অতএব আমরা বিষয়হীন জ্ঞান 
দেখি না বলিয়া যে বিষয়হীন জ্ঞান থাকিতে পারে না, তাহা বলা নিতান্তই অসঙ্গ 
ত। অগ্নি কান্ঠাদি কোন না কোন আধারে থাকে এইরূপ দেখা যায় বলিয়া, কি 
অগ্নি কাষ্ঠাদি হইতে পৃথক থাকিতে পারে না বলিতে হইবে? সৃষ্টিকালে 
পঞ্চীকরণের পূর্বে তাহা তো স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব নির্বিষয় স্বপ্রকাশ 
জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। 

বিষয় ও জ্ঞান একত্রই থাকে, আর সেই জ্ঞানেরই প্রকাশধর্ম সিদ্ধ হয়। 
বিষয়শুন্য জ্ঞানই নাই, সুতরাং তাহার প্রকাশধর্মও তখন থাকে না-_এইবপ 
যদি বলা হয়; তাহা হইলে সেই প্রকাশধর্ম, হয়-_ জ্ঞানের স্বভাব, না হয়__ 
বিষয়ের স্বভাব, না হয়--উভয়ের স্বভাব, অথবা তাহা উভয়ের যোগে উৎপন্ন 
বলিতে হইবে। জ্ঞানের স্বভাব বলিলে নিবিষয় জ্ঞানই সিদ্ধ হয়। বিষয়ের স্বভাব 
শিনত জ্ঞান আব প্রকাশস্বভাব হয় না। উভয়ের স্বভাব বলিলে 
প্রকাশধর্মপুরস্কারে বিষয় ও জ্ঞানে ভেদ থাকে না। এই দুইটি পক্ষই অনভীষ্ট। 
মার নিষয ও জ্ঞানের যোগে উৎপন্ন প্রকাশধর্ম বলিলে, উহা কাবণে ছিল কি 
ছিল না- বলিতে হইবে। থাকিলে কোন কারণে ছিল _আবার জিজ্ঞাস্য হইবে। 
প্লানে থাকিলে নির্বিষয় জ্ঞান সিদ্ধ হইবে, বিষয় বা উভয়ে থাকিলে পূর্বোক্ত 
দোষ হইবে । আর কারণে না থাকিয়া উৎপন্ন হইলে কারণশূন্য হইয়া কার্য উৎপন্ন 
হয় স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ অসৎকারণবাদ স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ 
কারণবিনা কার্যোৎপত্তি স্বীকার্য হয়। অতএব বিভিন্নবিসয়ক জ্ঞানোৎপত্তিতেও 
মূলে নিত্য স্বপ্রকাশ একটি জ্ঞানই স্বীকা্য। 

আকাশে নিক্ষিপ্ত দর্পণ-প্রতিবিশ্ব দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার প্রকাশকত্বের 
হানি কেন হইবে? এবং তাহা যে আলোক নহে__ তাহাই বা কেন স্বীকার করিতে 
হইবে? তাহা কাহাকেও প্রকাশ না করিলেও তাহা আলোকই থাকে। যাহা 
প্রকাশিত হয় না, তাহার সত্তা নাই__এ কথা জ্ঞানের পক্ষে সঙ্গত হয় না। 

জ্ঞানের বিষয যে জ্ঞান তাহা অনুবাবসায় জ্বান। সেই জ্ঞান এবং সেই 
জ্বানপ্রকাশক জ্ঞান, জ্ঞানত্বরাপে এক হইলেও তাহা একটি জ্ঞানব্যক্তি নহে যে, 
নিজেই নিজের বিষয় হয় বলা হইবে। অতএব জ্ঞান নিজেই নি'জর বিষয় পৃথক 
হইয়া হয়-_ইহা বলা যায় না। আর ভ..নর পর অনুব্যবসায়পর্যস্ত যে জ্ঞানের 
পূর্ণতা তাহা জ্ঞানের ব্যবহার-নিমিত্ত, বিষয়ব্যবহারের নিমিত্ত নহে। “এই ঘট” 
জ্ঞানেই ঘটরূপ বিষয়ের বাবহার পর্ণ ইয। অতএব এ আপত্তিও নিরর্থক; 
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আর বিষয়হীন জ্ঞান হয় কি না, তাহা সমাধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, এজন্য 
অনুভাবা ব্যতিরেকে অনুভব কাহারও অনুভূত হয় না-_এ কথা বলা সঙ্গত নহে। 
সাধারণের অনুভবদ্ধারা সমাধিমানের অনুভব অস্বীকার করা অসঙ্গত। 


আর “আমি-জ্ঞানে”র অনুভবেও অনুভাব্য “আমি-জ্ঞান”, অনুভাবক 
“আমি-জ্ঞান” হইতে পৃথক হয়, ইহা বলিয়া নির্বিষয় জ্ঞান অস্বীকার করাও ঠিক 
নহে। কারণ, আমি-জ্ঞানে কেবল জ্ঞান থাকে না, উহাতে “আমি” হয় উপাধি। 
আমি জ্ঞানও বৃত্তিজ্ঞান। স্বপ্রকাশ নির্বিষয় জ্ঞান অস্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া 
আমি-জ্ঞান হয়। এইজন্য আমিকে অনুভবকালে আমি পৃথক বিষয়রূপে অনুভূত 
হয়। সুযুপ্তি হইতে উত্থানকালে বেশ বুঝা যায়-_আমি-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া 
উঠে। এজন্য আমি-জ্ঞানের মূলে স্বপ্রকাশ আমিহীন জ্ঞান থাকে। তাহা আমি 
আমাকে অনুভব করিতেছি-_এরূপই নহে। তাহা নিজ হইতে নিজেকে অপৃথক 
রাখিয়াই নিজেকে প্রকাশিত করে বা নিজে প্রকাশিত হয়। ইহাতে আমিতৃই নাই। 
ইহাই স্বপ্রকাশ ও নির্বিষয় জ্ঞান। সমাধিতে ইহার আভাস বেশ বুঝা যায়। 
অতএব এ আপত্তিও অসার। 


তাহার পর সুধুপ্তিকালে যে আমি-জ্ঞান স্পষ্ট থাকে না, কিন্তু থাকে বলা হয 
তাহাও অসঙ্গত। কারণ, সুযুপ্তিকালে আমি ছিলাম” এইরূপ অনুভবেব স্মরণ 
হয় না, কিন্তু সুযুপ্তির পর স্মরণ হয়_-“আমি কিছুই জানি নাই'' "আমি 
আমাকেও জানি নাই!” এই স্মরণ, অন্জ্রানের যে সাক্ষী সেই সাক্ষিস্ববপ স্বপ্রকাশ 
জ্ঞানের অজ্ঞানানভবের ফল। এ সময় “আমি-জ্ঞান” থাকে না। আমিও থাকে 
না। এখন এই অজ্ঞানও যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সুযুপ্তির সাক্ষিজ্ঞানই নির্বিষয 
জ্ঞানই হইয়া যায়। অজ্ঞানের জন্যই নির্বিষয় জ্ঞানের সাক্ষিত্ব, অজ্ঞান নষ্ট হইলে 
সাক্ষিত্ব নষ্ট হয়, কেবল স্বপ্রকাশ নির্বিষয়ভাবই থাকে । আর এই অগ্জানের নাশ 
না হইলে মুক্তিই সম্ভব হয় না। অণুস্বরূপ আত্মার, সূর্যের প্রভার নায়, বিভূস্বকূপ 
জ্ঞানদ্রব্যটি গুণরূপ হইলে এবং তাহাব দ্বারা জীবাত্মার “আমি-জ্ঞান'' হইলে 
প্রভার দ্বারা সূর্যের প্রকাশ হয়। আত্মভিন্ন যে জ্ঞান তাহার দ্বারা আত্মার প্রকাশ 
হইয়া যায়। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। প্রভা সূর্য হইতেই উৎপন্ন; প্রভা পু্জীকৃত 
হইলেই পূর্যবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রামানুজমতে ইহা অস্বীকার করা হয়। প্রভাব 
জন্য সূর্যের ক্ষয় হয় না- ইত্যাদি বহু অসঙ্গত কথা স্বীকার করিতে হয়। ইহার 
পরিবর্তে এক হ্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরাপ আত্মা স্বীকারেই এই অসঙ্গতি লাঘব হয়। 
এইরূপ নানা কারণে স্বপ্রকাশ নির্বিষয় জ্ঞান সিদ্ধই হয়। 
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উভয়সম্প্রদায়ের অনৈক্য এখনও বিদ্যমান 

অবশ্য রামানুজসম্প্রদায় ইহারও খণ্ডনে অত্যন্ত বদ্ধপরিকর এবং এতই 
নানারূপ তর্কের উদ্ভাবন করিয়াছেন যে দেখিলে অনেকেই বিস্মিত হইবেন। 
শঙ্করসম্প্রদায়ও আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এইরাপে উভয়পক্ষে 
খণ্ডনমণ্ডন এখনও চলিতেছে। ফলকথা, যুক্তি উভয় পক্ষেই প্রদত্ত হয়। তবে 
যুক্তির মূল অনুভব বলিয়া রামানুজ বলিবেন-__বিষয়শূন্য জ্ঞান কেহ কখন জানে 
নাই, অনুভব করেন নাই, সুতরাং বুঝেও না। আর শঙ্কর বলিবেন-_ ইহা 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিশীলব্যক্তি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। এমন কি, উৎকৃষ্ট 
একাগ্রতাসম্পন্নব্যক্তিও ইহা বুঝিতে পারেন। যে ব্যক্তি অগ্নির তাপ ভালরূপ 
অনুভব করিয়াছে, সে জানে__সেও বুঝে যে, অগ্নিতে পড়িলে পুড়িয়া 
অগ্নিস্বরূপই হইয়া যাইব। বাস্তবিক উভয়ের যাবতীয় তর্ক, শেষে উভয়ের এই 
অনুভবে পর্যবসিত হয়। এজন্য মনে হয়__সাধারণদৃষ্টিতে রামানুজ বিচার 
কবিয়াছেন এবং সমাধিমানের দৃষ্টিতে শঙ্কর বিচার করিয়াছেন। আচার্য রামানুজ 
তাহার শ্রাভাষ্যে শঙ্কর মত ও নিজমত যেভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহা 
চিন্তাসহকারে আলোচনা করিলে উভয়মত্তের অভিপ্রায় বেশ বুঝা যায়। শঙ্করমতে 
উহার খণ্ডন “আদ্বৈতসিদ্ধি” এবং “সিদ্ধান্তসিদ্ধাপ্রন” গ্রে ঘেষ্ট আছে। উপরে 
ছায়া মাহ প্রদত্ত হইল। যাহা হউক, ভ্রমতত্ত্ ও জ্ঞানতত্ব সম্বন্ধে উভয় পক্ষের 
মূল যুক্তি ও অনুভব উপরেই একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন সুধী পাঠকবর্গ 
স্থিব করুন-_যুক্িবলে যদি আচার্যদ্বয় নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে কোন মতটি সত, অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ও যথার্থজ্ঞানের তত্ত সম্বন্ধে উভয়ের 
আশয় বুঝিয়া স্থির করুন-_ বিশিষ্টাদ্বৈত সন সত্য কি অধৈ- নতটি সত্য। 


আর যদি বলা যায়__আচার্যদ্বয়ের একজন যে আই্বতবাদী, তাহা উক্ত দুইটি 
পথেব কোন পথেই যাইয়া নহে, অর্থাৎ তাহা কোনরূপ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াও 
নহে, অথবা তাহা স্বাধীনভাবে জগত্তত্ত্ পর্যালোচনার ফলে যুক্তি ও অনুভবের 
সাহাযোও নহে। যেহেতু অনুভবে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে এবং কেবল তর্কের 
প্রতিষ্ঠা নাই, কি স্বতঃপ্রমাণ যে বেদ, ঈশ্বরের বাণী যে শ্রুতি, তাহারই তাৎপর্য 
যুক্তি ও অনুতবসাহায্যে নির্ণয় করিয়া অর্থাৎ উপনিষৎ বা বেদাস্ত অবলম্বনেই 
তাহারা দুইজনে দুইটি মতাবলম্বী হইযাছেন। কারণ, উভয় মণ ই এমন সিদ্ধান্ত 
স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহা বেদ ভিন্ন সনর্থিত হয় না, অর্থাৎ তর্কযুক্তির দ্বারা 
নিণর হয় না। অথবা বুঝিতে পারিলেও তদ্বিষয়ে সংশয় বিদুরিত হয় না। 


যেহেত 


টি আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


বেদশান্ত্রভিন্ন অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না 

প্রথম, অদ্বৈতমতের যে অসঙ্গ ব্রন্ম, তাহা যুক্তিবিচারদ্বারা নিঃসন্দিপ্ধরূপে 
সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি অবলম্বন না করিলে সকলের মূলে যে অসঙ্গ একমাত্র ব্রন্মাই 
আছেন, তাহা কিছুতেই অসংকোচে বলা যায় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, 
শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি নামক যে ছয়টি প্রমাণ বেদাস্তে স্বীকৃত হইয়াছে, 
শব্দভিন্ন তাহার কোনটিই অসঙ্গ ব্রন্মের জ্ঞান স্বাধীনভাবে উৎপাদন করিতে পারে 
না। অবশ্য ইহার কারণ, সকল জ্ঞানই সম্বন্ধসাপেক্ষ। আর সম্বন্ধ থাকিলেই 
অসঙ্গত্র হানি হয়। দেখা যায় ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে প্রত্যক্ষ 
হয়, সাধ্যের সহিত হেতুর ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হইলে অনুমিতি হয়। এইরূপ 
অপর প্রমাণও সম্বন্ধসাপেক্ষ। কেবল শব্দপ্রমাণ, সন্বন্ধসাপেক্ষ হইলেও তাহার 
এমন শক্তি আছে যে, তাহা অসঙ্গকে লক্ষ্য করিতে পারে। যেহেতু শব্দ যে 
অসঙ্গকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাও শব্দই বলিয়া দেয়। শব্দের এইরূপ 
সামর্থ্য আছে বলিয়া শব্দ অসঙ্গকে লক্ষ্য করিতে পারে। বস্তুতঃ একমাত্র শব্দরূপ 
যে বেদ প্রমাণ তাহারই দ্বারা অসঙ্গবিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়। এই কারণে 
বেদপ্রমাণভিন্ন আর অসঙ্গ ব্রন্মের সিদ্ধি সম্ভবপর নহে! বেদই বলিয়াছেন 
'অসঙ্গোহহ্যয়ং পুরুষ” অথাৎ এই পুরুষ অসঙ্গ। তাই অদ্বৈতবাদী 
বলিয়াছেন-_ব্ৰহ্ম অসঙ্গ। বেদবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে 
অনুমানাদি তাহার সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনভাবে নিশ্চয জ্ঞান 
জন্মাইতে পারে ন্)। 


বেদশান্ত্রভিন্ন বিশিষ্টাদ্ৈতও সিদ্ধ হয় না 

তাহার পর বিশিষ্টাদ্বৈতমতেও শ্রুতিভিন্ন গতি নাই। কারণ, তন্মতে ব্রহ্মা সগুণ 
সবিশেষ, জীব ও জগৎ তাহার শরীর বা প্রকার মাত্র। কিন্তু ইহা যদি স্বীকার 
করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী, বিনাশী, অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং দুঃখীও 
হইয়া পড়িলেন। যেহেতু ব্রন্মের শরীর যে জীব, তাহা অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং 
দুঃখী, আর ব্রন্মের শরীর যে জগৎ তাহা বিকারী ও বিনাশী। কিন্তু তম্মতেই 
আবার বলা হয় যে, ব্রহ্মা নিত্য নির্বিকার অজ্ঞানাদিদোষশুন্য ও দুঃখাদি বিবভিতি। 
সুতরাং শরীরী যে ব্রহ্ম তিনি হইলেন অবিনাশী অবিকারী অজ্ঞানাদিদোষশূন্য 
এবং সুখদুঃখ বিবর্জিত, আর তাহার শরীর যে জগৎ তাহা হইল বিনাশী বিকারী 
অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং সুখদুঃখ সমন্বিত। এতদপেক্ষা বিরুদ্ধ কথা আর কি 
হইতে পারে? যাহার শরীর হইল বিনাশী, তিনি হইলেন অবিনাশী; যাহার শরীর 
হইল বিকারী তিনি হইলেন অবিকারী! আর শরীর ও শরীরীর মধ্যে ভেদাভেদ 


উপসংহার ৬৯৯ 


সন্বন্ধস্থাপন করিয়াও এ কথা সমর্থন করা যায় না। কারণ, শরীর, শরীরীর 
স্বরূপবোধকও হয়। যেমন অগ্নিই অগ্নির শরীর, জলই জলের শরীর ইত্যাদি 
এবং শরীর শরীরী হইতে ভিন্নও হয়। যেমন আমাদের আত্মা শরীর ও আমাদের 
দেহ এই শরীর পরস্পরে ভিন্নই হয়। কিন্তু আমাদের শরীর ও আমাদের আত্মার 
সঙ্গে ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইতে পারে না। অভেদ বোধ যে হয়, তাহা ভ্রম এবং 
ভেদই প্রকৃত সম্বন্ধ। সুতরাং আত্মার শরীর আত্মাই। জীবজগৎ ব্রন্মের শরীর 
হইলে জীবজগতই ব্রহ্ম, তদ্‌ ভিন্ন আর ব্রহ্ম নাই। অতএব শরীর বিকারী আর 
শরীরী অবিকারী- ইহা বস্ত্ুতঃই অসঙ্গত কথা। ইহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ কথা । এখন 
যুক্তিতর্ক এই বিরোধ সমাধান করিতে অসমর্থ । যতই তর্ক করা যাউক না কেন 
এতদ্বিষয়ে সংশয় সমূলে বিনষ্ট হয় না। বাস্তবিক, এইজন্যই রামানুজমতে,জীব 
ও জগৎ ব্রন্মের শরীর এবং “ব্রহ্ম নিত্য অবিকারী” প্রভৃতির বোধক শ্রুতিবচন 
প্রদর্শন করা হয়। যথা__ মাধ্বন্দিনী শাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে__“যস্য 
আআ শরীরম্” অর্থাৎ জীবাত্মা যাহার শরীর এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের কার 
শাখায় এবং সুবালোপনিষ্দে আছে ‘যস্য পৃথিবী শরীরম্‌” অর্থাৎ পৃথিবী যাহার 
শরীর, ইত্যাদি। “অজো নিত্যঃ শাম্বতোয়ং পুরাণো” (কঠ ২।১৮)নিক্কলং 
নিক্করিয়ং শাস্তম্‌” (শ্বে ৬।১০) ইতাদি শ্রুতি ছারা ব্রহ্ম যে, নিতা নির্বিকার 
প্রভৃতি,তাহাই প্রদর্শিত হয়। অতএব শ্রতাভন্ন বিশিষ্টাদ্বৈতমতও সিদ্ধ হয় না। 


বেদশান্ত্রের প্রামাণ্য অলৌকিকতত্তে 

ফল কথা অলৌকিক তত্ব সম্বন্ধে শ্রতিভিন্ন গতি নাই। আর ব্রহ্ম যে 
অলৌকিক বস্তু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুত; '“তি ভিন্ন যদি অন্য 
প্রমাণগণ্য ব্রহ্ম হন তাহা হইল শ্রুতির প্রামাণাই থাকিতে সারে না উহা তখন 
অনুবাদ অর্থাৎ অপ্রমাণ হইয়া যায়। অনুবাদ যে প্রমাণ নহে, তাহা উভয়মতেই 
স্বীকার করা হয়। এইজন্য আচার্যদ্ধয়ের মতের মূলভিত্তি শ্রুতি বা বেদ। বেদভিন্ন 
তাহাদের মত দীড়াইতে পারে না। আর বেদ যে নিত্য অপৌকষেয় এবং অন্রান্ত 
প্রমাণ, তাহার প্রত্যেক বর্ণ যে নিরর্থক নহে, তাহার যে সর্বাংশই প্রমাণ,তাহা 
আচার্যদ্বয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভগবান যাহাকে জ্ঞানদান করিয়া উদ্ধার 
করেন, তাহাকে এই বেদজ্ঞান দিয়াই উদ্ধার করেন- ইহাও তাহাদেরই মত। 
অতএব উভয়ের মতেই বেদই অবলম্বন বেদভিন্ন গতি নাই। 


বেদাবলম্বনে মতভেদের ফলে বেদের অপ্রামাণ্যাশক্কা 
এখন এই কারণে যদি বলা যায় যে, আচার্যদ্বয় বেদাবলম্বনেই নিজ নিজ 


০৪৪ আচার্য-__ শঙ্কর ও রামানুজ 


সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বা কোন প্রবৃত্তির বশীভূত 
হইয়া, অথবা নিজ নিজ অনুভবাধীন স্বাধীন যুক্তির অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন নাই, তাহা হইলে বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্য অদ্বৈত কি 
বিশিষ্টাদ্বৈত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে? উভয়েই 
যদি একই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হন-_-উভয়েই যদি 
এক বেদাবলম্বনেই বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কোন্‌ মতটি 
সত্য__ইহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে-_যাহার যত 
বুদ্ধি, “হার যত কল্পনা শক্তি, যাহার অনুভব যত সূক্ষ্ম তাহার মতই ঠিক। 


কিন্তু তাহা হইলে বেদের প্রামাণ্য আর থাকিল কোথায়? আবার তো সেই 
যুক্তিতর্কেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইল! বেদের নিজ নিজ ব্যাখ্যায় যিনি যত 
যুক্তিতর্ক দেখাইতে পারিবেন, তাহার কথাই তো তাহা হইলে তত সত্য বলিয়া 
গণ্য হইয়া যাইবে । আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আবার আসিয়া পড়িলাম। 


যদি বলা যায় ভগবান বেদব্যাস ব্রন্মসূত্র নামক গ্রন্থরচনা করিয়া শ্রুতির 
সন্দিগ্ধ স্থলগুলি মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহার যাহা মত, তাহার যাহা সিদ্ধান্ত, 
তাহাই সত্য, তাহাই বেদাত্ত প্রতিপাদ্য সত্য; তাহা হইলে দেখা যায়, সেই 
ব্ৰহ্মসূত্ৰেরই আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতমতে এবং আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব এখন তো আর বেদ অবলম্বনে অদ্বৈত সত্য কি 
বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য, তাহা নিণীত হইতে পারিল না। যে মন্ত্রে পিশাচ অপনীত হইবে, 
তাহাতেই পিশাচ আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক্ষেত্রে আমরা আচার্যদ্বয় অপেক্ষা অধিক 
জ্ঞানী না হইলে তো আর মীমাংসা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আমরা যে তাহাদের 
অপেক্ষা জ্ঞানী, এ কথা তো উন্মত না হইলে আর কল্পনা করিতে পারা যায় না। 


সত্য সর্বত্র একরূপ 

তাহার পর সত্য কখন দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন হইতে পারে না। যাহা 
সত্য, তাহা সর্বকালে সর্বদেশে সকলের নিকটই সত্য। সত্য সকল সময় সকলের 
নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত না হইতে পারে, কিন্তু লোকে বুঝিতে পারিলেই 
তাহা সত্য খলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। সত্যের ইহাই মহিমা। মিথ্যার এরূপ 
মহিমা নাই। সত্য জ্ঞান হইবার পূর্বে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝিলেও সত্যঙ্ঞান 
হইবামাত্রই তাহাকৈ মিথ্যা বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহার কোন 
অন্যথাই হয় না। 


উপসংহার ৭০৬ 


আচার্যদ্বয়ের মতমধ্যে একমত নিশ্চিতই ভ্রান্ত 

এখন বেদ যদি এই সত্যই প্রকাশ করে, তাহা হইলে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে 
একজন ভ্রান্ত এবং একজন অন্রাত্ত-_ ইহা বলিতেই হইবে । সত্য কখনও 
দুইজনের নিকট দুইরূপ হইতে পারে না। সত্য কখন স্ববিরোধী হইতে পারে না। 
একই কালে একই বস্তু একইভাবে “হা” এবং “না”র স্বরূপ হইতে পারে না। 
অতএব আচার্ষদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইলে একজন ভ্রান্ত ও একজন অভ্রান্ত__ 
ইহাই বলিতে হইবে, অথবা কেহ ইচ্ছা করিয়াই ভ্রাস্তমত পোষণ করেন এরূপও 
অস্ততঃপক্ষে বলিতে হইবে। 


উভয় আচার্ষের মত অন্্রান্ত ইহাও হইতে পারে না 
করিয়াছেন। সকল মনুষ্যই একরূপ অধিকারসম্পন্ন নহে বলিয়া অধিকারিভেদে 
তাহা গ্রাহ্য বা জ্ঞেয়। কতকগুলি লোকের পক্ষে অদ্বৈতবাদ সত্য এবং কতকগুলি 
লোকের পক্ষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য, যেহেতু উভয়ই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
ওভয়ের দ্বারাই উপকার হইয়া থাকে। 


কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, অধিকাবিভেদেও মতদ্বয় পবস্পর বিরোধী 
হইলে একটি ভুলই হইবে। বিরোধী মতদ্বয় সমান সত্য হইতে পাবে না। সমান 
সত্য না হইলে একটির মধ্যে অংশবিশেষে ভুলই আছে বলিতে হইবে। সর্বোচ্চ 
অধিকারীর জন্য যে মত তাহাই তাহা হইলে সত্য এবং তন্নিশ্নাধিকারীর জন্য যে 
মত, তাহা, তাহা হইলে মিথ্যা বা ভুলই হইবে। যাহার অংশবিশেষ ভুল বা মিথ্যা, 
তাহাকেও ভুল বা মিথাই বলা হয়। যেহেতু কোন অংশ ল বা মিথ্যা তাহার 
নির্ণয় সম্ভবপর নহে। চোরের সঙ্গে সাধু থাকিলে সাধু চোর বলিয়াই গণ্য হয়। 


বেদে বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না 
আর বেদ কখন বিরুদ্ধ কথা উপদেশ করিতে পারে না। বেদের যাহা চরম 
তাৎপর্য তাহার মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধ মত উপদেশ কবিলে 
বেদ অপ্রমাণ হইন্ে। আর ইহা বস্তুত: উভয় আচার্ষই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
অতএব বিরুদ্ধবাদী হইয়া উভয় আচার্যই অভ্রান্ত বলা যায় না। 


মিথ্যারও কার্ধকারিতাবশত উভয়ই অন্রাস্ত নহেন 
যদি বলা যায়__ভুল বা মিথ্যার দ্বারা কার্য হয়, ভুল বা মিথ্যারও ফল আছে। 
বালককে ভুল বুঝাইয়াও সুফল-লাভ হয়। মিথাজ্ঞানেও বালকের উপকার হয়। 


৭০২ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


মিথ্যা স্বপ্নের মিথ্যা দণ্ডের দ্বারা সত্য জাগ্রতাবস্থা লাভ হয়। অতএব ভুল বা 
মিথ্যা উপেক্ষার যোগ্য নহে। উহারও কার্যকারিতা আছে বলিয়াই উহাও সত্য। 
যাহা সত্য তাহারই কার্যকারিতা আছে। বন্ধ্যাপুত্রের কি কার্যকারিতা আছে? 
অতএব যাহা ভুল বা মিথ্যা তাহারও কার্যকারিতা আছে বলিয়া তাহা সতা, তাহা 
ঠিক ভুল বা মিথ্যা নহে। উহাও সত্য, অর্থাৎ অংশতঃ সত্যরূপ মিথ্যাও সত্য, 
আর পূর্ণসত্যও সত্য। যাহা একেবারে মিথ্যা, তাহাই অসৎ। তাহা বন্ধ্যাপুত্র বা 
আকাশকুসুম। তাহারই কার্যকারিতা নাই। বেদে এই দ্বিবিধ সত্য আছে; বেদে 
এই দ্বিবিধ সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। একটি সার সত্য, আর একটি সত্য। 
বেদমধ্যেই সার সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব আচার্যদ্বয়ের মধ্যে 
একজনের মত মিথ্যা হইলেও তাহা একেবারে মিথ্যা নহে, তাহাও একরূপ সত্য। 


তাহা হইলে বলিতে হইবে-_না, এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা মিথা 
তাহা মিথ্যাই। মিথ্যা কখন সত্য হইতে পারে না। তদ্রুপ যাহার এক অংশ মিথ্যা 
ও এক অংশ সত্য, তাহাও মিথ্যাই বলিয়া সত্য হইতে পারে না। রজ্জুতে যে 
“এই সর্প” বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান হয়, তাহার “এই রজ্জু অংশ সত্য জ্ঞান এবং 
সর্পাংশ মিথ্যা জ্ঞান।” অতএব মিথ্যার অংশবিশেষ সত্যই থাকে, কিন্তু সমগ্রকে 
মিথ্যাই বলা হয়। মিথ্যামাত্রেই সত্যকে অধিষ্ঠান করে। অতএব যাহার অংশ 
মিথ্যা তাহাও মিথ্যাই, তাহা সত্য হইতে পারে না। কার্যকারিতা সত্যেরও আছে, 
মিথ্যারও আছে, আর তাই বলিয়া যে মিথ্যাও সত্য হইবে এমন কোন নিয়ম 
হইতে পারে না। অশ্বও বহন করে, গরুও বহন করে, তাই বলিয়া কি অশ্ব ও 
গরু অভিন্ন হয়? মিথ্যা মিথ্যাই, সত্য সত্যই। সত্য ও সার সত্য মানিয়া মিথ্যাকে 
সত্য বলা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ এইরূপ সত্যের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বাদ 
দিলে সার সত্য হয় এবং সার সত্যে কিছু অসার বা মিথ্যা মিশাইলে উক্তরূপ 
সত্য হয়। বেদের চরম তাৎপর্য এরূপ সত্য নহে, পরস্ত যাহা সার সত্য তাহাই 
বেদের চরম তাৎপর্য। অতএব অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয়েই বেদের তাৎপর্য 
নাই, উভয়েই বেদের সত্য থাকিতে পারে না। উক্ত প্রকার মিথ্যামিশ্রিত সত্যে 
বেদের অবাস্তর তাৎপর্য থাকিলেও চরম তাৎপর্য সার সত্যেই থাকিবে । আর 
তাহা হইলে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের মধ্যে একটি ভুল বা মিথ্যা, অর্থাৎ 
অংশতও ষ্িথ্যা। আমরা যাহাকে সত্য বলিতেছি তাহা সার সত্যই বুঝিতে হইবে। 
সুতরাং আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজের মধ্যে একজন আচার্যই 
বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্য প্রচার করেন এবং একজন আচার্য তাহা করেন না- ইহাই 
বলিতে হইবে। 


উপসংহার ৭০৩ 


উভয় আচার্যই ভ্রান্ত-_ইহা বিচার্য নহে 

অবশ্য এস্থলে বলা যায় যে, দুই জন আচার্যের মধ্যে একজনই সত্যপ্রচার 
করেন এরূপ বলিবার জন্যই বা আগ্রহ কেন? উভয়েই মিথ্যা প্রচার 
করিয়াছেন-_ এইরূপ কেন বলা হউক না? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, 
এটি আমাদের বিচার্য বিষয় নহে। আমরা দুই জনের মধ্যে কে বেদাস্তপ্রতিপাদ্য 
সত্যপ্রচার করিয়াছেন, ইহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা আমাদের 
প্রস্তাবানুসারে কার্য করিতে চাহি। আর যদি এ কার্য করিতে হয় তাহা হইলে 
আমরা যেদিন এই আচার্যদ্বয় অপেক্ষা বিজ্ঞ হইব, সেই দিন এই কার্য করিব, 
তাহার অগ্রে নহে। অতএব এক্ষণে আমবা দেখিব__এই দুই জনের মধ্যে কাহার 
মত সত্য এবং কাহার মত মিথ্যা। 


আচার্যভ্বয়ের মতভেদ মীমাংসার উপায়দ্ধয় 
কিন্তু যে উপায়ে আমরা এই কার্য করিব তাহার সকল রূপ উপায়ই তো 
[নজ্ছল হহতেছে দেখতেছি। উপরে যতগুলি উপায় চিন্তা করা হইল কোনটিই 
তো কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সহায়তা করিতেছে না। অতএব উপায় 
কি? আমরা তো তাহাদের সমকক্ষ নহি যে তাহাদের দোষগুণ বিচার করিব? 
তবে কি আমরা এ কার্যে বিরত হইব? 


এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, এই সমস্যা মীমাংসার উপায় আছে। হতা* 
হইবার কোন কারণ নাই। আমরা আচার্যদ্বয়ের শ্রীচরণ সেবা করিয়া এবং 
সত্যস্বরাপ ভগবানের কপার উপর নির্ভর করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারি। 
যেহেতু উভয়েই ভগবদবতার, উভয়েই জগতের কলর জন্য আবির্ভূত । 
ভক্তিভাবে গুরুর দোষও প্রদর্শন করা যায়। তাহাতে গুরু রুষ্ট না হইয়া তৃষ্টই 
হইয়া থাকেন এবং সত্যই প্রদর্শন করেন। 


বস্তুতঃ এজন্য দুইটি উপায় আছে। একটি উপায়-_ পূর্বমীমাংসায় মহর্ষি 
জৈমিনি, কিরূপে যজ্ঞাদি করিতে হইবে তজ্জন্য বেদার্থনির্ণয় করিবার যে 
কৌশলসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই কৌশলসমূহের সম্যক জ্ঞানলাভ এবং 
দ্বিতীয় উপায়-_আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত বিশেষভাবে তুলনা করিয়া তাহাদের 
প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ। 


প্রথম উপায়- জৈমিনিপ্রদর্শিত বিচারকৌশল 
প্রথমটির জন্য শ্রুতিবাকাসমূহের বলাবল বিবেচনা করিবার যে উপায় উক্ত 


৭০৪ আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


হইয়াছে, সেই উপায় শিক্ষা করিতে হইবে । আর এজন্য অস্ততঃপক্ষে শ্রুতি 
লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা প্রভৃতি পূর্বমীমাংসার ছয়টি প্রমাণ এবং 
তাহাদের প্রয়োগ প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে। তৎপরে উপক্রম-উপসংহার, 
অভ্যাস, অপূর্বতা, অর্থবাদ, ফল এবং উপপন্তি নামক ছয়টি তাৎপর্যনির্ণায়ক 
লিঙ্গের জ্ঞান অজন করা আবশ্যক হইবে। বলা বাহুল্য মীমাংসাশান্ত্রে এ বিষয় 
অতি বিস্বৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। অবশ্য বিশেষরূপে অভিজ্ঞতালাভ করিতে 
হইলে পূর্বমীমাংসার সহস্র অধিকরণেরই জ্ঞান আবশ্যক হয়। যাহা হউক, এই 
উপায় য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত এবং নিদেষি, তাহা এক প্রকার অবিসম্বাদী সত্য, 
তাহা এক প্রকার সর্ববাদিসম্মত কথা। মীমাংসকসম্প্রদায় এ বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ 
হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই উপায়ে শ্রুতি কেন, অপরাপর শান্ত্রাদিরও প্রকৃত তাৎপর্য 
নিরপেক্ষভাবে নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই উপায়ের অনুসরণ করিয়া কেহ 
যে নিজ বুদ্ধিবলে প্রকৃত তাৎপর্যের অন্যথা করিতে পারেন, তাহা নহে। করিলে 
তাহা সহজ বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। 
প্রথম উপায়মধ্যেও আচার্যদ্বয়ের বিশেষত্ব 

যদি বলা যায় যে, এই উভয় আচার্যই কি এই পথে শ্রুতিতাৎপর্য নির্ণয় কবিযা 
নিজ নিজ মত প্রচার করেন নাই? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, হা, ভয় 
আচার্যই ইহা করিয়াছেন, তথাপি উভয়ে সমানভাবে ইহার অনুসরণ করেন নাই। 
ইহা আচার্যদ্বয়ের শ্রুতিব্যাখ্যা তুলনা করিলেই বোধ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের 
মনে হয় যিনিই উভয় আচার্যের এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি করিবেন তিনিই ইহা 
বুঝিবেন। আর আমাদিগকে এ কার্য যদি এস্থলে প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে 
প্রথমতঃ আমাদের প্রতিজ্ঞান্তর হইয়া পড়িবে; যেহেতু আমরা তাহাদের 
চরিত্রতুলনা করিয়া তাহাদের মতের সত্যাসত্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ 
গ্রস্থবাহুল্যও হইবে। অতএব এ কার্য উভয় আচার্ষের ভাষ্যাদি দেখিয়া, সুধী 
পাঠকবগই করিবেন। শ্রুতি লিঙ্গ বাক্যাদি এবং উপক্রম-উপসংহার প্রভৃতির 
পরিচয় প্রদানেও এস্থলে আমরা বাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম। এজনা 
বেদাস্তপরিভাষা ও মীমাংসা-পরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। 
এক্ষণে উভয় আচার্ষের মধ্যে কে কতদূর শ্রুতিপরায়ণ, তাহা তাহাদের চরিত্র 
তুলনা করিয়া যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা আমরা নিম্নে শীঘ্রই প্রদর্শন 
করিতেছি। 

বেদার্থনি্ণয়ে পুরাণই উপায় 
কিন্তু এ কথাতেও যে আপত্তি করা হয় না, তাহা নহে। কেহ কেহ বলেন-__ 


উপসংহার ৭০৫ 


বেদের অর্থ কলির জীবের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। এইজন্যই মহর্ষি বেদব্যাস 
পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। সেই পুরাণই যথার্থ বেদার্থ প্রকাশ করে। যেমন 
বৈষ্ণবমতে শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত ব্ৰহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হয়, যেহেতু 
গরুড়পুরাণে এইরূপই কথিত হইয়াছে । আর শঙ্করমতে স্কন্দ নামক উপপুরাণের 
অন্তর্গত সৃতসংহিতাই ব্রন্ম সূত্রের ভাষ্য বলিয়া উক্ত গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে। 
অতএব বেদার্থনির্ণয়ের জন্য পুরাণাদিরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহারা 
বলেন- কেবল শ্রুতি হইতে আজ আর শ্রুতির মত নির্ধারণ করিতে পারা যায় 
না। 


পুরাণের তাৎপর্যনির্ণয়ে বাধা ও তাহার উপায় 

ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, এ কথাও সমীচীন নহে। কারণ, শ্রীমন্তাগবত 
অবলম্বনে বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী প্রভৃতি হইয়াছেন এবং সৃতসংহিতা অবলম্বনে 
শঙ্কর-সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। অবশ্য ভাগবতকেও শঙ্করের মতে 
অশৈতপর করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু সৃতসংহিতাকে দ্বৈতপর করিয়া কোন 
বৈধ্ণব ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই! তাহার পর 
পুরাণাদির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী কথাও আছে। এক পুরাণ অপর 
পুরাণের নিন্দা বা বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে। যথা-_-পদ্মপুরাণে কুর্মাদি পুরাণকে 
তামস বলিয়া অনান্থেয় বলিয়াছেন দেখা যাম। তবে এই বিরোধ মীমাংসার জনা 
কল্পভেদের ব্যবস্থাও আছে, কোথায় বা ন্যায় অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে, 
কোথায়ও বা সাধকের নিশ্ঠাবৃদ্ধির জন্য বলিয়া তাহার সমর্থনও করা হইয়াছে। 


তত্বাংশে পুরাণের বিরোধমীমাংসায় পুরাণ অসমর্থ 
কিন্ত তথাপি এ উপায় তত্তাংশে প্রধোজ্য হইতে পা; না। ইহা বিধি ও 
ইতিহাসাদিস্থুলে গ্রাহ্য । ব্ৰহ্ম সগুণ কি নিরুণ, তাহাতে দুইখানি পুরাণ বিরুদ্ধ কথা 
বূলিলে কল্পভেদে তাহাদের সত্যতা রক্ষা করা যায় না। অতএব এস্থলে যাহা 
অধিক মাত্রায় বেদানুকুল তাহাই সত্য এবং যাহ! সেরূপ নয়, তাহাতে মিথ্যাগন্ধ 
আছে বলিতে হইবে, অথবা তাহার তাৎপর্য বেদানুকূল করিয়া তাহার বাখ্যা 
করিতে হইবে। 


বেদ ও পুরাণের বিরোধে বেদই প্রমাণ 
তাহার পর পুরাণাদির সঙ্গে বেদার্থের বিরোধও হয়, তাহাও খষিগণ স্বীকার 
করিয়াছেন; আর তজ্জন্যই ব্যবস্থা হইয়া. _ 


'শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রতিরেব গরীয়সী।” 
৪৭ 


৭০৬ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতিই বলবতী বলিয়া বিবেচনা 
করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার তাৎপর্য বেদানুকুল করিয়াই তাহার ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে। অতএব বেদার্থনির্ণয়ের জন্য প্রথমতঃ বেদই অবলম্বন করিতে হইবে। 
সাহায্য গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। আর তাহা যদি করিতে হয়, তাহা হইলে মহর্ষি 
জৈমিনিপ্রদর্শিত পথেই তাহা করা শ্রেয়ঃ। ইহাতে ভ্রাত্তির সম্ভাবনা নাই। ইহাতে 
ভ্রান্তি হইলে যজ্ঞই পণ্ড হইয়া যাইবে। যেমন ব্যাকরণের সূত্রের অর্থাবিষ্কারে 
ভুল করিলে নিয়ম ভুল হয়, আর তাহার ফলে পদই সিদ্ধ হয় না; অস্কশাস্তে 
ব্যাখ্যায় ভুল হইলে ফলবিপর্যয় হয়; জ্যোতিষশান্ত্রের অর্থাস্তর করিলে গ্রহস্থিতি 
মিলে না. ইহাও তদ্রপ। অতএব মহর্ষি জৈমিনিপ্রদর্শিত শ্রুতিলিঙ্গ প্রভৃতি 
উপায়দ্বারা বেদার্থনির্ণয় করিলে প্রকৃত বেদার্থ নির্ণীত হইবার কথা। পুরাণাদির 
প্রাধান্য দিয়া সে কার্য সিদ্ধ করিতে গেলে বিপথগমনই সম্ভব। পুরাণাদি বেদার্থ 
অবলম্বনেই রচিত বটে, কিন্তু ইহা স্ত্ীশৃদ্রাদি নিম্নাধিকারীদিগের জন্য _ ইহাও 
তাহাতে কথিত আছে। তাহার পর বহুদিন পূর্ব হইতেই পুরাণাদির রক্ষা বেদরক্ষার 
ন্যায় করা হয় নাই। ইহাতে চ্যুতি, বৃদ্ধি ও বিকৃতি সকলই বহুদিন হইতেই 
ঘটিয়াছে। ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এইহেতু আজকাল পুরাণের 
উপর অধিক নির্ভর করিলে সুফললাভ দুরাশা হইয়া পড়িয়াছে। অতএব 
আচার্য দ্বয়ের মধ্যে বেদাবলম্বনে কে বেদাত্ত প্রতিপাদ্য সত্য অধিক প্রচার 
করিয়াছেন, তাহার নির্ণয় অসম্ভব নহে। তাহা বেদকেই অবলম্বন করিয়া করিতে 
পারা যায়। সুতরাং এক বেদ অবলম্বনেই উভয়ে বিরুদ্ধবাদী হইলেও কে যথার্থ 
বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা পুরাণাদি অবলম্বন না করিলেও 
নির্ণয় করা যায়। কেবল তাহাই নহে, তাহাই এতদুদ্দেশো সর্বপ্রধান উপায়। 

দ্বিতীয় উপায় অবলম্বনে সতর্কতা 

তাহার পর দ্বিতীয় উপায়দ্বারাও এই কার্য সিদ্ধ করিতে পারা যায়। কারণ, 
আচার্যদ্বয়ের কীর্তি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়__-কে কতদূর শ্রুতিপরায়ণ এবং 
কে কতদূর পুরাণাদি অপর শান্ত্রপরায়ণ। তবে এ কার্যটি করিতে হইলে 
আমাদিগকে চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেই চারিটি বিষয় এই 

প্রথম--কাহার কোন্দিকে আগ্রহ, 

দ্বিতীয়-_বুদ্ধি ও স্মৃতি কাহার কতদূর তন্তনির্ণয়ানুকল, 

তৃতীয়-_চিস্তবিক্ষেপকর কার্যানুকুলম্বভাব কাহার কত অধিক, 
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চতুর্থ__বিচারকর্তার কোন্‌ দিকে আগ্রহ তাহার জ্ঞান ও সংযম। 


ইহাদের মধ্যে প্রথমটি থাকিলে লোকে সত্যকে আগ্রহানুরূপ আবরণে আবৃত 
করিয়া থাকে। দ্বিতীয়টি যাহার যত অধিক সেই ব্যক্তি তত অধিক সত্যদর্শী। 
তৃতীয়টি যাহার যত অধিক তিনি তত সত্য গ্রহণে অসমর্থ। আর চতুর্থটির সম্বন্ধে 
সাবধান না হইলে বিচারকর্তার দোষেই বিচারে ভ্রম প্রবেশ করিবে। এই চারিটি 
বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমরা তাহাদের জীবনচরিত্র তুলনা করিলে 
তাহাদের মধ্যে কে অধিকতর বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ এইজন্যই আমরা 
প্রকারে তুলনা করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক ইহাদের ফলাফল কি হয়? আমরা 
ইহা সুধী পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থাপিত করিতেছি। তাহারা বিচারপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করুন__ কে কতদূর শ্রুতিপরায়ণ এবং কে কতদূর 
পুরাণাদিশান্ত্রপরায়ণ তাহা তাহারাই স্থির করুন। 


বিশেষভাবে তুলনার প্রথম ফল 
যাহা হউক, এখন দেখা যাউক আচার্যদ্বয়কে বিশেষভাবে যে আট প্রকারে 
তুলনা করা হইয়াছে, তাহার ফলাফল কিরূপ £-- 
প্রথম- সাধারণ বিষয়দ্বারা বিশেষভাবে আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র যেরূপ 


তুলনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের সার সঙ্কলন যদি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়__ 


(১) আচার্য শঙ্কর ৩২ বা ৩৪ বৎস বয়সের মধ্যে ত 1র জীবনের কর্তব্য 
শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজ ১২০ বা ১২৮ বৎসর বসে তাহার জীবনের 
কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন। 

(২) আচার্য শঙ্কররচিত স্তব-স্তুতি উপদেশ গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি সর্বশুদ্ধ প্রায় 
১৫১খানি, আচার্য রামানুজের কিন্তু ৭ খানি। পরিমাণগত আধিক্য শঙ্করেই দেখা 
যায়। 

(৩) আচার্য শঙ্করের গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিজেতর জাতির সম্বন্ধ নাই, কিন্তু 
আচার্য রামানুজের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে দেখা যায়- শূদ্র বা চণ্ডাল“ংশেরও সম্বন্ধ 
হিয়াছে। সুতরাং সাক্ষাৎ বেদের সম্বন্ধ শঙ্*রসম্প্রদায়ে অধিক, রামানুজসম্প্রদায়ে 
তাহা অগ্প। যেহেতু শৃদ্রেব বেদে অধিকার নাই। 


৭০৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


(৪) আচার্য শঙ্কর যত দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন, আচার্য 
রামানুজ তত করেন নাই। 

(৫) আচার্য শঙ্করজীবনে দেবতা-প্রতিষ্ঠা যত, আচার্য রামানুজের তত নহে। 
শঙ্কর পঞ্চদেবতারই প্রতিষ্ঠাপর, রামানুজ বিষুওপ্রতিষ্ঠাপর। 


(৬) আচার্য রামানুজকে বৈষ্তবসমাজের নেতা গড়িবার জন্য তামিল ভাষায় 
লিখিত দ্রাবিড় বেদাদি গ্রন্থ পড়াইয়া যেরূপ চেষ্টা করা হইয়াছিল, আচার্য 
শঙ্করজীবনে সেরূপ কিছু ঘটে নাই। 


এতস্ডিন্ন যেসব বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর 
উদ্ধৃত করা হইল না। যাহাহউক, এতদ্দ্রারা তাহাদের সামর্থ্য, তাহাদের জ্ঞানের 
উপকরণ এবং অপরের প্রতি তাহাদের সাম্যভাব কিরূপ, তাহা জানিতে পারা 
যাইবে। এক্ষণে ইহার সহিত যে বিষয়টি অবলম্বন করিলে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে 
কাহাকে বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্য প্রচারে অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত 
নিশ্চিতরূপে বোধ হইবে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক! 


বেদাস্তভাষ্যাদির ছারা শ্রুতিপরায়ণতা নির্ণয় 
যে বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সত্য নির্ণয়ের জন্য আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র তুলনা 
করা হইতেছে, সেই বেদাস্ত প্রস্থানব্রয়ে বিভক্ত, যথা-_ শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান 
এবং ন্যায়প্রস্থান। 
ইহাদের মধ্যে শ্রতিপ্রস্থান বলিতে যে সকল উপনিষদ্‌ অর্থাৎ বেদাস্তের বাক্য 
্রন্মসূত্রমধ্যে ব্যাসদেব বিচার করিয়াছেন সেই সকল উপনিষদ্‌ বুঝায়। ইহারা 
ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, এতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণাক, 
শ্বেতাশ্বতর ও কৌধিতকী প্রভৃতি । স্মৃতি প্রস্থান বলিতে শ্রীমদ্‌-ভগবদ্গীতাই 
প্রধানতঃ বুঝায়। বিষ্ণুসহত্রনাম প্রভৃতি গ্রস্থও এই জাতীয়। আর নায় প্রস্থান 
বলিতে ব্যাসদেবের বিরচিত কতকগুলি (৫৫৫ টি) সূত্রাত্মক ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ বুঝায়। 


এখন ঝধিগণের তিরোধানের পর এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, যাহারা 
আচার্য হইবেন, তাহাদিগকে এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিতে হইবে। বেদাস্তের 
তত্তপ্রচার করিতে হইলে সকলকেই এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়া তাৎপর্যনির্ণায়ক 
লিঙ্গাদির দ্বারা সকলের মধ্যে একবাক্যতা প্রদর্শন করিতে হইত। যিনি যত 
নির্দোষভাবে এই একবাক্যতা প্রদর্শনে সমর্থ হইতেন, তাহার মত তত আদরণীয় 
হইত। অন্যথা হইলে তিনি তত হেয় বা উপহাসাম্পদ হইতেন। পরস্তব 
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্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদি না রচনা করিলে তিনি আচার্য বলিয়াই সম্মানিত হইতেন 
না। আচার্য হইতে গেলেই এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যরচনা আবশ্যক হইত । এখন 
দেখা যাউক এই আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কিরূপ এই প্রস্থানত্রযের ভাষ্যাদি 
করিয়াছেন। 


শঙ্করের বেদাস্ত-ভাষ্যাদি 

দেখা যায়, আচার্য শঙ্কর শ্রুতি প্রস্থানের অন্তর্গত একমাত্র কৌধিতকী 
উপনিষদ্‌ ব্যতীত উক্ত সমুদয় গ্রস্থেরই অতি বিশদ ভাষ্য করিয়াছেন এবং 
নৃসিংহপূর্বতাপনীয় উপনিষদেরও ভাষ্য করিয়াছেন। স্মৃতি প্রস্থানের মধ্যে 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থের ভাষ্য এবং বিষু্সহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয় প্রভৃতি অপর 
কয়েকখানি গ্রন্থেরও ভাষ্য করিয়াছেন। নায় প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রেরও ভাষ্য তিনি 
করিয়াছেন এবং ইহার ভাষ্যের জন্যই সাধারণ পণ্ডিত-সমাজে তাহার প্রসিদ্ধি 
অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও বৃহদারণাক উপনিষদের ভাষ্যই তাহার সর্বপ্রধান 
কীর্দি ‘নিচা বিশেষক্তগণ বলিয়া থাকেন। কারণ, ইহার ভাষ্যমধ্যে তিনি যাবতীয় 
শ্রুতিসিদ্বান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ন্যায় ও স্মৃতিপ্রস্থান শ্রুতিপ্রস্থানেরই 
অধান। এজন্য বৃহদারণ্যকভাষ্যকেই তাহাবা প্রধান বলিয়া গণ্য করেন। 


রামানুজের বেদান্তভাষ্যাদি 

আচার্য রামানুজের কিন্তু ন্যায়প্রস্থানের ভাষ্যই সর্বপ্রধান কীর্তি । স্মৃতিপ্রস্থানের 
মধ্ো তিনি শ্রীমদভগবদ্গীতার ভাষ্য করিয়াছেন। বিষু্সহস্রনামের ভাষ্য তিনি 
করেন নাই, কিন্তু তিনি তাহার এক শিষ্যকে করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। 
শ্রুতিপ্রস্থানেব কোন গ্রচ্থেরই ভাষ্য তিনি করেন নাই। তে এই উদ্দেশ্যে তিনি 
'“বেদার্থ-সাবসংগ্রহ” নামে একখানি নাতিবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিবাদের 
বিষয়ীভূত শ্রুতিগুলির অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। রামানুজ-এম্প্রদায়ের এই নৃনেতা- 
নিবারণ-মানসে আচার্য রামানুজের বহু পবে রঙ্গরামানুজাচার্য ঈশাদি দশখানি 
উপনিষদের ভাষা করিয়াছেন। ইহা পুণা আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। বলা 
বাহুলা, আচার্য রামানুজের গ্রন্থের ন্যায় এই সকল গ্রন্থের তাদৃশ প্রচার হয় নাই। 
শঙ্করাচার্যের উপনিদ্‌ ভাষোর যেমন টীকা ও বার্তিকাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, 
ইহাদের সেরূপ কিছুই হয় নাই। যাহা হউক, তাহা হইলেও এতদ্দারা 
রামানুজসম্প্রদায়ের শ্রুতিপরায়ণতা সম্বহে শ্যুনতা কতকটা বিদূ।এ৩ হইল। 


এদিকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট নহেন। শঙ্করানন্দ, বিদ্যারণ্য, নারায়ণ 


৭১০ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


প্রভৃতি বহু আচার্যই ১০৮ খানি উপনিষদের শঙ্করমতে টীকাদি রচনা করিলেন। 
রামানুজ-সম্প্রদায় আর ১০৮ খানির টীকাদি রচনা করিলেন না। সুতরাং 
পারিলেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে আচার্য শঙ্করের উপনিষদভাষ্য শ্রুতিপরায়ণতায় 
আচার্য শঙ্করকে উচ্চাসন দিল। 


এখন প্রস্থানত্রয়ের একবাক্যতা প্রদর্শনই যদি বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের 
পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আচার্য রামানুজ উপনিষদ্ভাষ্যদ্বারা এ 
কার্য " করায় এবং আচার্য শঙ্কর তাহা করায় আচার্য রামানুজের মীমাংসাসম্মত 
তাৎপর্যনির্ণায়ক উপায়ানুসরণের চেষ্টা আচার্য শঙ্করের মতো আবশ্যক হয় নাই। 
অর্থাৎ জৈমিনিপ্রদর্শিত পথে শ্রত্যর্থনির্ণয়চেষ্টা যতটা আচার্য শঙ্করের আবশ্যক 
হইয়াছে, আচার্য রামানুজে ততটা আবশ্যক হয় নাই। যেহেতু কোন গ্রন্থের 
বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়া নিজ মত পোষণ করিতে সেই গ্রন্থের আলোচনা যত 
আবশ্যক হয় এবং সেই গ্রন্থের তাৎপর্যনির্ণয়ে যত যত্ন বা সাবধানতা প্রয়োজন 
হয়, সেই গ্রন্থের টাকা বা ভাষ্যাদি রচনা করিয়া নিজ মত পোষণ করিতে সেই 
গ্রন্থের আলোচনা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক হয় এবং সেই গ্রন্থের তাৎপর্যনির্ণয়ে 
যত্ন বা সাবধানতা অধিকতর প্রয়োজন হইয়া থাকে। এখন চরিত্রবিচারের একটি 
ফলস্বরূপ এই প্রকার ভাষ্যাদির রচনা দেখিয়া যদি বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্য প্রকাশে 
কোন্‌ আচার্য কতদূর উপযুক্ত-_ইহা বিবেচনা করিতে হয় তাহা হইলে তাহা 
সুধী পাঠকবর্গই করুন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে আমরা উভয় 
আচার্ষের প্রণীত গ্রচ্থের একটি তালিকাও দিলাম। তন্মধ্যে 


শঙ্করকৃতগ্রস্থাবলী 
আচার্য শঙ্কর-রচিত গ্রন্থাবলী এ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ ১৫১ খানি পাওয়া গিয়াছে। 
তন্মধ্যে-__ভাষ্যগ্রস্থ ২২ খানি, যথা__ 


১। ব্রঙ্গাসূত্র ভাষ্য। ১০। তৈশ্তিরীয়োপনিষদ ভাষ্য। 

২। ঈশোপনিষদ ভাষ্য । ১১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ভাষ্য। 

৩। কেনোপনিষদ্‌ ভাষ্য ১২। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ ভাষ্য । 

৪। এ পদভাষ্য। ১৩। ম্বেতাম্বতরোপনিষদ্‌ ভাষ্য 

৫। কগোপনিষদ্‌ ভাষ্য। ১৪। নৃসিংহপূর্বতাপনীযোপনিষদ ভাষ্য। 
৬। প্রশ্নোপনিষদ্‌ ভাষ্য । ১৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাষ্য। 

৭। মুগুকোপনিষদ্‌ ভাষ্য। ১৬। বিষ্ণুসহত্ৰনাম ভাষ্য। 

৮। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌ ভাষ্য। ১৭। ললিতাত্রিশতী ভাষ্য । 


৯। এতরেযোপনিষদ্‌ ভাষ্য। ১৮। সনতসুজাতীয় ভাষ্য। 


১৯। 
২০। 


২০১ | 


উপসংহাব 


হস্তামলক ভাব্য। 
আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র ভাষ্য। 


উপদেশ ও প্রকরণ গ্রন্থ ৫৪ 


অজ্ঞানবোধিনী গদ্য 
অদ্বৈতানুভূতি ৮৬ শ্লোক 
অনাত্মশ্রীবিগর্ণ ১৮ » 
অপরোক্ষানুভৃতি ১৭৪", 
অমরুশতক ০ 
আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি বা 
দৃগ্দর্শনবিবেক গাদা 
আত্মপঞ্চক, 

আত্মষটক, অদ্বৈতপঞ্চক, 
আদ্বতপঞ্চরতু ৬ শ্লোক 


আত্মপূজা বা পরাপূজা ১১ ” 


আগ্মবোধ ৬৮ ”' 
আত্মনাগ্রবিবেক গদ্য 
উপদেশসহত্রী গদাপদা 
একশ্রোকী ১ শ্লোক 
কেবালোহহম ৮ 
কৌপানপঞ্চক বা 

হতিপঞ্চক ৫” 
গুণক 88 
১পটিপপ্তুবিকা ১৭ * 
ঈদনুন্মুক্তানন্দলহবী বা 

অনু শবানন্দলহবী ১৮ "' 
হহ্বানণাঙ্গাশতক ১০০ "* 
একোপদেশ ৮২" 
ধনাাড়কে ১০ শ্লোক 


২১। শির্বাণাষ্টক বা আত্মবটক ৬, 


৬ 


নির্বাণদশক বা দশশ্লোকা বা 
সিচ্গাস্তবিন্দু ১০ শ্লোক 


২১। 
২২ 


২৩। 


৭১১ 


গাযত্রী ভাষ্য । 

সাংখ্যকাবিকা ভাষ্য। 

খানি, যথা 

নির্বাণমঞ্জবী ১২৪, 
নিগুণমানসপূজা ৩৩? 
পণ্ীকবণ গদা 
প্রপঞ্চসাব ২৪5০ শ্রাক, 
প্রবোধসুধাককৰ ২৫৭ 22 
প্রশ্নোপ্তণমালিকা ৮৭" 
প্রাতস্মলণ "তোর b 
প্রীঢান তি ১৭ ' 
বন্বাভ্ঞানাবলদ'লা রি 
ব্্মানূচিস্তন বা আত্মচিন্তন ২৯ "" 
মণিবভ্রমালা ঙড 
মণীলাপ্পকু ৪ 
মাযাপঞ্চক ঢু 
(খোহমুদশীক < 

দ্বাদশপঞ্জবিক ১৩ -* 
মগান্াঘ ৩০১ 
'যাগতাবাবল" ১ 
লঘুবাক্যবৃন্তি ১৮ শ্লোন, 
বাক। বৃত্তি হি: 
বাকা সুধা ইত "? 
ব্জ্হাননৌকা লা 

স্ববাপানুসক্কান ১ 
বিবেকডামণি ৫৮১ 
বেদাস্তকেশবা বা 

শতশ্লোকঁ ১৯০৯ 
'বাধসাল ১৬৯ শ্রাক 
শঙ্কবম্মৃতি € 
সদাচাবানুসক্ষীন ৫৬ শ্লোক 
সম্নাসপদ্ধ তি গদাপদা 


৭১২ 


৪৯। 


৫০। 
৫১। 


১০। 
১০। 
> ২। 
>৩। 
১৪। 
৯৫। 
১৬। 
৯৭.। 
১৮। 
১৯। 
২০। 
২৯ | 
২২ | 
২৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 
৮ | 


টে 


আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 
সর্ববেদাস্তসিদ্ধাত্ত ৫২। সাবতত্বোপদেশ 
গ্রহ ১০০৬ ৫৩ । স্বাত্মনিরূপণ 
সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ ৫৪৬ শ্লোক ৫৪ স্বাত্মপ্রকাশিকা 
সাধনপঞ্চক বা 
উপদেশপঞ্চক ৬? 

স্তবস্তৃতিপ্রভৃতি ৭৫খানি, যথা 
অচ্যুতাষ্টক ৯ শ্লোক। ৩০। দশশ্লোকীস্তৃতি 
এ অন্যরূপ ৯ ৩১। দশাবতার স্তোত্র 
অন্নপূর্ণাস্তোত্র ১২ ৩২। দেবীচতুঃবষ্ট্যুপচার 
অস্বাষ্টক পূজা স্তোত্ৰ 
অর্ধনারীম্বর স্তোত্র ৯ ৩৩। দেবীভুজঙ্গপ্রয়াত 
আনন্দলহরী বা ৩৪। দেব্যপরাধভঞ্জন স্তোত্র 
সৌন্দর্যলহ্রী ১০৪ ৩৫। দ্বাদশজ্যোতিলিঙ্গ স্োত্র 
আর্তব্রাণনারায়ণাষ্টাদশক ১৮ ৩৬। নবরত্ুমালিকা 
উমামহেশ্বর স্তোত্র ১৩ ৩৭। নর্মদাষ্টক 
কনকধারা স্তোত্র ১৮ ৩৮। নাবায়ণ ত্তোত্র 
কল্যাণবৃষ্টি ১৬ ৩৯। পাণুরঙ্গাষ্টক 
কাল ভৈরবাষ্টক ৯ ৪০1 পক্ষরাষ্টক 
কালাপরাধভঞ্জস্তোত্র ১৭ ৪১। ভগবন্মানসপৃজন 
কাশীপঞ্চক ৫ ৪২। ভবানীভুজঙ্গ প্রয়াত 
কাশীাস্তোত্র ৯ ৪৩। ভবান্যষ্টক 
কৃষ্ণাষ্টক ৮ ৪৪। ভ্রমরাষ্টরক বা 
এঁ অন্যকপ ৯ শ্রমবাশ্থাষ্টক 
গঙ্গাষ্টক ৯ ৪৫1 মণিকণিকাষ্টক 
গঙ্গাস্তোত্র ১৪ 5৬। মন্ত্রমাতৃকাপুষ্পমালা 
গণেশভুজঙ্গ প্রয়াত ৯ ৪৭। মীণাক্ষীপঞ্চবত্ব 
গণেশপঞ্চরত্ব ৬. ৪৮। মাণাক্ষীস্তোত্র 
গৌরীদশক ১১ ৪৯। মৃত্যুঞ্জয়মানসিক পূজা 
গোবিন্দাষ্টক ৯ ৫০। যমুনাষ্টরক 
জগন্নাথাষ্টক ৮ ৫১। এ অনারূপ 
ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টক ৮ ৫১। রামভুজঙ্গ প্রয়াত 
ব্রিপুরসুন্দরীমানসপূজা ১২৭ ৫৩। লক্ষ্মীনৃসিংহপঞ্চরত্ 
ত্রিপূরসুন্দরী বেদপাদ ১১০ ৫৪। ললিতাপঞ্চরতু 
দক্ষিণামূর্তাষ্টক ১০ ৫৫। বিষুণপাদাদিকেশাস্তস্তোএ 
দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র ১৯ ৫৬1 বিষুর্ভুজঙ্গ প্রয়াত 
দক্ষিণানূর্তি বর্ণমালা ২৫ ৫৭। বেদসারশিবস্তোত্র 


৩৮, 
১৫৪ ১) 
৬৮ শ্লোক 
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ডে 


৫৮। শাবদাভজঙ্গ প্রয়াত ৮ ৬৮। সন্কটনাশন লক্ষ্মীনুসিংহ বা 

৫৯। শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র ৬ করুণারস স্তোএ ১৭ 

৬০। শিবত্ভুজঙ্গ প্রয়াত ৪০ ৬৯। সুবর্ণমালাস্তৃতি ৫০ 

৬১। শিবনামাবল্যযটক ৯ ৭০| সুবনহ্মণ্যড়জঙ্গপ্রধাত ৩৩ 

৬২। শিবপঞ্যাক্ষব নক্ষত্রমালা ২৮ ৭১। সৌন্দর্মলহবী বা 

৬৩। শিবপাদাদিকেশাস্তস্তোত্র ৪১ আনন্দলহবী স্তোত্র ১০ 

৬৪। শিবকেশাদিপাদাস্তস্তোত্র ২৯ ৭২। হনুনৎপঞ্চক বা 

৬৫। শিবাপরাধভঞ্জনস্তোত্র ১৭ হনুমৎপঞ্চবতু ৬ 

৬৬। শিবানন্দলহরী ১০০ ৭৩। হবগো্য্যষ্টক ৮ 

৬৭। যটপটীস্তোত্র ৭ ৭৪ হুবিমীড স্তোত্র 88 
৭৫। হবিনামাবলী স্তোত্র ১৯ 


সুতরাং ভাষ্য--২২, উপদেশ ও প্রকরণ গ্রন্থ_৫৪, এবং স্তবস্তরতি__-৭৫, 
সর্বগুদ্ধ__১৫১ খানি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। 


রামানুজের গ্রন্থাবলী 


পক্ষান্তরে আচার্য রামান্জের রচিত যেসব গ্রন্থ তাহারা এই-- 


১। ব্ৰহ্মসূত্ৰ ভাষা বা শ্রীভাষ্য। ৫। বেদার্থ সারসংগ্রহ। 

২। ব্রহ্মসূত্রবন্তি বা বেদাস্তুদীপ। ৬। গদ্যত্ৰয় অর্থাৎ বৈকুগ্ঠগদা 
৩। ব্রহ্মসূত্র টাকা বা বেদাত্তুসার। শবণাগতিগদা. শীরঙ্গগদা। 
৪। শ্রীমত্তগবদগীতা ভাষা । ৭। নিত্যগ্রস্থ বা নাবাযণপুজা। 


রামায়ণের টীকা এবং বেদান্ততত্সার নামকগ্রন্থদ্ধয় পূর্বে পূর্বে আচার্য 
রামানুজপ্রণীত বলা হইত, কিন্তু এক্ষণে স্থির হইযাখে হা তাহার পরবর্তী 
রামানুজ-নামধেয় অপরের কীর্তি। 


অবশ্য আচার্ষদ্বয়ের এই কীর্তি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কে কতদূর 
(পণপাস্থ প্রতিপাদ্য সতাপ্রচারে উপযুক্ত বা সমর্থ তাহা বিচার কবিবার কালে 
আমাদের ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে, কেবল গ্রন্থেব সংখাধিকাই এই 
বিচারের মূলভিত্তি হওয়া উচিত নহে, পরস্ত গ্রস্থপ্রতিপাস্ন বিষয়ের অন্রান্ততব, 
বেদাস্তেব আনুগত। ও সু্ষ্নদর্শিতাই তাদৃশ ভিত্তি হওয়া উচিত। যেহেতু একজন 
একখানি মাত্র লিখিয়াই বেদাস্তপ্রতিপাদা সতা সম্যক উপলদ্ধি করিতে বা প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হইতে পারেন এবং একজ' বহু লিখিয়াও তদ্রাপ «৷ হইতে পারেন। 
অতএব আচার্যদ্বয়েব এই কীর্তি দেখিয়া তাহাদেব মধ্যে কে কতদূর বেদাস্তানূকৃল 
সতাপ্রচার করিয়াছেন তাহা সুধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন। 


৭১৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


শঙ্করের গ্রন্থকর্তৃত্বে পাঁচটি আপত্তি 
এক্ষণে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচ্য । কথাটি এই যে, আজকাল 
অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, উক্ত ১৫১ 
খানি গ্রন্থই আচার্য শঙ্করের রচিত হইতে পারে না। আর তজ্জন্য তাহারা যে সব 
কারণ প্রদর্শন করেন তাহাদিগের যদি সার সঙ্কলন করা যায়, তাহা হইলে এই 
কয়টি মাত্র পাওয়া যায়। 


প্রথম আপত্তি__কোন ব্যক্তি আজীবন ভ্রমণ করিতে করিতে ৩২/৩৩ বৎসর 
জীবনে এত অধিক এবং এরূপ দার্শনিকতাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে পারে না। ইতিহাস 
ইহার সাক্ষ্য দেয় না। 


দ্বিতীয় আপত্তি শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, অনেক গ্রন্থে এমন কথা আছে যাহা 
অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী। যেমন- স্তবস্তরতি আবার অদ্বৈতবাদী করিবেন 
কিরূপে? একটি স্তবে স্তবকারী নিজের ৮৫ বৎসর বয়সের কথা উল্লেখ 
করিতেছেন। কোন স্থলে নিজেকে অংশ এবং ভগবানকে অংশী বলিয়া উল্লেখ 
করা হইতেছে, ইত্যাদি। 


তৃতীয় আপত্তি__শঙ্করের শিষ্যগণমধ্যে শঙ্করাচার্য নামগ্রহণের রীতি দেখা 
যায়, এজন্য শিষ্যশঙ্করের লেখা আদ্যশঙ্করের নামে চলিয়া গিয়াছে। 


চতুর্থ আপত্তি লেখার ভাষাতঙ্গী প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয় সকল গ্রন্থের 
ভাষাদি একরূপ নহে। 


পঞ্চম আপত্তি--পরবর্তী প্রামাণিক গ্রন্থকারগণ উক্ত গ্রন্থ সমুদায়ের উল্লেখ 
বা টীকাদি রচনা করেন নাই, ইত্যাদি 


উক্ত পাঁচটি আপত্তির অমূলকতা 
এতদুত্তরে বলা যায় যে, যে কয়টি কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে 
তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধান্তে অন্রান্তভাবে উপনীত হওয়া যায় না, অথবা কোন 
গুরুতর সংশয়ও উদিত হওয়া উচিত নহে। 


প্রথম আপত্তিটির উত্তর-_অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব হয় না। 
সাধারণ লোকের পক্ষে উহা অসম্ভব বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলেরই পক্ষে 
অসম্ভব বলিতে হইবে? যাঁহাকে বাচস্পতি, বিদ্যারণ্য, সুরেশ্বর, উদায়ন, মধুসূদন 
প্রভৃতির ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিতবর্গ__াহাদের লেখা বুঝিবার সামর্থ্যই অনেকের 
হয় না-_তীাহারা যাহাকে অবতারের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছেন এবং 


উপসংহার ৭১৫ 


কোটি কোটি সাধারণ লোকেও যাঁহাকে আজ সহস্রাধিক বৎসর তদপেক্ষা সম্মান 
করিয়া আসিতেছে, তাহার পক্ষে এরূপ কার্য অসম্ভব বলা সঙ্গত মনে হয় না। 
অসাধারণ পুরুষ অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাস আর কত বৎসরের কথা সাক্ষ্য 
দেয়? দুই হাজার বৎসরের পূর্বে কিরূপ অন্ধকার ছিল তাহা এতিহাসিক মাব্রেরই 
অবগতি আছে। মহতের চরিত্র বিচার করিতে হইলে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অল্পজ্ঞতা 
বিস্মৃত হওয়া কি উচিত নহে? সাধারণ লোকে যেমন নিজের মাপকাঠির দ্বারা 
অপরকে বিচার করে, এস্লেও আপত্তিকারিগণ তদ্রপই করিয়াছেন সন্দেহ নাই। 

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর-্যীহারা বলেন, শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, অনেক গ্রন্থে এমন 
কথা আছে, যাহা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী, যেমন স্তবস্তুতি আবার অদ্বৈতবাদী 
করিবেন কিরূপে? ইত্যাদি-_তাহাদের পরিচয় যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে 
তাহারা কেহই অদ্বৈতসিদ্ধাত্তে ভালরূপ পণ্ডিতই নহেন। যাহারা অদ্বৈতবাদীর 
পক্ষে স্তবস্তুতি করা অসম্ভব বিবেচনা করেন, তাহারা অদ্বৈতবাদীর ন্নান-আহারাদি 
সম্বন্দে আপত্তি করেন না যে কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্মভিন্ন সবই 
মিথ্যা-_এই জ্ঞানসহকারে সর্ববিধ ব্যবহার সম্ভব এবং তাহাতে পরিণামে 
অদ্বৈতব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তিহ ঘটে। অদ্বৈতবাদী যেমন কৰ্মী, তেমনি ভক্ত এবং তদ্রপই 
কর্মত্যাগীও হইতে পারেন। তাহারা সকল বিহিত কর্মেই দক্ষ হইয়া থাকেন। এই 
শ্রেণীর আপত্তিকারিগণের জানা উচিত খে, জ্ঞানস্বরাপ ব্রহ্ম, অজ্ঞান ও তদুৎপন্ন 
জগৎপ্রপঞ্চের বিরোধী নহেন, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অস্তঃকরণবৃত্তিই তাহাদের 
বিরোধী। এ আপত্তিটি নিতাস্ত অজ্ঞতার ফল। শঙ্করকৃত একটি স্তবে যে 
স্তবকারীর ৮৫ বৎসরের কথা আছে, তাহা অপরের উক্তিরূপে অপরের 
মঙ্গলার্থ শঙ্করের রচিত বলা হয়। কারণ, এখনও পর্য” প্রার্থীব্যক্তিবিশেষের 
কল্যাণের জনা সন্ন্যাসিগণ স্তবাদি রচনা করিয়া পাঠ করিতে দেন। এই প্রথা অতি 
প্রাচীন এবং এখনও ইহা প্রচলিত আছে। আমিও ইহা দেখিয়াছি। আর এইরূপ 
যে করা হয়, তাহার প্রমাণ শঙ্করকৃত গঙ্গাস্তবই বলিতে পারা যায়। ইহার শেষে 
আছে “পঠতু চ বিষয়ীদমিতি চ সমাপ্তম্‌” অর্থাৎ বিষয়ী ইহা পাঠ করুন, ইত্যাদি । 


তৃতীয় আপত্তির উত্তর- -যাহারা বলেন, শঙ্করাচার্য নামধারী শঙ্কব শিষা গণের 
অনেক কীর্তি শঙ্কবেব নামে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, 
শঙ্করের শিষ্য গণের শঙ্করাচার্য নাম হয় না। কিন্তু মঠাধিপ শিষ্যগ-ণর তাহা উপাধি 
হয় মাত্র। তাহাদের নিজ নিজ নামের ” চাতে কেহ কেহ উহা ব্যবহার করেন, 
এবং কেহ কেহ তাহাও ব্যবহার করেন না। ইহা শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত মঠের গুরুতালিকা 
দেখিলেই বুঝা যায়। আর শঙ্করের নামে কেহ যে স্বরচিত গ্রন্থ চালাইয়া দিবেন, 


৭১৬ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


যেহেতু তাহার গ্রন্থ লোকে পড়িবে__তাহা পরমার্থসহায় উপদেশপূর্ণ গ্রন্থের 
সাধুচরিত্র-গ্রন্থকারের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা উপন্যাসাদি লেখকের পক্ষে একদিন 
সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও দেখা যায়, অপরের গ্রন্থই লোকে নিজ নামে 
চালাইয়া থাকেন। যদি বলা যায়, উপাসক ও তাস্ত্রিকাদি সম্প্রদায়, শঙ্করের 
নামদ্বারা সুবিধা করিতে পারিবেন বলিয়া তাহাদের মতানুকৃল গ্রন্থ লিখিয়া 
শহ্করের নামে চালাইয়াছেন, ইত্যাদি; কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে। কারণ, 
শঙ্করসম্প্রদায়ের শিষ্যপরম্পরা জীবিত থাকিতে সেরূপ করিলে তীহারাই কি 
তাহাতে আপত্তি করিবেন না? বস্তুতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায় একাল পর্যস্ত যথেষ্ট প্রবলই 
রহিয়াছেন। অনেকে বলেন- শঙ্কর-রচিত প্রপঞ্চসার তন্ত্রই এইরূপে শঙ্করের 
নামে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ, শঙ্করের শিষা 
পদ্মপাদাচার্যকৃত তাহার টীকাই বিদ্যমান। বস্তুতঃ শঙ্কর সকল সম্প্রদায়ের 
সংস্কারকর্তা। তিনি তান্ত্রিক উপাসক সম্প্রদায়ের সংস্কারসাধনার্থ স্বয়ংই ইহা রচনা 
করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ভূক্ত নহেন, বা তদনুসারে সাধনাদি করেন 
নাই। অতএব এরূপ কল্পনাও নিতান্ত অনভিজ্ঞতার ফল। 

চতুর্থ আপত্তির উত্তর--ভাষা ও ভাষাভঙ্গী দেখিয়া আজকাল গ্রস্থকারনির্ণয়ে 
একটা বড়ই প্রবৃত্তি দেখা যায়। তত্বনির্ণয়ক্ষেত্রে ইহা কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
উপহাসাস্পদের কথা । কল্পনার রাজ্যে ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু 
প্রকৃত ঘটনার রাজ্যে ইহার স্থান হইলে ভ্রান্তির সম্ভাবনাই অধিক। একই ব্যক্তি 
কি বর্ণ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার বনবাসের ভাষা লিখেন নাই? 
প্রয়োজন হইলে অনেকেই যখন ইহা করিয়া থাকেন, তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে 
এরূপ কল্পনা বাতুলতা বা অভিসন্ধি প্রচারের প্রয়াসমাত্র। 

পঞ্চম আপত্তির উত্তর-_ পরবর্তী প্রামাণিক গ্রস্থকারগণের গ্রস্থাদিতে আচার্ষের 
উক্ত সকল গ্রন্থের উল্লেখাদি না থাকায় যে উক্ত সকল গ্রন্থ আচার্যের নহে 
ইহা বলা নিতাস্ত সাহসমাত্র। কারণ, যাহারা এ কথা বলেন তাহারা পরবর্তী 
্রস্থাকারগণের সকল গ্রন্থ কি পাইয়াছেন বা তাহাদের নাম পর্যস্তুও শুনিয়াছেন? 
তাহারা কি জানেন না যে, আমাদের কত গ্রন্থ কত রকমে নষ্ট হইয়াছে। যাহারা 
সংস্কৃত সাহিত্যের সকল গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাহারাই একদিন এরূপ কথা বলিতে 
পারেন। তাহ'র পর পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্তাসত্তের কারণ, পরবর্তী গ্রন্থের মধো 
উল্লেখাদি কখনই হইতে পারে না। যেহেতু, অপর গ্রন্থাদিতে উক্ত না হইয়াও 
তাহার সত্তা সম্ভব হয়। অতএব এরূপ কথার কোন মূল্য নাই। 

যাহা হউক, আচার্যদ্বয়ের মত যদি কেবল বেদাস্ত অবলম্বনেই উদ্ভাবিত বা 


উপসংহার ৭১৭ 


নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাহার মতটি কতদূর বেদাস্তশাস্ত্রানুকুল__ 
কাহার মত বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিক সমর্থ এবং কাহার মত তাহা 
নহে, তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন। 


প্রবৃত্তি, যুক্তি ও শাস্ত্রানুকুল মতের তুলনা 
কিন্তু যদি এরূপ হয় যে, তাহাদের মত কেবল বেদাস্ত অবলম্বনে উদ্ভাবিত 
বা নির্ধারিত নহে, পরস্ত নিজ নিজ প্রবৃত্তি, যুক্তি এবং বেদাস্ত এই ত্রিবিধ উপায় 
অবলম্বনেই উদ্ভাবিত বা নির্ধারিত, তাহা হইলে আচার্যদ্বয়ের চরিত্র বিশেষভাবে 
তুলনা করিয়া কিরূপ ফললাভ হইয়াছে, তাহার অবশিষ্ট কথা একবার স্মরণ 
করিয়া দেখা উচিত। 


বিশেষভাবে তুলনার প্রথম ফল 

এজন্য এই বিশেষভাবে তুলনার অন্তর্গত সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা-কার্ষের 
মধ্যে যদি অবশিষ্ট কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিষয়ের সার সঙ্কলন করা যায়, তাহা 
হইনে ৭ পীতিদৃষ্টিতে দেখা যাইবে_ ফল আচার্য শঙ্করেরই অনুকূল হয়। কারণ, 
৫ গুরুসম্প্রদায়, ১২ জীবনগঠনে মনুষ্যনির্বন্ধ ও ২৬ সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি বিষয 
কয়টি ইহাই বলিয়া দেয়। রামানুজের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে অব্রাহ্মণের স্থান 
বেদানুগতে।র অনুকূলতা প্রকাশ করে না। তদ্রপ রামানুজকে বৈষ্ণব করিবার 
জন্য শ্রীরঙ্গমেব বৈষ্ণবমণুলীর চেষ্টাও রামানুজের আন্তরতম প্রকৃতির 
স্বতঃবিকাশের কিঞ্চিৎ যে অনাথাসাধন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ হয না। 
বৈষ্ণবগণের এরূপ প্রতিযোগিতা-মিশ্রিত চেষ্টার প্রভাব রামানুজে পতিত না 
হইলে রামানুজ অদ্বৈতমতে থাকিয়াও জক্তিবৃত্তির চশার্থতা করিতে যে 
পাবিতেন না, তাহা বোধ হয় না। 

যাহা হউক, এইরূপ কয়েকটি কারণে বেদাস্তপ্রতিগাদ্য সত্য প্রচাবে কাহার 
উপযোগিতা কতদূর অনুকূল, তাহা সুধী পাঠববর্গ স্থির করুন। 


বিশেষভাবে তুলনার দ্বিতীয় ফল 
দ্বিতীয়-- তাহার পর উক্ত বিশেষভাবে তুলনার অস্তগত গুণাবলীর দ্বারা 
তুলনা করিয়া যে ফল লাভ হইয়াছে তাহার মধ্যে কতিপয় প্রকৃতোপযোগী 
বিষয়ের সার সঙ্কলন যদি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়-_ 


(ক) যথাবিধি বিচারে অজেয়ত্ব-ধর্মদ্বাবা আমাদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি 
প্রভৃতির পরিচয় বেশ পাওয়া যায। এই অজেয়ত্ব সাহায্যে তুলনার ফল 


৭১৮ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


আচার্যদ্বয়ের মধ্যে আচার্য শঙ্করেরই অনুকূল হয়। কারণ, শঙ্কর সর্বত্র অপরাজিত, 
রামানুজ কিন্তু যজ্ঞমূর্তির নিকট পরাজয় অনুভব করিয়াছিলেন। শঙ্করের প্রধান 
স্থান শৃঙ্গেরী বিজয় করিতেও তিনি গমনই করেন নাই। আচার্য রামানুজ যেভাবে 
শঙ্করমত আক্রমণ করিয়াছেন তাহার পক্ষে শৃঙ্গেরী বিজয় না করা যেন কতকটা 
অস্বাভাবিক মনে হয়। 


(খৃ) মেধা ও স্মৃতিশক্তিও প্রকৃত বিষয়ের বিশেষ উপযোগী । এই বিষয়টি 
তুলনা করিলেও দেখা যায় ফল-_আচার্য শঙ্করের অনুকূল হয়। কারণ, শঙ্কর 
শ্রুতিধৰ ছিলেন কিন্তু রামানুজ তাহা ছিলেন না। 


(গ) যোগশক্তির দ্বারা অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান হয়। সুতরাং ইহাও এস্থলে 
বিশেষ উপযোগী । কারণ, বেদাস্ত অলৌকিক তত্বেরই উপদেষ্টা। ব্রহ্ম যে 
উপনিষদ্বেদ্য, সুতরাং অলৌকিক বস্তু, তাহা “তং তু ওপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” 
এই বেদাস্তবাক্য হইতেই জানা যায়। অতএব এই যোগশক্তির বিষয় তুলনা 
করিলে দেখা যাইবে ফল শঙ্করেরই পক্ষপাতী হয়। কারণ, হস্তামলকের 
পূর্বজন্মের কথা বলা, জগন্নাথ ও বদরীনাথ প্রভৃতি দেবতাবিগ্রহের স্থাননির্দেশ, 
মৃতের পুনজীবিনদান প্রভৃতি এমন বহু ঘটনা শঙ্কর জীবনে শুনা যায়। 
রামানুজজীবনে সেরূপ নাই। রামানুজজীবনে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, 
তাহা প্রায়ই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াই ঘটিয়াছে। 

(ঘ) ভগবদভক্তিও এই বিষয়ে মহা আবশ্যক। কারণ, ভগবানের কৃপায় 
সত্যস্ফৃর্তি পায়, ভগবানই সত্যস্বরূপ। উভয় আচার্যই ইহার উপযোগিতা স্বীকার 
করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে মাত্রা নির্ণয় অসম্ভব হইলেও প্রকৃতিভেদ আছে। 
রামানুজ যেন উদ্দাম ভক্ত, শঙ্কর যেন শান্ত ভক্ত। এখন এই বিষয়টির দ্বারা 
তুলনা করিয়। যে ফল লাভ হইয়াছে, তাহাতে উভয় পক্ষই প্রায় সমান বোধ 
হইলেও প্রকৃত বিষয়ে বিশেষ এই যে, শঙ্করের প্রার্থনায় মধ্যার্জুন শিব সহত্র 
সহস্র লোকের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া “অদ্বৈত সত্য” তিন বার বলিয়া ছিলেন। 
আর রামানুজের প্রার্থনায় বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণদ্বারা রামানুজকে জানাইয়াছিলেন 
যে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে এবং অদ্বৈতবাদী যজ্ঞমুর্তি রামানুজের নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। এস্থলে যদি বরদরাজ “অছৈ- মিথ্যা” বা “জগৎ 
সত্য” বলিতৈন তবেই শঙ্কর মতের বিরুদ্ধ কথা বলা হইত। আর তাহা হইলে 
শিব ও বিষ্ণুর মধ্যেই মতভেদ ঘটিত। কারণ, শঙ্করমতেও জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে 
ভেদ থাকে বলা হয়, তবে উহা যত দিন জীবের অজ্ঞান থাকে ততদিনই থাকে, 
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জ্ঞান হইলে আর থাকে না-_এইরূপই বলা হয়। তাহার পর শঙ্করের প্রার্থনায় 
মধ্যার্জুন শিবের কথায় শ্রোতা সহস্র সহস্র লোক, কিন্তু রামানুজের জন্য 
বরদরাজের বাক্যশ্রবণ করিয়াছিলেন _কেবল কাঞ্চীপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন 
রামানুজ নাকি স্বপ্নেও তাহাই জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা 
স্বপ্ন। আর যজ্ঞমূর্তির পরাজয় মধ্যার্জন শিবের “অদ্বৈত সত্য” কথার বিরোধী 
হইতে পারে না। কারণ, ইহারা সমানবিষয়ক নহে। 

যাহ হউক, এখন সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন কোন্‌ মত বেদাস্তানুকুল 
এবং কোন্‌ আচার্য বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিকতর সমর্থ। 


বিশেষভাবে তুলনার তৃতীয় ফল 
তৃতীয়__দোষাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে যে তুলনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে 
কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিষয়েব সার সঙ্কলন যদি করা যায়, তাহা হইলে দেখা 
যায়-_ 


(=) আচার্য শঙ্কর ভাষ্যাদি লিখিবার কালে কখনও ভ্রান্ত বা ক্রুদ্ধ ইইতেছেন 
না, অনর্গল বলিতেছেন, আর পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ লিখিতেছেন। কিন্তু আচার্য 
ও পদাঘাত করিতেছেন, আর ক্ষমাও চাহিতেছেন; গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট 
মীমাংসার জন্য কুরেশকে বার বার পাঠাইতেছেন। অতএব ইহা ইইতে যে ফল 
লাভ হয তাহা আচার্য শঙ্কবেরই অনুকূল হয় বলিতে হইবে। 

(খ) বিদ্বেষবুদ্ধি অজ্ঞাতসারে সিদ্ধান্তকে অন্যদিকে লইযা যায়। যাহার উপর 
বিদ্বেষ থাকে অনেক সময় কেবল ‘তাহাব কথা’ বলিয়াই, ₹ হা ভাল মন্দ বিচার 
না করিয়াই, তাহা পরিতাক্ত হয়। এখন ইহার ফলে যাহা ৬ না গিয়াছে তাহাও 
আচার্য শঙ্করের অনুকূল। যেহেতু শঙ্কর পঞ্চদেবতার পতি শ্রদ্ধান্বিত, রামানুজ 
কিন্তু কেবল বৈষ্ঞব। শঙ্করমতের উপর বামানুজের বেশ দ্বেষবুদ্ধি ছিল ইহা 
তীহাব শ্রীভাষ্য দেখিলে বেশ বুঝা যায়। 


(গ) শোক বা বিষাদ যাহার হাদয়কে যত অধিকার করে তাহার বুদ্ধি তত 
দুর্বল বলিতে হইবে! আর তজ্জন্য সত্নির্ণয়ের একটু প্রতিবন্ধকও হয়। ইহা 
উভয় আচার্যে যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহাতে ফল আচার্য শঙ্করেরই অনুকূল 
বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু শুকর তিরোধ: ' রামানুজ মূর্ছিতও ইহতেছেন, কিন্ত 
শঙ্কর সেরূপ হইতেছেন না। 
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(ঘ) ভয়ও এক্ষেত্রে একটি প্রধান বিচার্য বিষয়। যাহার যত ভয় তাহার জ্ঞান 
তত দুর্বল। যাহার ভয় যত কম তাহার জ্ঞান তত দৃঢ়। অভয়ভাব অভয়স্বরূপ 
ব্ৰহ্মজ্ঞানের ফল। ইহাতেও দেখা যায়--ফল শঙ্করেরই অনুকূল। কারণ, আচার্য 
শঙ্কর মৃত্যুতয়ে কোথাও পালাইতেছেন না, কিন্তু রামানুজ তাহা করিতেছেন। 

এখন সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কোন্‌ 
আচার্য কতদূর সমর্থ? 


বিশেষভাবে তুলনার চতুর্থ ফল 
চতুর্থ-__ কোষ্ঠীবিচার দ্বারা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ফল আচার্য 
শঙ্করেরই অনুকূল। কারণ, শঙ্করে অবতারযোগ পাওয়া গিয়াছে। আচার্য 
রামানুজে তাহা পাওয়া যায় নাই। এতদ্ভিন্ন লগ্রস্থ বৃহস্পতির বলাধিক্য শঙ্করেরই 
দেখা যায়। শুক্রের শুভ ফল শঙ্করের কোষ্ঠীতেই অধিক। অবশ্য এই বিচারটি 
কোষ্ঠীর সত্যতার উপর অত্যস্তই নির্ভর করে। 


বিশেষভাবে তুলনার পঞ্চম ফল 
পঞ্চম-_-আদর্শদার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে 
তাহাতেও ফল শঙ্করের পক্ষপাতী, যেহেতু একমাত্র ভাববিহ্লতাই এ ভাবের 
প্রতিবন্ধক। আর বেদ মানিয়াও বেদাতীত হইবার উপায় শঙ্করমতেই সম্ভব, 
রামানুজমতে তাহা নাই। 
বিশেষভাবে তুলনার ষষ্ঠ ফল 
ষষ্ঠ__ উভয়ের সাধারণ আদর্শ দ্বারা যে তুলনা করা হইয়াছে, তাহার ফল 
আচার্য শঙ্করের অনুকূল। কারণ, ক্ষমা ও অনাসক্তি প্রভৃতি বিষয়ে ঘটনাবলী 
আচার্য রামানুজের ন্যুনতা প্রতিপাদন করে। যেহেতু কৃমিকন্ঠের উপর অভিশাপ, 
ক্ষমার বিরোধী এবং প্রাণভয়ে পলায়ন ও পাঞ্চরাত্রপ্রথা প্রবর্তনে আগ্রহ 
অনাসক্তির অভাব সূচনা করে। 


বিশেষভাবে তুলনার সপ্তম ফল 
সপ্তম-_আচার্যদ্বয়ের নিজ নিজ আদর্শের দ্বারা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে 
উভয়ই প্রায় সমান। উভয়েই নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব নিকটে উপস্থিত 
হইয়াছেন। তবে রামানুজ জগন্নাথে পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রবর্তনে আগ্রহ করায় 
ভগবানের অপ্রিয় আচরণ হইয়াছিল এবং কুরেশের চক্ষুলাভকালে তিনি 
বলিয়াছিলেন-_“এবার আমার উদ্ধার নিশ্চিত, যেহেতু আমার শিষ্যের উপর 
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যখন ভগবানের এত কৃপা” ইত্যাদি। যিনি ভগবানের নিকটে থাকেন তিনি কি 
তাহার উদ্ধার চিন্তা করিবার আর অবকাশ পান? বোধ হয় তো ইহা সম্ভব নহে। 
এখন সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন কাহার মত বেদাত্ত প্রতিপাদ্য সত্যানুকুল। 
বিশেষভাবে তুলনার অষ্টম ফল 
অষ্টম_ আচার্যদ্বয়ের মতের বীজ তুলনা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে আচার্য শঙ্করমতের উপাদান-_বৈরাগ্য, শাস্ত্র জ্ঞান, যোগসিদ্ধ অনুভব, 
বৌদ্ধ-জৈন-মীমাংসক-নৈয়ায়িক-সাংখ্যপ্রভৃতির মত হইতে সৃল্ম্মতর তত্ত্ব শ্রুতি 
হইতেই আবিষ্কারের ইচ্ছা এবং শুক ও গৌড়পাদপ্রমুখ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু 
রামানুজমতের উপাদান-_ প্রেম, শাস্ত্রজ্ঞান, উপাসনালন্ধ অনুভব, শঙ্কর ও ভাস্কর 
প্রভৃতির মত হইতে সুন্ষ্রতর তত্ত্ব শ্রুতি এবং তদনুকূল পুরাণাদি হইতে 
আবিষ্কারের ইচ্ছা এবং বোধায়নপ্রভৃতি খষি ও শঠকোপপ্রভৃতি ভক্ত 
সম্প্রাদায়ানুগত পাঞ্চরাত্র ও দ্রাবিড় বেদসম্মত সিদ্ধাস্ত। 


এক কথায়, বেদবাহ্য মতের আক্রমণ হইতে বৈদিকমত রক্ষার জন্য শঙ্করের 
মত বেদমাত্রপ্রমাণ প্রধান। কিন্তু রামানুজ বেদানুকুল নানা পৌরাণিক মতের মধ্যে 
পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবমতের প্রাধান্যস্থাপনের জন্য বেদমতবক্ষক শঙ্করমতকেই 
বেদবাহ্য বৌদ্ধমত বলিয়া তাহার তিরস্কাৎ করিয়াছেন এবং অপব বেদানুকূল 
মতেরও নিন্দা করিয়াছেন। সুতরাং আচার্যদ্বয়ের মতের বীজ তুলনা করিয়া জানা 
গিয়াছে-_ আচার্য শঙ্করের লক্ষা বৈদিক মত প্রকাশে এবং রামানুজের লক্ষ্য 
বৈদিকমতের অন্তর্গত অধিকারিবিশেষের জন্য মতবিশেষেব প্রকাশে । শঙ্কর, 
বৌদ্ধ জৈন কাপালিক শৈব শাক্ত সৌর গাশশত্া বৈষওবাদ "সংখা মতের মধ্যে 
এক সার তন্ত আবিষ্কারে যতুবান, আর রামানুজ সকল তের হেয়ত্ব এবং 
বৈষ্ণবমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্ববান। শঙ্করের সমর বৌদ্ধাদির জ্ঞান-চর্চায 
বৈদিক ধর্মমত নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, শঙ্কর বোদক- জ্ঞান প্রকাশদ্বারা তাহার রক্ষা 
করেন। আর রামানুজের সময শঙ্করেব জ্ঞানমার্গ অনধিকারীর হস্তে পতিত হইযা 
বৈদিকমার্গের অন্তর্গত উপাসনাকাণ্ডের অবনতি হইয়াছিল এজনা তিনি তাহার 
রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। যাহা হউক, আচার্ষদ্বয়েব মতবীজ তুলনার ফলে 
কাহাকে বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিক সমর্থ বলা উচিত তাহা সুধী 
পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন। 


বিশেষভাবে তুলনার ফলবিচারে সতর্কতা 
এখন বিশেষভাবে তুলনার মধ্যে এই আটটি বিষয় স্মরণ করিয়া যদি ভাবা 


€৮ 


৭২২ আচার্য_ শঙ্কর ও রামানুজ 


যায় আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কে বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যপরায়ণ অধিক, 
কে বেদাস্তপ্রতিপাদ্য সত্য অধিক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে মনে হয় একটা 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। জীবনবৃণ্ত তুলনা এবং সামান্যভাবে মততুলনার 
দ্বারা এতদপেক্ষা আর অধিক অগ্রসর হওয়া, বোধ হয় যায় না। কিন্তু এই কার্য 
সুধী পাঠকবর্গ পরিসমাপ্ত করিবার পূর্বে আরও দুই-একটি বিষয় তাহাদিগকে 
স্মরণ করাইয়া দিলে বোধ হয়, ভাল হয়। সে বিষয়গুলি এস্থলে একবার স্মরণ 
করা আবশ্যক। বিষয়গুলি যথা-_ 


(১) উভয় আচার্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতার বলিয়া পূজা 
পাইতেছেন। 


(২) উভয় আচার্যের মতই অমিশ্র সত্য হইতে পারে না। একজনের মত 
সত্য হইলে একজনের মতে নিশ্চিতই ভ্রম আছে, যেহেতু বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সতা 
এক এবং সর্ববিধ অপেক্ষাবিরহিত অর্থাৎ নিরপেক্ষ। 


(৩) একজনের মত মিথ্যা হইলেও তাহার উপযোগিতা অস্বীকার করা উচিত 
হইতে পারে না। অধিকারিভেদে তাহার উপযোগিতা আছে। কিন্তু এইরূপ 
উপযোগিতা আছে বলিয়া তাহা যে মিথ্যা নহে, পরস্ত তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, 
তাহাও যেন না ভাবা হয়। যেহেতু মিথ্যারও কার্যকারিতা আছে। 


(৪) প্রকৃতির রাজো যাহাই হয় তাহারই আবশ্যকতা আছে। কিছুই অনাবশ্যক 
নহে। অতএব এতাদৃশ মিথ্যা মতও উপেক্ষার যোগা নহে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে 
যেমন প্রকৃতির সকল ঘটনাই আবশ্যক তদ্রপ সেই মিথ্যামতও আবশ্যক, 
ইত্যাদি 

বস্তুতঃ এই কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটি মত সত্য বলিয়া নির্ণয় 
করিলে মিথ্যা মতের উপর আমাদের অবিচারের সম্ভাবনা থাকিবে না, অর্থাৎ 
কোনরূপ দ্বেষবুদ্ধি জন্মিবে না। 


এখন এই প্রসঙ্গে আলোচ্য মতদ্বয়ের নিন্দার দিকৃটাও একবার দেখা উচিত। 
ইহাও সত্যনির্য়ে আনুকূল্য করিবে সন্দেহ নাই। দেখা যায় পুরাণমধো 
আচার্যদ্ধয়ের মতের যেমন প্রশংসা আছে তদ্রীপ অত্যধিক নিন্দাও আছে। 
পদ্মপুরাণে দেখা যায় মায়াবাদীর মত বলিয়া যেন শঙ্করমতেরই ভীষণ নিন্দা 
করা হইতেছে, তদ্রুপ বরাহ প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে আবার পাঞ্চরাত্র মতেরও 


উপসংহার ৭২৩ 


অতিশয় নিন্দা করা হইতেছে। এখন দেখা যাউক এই নিন্দার স্বরূপই বা কি, 
এবং ইহাদের অভিপ্রায়ই বা কি? 


শঙ্করমতের নিন্দা 
প্রথম শাঙ্কর মতের নিন্দাটা দেখা যাউক। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৩ অধ্যায়ে 
রুদ্র স্বয়ং দেবীকে বলিতেছেন 


রুদ্র উবাচ-_ 
শণু দেবী প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্‌। যেষাং স্মরণমান্রেণ পাতিত্যং জ্রানিনামপি ॥ 
প্রথমংহি ময়াপ্রোক্তং শৈবংপাশুপতাদিকম্।  মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃশ্রণু। 
কণাদেনতু সম্প্রোক্তং শান্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ। গৌতমেন তথান্যায়ং সাংখ্যন্ত কপিলেন বৈ॥ 
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতম। দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।। 
বৌদ্ধশান্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্‌।। 


মায়াবাদমসচ্ছান্ত্ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব কথিতং দেবি! কলে ব্ৰাহ্মাণরূপিণা।। 
অপার্থং শ্রন্তিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম। কর্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র বৈ প্রতিপাদ্যতে ৷ 

সর্বর্পিবিনষ্টং বৈধর্ম্যত্বং তদুচ্যতে। পরেশজীবয়োরৈক্যং ময়া তু প্রতিপাদ্যতে ॥ 
ব্ৰহ্মণোৎস্য স্বয়ং রূপং নিগ্ডণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্বস্য জগতোংপ্যত্র মোহনার্থং কংলী যুগে ॥ 
বেদার্থবম্মহাশান্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকম। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ।। 


দ্বিজস্মনা জৈমিনিনা পূর্বং বোদমপার্থকম্‌। নিরীম্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্‌ ॥ 
এইস্থলে দেখা যায়, বলা হইতেছে 
(১) জ্ঞানিগণের পাতিত্যকারক যে সকল তামসশাস্ত্র, তাহারা-__ শৈব, 
পাশুপত, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনশান্ত্র। 


(২) মায়াবাদটি অসংশান্ত্র ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র। 
(৩) ইহা ব্রাহ্মণরাপী রুদ্রকর্তৃক কলিতে কথিত। 
(3) ইহাতে শ্রুতিবাক্যের অন্যথা করা হইয়াছে কর্মের ত্যাগ উপদিষ্ট 


হইয়াছে, জীব ও ঈশ্বরের এক্য উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মকে নির্ণ বলা হইয়াছে; 
ইত্যাদি। এখন দেখা যাউক এই নিন্দার লক্ষ্য কি? 


শঙ্করের মত মায়াবাদ নহে- কিন্ত ব্রহ্মাবাদ বা ওগনিষদ্বাদ 
এস্থলে ব্রাহ্মণরাপী রুদ্র মায়াবাদপ্রচারকর্তা বলিয়া নির্দেশ থাকায় বেষ্ণবগণ 
আচার্য শঙ্কর ও তাহার মতবাদ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শঙ্করসম্প্রদায়তুক্ত 
ব্যক্তিগণ বলেন__ ইহাতে আচার্য শঙ্করে; স্মাবাদকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কারণ, 
শঙ্করেব মতবাদটি মায়াবাদই নহে: উহা ব্রহ্মবাদ। যেহেতু শঙ্কর নিজ 
বেদাস্তসূত্রভাষ্যে ২/২/৯ সূত্রের ভাষো নিজেই বলিয়াছেন__ 


৭২৪ আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


“জ্ঞশক্তিমপি তু অনুমিমানঃ প্রতিবাদিত্বাৎ নিবর্তেত, চেতনম্‌ একম্‌, 
অনেকপ্রপঞ্চস্য জগতঃ উপাদানম্‌ ইতি ব্রন্মাবাদপ্রসঙ্গাৎ।” 


অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিও সাংখ্য অনুমান করিলে প্রতিবাদকার্য হইতে তিনি নিবৃত্ত 
হইলেন, আর তখন এক চেতনই অনেকন্বরূপ জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান হইল-_ 
এইরপে ব্রন্মবাদই স্বীকার করা হইল। 


বস্তুতঃ শঙ্করমতকে যে মায়াবাদ বলা হয়, তাহা বিপক্ষগণের কথা। যেমন 
হিন্দু শব্দটা যবনগণ সিন্ধুবাসিগণকে নিন্দার ছলে বলিত, কিন্তু কালে তাহারাই 
রাজা হওয়ায় যেমন আর্ধগণ বাস্তবিকই সিন্ধুনদতীরবাসী বলিয়া আপনাদিগকে 
হিন্দু বলিতে লাগিল। এস্থলেও যেন তদ্রপ কতকটা হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্তবগণ 
অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহা নিন্দার সূচক না বুঝিয়া নিজেকেই তাই বলিয়া নির্দেশ করিতে 
লাগিল। পরে প্রসিদ্ধি-অনুরোধে বিজ্ঞেও তাহাই বলিতে লাগিলেন। 


কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শঙ্করমতকে মায়াবাদ বলাই যায় না। কারণ, যে মতে 
যাহাকে সর্বমূলতত্্ব বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহারই নামে সেই মতবাদের 
নামকরণ করা হয়। যেমন- শিব শক্তি বিষ্ণু প্রভৃতি যে যে মতে মূলতত্ত বলা 
হয়, সেই সেই মতের নাম শৈব শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি । শঙ্করমতে জগৎ মিথ্যা 
অর্থাৎ মায়া, সত্য একমাত্র ব্রহ্মা। তাহাই সকলের মূলতত্ব। এই বন্দে এই জগৎ 
কল্পিত বলিয়া জগৎ মিথ্যা বলা হয়। সুতরাং মায়া মূলতত্ত নহে, প্রত্যুত ব্ৰহ্মাই 
মূলতত্ব। এজন্য শঙ্করমতকে ব্রহ্মাবাদই বলা সঙ্গত। অন্যত্র বহু স্থলে মীমাংসক 
ও ন্যায়াচার্যগণ এবং শ্বমতের আচার্যগণ ইহাকে ওুঁপনিষদবাদ নামে আখ্যাত 
করিয়াছেন। এজন্য কুসুমাপ্জলি, শাস্ত্রদীপিকা এবং মধুসৃদনী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 


শঙ্করমতকে মায়াবাদ বলিবার কারণ 

বিরুদ্ধবাদিগণের ইহাকে মায়াবাদ বলিবার কারণ এই যে, ইহার সঙ্গে 
বৌদ্ধমতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য এই যে, বৌদ্ধগণ জগৎকে অসতে 
অর্থাৎ শূন্যে, মায়া বা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া থাকেন, সুতরাং বৌছ্বামতেও জগৎ 
নাই। শঙ্কবমতে জগৎ সতে অর্থাৎ ব্রন্মে মায়াকল্পিত বলিয়া পরমার্থতঃই নাই। 
এখন জগতের না থাকা অংশে বা কল্পিতত্ব অংশে এক্যই একটু সাদৃশ্য বলিতে 
হইবে। বৈষ্ণবাদি বিপক্ষগণ এই সাদৃশ্য অংশকে লক্ষ্য করিয়া নিজমতে নিষ্ঠার 
বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে পরমতের নিন্দা করিয়া ইহাকে মায়াবাদ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ 
বৌদ্ধমতে জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান অর্থাৎ মূলতত্ব অসৎ বা শুন্য এবং শঙ্করমতে 
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সেই অধিষ্ঠান বা মূলতত্ব সৎ ব্ৰহ্ম, আর তাহাতে এই দুই মতের যে অত্যন্ত 
বিরোধ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব মায়াবাদ শঙ্করের 
বাদ নহে। শঙ্কর যদি জগতের যুলতত্ বা অধিষ্ঠানকে মায়া বা শূন্য বলিতেন 
তাহা হইলে তাহার মতবাদ মায়াবাদ হইত। যেহেতু মূলতত্ববানুসারেই মতবাদের 
নামকরণ হয়-_ইহাই রীতি। মায়া উভয় মতেই নিমি্তকারণ বটে, কিন্তু তাই 
বলিয়া তাহা যে অধিষ্ঠানরূপ উপাদান কারণ, তাহা শঙ্কর বলেন নাই। বৌদ্ধমতে 
উপাদানরূপ এই অধিষ্ঠান স্বীকার করা হয় না, তাহাদের মতে নিরধিষ্ঠান ভ্রম 
স্বীকার করা হয়। অতএব পদ্মপুরাণের এই নিন্দা প্রকৃতপক্ষে শঙ্করমতের নিন্দা 
নহে, পরস্ত অন্য কোন মতবাদের নিন্দা। পরবর্তী বিপক্ষগণ শঙ্করমতে এইরূপ 
মায়াবাদত্ব আরোপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন মাত্র। 


আব শঙ্করকে, চাবকিমতপ্রবর্তক বৃহস্পতি অথবা বৌদ্ধমত প্রবর্তক বুদ্ধের 
ন্যায় দৈতাবৃদ্ধিসম্পন্ন বাক্তিগণকে মোহিত করিবার জন্য রুদ্রাবতার বলিতে পারা 
যায় না। কারণ, তাহার প্রচারিত মত ব্যাসদেবেরই পুরাণমধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। 
পুরাণাদিমধ্য বৌদ্ধমত বা চার্বাকমত থাকিলেও তাহাতে অশ্রদ্ধা উৎপাদনের 
জন্য সেই পুরাণমধোই বলা হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করমতের সম্বন্ধে সে চেষ্টা করা 
হয় নাই। যে পুরাণে শঙ্করমত উক্ত তাহাতে তাহার নিন্দা নাই। যে পুরাণে 
অন্যমত বর্ণিত, তাহাতেই নিন্দা আছে। অতএব এইরূপ যে মতনিন্দা তাহা 
মতবিশেষে শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য, তাহা কোন মতের নিনন্ব জন্য নহে। 


রামানুজ মতের নিন্দা 
পক্ষান্তরে রামানুজ যে পাঞ্ুরাত্রমতাবলম্বী, সেই পাঞ্চরাত্র মত সম্বন্ধে 
বরাহপুরাণে ৬৬ অধ্যায়ে আছে 
অলাভে বেদমন্ত্রাণাং পাঞ্চরাব্রোদিতেন হি। আচারেণ প্রবর্তস্তে তে মাং প্রান্স্যত্তি মানবাঃ। ১১ 


ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়কিশাং পাঞ্চরাত্রং বিষীয়তে। শৃদ্রাদীনাস্ত ন শ্রোত্রপদবী নুস্ধাস্যতি ॥ ১২ 
(অথবা) শুদ্রাদীনান্ত মে ক্ষে তপদবীগমনং দ্বিজ।। 


তাহার পর অপরাপর পুরাণমধো আছে__ 
পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং তন্ত্র বৈখানসাভিধম্‌। বেদ” সান সমুদ্দিশ্য কমলাপতি রুও বান্‌।॥ * 
পাঞ্চরাত্ত্রাদিমার্গাণাং বেদমূলত্বমাস্তিকে। নহি স্বতস্ত্রান্তে, তেন ভ্রাস্তিমূলা নিরপণে।। 1 
কাপালং পাঞ্চরাত্রং চ যামলং বাম মারতম্‌্। এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু ॥ } 
* তীন্্রমতদীপিকার্টীকাধত বচন 1 সুতসংহিতা ৪র্থ মুক্তিখণ্ড 
{ কৃৰ্ম ১১ অধ্যায়। 
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অপাংশোঃ সাত্বৃতো নাম বিষ্ুুভক্তঃপ্রতাপবান্। মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্বেদিবিদাংবরঃ | 

স নারদস্য বচনাৎ বাসুদেষার্চণে রতঃ। শাস্ত্র প্রবর্তামাস কুগুগোলাদিভিঃশ্রিতম্‌ ৷৷ 
তস্য নান্বা তু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনম্‌। প্রবর্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহুম।। ২ 
সত্বং সর্বেষু ভূতেষু ভগবান ইতি চাব্রবীৎ। সাত্বতান্তেৎপি বিজ্ধেয়া উক্তা-ভাগবতাশ্চ॥ 


এইরূপ পুরাণজাতীয় অপরাপর বহুগ্রস্থেই ভাগবত ও রামানুজমতের বহু 
নিন্দা আছে। যাহা হউক ইহা হইতে জানা যায় 


(১) বেদমন্ত্র লভ্য না হইলে পাঞ্চরাত্র আচারে ভগবান লাভ। 
(.) পাঞ্চরাত্রমত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য, শুদ্বের জন্য নহে। 


(৩) পাঞ্চরাত্র ভাগবত ও বৈখানসতন্ত্র বেদভ্রষ্টের জন্য বিষ্ণু উপদেশ 
করিয়াছেন। 


(৪) পাঞ্চরাত্রাদির বেদমূলকত্ব নাই। 
(৫) পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র মোহনার্থ রচিত। 
(৬) ভাগবত ও সাত্বত শাস্ত্র অভিন্ন। 


(৭) ইহা কুণ্ড ও গোলকগণের জনা অভিপ্রেত। কুণ্ড অর্থ--পতিসত্তে জারজ 
পুত্র এবং গোলক অর্থ--পতি-মরণাস্তে জারজ পুত্র । 


বৈষ্ঞব-সম্প্রদায় এতদুত্তরে বলেন এস্থলে বেদ ভ্রষ্ট শব্দের অর্থ- বেদার্থ 
নিশ্চয়জ্ঞানরহিত, বেদরহিত নহে। যেহেতু শূদ্রই বেদরহিত, সেই শুদ্রের জন্য 
ইহা নহে__এইরূপ কথিত হইয়াছে। আর অপর বচনগুলি উপপূরাণ বচন বলিয়া 
তাহারা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় উট্রজী 
দীক্ষিত এই সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া “তন্্াধিকার নির্ণয” গ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন। 
এই গ্রন্থ কাশীতে ১৯৪৫ সম্বতে নারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত কতক 
রাজরাজেশ্বরী মুদ্রাযস্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল । যাহা হউক, এখানে যদিও বেদ 
শব্দের অর্থ-__বেদার্থনিশ্য়জ্ঞানরহিত করিলে “লাভে বেদমন্ত্াণাং” এরূপ 
কথা বলা যাইতে পারিত না, অতএব যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বেশোর জনা 
পাঞ্চরাত্র বিহিত. তাহারা বেদহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই মনে হয়, তথাপি 
বৈষ্ঞবাচার্যগণ এতাদৃশ নিন্দাবচনের ব্যাখ্যা করিয়া পাঞ্চরারমতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনে 
যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। যাহাই হউক, আমরা যদি মীমাংসার প্রদর্শিত পথে 
ইহাদের তাৎপর্য নির্ণয় করি, তাহা হইলে এই সকল নিন্দার উদ্দেশা স্বরাপকথন 


পশলা | পাপী সিসস আশ পেশ সস | পপ অপ 


& (ব্যার্প ২২ অধ্যায় 
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নহে, কিন্তু মতবিশেষে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি কবা। কুণ্ডগোলকাদিন জন্য যে শাস্ত্র বচিত, 
তাহা যে নিকৃষ্ট শাস্ত্র, তাহা না বলিলেও চলে। যদি বলা যায় এই সব শান্ত 
কুণডগোলকাদিগকেও উদ্ধার করে, শুদ্ধ পবিত্র প্রাম্মণগণেব আব কথা কি ইত্যাদি, 
তাহা হইলে যে বাস্তবিক ভুল বলা হয়-__তাহা মনে হয না। এখন উভয় পক্ষেব 
কথা শুনিয়া সুধী পাঠকবর্গ স্থিব ককন বিশিষ্টাদ্বৈতমত শ্রুতানুকুল, কি 
অদ্বৈতমতটি শ্রুত্যনুকৃল। 


আচার্যদ্ধযেব অবতাবত্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
এইবাব দেখা যাউক আচামপ্যে4 জবতাবস্থ সম্বন্দে পুবাণাদি শাস্ত্র কিকপ 
বর্ণনা কবিযা থাকেন। ইহাতেও ঠাহাদ্ব শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত সম্বন্ধে অনাদিক দিযা 
পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পালেল। 
প্রথম- - আচার্য শঙ্কবেব মবতাবৃত্ব সম্বন্ধে পুবাণ বচন এই 
(১) শিববহস্যে ৯ অংশে ১৬ অধ্যানে দেখা যায শঙ্কাবেৰ শঙ্ববচার্যন্সপে 
অণত।ণ পঞ্যা অতি বিস্তৃত চবেই নতিযাচে। 


কল্সাদিমে মহাদদবি ৷ সহস্বদ্বিতঘাৎ পবম। সাবস্বতাস্তথা গৌডা মিশ্র কর্ণ'জিনাদ্বিজাঃ 
আমমীনাশনা দেবি' আর্যাবর্তান্বাসিনঃ। উতবা বিন্ধানিলযা ভবিষ্যপ্তি মহীতালে ॥ 


শব্দার্থজ্বানকুশলাঃ তর্ককর্কশবুদ্ধযঃ। জৈনা বোদ্ধা বুদ্ধিযক্তা নীমাংসানিবঙাঃ কলো 
তেষামুদঘাটনার্থাঘ সজামীশে মদংশতঃ। কেবলে শললগ্রামে বিপ্রপত্রাই মদণ্শতঃ।॥ 
ভবিষাতি মহাদেবি। শঙ্কবাধ্যো দ্বিজোত্তমঃ।  উপনীতস্তাদা মাত্রা বেদান সাঙ্গান গ্রহীষান্ড ॥ 
বাদিমত্তদ্ধি পৰবান শঙ্কবোত্তমকেশবী। ভিনত্যেব মহাবুদ্ধান সিদ্ধবিদ্যানপ্ি দ্রুতম ॥। 


জৈনান বিজিছ্ে তবসা তথা২ন্যান কুনতানুগান। তদা মাতবমামন্্রা পাবিব্রাট স ভবিষাতি ॥ 
তথাপি প্রত্যযস্তেধাং নৈবাসীৎ শ্রুতিদর্শনে।  তেষামুদনোধনার্থায তিনষ্য ভাষ্যং কবিষ্যতি ॥ 
ভাষ্যঘুষ্টমহাবাক্যে ভ্িষাজাতান হনিষাতি ন।।ণে! পদিসষ্টসূত্রাণাং ছে 'কাত্মনাং শিবে | 
আঁদ্বতমেব সূত্রার্থং প্রামাণোন কবিম।তি '। 

(কীর্মে পূর্ববণ্ডে ৩০শ হ লাশে 
কবিম্যভ্যবতাবাণি শঙ্কবো নীললোহিত০। জোতস্মাত গ্তিষ্ঠীর্থং ভক্তানাং হিতকামাযাঃ ৷ 
উপদেক্ষাতি তজজ্ঞানং শিষাণাং রক্মীস্তিতম। সবাবদান্তসাবং হি ধমান বেছনিদর্শনান || 

বাধুপৃবাণে দেখা যায - 
চভভিহসহ শিষ্যস্ত শঙ্কাবাতবতনিষ)তি। ব্যাকুবন ব্যাসসূত্রার্থং শ্রতেবথং যথোচিবান ॥ 
শ্রমতের্নায্যঃ স এবাপঃ শঙ্কবঃ সবি ভানন ॥ 

যাহ হউক, উদ্ত পূবাণএ্রয হইতে বৃণা যায শঙ্কল যে শিলব্তাব তাহাতে 

(কোন সন্দেহ মাই । অবশ্য লল্লভসম্প্ণ "মুখ নতিপয বেষ্বসম্প্রদায ইহাও 
ন্বাখাকাশলে অনাথা কলিতে ষ্টা গন্যাঙেন। | শিপ হাহ যে ।১জামাত্র তাহা 


সহভে'হ বুঝা যায । 


৭২৮ আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


রামানুজের অবতারত্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
পক্ষাস্তরে, আচার্য রামানুজের অবতারত্বেও পুরাণ-বচন প্রমাণ যে নাই তাহা 
নহে যথা 


অনস্তঃ প্রথমং রূপং লক্ষ্মণস্ত ততঃ পরম্‌। 
বলভদ্ স্তীয়শ্চ কলৌ কশ্চিদ্‌ ভবিষ্যতি।। (ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়োদ্ধৃত বচন।) 


এতদ্বাতীত বৃহৎপদ্মপুরাণ ৩২ অধ্যায়, নারদ পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণের ১ 
অধ্য। এবং শ্রীমস্তাগবতের ১১ স্কন্দে কলিযুগে যে অনস্তদেবের কথা বর্ণিত 
আছে, তাহাতেও রামানুজের অবতারত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এই জনাই 
তাহার মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ তাহার নাম লক্ষ্মণ রাখেন। পরে তিনি রামানুজ নামে 
খ্যাত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তৎকৃত রামানুজ চরিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 


যাহা হউক আচার্য রামানুজেরও অবতারত্ব, পুরাণশাস্ত্র ঘোষণা করিতে ক্রটি 
করেন নাই। তবে এই ঘোষণার প্রকৃতিমধ্যে অবশ্যই বিশেষত্ব আছে। কারণ, 
শঙ্করের অবতারত্বসূচক বাক্য দুইখানি পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু রামানুজের 
অবতারত্বসূচক বাক্য কোন পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। তাহার পর যে সব 
পুরাণের বচন স্মরণ করিয়া রামানুজের মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ রামানুজের আকৃতি 
প্রকৃতি দেখিয়া রামানুজের লক্ষ্মণ নাম রাখিলেন, তাহাতে রামানুজের অবতারত্ত 
তত স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই। পক্ষান্তরে শঙ্করের পিতা এইরূপ পুরাণবচন 
স্মরণ করিয়া শঙ্করের নাম রাখেন নাই, তবে স্বপ্নে মহাদেবের কথা স্মরণ করিয়া 
তাহার নাম শঙ্কর রাখিয়াছিলেন। রামানুজের নাম যদি রামানুজের পিতা তাহার 
ৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে শঙ্করের ন্যায় অবতারত্ত 
তাহারও সম্ভব হইত। শঙ্করের শঙ্কর নাম অন্য কারণে হইবার পর শঙ্করের 
ক্রিয়াকলাপের ফলে পুরাণবচনানুসারে শঙ্করকে শঙ্করাবতার বলা হইয়াছে। 
অতএব উভয়ের অবতারত্ের প্রমাণের মধ্যে বৈলক্ষণ্য যথেষ্ট অধিক বলিতে 
হইবে। যাহা হউক, ইহা দেখিয়া সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করুন-__কোন্‌ আচার্য 
পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত প্রচারে কিরূপ সমর্থ। 


আচার্যদ্বয়ের পরস্পর নিন্দা ও তাহার উদ্দেশ্য 
এখন এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচ্য । কথাটি এই যে, আচার্যদ্বয় 
উভয়ই যখন মহান এবং অসাধারণস্বভাব--উভয়ই যখন অবতার বা 
অবতারকল্প ব্যক্তি, তখন কি তাঁহারা উভয়ে উভয়ের মত বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
ছিলেন? তাহারা কি পরস্পরের যুক্তিতর্ক জানিতেন না বা বুঝিতেন না। আচার্য 


উপসংহার ৭২৯ 


শঙ্কর রামানুজের পূর্ববর্তী বলিয়া সাক্ষাৎভাবে আচার্য রামানুজের মত খণ্ডন না 
করিলেও তাহার মতের বীজভূত সিদ্ধান্ত যে খণ্ডন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। যেহেতু যে বৃত্তিকারের মত আচার্য শঙ্কর খণ্ডন করিতেছেন আচার্য রামানুজ 
সেই বৃত্তিকারের মত আশ্রয় করিয়াছেন এবং আচার্য রামানুজ যে বিধিমত 
প্রকারে আচার্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা তো প্রায় সকলেই জানেন। 
আচার্যদ্বয় যে পরস্পরের মত বুঝেন নাই, তাহাই বলা যায় কিরূপে? তাহাদের 
গ্রন্থ যাহারা কিছুও দেখিয়াছেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, 
উভয়ে উভয়ের মত সম্পূর্ণরূপেই জানিতেন। অতএব তাহাবা পরস্পর বিরুদ্ধ 
কথা বলেন কেন? আচার্য রামানুজ আচার্য শঙ্করের উপর যেরূপ কটুক্তি 
করিয়াছেন তাহা দেখিলে তো স্ত্তিত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন__ 


'যাহাবা উপনিষব্প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ ভগবানের অনুগ্রহলাভের হেতুস্বরূপ 
সে "শেষ, সেই গণবিশেষবিরহিত, যাহারা অনাদি পাপবাসনার দ্বারা অশেষ 
প্রকারে দূষিত বুদ্ধি-বিশিষ্ট, যাহারা পদ ও বাক্যের স্বরূপ জানে না, পদ ও 
বাকার্ধেব তাৎপর্য বুঝে না, প্রশ্যক্ষাদি সকল প্রমাণ ও তজ্জন্য জ্ঞান এবং তাহার 
ইতিকঠবাহারূপ যে সমীচীন ন্যায়মার্গপ্রভৃতি তাহাও জানে না, তাহারাই বিচারের 
অযোগা, বিবিধকুতর্ককন্ক অর্থাৎ মল বা পাপদ্থারা কল্পিত এইরূপ মতকল্পনা 
করিয়া থাকে; এই হেতু যাহারা ন্যায়ানুগৃহীত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণজন্য 
জ্ানেব তাৎপর্য জানেন, তাহারা এই মত আদর করেন না। দেখ-_যাহারা 
নির্বিশেষ বস্তুবাদী ভাহারা নির্বিশেষ বস্তুতে “ইহা প্রমাণ” এই কথাই বলিতেই 
পারেন না। যেহেতু সমুদয় প্রমাণ “সবিশেষবস্তৃবিষয়কণ - শদি। (শ্রীভাষ্য, ৬৫ 
পৃষ্ঠা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)। এস্থলে আচার্য শঙ্করকে__ ভগবানের 
অনুগ্রহলাভেব হেতুস্বরূপ গুণবিশেষবিরহিত, অনাদি পাপবাসনার দ্বারা অশেষ 
প্রকারে দূষিত বুদ্ধিবিশিষ্ট'" বলিয়া লক্ষ্য করা যেন রামানুভাচার্ষের পক্ষে 
অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। 


পক্ষান্তরে আচার্য শঙ্কর রামানুজের অবলম্বন বৃত্তিকারপ্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া 
যাহা বলিয়াছেন তাহা এ __শযদিচ আনক পণ্ডিত এই গীতা? ব্যাখ্যা করিতে 
প্রয়াস করিয়াছেন এবং ইহার পদ বাকা পদার্থ ও বাক্যার্থের বিভাগ করিয়া নিজ 
নিজ যুক্তির বলে এক একপ্রকার তাৎপর্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি এ সকল 


৭৩২ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


অসম্ভাবনা-বোধই প্রকাশ পায়। অদ্বৈতস্বরূপ তাহাতে এই সব দ্বৈতভাব দেখিয়া 
তিনি আশ্চর্যান্বিতই হইতে থাকেন। তাহার মনে হয় 


“নির্বিশেষ নির্বিকার নিষ্ক্রিয় অদ্বৈতে। 

কেমনে এ হ্ৈতরাজ্য আসিল আমাতে।। 

আদি নাই অস্ত নাই, নাহি এর স্থিতি। 

তথাপি কেমনে হল এই রূপ মতি।। 

স্বপ্ররাজ্য সম ইহা আসে আর যায়। 

কোন চিহ্ন নাহি রয়, যায় বা কোথায়!।। 

আমি যে নির্ডণ আর নির্বিশেষরূপ। 

অসীম অনস্ত আর অখণ্ডস্বরূপ।। 

কেমনে আমাতে এর হতেছে উদয়। 

উদয় হইয়া পুনঃ কোথা পায় লয়!।। 

অহো! কি আশ্চর্য, সব আশ্চর্যস্বরূপ!। 

জ্ঞাতাজ্ঞানজ্ঞেয় সব আশ্চর্যেরি রূপ! |। 

গুরু শিষ্য উপদেশ কোথায় ঘাইল!। 

কোথা বন্ধ কোথা মুক্তি কোথা কি রহিল!” || (পদাগীতা) 

ইহারই পরিপক্ক দশায় সাধকের দেহাস্ত হয় আর ইহার ফলে বিদেহমুক্তি বা 

ব্রহ্মনির্বাণ হইয়া থাকে। 


রামানুজমতের লক্ষ্য 

পক্ষাস্তরে, বিশিষ্টাদ্বিতমতের সাধক প্রথম হইতেই ঈশ্বরাদি জগত্প্রপঞ্চ 
সকলই সত্য দেখেন। এই সবই সেই নিখিল কল্যাণগুণের আকর ভগবানেব 
শরীর_ এইরূপই ভাবেন। ভগবানের সেবাই জীবের জীবন। তাহার যাবতীয় 
কর্ম সকলের উদ্দেশ্য-_ভগবৎসেবা। এজন্য সকল কর্মেই তাহার ভগবংস্মরণ 
হয়, নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া তিনি ভগবানের পূজা করেন। ভগবানের পূজা 
শেষ হইলেও যাহা করেন তাহাও ভগবানের সেবার জন্য করেন। 
বর্ণাশ্রমধর্মপ্রতিপালন তাহার ভগবানের সেবা ভিন্ন কিছুই নহে। এই ভাব যতই 
দৃঢ় হইতে থাকে, তাহার আধিব্যাধি শোকদুঃখ প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থনিবৃত্তি হইতে 
থাকে। সকলই আমার ভগবানের রূপ বলিয়া আনন্দ তাহার আর ধরে না। 
বিশ্বপ্রেমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। শত্রু মিত্র উদাসীন সর্বত্রই তাহার সমদৃষ্টি 
হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ ভগবান বিষ্ণুরূপে তাহার মানসচক্ষে প্রকাশিত হইয়া 
সততই তাহার সেবাগ্রহণ করিতে থাকেন। 


উপসংহার ৭৩৩ 


এই ভাব দৃঢ় হইলে তাহার দ্বিতীয়াবস্থা আসে। তখন তিনি যাহা কিছু দেখেন, 
সকলই তিনি মানসচক্ষে সেই তক্তানুগ্রহৈকতৎপর লক্ষ্মীকান্ত অনস্তুশয়ন চতুর্ভুজ 
নারায়ণের প্রাণমনোহর সুপ্রসন্ন দিব্যরূপ বলিয়াই দেখেন ও তাহার পূজা করেন। 
প্রত্যেক বিষয়ই তাহার সেই নারায়ণের রূপে উদ্দীপক হয়। শরীর দেখিলে কি 
শরীরীর জ্ঞান হইতে বিলম্ব হয়? তিনি যখন যাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন, 
তখন করজোড়ে যেন নারায়ণের সঙ্গেই বাক্যালাপ করিতে থাকেন। তিনি 
সকলের ভিতর নারায়ণ দেখেন, সকলের সঙ্গে নারায়ণন্ঞানে ব্যবহার করেন। 
নারায়ণপূজা আর তাহাব শেষ হয় না, ভক্তানুগ্রহৈকপরায়ণ নারায়ণ তাহার 


নিজানন্দে এই ভক্তকে এতই বিভোর করিযা রাখেন যে, ভক্ত তখন নৃত্য করিতে 
করিতে বলিতে থাকেন-_ 


“কৃষ্ণের গোপিকাসঙ্গে যে আনন্দ হয়। 
তাহা হতে কোটিগুণ গোপী আম্বাদয় ॥” 
এই চাব যখন পবিপক হয়, তখন ঠাহাব তৃতীয়াবস্থা উদিত হয়। তিনি চিন্ময় 

বৈকুষ্ঠে কেবলই নাবায়ণ দেখেন, নারায়ণের সেবা করেন, নারায়ণের নিকট 
হইতে একমুহুতও অনাত্র গমন কবেন না। তাহার আত্মার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, 
প্যবহারাদি রহিত হয়। নারাঘণসেবাসুখ তাহার অনুভব কবিবার সময় নাই। যতই 
সেবা করেন, ততই সেবার জন্য তাহাব আগ্রহবদ্ধি হয়, আর ততই নূতন উদামে 
অধিকতর মাগ্রহে তিনি ঠাহাব প্রাণকান্ত প্রাণনাথেত্র সেবা করিতে থাকেন। সেবা 
ভিন্ন ঠাহার আব কোন জ্ঞান হয না। কি করিয়া তাহার আবও সেবা করিব 
এই উৎকণ্ঠায় ঠাহাব অনা জ্ঞান সব যেন বিলুপ্ত হয়। **ভাবে তাহা দেহাস্ত 
হইলে তিনি চিন্ময নাবায়ণেব চিন্ময় আসনবসনভূষণ, তে পরিণত হইয়া 
নারায়ণের নিরবচ্ছিন্ন সেবায় আত্মহারা হইয়া থাকেন। এ ভাবের আর কখনও 
বিচ্যুতি বা কোনবূপ তারতমা হয় না। তিনি নারায়ণেব সেবাময় হইয়া যান। 


একজন পূর্ণানন্দ সর্বাত্মক শগবানের পূর্ণানন্দ ভোগ করিয়া ভোগাতীত 
আনন্দম্বরাপে অবস্থান কবেন, আর এক জন পূৰ্ণানন্দ সর্বাত্মক ভগবানের সেবা 
করিয়া পূর্ণানন্দ ভোগে বিভোর হইয়া থাকেন। একজন আনন্দস্বরাপ হন, আর 
একজন আনন্দ তোগ করেন। শঙ্কর বলিবেন--বিশিষ্টাদ্বৈতমতেও সিদ্ধাব্যক্তিকে 
বৈকুষ্ঠসুখে সুখী করিয়া নারায়ণ অছৈন্জ্ঞান দিয়া ব্রন্মানির্বা” প্রদান করেন। 
রামানুজ বলিবেন --শঙ্করমতে সাধন কারিপে জীবের অপরাধই হয় বলিয়া 
সাধকের অনন্ত অধোগঠি অনিবার্য। তন্মতে ব্রহ্মানির্বাণ আত্মবিনাশ ভিন্ন আর 


৭৩৪ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


কিছুই নহে। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন--কোন্‌ মতটি ভাল, কোন্‌ মতটি 
সঙ্গত এবং কোন্‌ মতটি বেদাস্তসম্মত সত্য। 


অ 

ংশুবর্ম। বাজ) 
অক্লক্ক, জৈশাচার্য 
অকলক্ক, বামানুজ শিযা 
অক্ষণদী 
অক্ষমা 
অগস্তয নামক ব্রা্মাণ জোতিবা 
মণাস্তামুণি 
অগন্তাসণ্হি তা 
আগাচপববূপ --বিষ্ণুব 
অগ্নিউপাসক 
অগ্বি “পা 
অগ্িদ্বান্তা, পিতৃগণ 
অগ্নিষ্টোন যাগ 
অগ্রিহোরা ব্রাহ্মণপললী 
অঙগিচাএ পুকষন্থান 
' 5টি স্তযমবাক্তম” 
অন্তামিল 
অনয 
অঞ্ঞাতসা/ব বেষবকণণ 
অঞ্ঞানবোধিনাগ্রসথ 
অও্ানোৎপণ্ভিবিচাব 
অশ্ডাল ৩১৯ 
অক্লুলা -৯হ'পু ৰব কনা 
মরর্ববেদ 
অদ্বৈ তম £, অবিবোধা 
ও ভজৈনমঠের ভেদ 

বৌদ্মমা’ হব ভেদ 


২৪৮, 
অদ্বৈতমতে দোষ 
অদ্বৈতমতে দোষোগ্ধাব 
অদ্বৈতবাদ ১,৩ লি, ৩২, 


“অদ্বৈত সত্য" --শিবমুখে 


নির্ঘণ্ট 


৩৪৪-৩৪৩৬ 
৩৪৬-৩৪৯ 
৪৩৬ 8৪১, 
8৪৭১, ৪৮৭ 


১৭২ ৭৩, ৪৩২ 


মদ তসম্প্রদাযেশ আবিহাধকাল কলিতে 
অদ্ৈঃশিদ্ধিসিদ্ধান্ত সাব 

অধ্যাপনা ২৭, ৮৬২ 
অধিকাব, ভাতিগত 

এধিকাব নির্ণম 

'অধাত্য শৌতমাং বিদাম' 
অধ্যাবোপ ম্যাগ 

অনঙ্গ বিধুব পুত্র 

অনঙ্গশ্র। বাজাব আশ্রম 
অন্ত, ভূমি উপাসক 
অনন্ত্রদেস 

অনস্তদেবোপাসক -কুজ্বলীড 
অনান্র মৃতিলাবণ 


বন 
চলা গুশাথলমাতি 


5০৪ 
১৫৫, ১৮০ 
ভনন্ুসাবোবব 
অনস্তাচার্য এক পতিতে 
অনস্ভানন্দ শিবি 
অনস্থাবঠাৰ 
অনান্তোপাসক সংস্কার 
"শূননামনতা শিষ্ণে 
অনাচাব ৬০ প্রকার 
অনাস্তাশ্রীবিশর্বন স্তোত্র 


শনাসঞ্জি 
অনাই ত ৮, 
মনির্বচনায় খাতি ২৪৯, 
অনির্বচনীযত্বানুপপত্ডি ৩৪৫ ৬ ৩৪৮ 
অনির্বচনীযবাদ ২৩৯ 
অনুতাপ ৩৭২, ৪১২, ৪৩৫, 
অনুদাবতা 

-ববিবোধ শরণাগতিতে 
অন্বাবসাযজ্ঞানঘ্বাবা স্বপ্রকাশত্তে 


৭৩৬ 
অনৈকাস্তিকবাদ ২৩৯-৪০ 
অস্তিমকাল আচার্ষেব ২৮৪, ৪১৭ 
অন্ত্রাদেশ ১৯৮, ২০৮, ২১১,৩৯০ 
অন্নপূর্ণাব কৃপা শঙ্কবে ৫১-২, ২৬০, ৪৩৬ 
অন্যমতবাদীব প্রতি ব্যবহার ৪৩১ 
“অন্যাভিলাষিতাশুন্যং"" ৬৪৫ 
অপদস্থ কবিবাব চেষ্টা শঙ্কবকে ১৬৫-১৬৭ 
অপবাধক্ষমাপ্রার্থনা বামানুজকর্তৃক ৪২৭ 
অপাঁ“চিতেব অন্নতক্ষণ ৪০২ 
অপবোক্ষানুভূতি ১৩২, ৬২৭, ৬৪০ 
অপবাদ ন্যায ৬৩১ 
“অপসপন্ত যে ভুতা"' ২২৯ 
অফেট সাহেব ৪৮১ 
“অভযং সত্সংশুদ্ধিঃ" ৬১৯ 
অভিচাব কর্ম ৩৮৭, ৪০৩, ৪৩৩ 
অভিনবগুপ্ত ২৬২, ২৬৫, ৪৩৩ ৪৩৪ 
অভিমান ৩১২, ৩৬৫, ৩৬৯, ৪১৩, 
৪৩৫, ৪৮৫, ৫৪২ 
অভিশাপ ১৫৮, ৪০১, ৪২৯, ৪৯৬ 
অমবনাথ মিত্র ৫২১ 
অমককবাজশনীবে প্রবেশ ১০১, ২৫১ 
৪৩৫, ৫২৬ 
“অমানিত্রমদভ্তিত্রমহিংসা ' ৬১৯ ৬২০ 
অন্ববেশ শিব ১৯৬ 
অন্বিকাদেশী ১১৮, ২৩৪ 
অযোধ্যাত আচার ২৫৫, ৩৮৮, ৪৮৭ 
অযোধ্যা আলোকবশ্যি ১৬১ 
মাবাবল্লাপর্বতে ২৩৬ 
অর্চনাকপ বিষ্ণুব ১৮৩ 
মর্চাবতাব 5৪৪ 
অর্চাবিগ্রহ ৪০৬ ৪০৭ 
অর্জন ১০৬ 
অপকানন্দা নদী ৬০, ৬২ 
অলৌকিক জ্ঞান ৫০৩-৫০৪ 


অলৌকিক শক্তি ২৫, ২৬, ২৮, ১১৭-১১৯ 
১২২, ১৩৩, ১৭০, ৩৬৩, ৪০৪, 
৪১১, ৪৩২-৪৩৩, ৫০৪-৫০৮ 


আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ 


ংকাব চুবি 
অবতাবত্ব 


৩৯৫-৩৯৬ 
২৩, ২৪, ৩১, ৪৭, ৪৮, ৬৯, ৭২, 
৭৩, ২৭৯, ৩০৫, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৭১ 
৩৮২, ৫২৯, ৫৪২, ৫৫১, ৭২৭ ৭২৮ 


অবস্তীবাজ্য ২৩১, ২৩৪ 
অবিজিত বেদাস্তীব বিজযে আদেশ ৪২৭ 
অবিদ্যা বিচাব ৩৫২-৫৪ 
অবাক্তপদেব অর্থ- বঙ্গ ২২১ 
অশিষ্টাচাব ৫৪৩ 
অশোক মহাবাজ ২৫৮, ১৬৭ 
“অশব্দমম্পর্শমবাপম"" ২২৯ 
অশ্রুবাবি আনন্দে 8১১ 
অশ্বঘোষ বৌদ্ধাচার্য ৬৮১ 
অম্ধমেধ যত ৭১৯, ২৫৭ 
অশ্বিনীকমাবছ্িয ২৬৪ 
অষ্টগ্রাম দান, বিষুওবর্ধনক$ক 8০৯ ১০ 
অষ্টদিকৃপাল ২১৫ 
অষ্টশ্লোকী £৯২ 
অষ্টসহত্রগ্রাম ৩৬৫, ৩৭৫ 
অষ্টসাহহী গুছ ৫৭২ 
অষ্টাক্ষণ মন্ধু ৬৮৫ 
অস্টাঙ্গাযোগ পবিচম ৬৩৬ 
অষ্টাঙ্গমোগে মুক্তি হয না ২২৩ 
অষ্টাবক্রেৰ হান ২৫৫ 
অসংখ্যা $ ১৯৯ 
অস্তিকায পঞ্চ, [ভানমা 5 ২৪৯ 
অস্থিবতা ?8৭ 
অম্পশাধিকান্‌ ৪০৮ ৪০৯ 
অহংতব্তুক্ৰমে উৎপগ্চি ১৯৫ 
“আইহৈতুকাবাবহিতা" ৬৪৬ 
অহেদ্বয মাহাত্ম্য ৩৩৩ 
অহ্োবিল ০০৩, ৩৯০ 
আআ 
আকাশপথে শঙ্কব ৯১, ১৫০ 
“আকাশত্তশ্লিঙ্গাৎ '' ২১৮ 
আকাশোপাসক, শন্যবাদী ২১৮ 
আগম পাঞ্চবাএ ১৮৫. ৩৩৩ 


নির্ঘণ্ট 


আগমপ্রামাণ্য গ্রন্থ ২৮৫ 
আচার ৬৪ প্রকার ১৬৪ 
আচার্যদ্বয়ের অবতারত্ে প্রমাণ ৭২৭-৭২৮ 
* দীর্শনিকমতেব বীজনির্ঁয় ৬৭৬ ৬৮৩ 
” নিন্দার প্রকৃতিবিচাব ৭৩০ 
' পঠিত গ্রন্থ ৪৯১-৪৯২ 


* পবম্পরেব নিন্দা ও তদুর্দেশ্য ৭২৮ ৭২৯ 
* পরিচয় ২-৩, ৪৩৬, ৪৯২ ৯৩ 
৪৯৮ ৯৯, ৬২৪-১৫ 
* মত পবিচয ৩, ৪, ৬৮৬-৯৮, ৭২১ ৩৩ 
(অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টান্বৈতনাদ দরচ্টুবা) 
» মততেদমীমাংসার উপায় 
'' মততেদে অনিষ্ট 
অতমধ্যে একনত নিশ্চিতহ ভ্রান্ত ৭০১ 
"" অতেব মুলসূত্র 
= ৩ সাম্প্রদায়িক শিক্ষান অংশ ১৮২-৮৩ 
» সুদ্ধি ও জীবনের ঘটনা 
মিলনের ফল 
১২ বুদ্ধি প্রকৃতি ৩৭৬ 
মাচার্যদ্বযেব বুদ্ধিন সহিত সামাজিক 


মবস্থাব মিলানেব ফল ৬৮০ 
আচার্মদ্ধযেব সম্বন্ধে নৃতন কথা ৫৮৩ ৫৮৬ 
আজ্ঞা ৮৩ ৯ 
মাণ্ডান ৩২৪, ৬৮৫, ৩৯5 ১ উ, উড 
' মুডালি বা দাশবথি ৩২৪ 
আহ্মখ্যাতি--বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত ২১৮-২৮৯ 
আত্মনি$বত। ৫০৯ 
আহ্মবোধ গ্রন্থ চিতই 
আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ ১৩২ 
আদর্শ দার্শনিকেব ধর্মদ্বাবা তুলনা. ৬০৪-১৫ 
আদর্শ 88৩-৫০ 
আদর্শপ্রভাব ১৪১ 
আদর্শ শঠকোপ ৪১৪ 
আদিকেশব ৩৭৯ 
আদিতাবর্মন্‌, বাজা ১১৮, ১২৮, 
আদিতা সেন. সম্রাট ৭৯, ২৫৬ 
আদিশুব, রাজা ২৬০, ২৬৭ 


আনন্দগিবি শিষ্য ১৭১, ২৪৭ 
আনন্দলহবী ২৫৩ 
আনন্দ শক্রনাশে 2 
আনন্দে অশ্রুবাবি Ss 
আন্ধ পূর্ণাকে শিম্যলা= টার, 88 
“আপে! সৈ স্যুবিদ* সরস”? Re 
আপ্তমীমাংসা গ্রন্থ টি 
আমি ব্রহ্মা” জপ হা 
"আমি ব্রহ্ম” আ্রানে মুন্ডি কারান 


“মামি পক্ষ” বাব [ভিহাচ্ছেদ ১২২ 
“মানাযস্য ক্রিমার্থভাৎ ' ৯৭ 
ম্রাধুঃ ৩১, ৬৮, ৭%, ৪১৬, 


৪৩২, ৪৫১ 7২, 8১৭ 


আযুঃলাভ, ব্যাসাদেবেল নিকট হহতে ৭০১ ২+ 
আযুঃ সম্বন্ধে মতভেদ ০৮ ৩ 
আর্যভট্টসিদ্ধান্ত-_[জ্যাতিষ 7৭৮ 
শার্যাম্ম! (বিশিষ্ট দেবা প্রন্টব্য। 
আর্যাবত হইতে কেবল ব্রান্মাণ B৮২ 
আল ধনপ্রভাযধাশশারলাধ্যা ৭৭ 
আলবান, কুবেশ, শ্রালহসাঙ্ক £১২ 
আলবাব মুঠি, দশটি 5৭2 
আালোঘাই নদ ১ 
আপবুপর্ব 5 ১০ 
আশ্রযণ বিবোধ", শবণ'  বিবোং ২৯১ 
আশ্রযান্পপত্তি ৩১ *উ 
আসক্তি 15 
আসাম (দশ ৩০ 
আসুনি কেশব__“কশবাচার্ক ধটৰ। 

ই 
ইপ্ডিযান এন্টিকোযাবি 3১০ 
ইৎসিঙ্গ ২১৫, ৫৭১ 
“ইদংতে নাতপস্কয ৩৩৪ 
ই" উপাসক সংস্কার ২১৪ 
হশ্রপ্রহ ৪০ 
ইন্দ্রবাঙ্তা, দ্বিতীয 


১ 
ইন্দ্রবিবোচন সংবাদ ৪ 


৭৩৭ 


৭৩৮, 
ইলমণ্ডীয় ভূভাগ ৩৭১ 
ইষ্টসিদ্ধিগ্রথ ১৪০ 
ইষ্টাপূর্ত কর্ম ২২৫ 
“ইহামুত্রফলভোগবিরাগ” ৬২৮, ৬৩৮ 
|.) 
ঈর্ষা, শিষাগণের মধ্যে ৩৯৪ 
ঈশ্বরকৃপায় মুক্তি ৩৫২, ৩৫৮ 
ঈশ্বরমুনি ৪৬৩ 
ঈশ্বস্রে লীলাবিচার ৩৫৪ 
উ 

উগ্রটভিরব ১০৭-১২, ২৬২, ৪৩৩ 
উগ্রশৈব ১৭৭ 
উচ্চাধিকার দান ১৬৪, ৪০৯ 
উচ্ছিষ্টগণপতি উপাসকসংস্কার ১৯৪ 
উজ্জধয়িনীতে আচার্য ২৩১, ২৩২, ২৩৪, ২৫৫ 
উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিতা ৫৬৬ 
উত্তরকাশীতে আচার্য ৬৭-৭৫, ৮৩ 
উত্তরগীতাভাব্য ৪৬৫ 

উত্তরমীমাংসা ও পূর্বমীমাংসা 
একশাস্ত্র বিচার ২৬৮ 
উত্তরাখণ্ডের তীর্থ উদ্ধার ৬৩-৬৫, 
| ২৭৩-৭৪, ৪৮৭ 
উৎসববিগ্রহের জন্য দিল্লীগনন ৪০৬ 
উৎসাহ ৫১২ 
উদয়নাচার্য ২৫৬, ২৬২ 
উদারতা ১০৮-১০৯, ২৯৩, ৩৩৬, 
৩৩৯, ৩৯৬-৯৭ 
উদ্যম ৫১২ 
উদ্যোতকরাচার্য ২৫৬, ২৬৭ 


উদ্ধারের আশায় আনন্দ ও নৃত্য ৪১৩, ৫১৩ 
উদ্বেগ ৩১৫, ৩৪০-৪১, ৪১২ 
উন্মভ্ুভৈরবের তিরস্কার ২০৩ 
উপদেশ াচার্যকর্তক ৩৬২-৩৪, ১০৮, ১১৪, 
১৩০-৩১, ১৩৫, ১৪৩, ১৬৯, ২৬৫, 

২৬৭-৬৮, ২৭৭-২৮৪, ৪১৪, ৪১৭-২৬ 
উপদেশ, আচার্ষের প্রতি ৫২, ৩১৬ 


আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


উপদেশ বাহাত্তর 8১৭-৪২৬ 
উপদেশ পঞ্চক 8২৫-৪২৬ 
উপদেশ সাহহী গ্রন্থ ৫৭৩ 
উপদেষ্টা ৪২৯ 
উপনয়ন ২৫, ২৮৭ 
উপনয়নকালের ফল ২৫ 
উপনিষদ দ্বাদশ ৬১ 
উপমন্যু নামক ব্রাক্মাণ জ্যোতিষী ৩১ 
উপবর্ষ, বৃত্তিকার ৪৫৯ 
উপসংহার ৬৮৪-৭৩৪ 
উপাধি ৪৩৪, ৪৫৩-৫৪ 
উপাসনা ১৪৪, ২১৯ 
উভয় আচার্যের মত 
অন্রানস্ত হইতে পারে না ৭০১ 
** আচার্য ভ্রান্ত ইহা বিচার্য নহে ৭০৩ 
উভয়ভারতী ৮৮, ৯৪-৫, ৯৮-১০০, 
১০৪, ১২৮, ২৪৫-৪৬, ২৫০-৫১ 
উভয় দার্শনিকের সাধারণ আদর্শের 
২০টি গুণ ৬১৯-৬২৩ 
উদ্বা (উভয়ভারতী) ৮৮ 
উদ্বেকাচার্য ৮৮, ৫৭১ 
৩ 
উষার তপস্যান্থান ৬৫ 
সঃ 
খযতদেব ৮০ 
ফব্যশৃঙ্গ ১২৮ 
এ 
“একাননেন ভুবি যন্ত্ববতীর্য” ৪৫৭ 
একাম্র কানন-__কান্ধী দ্রষ্টব্য 
এম্মাদুরা, মামুদ গজনী ৪০৬ 
এন্বার, গোবিন্দের নাম ৩৭৫ 
ও 
ওক্কারনাথ ৩৯, 8১-৪২, ৪৮, ৮৯, ২৩১ 
ওয়ারাঙ্গাল নগর ৩৯০ 
ওরায়্র গ্রাম ৪৬২ 
“ওমিত্যেকা্ষরং ব্রহ্মা” ৪৮৯ 


ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস, ভিয়েনা ৫৭২ 
ও 
ওঁদাসীন্য ৫১৪ 
গুপনিষদবাদ ৭২৩ 
গুপনিষদসম্প্রদায় ২১৫, ৫৭১ 
ক 
কম্কনেরাজ্যে আচার্য ২৩৬ 
কাঠোপনিষৎ ২৬৬ 
কণাদ ও গৌতমের মতভেদ ২৪৮ 
কণিষ্ক, শকনরপতি ২৪১ 
কথমুনির আশ্রম ৫৭ 
ক্বরাজগণ ২৫৫, ২৫৭ 
কন্তুরিরাজবংশ ৫৭, ২৭৩ 
কদম্যবাভায ৪০ 
কণকমালিনী, কুশের কন্যা ৪০৬ 
কপদী ৩৭৫ 
কপিলমত ৬১, ২২০-২১ সাংখা দ্রষ্টব্য । 
কপিলাশ্রম ৩৮৮ 
'কপাসং পুগুনীকং"' শ্রুতিবাধ্যা ২৯০-১৯২, 
৩৮৫, 8৫৪. ৪৭২ 
কমলা, রামানুজভ রী ২৮৭ ৯৮৯ 
কমলাইধিতবক্ষ, শঠাবির মাতামহ ৪৬১ 
কমলাক্ষ ভট, নামানুজেব মেসো ২৯০ 
করুনন্দ, ধর্মকীর্তিব পিতা ৭৭ 
কণপ্রয়াগ ৫৭, ৩৮৫ 
কর্ণসুধর্ণ, কাণসুনিয়া ৭৯, ২৫৬ ২৫৮, 
২৬৬-৬৭, ৪৮১ 
কর্ণাট উদ্জয়িশা ৮০, ১৩১, ১৭০, 
১৯৩, ১৯৯-২০৩, 
কর্ণাট দেশ ২০০-২০৮, ২২৬ 
কর্তব্জ্ঞান ৩৩, ৫১৪ 
কর্ত বাজ্ঞানহীনতা ৫৪৫ 
কর্তব্যহানি ৩০৯ 
কর্ম ও উপাসনার লক্ষ) বন্থাভ্ঞান ২৩৬ 


কর্মকাণ্ড ১২৩, ১৪৪, ১৬৭, ১৭২, ১৯৬, ২৬৮ 
কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড ২৬৮ 


৭৩৯ 

কর্মকাণ্ডীর সংস্কার ২২৪-২৫ 
কর্মত্যাগ ১৮২, ১৮৭ 
কর্মহান বৈষ্ণব ১৮১, ১৮৭ 
কর্মহীনের জীবন্মুক্তি ১৮৭ 
কর্মহীনের বিষুন্ভক্তি ১৮৭ 
কর্মে মুক্তি হয় না ২২৭ 
কলিকালে সন্্যাস ১৫৬ 
কলিঙ্গদেশ ৮০, ২১১ 
কল্পনাশক্তি ৫২৬-২৭ 
কল্েশ্বর শিব ৬৫ 
কল্লালেশ, তীর্থ ১৪৪ 
কবিব, বাদশাহ পুত্র ৪০৮ 
কাঞ্চা ও আচার্য ১৯৫-৯৬, 
৩৭৯, ৩৯১, ৩৯৮, ৪১৩ 

কাঞ্চীতে শঙ্করের সমাধি ২৮৪ 
কাণ্চাপূর্ণ ২৮৭-৮৮, ৪২৯ 
কাঞ্চাপূর্ণের উপর যাদবের অনুরোধ ৩২৫ 
" কাঞ্চী প্রতাগমন ৩১৪-৩১৫ 

* তিরুপতি গমন ৩১৪ 
কাঞ্ধ'পূর্ণের দয়া, রামানুজের উপব ৩১৫ 
* নিকট দীক্ষাব চেষ্টা ৩০১-৩০২, ৩১২ 

* শাবণ গ্রহণ, বামানুজকর্তৃক ৩০৬-৩০৭ 

“ সহিত ভক্তিচ্চা ২৮৮-৮৯, ২৯৪, ৩০১, 
৩০৭, ৩১২, ৩৭৪, ৪8৩০ 

সিদ্ধি ও শক্তি ৩১৪-৩১৫ 

* স্বধর্মনি্গা ২৮৮, ৩০১-৩০২. 
৩১৩-৩১৫, ৪৬৬ 

কান্যকুক্ ৭৯, ৮৩, ১০৫, ২৩১, ২৫৭, 
২৬১, ৪৮১ 

কাণসুনিয়া__কর্ণসুবর্ণ দ্রষ্টব্য 

কাস্ভিমতী, রামানুজেব জননী ২৮৫, ২৮৭, 
৩০০. ৪২৮ 


কাপালিক (ক্রকচ দ্রষ্টবা) ১০৭, ২০০, ২০২, 
"০৩, ৪৩৩-৩৫ 
« লিক নিধন ক্রুকচ দ্রষ্টব্য 


২০০-০৩, ২৬২, ৪৩৩-৩৫ 
৩৭০ 


১০৬-০৭, 


কাপিলতীর্থ 


৭৪০: 

কাপিলযোগী সাংখ্যযোগী দ্রষ্টব্য 
কামকর্মা, মনুলোক উপাসক ২২০ 
কামজয়, গোবিন্দের ৩৭৫ 
কামদেব উপাসকসংস্কার ২১১ 
কামরূপ রাজ ২৬৩ 
কামরূপে আচার্য ২৬১-২৬৬ 
কামশান্ত্র ৯৯, ১০৩, ২৫১ 
কামাক্ষী দেবী, কাঞ্চীতে ১৯৬, ৪৯৭ 
কামাধ্যাদেবী, কামরূপ ২৬১ 
কামানুগাতক্তি ৬৫০ 
কামুকউদ্ধার ৩৬৭-৬৮, ৩৯৪ 
কাম্বোজ বাহুক ২৪৪ 
’* সৌরাষট্র ২৩৪ 
কায়ব্যহ ধারণ 8৩৫ 
কাবি, শঠকোপের পিতা ৪৬১ 
কার্কোতক রাজবংশ, কাশ্মীরে ২৩৮, ২৪৪ 
কার্তিকেয় মূর্তি, সুব্রহ্থাণ্যদেশে ১৮৮ 
''  কুদ্রের পুত্র ১৯৫ 
কালটি গ্রামে বিশিষ্টাব শাপ ১৫১ 
কালব্রক্গবাদীর সংস্কার ২০৬, ২২৬ 
কালহস্তীশ্বর শিব ১৪৩, ৩০৩, ৩৩০, ৩৩৩ 
কালাগ্নিরুদ্র উপনিষৎ ১৭৮ 
কালাডি গ্রাম ৪০, ১৫০-১৬৭ 
কালিকাদেবী ৫৬ 
কালিয়ন বা তিরুমঙ্গই ৪৬২ 
কালী ২৫৯-২৬০ 
কালের উৎপত্তি ২২৭ 
কাবেরী নদী ১৪৪, ৩৪০, ৩৯৩, ৪১০, 
৪১৫, ৪৬৬ 
কাশিকাবৃত্তি পাণিনির ৫৭১ 
কাশীধাম ৪৮-৫৪, ৮৯, ২২৪-২৩০, 
৩০২, ৩৮৪ 
কাশীধামে গোবিন্দ ৩০২ 
কাশ্মীরগমন, ভাষ্যরচনার্থ ৩৭৭ 

কাশ্মীরপণ্ডিতকর্তৃক রামানুজের 
উপর অভিচার ৩৮৭, ৪৩৩ 
কাশ্মীরে আচার্য ২৪৫, ৩৭৭, ৩৮৫-৮৮ 


আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


কাশ্মীরের রাজবংশ, কার্কোতক ২৩৮, ২৪৪ 

’ শোভা ২৪৫, ২৫২ 
কিন্কর, যমোপাসক ২১৫ 
কীর্ভিনাবায়ণ ৪০৯ 
কীর্ভিবর্মন ১ম, রাজা ২০৮ 
কুক্কুর অস্পশ্য ২০৯ 
কুকুরকে বিষদান ৩৪০, ৪৩২ 
কুণ্ধুরসেবক ব্রাহ্মাণ ২০৮ 
কৃজ্বলীড়-_অনস্তদেবোপাসক ২২৮ 
কুড়লি মঠ ৫৬৮ 
কুডালোর নগর ৩৯১ 
কুমারধারা নদী ১৮৮ 
কুমার স্থান ১৮৮ 
কুমারিলভট্ট ৭৪-৮৯, ৯৪, ১৩১, ১৬৭, 


১৯৬, ২১৩৬, ২৩১, ২৩৪, ২৩৬-৩৮, 
২৫৩, ২৫৬-৫৭, ৫০৯, ৫৭০-৭৩, ৬৮১ 


কুমারিলের অস্তিমকাল ৮৯ 
» গ্ৰন্থাবলী ৮৩, ৮৭ 
» মতবাদ ৮৭ 
» শক্তিপরীক্ষা ৮১-৮২ 
” সহিত জৈনের বিচাব ৮০-৮১, ১২১-২ 
* ** বৌদ্ধের বিচাব ১২২, ২৩৭ 
কুস্তোকোণমে আচার্য ৩৭৯ 
কুস্তীর আক্রমণ ৩৪, ১৫৩, ৪৩০, ৪৯৫ 
কুরনাথ- কুরেশ দ্রষ্টব্য। 
কুরুকাপুরী ৪৬১ 
কুরুকুবতীর্থ ৩৮১-৮২ 
কুরুক্ষেত্র ৮৩, ৩৮৮ 
»* সমর ৪৫৭ 
কুরেশ ৩২৪, ৩৩৭, ৩৯৭, ৪১০, ৪১২, ৪৩৩ 
কুরেশ ভাষ্যলেখক ৩৭৬ 
কুরেশকর্তৃ ক শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন ৩২৮ 
কুরেশকর্তৃক শিবেব অপমান ৩৯৯ 
কুরেশকে গোস্ঠীপূর্ণের নিকট প্রেবণ ৩৭৭, ৪৩৫ 
»» পদাঘাত ৩৭৬, ৪৩৫ 
কুরেশের অস্তর্ধান ৪১৫ 
কুরেশের ওঁদ্ধত্য ৩৯৯ 


নির্ঘণ্ট 


*» গুরুভক্তি ৩৭৭ 

» চক্ষু উৎপাটিত ৪০০, ৪২৯ 

* চক্ষুলাতে মতভেদ ৪১৩ 

» নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ৩৭৭ 

** পিত্রদ্বয় ৩৯২ 

’ মহত ৪১৩ 

”» রামানুজ বেশধারণ ৩৯৮ 

* বরদবাজস্বপ্র ৪১৩ 

» বোধায়নবৃত্তি কণ্ঠ ৩৮৮ 

»» শৈবরাজস'ভায় গমন ৩৯৮ 
কুলতুঙ্গ চোল রাজা ৪১৬ 
কুলদেবতা আচার্ষের 8৫৫ 

»» শঙ্কবের ৩৯, ১৫৩-৫ ৪৩১ 
কুলশেখর ৩১৯, ৪৬১ 
কুবের ২১৩-১৪ 
ধুদবস *পাসক সংস্কার ৯১৩ 
কুম্ভ বিষু্বর্ধন ২০৮ 
কুশ ৪০৬ 
কৃর্মক্ষেত্রে আচার্য ৩৮৯ 
কুর্মপুবাণ ৭২৫ 
কৃৰ্মরূপী শিবলিঙ্গ ৩৯০ 
“কৃতে বিশ্বগুকব্র্ষা” ৫২৯ 
কৃমিকষ্ঠ, চোলরাজ ৪০৩, ৪১০, ৪২৯, ৪৩৫ 
কৃমিকষ্ঠকর্তৃক বিষুমুর্তির নাশ ৪১২ 
কৃমিকষ্ঠের নিধন ৪১১, ৪২৯ 
কৃষ্ণগঙ্গানদী ১৪৪, ২৪৫ 
কৃষ্ণগুপ্ত বাজা ৭৯, ৫৭৪ 
কৃষ্ণদৰ্শন ১৭১ 
কৃষ্ণবাজা, বাষ্ট্রকূটবংশীয ৫৬৮ 
কৃষ্ণবিগ্রহ বক্ষা ৩৯ 
কৃষ্ণাচলে কুবেশ 8৪১২ 
কৃষ্ণানদী ১০৬ 
কৃষ্ণের দেহত্যাগস্থান ২৩৫ 
কৃষ্ণের পাপম্পর্শ বিচাব ২৫১ 
কৃষ্ণের ভয় ২৫৮ 
কলপ্ত- শুন্যবাদীর পিতা ২১৮ 
কেদারনাথে আচার্য ৬৫, ২৭৬-২৮৪ 


কেদারপঞ্চ 
কেদারের পথে তীর্থসমূহে 
“কেন্দ্রগৌ সিতদেবেজ্যো” 
কেরলদেশ 


৭৪৯১ 


৬৫ 
৬৫ 
২৪ 
৪২৮, ৪৮২, ৬৩৭ 


কেরলরাজ- রাজা রাজশেখব দ্রষ্টব্য 


কেরলবাসীর আচার 
» সংস্কার 

কেরলে আচার্য 

» অধস্থাপন 
কেরলোৎপত্তি গ্রন্থ 
কেশরীবংশীয় বাজগণ 


কেশবাচার্য-_রামানুজেব পিতা 


কেশবাচার্ষের মৃত্যু 
কৈববিনী সাগর সঙ্গম 
কৈবল্যোপনিষৎ 

কোচিন 

কোলাপুর 

কোল্লিভম্‌. হত্াস্থল 
কোশল, দক্ষিণ 

কোষ্ঠী ও তাহাব 
বিচারদ্বাবা তুলনা 
কোষ্ঠীতুলনার ফল 
কো্টীছয়ের প্রামাণ্য 
কৌপীনপঞ্চক 

কৌমুদী নদী 

কৌর্মপুবাণ 

কৌশাম্বী 

কাটালোগাস্‌ ক্যাটযালোগ্রাম 
ক্রকচ. কাপালিক 
কাপালিক দ্রষ্টবা 
ক্রিয়াদী” 

ক্রোধ, আচার্ষের 


ক্রৌঞ্চবিৎ, কামদেবতক্ত 
ক্ষপণকের মতপবিবর্তন 


২৮, ১৫৬ 
১৬১-১৬৭ 
১৫০-১৭১, ৩৮৩ 
৩৮৩ 

৪৬১, ৫৭০, ৫৭৬ 


২১১ 


২৪, ৫৬৩, ৬০২-০৩ 


৫৮৯ 


১১৪, 


১৫৬-৫৭. “১৯-২০, ৩৬৯, 


৪১১. ৫৪৭-৪৯ 
২১১ 
২০৬, ২২৬ 


৭৪২ 


ক্ষমা ১৬০-৬১, ১৬৯, ২৬৪-৬৫, ৩০৩-৩০৪ 
৩২৮, ৩৪২, ৩৬৯, ৩৭৫, ৩৮৭, 
৪১৬, ৪২৯, ৫১৫-১৬ 


খ 
“খং ব্ৰহ্ম’ ২১৮ 
খাসাখোলাতে শঙ্করেব নিধন ২৭৪ 
খাসা নগর ২৭৪ 
খেচরী মুদ্রা ২২২ 
গা 
গঙ্গাতীরে আচার্য ২৬৯ 
গঙ্গাদেবী প্রতিষ্ঠা ৬৭ 
গঙ্গানাথ ঝা, মহামহোপাধ্যায় ৫৭১ 
গঙ্গান্তব ৪৫২ 
গঙ্গান্নান যাত্রা ২৯৫, ২৯৭ 
গঙ্গোত্ৰী ৬৭ 
গজরাজ ১৮৬ 
গড়গুতে বিজয়নাবায়ণ ৪০৯ 
গণকারিকা গ্রন্থ ১১৮ 
গণকুমার ১৯৩ 
গণপতি উপাসক ছয় প্রকার ১৯২, ১৯৩-৯৫ 
গণপতি উপাসক সংস্কার ১৯২-৫ 
গণবরপুর, শুভ . ১৯১ 
গণেশগঙ্গা ৫৭ 
গণেশতীর্থ ৫৮ 
গণেশ, মস্তকহীন ৬৫ 
গণেশের জন্ম ১৯৫ 
গদ্যত্রয় গ্রন্থ ৩৩৯-৪০, ৩৭৮, ৬৪৩, ৬৪৮ 
গন্ধর্বোপাসক সংস্কার ২২৯ 
গয়াধাম ২৫৮-৫৯, ৩৮৮ 
গায়ায় পিণ্ডদান ২০৫ 
গয়াসুর ২৫৮ 
গয়া? বুদ্ধমূৰ্তি ৭৯ 
গরুড়গঙ্গা ৫৭ 
গরুড়দ্ধারা রামানুজ্ স্থানান্তরিত ৩৮৯ 
গরুড়বাহন বৈদ্য ৩৪২ 
গরুড় পুরাণ 8৫৯ 
গরুড় মহোৎসব ৩৯৩ 


আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


গরুড়াঙ্রি পর্বত ৩৯০ 
গরুড়ের মুক্তি ২২৮ 
গরুড়েশবিষ্ণু ৫৭ 
গাণপত্য সম্প্রদায় ৬১, ৪৭০, ৪৮৭ 
গান্ধারদেশে আচার্য ২৩৭ 
গায়ত্রী ও ব্রাহ্মাপত্ ১৮৫ 
গায়ত্রী ও ব্রাহ্মণের বিবাদ ১৭৯ 
গায়ত্রী মন্দির ২৩৬ 
গাহস্থ্যপ্রধান মত গিরি-শিষ্য, 
তোটকাচার্য দ্রষ্টব্য গিরিজাসুত ১৯২ 
শিরির বিদ্যাস্ফুর্তি ১৩৪, ৪৩৫ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৯১ 
গির্ণারে আচার্য ২৩৪, ৩৮৪ 
গীতা ১৭৮, ১৯০, ২২৫, 
ভগবদগীতা দ্রষ্টব্য ৬৪৮ 
গীতাৰ্থসংগ্রহ ৩৩৩ 
গীতাভাষ্য ৩৭৮ 
গীতার চরমঙ্্রোকার্থ ৩৩৭ 
গুজরাট ২৩৪, ৩৮৪ 
গুণগ্রাহিতা ৩০২, ৩৯৪, ৩৯৬, 
৪৬৬-৬৭, ৫১৬-১৭ 
গুণবাদীর সংস্কার ২২০ 
গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ৫০০-৫৩৯ 
গুপ্তকাশী ৬৫ 
গুপ্তরাজ্জবংশের ধবংসবীজ ২৫৭ 
গুর্‌ আচার্ষের ৩৯-৪০, 8১-৪৮, 
৩৩5৩-৩৪, ৩৩৬, ৩৩৯, ৪৩১ 
গুরুপত্বীসহ জমাম্বাব কলহ ৩২০ 
গুকরুপরস্পরা প্রভাবগ্রস্থ ৪৫৬ 
গুরু-__প্রভাকর ৮৬ 


গুরুভক্তি আচার্ধের ২৬৯-৭০, ৩৩৯, ৩৭২-৭৪, 
৩৮১-৮২, ৩৯৭, ৫১৭-১৮ 


গুরুমাহাত্ম্য ১৪৩, ২২৪ 
গুরুর পরাজয় ৩০৬ 
গুরুর শিষ্যত্ব ৩২৭-২৮ 


গুরুর সহিত মতভেদ ২৯০, ২৯৩, ৩০৫, ৩৩৯ 
গুরুবাক্য লঙ্ঘন ৩৩৬, ৪৩১ 
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গুরুশয্যায় শয়ন ৩৭৩ 
গুরুসম্প্রদায় ৪৩১, ৪৫৫-৬৬ 
গুর্জররাজ্য ২৩৬ 
গুহদেব- তাষ্যকাব ৩৭৫ 
গৃহত্যাগ শঙ্করেব ৩৬ 
গৃহস্থোচিত ব্যবহার ৫৪৯ 
গৃহাসূত্র ৬৩৬ 
গেজেটীয়াব উত্তব পশ্চিম ২৭৫ 
» মহীশূর 8১০ 
গোকর্ণে শঙ্কব ১১৫ 
গোকর্ণেশ্বব শিব ১১৫ 
গোকুল ৩৮৪ 
গোৌঁডামি ৪৮৩ 
গোগাবণ্য ১৯৫, ৩০৩ 
গোদাগ্রজ নামপ্রাপ্তি ৪১৪ 
গোদাবৰী তীব ১০৫ 
গোপবালা বালিকা ৪১৪ 
“গোপীকাদর্শনে কৃষ্েব" ৬৫৯ 
গোপীনাথ মূৰ্তি ৮৩ 
গোপীনাথবাও, এম এ, বি এল ৪৫২, ৫৬৪ 
গোপেশ্বব ৬৫ 
গোমতী তীথ ২৩৫ 
গোমুখী তীর্থ ৬৭ 
গোবক্ষনাথ বা মুনিব কথা ৬৫, ১০১, 
২৩৫, ২৭১ 

গোরক্ষশঙ্গ, গির্ণাবে ২৩৪-৩৫ 
গোবর্ধনমঠ ২৭৮ 
গোবিদ্দপাদ ৩৯-৪৮, ৭৩, ৮৯, ১২৮ 
২৬৯-৭০, ৪৫৭, ১৪০ 

গোবিন্দপাদেব মহাসমাধি ৪৬ 
গোবিন্দমূর্তি ৮৩ 
গোবিন্দ সহাধ্যায়ী ২৯০, ২৯৫-৯৬, 
৩০২, ৩০৩, ৩০৪ 

* সঙ্গে কান্মীবে ৩৭৭ 
গোবিন্দকে ভিক্ষা ৩৭৪ 
* বৈষ্ণব কবা ৩৩০-৩৩ 
গোবিন্দকে সন্গযাসদান ৩৭৫ 


গোবিন্দাষ্টক স্তোত্ৰ ত 
গোবিন্দেব ইন্দ্রিয়জয় ৩৭৫ 
» €্রঁগিডে দেহত্যাগ ৪২৭ 
” জন্ম ২৮৭ 
”" জীবে দয়া ৩৭৩ 
” ক্রুটি মার্জনা 5৭৪ ৭৫ 
» নিকট গুরুভক্তি শিক্ষা ৩৭২ ৭৩ 
”* শ্রাতুষ্পুত্র ৩৯২ 
** মঙ্গলগ্রামে বাস ৩০৩ 
” শিবলিঙ্গলাভ ০2৩ 
' সহিত শ্রীশোলন বিচান ৩০5. ৩৩২ 
গোষ্ঠীপুব গাম ৩৩8 
গোষ্টীপূর্ণেব ফ্রোধশাস্তি ৩৩৬ 
” নিকট কুবেশকে প্রবণ ৩৭৭ ৪5 
’ নিকট বিদাভাস ৩৩১ ২৩, 
* পবিচয় ৩৩৪, ৩৩৭ ৩৮ 
» মৃত্যু ৪১০ 
গৌডদেশে আচার্য ২৩৬ ৭০ 
গীৌডনগব ২৬৭, ২৬৯ 
গৌড পাদাচার্য ৭৩, ২৬৭ ২৬৯ ৭১ 


২৭৩, ৪৫৭ ৫৮ ৮৬ 
গৌডবাজা ২৫৭ ১৮ ৫৯, ২৬৬ ২৬৭ ৬৯ 
গৌডাধিপ 


২৫৬, ২৬১ 


গৌড়ীয় ভক্তিলক্ষণই শ্রেষ্ঠ ৩৪৬ 
' ভক্তি ও শঙ্কবেন -ক্রিব সামঞ্জস্য ৬৭৫ 
” সুষ্ডত ভক্তিব বি বিচয় ৩৪৪ 
*? স্বকপ-জ্ঞান ৬৭৩ ৭৫ 
** » শঙ্কবেব ভক্তি ৬৭১ 
* সংপ্রদাষ ৬৪১ 
* সিদ্ধান্তেব উৎকর্ষ ৬৪৭ 

গৌতম নামক ব্রাহ্মাণ জ্যোতিষী ৩১ 

গৌতম ও কণাদেব মতভেদ ২৪৭-৪৮ 

গৌতমীয় ন্যায়ের নিন্দা ২২৩ 

গৌতমেব স্থান ২৫৫ 
গীবী আশ্রম ৫৭ 

গৌবীকুণড ৬৫-৬৬ 

্রন্থবচনা ও সংখ্যা ১৩২, ৩৭৬, ৪৩৪, ৫৭৩ 


আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


৭8৪ 
গ্রস্থরচনা শিষ্যগণের ১৩৯-৪১, ৩৬৪, ৩৯২ 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য ১,৪৪১, ৬৮৪ 
”? লাম ৬১, ১৩২ 
* প্রয়োজন ৬৮৪ 
গ্রহপূজা ২২৬ 
গ্রহস্থিতি ২৪, ৩১, ৫৭৫ 

ঘৰ 
ঘটিকাচলে আগমন ৩৭৪ 
* খদ্রবেশে ভগবান পথপ্রদর্শক ৩৭০ 
চ 

চক্ষু ভিক্ষা কুরেশকর্তৃক ১১৩ 
চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের পূজ্য ২৮৮-৮৯, ৪৩১ 
চণ্ডাল ও শঙ্কর ৫৩-৫৪ 
চগ্ডালগণ ভগবদ্বিগ্রহবাহক ৪০৯ 
চণ্ডালপাদুকাব পূজা ৩৮১ 
* ** নাম মধুব কবি ৩৮১ 
»* » শাম রামানুজ ৩৮১ 
চগ্ডালের ফলমূলে প্রাণরক্ষা ৪8০১ 
** অন্দিবপ্রবেশাধিকাব ৪০৯ 
' সম্মান, ভগবৎকর্তৃক ৪৬২ 
* স্থান, গুকসম্প্রদায়মধ্যে ৪৬৬ 
চণ্ডীদেবা ৫৭ 
চতুরতা ৪৯৩, ৫৪৯ 
চতুর্দশ ভূবন ১২০ 
চতুৰ্বিংশতি তন্ত ৩৪৩ 
তুঃগ্লোকী ৩৯২ 
চতুঃযষ্ঠী অনাচারম ১৬৪ 
চত্ুইসূত্রীর টীকা ১৪০-৪১ 
চন্দ্রকীর্তি বৌদ্ধাচার্য ২৫৭ 
চন্দ্রগোমিন ২৫৭ 
চন্দ্রভাগানদী ১০৬, ২৫৩ 
চন্দ্ৰমৌলীশ্বর ২৫ 
চন্দ্রলোকপ্রাপ্ডি, ২২৫ 
চন্দ্রসূর্যোশপত্তি ১৯০ 
চন্দ্রাপীড, কাশ্মীররাজ্ঞ ২৪৪ 
চন্দ্রোপাসক সংস্কার ২২৫-২২৬ 


চরণচিহ্ন আচার্ষের ২৫৯ 
চর্মধতীনদী ৫৭ 
চাতুর্য, আচার্যের ৩২২ 
চান্দ্রায়ণ ব্রত ১৮৭ 
চান্দোড় বরদারাজ্যে ৩৯ 
চার্বাকের পরিবর্তন ২০৪ 


চালুক্য রাজা ও রাজ্য ১০৫, ১১৮, ১২৮, ১৩১, 
১৭০, ১৯৬-৯৭, ১৯৯, ২০৮, 
২১১, ২৩১, ৫৬৭ 


চালুক্য বিক্রমাদিতা রাজা ৫৬৬-৬৭ 
চিকাকোল ৩৯০ 
চিঞ্চাকুটি ৩৮১ 
চিত্ৰকৃট ৩৬৪, ৪৮৭-৮৮ 
চিএকুট দেবমূির পুনঃ প্রতিষ্ঠা 8১২ 
চিদশ্ববম্‌- চিত্রকুট দ্রষ্টব্য 
চিদ্ধিলাস যতি ১৭১, ৫৭৫-৭৮ 
চিরকীর্তি, সিদ্দোপাসক ২২৮ 
চিন্কাহরদ ২১২-১৩ 
চিহন্ধাবণ 'বেদবিকদ্ধ ১৯৩ 
চীনদেশীয অভিযান ৫৯ 
চান পবিব্রাজক ২১৪-১৫ 
চীন সম্রাট ২৭১ 
চীরবাসা বব ৬৫ 
চুর্ণানদী ১৫৩ 
চেদিরাজ্য ৪৮ 
চেনগামিতে বিজয় ও মঠনির্মাণ ৪১০, ৪৭৩ 
চেন্নিগিনাবায়ণ ৪০৯ 
চেলাম্বাব প্রন্নভক্ষণ ৪০১ 
চৈতন্যচরিতামৃত গর ৬৪৫, ৬৪৮, ৬৭২ 
চৈতন্যদেব ৬৪৪-৪৫, ৬৪৮, ৬৭২ 
চিতন্যদ্দেবেব দক্ষিণদেশভ্রমণ ৬৪৫ 
চোলপষ্টন গ্রাম ৪৬১ 
চোলরাজকর্তৃক বিষ্ণুবিগ্রহ ধ্বংস ৪১২ 
চোলরাজপুত্রকে ক্ষমা ৪১৬ 
চোলবরাজের অত্যাচার ৩৯৮-৯৯, ৪০২, ৪২৯ 
’ কমিকষ্ঠ নাম ৪০৩ 
চোলরাজের নিধন ৪১১ 
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” শাস্তি ৪০৩, ৪৩৩ জমাম্থার দীক্ষা ৩১৯ 
” শান্তির জন্য প্রার্থনা ৩৯৮ জমান্বার দুর্ব্যবহার ৩১৯-২০, ৩২২ 
চোলরাজ্য ৫০, ৭৭, ৩৭৯ » প্রকৃতি ৩২৩ 
ছু জয়চিহ স্থাপন 8৪৭৩-৭৪ 
ঢালার টির জয়ভট্ট, ৩য় বাজা ২৩৬ 
চিনি Sag জয়সিংহ, ২য় রাজা ১০৮ 
জয়াদিতা পাণিনির টাকাকার ৫৭১ 

ভা জরাগ্রস্ত বামানুড ৮১৬ 

জঙ্গম শৈব *৭৭ জরাসন্ধ রাজা ১৫৮ 
জগৎকারণবিচার ৩৫২ ভ্াতিগত অধিকার ৩৯৫ 
জগৎসত্তা বিচার ২৪০ জাতিনাশ চেষ্টা ৩১২ 
জগন্নাথদোবের মন্দির ও বিগ্রহ ২১১, ৩৮৯-৯০ জাতি পরিচয ২২, ২৮৫ 
»»  বতুপেটিকা উদ্ধার ২১২-১৩ জাতিভেদ, ভক্তের নিকট ৩৯৬-৯৭ 
জগন্নাথধামে আচার্য ২১১, ২৬৭, ২৭৮ ৩৮৯ ভিনসেন, ভৈনাচার্য ৫৭৩ 
জগম্নাথদেব বদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ৩৯০ ভি হরি ২৫৯ 
“'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী” ২১২ ভিহাচ্ছেদ ২২২ 
৬৮০২ পতল! ৩৯৭ ডাবনগঠনে দেবনির্বন্ধ 646-৭৫ 
জড়ের চৈতন্যোদয় ৪১১ ,, মন্য্য নির্ব্ধ 8৪৭৬-৭৮ 
জনকাদিব সিদ্ধি ২২৫ ভ্রীবনগতি-পবিবর্তন ২৯৮-৯৯ 
জনকের দেশ ২৫৫ জ্রাবনচবিত তুলনায় সাবধানতা ৭০৬ 
স্তননীব সকাব ১৫৮ ভীবনচরিএবর্ণনে লক্ষ ৬৮৫ 
জম্ম অব্ধনির্ণয়, আচার্যেব ৫৭৫-৭৬ ভ্রীবনচরিতরে অনোব প্রভাব হার 
দম্মগত সংক্কাব ৪৭২ "জীবনদ' গ্াস্ঘপাদক ১৭ 
জম্মতিথি নিয় আচার্ষের ৫২৬ ভবনের সহিত মতের সম্বন্ধ ৭ 
'জম্মনা জায়তে শৃদ্র ১৮*  ভীবভেদ ৩৪৩ 
জম্মপত্রিকা রামানুজেব ৫৯৪-৯৮ জীবন্মুক্ত পুকষ ৫০ 
জন্মপত্রিকাব যোগফল উভযসাধাবণ ৫৯৮-৯৯ ভ্রীবলক্ষণে করেশের মতভেদ ৩৭ ৬-৭৭ 
৮ ১ বামানুজের ৬০২-০৩ ভীবের সর্বজ্ঞতববিচাথ ২৩৯-৪০ 

৪ শরাক্কপ্রেব ৩০০-০১ জৈন ৬১, ৮০-৮২,৮৪, ১২২, ১৯৬, ১৯৭ 


জতন্মপত্রিকা শক্করের ৫৮৭-৯৪ L 


২৩১, ২৩৭, ২৪১, ২৫৩, ২৫৬. ২৬০, 
জন্মভূমি, আচার্যেব ২২, ২৮৫, ৪২৮, ৪৭২ 80৩-৪০৪. ৪৬৭. ৪৮৩, ৪৮৭ 


জন্মমাস নির্ণয় ৫৭৬ জৈনগণ তৈলযস্ত্রে নিক্ষিপ্ত 808, ৪৩৩ 
জশ্লগ্ন নিকপণ ৫৭৯-৮০ ** সহ বিচার ২৩৮-৪০, ২৪৯, ৪০৪ 
জন্মসময় ২৪, ২৮৬, ৪৬৭ ৭২, ৫৭৮-৭৯ ভেনপট্রাবলী--দিগস্বর পট্াবলী দ্রষ্টবা। 

জন্মের উপলক্ষ্য ২৩-২৪, ২৮৬, ৪৭৩ »্নমাতে জীবন্বরূপাদি ২৩৮-৩৯ 
জপবিদ্যা ২২২ জৈনমন্দির ধ্বংস ৪০৯ 


জমান্বা, লক্ষণ তত ৩১৩-৩১৪ জৈনমন্দির দ্বারা সরোবর নির্মাণ ৪০৯, ৪১০ 


৭৪৬ 
জৈনরাজা বিট্রলরাও 8০৩ 
জৈনবিজয় রামানুজের 808 
জৈনের মতপরিবর্তন ২০৭ 
জৈমিনিকর্তৃক মণ্ডনেব সংশয়নিরাস ৯৭ 
জৈমিনিপ্রদর্শিত বিচারকৌশলে 

মতভেদ মীমাংসার প্রথম উপায় ৭০৩-০৪ 
জৈমিনীপ্রদর্শিত বিচারকৌশলে 

আচার্যদ্বয়ের বিশেষত্ব ৭০৪-০৫ 
জৈমিনীসাক্ষাৎকার ৮৮, ৯১, ৯২-৯৪, 

৯৭, ২৬৮ 
ভ্রাতিগণ ও শঙ্কর ২৭, ৩০, ১৫২-৫৩, 
১৫৫-৬১ 

জ্রাতিগণকে ক্ষমা ১৬০-৬১ 
ভ্ঞাতিগপের বিচার রাজকর্তৃক ১৫৮-৬১ 
জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধ ৬২৪-২৬ 
জ্ঞানকন্দ শিষ্য ১৭১ 
জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদ ২৩২, ২৫৫ 
জ্ঞানতক্তানুসারে মতভেদ ৬৮৯ 
জ্ঞানতন্তে উভয় সম্প্রদায়ের 

মতভেদ এখনও বিদ্যমান ৬৯৭ 
জ্ঞানপিপাসা ৩৩৩, ৫০১ 
্লানমিশ্রাভক্তি ৬৪৮, ৬৭২ 
জ্ঞানযোগ ° ৬২৭ 
জ্ঞানযোগসাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান ৬৩৮ 
জ্ঞানযোগের প্রথম বিশেষসাধন ৬২৮ 
ভরানসার গ্রন্থ ৩৬৪ 
জ্যোতির্ধাম ৫৮, ৬৩-৬৪, ২৭৩, ২৭৮ 
জ্যোতিম্ঠি ২৭৮ 
জ্যোতিঃশাস্ত্র ১৯০ 
জ্যোতিববলে শঙ্করের জন্মাব্দ নির্ণয় ৫৭৫-৭৬ 
জ্যোতিষী সমাগম ৩১, ৪৯৪ 
স্বালামুখী তীর্থ ২৫৪ 

ট 

টষ্ বা বাক্যকার ৩৭৫ 
টগ্ডানুর নম্থি শিষ্য ৩৬৪ 
টুপ্টীকা, তস্ত্রবার্তিক মীমাংসাদর্শনের ৮৩ 


ঠ 
ঠাকুরীবংশ, নেপাল ২৭১ 
ড় 
ডড্ডগুরুগণহল্লী গ্রাম ৪১০ 
ঢ 
ঢবাক্‌ (ঢাকা) ২৬০ 
ত 
তক্ষরাজা-__-ভরতের পুত্র ২৫৩ 
তক্ষশীলা ২৫৩ 
তণ্ডানারুতে সরোবর 8১০ 
তগ্ানুর বা তমুর 8০৩, ৪০৬, ৪০৯ 
তগ্ামণ্ডল ৩৯১ 
তত্বমসিবাকা ২২৩ 
তত্বমসিবাকাঘটিত গান ১০৩ 
তত্তসারায়ণ গ্রন্থ ৩৮৩ 
তত্বাংশে পুরাণের বিরোধমীমাংসায় 
পুরণ অসমর্থ ৭০৫ 
তত্তে'পদেশ গ্রন্থ ১০৫ 
তনিশ্লোকী গ্রন্থ ৩৯২ 
তস্তবার্তিক ৮৩ 
তন্নুর_ _তগ্ানুর দ্রষ্টব্য 
তণ্তকৃণ্ড ৫৮ 
তপ্তচিহন্ধারণ নিষিদ্ধ ১৮৪-৮৫ 
তপ্তবারিধারা ৬৬, ২৭৬ 
‘“তমেব ভাস্তম্‌ অনুভাতি সর্বম্” ২১৮ 
তর্কন্যায় ৭৭ 
তাৎপর্যনিণায়ক ছয়টি লিঙ্গ ৬৩০, ৭০৪ 
তান্ত্রিক ৫৬, ৬৪, ১৭৯, ১৯৬, ২৫৪, 


২৫৬, ২৬১, ২৬২, ২৬৬, ২৬৯, 
২৭১, ৪৩৩, ৪৫৮, ৪৬৭, ৪৯৭ 


তামিল কবিব পরাজয় ৩৮১ 
তামিল বন্ধ ৩১৮ 
তাত্রপর্নী নদী ১৯৭, ৪৬১ 
তান্রলিপ্ত ২৫৯-৬০ 
তালাককাণ্ডতে কীর্তিনারায়ণ ৪০৯ 
তিন গুণই জগৎকারণ ২২০ 


নির্ঘণ্ট 


তিনেভেলি ৩৮২ 
তিরুঅহীন্দ্রপুব ৩৯১ 
তিরুকৃকইলুর তীর্থ ৩৬৫ 
তিরুক্‌ কুরুঙ্গুডি ৩৮২, ৩৮৩ 
তিরুকগ্রপূরম্‌ ৩৮০ 
তিরুকিশুম পক্ষীতীথে 
বিজয়রাঘব দেব ৩৭৪ 
তিরুকোটিব 2৩৪ 
তিরুনারায়ণপুবে আচার্য ৪০৫, ৪১০-১১, ৪৮৪ 
তিরুপতিতে অনস্তাচার্য ৩৬৪ 
” কান্ধীপূর্ণ ৩১৪ 
’ বিষ্ণুবিগ্রহ ঘোষণা ৪১২, ৪৮৭ 
* শিববিগ্রহ ঘোষণা ১৯৮ 
তিরুপতিপথে শৈববর্জন ৩৬৫ 
তিঞ্পতিব পাদদেশে শ্রবস্থিতি ৩৭০-৭১ 
ল্স্প্ি" শালোয়াব ২৮৮, ৩১৯, ৪৬২ 
তিরুভালি তিরুনাগবী 2৭১৯-৮০ 
তিকভালিপতি ৩৮০ 
তিরুভেন্লাবাই গ্রাম ৩৬৫ 
তিরুভঞ্জিকোলাম গ্রাম ৪৬১ 
তিরুমঙ্গই ৩১৯, ৪৬২, ৪৬৬ 
তিরুমডিশি ৩১৯, ৪৬০ 
তিকমনন কোল্লাই ৩৮০ 
তিরূমল সাগব ৩৮০ 
তিকমুডি (দ্রাবিড বেদ) ৪ ৬৩ 
তিরুবন পবিচাব ৪৬১ 
তিরুববণ মামণই ৪১২ 
তিকববাঙ্গ ৩১৭ 
তিকবাইমুডি ৩১৯-২০ 
তিবোধান, আচার্ষেব- মৃত্যু দ্রষ্টব্য 
তিবোধানানুপপত্তি ৩৪৫, ৩৪৭ 
তিলকচ্দন ৩৮৯, ৪০৫ 
তিলক, বালগদ্াধব ৫৬৫, ৫৬৭, ৫৭৩ 
তিলকাভাবে উপবাস ৩৮৯ 
তিলাগোবিন্দ ৪১৩ 
তিব্বতে শঙ্কব ২৭৪, ৪৬৫ 
তীর্থপতিবরুণোপাসক ২১৭ 


তীর্থশ্রমণে প্রায়শ্চিত্ত ১৪৩ 
তীথোপাসক সংস্কাব ১৬৭ 
তুঙ্গনাথ শিব ও তীর্থ রি 
তুঙ্গভদ্ৰা নদী ১০৬, ১২৮-২৯ 
তৃর্কজাতি ২৩৮ 
তুলনা নিয়মাদি ১০-১৬, ২০-২১, ৬৮৫ 
তুলনাব প্রয়োজন ১, ৯ ১০, 88১-৪৩ 
তুলাভবানীতে আচার্য ১৭৪ 
তুষানল পণ ৭৯ 
তৃষানলে কুমাবিল ৮৪, ৮৬, ৮৭ 
তেলুশুবায়মুর্তি ৩৯০ 
তৈত্তিরীয় উপনিষৎপাঠ ২৯৩ 
*  ভাষ্যবার্তিক ১৪০ 
তৈলকটাহসহ শঙ্কব ২৭৪ 
তৈলঙ্গদেশে আচার্য-__সন্ধদেশে দ্রষ্টব্য 
তৈলমর্দন গুরু অঙ্গে ২৯০, ৩১৯ 
তৈলযন্তবে জননিষ্পেষণ ৪০৪ 
তোটকাচার্য বা গিবি ১৩৩-৩৫, ১৩৮, 
২৬৩, ২৭৭ 
তোগ্ানুব নশ্থিব নিকটে বাস ৪০৩ 
তোগ্ডায়াডি পেয়াডি ৩১৯, ৪৬১ 
ত্যাগশীলতা ২৯, ২৯৩, ৪২৯, ৫১৮ 
ত্রিকৃটবিদ্যা ২২২ 
ত্রিচিনাপল্লী ৩৯৮, ৪৬২ 
এ্েচুবে দেহত্যাগ ২৮৪ 
ব্রিতল নামক জ্যোতিষ ৩১ 
ব্রিপ্রিকেন ৩৯১ 
ত্রিপূবাসুব বিনাশকথা ১৮০ 
ত্রিভাশ্তাম ৩৮৩ 
ত্রিমলয, ধর্মকীর্তিব জন্মস্থান ৭৭ 
ব্রিযুগীনাবায়ণ ৬৫-৬৬ 
ব্ৰিবান্ধুব ২২ 
ব্রিবেণী সঙ্গম ৮৪, ২১৬, ২১৭, ২৬০ 
থ 
থানেশ্বব ২৬৭ 
থিবো সাহেব ৪৯১ 


৭৪৭ 


৭৪৮” 
দ 

দক্ষিণমার্গ তন্ত্র 8৫৬, ৪৫৮ 
দক্ষিণামূর্তিকে ভাষ্য প্রদর্শন ৩৮৪, ৪৩২ 
দণ্ডকারণ্য ১০৫ 
দণ্ডী ২৩৪ 
দত্তাত্রেয় ১৮৬, ২৩৫, ২৫৯, ৪০৫ 
দধীচি ৩১, ১১৫ 
দক্তীদুর্গ রাজা ১৯৯, ৫৭২ 
দয়া ৩৪১, ৩৯৩, ৩৯৭, ৫২৩-২৪ 
দয়ানন্দ স্বামী ৪৬৫ 
দরদদেশে আচার্য ২৪৪ 
দর্ভশয়নে ১৪৬ 
দর্শন প্রকাশ গ্রন্থ 8৫১, ৫৬৪ 
দর্শন শব্দের বুৎপত্তি ৬০৪ 
দর্শনশাস্ত্র ও তাহাব প্রতিপাদ্য বিষয ৬০৪ 
৬১৬-১৭ 
দম্শমহাবিদা ১৭২ 
দশাবতার সভ্তোত্র ২৪৪, ২৫৯, ৪৮০ 
দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত ৪০৯ 
দস্যুবৃত্িসম্পন্ন গুক ৪৬২ 
দহববিদ্যা মোক্ষহেতু ২২২ 
দানশীলতা ২৯৩, ৩৭১, ৪১০, ৪২৯ 

দার্শনিকের ১৭টি গুণ ও 
তাহার দ্বারা তুলনা ৬০৫-১৫ 
দাশবথি বা আপ্যান ৩২৪, ৩৩৫, ৩৩৭, 
৩৭৭, ৩৯২ 
দাশরথির অনুরোধে শুভ্রবন্ত্র পরিধান ৩৯৯ 
দাশরথির দেহত্যাগ ৪১৬ 
”» নারায়ণ প্রতিষ্ঠা ৪১০, ৪৭৩ 
»»  নিরভিমানিতা ৩৩৮ 
» পরীক্ষা ৩৩৭-৩৩৮ 
»» পাচক কর্ম ৩৩৮ 
* পুত্র, রামানুহ। দাস ৪১৬ 
* প্রতি নৈষ্জব করিবার আদেশ ৪০২ 
দাশরথির ভেলুর বিজয় ৪১০, ৪৭৩ 
” হস্তে শ্রীরঙ্গম মন্দির ৪১৬ 
দাস্যভক্তির বীজ, রামানুজের ৩০২ 


আচার্য-_শঙ্কর ও রামানুজ 


দাসারস পরিচয় ৬৫৪-৫৭ 
দিকপাল ২১৫ 
দিগ্গজ উপাধি পদ্মপাদপ্রমুখদের ১৯১ 
দিশম্বর জৈনপট্রাবলী ৫৭২, ৫৭৪ 
দিখিজয ১০৫, ১৭১, ২৭৪, 
৩৭৮, ৪৭৮, ৪৮৮ 
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২৬৬, ২৭১-৭৩, ৪৮৭, ৬৮১ 
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ভষ্টপাদ-_ কুমারিল দ্রষ্টব্য 
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ভাস্করপপগ্ডিতসহ বিচার ২৩২-৩৪ 
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ভিক্ষাগ্রহণ বন্ধ, ৩৪১ 
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ভূতগণকর্তৃক কালটাবামীব উপব 
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যবন, মহম্মদীয় ২৩৮ 
যশোধর্মদেব ২৩১ 
যশোবর্মাদেব, মালবরাজ ২৩৮ 
“যস্য এতৎ কর্ম” ২২৫ 
যাজ্ঞবক্ষ্যের স্থান ২৫৫, ২৬২ 
যাদবপ্রকাশাচার্য ২৮৯-৯৫, ৩০২-০৬, 
৩২৪-২৫, ৪২৯, ৪৩৩, ৪৬৯, ৪৭২ 

যাদবমত ৩৭৬ 
যাদববংশ ৪০৬ 
যাদব বরদরাজের আদেশপ্রার্থী ৩২৫ 
যাদবাদ্রিপতির উৎসববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ৪০৯ 
যাদবাদ্রিপতির মন্দির নির্মাণকাল ৪০৬ 
যাদবাদ্রি মেলকোট ৪০৫, ৪০৮-০৯ 
যাদবাদ্রিবাস ৪২৬ 
যাদবের পরাজয় ৩০৬ 
” রামানুজ শিষ্য ৩২৫-২৬ 
"সন্ন্যাস পুনর্বার ৩২৮ 

»* সহিত মতভেদ ২৯০, ২৯৩-৯৪, 
৩০৫-০৬ 

19 সহিত বিচার ৩২৬-২৮ 

’: শিষ্য রামানুজ প্রথমবার ২৮৯ 

রঃ 1: দ্বিতীয়বার ২৯৪ 
যামল, তত্র ১৭৮ 


যামুনাচার্য ২৮৫, ৩০৭, ৩৩০-৩১, ৩৩৩-৩৪, 
৩৪০, ৩৫৭, ৩৯২, ৩৯৬, ৪৩৬৩-৬৪ 


আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


যামুনাচার্যের অস্তম ৩০৭, ৩০৯, ৩১০-১১ 
” শ্রছ্থ ২৮৫, ৩৭৫ 
* দৃষ্টি, রামানুজের উপর ৩০৪, ৩০৭ 
* প্রার্থনা ভগবানের নিকট ৩০৫, ৩০৭-০৮ 
'' শবদেহদর্শন ৩০৯-১০ 
»* সমাধি ৩১১ 
* সহিত সাক্ষাৎ ৩০৪-০৫ 
* স্তোজ্র ৩০৫, ৩০৮ 

যুক্তি-অনুকূল সিদ্ধান্তের মূল__ভ্রমতত্ত 
ও জ্ঞানতত্ব ৬৮৭ 

যুগপরিমাণ ২১৪ 

“যুগ্বপয়েধরসামিতশাকে"" ৪৫২ 

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক বিদুরসৎকার ৩৯৭ 

“যে বাহুমূলপরিচিহি্ত" ১৮৪ 

যোগপ্রকাশ, শ্রীকণ্ঠের ৫৭৩ 

যোগবহস্য, নাথমুনির গ্রন্থ ৪৬৩. ৪৬৫ 

যোগসাধন ২২২, ৪৬৫, ৬৩৮-৪০ 

যোগাচার বৌছ। ৭৭, ২৪২-৪৪. ২৪৮-৪৯ 

“যোগেন চিন্তসা পদেন বাচাং” ৪৪৬ 

যোগিসম্প্রদায় গোরক্ষনাথ ২৭১ 

“যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতি" ২২৫ 

যোগে মোক্ষ ২২২-২৩ 

ব্ৰ 

বঘুনন্দন ভট্টাচার্য ৬৩৭ 

রঙ্গনাথকর্তৃক রামানুজের সম্মান ৩৭৮ 

রঙ্গনাস্থর অর্চকগণের শত্রুতা ৩৪০ 

"+ নিকট প্রার্থনা রামানুজকে 

পাহিবাব নিমিত্ত ৩২৯ 
” পূজায় পাঞ্চরাত্র প্রথা ৩২৯ 
* মন্দির দস্যুদ্বারা নির্মিত ৪৬২, ৪৬৬ 
” বিগ্রহ মুসলমানকর্তৃক 

স্থানাস্তরিত ৪৭১ 

রঙ্গমন্লার ৩৮১ 

রবিগুপ্ত, বৌদ্ধচার্য ২৫৭ 

রসবিভাগ ৬৫২ 

রসের অঙ্গচতুষ্টয় ও তাহার চিত্র ৬৫২, ৬৫৩ 

রাইট সাহেব ২৭৫ 


নির্ঘণ্ট ৭৬ 


রাইস্‌ সাহেব ২৮৪ রামানুজ কুর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরিত ৩৮৯ 
রাগাত্মিকা ভক্তি ৬৫১ রামানুজকে শকটে আরোহণ 
রাগানুগাভক্তি ৬৫০ করাইয়া টানা ৩৭৮ 
রাজকুমারীব ব্রন্মারাক্ষস মুক্তি ২৯৩, ৪০৩ রামানুজ্ দাস, দাশরথির পত্র ৪১৬ 
রাজগৃহে বৌদ্ধ প্রাধান্য ৭৯, ২৫৮ রামানুজ দিব্যচরিত গ্রন্থ ৪৭৩ 
রাজগ্রহে শঙ্কর ২৫৮ রামানুজ্নামক পুম্পোদ্যান ৩৭২ 
রাজভবনে সন্গ্যাসীর গমন ৪০৪, ৪৮৪ রামানুজ নামগ্রহণ ৩১৬ 
রাজমহেন্্র ১০৫, ২০৮ রামানুজ পাদোদকশক্তি ৩৮৭ 
রাজযোগ ও তাহাব ১৫ টি অঙ্গ ৬৩২ রামানুজমতে ভ্রমতত্তের পরিচয় ৬৮৮-৮৯ 
রাজ্জযোগেব অষ্টবিঘু ৬৩৩ রামানুজমতের মূল শঠকোপমত ৩৮১-৮২ 
রাজযোগেব বিশেষ সাধন ও বামানুজমতে জ্ঞানতত্বানুসারে মতভেদ ৬৮৯-৯৭ 
শক্ষরের অনুষ্ঠান ৬৩৯-৪০ রামানুজমতের নিন্দা ৭২৫ 
বাজসম্মানলাভ ২৯, ৩৮৭, ৪৮৪ বামানুজ মূৰ্ছিত ২৯৬, ২৯৮, ৩০৯, ৪০০, ৪১০ 
রাজসাহী ২৬৬ রামানুজশরীরে যামুনের আবির্ভাব ৩৯৭ 
রাক্তা রাজশেখর ২৩, ২৯, ১৫৮-৬১ “রামানুজ সিদ্ধান্ত’ নাম ৩৩৭ 
১৬১-৬৭, ১৭০, ৪২৯ রামানুজ সিষ্ধুনদী দ্বীপে নিঃক্ষিপ্ত ৩৮৩ 
বাজাব দান ও তাহাব বাবহার ৩০, ২৯৩, ৩৭১ বামানুজের অস্তিমকাল ৪১৬-১৭ 
বাজার শিষাত্ব 808 »» অবতাবতু ৩৩৭ 
বাঞ্েন্্রচোলপুবম্‌ ৩৯৮ :: অলৌকিক শক্তি ৩৮৭ 
বাজেন্দ্রচোলেব অত্যাচার ৩৯৮-৪০০ »» আদর্শ চৈতন্যদেবের আদর্শে 
১ পূর্বকপ ৩৯৮ পূর্ণতা প্রাপ্ত ৬৪৩ 
*, বিষ্ণুবিগ্রহনাশ ৪১২ » আদর্শেব সহিত রামানুজেব 
রাজ্যবর্ধশ বাজা ৭৯, ২৬৭, ৪৮১ তুলনা ৬৫৯ 
বাজ্যবর্মা বাঙ্জা ৫৭৪ বামানুজের উপর ভালবাসা ৩৩৫, ৩৪০-৪১, 
বামকৃষ্জ গোপাল ভাণ্ডারকাব ৫৬৮ ৩৭২, ৪০০ ৪০১ 
বামচন্দ্র ১৪৬-৪৭, ১৫৫, ২৫৮, ৯০৬, ৪৬৬ * কুরেশবেশে পল * ৩৯৯ 
বামচান্দ্রের জটায়ু সকাব ৩৯৭ ** ক্রোধ ৩২১ 
»» অন্দিব ১০৫ * গ্রস্থাবলী ৩৭৮, ৭১৩ 
বামতীর্থ ৫৭৪ * জম্মসময় ৫৭৮ 
রামপাল রাজধানী ২৬০, ২৬৭ ” জন্য বঙ্গনাথের আদেশ ৩২৯ 
রামপ্রিয় মূর্তি ৪০৬-০৯, ৪১১  *» দুরবস্থা ৪০০ 
রামমিশ্র, গুরু ৪৬৪ * পিতা ২৮৫ 
বামানন্দ সাধু ৪৮৭ ”* প্রতিমূর্তি ৪১১, ৪১৬ 
রামানন্দ রায় ৬৪৮ ” ভক্তি ৬৫৯-৬০ 
রামানুজ ও তাহার আদর্শ ৬৪৩ + ভগ্নী ২৮৭ 
রামানুজ ও শঙ্করসম্প্রদায়ের বিরোধ ৪৭১ ” মাতা ২৮৫, ৪২৮ 


রামানুজকর্তৃক শঙ্কবমতেব নিন্দা ৭২৯ + মাতুল ০৪ 


৭৬২ আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


বামানুজেব যোগে অনুৎসাহ ৪৬৫ লছমনঝোলা ৫৫ 
*  বেদাস্তভাষ্যাদি ৭০৯ লজ্জা ৩৭২. ৩৮০, ৪৩৫, ৫৫৫-৫৬ 
’* শাবণগ্রহণে ভগবদাদেশ ৪১৬ ললিতাত্রিশতী ভাষ্য ১৩২ 
” শিব্যপ্রীতি ৩৩৫ ললিতাদিত্য বাজা ৫৭১ 
» শ্রীবঙ্গমযাত্রা ৩০৯, ৩২৯ লাঙ্গলবন্ধ তীর্থ ২৬০ 
বামানুজেব সন্ন্যাসবেশ ত্যাগ ও লামা ২৭৪ 
গ্রহণ ৩৯৯, ৪০২ লাহোর ৩৮৫, ৪০৬ 
»” সময় ২৮৬, ৪২৮ লিঙ্গধারণ-কর্তব্যতা ১৮০, ১৮৫ 
»* সমাধি ৩৭২ লিচ্ছবিবংশীয় বাজগণ ২৫৫ 
»* সহায় শিব ৩৩৩ লোকপালগণ ২১৪ 
বামায়ণ শিক্ষা ৩৭২ লোকপ্রিয়তা ৫৩২ 
বামেশ্ববপথে দিখ্িজয ১৭১ লোকহিতাকাম্ক্ষা ৪৩১ 
”» পদ্মপাদ ১৪৩, ১৪৬ লৌহিত্যতীর্থ ২৬০ 
বামেশ্খবে দিশ্বিজয় ১৭৭-১৮০, ৩৯১ বৰ 
বামেম্বব শিবপৃজাব মন্ত ১৭৭ বঙ্গ দেশে শঙ্ক ২৫৯ ৬০ ২৬৯ ৩৮৮ 
“বামেশ্ববং বামকৃতপ্রতিষ্ঠং" পা রর 43 
বামেম্ববে শৃঙ্গেবী মঠ ২৭৮ বন্ধু, কৃষ্ণের প্রপৌত্র র 
বান্ত্রকুটবাজগণ ১৯৯, ৫৬৮, ৫৭২ বন্ধেযোগিনী 
কদ্কাণ্ড ১৭৮ ধনবাসী বাজা 8০, ৮০ 
৮০১৪ ১৭৮  বন্দীব কর্মকারী বদ্ধ ২০৮ 
* প্ৰয়াগ ২৬ ববাহপুবাণ দহ 
০৪ ২৩৬ ববাহমন্ত্রোপাসক সংস্কার 22 
558 ১৭৮ ববাহাবতাবেব কার্য ২১৪ 
কাদ্রেব জন্ম ১৯৫, ২০৯, ২১৫ বরুণোপাসক সংস্কার হত 
বপগোস্বামী ৬৪৬ বর্ণাশ্রমাচাব প্রনঃন ২৪৭ ৩৯৭ 
কপনাবাষণ নদ ২৫৯ ইরানি রান 
বোগ ৪৮৯-৪৯০ "*বর্ণাশ্রমাচাবব তা পুকষেণ"' ৬৪৭ 
নল লললণমঙ্গলম গ্রাম ২২০ 
লক্ষণ, রামানুজ ২৮৬ ৮৭ বল্লভাচার্য ও ঠাহাব মত Rh. 
লক্ষণ, ববাহোপাসক ২১৯ বন্ত্রভিবাজ্য ২৩০ 
লক্ষণ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় ৪৫৯ বল্লালবাঙ ১০৩ ০8 
লক্ষ্মীকান্ত বিগ্রহ ১৪৪ বশিষ্ট ২৭৯ 
লক্ষ্মীনারায়ণ ৪০৯ ধসুবন্ধু, বৌদ্ধচার্য ২৫৬ 
লক্ষ্মীমূর্তি সুবর্ণে ৩৯১ বশ্চ্ছন্নব্যাপাব ৩৯৫ 
লগ্ননিরাপণ, আচার্যদ্বয়ের ৫৭৯-৮০ বহরমপুব ২৬৬ 
লঙ্কা ৪2০৬ বস্ষিপুদ্ধবিণী ৪০২ 


লচিমার, সম্রাটকন্যা ৪০৭ ৪০৮ বহিমিতাবলম্বীব সংস্কার ১৮৯ 


৭৬৩ 


বাক্যকাব টচ্ক ৩৭৫ বিচাবশীলতা ৪৬৭ 
বাক্যপদীয় ২১৪ বিচিএ্রাপ্তনবিদ্যায সর্বজ্ ২২৮ 
বাচস্পতিমিশ্র ২৫৬, ৫৭২, ৬৩৭ বিজ্ঞয়ডিণ্ডিম ভাষ্যটাকা ১৪১, ১৪৭ 
বাতাপী নগর ১০৫ বিজয়নাবায়ণ দেবতা ৪০৯ 
বাৎসল্যরস পবিচয় ৬৫৮ বিজয়াদিত্য ১৯৯, ৫৬৯ 
বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৫৬ বিজয়বাঘব পক্ষীতীর্থে ৩৭৪ 
বাদন্যায় গ্রন্থ ৭৭ বিজ্ঞানবাদ ২৪২-৪৪, ২৪৮-৪৯ 
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বাধশিষ্যগণের সাহায্য প্রাণরক্ষা ৪০০ 
ব্যাসকৃট | ৬০ 
ব্যাসণ্ডহা ৬৪, ২৭৫ 
ব্যাসতীর্থ ৬০ 
ব্যাসদাস ১৮৬-৮৭ 
ব্যাসদেবসহ বিচার ৬৯-৭৫, ১২০, ২৬৪ 
ব্যাসদেবকে ভাষ্য প্রদর্শন ৭২-৭৩, ৪৩২ 


ব্যাস ও তাহার সাক্ষাৎকার ৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৪, 


৯৭, ২৭৬-৭৭, ২৭৯, ৪৫৭-৫৮ 


ব্যাসাশ্রম ৫৫ 

ব্যোমশিব ১১৭, ১১৮, ২৫৬ 

ব্রজবাসিগণ ১:৮৬, ৬৫৭-৫৯ 
শা 

শকজাতীয় বৌদ্ধ ২৪৪ 

শকটারোহণ করাইয়া টানিয়া সম্মান ৪৮৪ 

শক নরপতি কণিষ্ক ২৪১ 


আচার্য--শঙ্কর ও রামানুজ 


শকাভিযান 
শক্তিসঞ্জার 


২৩৭ 

১১৮, ১২২-২৪, ১৩২-৩৪, 

১৬৯-৭০, 8৪১১, ৪২৭, ৪৩৩ 

শঙ্কটনাশন লক্ষ্মীনৃসিংহ স্তব 

শঙ্ধরকর্তৃক রামানুজমতবীজের নিন্দা ৭২৯-৩০ 
শঙ্করকৃত গ্রস্থাবলীর নাম ও 


১০৩ 


শ্লোক সংখ্যাদি ৭১০-৭১৩ 
শন্ধরকৃত স্তবস্তুতি রচনার উদ্দেশ্য ৪৫১-৫২ 
শঙ্করদেব, নেপালের রাজা ২৭২ 
শঙ্কর নামকরণ ২৫, ৭২৮ 
শঙ্কর নিজ আদর্শের 

কতদৃব নিকটবর্তী ৬৪২-৪৩ 
শঙ্করপদ্ধতি গ্রছ ৪৫১, ৫৬৪, ৫৭০, ৫৭৫ 


শঙ্কর পাণ্ুরঙ্গ পণ্ডিত ৫৭১ 
শঙ্করমত মায়াবাদ নহে 
শদ্ধবমতাকে মায়াবাদ বলিবাব কাবণ ৭২৪-২৫ 


শন্করমতে গৌডীয়ভক্তি 


৯২ ® 
ব্যাক 


৬৭৩ 


শঙ্করমতে আনতত্বানূসারে মতভেদ ৬৮৯-৯৭ 
শঙ্করমতে ভ্রমতত্তের পৰিচয় ৬৮৮ 
শঙ্কবমতেব নিন্দা--পূরাণে ৭২৩ 
'' শির্বিষয় জ্ঞানে রামানুজেব 
আপত্তির উত্তব ৬৯৪ 
* লক্ষা ৭৩০-৩২ 
শক্কবমতে ব্যাস ও জৈমিনির সম্মতি ৯৭ 
শঙ্কববিজয়বিলাস ৪৯৬ 


শঙ্করবিজয় --মাধবের শঙ্কববিজয় দ্রষ্টব্য 


শঙ্করবিলাস ৫8১ 
শঙ্করম্বামী- দিঙনাগশিষা ২৫৬ 
শঙ্করস্মৃতি ১৬৮ 
শঙ্করচার্য-নামক গ্রন্থ ৪৫৮, 8৪৬৭ 
শস্করাচার্য পর্বত, কাশ্মীরে ২৫৩ 
শঙ্করোচার্য, বঙ্গীয় ৪৮১ 
শঙ্করাবির্ভাব হেতু ২০২, ২০৩ 
শঙ্কলের অস্তর্ধান ও তাহার সময় ২৭৬, ২৮৮ 
৪৫১-৫২ 

শঙ্করের অন্তর্ধানে মতভেদ ২৮৩-৮৪, ৪৬৫ 
»  অবতারত্ব ২৭৯ 


নির্ঘণ্ট 


শঙ্কবেব অবস্থা ২৩০, ২৭০-৭১, ২৭৩, 
২৭৬ ৮৪, ৪৯৮ ৯৯, ৬৩৬-৪৩ 
শঙ্কবেব আদর্শলাভে ঠাহাব 


নির্দিষ্ট উপায় 


৬২৭ 
কোশল 8৯৫-৯৬ 
শঙ্কবেব গান ও নৃতা শিষ্যগণকর্তৃক ১৯১-৯২ 
'’ গুকপুজা ১৯২ ৯৪, ২০৯-২১০ 
”*  গ্ৰস্বকৰ্তৃত্তেব আপত্তি ও উত্তব ৭১৪-১৭ 
"  জন্মসময় সন্বদ্ধে মতভেদ ৪৬৭ 
"দেহে অগ্নিসযোগ ১০৩ 
» পিতা ২৩, ৪২৮ 
*. পিতামহ ২৩ 
' প্রাণতাগ, তিব্বত ২৭৪-৭৫, ৪৬৫ 
*  বৌদ্ধনিগ্রহ ৪৮২ 
* বাহ্মণবক্ষা ৫৪২ 
শছনেলণ শক্ত, লোধসাবে ৬৭২ 
+ মঠত ২৫১ 
+ মাতা ২৩, 8২৮ 
:১ দাদামহাশ এ ২৩ 
বাভাচা4 ৪৩৫ 

"৭ ুপলর্ণনা ৪০, ১৮৮ 
" বেদাস্ভুতাষাদি ৭০১ 
৬ শ্রিষাগণেক পান ১৭১ 
সণ্প্রা ১৯১,৩০৪ ০৫ 

শাবির সম ২৮ ২১৭ ১৫, ২৮৪, 
৮২১ ৪7১ ৫২ ৫৩৬৪-৭৮ 

১১ সমযনি্ণায্ণ পথ্নিদেশা ৫৬৪ 
মর সাম উপকূলণ (শে পদ্ধতি) ৫৬৪-৬৫ 
দিঠায় "১ (শঙ্গেধী) ৫৬৬-৭০ 
ভয়  (পর্ণবমী) ৫৭০ 

চুৰ্ণ ' (ভর্তৃহবি) ৫৭১ 

পা '' (উ্বেক। ৫৭১-৭২ 

ষষ্ঠ (বিদযানন্দ) ৫৭২ 

সপ্তম '' (দক্টাদূর্গ) ৫৭২ 

অষ্টম '. (সমস্ত ভদ্র) ৫৭২-৭৩ 

নবম .. (শ্রম) ৫৭৩ 

দশম '' (শরীক) ৫৭৩ 


একদশ উপকবণ (জিনসেন) ৫৭৩ 
দ্বাদশ +, (ধর্মকীর্তি) ৫৭৩-৭৪ 
ত্রয়োদশ + (বাজ্যবর্মা) ৫৭৪ 
শঙ্কবোক্যোগে অধিকাবীব সাধন ৬২৭-২৮ 
শঙ্কবসম্মক সাধন ও শঙ্কবেব অনুষ্ঠান ৬৩৬ 
শঙ্পাদ ২২৮ 
শঠকোপ আলবাব ৩৭১, ৪৬১ 
শঠকোপমতই বামানুজমত ৩৮১-৮২ 
শঠকোপেব নামাস্তৃব ৩৯২ 
শঠকোপেব পাদুকা ৩৮১ 
শঠাবিসুক্ত গ্রছ ৩৩৯, ৪৬৬ 
শতকলসাশিষেক দ্বাবা সম্মান ৩৭৮ 
শত হাঁড়ি মিষ্টান্লদান ৪১৪ 
শাক্রলাশে আনন্দ ৪৩৫ 
শক্রুব মঙ্গলসাধন ৫৩৩-৩৪ 
শমদমাদিষট সম্পত্তি ৬২৯, ৬৩৮ 
শবচ্ন্দ্র দাস ২৭৫ 
শ্বচ্চন্দ্র শা ৪৭৭ 
শবণাগতিত ছযটি বিবোধবাহিত্য ৪৯১ 
শবীব ত্রবিধ ২০৭ 
শবীবশবীবী' বিচাৰ ৩৫০-৫১ ৩৫৩-৫৪ 
শববতাষ্য ৭৬, ৮৫-৮৬ 
শবল নামক বৌদ্ধ পবিবর্তন ২০৭ 
শব্দস্বকপ ২৫০ 
শশাঙ্ক নবেন্পবধন ৭৯,২ ৫৮, ২৬১, ২৬৭ 
শাকম্তবী দেবী ৬৫ 
শান ৩১, ১০৬, ২৩১, ২৩৭, 
২৫২, ২৫৯, ২৬২, ৪৭০ 
শাক্তমত সংস্কাব ১৭৪ 
শাক্তভাষ। ২৬২ 
শাণ্ডিলাসূত্র ৬৪৭ 
শাণ্ুলোব গ্রান্মাণত্ব ২৪৫ 
শান্তুবক্ষিত কে দ্ধাচার্য ২৫৭ 
শাদ্দদ্স পৰিচয় ৬৫৩-৫৪ 
শাবদাক্ষোতে বিচাব ২৪৭-৫০ 
শাবদাদেবী কর্তৃক রামানুজকে 
অভার্থনা ৩৮৫ 


৭৬৭ 


৭৬৮ 

শারদাদেবীকে ভাষ্য প্রদর্শন ৩৮৫ 

শারদাদেবীর প্রত্যক্ষত্ব ও 
কথাবার্তা ২৫০-৫১ 
শারদাদেবীর যন্ত্র ১৩০ 
শারদাদেবীর সহিত বিচার ২৫০-৫১ 
শারদাপীঠে আচার্য ২৪৫-৫২, ২৫৩, 
৩৭৭, ৩৮৫, ৪৩৪ 
শারদামঠ ২৭৮ 
শারদামাগ্ায্ম্যে পুনজীবন ২৪৫-৪৬ 
শারদামাহাস্যো ব্রাহ্মাণত ২৪৫ 
’ সম্মুখে দেহত্যাগ ২৮৩-৮৪ 
শাঙ্গপাণি ১৮৪ 
শালকৃপ ২৯৮, ৩০১, ৩০৬, ৩০৮ 
শালগ্রামশিলা ২১২ 
শালগ্রাম মিথিলা ৪০২ 
শালত্তস্ত রাজবংশ ২৬১ 
শালিবাহন রাজা ১০৫ 
শান্ত্রদীপিকা গ্রন্থ ৪৫৯ 
শিক্ষা ৪৯০-৯৩ 
শিক্ষা প্রদানে লক্ষ্য ৫৩৪ 
শিপ্রানদী ২৩১ 
শিলাদিত্য ৫ম বাজা ২৩০ 
শিলারসবংশীয় রাজগণ ২৩৬ 
শিব ২১৪, ২২৫ 
শিবউপাসনা ব্রহ্মদৃষ্টিতে কর্তব্য ১৭৯ 
শিব ও বিষ্ণুব শ্রেষ্ঠত্াশ্রেষ্ঠত ৩৩১-৩৩ 
শিবকাঞ্চী প্রতিষ্ঠা ১৯৫-৯৭ 
শিবকুণ্ড ৫৮ 
শিবগঙ্গা ১৪৪ 
শিবগীতা ১৭৮, ১৮৪ 
শিবগুরু, শঙ্করের পিতা ২৩-২৪, ৪২৮ 
শিবতৎপর ভাষা ১১৫, ১১৭ 
শিবদেব নে শালের বাজা ২৭১-৭২ 
শিবপ্রতিষ্ঠা ৬৭, ২৬০ 
শিবমন্দিরে পরিণতি ৪৮০-৮২ 
শিবমানসপূজা স্তোত্র ৪৮১ 
শিবরহস্য গ্রথ ১৭৮, ৭২৭ 


আচার্য__শঙ্কর ও রামানুজ 


শিবরাত্রিব্রত ২১৬ 
শিবস্থাপন ৬৭, ২৬০ 
শিবাবতার শঙ্কর ২৭৫ 
“শিবাৎ পবতরং নাস্তি” ৩৯৯, ৫৫৭ 
শিশুনাগ বংশ ২৫৭ 
শিষ্য ও ভক্তসম্বর্ধন ৫৩৪-৩৬ 
শিষ্যগণ কৃতাৰ্থ ২৮৪, ৪১৫, ৪২৭, ৪৯৩-৯৪ 
শিষ্যগণেব অনুরোধে রামানুজেব 
শুভ্রবস্ত্রপরিধান ৩৯৯ 
শিষ্যগণের স্কন্ধে রামানুজ ৪০০ 
শিষ্যচরিত্র 8৯৩-৯৪ 
শিষ্যচরিত্রে দৃষ্টি ৫৩৬-৩৭ 
শিষ্যগণের গ্রস্থরচনা__গ্রন্থবচনা প্রষ্টব্য 
শিষ্যগণেব মহাপ্রস্থান 8১৬ 
শিষ্য ৩০ জনকে ভূমিদান ৩৭১ 
» ৪৫ জনসহ পলায়ন ৪০০ 
* ৫২ জনকে যাদবাদ্রিতে 
থাকিতে আদেশ ৪০৯ 
শিব্য প্রকৃতি 8৪৩8-৩৫ 
শিষ্যপ্রীতি ১৬৯-৭০, ৩৩৫. ৭১৫ 
শিষ্যশিক্ষার্থকৌশল ৩৯৫ 
শিষ্যসংগ্রহ ৩২৪ 
শিষোর প্রতি ভালবাসা ৫৩৭ ৩৮ 
শিষ্যের শঠকোপ নামকবণ ৩৮১ 
শিষ্যেব শিষাত্ব ৪৩১ 
শীলভদ্র, বৌদ্ধাচার্য ৭৭, ২৫৬, ২৬১ 
শুকদেব ৭৩, ১৮৫, ৪৫৬ 
শুকদেবেব স্থান ২৫৫ 
শুঙ্গরাজগণ ২৫৫, ২৫৭ 
শুন্ধকীর্তি, শিষ্য ১৭১ 
শুভগণবনপণ ১৯১-৯২, ১৯৫, ৪৮৪ 
শুদ্রবন্ত্রপবিধান, বামানুন্দেব ৩৯৯ 
শূদ্রজন্মের হেতু ২২৫ 
শূদ্রতপন্বীব শিরশ্ছেদ ৪৬৬ 
শৃদ্রপাদুকাব পূজা ৩৮১ 
শূত্রপ্রীতিতে শিষ্যগণের ঈর্ষা ৩৯৪-৯৫ 


শৃদ্রসেবায় রামানুজ 


২৮৭-৮৮, ৩৮০-৮১ 


নির্ঘণ্ট 


শৃদ্বেব অস্পৃশ্যতা ৩১৩, ৩৯৪-৯৫ 
শুদ্রেব ব্রান্দাণত ১৮৪ 
শৃর্রেব ব্রাঙ্মণোচিত সৎকাব ৩৯৬-৯৭, ৪৬৬ 
শুদ্বের ভক্তিভাব ২৮৮, ৪২৯ 
শন্যমার্গে গমন ৯১ 
শুন্যবাদ ২০৭-০৮, ২৪১-৪২, ২৪৮ ৪৯ 
শুন্যবাদী, আকাশোপাসক ২১৮ 
শূলপাণি পর্বত ৩৯, ১৪৩ 
শঙ্গেবীতে শক্কব ৪১, ১০৪, ১২৮-৫০ 
১৬৭, ২৩২, ২৭৮, ২৮৪ 

শৃঙ্গেবীব গুরুতালিকা ২১৫ 
শেষ উপদেশ ৪৩৪, ৪৬৬ 
শেষদেবেব ধববপ ৩৭১ 
শেষাবতাবাতু, বামানুজেব ৩৭১ 
শৈলোদ্তুবংশীয বাজা ২৬৬ 
শেখ -৯ ১০৬ ১১%, ১৭৭ ১৮০, 
২৩১ ২৫২, ২৫৯, ২৬৭, ২৭৪, ৩৮১, 

৩৯০ ৪ ০-৭১ 

শবগাদেব বেষযববিদেষ ৩৯৮ 

শৈৰ হীখ বিষ্ণুত দৰ পৰিলত ৩৯০ 
শৈবম ত সপস্কাব ১৭৭ 
?শবুসঙ্গ বর্জন ৩৬৪ ৬৫ ৪৮৮ 
বাগ ১৯৪ 
তন্রাচা্য ৪৮২ 
শাক আচার্যেব ৩১১ ৪১০ 8১৫ ৫৫৮ ৫৪৯ 
শাণিত পণ ৬৫ 
/শাণনদী ৮৮ 
'শাপিঙ্গাঙ্গে নৃসিংহদেব ৩৭ন, 2৯০ 
শৌনকাদিব পুবাণবর্ণনস্থান ২৫১ 
শরণ ১১৯, ১৮১৯, ২২২ ২৩, ২২৭ ৬৩০ 
শ্রবণবিবোধী, শবণাগতিতে ১৯১ 
শ্রাঙ্ছকালে সমাস? ৯০ ৯৩ 
শ্রাবক, বৌদ্ধ ৭১ 
শ্রাবণ বেলশোল ৪১০ 
গাব ১১৭ ১৮, ৫৭৩, ৬৮২ 
শীকাকুলম চিকাকোল ৩৯০ 
হাক্ষে ৫৬ 


ই্াগুণরত্বকোষ ৩৯২ 
শ্রীজীব গোস্বামী ৬৭৩ 
শ্রীনগব, কাশ্মীর ২৫২-৫৩, ৩৭৭, ৩৮৫-৮৬ 
» গাডবাল ৫৬ 
শ্রীনাগবী ৪৬১ 
শ্রীনিবাস আ' 'ঙ্গাবেব গ্রন্থ 8৫৬, 8৬৪, 
৪৭৭, ৪৭৯ 
শ্রীনিবাস দাস ৩৪৪ 
শ্রীপুরুষনির্ণয় নাথমুনিব গ্রন্থ ৪৬৩, ৪৬৫ 
শ্রীপেরেন্্দুব (ভূতপুনী) ২৮৫ 
শ্রীভাষ্য টীকা ৩৯২ 
শ্রীভাষকাব নাম, শাবদাদেবীব দত্ত ৩৮৬ 
শ্রীভাষ্য পাঠ, শ্রীবঙ্গমে ৪১৪ 
শ্রাভাষ্যবচনা ৩৭৬-৭৮, ৪৩৫ 
শ্রীভাষ্যব্যাখ্যাভাব ৪১৬ 
শ্রীতিশ্লিপত্ুবে, আচার্য ৩৮১ 
শ্রীমাল, গুর্জব বাজ্যেব বাজধানী ২৩৬ 
“শ্রামতি" পদেব অর্থ ৫৬৮ 
“শ্রীমতে নাবাযণায় নমঃ” ৩৯২ 
শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে” ৫৬৮ 
“শ্রীমল্লাবাধণচবণৌ শবণং প্রপঞ্পে ৩৯২ 
শ্রীযন্ত্ ১২৯ 
শ্রীবঙ্গদাসেব আতিথ্য ৪০১ 
শ্রাবঙ্গনাথ ১৪৪ ৩১১, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৫৭, 
৪০৬ ০৭, « ১২, ৪১৩, ৪১৬ 
শীবঙ্গমন্দিবে চণ্ডাল ৪০৯ 
শ্রীবঙ্গম যাত্রা ১৮০-৮১, ৩০৯, ৩১৭ 


৪, ১৮০, ২৮৫, ৩০৪-০৫, 
৩০৯, ৩২৯,৩৭৯, ৩৯১, ৪১০-১২, 


8১৪-১৬, ৪৬৪, ৪৮৪ 


উ্বঙ্গমে দিশ্িজ্তযান্তে প্রত্যাগমন ৩৬৪-৭৫ 
, বামানুজেব শাস্ত্রালোচনা ৩৭৫ 
শ্রাবঙ্গমেব অবস্থা যামুনের অভাবে ০ 
»* বামান্জেব অভাবে ৪১২ 

শ্রী" "্মৰ মন্দিবে সমাধি ৪২৭ 
শ্রাবঙ্গবাজতট্ পুজক উঠি 
শ্রীবঙ্গবাজস্তব ডি 


৭৭০ 


শ্রীবৎসাঙ্ক বা কুবেশ বা 
আলবানেব শিষ্যত্ব 

শ্রীবিল্লিপত্ুব গ্রাম 

শ্রীবেলীতে শঙ্কব 

শ্রীবৈষ্ণব নম্বি 

শ্রীশৈল সিদ্ধ স্থান 

শ্রাশেলে আচার্য 


শ্রীশৈল রণ 
শ্বীশৈলপূর্ণ পবলোকে 
শ্রীশৈলপূণেব নিকট শিক্ষা 
শ্রীশৈলপূর্ণকর্তৃক পুত্রসমর্পণ 
++ গোবিন্দ বিতাডিত 
শ্রীসম্প্রদাষেব বিশ্বাস 
শ্রীহবিষ না শ্রীহর্ষ 
শ্রীহর্ষ পণ্ডিত 
শ্রুঘু নগব 
শ্রতপ্রকাশিকা টাকা 
শ্রুতিধব 
শ্রুতিপবাযণতাব উশ্য 
সম্প্রদায়ের চেষ্টা 
শ্রুতিস্মতি- ভগবদাজ্ঞা 
শ্রুতিস্মৃতিব প্রভাব তুন্মনা 
'শ্রুতিশ্মতিবিবোধে তু? 
শ্লোকবার্তিক গ্রন্থ 
শ্বেতগিবি 
শ্বেতাশ্শতব উপনিষৎ 
যব 
ঘট চক্র 
ষট্চঞসাধনফল 
যডযন্ত্র, বামানুজনাশে 
যৈশর্য 


সখাবস পরিচয 

সগুণ নির্ণ বরহ্মাবিচান 
সঙ্গমেব শৈববিজয় 
সন্জনতোষিণী 


আচার্য-_ শঙ্কর ও রামানুজ 


ত 


১০৬-১১৫, ৩৭০-৭১, 


৩৯০-৯১ 


২৮৫-৮৬, ৩২৯ ৩৩, ৩৮১ 


৪১৩৬ 
৩৭১-৭২ 


৩৭২ 


১৯৩-২১৪, ২২২ 
২২২ 
<a 
৭৫ 

৬৫৭-৫৮ 
৩০৫-০৩৬ 
৩৮১ 
৫৪১ 


সঙ্জনানুরাগ ২৮৭ 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ৫৭৪ 
সৎখ্যাতিবাদ ৪৩৭ 
“সত্যং জ্ঞানমনসন্তং ব্রহ্মা দৈতব্যাথা ২৯৩-৯১ 
সতানাখ, সিদ্ধ। ২২৮ 
সত্যলোকই মুক্তি ২২০ 
সতাশর্মা, পিতলোক উপাসক ২২৭ 
সত্য সর্বত্র একবপ ৭০৭১ ০১ 


সৎশাঞ্র বেপুলব্যাখ্যা ৭৭ 


সনন্দনেব পদ্মুপাদ নাম ৬১ ৬২ 

'* সন্ন্যাস 4৫০ ?১ 
সদানন্দ প্যাস 1৭6 
সনওসু জাতীয় গ্রন্থ ৩১ 
সন্তানগণপতি উপাসক সংক্গাল ১৯৭ ১৫ 
সপ্তানাস্তবা সিদ্ধি ৭৭ 
সন্ধ্যা না কবায প্রাযশ্চি ৪ ১৮- 


সম্নাস, আচার্যেব ৩১৩৫ ১৮,৮ 


সম্নযা পঞ্ধা 5 গ্রষ্ট ৩৭ ৫ 
স্ল্যাসপাসনা ৩১ 
স£াস/শিদ বিন এ লিলাপয়া ১১২ 
সম্্যাসপিল দ্ব শাটাল ৮৩৫ 
সন্ন্যাসবেশ ত্যাগ ০৯৯ 

পুনগ্হিণ ৮০২ 
সন্ন্যাস প্রধানন ২ ৬১5 


সন্ত্রাস মাচাব 5৭, ২5 ৪95২৪ ৯৯১০০ 


১৮৭ ১৯৩ ২?১, ১৪৪ ৬৭ ২৭৫ 
০৩০ 3০, ৩৭,৩৮০, BOS HOB ৮৩৫? 
সর্যাসীব কমত্যাগ ১৮৭ 
» ৈলনর্দন ২৯০ 
** পূজানুষ্ঠান ৩৯০ 
** শ্লাভাতবলন গমন ৪০৩ ০৪ 
* সঙ্গীত ১০৩ 
”* শ্বর্বাপ ৩৪০ 
সন্াসী তইবাব পব আত্মীয়ের প্রতি 
ব্যবহাব ৪৩০ 


সপ্তপদার্থী গ্রন্থ 
সপ্ততঙ্গী নায় 
সপ্তমপুকষে প্রায়শ্চিক, জাতিলাভার্থ 
সম* সপের্যু ভতেষু তিষ্ট 9°" 
সমতট 
rob 
সময নামক ক্পণক 
সমাধি পাঠা পু 


সশ্গুতপ্র 


সমাধিৰ পিন্নগ তই 
সমাবসাধত প্রি ও 
সমাধি স্বান, আাগারমাশ 


সমিৎপাণি শি? । 


৬ম/শাপাধ 


লা বমন পিশাহ 
HALT dA সা % 
১ শ্পপিবলীপস € পর্বত জবজা)াযা Yc 
'সম।৩ মসুণি ৬০ স্বান্তুঃ 
সঙ্র্ধপ শক গুছ 
লা ৪৫ 
4 সা 
স্পা ত 
স্বহা চপাসক ন স্কোণ 
সণৰত Pal AN AALS 


দলৰ ত লু পিলালহা সাবান 


পা? 
৪) তা ৮ 
ববদান শা ঈনাবাসে 
। সহিত পিতার ৯৮ ৯৯, 
সপ ও (ভাণ মিএত 
সপমুশখে (পর্ণ বান্দে € অঙ্গলেদান 
সর্বব্র“ত উপাধি 
সর্বশুঃ উপাধিদান প্রথা 
৪৩৪. 
সবজ্ঞতা পবীশণ ৮০, 
সর্বজ্ঞ সিদ্ধি ই 


সর্বজ্ঞাত্মমুনি 
সর্বদর্শন সংগ্রহ 


নির্ঘণ্ট 


২৮৮,১২ 


২83৮ত 8৭ 
BCS ৪৫৪ 
১২০, 
২৪৭, 
১২২, 


১৬৫, 
8০৬ 
২৩৯ 
৫৬৮ 
১১৫ 


সর্ণদর্শন সিদ্ধান্ত ১৩২ 
“সর্গ্াবাণি সংযম্য” ৪৮৯ 
সর্বধর্মান্‌ পবিঙ্জয" ৩৩৭, 830 ৬৪৪ 
পদশ্বসাব উপদেশ ৩৮২ 
সর্বনেদান্থতিদ্বান্তসাব সংগ্রহ ১৩২ 
“সর্বেষু বেদেষু যত পুণ্যং” ১৮৩ 
“সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং” ৬৪৫ 
সবং খপ্রিদং ব্রহ্ম” ৩০৫ 
সহপণীভি গ্রন্থ ০৩৯, ৩৬৪, ৩৮১ 
সহআনাম ভাষা ৩৯২ 
সহশ্রফণা শ্ষেমৃ্িপাবণ 808 
সহত্রাব চক্র ৮৯৩ 
সংক্ষেপ শাবাবক ৫৬৮ 
স শ্থাঙ্থা ৫৬০ 
স হাল ?৬ লব ৫, 
স' বনু পপমল্প্রমন্দপা ৬১৭ 
সাঠভাগ্ম, শঙ্কবেশ টি 
সণ্ভলাউী তি ৩৪০ 
সা ভ বর্মজ্গানাশোশভো' ৬১৮৭ 
সাধন, শাবিন্দপাগদল নিকট টা 
সাধন চতৃ্ঠয় ও সপুব হি 
সাধন শক্তি 
সাধনমার্গ 5 
সলাবণ আদনশ্দ্বাবা তুলনা ৬১৬ ২৩ 
সাধাবণ চবিত্র SA 
সাধাবণ মনুষ্যোচিত ন। 1 ৫৫৯ ৩০ 
সাধাবণ বিষযদ্বাবা তুলনা RAS ৯৯৯ 
সাধুদর্শনে আশুহ ৩০৮ ০৯ 
সাধুসঙ্গ প্রভাব ৩৬৬-৬৮ 
'সা পবানুবক্তিবাশ্ববে' i 
সামথ্য দ্বিবিধ ই 
সামানাভাবে চবিপ্রতুলনা টন 
সামানাভাবে তুলনাব ফল ৬৮৬ 
সামানাভাবে মততুলনা ৪৩৬ 8১ 
-"মানাভাবে মততুলনাব জন: 
মত পরিচয় ৬৮৬ 


সালোকা মুক্তি টং 


৭৭২ 
সাবিত্রী মন্দির ২৩৬ 
সাহসতুঙ্গ, দস্তীদুর্গ রাজা ১৯৯, ৫৭২ 
ংখ্য ৬১, ৭৬, ২২০-২৩, ২৪৮, ৪৬৮ 
সাংখ্যকারিকা ভাষ্য ৪৫৭, ৪৬৫ 
সাংখ্য জ্ঞানীর সংস্কার ২২০-২১ 
সাংখ্য মতাবলম্বীর সহিত বিচার ২৪৮ 
” যোশীর সংস্কার ২২২-২৩ 
সিদ্ধনাগার্জন ১০৬, ৪৫৭ 
সিদ্ধপুব ২৩৬ 
সিদ্ধাস্তা বন্দু ২৮০, ৪৭২ 
সিদ্ধি ৪৩০, ৫০৪-০৮ 
সিদ্ধিত্রয় গ্রন্থ ২৮৫, ৩৫৭, ৪৭৭ 
সিদ্ধোপাসক সংস্কার ২২৮ 
সিদ্ধুদেশে শৃদ্ররাজা ২৩৭ 
সিন্ধুনদীর দ্বীপ ৩৮৩ 
সিংহাচল ৩৯০ 
সিংহাসনাধিপতি, শিষ্যনামকরণ ৪১৬ 
সীতাহরণ ১০৫ 
সুখেদুঃখে সমতা ৪৩৪-৩৫ 
সুগত ২০৫ 
সুদর্শন ভট্ট, ভাব্য টীকাকার ৩৯২ 
সুন্দরবাহু দেবতা ৩৮০, ৪১৪, ৪১৬ 
সুন্দরবাহু মালাধরের পুত্র ৩৩৯ 
সুন্দরাচলে কুরেশ ৪১২ 
সুধস্বারাজা ৮০-৮২, ১৩১, ১৭০-৭১, 
১৮৮, ১৯১, ১৯৬, ২০০, ২০১, 
২৭৭-৮৪, ৪৩৩ 
সুব্রন্মাণ্যদেশ ১৮৮, ৪৮৪ 
সুরাকর দীক্ষিত ২০৩ 
সুৱেশ্বরাচার্য ১০৫-০৬, ১১২-১৪, ১১৬-১৭, 
১২১-২৩, ১২৮, ১৩০, ১৩৫-৪১, 
১৪৯-৫০, ১৬৮, ১৭১, ২১৫, ২৪৭, 
২৫০, ২৬৫, ২৬৮-৬৯, ২৭৭-২৭৮, ৫৬৬ 
সুরেশ্বরের অভিশাপ ১৪০ 
’ আয়ুঃ ৮০০ বৎসর বিচার ৫৬৬, ৫৬৯-৭০ 
সুরেশ্বরের ভবিষাৎকীর্তন ১৩৯-৪০ 
» বার্তিক ১৬৮ 


আচার্য- শঙ্কর ও রামানুজ 


সুবৰ্ণ আমলকীবৃষ্টি ২৬ 
সুবর্ণময় দেহলাভ, শাণ্ডিলোের ২৪৫ 
* বৃষ (মৃগথুচা) ২৭৪ 
সুবর্ণমুখরী নদী ১৪৪ 
সুযুপ্তিবিচার ৩৫৫-৫৬ 
সুহোত্র ১৮৯ 
সূন্ষ্মদৰ্শিতা ৪৬৭ 
সৃতসংহিতা ৭২৫ 
সতের কর্মকারী বৌদ্ধ ২০৮ 

সূর্যদৃষ্টাস্তদ্বারা স্বপ্রকাশত্বে 
আপত্তি ও উত্তর ৬৯০-৯১ 

এঁ এ প্রকারাস্তরে আপত্তি 
ও উত্তর ৬৯১ 
সূর্যবংশীয় রাজা ২৭৩ 
সূর্যসিদ্ধাস্ত ১৭৬, ৫৭৮ 
সূর্যের উৎপত্তি ২১৫ 
সূর্যের স্বপ্রকাশত্বে আপত্তি ও উত্তর ৬৯১ ৯২ 
সূর্োপাসক ছয় সম্প্রদায় ১৯০ 
সুর্যোপাসকের সংস্কাব ১৮৯-৯১ 
সৃষ্টিক্রম ১৯৫, ২২১, ৪৩৯-৪১ 
সেতুবন্ধ তীর্থ ১৪৭, ৩৯১ 
সেনেশ বা বিশ্বকৃসেন ৪৫৬ 
সেরিঙ্গাপক্তন ৪১০ 
সেবাপরাধ ৩২টি ৫১৪-১৬ 
সোখহং মস্ত ১৯৪, ২২২ 
সোনপ্রয়াগ ৬৭ 
সোমনাথ ২৩৪ ৬৫, ৪০৬ 
সৌগতের মতপবিবর্তন ২০৫ ০৬ 
সৌজন্য ৩০৩-০৪ 
সৌত্রাত্তিক বৌদ্ধমত ২৪৮ 
লৌন্দর্যলহরী ২৫৩ 
সৌম্যনারায়ণ ৩৩৫ 
সৌর ৬১, ২৩১, ৪০, ৪৮৭ 
সৌরাষ্ট্রাভিমুখে আচার্য ২৩০ 
হ্ষন্দডপ্, সম্রাট ২৫৭ 
স্বন্দপূরাণ ১৯৩, ১৭৮ 
স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার ৫৪৬ 


নির্ঘন্ট ৭৭৩ 


স্্ীলোক শিষ্য ৪৯৪ হয়শালাবাজ নি 
সঙ্গ ও স্্রীসঙ্গীব সঙ্গ হবদত্ত ১১৬, ১১৮ 
মুমুক্ষুব ত্যাজ্য ২১১ হবদলহল্লিতে লক্ষ্মীনাবায়ণ ৪০১৯ 
স্মৃতিব প্রামাণ্য ২২১ হবিকাবিকা ২১৪ 
ম্মৃতিশক্তি ৪৩৪ হবিচবণ বসু, পাথুবিয়াঘাটা ৪৫৭ 
স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচাব ১৮২ হবিদ্রাগণপতি উপাসকসংস্কাব ১৯৩ 
স্মৃঠিসমন্তয় ১৬৩ হবিদ্ধাব ২৫৪, ৩৮৫, ৪৭১ 
সাাদ্বাদ জৈনমত ২৩৯ হ্বিনাম সংকীর্তন ৩৬৪ 
স্বপ্রকাশ জ্ঞানসিদ্ধিতে নির্বিষয় হবিভক্তি ও ব্রাহ্মাণেব লক্ষণ ২৮৮ 
জ্ঞানসি্ছি ৬৯২ “হবিমীডে” ২৭৫ 
সপ্রকাশত্বে আপত্তি ও উত্তব ৬৯০ হবিবংশগ্রন্থ, জৈন ৫৭৩ 
স্ব্গাবোহণ পর্বত ১৬ হবিশঙ্কবপুবে শঙ্কব ১১৮ 
স্বর্ণ গণপাতি ১৯৪ ৯৫ হবিহব তীর্থ ১১৮ 
স্বদলভুক্ত কবিবাব প্রবন্তি ৫৬২ হৰ্ষবৰ্ধন, বাজা ৭৯ ১০৫, ২৩১, ২৫৭, ২৬১, 
স্বপ্নে তিলকচন্দন ও ২৬৭, ৫৭১ 
10 ৪০৬ হস্তামলক স্রোত্র ১২৪ 
স্বপ্নে সম্পৎকুমাব ৪০৬-৪০৭ হৃস্তামলকাচার্য ১২৮, ১৩৫ ১৩৮ ১৬৮, ১৭১ 
স্কপ বিবোধী শবণাগতিতে ৩১ ০৫ ১৪৭ ২৫০, ২৭৮ 
প্বাপানুপপত্তি ৩৪৫ ৩৪৭ হৃস্তামলকেব পূর্বজন্মবৃত্তাস্ত ১২৫-২৮ 
বাধিষ্ঠান চত্র ১৯৩ + বাকাণ্ফৃতি ১২৪, ৪৩৫ 
*"এা পৃদ্ধবিণী ৩৭২ হস্তিনাপুব ৮৩ 
শ্বচ্ছামৃতা ২৮৯, ৪১৭ হিংসানির্ণয ২০৬ 
হলপুবাণ ৪১০ হিমালয ২৬৭, ২৭১ 
স্থাবব জঙ্গম দখে ৬৫৯ হিবণ্যগর্ভোপাসক ১৮৮ 
ব্য ও ধর্য 7৩৯ হুঞ্ত৷এঠ ৮০ 
শ্বা" সাং গাম্পো তিব্বতেব বাজা ৫২৪ হুযেনসাঙ্গ ৪৮২, ৫৭০, ৫৭5 
হ্‌ হন ২৩১, ২৩৮ 
হদৰ কটাহ ২২ হাষীকেশে শঙ্কব ৫৫ 
রি bia “হাৎপ্রগুবীকং বিবজং” ২২২ 
£১যোগ বাজযোগ ও জ্ঞানযোণ হেতবিন্দুবিববণ ih 
SES ৬৩৬ হেমান্বা “৯৩ ৩৯৫-৯৬, ৪১৬ 
এ এ এবং শন্ধাবেব অনু ।ন ৬৩৬ ৩৭ হেবশ্বসূত gd 
হঠযোগেব অধিকাবিভেদ ৬৪১-৪২ হেলিবিদ্‌, বাজধানী ৰ 
হঠযোগেব বিশেষ সাধন ও FT টি 
পারের নিও ৬৪০ "* বনীসাবসমবেতা সন্বিদ্রপা” ৬৭৪ 
হনুমান ১৮৬, ৪০৬ 


হয়গীববিগ্রহ লাভ ৩৮৬, ৪৯৮ 


